বিষয় 


প্োধাভিবেকপর্াধ্যার-_কৌবন কর্তা প্রশ্ন 
র্্যোধন প্রমুখ কৌরবগাণর বর্ণ শরণ 
ভীন্মনিধন শ্রবণে কর্ণের বিলাপ 
কৌরব-সৈল্গগণের প্রতি কর্ণের উৎপাতগ্রদান 
ুদ্ধল্জায সুসজ্জিত কর্ণেল তাসমী'প গমন 
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ূর্ঘ্যোধন-দাহাধ্যার্থ কর্ণের প্রতি ভীঘ্ের অনুষ্রা 
কৌরবগণের মেনাপতি-মনোনয়ন 
স্রোপাচার্য্যের সৈনাপতো নি বাচন 
স্লোণাচার্যোর দৈনাপতা রাজগণের অন্থু'মাদন 
জ্লৌণাচার্য্যের দেনা পদ্দিপদে অভি'নক 
স্রোণাচার্যোর যুদ্ধধাতর। 

প্লোগাচাধ্য ধায় যুদ্ধ 

পাগুবদৈন্গগণের পলায়ন 

পাণ্ডবগণের হস্তে ফ্লোগাচার্য-নিধন 
প্রোণবধবৃনতাস্ত শ্রবণেচ্চ ধৃতরাষ্্রেঃ মখদোক্তি 
শোককাতর ধৃতযাষ্রের শুজন। 

ধৃতরাষ্্রের গুন: সমরসংবাদ প্রশ্ন 

কষে প্রভাব চিন্তায় ধৃতবাট্ুর হতাশ 
»স্োশবধবৃতান্ত_হু'ধ্যাধনের ছুইচেষ্টা 
স্রোশীচার্যোর বুদ্ধিনৈপুণ্য ছুর্ধোধানের বিফসতা 
ঘর্ধোধন-হুরভিসন্ধি প্রকাশে অজ্জুন-সন্তর্কত। 
এফাদশগিবসীয় যুদ্ধ-_দ্রোণপাণডর সমর 
কৌরব-পাওডর সু যুদ্ধ 
হাদ্ছিকা-জয়দধপ্রসুখ কৌরস-পরাজয় 

. ভীম-শলোর গদাযৃদ্ 

কৌরবপক্ষীয় বুধদেনসহ পাওযযদ্ 
বুধেন-প্রধুখ কৌরব-পলাধন 
পাঞ্চাল-াজকুনান বধ 

প্রোণ অর্জন যুদ্ধ-_ঘোণ কর্তৃক বাদ বধ 
সংশগ্তকবধপর্বাধার-দ্রোণেন হুর্ষ্যাধনাশাম 
অঙ্জুনবধে সুপন্থাদির প্রতিজ্ঞা 

স্বাদপদিন যুদ্ধ-_অঞ্জুন-সুপখাভিযান 
সংশগ্ডকগণেরু/সহিত অর্জনের যুদ্ধ 

অঞ্জন কর্তৃক সুধ্বার প্রাণ-সহার 
অর্জুন-নংশপ্তকের পরস্পর মায়াযুদ্ধ 

অঞ্জন কর্তৃক মালবকাদি জিগর্ বধ 
শরয়োদশঘিন যুদ্ধ--বহরচন! 

দুধটিরের সভার্তা-- বাছা যু 
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জোগের সহিত মতা'জতের যুদ্ধ 

প্লোণ কর্তৃক সতাজিতের প্রাপসংহায় 
শশ্তানীক বধ-যুনি্ঠির-পলায়ন 

সোপ কর্তৃঃ দৃঃ'ন-প্রনূুখ বীরগণের বিনাশ 
পাগুবপরাজয়ে ছৃর্ধ্যাধনের হয 

কর্ণের কালো চিত উপদেশ 

বিবিধবর্ণ অশ্বফোজিত রখে সৈন্য পাগুবনির্ধাণ 
মল পাণুবগণের যুদধার্থ আমুধ ধারণ 
ধৃতরাষটরের খেদ- পুন: যুকধবৃহ্াজ শ্রবণেচ্ 
উমুধর্ষণ যুদ্ধ 

উভত্পক্ষীয় বীরগণেন তুমুল যুদ্ধ 

নকুঙগ কর্তৃক ভূতকপ্দার প্রাণস'ার 
কর্ণপ্রযুখ কুক-বীরগণের ঘৌপ-সাহাযা 
ভীম-ুর্য্যোধন যুদ্ধ 

ভীম হস্তে ছৃধ্যোধনসাহায্যকানী অঙ্গ নৃপতি বধ 
ভীম-তগদত্ত যুদ্ধ 

যুধিঠির ভগদনত যুদ্ধ 

সাতাকি তগদত্ যুদ্ধ-_পাণুধপগায়ন 
ভগদত্ত সাহাধাকারী ক্ষ চপর্বধার প্রাণমাহার 
তগদত্তের হস্তি প্রভাব বর্ণন 

অর্জুন ফর্তৃক বহু দশগ্তকসংার 

অঞ্জুনশরে স্ুশখ্ধার জরাতৃগণ বিনাশ 
অর্জুন তগদত্ যুদ্ধ 

ভগদত্ত যুদ্ধে অঞ্জব নর কিনীট প্বপন 
কৃষ্ণকর্তৃক ভগদতু-নিঙ্গি গু বৈষাবান্র সা'ববণ 
কের গপ্ত আত্মপরিচয় 

হস্কিবাহনদহ ভগদত্তবধ 

সুবলনন্দন বুধক ও অচল বধ 

অঙ্জ্নসহ শকুনির মায়াযুদ্ক--্শকুনি পলায়ন 
কৌবরবপরাভব-্পলায়ন 

স্োধাচার্য্যের অভিধানস্ষভীষণ যুদ্ধ 
অখখামার হত্তে নীল নিহত 

ভীমসহ দোগ-ছুর্যোধনাদির যুদ্ধ 

প্রোণ কর্ধক পাগুববিমন্গন 

অর্জুন কর্ত'ক লক্ররয়াদি কর্ণ-আতৃবধ 
উ্যপক্ষের তহণ সনকুল যুদ্ধ 

উতর পক্ষের বহু লোকক্গমু--বৃহ্ববিজাম 
অভিমন্থ্যবধপর্ববাধ্যায়-_হূর্য্যোধন-খেদোকি 
জোগের আশ্বাসবাঈী-_চকবহ রুনা 
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হার-সংহার বিষয়ে কৃ জঙ্গার কথোপকথন. ৫৩ *.. কৃফের নিকট যুধিষি'র প্রার্থনা ৮৩ ৯৯ 
'মারীরপিকী মৃত্ধৃৃহতি। প্রাহুভাব টু ৬৯. অর্জুনের যুদ্ধবাতরা ৮৪ ৯০০ 
প্রাণিসহারার্থ নারী ূষধি প্রতি বঙ্গার আদেশ ৫৪ ».. জয়দ্রখবধপর্বাধ্যায় ৮৫ ১০১ 
কন্তারপিনী মৃত্যুর তার তগন্য! নু ৭০. সঙ কর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রকে তিরস্কার ৮5 ১০৩ 
্বত্যুর প্রতি বরজ্কার বরদান ব্যবস্থা রি *  চতুঙশদিন যুদ্ধ-_সুচীবাহে জয়দ্রখসস্থাপন. ৮৭ ১৯9৪ 
সবত্ুর লোকগ্রীসে অঙ্গীক।র রঙ ৭১ উতাপন্দীয় বীরগণের যুদ্োোগ ৮৮. ১০৫ 


খন মৃতবিবযক পর্ঃ-_ষপাখ্যান ৫৫ *. কৌরবসৈরগণের পরাজয় ই ই 








বিা-দূী-- জোপগবধ ৩ 
ব্ষয় অধ্যায় পৃষ্ঠা বিষয় অধ্যায় পৃষ্ঠা 
ছুশাদনের পলায়ন ৯০ ১০৭ সাতাকি কর্তৃক বু কৌরব-বীর বধ ১১৩ ১৪৪ 
প্রোণার্জুনের যুদ্ধ ৯১ ১০৮  ব্যহপ্রবি্ মপাণুব সাত্্যকিসহ দ্রোণযুদ্ধ রঃ & 
র্জুন ও কৃতবন্ধার যুদ্ধ ৯২ ১০৯  কৌরব-সৈন্ট পলায়নে কৃতবস্মার অভিযান ১৪৫ 
জতায়ধরধ রি ১১০. অঞ্জন সাতাকি-ভীত ধৃতরাসটের যুদ্ধ প্রশ্ন ১১৪ ১৪৬ 
নুক্ষিণবধ ৮ ১১১ সঞ্জয়ের সতির্ধার যুদ্ধবতাস্ত বর্ণন * ১৪৭ 
শ্রতাযু ও অচ্যুতামুদধ ৯৩ ১১২ পাগুবগণসহ কৃতবশ্মার তুমুল যুদ্ধ তি 
অন্বয়রাজ আতাযুদ্ধ দ ১১৪ শিখগ্ডিপ্রমুখ পাণ্ুবগণের পরাজয় ১৪৮ 
প্রোণের প্রতি ছুর্যেযাধনের অভিযোগ ৯৪ *.. সাতাকিমহ সমরে কুন্তব্মার পরাজয় ১১৫ ১৪৯ 
ছুর্যোধনের অতেন্ত কবচ লাভ ১১৫ সাতাকিশবে ত্রিগর্ভদেশীয় রাজগণের পবাজয় » ত 
স্লো ও ধৃ্টহ্য়ের যুদ্ধ ৯৫ ১১৭  সাত্যকি কর্তৃক ভলমন্ধবধ রি ১৫০ 
হীরগণেব পরস্পর যুদ্ধ ৯৬ ১১৮ সমবেত কৌরবসহ সাত্যকির ভীষণ যুদ্ধ ১১৬ ১৫১ 
প্রোপ-সহ যুদ্ধ ধায়ের পরাজয় ৯৭ ১১৯ সাত্যকিসহ রণে কৃতবগ্ঝার পরাজয় ্ নর 
স্রোণ-মাত্যকিরু তুম যুদ্ধ ৯৮ ১২০ সাতাকিদ্রোণ যুদ্ধ ১১৭ ১৫২ 
প্রোশ কর্তৃক সাত্যকির সমব-প্রশ সা ॥ ১২১ সাতাকিশরে সুদশন-স'হাঁর ১১৮ ১৫৩ 
বিদ্দ ও অন্তবিদ্ববধ ৯৯ ১৪২ সমরজয়ী সাত্যকির অঞ্জ,না ভিমুখে গমন ১১৯ ১৫৪ 
যুদ্ধক্ষেত্রে র্জুন কর্তৃক জলাশন-নিষ্মাণ ১২৩ সাত্যকিশরে দুর্যো ধনপঙ্গীয় যবনসৈস্থ বধ রর ১৫৫ 
কৃষের অস্বপরিচর্যয জয়দ্রখাভিমুখে রথচাললনা ১০০ ১২৪ ব্হপথে সাহ।কিস ছৃর্যযোধনাদির যুদ্ধ ১২০ ” 
ৃদধকষেত্রে জয়্রথের দর্শন লাত ১০১ ১২৫. ফৌরবগরাজয়_পঙ্গায়ন ৮ নও 
জরন্খরক্ষক দৃর্য্যোধনসহ যু দ্ধ কৃষের ইঙ্গিত ১০২ ১২৭ ধৃতরাষ্ট্রের সবিলাপ যৃদ্-প্রশ্ ১২১ ১৫৭ 
অঞ্জনের দুরে ধনাভিমুখে গমন * ».. সঙয়ের সততিরস্তার উত্ত:--কৌরবপরাজয় ত ্ 
দুর্ঘ্যোধনের অভেন্ত কব্চ গ্রশ'সা ১০৩ ১২৮  পলায়মান দু'্ীধন-সৈনের ভ্োণাশরয় গ্রহণ ১৫৮ 
অগ্তর,ন-বাণে কৌরবগণের নিপীডন ” ১২৯. পলাধমান ছুঃখামন প্রতি দ্রোগ-তিরক্কার ১২২ 
কর্ণ-প্রমুখ অষ্ট মহাবথস্ অগ্রনের যুদ্ধ ১০৪ *... পাণ্ডবপক্ষীয় যোচ্ছ,নহ দব।ণ-দুঃশাসন যুদ্ধ রর ১৫৯ 
উভযপক্ষীঘু বীরগণের ধবজ-চিহ্ বর্ণন ১০৫ ১৩০ পাগ্ুবপক্ষীয় বীরকেতৃপ্রথখ পাঞ্চাল বধ ্ 
কৌরব'আক্রমণে পাগুবমৈন্ঘঘধ্য কোদাহল . ॥ ১৩১ দ্রোখ-বষটহাস় যুদ্ধ__পাগুবপরাজয় ্ ১৬০ 
দ্রোগবধার্থ পাগুৰপক্ষের সমদেত মমর ১০৬ *.. ব্রিগর্তরক্ষিত ছুশাদনসহ সাতাকির যুদ্ধ ১২৩ ১৬১ 
জৌপ-যুধিটির যুদ্ধ_যু্িষ্িংবব পরাজঘু টু ১৩২ সাতাকি কর্তৃক পঞ্চশত ব্রিগর্তবীর বধ ু 
কৌরবপক্ষীয় ক্ষতি বধ ১০৭ ১৩৩  ছু'শাদন-পরাজয়-_ পলায়ন ্ 
কৌরবপক্ষীয় বীরধ্বার নিধন ্ »:.. ব্যহমধো অঞ্্,নসহ লাতাকির মিন ১২৪ ১৬৭ 
সহদেষ কর্তৃক নিবমিত্র বধ টি ».. দুর্য্যোধনসহ যু্ধিষ্িবাদির যুদ্ধ রর 
মাত্যকিসহ যুদ্ধে কৌরবগণের পরাজয় ১৩৪ দ্রোণ বর্তৃক বৃহংক্ত্র বধ ১২৫ ১৬৩ 
সৌমদপ্তিবধ--কৌরব-পণায়ন ১০৮ ».. দ্রোণ কর্তৃক ধ্টকেতৃ বধ রঃ ১৩৪ 
াক্ষদ অলদুষসহ ভীমের ভীবণ যুদ্ধ ত ০... দ্রোগ কর্তৃক চেদিবীরগণ বধ ্ রি 
ভীমলমরে অলঘুব-পবাজয় ১৩৫. ধষ্টছাস্ততনয় ত্রব্মার নিধন ১৬৫ 
ঘটোৎকচ-অলঘুন যুদ্ধ ১০৯ *.. অজ্দুনাদির অনুসন্ধানে যু্ধিঠিরের ভীমপ্রেরপ ১২৬ £ 
ঘটোহকচ কর্তৃক অলঘুরংধ ১৩৬ ভীমের অন্জুন-অনুগরণ যাত্রা ১২৭ ১৬৭ 
স্রোগসাত্যকি-দমরে যুধততিরসাহাব্য ১১০ ১৩৭  ব্াহপথে ভীমসহ কৌরবগঞর যুদ্ধ ১৬৮ 
দ্রোণ কর্তৃক বন্ধ পাঁথাল-কৈকের বীরবধ রি »... দ্রোগভীনের লমর-দন্কাযণ ॥ 
জর্জ, ন-সাহাঘ্যার্থ যুধিষ্ঠির সাতাফি-আমন্ত্রণ.: » ১৩৮ ভীম কর্তৃক ছুর্ধ।াধন'ভাতা অভয়াদি বধ ন্‌ ১৬৯ 
মাতাকি কর্তৃক অজ্জ.নের গণ অভিপ্রায় প্রকাশ ১১১ ১৪০ ব্হমধ্ প্লোগ-তীম যুদ্ধ ১২৮ 
জগ্জ,নসাহায্যে যুধিঠিয়ের একান্ত আগ্রহ ৮ ১৪১ ব্াহদমীপে ভীমাগমনে অর্জুনের হর্ষ ৮ ১৭০ 
অঞ্জ_ন-দাহাব্যার্থ সাত্যকির গমনেচ্ছা ১১২ «.. অর্ন-যুহক্ষেত্রে ভীমগ্রবেশে যুণিতিষের হয রর 
মাত্যকির সামরিক রখলজ্জ।-_অভিযান 5 ১৪৩ কর্ণ কর্তৃক তীমের পথরোধ- কর্ণ পরাজয় ১২৯ ১৭১ 
».. প্রোগলমীপে দুর্াধনের জয়োগার গ্রার্থন। ১৩০ ১৭২. 


ভীমের প্রতি যুধিঠিররক্ষার ভারাপণ 


৪ বিষয়ুচী-স-জোনপরব 
বিষয় অধ্যায় পৃষ্ঠ বিষয় অধ্যায় পৃষ্ঠা 

ছর্যেধনের প্রি শাস্িরক্ষার উপায় কখন ১৩০ ১৭২ জযদ্রখবধে পাগন্ীতি--কুষাভিনদন ১৪৯ ২০৮ 
হাহপথে দূর্যোধনসহ যুধামন্া ্রতৃতির যুদ্ধ. » ১৭৩ শক্জয়ী তীমপাতাকির অভিনন্দন ” চে 
ভীম-কর্ণ সমর" -কর্ণপলায়ন ১৩১ ১৭৪ ছুরধ্যোধনের সবিলাপ হাম ১৫০ গু 
পুনর্ব্বার ভীম-কর্পের ভীবণ যুদ্ধ ১৩২ ১৭৫ হতাশ ঘের দূর্্যোধন-পাপপরিণাম কখন. ১৫১ ২১১ 
ভীম-কর্ণ যুদ্ব_কর্ণপরাজয় ১৩৩ ১৭৬ স্লোপাচার্ষযের পুননায় যুদ্ধ ” ৭১ 
ভীম-কণ্ণের তুল যুদ্ধ ১৩৪ ১৭৮  ছূরয্যোধনের জোপমিন্দা- পুন: যৃদ্ধার্থ উদ্ধোধন. ১৫২ 
করণ্াহাষ কারী পথে বধ-_কর্ণ পলায়ন *.. ক্োপবাকো অপক্ষপাত কর্ণোপদেশ- বৃদ্ধার * রর 
ভীমহন্তে কর্ণপরাজয়ে ধৃতরাষ্ট্রের ত্রাস ১৩৫ ১9৯ দ্বটোখকচবধপর্কাধ্যায--উউযুপক্ষে ভীষণ যুদ্ধ. ১৫৩ হ্ট্ও 
ভীমহতো ধতরাটরপুর হৃশরধণাদি বধ ” ১৮০  হূর্যোধনের ভীষণ আক্রমণ পাশ পরাজর প্র ২৯৪ 
ভীঘ-কর্ণের পুনরায় তীষণ যুগ্ধ-_কর্ণপরাজয় ১৩৬ *.. বৃহিষ্িরাক্রান্ত হুর্্োধনের প্রোগসা্ধাধ্য লাত 
কর্ণসাহাষাকারী চিত্রাদি ধৃতযা গুল বধ ” ১৮১ পাণগুবগণের সমযেত দ্রোগাক্রমণ ১৫৪ ্ 
কর্ণ ভীম যুদ্ধ _শতরয়াদি ধৃতরাটরপুত্র বধ. ১৩৭ ১৮৭ স্রোধাচারধ্য কক শিবি-বধ ১৫৫ ২১৯ 
পুর: পুনঃ ভীম-কর্ণ লমর-_কৌয়ব-পরাজয় ১৩৮ ১৮৩  ভীমকর্তৃক ধরবাধি কলি্র়াওশু-লহকোর 
ভাম-কর্ণের পুনঃ লমর-_কর্ণ-নিগীড়ন ১৩৯ ১৮৪ বৃতরাই্রভনয় তশ্দ-হৃরণ সহার ” ২১৭ 
ভীমের বিশৃঙ্খল ঘুদ্ধে কর্ণের কটুক্তি ১৮৬ লোমদতের সাতাকি-মহার প্রতিজ্ঞা ১৫৬ ্ 
তীমনিম্থায় কুগ্ধ অর্জনের কর্ণ আক্রমণ ১৮৭  সাস্্যকির সোমদত্তবধ প্রতিজ্ঞা ্ বট 
সাস্ত্যকি কর্তৃক অলঘূব নৃপতি বধ ১৪০ ১৮৮  পাণুবসহায় সাত্যকি-_কৌরবসহাক়্ সোমাত্ত যুদ্ধ * র্‌ 
ুদ্ধজয়ী মাত্যকিন্ব অঞ্জন অভিমুখে গমন ১৪১ ১৮৯ অখশ্বামার শরে অধনপর্বার সত্ার রি ২৯০ 
ভুরিধাবার সাত্যকি-আক্রমণ--ভীযণ যুদ্ধ ১৪২ ১৯০ ঘটোৎকচসহ অশ্গ্থামার যুদ্ধ রর রঃ 
সাত্যকিরক্ষার্থ পার্ধের প্রতি কৃষের ইঙ্গিত ১৯১ তটোৎকচ-অন্খামার ভীষণ যুদ্ধ ২১ 
জঙ্জ,নশরে ভূরিবার বা কর্তন ্ *.. অসবামান শরে ভ্রপদপু্র সুরখামি বধ ্ ২ 
ছিন্নবাছ ভূরিশ্রবার অঞ্ঞ,ন-তিস্থায় ১৪৩ ১৯২ সাত্যকি কর্তৃক মোমদত্ত-পরাজয় ১৫৭ 
যাছচ্ছেদে নিধি ভূিঅবার যোগাবলম্বন ১৯৩ ভীম কর্তৃক বাহ্্নীক-বধ রঃ ক 
কৃষ্জাদেশে ভূরিশ্রবার সদ্‌গতি ১৯৪ ভীমকরে নাগদত্াদি ধূতরা তনয় বধ ২২৪ 
াত্যকি-ভুিশ্রবার পূর্ববশমবৃতান্ত ১৪৪ ১৯৫ যুধিঠিরশরে অজয়াদি বীরগণের বিনাশ & ? 
বৃষিকশের প্রশংসা টা *.. কর্ণের আত্মন্লাঘা-_বৃপাচার্ধোর নিদ্দাবামী ১৫৮ ২২৫ 
জয়দ্রথবধে অর্জনের সত্রতা ১৪৫ ১৯৬ ক্বপাচার্ধের প্রতি কর্ণের কট,ক্তি ২২৬ 
জর্জ ন-প্রেতিরোধে ৃষ্যোধনের অধ্যবসায় এ *. স্বপনি্গায় অঙ্বগামার কর্ণবধোভম ১৫৯ ২২৭ 
জয়সখবধা ধাঁ অঞ্ছ,নের কৌরবাক্রমণ ১৯৭  ছুর্যোধনাদি কর্তৃক অশথখামার সাস্না রর 
অঞ্ঘ ন-কর্ণের তুমুল যুদ্ধ ১৯৮ বর্ণ পাগুবের তুল যু * রি 
অর্জনের ভীষণ কৌরবাক্রমণ ১৪৬ ১৯৯  ফর্াঞ্ছন যুদ্ধ _কর্ণপরাজয় রি 
অঞ্জনের জয়ন্ধ অম্নসন্ধান-_ুদ্ধ ্ ২০০ সমরপরাজয়ে তীন্ ছুর্য্যোধনের বিষ্কার ্ ২৩০ 
জূর্ধ্যাবরণের জন্ত কৃফের যোগমায় বিস্তার ২০১ অশ্বামার অভিযান ১৬০ ৬ 
অঞ্জনের জযদ্রখ-রক্ষক কৃপাদির আক্রমণ রদ *.. বুটছায়সহ অঙথামার ধদ্ধ ৭৩১ 
জয্রখেয শিরস্ছেদে কৃষের সভ্কঁকরণ ২০২ জ্রোণযুদ্ধে পাগুবপরাজয়-_তীমার্জুন অভিযান ১৬১ ২৩২ 
জয়ের প্রতি বৃদ্ধক্ষব্ের বর প্রয়োগ বৃত্বান্তা * *. সাত্কি-মোমদত্ত সমর ১৬২ ২৩৩ 
য়খ-শিরস্ছেদ-বনধক্ষ্ নিধন *. সাতাকি-শরে সোমদত সার ৪ 
জয়খবধাস্তে নুর পুন প্রকাশে কৌরবন্র্দন * ২০৩ দোপ-ুধিষির যুদ্ব-_কৃফের সামরিক উপদেশ. * ৩৪ 
ভুপাচার্যাদ্বখামার যুগপৎ অর্জুন-আক্রমণ ১৪৭ *.. দীপালোকে অতিমান্র শোভা-মম্পক্প নৈশ সমর. ১৬৩ 
কুপাচার্াপীড়নে অঙ্জুনের সহিলাপ খেদ *.. বছ রধিরঙ্ষিত ফ্রোগের পাস যুদ্ধ ১৬৪ ২৩৬ 
স্ব বর্তৃক কর্ণলহ যুদ্ধে জঞ্জুনকে নিবারণ ্ ২০৪ মল যদধ__যর্িিরপলাযন ১৬৫ ২৩৭ 
ফর্ণ-সাতাফির তৃছুল যুদ্ধ--কৌরব-পরাজয় ্ *. মাত্যকি-মমরে ভূরির নিধন ১৬৬ ৩৮ 
অর্জুনের কর্ণ তিয্ধার-বৃবসেন-বথ প্রতিজ্ঞা. ১৪৮ . ২০৬ আক্শ্বামার শরে ঘটোৎকট পরাজদধ রি রী 
অর্জনে প্রতি কৃফ্ের উৎসাহবাণী টি ২০৭ ্ কতই 


ভীমর্ষ্যোধন যুদ্ধে ছু্যোধন-পরাজয় 











কর্ণ-পহদেৰ সমর" _সহদেব-পলায়ন 

শল্য কর্তৃক বিরাট ভরা! শতানীক সাহার 
সনুল যৃদ্ধ-_পাণগুব পরাজয় 

সঙল যুদ্ধে কৌরব-পরাজয় 

বায় কর্তৃক ক্রমসেন বধ 

বাঘায় কর্তৃক দাতাকিবধে কর্ণের কুট কল্পনা! 
মলে যুদ্ধে কৌরবপরাজয় 

স্রোণ-কর্ণশরে নিগীড়িত পাণুবদৈন্- পলায়ন 
কর্ঝিটছায় যুদ্ধ _পাযসৈল্ঠ পলায়ন 
কর্ণপরাক্রম দর্শনে যুহিষ্ঠিরেয ত্রাস 

কৃষ্ণ কর্তৃক কর্ণযদ্ধে 'টাৎকচের নিঠোগ 
ছুটোৎকচের অভিযান-_বর্ণগহ যুদ্ধ 
খটোৎকচবধার্থ ুশাসনসহ অলগ্ল নিয়োগ 
খটোৎকচ কর্তৃক অলম্বল বধ 
কর্ণ“ঘটোৎকচের ঘোরতর যুদ্ধ 

কৌরবপন্ষীয় রাক্ষদ অলায়ুধের অভিযান 
জলামুধের ঘটোৎক6 আক্রমণ-_ভীমসহ যুদ্ধ 
ঘটোৎকচ কত ক অলায়ুধ বধ 
কর্ণ'ঘটোৎকচ যুদ্ধে কৌরবত্রাস 

কর্ণশরে ঘটোৎকচবধ 

ঘটোৎকচবধঘটিত রহ 

কুষ কর্তৃক কর্ণ বধোপায় নির্ধারণ 
জরাসন্ধাদির বিনাশ-কৌশল প্রকাশ 

পার্থ প্রতি শক্তি প্রয়োগে 


কর্ণের উঁদাসীন্ত-কারণ 


ফৌরবগণ কর্তৃক পাণুবসৈল্স নিশীনভন 
ঘটোংকচশোকে যুধিঠির-সাগ্না 

শোককু্ধ যুধিঠিয়ের অভিযান-_ব্যাস সান্তন। 
স্বোশবধপর্ববাধ্যায় উভয়পক্ষের যুদ্ধ 
সাময়িক যুদ্ধবিরতি-_-অঞ্জুনের অভিনঙ্গন 
্োপাচার্ষ্ের দুর্য্যোধন-তিরঙ্কার 

রোধ কর্তৃক বিরাট ও দ্রপদ-সাহার 

ভীমের উত্তেজনায় সমবেত ভ্রোণ-আক্রমণ 
তুয়ূল সকল যুদ্ব-_উভয়পক্ষীয় বহু সৈনত ক্ষয় 
সহদেব-ছুশাসন ও কর্ণ ভীম যুদ্ধ 
জঙ্জুন-দে।পাচারধয যুদ্ধেব গ্রশংসাবাদ 

নল বুদ্ধ 

সাত্যকিকে ছূর্ষ্যাধনের স্ববশে আনয়ন কৌশল 
নাত্যকির গ্লেযোক্তি--পরস্পর যুদ্ধ 
'অব্থামা হত' বলাইতে কৃ্ের প্ররোচনা 
পার্থের উপেক্ষা-_যুবিিরাদির অঙ্গীকার 
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১৮৩ 
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১৮৬ 
১৮৭ 


১৮৮ 
১৮৯ 


১৯০ 


১৯১ 


২৪১ 
২৪২ 
২৪৩ 
২৪৪ 
২৪৬ 
২৪৭ 
২৪৮ 


২৫০ 
২৫১ 


২৫২ 
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২৫৬ 
২৫৭ 
২৫৮ 
২৬০ 
২৬২ 
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২৬৫ 
২৬৬ 
২৬৭ 
২৬৮ 


২৬৯ 
২৭০ 
২৭১ 
৭৩ 


২৭৫ 
সদ 


২৭৭ 


খ্৭৯ 


জোগাস্তর্ধানে বিশ্বামিতরাদির মন্ত্র প্রয়োগ 
যৃধিঠিরম্মীপে ঘ্োপের পুজ-নিধন প্রশ্ন 
যুধিঠিরের মকৌঁশল মিথ্যা উক্তি 
স্লোণাচার্ধোর আত্মজীবনে হতাশ 
ভ্রোগপরাভবে ধৃষছায়ের কৌশল 

প্লোশের প্রতি পাণুবগণের সঙকুল আক্রমণ 
জোণের দু্িমিত্ত দর্শন-প্রাণত্যাগে ইচ্ছা 
ভোপপুরনাশের প্রকৃষ্ট গরমাণ প্রদর্শন 
স্তরোণাচার্যের অন্ত্রঞ্ন- যোগে তমুত্যাগ 
ধায় কর্তৃক গতানু রোধের শিরশ্ছেদ 
নারায়ণান্তমোক্ষপর্ববাধ্যায়-_কৌরব-পগায়ন 
জন্থামার অভিধান 

অন্বামার নিকট পিতৃবধবৃত্তাস্ত জ্ঞাপন 
পিতৃবধে জন্বন্থামার কর্তব্য জিজ্ঞাস! 
অন্বস্বামার সমস্ত গাধালবধে প্রতিজ্ঞা 
অঙ্থখামার নারায়ণান্ত্ মাহাত্য প্রকাশ 
অশ্বথামার নাবায়ণাস্প্রয়োগ-_যুধিঠির-প্রাস 
জ্বশ্থামার শৌর্য বিষয়ে জঞজুনের সথেদ উক্ত 
অর্জুনের করুণা ভীমের কট 

ধষ্ট্যয়ের নির্দোফিতা জ্ঞাপন 

ধরার প্রতি সাত্যকি-তিরম্বার 

ধৃষ্টছসের সাত্যকি প্রত্ুক্তি 
ৃষ্টযকসাক্রমণো তত সাত্যকির সান্তন। 
মমবেত কুর-পাডব যুদ্ধানন্ত 

অশ্বখামার নারায়ণান্্ ত্যাগে যুধিষ্টিরের ভগ 


আন্ত্রপরিত্য।গে কৃষের পরামর্শ ভামের অনিচ্ছ! 


নারায়ণানত্রণ্জ ভীমরক্ষা্থে বিষুঃমায়া বিস্তার 
পাণ্ডবান্ত্রত্যাগে নারায়ণান্ত্রবিফলতা 

যুদ্ধে অশবথামার পুনঃ অত্যুধান_-পাওুবপরাজয় 
অশ্বামার শরে সুদর্শনাদি সংহার 
ভীম-জশ্বথামার যুদ্ধ-_পাণুবপরাজস় 
অঙ্জুন-অশ্বখামার যুদ্ধ-_কৌরবপরাজয় 
অন্ব্য্থতার কারণ জিজ্ঞালায় সের উতর 
কৃষণ-অজ্জুন-অঙ্ামা৭ পূর্ব বৃত্ত 

অর্জুনের নিজ জয় কারণ ভিজ্তাপায় ব্যাসোক্তি 
ব্যাস কর্তৃক রুদ্রমাহাত্থয কীর্ঘন 

দক্ষহজ্তবিনাশ বৃত্াস্ত 

ত্রিপুরাস্থরসাহার সংবাদ 

শ.কতক্রোডস্থ শিশুরগী হবের ইন্দবাছ স্থান 
হরের কৃপায় ইন্দ্রের পূর্বাবস্থ' প্রাপ্তি 
শিবমাহাত্য-_শতরুতীর ব্যাথা 
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বিষ 


জোগবিনাশে কৌরব'বিমর্ 
কর্ণের সেনাপতিত্ব_যুদ্ধে নিধন 
জনমেজয়ের যুদ্ধবৃততান্ত সবিদ্তর শ্রবণেচ্ছা! 
ঠকাল্পাযনপ্রতাতর- সরয়ধতরাষ সংবাদ 
বৃ্বাষ্রের কণবধবার্তা শ্রবণ 
ভীমের ছুশোনন-সাহার--রক্কপান 
কৌরকাণের আনোপান্ত বধ-ৃত্ান্ত 
পাঙবগক্ষীয় বীরগণের বধ বৃত্তান্ত 
কৌরবপক্ষীয় হভাবশিক্ট বীরগণ বৃত্ত 
ধরার শোকজনি'ত মহা মোহাকেশ 
করণধে ধৃতরাউখিলাপ 
কর্ণনাশে ধৃতরাষ্ট্ের শেষ-আাশা ডগ 
দাকণ দুশোসন-শোকে ধৃতরাষ্রে আত্ু়ানি 
ধৃতরাষ্ট্ের বিস্তর কর্ণবধবৃততাস্ত শ্রবণেচছ 
ু্ধর্ঘ জ্খামাদির মন্তরা 
কর্ণের সৈনাপত্যে অরধামাদির অন্ভুমোদন 
কর্ণের মেনাপতিত্ব গ্রহণ 
যোড়শদিবলীয় যুদ্ধ-ব্থহরচনা 
স্টল যদ্ধ-_কৌরবপন্থীয ক্ষেধূ্থী বধ 
সমল যুদ্ধ-_কৌররবগক্ষীয় বিশদ-অন্থবিনদ বধ 
কৌরবপন্ষীয় চিন্র-চিত্রসেনাদি নিধন 
ভীম-অন্খামার যুদ্ধ- উভয়ের পলারন 
জরজুন-সশেগক সমর বহু সংশগ্তক ক্ষয় 
অর্জুলসহ যুদ্ধ অগ্থামার পরাজয় 
জর্জুনসহ যুদ্ধে অশখামার পলায়ন 
জর্জন-যুদ্ধে মগধাধিগন্ধি দণ্ুধার বধ 
মগধয়াজ দণ্ডবধ-_কৌরবপলায়ন 
অঞ্জনের যুদধ-পরশাসা__রণডূমি প্রদর্শন 
পাতারাজ প্রবীরদহ অশ্বগামার যুদ্ধ 
জন্খখামার অদ্ভরে পাণ্যরাজ বধ 
মনল যুদ্ব_-বছ সৈলক্ষয় 
তুল সুদ যুদ্ধ 
কৌরহপন্দীয় গুণ, প্রমুখ নৃপতি নিধন 
মহজেবসহ সময়ে তুঃশাসন-পরাজমু 
কর্নসকুল যুদ্ধ--নকুল-পরাজয় 
কর্ণ কর্তৃফ নকুলের উপহাস 
কর্ণগমরে পাণ্ব-পলায়ন 
উনূক-বৃদ্ধে পাুবগক্ষীয় যুযংনুর পরাজয় 
মনল যুদ্ধ-_ুতসোমের অলৌকিক আঁসমুদ্ধ 
কুপাচারতযটছায় যুদ্ধ 
পলার়মান বৃ্টায়ের গশ্চাদ্ধারন 
ছার্থিকা-শিখতি-সমরস্সপাশুব-পলায়ন 
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অর্জুনযুদ্ধ শক প্রমুখ ব্ভ বীরবধ 

সণ যুদ্ধ _ উদ পক্ষের বহু মৈরক্ষয 
যুখিঠিব-দুষে]াধন যুদ্ধ 

দুর্ধ্যোধন-পরাজমু 

সালে যুদ্ধ-_পাগ্ুখসপনাজয় 

রান্তিযা্ধ তত ফেরবগণের পলাধন 

শিধিরে নিশ্রামাবসবে কন সচাতুরী-আঙগাম 
জজ্ডুনব্ধ কর্ণ? শদুট সঙ 

শগ্যকে নারি কমিতে কর্ণের কামনা 
£র্যোধন বর্তৃক শল্গোর কর্ণ-সারথা প্রার্থনা 
কর্ণের সারথ্য প্রস্তাবে শলোর ক্রোধ 
ছুর্যেরাধন-স্ততু্ট শলোর বর্ণ সারথা স্বীকার 
শলাদত্তোযার্থ হিপুখানুদ প্রসঙ্গে বিপুবউংপত্তি 
ত্রিপুতনাশে ই/লার আসাম কাজর বাথত। 
ত্রক্মার বাকো দেখগণের মহাদের হাতি 
মহাদেবের অন্দুসবধ স্বীকার 

কিপুবান্থরের বধঙ্ষৌশল নিবপণ 

দেবগণ কর্তৃক মহাদেবের রথ নিশ্মাণ 
মহাদেবের সায়খি নিরাপণ 

অঙ্গার মহাদেব-সারথ্য গ্রহণ 

মহাদেবের সমবধাত্রা 

শিবশরে ব্রিপুব ধ্বংস 

পরশু-মশিষষা কর্ণ ইতিহাযে শঙামাস্তাষ 
বর্ণগ্রভার শ্রবণে শঙ্ষোব অবজ্্রা অপনয়ন 
শল্যের সবিশেষ সম্তোষজনা দুর্ধ্যাধনের স্ব 
শলা-সারথ্যে কর্ণের যুদ্ধযাররা 

কর্ণের প্রতি ছুধোধ'নর জয়া ঘা 
ছুনিমিত্ত দর্শন-__ছশ্ডভস্চন! 

শলা্রমুখ কৌরবগণের প্রতি কর্ণের আশ্বাদ 
শলা কর্তৃক করসমীপে জ্জ্ুনের শৌা-প্রশংসা 
যুদ্ধক্ষেত্রে কর্ণের পুরস্কার ঘোষণা 

শলোর কর্ণ-তিরদ্কার 

জুদ্ধ কর্ণ কর্তৃক মন্্বংশের নিম্দাবাদ 

শলোর প্রতাত্বর-_ইস-বায় ইতিহাস 
পঙ্ষীদিগের বিবিধ বিচিত্র গতি 

হংস-কাকের আকাশগতি 

কাকের দপচূর্ণ হস হইতে তদীয় উদ্ধার 
দ্ধদৌর্ববল্য উল্লেখ কর্ণের প্রতি শল্য কট,ক্তি 
কর্ণের ধৈর্ধাগুণগৌরহ__পরগুরাম শাপ 
নির্তাক্‌ কর্ণের জ্জদুনসহ যুদ্ধে দূত! 

কর্ণের শল্য-ভদনা 

বিপ্রশাপ বিডৃদ্বিত কর্ণের দৈযা 
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বিষয় অধ্যায় পৃষ্ঠা বিষয় অধ্যায় পৃষ্ঠা 
শলোর প্রতি কটাক্ষসহকৃত কর্ণের আত্মন্সাঘা. 8৪ ৩৭৭ কর্ণের সর্বসংহারক হন্প্রয়োগ ৬৫ ৪১৫ 
কর্ণ কর্তৃক শল্য-বশ্ানি প্রকাশ ৪৫ *.. কৃষকৌশলে অঙদুের যুধিতিরাস্েষণ ৬৬ ৪১৩ 
মন্্াদিদেশের ছষঠাচারের ইতিভাল ৪৬ ৩৭৯ অজ্জুন-যুধিতির সাক্ষাৎকার-্বপৃষ্ট প্রশ্ন: ৬৭ ৪১৭ 
শল্লের কর্ণপাদিত আঙ্গদেশ নিন্দা টু ৩৮১ জর্জনের বখাবখ বৃৰাস্ত বর্মন ৬৮ ৪১৪ 
মগুদশদিবসীয় যুদ্ধ _সংহাযস্থা 8৭ ".. অর্জুনের প্রতি যুধিতির প্রযুক্ত ধিক্কার ৬৯ 8২০ 
যৃধিঠিরের স্বপক্ষীয়গণ:ক মমযোপদেশ রর ৩৮২ যুধিষ্ঠির ধিকত অজ্জুনের তদীয় বখোস্তম ৭০ ৪২১ 
অঞ্জনের যুদধযাত্ঁ শল্যের কর্ণ সতর্কত1 ” *.. অঙ্জুনের প্রতি ধিক্কারপূর্্ক কৃষের উপদেশ ৪২২ 
সূল যু সৈরৃক্ষ ৪৮ ৩৮৪ কৃষ্ণ কর্তৃক বলাক ব্যাধবৃত্াস্ত বরণন রি ৪২৩ 
কর্ণ কর্তৃক ভাঙুদেবাদি বীরগণ বধ ৪৯ ৩৮৫. কৌিক-হিগ্র বৃত্তান্ত ৮ ট 
ভীষণ সদূলে যুদ্ধ__ভীম কর্তৃক তাম্ুমেন বধ ৬ ».. কুষের ধঘবিষয়ক বিবিধ উপদেশ রা রর 
সমরপীডিত পাগুব-পললায়ন স্‌ ৩৮৬ কৃষের তর্জুন-প্রতিজ্ঞাপালন মধাস্বত! ০ ৪২৪ 
কর্ণ যুধিষির যু্ব-_কৌরব-পলায়ন &) ৩৮৭ যুধিঠিরের প্রতি পার্থের *তুমি* শব্দ প্রায়াগ ৭১ ৪২৫ 
কর্ণকরে চন্্রদেব ও দণ্ধার বধ % ৩৮৮ অঞ্জনের আত্মঘাত-জমুকল্প আত্মপ্রশংসা ৪২৬ 
কর্যন্ধে নিপীড়িত যুধিঠির পলায়ন নর *.. বুঝ কর্তৃক অর্জুনাপমানিত যুধিষিরর সানা * ৪২৭ 
কর্ণ কর্তৃক উপহ্িত যুধিটিরর যুদ্ধাদেশ ” ৩৮৯  যুধিঠির-নিকটে অজ্জুনের অপরাধ ক্ষমাপণ ৭২ ৮ 
বছ বীরক্ষয--কৌরব-পলাসুন ্ ».. অক্জুনের কর্ণাবজয়ে যুধিষ্টিরের আদেশ ৪২৮ 
কর-তীম মহাদমর-_কর্ণ পবাজপু ৫১ ৩৯০ অঙ্জুনের যুদ্ধদাত্রা--শুভলক্ষণ প্রকাশ ৭৩ ্ 
ভীমবে বিধিংস্ুপ্রমুখ ধৃতরাই্রতনয় বধ ৫২ ৩৯১ কৃষ্কব যুদ্ধবিধয়ক উপদেশ % ৪২৯ 
পুনঃ কর্ণ-তীম সমর রর ৩৯২ কৃষের সমর-উংসাহ দান ৭8 ৪৩০ 
ভীমের উন প্র্ারে কৌরব পলায়ন রি *.. তঙ্জুনের বারণ কৃষাবাকো অস্থমোদন ৭৫ ৪৩৩ 
পলামঘান যুধিটিরের ভীমগাহাধা- সহ যুদ্ধ * ৩৯৩ সযূল যুদ্ধ__:কৌরবপক্ষীয় শ্ুষেণ-নাহার ৭৬ ৪৩৫ 
সয়ূল যুদ্ধ_-কৌরন-পরাজর ৫৩ ৩৯৪ ভীমের সারখি-সতকীঁকরণ ৭৭ ৪৩৬ 
অর্জনযুদ্ধে কৌরবপক্ষের বহু গোকক্ষয় ৫8 ৩৯৫ যুদ্ধে অঙ্জুন-মিলনাশায় ভীমের আনন্দ ৪৩৭ 
সমল যুদ্ধ __কৃপকরে সুকেতু-সাহার ৫৫ ৩৯৬ অর্জুনবাণে বিধ্বস্ত কৌরবগণের পলামুন ৭৮ চু 
অঙ্বগথামার সহিত যুদ্ধে পাগুর পবাক্ষ় ৫৬ ৩৯৮  ভীমসেন সমরে কৌরব-পরাজয় ৪৩৮ 
অশ্বগামার প্রতি যুরধি্টিরের কৃত্রিম বীরদপ প *.. ভীম শকুনি সমর- শকুনি-পলাধন ৪৩৯ 
ছুর্ধোধনসহ নকুপ্ল-সহদেব যুদ্ধ ৫৭ ৩৯৯ কর্ণ পমরে পাণ্ুর পরাজয় ৭৯ 880 
ছু্র্যাধন-বহায় যদ্ধ_-ছুখ্ছোধন' পরাজয় ্ ».. পরস্পর সৈশ্সাহারী অঞ্জুন-কর্ণাভিযান ৮০ 8৪২ 
সনকুল যুদ্ধ _কর্ণক্রে জিফুপ্রমুগ মহারথ বধ 820. কর্ণের প্রতি শল্যের সমরোৎসাহ বাধী প্র ্ 
সঙ যদ্ধ__কর্ণ কর্তৃক পাণুব-দৈল্গ নিপল ” ৪১ শঙ্যবাকো দন্ত কর্ণের অর্জুন প্রশ সা টু ৪৪৩ 
কৃষযবাঁকো জঞ্জুন কর্তৃক বছ শরুগৈন ন্ধ রগ ".. অশ্বখামাদিলহ অঞ্জনের যুদ্ধ ্ 88৪ 
অর্জুনযুদ্ধে জশুগামার পরাজয় রঙ 8০৩ যুদ্ধক্ষেত্রে অজ্ুনসহ ভীমের মিন ৮১ 88৫ 
অস্বগামার ধৃঠছায়-ধ প্রতিজ্ঞা ৫৮ ».. সশগ্তকগণসহ »জজুনর ভীষণ যুদ্ধ ৮২ ৪৪৬ 
কৃষকৌশলে অভ্র নর যুদ্ঙ্ষেত্র প্রদশন ৫৯ 8০8. ভীমাজ্জন-লিগীড়িত কৌরবগণের পলাযুন 88৭ 
কর্ণ-ট।় যুদ্ধ ৬০ 89৫ কর্ণকরে বিলোক, সাত্যকিশরে প্রসেন-সহার. ৮৩ ৪৪৮ 
ধু্টছায়সহ অশ্বামার যুদ্ধ 8০৬ হুংশাসন-ভীমমেন সময় নন ৪৪৯ 
যুদ্ধে ধায় -অশ্বধাম!__উভয়ের বিমুখত। ৪ 8০৭  তীম কর্তৃক ছুশাসানের রক্তপান ৮৪ 8৫0 
যুধিতিররক্ষা্থ কৃষ্ণের অঙ্জুন-»তর্কতা ৬১ *.. চিত্রসেন বধ--ছুশাসন প্রতি 
কষে কৌরব-পরাজয় বিষয়ক আশ্াসবাস্ী ৮ ৪০৯ ভীমেত্ব আক্তোশ » ৪৫১ 
সহ যুদ্ধ_কৌরব-পরাজয় ৬২ ৪১০ ভীমকরে নিবঙ্গি-প্রমুখ বীয়গপ বধ--কর্ণভীতি ৮৫ 
স্ুল যুদ্ধ_উতযুপন্গীয় বু লোকক্ষয় ৬৩ ৪১২ কণণুত্র বুষসেনসহ যুদ্ধে নকুল-পরাস্ ৪ ৪৫২ 
সন্ুল যুদ্ব--পাগুবপয়াজয় ৬৪ ৪৯৩ সঙল যুদ্ধ_উতরপক্ষীয় বধ বীরক্ষাী ৮৬ ৪৫৩ 
শল্যকৌশলে কর্শের যুধিঠিরসহ যুদ্ধত্যাগ ৮ 8$8  অজ্জুনশরে কর্ণতনয় বৃষসেন বধ চু ৪৫৪ 
অঙ্জুনযুদ্ধে অনবস্থামায় পরাজয় ৬৫ ».. বর্গনহ জর্জ্‌ন-যৃদ্ধে কৃফের অভযবাখী ৮৭ 8৫৫ 











৮ বিষয়-সুচী--কপিরব্ব 

বিষয় অধ্যায় পৃষ্ঠা বিষয় ' অধ্যায় পৃষ্ঠা 
বক্ষে যু ছু বরণার্জুন সমাগম ৮৮ 8৫৬ বসুদ্ধযার কর্ণরখচক গ্রাস কর্ণের আক্ষেপ ৯১ ৪৬২ 
অন্ততীক্ষে কর্ণার্জুন-পক্ষপাতিগণের সম্মেলন ৪৫৭ কর্ণের রখচক্র উদ্ধারচেষ্ট রর 8৭০ 
ইজ-দুর্ঘা ঘ_র্ণার্ুনর জয় পরান প্রশ্ন: ৮ »... কুফর কর্ণ তিরন্কার-_যুদ্ধে অঙ্জুন-উদ্বোধন ৯২ 8৭০ 
দেবগণেন অঞ্জন জয় সিদ্ধান্ত ৮ 8৫৮ কৃফবাকো কোপপরারূণ কর্ণের পুনঃ লমর ্ ৪৭১ 
করণরজুনযু্ধ__থি দারধির সরস সমরালাপ. » *.. অর্জুনযাণে কর্ণের প্রাপসহার ৪৭২ 
সমবেত কৌরবগণের 'জ্্রন আক্রমণ ৮৯ ৪৫৯  কর্ণমরণে কৌরব-পঙগায়ন রি রর 
সন্ধির জন্ত অশ্বথামান দুর্যঘাধন-হুমুবোধ রস ৪৬০ শন কর্তৃক হূর্য্যোধনসমীপে কর্ণবধ সংবাদদান ৯৩ ৪৭৩ 
সন্ধি সম্বন্ধে ছুর্যোধনের দোষ প্রদর্শন ৪৬১ কৌরবসৈন্গগণের পলায়ন-বিভীধিকা ৯৪ ্ 
ফর্ণা্জন যুদ্ধ উয পক্ষের বহু বার বধ ৯০ ».. দূর্যোধনের অর্জুন বধে উত্তম-_স্ুলযুদ্ ৪ 8৭৪ 
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কর্ণণরে পাণুপ-নিগীড়ন ্ ৪৬৪ রোদনপরায়ণ দুর্য্যোধনাদির ্বশিবিরে গমন ৪৭৬ 
জ্জনযুদ্ধে কৌরব-পলায়ন ৪৬৫. কর্ণনধে বিবিধ ছু্িমিত্বপ্রাহর্ভাব রদ ৪৭৭ 
মাতৃবধপ্রতিহিংসার্থ অশ্ব:সানর বর্ণ পক্ষাশ্রয়.:. ৯১ »... কর্মমরণে পাণুসপক্ষে প্রসন্নতা র্ 
পার্থমধার্থ কর্ণ নিক্ষিপ্ত নাগান্ত্ের বিফগ্গতা রঃ ৪৬৬  অঙ্জনের যুধিঠিরসমীপে কর্ণবধবার্তী নিবেদন. ৯৬ ৪৭৮ 
করণার্জুনসহ অশ্ব'সন নাগের পরিচয় রর ৪৬৭ কৌরবগাণের সবিষাদ সমর-বিশ্রাম ৯৭ রঃ 
অঞ্জনের অঙ্থমেন স হার" পুনঃ কর্ণলহ যুদ্ধ রর ৪৬৮ যুধিঠিরের যুদ্ক্ষত্র কর্ণের মৃতদেহ দর্শন 8৭৯ 
জঙ্জুনশে কর্ণের মৃচ্1 ” ».. করদ্মরণ শ্রবণে ধরাই গাদ্ধারী বিলাপ * 8৮০ 





শত 





(জ্গাশীঞপল্র 


প্রথম অধ্যায় 
ড্রোণাভিষেকপর্ববাধ্যায়-_-কৌরব কর্তব্য প্রশ্ন 


নারায়ণ, নরোত্বম নর ও দেবী সরম্বতীফে নমস্কার 
করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে। 

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্‌! সব১, ওক্গম্িতাং 
ৰল, ধীরত্ব ও পরাক্রমে অদ্বিতীয় ভীন্ম নিহত হইয়া- 
ছেন শ্রবণ করিয়া রাজা ধৃতরা্র কি করিলেন? 
তাহার পুত ছুর্য্যোধন ভীম্ম, ভ্রোগ প্রভৃতি রথিগণের 
সাহ্াযো মহাধনুদ্ধর পাণুরগণকে পরাজিত করিয়! 
রাজ্যভোগের অভিলাষী হইয়াছিলেন, ধনুর্ধারগণের 
কেতুম্বরূপ সেই ভীক্ষ নিহত হইলে তিনিই বা ফি 
করিয়াছিলেন? সমুদয় কীর্তন করুন। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! রাজা ধূতরাষ্ 
ভী্ম নিহত হইয়াছেন শুনিয়া চিন্তা ও শোকে এরূপ 
আকুল হইয়াছিলেন যে, কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে 
না পারিয়া অনবরত সেই ছুঃখই চিন্তা করিতে 
লাগিলেন। এমন সময় রজনী সমুপস্থিত হইল) 
সঞ্জয়ও শিবির হইতে হস্তিনাপুরে ধৃতরা্সমীগে 
আগমন করিলেন। পুক্রগণের জয়ার্থ রাজা ধৃতরাষট 
ভীগ্মের নিধন-সংবাদ শ্রবণ অবধি বিষহদয় হইয়] 
বিলাপ করিতেছিলেন, স্তয়কে প্রাপ্ত হইয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “সঞ্জয় | কালপ্রেরিত ফৌরবগণ ভীষণ 
পরাক্রম মহাত্মা ভীম্মের নিধনে শোকসাগরে ময় হইয়া 
কি করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং ভূপালগপই বা! কি 
করিয়াছিলেন? সমুদয় কীর্তন কর। মহাত্মা পাণ্ুব- 
গণের দেনা-সকল তুবনত্রয়েরও ভয় উৎপাদন করিতে 
পারে 1” 





সঞ্জয় কহিলেন, «হে মহারাজ ! অনন্যমনে শ্রবণ 
করুন। সত্যপরাক্রম তীম্ম নিহত হইলে কৌরব 
ও পাগুবগণ পৃথক্‌ পৃথক্‌ চিন্তা করিতে লাগিলেন; 
কৌরবগণ বিস্ময় ও পাগুবগণ হংসহকারে ক্ষাত্রধর্্ 
অনুসারে পিতামহকে প্রণিপাতপূরর্ক সন্নতপর্ব্ব 
শরজালে তীহার উপাধান-মেত শয্যা প্রস্তুত করিয়া 
চতুদ্দিকে রক্ষক নিযুক্ত করিলেন এবং পরস্পর 
সম্ভাষণ ও ভীন্ষের অনুমতি গ্রহণপুর্র্ঘক তাহাকে 
প্রদক্ষিণ কয়া কাল-প্রেরিত হইয়! কোপলোছিত 
লোচনে পরস্পর দৃষ্টিপাতপুর্ব্ষক পুনর্্ার যুদ্ধের নিমিত্ত 
গমন করিলেন। অনন্তর উভয়গক্ষীয় সৈগ্যগণ তূর্ধ্য 
ও ভেরী-নিনাদ সহকারে বহিগতি হইল। পরদিন 
প্রভাতে কৌরবগণ অমর্ষপরবশ ও কালোপহ্ঞমানস ঃ 
হইয়া মহাত্মা ভীক্মের ছিতকর বাফ্যে অনাদর করিয় 
শত গ্রহণপুরর্ষক সত্বর গমন করিতে লাগিলেন। 

মহারাজ | মৃত্যু কর্তৃক আহৃত কৌরব ও ভূপালগণ 
আপনার ও ছুর্য্যোধনের অজ্ঞানতায় এবং ভী্ষমের 
বধে স্বাপদসঙ্কুল বনে অশরপং জজ ও মেষ সমূছের 
স্যায় নিতান্ত দুর্দনায়মান হইয়া উঠিলেন। যেমন 
মহার্ণবে চতুদ্দিক্‌ হইতে বায়ু প্রবাহিত হইয়া জীণ 
নৌকাকে আহত করে, সেইরূপ মহাৰীর পাগবগণ 
নক্ষত্রবিহীন ছ্যলোকের* চ্যায়, বাযুহীন আফাশের 
্যায়, শস্যশৃঙ্থ পৃথিবীর স্থায়, সংক্ষারহীন বাক্যের 
স্যায় বলহীন অসথ্র-সেনার স্চায়, বিধবা বরবণিনীর 
যায়, শুফতোয়! তুরঙ্গিণীর গ্যায়, বৃফগণ কর্তৃক রুদ্ধ 
ও হুতযৃথপ মৃগীর স্ঠায়, শরভ কর্তৃক হুতসিংহ গিরি- 
কন্দরের ম্যায়, ভীগ্মহীন সেই ভারতী সেনাকে নির্ভর- 


নিপীড়িত করিয়াছিলেন! সেই সেনার অন্তর্গত অশ্ব, 





১। সারবত্তা। ২। বলবপ্তা--শকতি। 


১। আনবশে মতি । ২। অনঙ্গিত। ৩। তারালোকের। 


২ মহাভারত 


রি ১০১১১১১১১১১ 





রথ ও গজ সফল ব্যাকুল, অধিকাংশই বিপর় এব: 
সফলেই দীন ও ভীত হইয়াছিল; এমন কি, ভিন্ন 
ভিন্ন ভূপাল ও সৈনিকগণ ভীম্ম ব্যতিরেকে যেন 
পাতালে নিমগ্ন হইতে লাগিল। 


চর্ষ্যোধনপ্রমুখ কৌরবগ্ণের কর্ণ-স্মরণ 


অনন্তর কৌরবগণ ভীযম্ম সদৃশ কর্ণকে স্মরণ 
ফরিলেন। যেমন গৃহী ব্যক্তির মন সাধু অতিথির 
প্রতি ও আপদ্গ্রস্ত ব্যক্তির মন বন্ধুর প্রতি ধাবমান হয়, 
তদ্রুপ কৌরবগণের মন কর্ণের প্রতিই ধাবমান 
হইল। তখন পাধিবগণ সৃতপুজ্র কর্কে আপনাদের 
ঠিতকারী মনে করিয়া কর্ণ! কর্ণ।' বলিয়া চীৎকার 
করিতে লাগিলেন এবং ফহিলেন, 'মহাযশা: কণ, 
তাহার অমাত্য গু বদ্ুগণ দশ দিন যুদ্ধ ফরেন নাই, 
অতএব অবিলম্বে তাহাকেই আহ্বান কর।” মহাবাু 
কর্ণ ছুই রথীর তুল্য, রথাতিরথগণের অগ্রগণ্য, 
রগণের সম্মত এবং যম, কুবের, বরুণ ও ইন্দ্রের 

যুদ্ধ করিতেও সমর্থ ; তথাপি ভীম্ম বলবিক্রম- 
শালী রধিগণের গণন! সময়ে তাহাকে অর্ধীরথ বলিয়া 
গণনা করিয়াছিলেন; তিনি সেই ক্রোধে ভীগ্মকে 
কহিয়ান্ছিলেন, “হে ভীন্ম! তুমি জীবিত থাকিতে 
আমি কদাচ যুদ্ধ করিব না! মহাযুদ্ধে পাগ্ডবগণ 
তোমার হস্তে নিহত হইলে, আমি ছ্র্য্যোধনের 
অনুজ্ঞা লইয়া অরণ্যে গমন করিব অথবা তুমি 
পাগুবগণের হস্তে নিহত হইয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হইলে, 
আমি একরথে তোমার অভিমতত১ রথিগণকে সংহার 
করিব। এই কথা বলিয়া! মহাযশাঃ কর্ণ দুর্যযেধনের 
সম্মতিক্রমে দশ দিন যুদ্ধ করেন নাই। অমিত- 
বিক্রম তীম্মই যুধি্টিরের যোদ্বগণকে সংহার করিয়া- 
ছিলেন। তিনি নিহত হইলে যেমন তিতীযু ব্যক্তি 
ডেলফকে স্মরণ করে, সেইরূপ আপনার পুক্রগণ 
কর্ণকে ম্মরণ করিলেন। আপনার পুজ, সৈন্য ও 
ভূপালগণ “হা কর্ণ! এই সমুচিত সময়, এই বলিয়া 
চীৎকার করিতে লাগিলেন। কণ অস্বে পরশুরামের 
শিক্ষিত ও দুনিবাধ্য-পরাক্রম ; এই নিমিত্ত যেমন 
বিপদৃফালে সকলের মন বন্ধুর প্রতি ধাবমান 
হয়। সেইরূপ আমাদিগের মন কর্ণের প্রতি 
ধাবমান হইল। যেমন গৌবিম্দ দেবগণকে নিরন্তর 
মহাভয় হইতে রক্ষা করেন, সেইরপ ভিনি 


১। প্রশংসিত । ২। নদী প্রত্থতি হইতে উত্তরণে অভিলাধী। 


সমুৎপন্ন ভীম বন্থগণকেই প্রাপ্ত হইয়াছেন ; এক্ষণে 


আমাদিগকে এই মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করিতে 
সমর্থ হইবেন ।” 

সঞ্জয় এইরূপ পুন; পুনঃ কর্ণের কথা কীর্তন 
করিতেছেন, এমন সময় ধূতরাষ্ট্র তুজঙ্গের ন্যায় 
নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক সপ্জয়কে কহিলেন, “হে 
সগ্জয়। ছুর্যোধন প্রভৃতি তোমরা সকলে নিতান্ত 
কাতর ও একান্ত ত্স্ত হইয়া যে কর্ণকে স্মরণ এবং 
তাহার সহিত যে সাক্ষাৎ করিয়াছিলে, ভাহা ভ 
তিনি মিথ্যা করেন নাই ? ফৌরবগণের আশ্রয় ভী্ম 
নিহত হইলে তোমাদিগের যে ক্ষতি হইয়াছিল, 
শরীরত্যাগশীল, সত্যবিক্রম, ধনুর্দরাগ্রগণ্য কর্ণ ত 
তাহা পুরণ করিয়াছিলেন? তিনি শক্রগণকে ভীত 
ও আমার পুজগণের জয়াশা সফল করিতে ত 
পশ্চাংপদ হয়েন নাই 1” 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
ভীক্ষনিধন শ্রবণে কর্ণের বিলাপ 


সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! মহারথ ভাম্ 
নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া মহাবীর কর্ণ অগাধ- 
সলিলনিমগ্ন নৌকা! সদৃশ কৌরব-সৈম্যগণকে 
সহোদরের ম্যায় উদ্ধার করিবেন এবং পিতা 
যেমন পুজকে রক্ষা করেন, সেইরূপ তিনি বিপদৃগ্রস্ত 
কৌরব-সেনাকে পরিত্রাণ করিবেন বলিয়া 
তাহ্হাদিগের নিফট গমন করিয়া কহিলেন,_হে 
সৈগ্যগণ! চক্দ্রমা যেমন নিরন্তর শশচিহ্বে অঙ্কিত, 
সেইরূপ ধিনি ধৃতি, বুদ্ধি, পরাক্রম, ওজস্থিতা, 
সত্য, দম, সমুদয় বীরগুণ, দিব্য আন্ত, নতা, হী, 
শ্রিয়বাদিতা৷ ও কৃতজ্ঞতায় নিরন্তর অলঙ্কৃত এবং 
দ্বিজগণের শক্রনিপাতন, সেই ভীন্ম যদি বিনাশ 
প্রাপ্ত হইলেন, তবে এক্ষণে স্পষ্টই  প্রতীতি 
হইতেছে যে, সমুদয় যোদ্ধাই নিহত হইয়াছেন। 
যখন মহাব্রত ভীম নিহত হইয়াছেন 
তখন কালি যে নূর্য্যেদয় হইবে, ইহা! ফেহ 
নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না; অতএব কর্মের 
নিয়ত সন্ন্ধনিবদ্ধন* ইহলোফে ফোন বস্তই অবিনাশী 
নছে। বসুর গ্যায় প্রভাবসম্পন্ন ও বহুতেজে 


১। কর্ধফলের প্রভাবহেতু। 






ধন, পু, পৃথিবী, কৌরবগণ ও এই সকল সৈগ্যের 
নিমিত্ত শোক কর!” 


কৌরব-সৈম্গণের প্রতি কর্ণের উৎসাহপ্রদান 


সঞ্চয় কহিলেন, “মহাপ্রভীব ভীম্ম নিপাতিত ও 
কৌরবগণ পরাজিত হইলে কর্ণ ছুর্মানা হইয়া গলদশ্রু- 
লোচনে সকলকে সাতিশয় আশ্বাস প্রদান করিতে 
লাগিলেন। আপনার পুজ্র ও সৈনিকগণ কর্ণের বাক্য 
শ্রবণ করিয়া স্পরম্পর চীৎকার করিতে আরম্ত 
করিলেন; তীহাদিগের নয়ন হইতে চীত্কারের 
অনুরূপ শোকজল বিগপিত হইতে লাগিল। 

পুনরর্বার মহাযুদ্ধ আরন্ধ হইলে সৈশ্যাগণ পাথিব- 
গণের নিয়োগানূসারে দিংহনাদ পরিত্যাগ করিলে 
মহারথশ্রেষ্ঠ কর্ণ আহললাদকর বাক্যে রধিগণকে 
কহিলেন, “হে পাধিবগণ! এই অনিত্য জগতে 
সকলেই নিরন্তর মৃত্যুমুখে ধাবমান হইতেছে চিন্তা 
করিয়! আমি সকলকেই অস্থায়ী দেখিতেছি। দেখুন, 
আপনারা বিদ্ধমান থাকিতেও গিরিসদৃশ কুরুপ্রধান 
ভীম্ম কি প্রকারে নিপাতিত হইলেন? মহাবীর ভীক্ম 
ভূলে পতিত হইয়া গগন-পতিত দিবাকরের ম্যায় 
লঙ্ষিত হইতেছেন, প্রধান প্রধান বীরগণ নিহত 
হইয়াছেন; সৈশ্যগণ নির্ভর-নিপীড়িত হইয়াছে। 
শক্রগণ তাহাদিগের উৎসাহ বিনষ্ট করিয়াছে; 
তাহারা একেবারে অনাথ হইয়া রহিয়াছে ; এ সময়ে 
অন্য পাথখিবগণণ ধনগ্রয়কে সহা করিতে সমর্থ হইবেন 
নাঃ বৃক্ষগণ কি পর্ধ্বতবাহী সমীরণের বেগ সহ 
করিতে পারে? অতএব আমি মহাত্ম। ভীষ্ের ম্যায় 
সমরে এই কুরুসৈন্যকে পরিপালন করিব। এক্ষণে 
আমার প্রতি ঈদৃশ ভার সমপিত হইল, এই জগৎ 
অনিত্য বোধ হইতেছে এবং রণবীর ভীম্ম নিপাতিত 
হইয়াছেন, অতএব ফি নিমিত্বই বা আমার ভয় না 
হইবে? সে যাহা হউক, আমি এই মহাযুদ্ধে বিচরণ- 

পাগুবগপকে শমন-সদনে. প্রেরণ করিয়া জগতে 
যশই পরম ধন, এই ভাবিয়া অবস্থান করিব অথব! 
তাহাদিগের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া! যুদ্ধক্ষেত্রে 
শয়ন করিব। যুধিষির ধৈর্ধ্য, বুদ্ধি, ধর্ম ও উৎসাহ- 
সম্পন্ন ; বৃকোদর শতমাতঙ্গতুল্য বিক্রমশালী ; অর্জুন 
দেবরাজের আত্মজ ও যুবা; অতএব পাগুব. সৈল্ঠগণকে 
জয় করা অমরগণেরও অনায়াসসাধ্য নহছে। যমোপম 
যমঞ্জ নকুল ও সহদেব এবং সাত্যফিসমেত দেবকীন্্ত 





যেসৈঙ্গোে আছেন, তাহা কৃতান্তের মুখস্বরূপ) কোন 
কাপুরুষই তাহার সম্মুখীন হইলে বিনিবৃত্ত হইতে 
পারিবে না? মনম্থিগণ তপব্যা দ্বারাই অত্যুগ্র তপন্থা 
নিবারিত করেন এবং বল দ্বারাই বলকে প্রতিহত 
করিয়া থাফেন।” 


ুদ্ধসজ্জায় স্থমজ্জিত কর্ণের ভীম্মসমীপে গমন 


স্বীয় সারথিকে সম্বোধন করিয়া কর্ণ কহিলেন, 
“হে সত! আমার মন শক্রনিবারণে ও স্বপক্ষ- 
সংরক্ষণে কৃতনিশ্চয় হইয়াছে। আক্ধি আমি শত্র- 
গণের প্রশ্াব প্রতিহত করিয়া গমনমাত্র তাহাদিগকে 
পরাজিত করিব। মিত্রজ্রোহ আমার সহা হয় না, 
সৈগ্ঠ ভগ্ন হইলে যিনি মিলত হইবেন, তিনিই আমার 
মি। হয় আনি এই সংপুরুষোঠিত আর্যকর্ 
সম্পাদন করিব, না হয় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া 
তীম্মের অনুগামী হইব; হয় সমুদয় শত্রু বিনাশ 
করিব, না হয় শক্রহস্তে নিহত হইয়া! বীরলোক প্রাপ্ত 
হইব। আমি জানি, স্ত্রীও কুমারগণ ক্রন্দন ও মুক্ত- 
কণে বিলাপ করিলে এবং ধার্তরাষ্ট্রের পৌরুষ পরাহত 
হইলে এরূপ কাধ্যই আমার কর্তব্য ; অতএব আঙ্ধি 
রাজা ছধ্যোধনের শব্রগণকে পরাজিত করিব) এই 
স্থঘোর সমরে প্রাণপণে ফৌরবগণের রক্ষাপূররবক 
সমুদয় শত্রু নিহত করিয়া! হু্য্যোধনকে রাজ্যদান 
করিব। এক্ষণে স্ুবর্ণময় মণিরত্ববিভূষিত বিচিনত 
কব, শৃত্যপ্রভ শিরস্্াণ, অগরি, বিষ, ভুজজহুল্য ধনু ও 
শরাসন এবং যোড়শ তুণীর* বন্ধন করিয়া দাও) দিব্য 
ধনু, শর, মহতী গদা ও স্বরচিত শর আহরণ 
কর; এই স্বব্ণময়ী নাগকক্ষা ও ইন্দীবরগ্রভাসম্পন্ন 
দিব্য ধ্বজ সৃক্মম বন্ত্রে মাজ্জিত করিয়া জালসমবেত 
বিচিত্র মালার সহিত আনয়ন কর; আরও কতক. 
গুলি শ্বেতাত্রসঙ্কাশ হষটপুষ্ট অশ্ব মন্তরপূত জলে স্নান 
করাইয়া তণ্তকাঞ্চন-ভূষণে ভূষিত করিয়া অনভি- 
বিলহ্বে আনয়ন ফর; হেমমালা ও ভন্রনুধ্যসনৃশ 
রথসমৃহ বিভৃষিত, সমরোচিত উপকরণসম্পর়, 
বাহনসংযোগ্ষিত রথ শীত্র আবর্তিত কর; বেগ- 
সহ বিচিত্র চাপ, শক্রসংহারোগযোগী উৎকৃষ্ট 
জ্যা, শরপরিপূর্ণ প্রকাণ্ড তৃণীর ও গাত্রাবরণ- 
সফল সঙ্ডিত কর; গ্রস্থানকালোচিতৎ কাংস্য ও 
হেমঘট* দধি-পরিপূর্ণ করিয়া আনয়ন কর; মালা 

১। বোলটা তূণ। ২। যুদ্ধবাত্রাকালোপযোরী। ৩। স্বকৃদভ। 





শু শহাতারত 


আনয়ন করিয়া! অঙ্গে বন্ধন কর এবং জয়ডেরী-সকল 
বাগ্চ কর। 

হে সত! যেস্থানে অঞ্জন, বৃকোদর, যুধিষ্টির 
নকুল ও সহদেব আছে, শীঘ্র তথায় গমন কর, আমি 
তাহাদিগকে সংহার করিব অথবা তাহাদের হস্তে 
নিহত হইয়! ভীম্মের সহিত মিলিত হইব। যে সৈচ্ে 
সত্যধৃতি যুধিষ্টির, ভীমসেন, অর্জুন, সাত্য কি, বাসুদেব 
ও স্থ্জয়গণ অবস্থান করিতেছেন, তাহা! জয় করা 
ভূপালগণের সাধ্যায়ত্ত নহে। যদি সর্বসংহারকর্তা 
কৃতান্ত অপ্রমত্ত হইয়! ধনগ্রয়ফে রক্ষা করেন, তথাপি 
তাহাকে বিনাশ করিব অথবা ভীম্মের পথ ধরিয়া যম- 
সমীপে উপস্থিত হইব। এক্ষণে আমি সেই সৈম্গণের 
মধ্যে অবশ্বাই গমন করিব ; আম।র এই সকল সহায় 
মিত্রদ্রোহী, ভক্কিবিহীন ব! পাপাত্মা নহেন।" 

অনন্তর সুবর্ণ, মুত্র], মণি ও রত্মখচিত রথ 
স্বসজ্দিত এবং পতাকা ও বায়ুর ম্যায় বেগবান্‌ অঙ্থ- 
সকল সংযোজিত হইল। যেমন দেবগণ দেবরাঞ্জকে 
পূজা করিয়া থাকেন, সেইরূপ কুরুগণ মহাত্মা কর্ণকে 
সকার করিলেন। হুতাশনপ্রভ কর্ণ অনলসদৃশ 
মেঘহ্থন রথে আরোহণ করিয়! বিমানারাঢ বাসবের 
হ্যায় শোভ। প্রাপ্ত হইলেন এবং যে স্থানে ভরহশ্রেষ্ঠ 
ভীক্ম বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তথায় গমন করিতে 
লাগিলেন।” 


০০ 


তৃতীয় অধ্যায় 
কৌরবপক্ষ গ্রহণে কর্ণের অনুজ্ঞা প্রার্থনা 


সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ ! অগাধজলনিমগ্ন- 
দিগের দ্বীপঞম্বরূপ, সৈম্ত ও ধনুদ্ধরগণের চি 
স্বরূপ, শত্রসৈগ্গণের মোহনম্বরূপ, মহাবীর, 
ক্ষকিয়ান্তকারী ভীত মহাবাতসমূহে শোষিত সমুদ্রের 
্যায়, ইন্্র কর্তৃক ভূতলে পাতিত ছুঃসহ মৈনাকের 
ম্যায়, আকাশচ্যুত আদিত্যের ম্যায়, বৃত্রান্থুর কর্তৃক 
পরাজিত ইন্দ্রের ম্যায়, সব্যসাচীর দিব্যান্ত্রজালে 
নিপাতিত যমুনাপ্রবাহ তুল্য শরসমূহে সমাচ্ছন্ন ও 
শরশয্যাগত হইয়াছেন অবলোকন করিয়া আপনার 
পুজ্রগণের সুখ ও জয়াশা বর্ম্মের সহিত ভগ্ন হইয়া- 
ছিল। কর্ণ ঈদৃশ আবস্থাপন্প ভীম্মকে নিরীক্ষণ 


১। আশরয়। 








1 করিবামাতর রখ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। শোফমোহে 


আচ্ছন্ন ও বাম্পাকুলজোচন হইয়া তীহার নিকট 
পদব্রজে গমন করিলেন এবং তাহাকে অভিবাদন 
করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, “পিতামহ! 
আপনার মঙ্গল হউক; আমি কর্ণ, পবিভ্রবাক্যে 
সম্ভাষণ ও নয়ন উদ্মীলন করিয়া অবলোকন করুন। 
আপনি ধর্ম্মপরায়ণ, বৃদ্ধ, তথাপি যখন আহত হইয়া 
শয়ন করিয়াছেন, তখন নিশ্যয়ই কেহ ইহলোকে 
পুণ্যের ফলভোগ করিতে পারে না। কুরুগণের মধ্যে 
ফোধবর্ধন, মন্ত্রগা, বুৃহরচনা ও অন্ত্প্রয়োগে কুশল 
আর ফেহই নাই। যে বিশুদ্ধবুদ্ধি ভীম্ম বন্বিধ 
যোদ্ধগণকে বধ করিয়া ফৌরবদিগফে ভয় হইতে 
বক্ষা করিতেন, তিনি পিতৃলোকে গমন করিবেন, 
অতএব যেমন বাস্ত্রগণ মৃগ্ক্ষয় করে, আজি অবধি 
পাণ্ডবগণ ক্রুদ্ধ হইয়া সেইরূপ ফৌরবক্ষয় করিবেন, 
আজি গাণ্তীবঘোষেরঃ বীর্য্জ্ঞ কৌরবগগণ বজ্তপাণি 
হইতে অন্ুুরগণের ম্যায় অজ্ঞুন হইতে ভয়বিহ্বল 
হইবেন ; আজ্ছি অশনিধ্বনি সদৃশ, গাণ্ডীববিনিমমক্ত 
শরনিকরের শব্দ ফৌরব ও অন্যান্ত পাধিবদিগকে 
বিত্রাসিত করিবে; যেমন প্রজ্বলিত মহাজাল ভুতাশন 
দ্রমরাজি ভম্মসাতৎ করে, সেইরূপ কিরীটীর শরসমুদয় 
ধার্তরাগণকে দগ্ধ করিবে। ধন্য প্রজ্মঞিত অগ্নির 
্যায়, বাসদের বায়ুর ম্যায়, বায়ু ও অগ্নি যে যে 
স্থানে গমন করে, তত্রত্য সমুদয় তৃণ, গুল ও দ্রেম 
দগ্ধ হইয়া যায়। 

হেবীর! সমুদয় সৈন্ত পাঞ্জন্য ও গাণ্তীবের 
ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ভয় প্রাপ্ত হইবে। আপনি না 
থাকিলে পার্ধিবগণ উৎপাত ও অমিত্রফর্ষাৎ কপিধবজ 
রথের শব্দ সহা করিতে পারিবেন না। মনীষিগণ 
যাহার দিব্য কম্মসকল কীর্তন করিয়! থাকেন, যিনি 
মহাত্া ত্রান্থকের সহিত অমামুষ* সংগ্রাম করিয়! 
করিয়া তাহার নিকট অকৃতাত্মগণের* ছুল্লভ বর 
লাভ করিয়াছেন, বাসুদেব যাহাকে রক্ষা! করেন, 
আপনি ব্যতীত কোন্‌ রাজা সেই সমরপ্লাধী 
ধনপ্য়ের সহিত যুদ্ধ বা তাহাকে পরাজিত করিতে 
সমর্থ হইবেন? আপনি ক্ষজিয়াস্তকারী, দেবদানব- 
গুজিত, ভীষণ পরশুরামকে পরাজিত করিয়াছেন, 
অতএব আমি আপনার অনুজ্ঞাত হইয়া অন্ত্রবলে 


১। গাব শের । ২ । লক্তগীড়াকারী। ৩। জলৌকিক। 


৪ | অমিন্ধকাম- যাহাদের মনোবাসনা পূর্ণ ছয় নাই। 









আশীবিষসদুশ দৃষ্টির রণদক্ষ পাণুবকে বিনাশ 
করিতে সমর্থ হইব ।” 


চতুর্থ অধ্যায় 


ছুর্যোধন সাহা্যার্থ কর্ণের প্রতি ভীগ্মের অনুজ্ঞা 


সপ্রয় কহিলেন, “পিতামহ ভীগ্ম কর্ণের বাক্য 
শ্রবণ করিয়া শ্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে দেশকালোচিত 
বাক্যে কহিলেন, “হে কর্ণ! যেমন সমুদ্র 
সমুদয় নদীর, দিবাফর সমুদয় জ্যোতির, সাধুগণ 
সত্যের, উর্র্বরা ভূমি-সমুদয় বীজের ও গর্জন 
সমুদয় প্রাণিগণের অবলম্বন, সেইরূপ তুমি 
সুহ্থদগণের আশ্রয়; অমরগণ যেমন পুরদ্দরের 
অনুজীবী* বান্ধবগণ সেইরূপ তোমার অনুক্ভীবী 
হউন। তৃমি শত্রগণের মনোহরণ কর এবং বিষ 
যেমন দেবগণের আনন্দবর্ধন করেন, তুমি সেইরূপ 
মিত্রগণের ও কৌরবগণের আনন্দবর্ধন কর। তুমি 
দুর্ধোধনের হিতাঁভিলাষে নিঞ্জ বাহুবলে রাজপুরে 
গমন করিয়া কাগ্ধোজগণ, গিরিব্রজগত নগ্রজিৎ 
প্রভৃতি ভূপালগণ, অন্ষ্, বিদেহ, গান্ধার, উৎকল, 
মেকল, পৌণু, কলিঙ্গ, অদ্ধ,, নিষাদ, ত্রিগর্ত ও 
বাহদীকগণকে পরাজিত এবং হিমালয়ু্থ রণছুম্মমদ 
কিরাতগণকে ছুর্যোধনের বশীভূত করিয়াছ। এক্ষণে 
সবান্ধব হূর্যোধনের শ্যায় তুমিও ফৌরবগণের জাশ্রয় 
হও। আমি কলাপবাফ্যে কঠিতেছি, তুমি শক্র- 
গণের সহিত যুদ্ধ কর, কৌরবগণকে আঙ্ঞানুবরত 
করিয়া ছুর্যোধনকে জয়শীল কর। ছুর্োধনের ম্যায় 
তুমি আমাদিগের পৌত্রসদৃশ, আমরা অন্যান্য 
ব্যক্তির ম্যায় দুর্যোধনের অধিকৃত । মনীষিগণ 
সাধুদিগের পরস্পর সহবাসফে যোনিকুত ননবন্ধ' 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন; তোমার সহিত 
ফৌরবগণের সেইরূপ সম্বন্ধ জদ্দিয়াছধে, অতএব 
ূর্য্যোধনের ন্ায় তুমিও মমতাসহকারে কৌরব- 
সৈম্তাগণকে পরিপালন কর।” 

কর্ণ ভীন্মের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে অভি- 
বাদনপূর্র্ক অন্যান্য ধনুদ্ধরগপের সমীপে গমন এবং 
অতি প্রশস্ত সেনান্থানেরৎ প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া 

১। আশ্রিত। ২। দাষ্পত্যসনবন্ব_-গ্ামিস্ত্রীর অবিচ্ছেততসম্পর্ক। 
৩। যুদ্ধক্ষেত্জের | 





অন্ত্রশস্ত্রে ও উরংল্থাণেঃ সুশোভিত সৈগ্কগণকে উৎ- 


সাহিত করিলেন। দৃষ্ঠোধন প্রভৃতি ফৌরবগণ 
মহাবাছ কর্ণকে সেনাগণের অগ্রসর এ ু্ধার্থ সমু- 
পশ্থিত দেখিয়া হষ্টচিত্ে সিংহনাদ 'ও বিবিধ শরাসন 
শবে তাহাকে পুজা! করিতে লাগিলেন।” 


পর্চম অধ্যায় 


কৌরবগণের সেনাপতি-মনোনয়ন 


সঞ্জয় কহিলেন “ছুর্যযোধন কর্ণকে রথারূঢ 
নিগীক্ষণ করিয়া প্রফুল্লচিত্ডে কহিলেন, হে কর্ণ! 
তুমি সৈম্তগণকে রক্ষা! করাতে তাহাদিগকে সনাথং 
বোধ হইতেছে, কিন্তু যাহা ক্ষমতার আয়ত্ব ও 
হিতকর, তাহা অবধারণ কর।? 

কর্ণ কহিবেন, “হে মহারাজ! আপনি প্রাজ্ঞতম 
রাজা, অতএব ফি করিতে হইবে, আপনিই বঙ্গুন, 
রাজা স্বয়ং যেরূপ ফা/্য পর্যবেক্ষণ করেন, অগ্য ব্যক্তি 
সেরূপ করিতে সমর্থ হয না! ভূপালগণ আপনার 
বাক্য শ্রবণ করিবার নিমিত্ত উংস্থক হইয়াছেন ; 
বোধ হইতেছে, আপনি অন্যায্য বাক্য কহিবেন না।" 
দুর্যোধন কঠিলেন,'হে কর্ণ! বয়স, বিক্রম ও 
শাস্্রম্পন্ন এবং যোদ্ধগণ-পরিবৃত ভীম্ম সেনাপতি 
হইয়া আমার শক্রগণফে বিনাশ করিয়া দশ দিন 
রক্ষা করিয়াছিলেন; তিনি তুষ্ধর কণ্্ম সম্পাদন 
করিয়া স্ুরলোক গমনেচ্ছ হষ্য়াছেন; এক্ষণে 
দেনাপতি মনোনীত কর। যেমন কর্ণহীন নৌকা 
সলিলে ক্ষণমাত্র অবস্থান করিতে পারে না, তদ্রুপ 
নায়কহীন সেনা যুদ্ধে মুতুর্ধমান্রও অবস্থান করিতে 
সমর্থ হয় না। পেনাপতি না থাকিলে সেনাগণ 
কর্ণধারহীন নৌকার ন্যায়, সারথিহীন রথের ন্যায় 
যথেচ্ছ গমন করিয়া থ'কে। যেমন দেশানভিজ্ঞ 
সার্থ* সর্বপ্রকার ক্রেশ ভাগ করে, সেইরূপ নায়ক- 
হীন সেনা সর্বপ্রকার দোন প্রাপ্ত হয়; অতএব 
মদীয় মহাত্বগণের মধ্যে কোন ব্যক্তি ভীম্মের পর 
সেনাগতি হইতে পারেন, তুমি পরীক্ষা কর! তুমি 
ধাহাফে সেনাপতিপদের উপযুক্ত বোধ করিবে, 


আমর! সকলে তাকেই সেনাপতি করিব।” 


১। বন্ধু-বক্ষের আবরণ | ২1 আশ্রযুবিশি্ট | ৩। দেশের 
পথঘাট প্রভৃতিতে অপরিচিত, বণিক দল । 


৬ মহাভারত 


_..____ » শা 





দ্রোগাচর্যের সৈনাপত্যে নরববাচন | 


কর্ণ কহিলেন, “মহারাজ! এই মহাত্বুগণ 
কুলজ্, সমরজ্ঞ, মহাবল-পরাক্রান্ত, বুদ্ধিমান, উপযুক্ত 
কৃতজ্ঞ ও যুদ্ধে অপরামূখ ; অতএব ইহারা সকলেই 
দেনাপতি হইবার উপযুক্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই; 
কিন্ত সকলেই এককালে মেনাগতি হইতে পারেন 
না; অতএব যিনি বিশেষ গুণে অলঙ্কৃত, তাহাকেই 
সেনাপতি করা কর্বধ্য। ফিন্তু ইহারা সকলেই 
প্রম্পর স্পর্ধ। করিয়া থাকেন; ইহাদের মধ্যে 
এফজনের সকার করিলে অবশিষ্ট ব্যক্তিরা ক্ষ 
হইবেন, হিতৈথী হইয়া যুদ্ধ করিবেন না। এই নিমিত্ত 
সকল যোদ্ধার আচার্য, স্থবির, ধনুদ্ধরগণের অগ্রগণ্য 
ভারঘ্বাজফেই১ সেনাপতি করা কর্তব্য। শুক্র ও 
বৃহস্পতির ম্যায় অভিজ্ঞ শস্ত্রধাথিগণের অগ্রগণ্য 
দুধ ভ্রোণ বিষ্তমান থাকিতে আর কে দেনাপতি 
হইবে? আপামর ভূপালগণের মধ্যে এমন ফোন 
যোদ্ধা! নাই যে, দ্রোণচার্য সমরে গমন করিলে 
তাঠার অগ্নুগমন না করিবেন। দ্রোগাচাধ্য সেনা" 
গতিগণের শ্রেষ্ঠ, শন্্রধারিগণের শ্রেষ্ট, বুদ্ধিমান্দিগের 
শ্রেষ্ঠ ও আপনার গর, অতএব অমরগণ যেমন 
অনুর-জয়ের নিমিত্ত কাত্তিকেয়কে সেনাপতি করিয়া- 
ছিলেন, আপনিও সেইরূপ শীঘ্র দ্রোণাচাধকে 
পেনাপতি করুন? ।” 


০০ 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
দ্রোণাচার্য্যের সৈম্যাপত্যে রাজগণের অনুমোদন 


সঞ্জয় কহিলেন, প্রা ছূর্য্যোধন কর্ণের বাক্য 
শ্রবণ করিয়। সেনামধ্যগত দ্রোণাচার্ধাকে কহি- 
লেন, “হে আচার্য! শ্রেষ্ঠ বর্ণ, কুল, বয়স, 
বুঝি, বীরঘ, দক্ষতা, অধৃয্যভাখ, অর্থজ্ঞান, নীতি, 
জয়, তপস্যা ও কৃতজ্ঞতা নিবন্ধন আপনি সর্ধ- 
প্রফারে শ্রেষ্ঠ; ভূপালগণের মধ্যে আর কেহই 
আপনার সমান উপযুক্ত রক্ষক নাই; অতএব ইন্দ্র 
যেমন দেবগণকে রক্ষা করেন, আপনি সেইরূপ 
আমাদিগকে রক্ষা করন। আমরা আপনাকে 


সেনাপতি করিয়া অরাতিগণকে পরাজিত করিতে 





১। ক্রোগাচাধ্যকেই । ২। 
অন্টের অধ্ধনীয়। 


অপরাজেয়তা-ধাহার বাধা 


অভিলাষ করিয়াছি। যেমন কপালী+ রুদ্রগণের, 
ছুতাশন বন্থগণের, কুবের যক্ষগণের, বাসব দেবগণের, 
বশিষ্ঠ বিপ্রগণের। দিবাকর ভেজঃসমুহের,। যম 
পিতৃগণের, বরুণ জলজভ্ুগণের। চচ্্রমা নক্ষত্রগণের 
ও শুক্র দৈত্যগণের শ্রেষ্ঠ, আপনিও সেইরূপ সেনা- 
পতিগণের প্রধান, অতএব আপনি সেনাপতি 
হউন। একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা আপনার অধীন 
হউক ; আপনি ইহাদিগকে প্রতিবাহিতং করিয়া 
দানবদল-সংহারের ন্যায় শক্রগণকে সংহার করুন। 
আপনি দেগণের অগ্রগামী কার্তিকেয়ের স্যায় 
আমাদিগের অগ্রে গমন করুন; আমরা বৃষতের 
অনুগামী বৃষগণের ম্যায় আপনার অনুগমন করিব। 
আপনি অগ্রে দিব্য শরাসন বিস্ষারণ করিতেছেন 
নিরীপ্ঘণ করিলে অঞ্জন প্রহার করিবে না। আপনি 
যদি সেনাপতি হয়েন, তাহা হইলে আমি যুধিিরকে 
সবংশে ও সবান্ধবে পরাজিত করিব, সন্দেহ নাই 

দর্যযোধনের বাক্যাবসানে ভূপালগণ সিংহনাদে 
তাহার হর্ষোশপাদন করিয়া ভ্বোগকে জয়বাদ* প্রদান 
করিলেন; সৈনিকগণও মহদ্যশঃ-প্রার্থনায় দুধ্যো 
ধনকে অগ্রসর করিয়া দ্রোণাচাধ্যের সংব্ধন) 
করিতে লাগিল।" 


সপ্তম অধ্যায় 
দ্রোণাচার্য্ের সেনাপতিপদে অভিষেক 


সপ্রয় কহিলেন, “অনন্তর দ্রোণাচার্ধ্য দূর্য্যোধনকে 
কহিলেন, “হে ছূর্ধ্যোধন! আমি যড়ঙ্গ বেদ, 
মানবী* অর্থবিষ্ঠা, শৈব অস্ত্র ও বাণ এবং অন্যান্য 
বিবিধ অস্ত্র অবগত আছি; তোমরা জয়াকাঙ্ষী হইয়া 
আমাতে যে সফল গুণ আরোপ করিলে, এক্ষণে 
তদমুযায়ী কারধ্য করিবার নিমিত্ত পাগুবগণের সহিত 
ুদ্ধ করিব; কিন্ত কদাচ ধুষ্ছা্রকে বিনাশ করিতে 
পারিব না; সে আমার বধের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে। 
সমূদয় দোমকগণফে বিনাশ ও অন্তান্য সৈন্যগণের 
সহিত সংগ্রাম করিব কিন্তু পাগুবগণ হর্ধিত* হইয়া 
আমার সহিত বুদ্ধ করিবেন না।' 

১। মহাদেব। ২। পরগক্ষের বৃহ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট বাহ 
রচিত । ৩ জয়শুচক বাক্য । ৪1 মন্বধিত। €৫। অনুর 
বলিয়া কুঠিত। 





ভ্রোণপর্বব ৭ 











অনন্তর ছূর্য্োধন ফ্রোণাচার্য্যের অনুজ্ঞা গ্রহণ 
করিয়া তাহাকে সেনাপতি করিলেন। যেমন 
কার্তিকের ইন্দ্রাদি দেবগণ কর্তৃক সৈনাপত্যে অভিষিক্ত 
হইয়াছিলেন, সেইরূপ তিনি ূর্য্যোধন প্রভৃতি 
ভূপতিগণ কর্তৃক সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইলেন। 
কৌরবগণ বাদিত্র ও শখ্খনাদে হর্ষ প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন, পরিশেষে পুণ্যাহ১-শবদে, স্বত্তিবাদেং, 
মৃত, মাগধ ও বন্দিগণের গ্তিগানে, ছিজগণর 
জয়-শন্দে এবং সৃতগণের নৃত্যে প্রোণের সমুচিত 
সকার করিয়া পাণগুবগণকে পরাজিত বলিয়া বোধ 
করিতে লাগিলেন। 


দ্রোণাচার্য্ের যুদ্ধযাত্র! 


মহারথ দ্রোণ সেনাপতিপদ প্রাপ্ত হইয়া 
সৈম্তগণকে ব্যৃহিত করিয়া সমরাভিলাষে আপনার 
পুক্রগণ-সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন। জয়দ্রথ 
কলিঙ্গ ও আপনার পুজ বিফর্ণ তাহার দক্ষিণপক্ষে 
অবস্থান করিতে লাগিলেন। শকুনি প্রধান প্রধান 
অশ্বারোহী ও প্রাসযোধী গান্ধারগণ সমভিব্যাহারে 
তাহাদিগের পক্ষ হইলেন। কৃপ, কৃতবন্মাঃ চিরসেন, 
বিবিংশতি ও ছুঃশাসন প্রভৃতি বীরগণ সাবধানে 
দ্রোণের বামপক্ষরক্ষণে নিযুক্ত হইলেন। কাম্বোজ- 
গণ নুদক্ষিণকে অগ্রসর করিয়া মহাবেগে অশ্খে 
আরোহণপূর্বক শক ও যবনগণ সমভিব্যাহারে 
তাহাদিগের প্রপক্ষ হইয়া! গমন করিতে লাগিলেন। 
মদ্র, ব্রিগর্ত, অষ্ঠ, প্রতীচ্য, উদীচ্য, মালব, শিবি, 
শুরসেন, শূদ্র, মলদ, সৌবীর, কিতব, প্রাগ্য এবং 
দাক্ষিণাত্যগণ দুর্য্যোধন ও কর্ণকে অগ্রসর করিয়া 
স্বীয় সৈগ্যগণকে হধষিত করিয়া গমন করিতে 
লাগিলেন। 

কর্ণ সেনাসমূহের বলবদ্ধন করিয়া সকল ধনুর্ধরের 
অগ্রে গমন করিলেন। তাহার অতি বৃহৎ প্রদীপ্ত 
সিংহলাস্ছিত হূর্য/সন্কাশ মহাকেতু সৈগ্ঠগণের হর্ধবদ্ধন 
করিয়া শোভা পাইতে লাগিল। তখন কর্ণকে 
অবলোকন করিয়া কেহই ভীম্মের অভাব নিবন্ধন 
বিপদ গণনা! করিলেন না। ফৌরব ও অন্যান্য 
রাজগণ সফলেই শোক পরিত্যাগ করিলেন। 
অনেফ যোদ্ধা একত্র হইয়া স্বষ্টচিত্তে পরস্পর 
কহিতে লাগিলেন যে, 'পাগুবগণ কর্ণকে অবলোকন 


১। শুভ্জনক। ২। শ্বতিবাচনে। ৩। পশ্চাতবর্তী। ূ 





করিলে যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করিবেন না; হীনবীর্যা, 
হীনপরাক্রম পাণগুবগণের কথা কি, কর্ণ সবাসব১ 
দেবতাগণফেও পরাজিত করিতে পারেন। মহাবানু 
ভীম্ম সংগ্রামে পাগুবগণকে রক্ষা করিয়াছেন, কিন্ত 
কর্ণ তাহাদিগকে শরনিকরে বিনষ্ট করিবেন।ঃ 
যোদ্ধগণ কর্ণের এইরূপ প্রশংসা করিতে করিতে 
বহিগ্ত হইলেন। দ্রোণাচার্য্য আমাদিগের যে ব্হ 
প্রস্তুত করিলেন, তাহার নাম শকটৎ-ব্যুহ। 

ুখিষ্টির প্রীতচিত্তে ক্রৌ্চবাহ নির্মাণ করিলেন। 
পুরুষত্রেষ্ঠ বাস্থদেব ও ধনগ্ুয় বানরধবজ সমুচ্ছি-ত 
করিয়া সেই বুাহমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। 
সমুদয় সৈম্যগণের অগ্রগণ্য, ধনুষ্ধরগণের তেজঃম্বরূপ, 
অমিততেজাঃ ধনয়ের কেতু সৈগ্যগণকে সমুজ্্বলিত* 
করিল; তাহা দর্শন করিয়া বোধ হইল 
ষেন প্রলয়কালীন সৃধ্য প্রজ্হলিত হইয়া বহুদ্ধরা 
দগ্ধ করিতেছে। অঞ্জুন সমুদয় যোক্ধার শ্রেষ্ঠ 
গাণ্ডীব সমুদায় শরাসনের শ্রেষ্ঠ, বাসদের সমুদয় 
গ্রাণীর শ্রেষ্ঠ ও হুদর্শন সমুদয় চক্রের অেষ্ঠ ; 
শ্বেতহয়সংযুক্ত রথ এই চারি তেজ বহন করিয়া 
শঞ্গণের সম্মুখে সমুগ্ভত কাল*চক্রের হ্যায় অবস্থান 
করিতে লাগিল। ফৌরবগণের অগ্রসর কর্ণ ও 
পাগুবগণের অগ্রসর অঞ্জন, ইহারা পরস্পর 
জাতত্রেধ ও বধপ্রারথী হইয়া! পরস্পর অবলাকন 
করিতে লাগিলেন। 

অনন্তর মহারথ দ্রোণাচাধ্য সস! ধুদ্ধার্থ গমন 
করার ঘোরতর আর্তনাদে ধরাতল কম্পিত হইয়া 
উঠিল, ফৌশেয়'নিকর সদৃশ অরিরল ধুলিপটল বায়- 
বেগে উত্থিত হইয়া দিনকরের সহিত নভোমগুল 
আচ্ছন্ন করিল; অন্তরীক্ষ মেঘশুগ্য হইয়াও মাংস, 
অস্থি ও রুধির বর্ষণ করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র 
গৃ্ত শেন, কাক ও কন্ক সৈন্যের উপর মুহুরদুহ 
পতিত হইতে লাগিল; গোমায়ু অতি ভীষণ 
নিদারুণ চীৎকার করিতে লাগিল এংং মাংসতঙ্ষণ 
ও শোণিতপানাভিলাষে বারংবার ফৌরব-সৈগ্তের 
দক্ষণদিকে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইল) অতি 
চঞ্চল দীপ্যমান উচ্কাসকল পুচ্ছ দ্বারা সমুদয় আবৃত 


১। ইন্ত্রমেত। ২। সৈল্গদলের অগ্রভাগ নুচীর (ছু'চ) 
আকার, পশ্চাদ্ভাগ স্কুল অর্থাং অগ্রভাগে অল্প সৈল্ট ও গল্চাদ্‌ 
ভাগে অধিক দৈ। পশ্চাঙ্দিক হইতে ভয় উপস্থিত হইলে এ 
ব্যহ প্রশস্ত । ৩। উত্তেজিত । ৪ স্কসাহারক | -€কিজুগান্ফীট। 








রয় নির্ধাতসহকারে সন্তাপিত করিতে লাগিল; [তনি তন সেই রথে আরোহণ করিয়া শব 


বিদ্যুৎ ও মেঘসহকৃত পরিবেশ দিব!করকে পরিবে্টন 
করিল। কৌরবগণের সেনাপতি গমন করিলে 
এইরূপ ও অগ্যান্যরূপ নিদারুণ উৎপা*সকল 
প্রাহৃতি হইতে লাগিল । 


দ্রোণাচা্ধ্য-ধউদ্যন যুদ্ধ 


অনন্তর পরস্পর-বধার্থী ফৌরব ও পাগুবসেনা 
শরশবে সমূশয় জগত পরিপূরিত করিয়া যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইল কৌরব ও পাগুবগণ জয়-প্রত্যাশায় 
পরস্পর নিশিত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। 
মঙগাধমুদ্ধর মহাছ্যতি দ্রোণাচাঁগ্য শত শৃত নিশিত 
সায়কে সৈশ্যগণকে আচ্ছন্ন করিতে করিতে পাগুব- 
গণের প্রতি ধাবমান হইলেন। পাগুৰ ও স্পয়গণ 
শরবর্ধণপুর্র্বক তাহাকে গ্রহণ করিলেন*। দ্রোণীচার্ধয 
পাগুবগণের মহাসৈম্য ও পাঞ্চালগণফে সংক্ষোভিত 
ও ছিন্ন-ভিন্ন এবং ক্ষণমধ্যে ভূরি ভূরি দিবা অস্ত্র সৃষ্ট 
করিয়া পাগুব ও স্থঞ্জয়গণকে নিগীড়িত করিতে 
লাগিলেন। ধৃষ্ট্যয়ের অনুগত পাঞ্চালগণ বাসব- 
তাড়িত দানবগণের ম্যায় দ্রোণকর্তক আহত হইয়! 
কম্পিত হইতে লাগিল। দিব্যান্ত্রবিৎ শৌধ্যশালী 
মহ্থারথ ধৃষ্টহান্ন শরবৃষ্টি দ্বারা দ্রোণাচাধ্যের সৈম্- 
গণকে বন্ছধা ছিন্ন-ভিন্ন ও তাহার শরজাল নিবারিত 
করিয়া কৌরবগণকে সংহার করিতে আরস্ত করিলেন। 
মহ্াবানছ প্লোণ আপনার ভগ্ন-সৈম্থা একত্র করিয়া 
ধষ্টহান্নকে আক্রমণ করিলেন ; যেমন ইন্ত্র ক্রুদ্ধ 
হইয়া দানবগণের উপর শরবধণ করিয়াছিলেন, 
সেইরূপ ভ্রোণাচাধ্য ধৃষ্টছ্যয়ের প্রতি শরজাল 
পরিত্যাগ কারতে লাগিলেন। পশুগণ যেমন 
সিংহের নিকট ছিয্-ভিন্ন হয়, সেইরূপ ভ্রোণাঁচার্য্ের 
রনিকরে কম্পমান পাগুব ও স্থীয়গণ বারংবার 
ভগ্ন হইতে লাগিলেন। দ্রোগাচার্য পাগুবসৈম্যের 
মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলে, উহা অতি 
অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। শাস্ত্ামুসারে 
স্থনঞ্জিত ফ্রোণাচার্যের রথ আকাশচর নগরের শ্যায় 
বোধ হইতে লাগিল; ম্ফটিফমদৃশ বিমল ধ্বজদও 
শোভা পাইতে লাগিল; পতাকা অনিলভরে 
সঞ্চালিত হইতে লাগিল ; রথনির্ধোষ বিনির্গত হইতে 


লাগিল; অশ্ব-সকল পরিচালিত হইতে আরম্ত হইল। 


১) স্ীহার সনুখীন হইলেন। 


সৈগ্যগণকে ত্রাসিত ও নিহত করিতে লাগিলেন।” 


অষ্টম অধ্যায় 


পাগুবসৈন্যগণের পলায়ন 


সঞ্রয় কহিলেন, *এদ্রাপাচার্যা সেইরপে অশ্ব, 
সারথি ও হস্তিগণফে সংহার করিতেছেন দেখিয়া 
পাগুবগণ বাধিত না হইয়া তাহাকে নিবারণ 
করিবার চেষ্টা করিলেন। রাজা যুধিষ্টির ধৃষ্টতা 
ও ধনপ্রয়কে কহিলেন, “হে ধৃষ্টতা | হে অর্জুন! 


তোমরা সকলে সতর্ক হইয়া দ্রোণাচার্য্যকে 
নিবারণ কর।' তখন অজ্জুন অনুযায়িবর্গসমেত 
ধষ্টহায় ও অন্যান্য মহারথ ভ্রোণাচারয্যকে 


আক্রমণ করিলেন । কেকয়গণ, ভীমসেন, অভিমন্া, 
ঘটোতকচ, যুধিটির, নকুল, সহদেব, মৎস্থা, দ্রুপদ, 
শিখস্ী, দ্রৌপদীর পুক্রগণ, ধৃষ্টকেতৃ, সাত্যকি, 
চেকিতান, যুযুত্হথ ও পাগুবগণের অনুযায়ী অন্যান্য 
পাধিবগণ স্থ স্ব কুল-বীর্যের অনুরূপ কার্ধ্য করিতে 
লাগিলেন। সমরছুর্মদ দ্রোণ সক্রোধে নেত্র 
বিবস্তিত করিয়! দেখিলেন, পাগুবগণ সেই সৈম্ভগণকে 
রক্ষা করিতেছেন। তখন তিনি যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ 
হইয়া, বায়ু যেমন জলদজালকে [ছন্ন-ভিন্ন করে, 
সেরূপ পাণ্ডব-সৈন্যকে ছিন্ন-ভিন্ন করিলেন এবং রথ, 
অশ্ব, মনুষ্য ও মাতঙ্গগণের প্রতি মত্তের ন্যায় 
ধাবমান হইয়া বৃদ্ধ হইলেও যুবার ম্যায় বিচরণ 
করিতে লাগিলেন। বায়বেগগামী, শ্রান্তিহীন তীহার 
আজানেয়ঃ অশ্বগণ স্বভাবতই শোণিতবর্ণ, তাহাতে 
আবার শোণিতাক্ত হইয়া অধিকতর কান্তি ধারণ 
করিল। 

ভ্রোগাচার্্য অস্তকের শ্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া আগমন 
করিতেছেন দেখিয়া পাণুবপক্ষীয় যোত্ধুগণ ইতস্তঙঃ 
পলায়ন করিতে আরম্ত করিল; কেহ কেহ পুনরায় 
আবত্তিত হইল; ফেহ কেহ দৃষ্টিপাত করিতে 
লাগিল) কেহ কেহ দৃষ্টিপাত করিয়া এক একবার 
দণ্ডায়মান হইয়া রহিল; শুরগ্ণণের হর্জজনন, তীরু- 
গণের ভয়বর্ধন ও তাহাদিগের নিদারুণ শব্দে সমন্ত 
রোদলীং পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। দ্রোণাচার্ধ্য 


১। আজানদেশয় । ২। আকাশ । 





পুনর্বার আপন নাম উচ্চারণপুর্ধক শত শত শ.র 
শত্রগণকে আস্ছপ্ন করিয়া আপনাকে নিতান্ত ভয়ঙ্কর 
করিলেন; বৃদ্ধ হইয়াও যুবার গ্যায় কৃতান্ত-সদৃশ 
যুধিঠির-সৈশ্যমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং 
মস্তক ও অলঙ্কৃত বাহু-সকল ছেদিত ও রথ সকল 
নির্মনুষ্য করিয়া উচ্চম্বরে চীৎকার আরম্ভ করিলেন। 
তাহার সেই হর্ষশব্ধে ও বামুবেগে যোদ্ধুগণ 
শীতাদ্দিত গো-সমূহের ম্যায় কম্পিত হইতে 
লাগিল; তাহার রথঘোষে, মৌববী-নিষ্পেণে ও 
শরাসন-শবে আকাশে এক মহত শব সমুখিত হইল 
এবং তাহার শরাসন হইতে শরনিকর বিনিঃম্থত 
হইয়া সমুদয় দিক্‌ আচ্ছন্ন করিয়া মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, এথ 
ও পদাতিকগণের উপর পতিত হইতে লাগিল। 
পাগুবগণ ও স্প্রায়গণ সেই মহাবেগ, কাম্মুকনাথ, 
অন্ত্রমূহে প্রজ্বলিত, ছুতাশনতুল, '্রোগাচার্য্যের 
নিকটবন্তী হইলে তিনি তাহাদিগকে ও তাহাদিগের 
কুগ্তর, পদাতি ও অশ্বগণকে যমসদনে প্রেরণ করিয়া 
পৃথিবীকে শোনিত দ্বারা কার্দমিত করিলেন এবং 
অনবরত এরপ দিব্যান্ব ও শর-সকল নিক্ষেপ 
করিতে লাগিলেন যে, সমুদয় দিকে পদাতি 
অশ্ব ও রথে শরজাল ভিন্ন আর কিছুই নয়নগোচর 
হইল না, কেবল তাহারই কেতু মেঘরাজি-বিরা- 
জিত বিষ্যাতের ন্যায় ক্ষুরিত হইতেছে, নিরীক্ষণ 
করিলাম। 





পাগুবগণের হস্তে দ্রোশীচার্য্য-নিধন 


অনন্তর অনীনসন্ব* দ্রোণাচাধ্য কৈকেয়গণের 
প্রধান পাচ বীরকে ও দ্রুপদকে শরজালে নিপীড়িত 
করিয়া ফান্মুক ও বাণহস্তে যুধিষ্টিরসৈম্যের সমীপ- 
বন্তী হইলেন। ভীমসেন, ধনঞয়, সাত্যকি, দ্রুপদ- 
পুত্রগণ, শৈবানন্দন কাশিরাজ ও শিবি হুট হইয়া! 
সিংহনাদ করিতে করিতে শরনিকরে তাহাকে আচ্ছন্ন 
করিলেন। দ্রোণাচার্ধ্যের শরাসন-বিমুক্ত স্ব্ণপুণ্থ 
শরনিকর গঞ্জ ও অশ্বযুবাদিগ্েরং ফলেবর ভেদ করিয়া 
শোণিতলিগ্তপক্ষে* মহীতলে নিপতিত হুইতে 
লাগিল। যুনক্ষেত্র যোদ্ছু সমূহে, রথসমূহে ও শরনিভিঃঃ 
গঞ্ঘবাজি সমূহে আচ্ছন্ন হইয়া শ্যামল মেঘসমূহে 
সমাবৃত আকাশের গ্যায় প্রতীয়মান হইল। এইরূপে 

১। অকাতর। ২। তরুণ অশ্বলমূহের। ৩1 পাখায় 
রক্তমাখা অবস্থার । ৪। বাপবিদ্ধ। 
০ 


জ্োণপর্ধব ৯ 





প্রোগাচাধ্য ছূর্ধ্যোধনের উন্নতিকামনায় সাঙ্যকি, 
ভীম, অঙ্জুন, ধৃষটছায়, অভিমন্্য দ্রুপ? ও কাশিরাঙ 
প্রভৃতি বীরগণকে বিমদ্দিত ও অন্যান্য কর্সকল 
সম্পাদনপূর্্বক প্রলয়কালীন প্রদীপ্ত দিবাকরের 
স্থায় সকল লোককে সন্তাপিত করিয়া ইহলোফ 
হইতে স্বরলোক গ্রমন করিলেন। তিনি পাগুবগণের 
বছ সহত্র যোদ্ধা সংহার করিলে পর ধৃষ্টছায় তাহাকে 
নিপাক্তি করিলেন। তিনি পাণুবগণের ছুই 
অক্ষৌহিণীর অধিক সমরে অপরাজূখ শুরগণকে নিহত 
করিয়া পম্চাৎ পরমগতি প্রাপ্ত হইলেন। তিনি দুষ্কর 
কর্মসম্পাদন করিয়া পাগুব ও ক্রুরকর্্মা অমঙ্লা 
পাঞ্চালগণের হস্তে প্রা পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর 
সৈন্য ও শন্যান্য লোকের ঘোরনাদ আকাশে সমুখিত 
হইল। ভূতগণের 'অহো ধিকৃ! শবে স্বর্গ 
মন্ত্য, অন্তণীক্ষ, দিক্‌ ও বিদিকৃ-সকল প্রতিধ্বমিত 
হইয়া! উঠিল ; দেবগণ, পিতৃগণ ও মহারথ দ্রোণা- 
চার্ষোর বান্ধবগণ তাহাকে জীবশুন্য অবলোকন 
করিলেন। পাগুবগণ জয়লাত কগিয়া সিংহনাদ করিতে 
লাগিলেন; তীহাদিগের সিংহনাদে বহদ্ধরা কম্পিত 
হইতে লাগিল 





নবম অধ্যায় 
ড্রোণবধব্‌স্রান্ত শ্রবণেচ্ছু ধৃতরাষ্ট্রের দখেদোক্তি 


ধৃতরাহ কহিলেন, “হে সপ্জয়। পাগুৰ ও স্ৃায়গণ 
তাদৃশ আন্ত্রনিপুণ (বোগাচার্ধযকে কি. প্রকারে সংহার 
করিলেন, তাহার ফি রথ ভগ্ন বা শরাসন বিশীর্ণ 
হইয়াছিল? অথবা তিনি এমন অনবধান হইয়াছিলেন 
যে, সেই নিদিত্ত মৃত্য প্রাপ্ত হইলেন! ধিনি 
ভূরি ভুরি স্বর্ণপুথ শরজাল বিকীর্ণ করিতেছিলেন, ঘিনি 
অবহিত হইয়া ছ্ধর কর্মাকলাপ সম্পাদন করিতে- 
ছিলেন, যিনি অতিদূরে শরক্ষেপ করিতে পারিতেন, 
যিনি শস্ত্যুদ্ধে পারীণৎ হইয়াছিলেন, বিনি দিব্যানত্ 
ধারণ করিতেন, যিনি শত্রগণের ছুরভিভবনীয়, 
ক্ষিপ্রহত্ত, ছিজশরেষ্, কৃতী, চিত্রযোধী, দাস্ত, ধায় 
সেই অক্ষয় দ্রে,ণাচার্ধ্কে কি প্রকারে সংহার 
করিল? পৌরুষ অপেক্ষা দৈবের বলই অধিক, 
এই নিমিত্ত দ্রোণাগর্ধ্য মহাত্মা ধৃটছযয়ের হস্তে 


১। কার্যাসকল। ২। পারগ--সর্বধে্। 














চু 


মহাভারত 





নিহত রি নে দু অন্বিষ্া 
গ্রতিঠিত ছিল, সেট দ্রোণাচার্য ন্হিত হইয়াছেন, 
কহিতেছ। ঘিনি ব্যাপচম্্পরিবৃত ন্বণরনয় রথে 
আরোহণ করিতেন, সেই ভ্রোণাচার্ধা নিহত হইয়াছেন 
প্রবণ করিয়া আজি আর শোকের শাগ্তি হইতেছে 
না। ইহা যথার্থ যে, পরের ছুঃখে কাহার প্রাণ 
বহিগর্ত হয় না, এই মন্দভাগ্য ধতরাই দ্রোণের মৃত্যু 
শ্রধণ করিয়াও জীবিত আছে। এক্ষণে দৈবই প্রধান, 
পুরুধকার নিরর্থক বলিয়া বোধ হইতেছে । আমার 
সদয় প্রস্তরের সারাংশ দারা নির্মিত হইয়াছে, 
তাহাতে সন্দেহ নাই ; এই নিমিত্ত দ্রোণাচার্যের 
মৃত্যু-শ্রবণে শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না। গুণার্ধ 
্রাঙ্মণ এবং রাজপুজ্রগণ ব্রাহ্মং ও দৈবাস্বের* 
নিমিত্ত ধাহার উপাদনা করিতেন, মৃতা তাহাকে 
ফি প্রকারে বিনাশ করিল * সাগরেয় শোষণ, 
মেরুর উৎসারণ* ও দিবাকরের নিপাতনের ন্যায় 
দ্রোণাচার্য্ের মৃত্যু আমার সহ্য হইতেছে না। 
যিনি হুষ্টগণকে নিবারণ ও ধার্মিকগণকে রক্ষা 
করিতেন, যিনি দীন দুর্য্যোধনের নিমিত্ত প্রাণ পরি- 
ত্যাগ করিয়াছেন, মূঢমতি আমার পুল্রগণের জ্য়াশ৷ 
ধাহার বিক্রমের উপর নির্ভর করিত, যিনি বুদ্ধিতে 
বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্যের সদৃশ ছিলেন, তিনি কি 
প্রকারে নিহত হইলেন? ফাহার অশ্বগণ হিরগায় 
জালে আচ্ছন্ন থাকিত, সর্ধপ্রকার শন্ত্রপাত অতিক্রম 
করিত, সংগ্রামফালে দৃঢ় হইয়া অবস্থান করিত, শঙ্খ 
ছুন্দুভি শ্রবগঞ্জনিত করিবুংহিত, জ্যাক্ষেপ, শর ও শঙ্ত 
সহ্থ করিত, পরিশ্রম করিলেও ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ 
করিত না, কদা? ব্যধিত হইত না এবং শত্রগ'ণর 
পরাঞ্জয় কীর্তবন* করিত, দ্রোণের সেই শোণবর্ণ, বৃহৎ 
কলেবর, বায়ুসম বেগশালী, বলবান্‌। শান্ত, অবিহবল, 
সিন্ধুদেশীয় অশ্থগণ অতি শীঘ্র কি প্রকারে পরাক্িত 
হইয়াছিল? দ্রোগাচার্্য সেই সমস্ত অশ্বকে স্থৃবর্ণ- 
ভূষিভ রথে যোজ্জিত করিয়া তাহাতে আরোহণ- 
পূর্বক কি নিমিত্ত পাঁগুবগণের সেনা হইতে উত্তীর্ণ 
হয়েন নাই? 
যে সত্যসন্ধ* শুরশ্েষ্ঠ দ্রোণাচার্যোর বিষ 
সফল ধনুপ্ধারের উপজীবিকা, তিনি কিরূপ যুদ্ধ 


১। হোজন, ন্ধান, মোক্ষ ও মহার। ২। বকা ৩। জজ _ 
প্রস্থৃতি আস্ত্রেরে। ৪। উংপাটন-_-এক স্থান হইতে তুলিয়া! অন্ত 
স্থানে ক্ষেপণ। ৫1 লুচলা। ৬ সভ্যনিষ্ঠ। 





পল ্র্টাল 
করিয়াছিলেন? কোন সকল রথী ইস, 
ধরদরগণের শ্রেষ্ঠ, উগ্রকণদা ফরোগাার্যাকে প্রতাপ 
করিয়াছিল? পাণুবগণ সেই মহাবলকে অবলোকন 
করিয়া কি পলায়ন করিয়াছিল কিংবা সমুদয় সৈগ্ঠ ও 
ধহার-সমভিব্যাহারে তাহাকে নিবারণ করিয়াছিল? 
অথবা ধনঞয় শরনিকরে অন্যান্য পার্ধিৰগণফে নিবারণ 
করিলে, পাপকর্্া ধৃ্ছায় তাহাকে আক্রমণ 
করিয়'ছিল, সন্দেহ নাই। অঞ্জুন কর্তৃক পরিরক্ষিত 
ভীষণ ধৃষ্টগায় ছিন্ন আর ফেহ দ্রোণকে বধ করিয়াছে 
এমন বোধ হয় না। বোধ হয়, যেমন পিগীলিকাগণ 
বিষধরফে আকুলিত ক্র, সেইরূপ ফৈকেয়, চেদি ও 
কারধগণ এবং অন্যান্ত ভূমিপালসকল অস্থকর+ 
ব্মে ব্যাপৃত দ্রোগাচা্যকে আকুলিত করিলে 
পাঞ্চালাধম ধৃষ্্যঙ্গ শূরগণে পরিবৃত হইয়! তাহাকে 
বধ করিলাছিল। যেমন সাগর সমুদয় তরঙ্গিণীর 
আধার, সেইরূপ যিনি ষড়ঙ্গ-সমবেত চারি বেদ ও 
আখ্যান অধ্যয়ন করিয়া ব্রাঙ্মণগণের আশ্রয় হইয়া 
ছিলেন এবং ক্ষত্রিয় ও ব্রাঙ্মণ উভয় রূপ ধারণ 
করিয়াছিলেন, সেই বৃদ্ধ ব্রাঙ্মণ কি প্রকারে শঙ্তাঘাতে 
নিহত হইলেন? ক্রোধনম্বভাব দ্রোণাচাধ্য আমার 
নিমিত্ত সব্বদা ক্রেশ প্রাপ্ত হইয়া পার্থকে মে শিক্ষ! 
প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার সমুচিত ফললাভ 
করিয়াছেন। হাহার কর্ম ধনুদরগণের উপজীবিকা, 
ধিনি সত্যসন্ধ ও পুণ্যবান্‌, সম্পত্বি-লোলুপেরা তাহাকে 
কি প্রকারে সংহার করিল? পাগুবগণ পুরন্দরের 
যায় শ্রেষ্ঠ, মহাসত্ব, ক্ষিপ্রহস্ত, দু্ধ্বাণ্, মহাবল 

দ্রোণাচাধ্যকে কি প্রকারে বধ করিল? ক্ষুদ্র মতস্যেরা 
কি তিমি সংহার করিতে পারে? জয়ার্থী ব্যক্তি 
ধাহার গ্োচরে উপস্থিত হইলে জীবিত থাকিতে 
পারিত না, বেদার্থিগণের বেদশব্দ ও ধনুর্ধার- 
গণের জ্যানির্ধোষ ধাহাকে কখন পরিত্যাগ করে 
নাই, যিনি অদীন, পুরুষশ্রেষঠ, প্রীমান, অপরাজিত 
এবং সিংহ ও দ্বিরদের* ন্যায় বিক্রমশালী, সেই 
দ্রোণাচার্য্ের মৃঠ্য আমার সহ্য হইতেছে না। 

যাহার যশ ও বল কেছই পরাভব করিতে পারে 
না, বষ্ট্য্ পুরুষেন্দ্র'গণের সমক্ষে সেই ছুধর্ধ ভ্রোণা- 
চার্্যকে কি প্রকারে সংহার করিল? কাহার! দ্রোপা- 


- চার্যের অগ্রে অবস্থানপূর্বক তাহাকে রক্ষা করিয়া 








১। ছসাধা। ২ পুরাপ ইতিহাসাদি। ৩ খযু্ধে টল। 
৪। হৃত্ীয়। ৫। পুরুষতরে্ঠ। 


ভ্রোপপর্বধ 


০2222552০০০ সপ লি পপি দি 





নিকট হইতে যুদ্ধ করিয়াছিল? কাহার! ছুল'ভ গতি 
লাভ করিয়া পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান করিয়াছিল? 
ফাহার1 দক্ষিণচক্র ও কাহারাই ব। বাম-চক্র রক্ষা 
করিয়াছিল? ফ্রোণাচার্ধ্ের যুদ্ধসময়ে কাহারা তাহার 
সম্মুখে অবস্থান করিয়াছিল এবং কাহারাই বা সেই 
যুদ্ধে প্রতিক মৃত্যু ও কাহারাই বা পরম গতি 
প্রাপ্ত হইয়াছে? দ্রোণের রক্ষক মন্দগতি ক্ষজিয়গণ 
কি ভয়ে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল? শব্রগণ 
কি তাহাকে বধ করিয়াছে? তিনি ত নিতান্ত বিপন্ন 
হইলেও ভয়ে পৃষ্টপ্রদর্শন করিতেন না, 'তবে শক্রুগণ 
তাহাকে কি প্রকারে বধ করিল? আর্ধ্য ব্যস্তির 
কর্তব্য যে, ঘোরতর আপ্‌ উপস্থিত হইলে যথাশক্তি 
পরাক্রম প্রকাশ করিবেন, তিনি তাহাও করিয়াছেন। 
হে সঞ্জয়! আমার মন মোহাবিষ্ট হইতেছে, এক্ষনে 
কথা নিবস্তিতঃ কর, পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিয়া 
তোমাকে জিজ্ঞাস। করিব” 


দশম অধ্যায় 
শোককাতর ধূতরাষ্ট্রের শুশ্রাষা 


বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে 
এইরূপ জিজ্ঞাপা করিয়া আন্তরিক শোকে সাতিশয় 
কাতর, পুত্রগণের জয়লাভে হতাশ ও হতচেতন 
হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। পরিচারকগণ 
তাহাকে বীঞ্জ ও পবিত্রগন্ধ অতিমাত্র শীতল 
জলে অভিষেক করিতে লাগিল। ভরতকুলের 
কামিনীগণ মহারাজকে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া 
বেষ্টনপুর্ধক করতল দ্বারা তাহার কলেবর স্পর্শ 
করিতে লাগিলেন এবং বাশ্পাকুলক হইয়! ধীরে 
ধারে ঠাহাকে ভূমিতল “হইতে উদ্ধাপিত করিয়া 
আনে উপবেশন করাইলেন; তথাপি তাহার 
মচ্ছাপনোদন হইল না। তখন চতুর্দিকু হইতে 
বাঁজন জারন্ত হইল। 


ধৃতরাষ্ট্রের পুনঃ সমর-সংবাদ প্রশ্ন 


অনন্তর তিনি অল্পে অল্পে সংজ্ঞা লাভ করিয়া 
কম্পিতকলেবরে পুনরায় সঞ্জয়কে যথাযথ জিজ্ঞাসা 
করিতে লাগিলেন। 


১। কথার অবসান। 
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ধরা কহিলেন, “হে সঞ্জয়! যেমন প্রতি- 
হস্তীর১ অঞ্ধেয় প্রমন্ত মাত অগ্য হত্তীকে করিদী- 
সমাগমে এসম-বদন নিরীক্ষণপূর্বক কুদ্ধ হইয়া 
দ্রুত গমন করে, জে)াতিঃ দ্বারা অন্ধকার বিনষ্ট করিয়! 
যেমন আদিত্য উদিত হন, সেইরূপ অজাতখক্্র 
বুধিষ্টির দ্রোণের নিকট আগমন করিতেছিলেন; 
যে ধীরপুরুধ আমাদের বসু বীরপুরুষকে নিহত 
করিয়াছেন, যে মহাবাহু একাকী পীষণ দৃষ্টিপাত 
দ্বারা ছুধ্যোধনের সমন্ত সৈগ্য দগ্ধ করিতে 
পারেন, আমাদিগের কোন্‌ সফল বীরপুরুষ সেই 
ছু্ধধ অজাত-শক্রুকে নিবারণ ও তীহার সহিত যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন? যিনি মহাধল মহাঁকায়, মহোৎসাহ 
ও খলে অযুতমাতঙ্গ তুলা, যিনি অতিবেগে আগমন 
করিয়া দ্রে।ণাচাধাকে নিপীড়িত করিয়াছিলেন, যিনি 
শওএগণের সমক্ষে মহত কন্মা সম্পাদন করিতেছিলেন, 
কোন্‌ কোন্‌ বীরপুরুষ তাহার গতি রোধ করিয়া 
ছিলেন? 

ধিনি আলদের গ্ঠায় দীপ্তিমান্‌ ও মহাবীর, ঘিনি 
পঞ্জগ্যের অশনিবর্ষণের ন্যায়, দেবরাঙ্ছের বারি- 
ব্ধণের হ্যায় শরজাল বর্ণ করিতেছিলেন; ফাহার 
তল-শন্দে ও নেমি-নির্ধোষে দশদিক পরিপূর্ণ হইত ; 
যাহার ধনু বিছ্বাৎসরশ, রথগুল্খ মেঘতুল্য ও 
নেমিনির্ধোষ মেথগর্জনের গ্যায়। যিনি শর-শব্দে 
অতি দুগ্ধ হইয়াছিলেন, যীহার রোধরপ পবনে 
মেঘ-সকল বিক্ষিপ্ত তয়, যিনি মনের অভিপ্রায়ের 
ম্যায় গমন করিতে পারেন এবং মর্ম পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট 
হয়েন, ঘিনি অন্তকের ন্যায় মানবগণের শোনিতজলে 
দশপিক্‌ প্লাবিত করিয়া গুধ পত্র, শিলাশিত শরজালে 
দূর্যোধন প্রস্ভৃতিকে অভি.যক্ত করিয়াছিলেন, সেই 
অন্ন যখন শরদমূহে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া 
গাণ্তীব-হস্তে আগমন কারয়াছিলেন, তখন তোমাদিগের 
মন কি প্রকার হইয়াছিল? তিনি কি গাণ্তীব- 
শব্দে সৈনাগণকে বিনাশ করিয়। তয়ঙ্কর কাধ্য করিতে 
করিতে তোমাদের অভিমুখীন হইয়াছিলেন? বায়ু 
ফেমন মেঘরাশি ও শরবন ছিন্ন-ভিন্ন করে, ধনঞ্জয় 
কি সেইক্ূপ তোমাদিগের প্রাণ বিনাশ ফরেন নাই? 
ধিনি সেনাগ্রে অবস্থান করিতেছেন শ্রবণ করিলেই 
লোকে বিহ্বল হইয়] উঠে, কোন্‌ মানব সেই গাণ্তীব- 
ধন্থাকে সহ! করিতে পারে? যে যুদ্ধে সেনাগণ 
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কম্পিত ও বীরগণ ভয়াবিষ্ট হইয়াছি্স, সেই যুদ্ধ 
উপস্থিত হইলে কে কে দ্রোণাচার্াকে পরিত্যাগ 
করে নাই ও কোন সকল দুর্বল ভয়ে গলায়ন 
করিয়াছিল? কাহারাই বা দেহত্যাগ ফরিয়াও 
গ্রতিকল মৃত্যু গাণ্ত হইয়াছে? আমার সেনতগণ 
দেবগণেরও জেতা, ধনগয়ের তেজ, তীহার শ্বেতাশ্বের 
বেগ ও বর্ধাকালীন মেথের গ্তায় গাণীবধ্বনি সহা 
করিতে সমর্থ হইবে না। ফলত: বাহুদেব যে রথে 
সারথি ও অর্জন যে রথে রথী, দেবানরগণও তাহা 
পরাজয় করিতে সমর্থ হয়েন না। 
সুকুমার, যুবা, শৌর্য/শালী, দর্শনীয়, মেধাবী, 
সত্য-পরাক্রম নকুল যখন বিপুল নিনাদ সহকারে 
সমুদয় সৈচ্য ব্যধিত করিচা দ্রোণাচার্য্যের নিকট- 
বন্তী হইলেন, তখন ফোন সফল বীর তীহাকে 
নিবারণ করিয়াছিলেন? শ্বেতাশ্ব, আধা ব্রত অমো- 
ঘাস, শ্রীমান্, অপরাঞ্জিত সহদেব আশীবিষের শ্ায় 
রোধাবিষ্ট হইয়া শক্রগণকে নিপীড়িত করিবার নিমিত্ত 
আগমন করিলে কোন্‌ কোন্‌ বার তাহাকে নিবারণ 
করিয়াছিলেন? যিনি সৌবীররাজের মহতী দেনা 
গ্রমধিত করিয়া তাহার সর্বাগহুন্দরী ভোজকণ্যাকে 
মহ্ষীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, যীহার সত্য, 
ধৃতি, শৌর্য ও ব্রহ্মচ্ধ্য প্রতিনিয়ত অব্যাহত 
আছে, ধিনি বলবান্‌, সত্যকণ্্মা, অদীন, অপরাজিত, 
সমরে বামুদেধের সমান ও বানুদেবের অনন্তর 
জাত) ঘিনি ধনঞয়ের উপদেশে শর ও অন্ত্রপ্রয়োগে 
অন্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা ও ধনগুয়ের সমকক্ষতা লাভ 
করিয়াছেন, ফোন্‌ বীর সেই যুযুধানকে োণের 
নিফট হইতে নিবারণ করিয়াছিলেন ? যিনি বৃ্ি- 
বংশের ও ধন্ুদ্ধরগণের শ্রেষ্ট অস্ত্র প্রয়োগ, যশ 
ও বিক্রমে পরশুরামের সমান এবং কেশব যেমন 
প্রেলোক্যের আশ্রয়, সেইরূপ যাহাতে সত্য, ধৃতি। 
বুদ্ধ, শৌর্য, ব্রহ্মচ্যয ও উৎকৃষ্ট অস্ত্র গ্রতিটিত আছে, 
ফোন, সকল বীর সেই মহাধনুদ্ধর সাত্বতকে নিবারণ 
করিয়াছিলেন? যিনি পাঞালগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
কুলীনগণের গ্রীতিভাজন, উত্তমকণ্মা, ধনঞরয়ের 
হিতকার্্যে ব্যাপৃত, আমার অনর্থের নিমিত্ত উৎপন্ন, 
যম, কুবের, আদিত্য, ইন্দ্র ও বরুণের সমান এবং 
মহারথ বলিয়া বিখ্যাত, সেই উত্মৌজা প্রাণপণে 
ভ্রোণের সহিত যুদ্ধে সমুদ্ঠত হইলে কোন, সফল বীর 


১। অমুজ--কনিষ্ঠ। 











₹₹০্শ্্ী 
তাহাকে নিবারণ করিয়ািলেন? যে বীর একাডী 
চেদিগীণ হইতে আগমন করিয়া পাগুবগণের আহ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ধুকে ফ্রোণের নিকট 
আগমন করিলে কে তাহাকে নিবারণ করিয়াছিলেন? 
যে বীর গিরিঘারে পলায়িত ছুর্সর় রাজগুজ্রকে বধ 
করিয়াছিলেন, কোন ব্যক্তি সেই কেতুমানুকে ভোগের 
নিফট হইতে নিবারণ করিয়াছিলেন? 
যে নরব্যান্স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই গণাগ্ুণ অব- 
গত আছেন, যিনি মহাত্মা ভীক্ষের মৃত্যুর হেতুম্থরূপ, 
সেই অল্লানচেতাঃ শিখন্তী ড্রোণের অভিমুখীন হইলে 
কোন্‌ সকল বীর তাহাকে নিবারণ করিয়াছিলেন? 
যিনি ধনগ্নয় অপেক্ষা অধিক গুণবান্‌, যাহাতে অন্ত 
সত্য ও ব্রম্থর্ধ্য নিরন্তর প্রতিষ্টিতি আছে, যিনি 
বীরছ্কে বাহুদেবের ন্যায়, বলে ধনগয়ের ম্যায়, তেজে 
আদিত্যেন ম্যায় ও বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ন্যায়, 
ব্যাদিতবদন কৃতান্তের ন্যায় সেই অভিমণুযু দ্রোণাভি- 
মুখে আগমন করিলে কোন্‌ সকল বীর তাহাকে 
নিবারণ করিয়াছিলেন? সেই তরণপ্রজ্ঞ+, যুব! যখন 
দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন, তখন তোমাদিগের 
মন কি প্রকার হইয়াছিল? ধেমন নদ সমূহ 
সমুদ্র।ভিমুখে গমন করে, সেইরূপ দ্রৌপদীর পুক্রগণ 
ত্রোণাচার্য্ের প্রতি ধাবমান হইলে কোন সকল 
বীর তাহ।দিগকে নিবারণ করিয়াছিলেন? ধাহার! 
বাল্যকালে দ্বাদশ বতলর ক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া 
কঠোর ব্রত ধারণপূর্বক অস্ত্রশিক্ষার নিমিত্ত তীম্মের 
নিকট বাস করিয়াছিলেন, ধৃষ্টছায়ের পুত্র সেই 
ক্ষ€ঞয়। ক্ষজদেব, ক্ষজরধর্মী ও মান, এই চারি 
বাপককে কোন সফল বীর নিবারণ করিয়াছিলেন? 
বুষিঃগণ যাহাকে একশত বীর অপেক্ষাও অধিকতর 
বলবান বিবেচনা করেন, সেই মহাংনুদ্ধর ঢেকিতানকে 
দ্রোণের নিকট হইতে কোন্‌ বীর নিবারণ করিয়া- 
ছিলেন? ধর্্মপরায়ণ, সত্যবিক্রম, রক্তধ্জং রক্ত 
আয়ুধ ও রক্জবর্থে স্থাশাভিত, ইন্দ্রগোপসদৃশ, পাগুব- 
গণের মাতৃষ্বতীয় এবং তাহাদিগের জয়ার্থী কেফয়ের! 
পঞ্চভ্রাত। দ্রোণ-বিনাশে আগমন করিলে কাহারা 
তাহাদিগকে নিবারণ করিয়াছিলেন? রাঁজগণ বারণা- 
বত নগরে জাতক্রোধ ও জিঘাংসা-পরতন্ত্র হইয়া 
ছয় মাস যুদ্ধ করিয়াও যাহাকে পরাজয় করিতে 
পারেন নাই, যিনি বারাণসী নগরে স্ত্রীলোলুপ 
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মহারথ কাশিরাজ-পুজরকে ভল্ল দ্বারা রথ হইতে 
নিপাতিত করিয়াছিলেন, কোন্‌ সফল বীর সেই 
ধনুর্ঘারবর সঙ্যসন্ধ যুযুতস্বকে ড্রোগের নিকট হইতে 
নিধারণ করিয়াছিলেন? যে মহ্াধনুর্ধর পাগুবগণের 
ন্ত্িপ্রবর, ছূর্য্যোধনের অহিতকারী, যিনি ড্রোণবধের 
নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছেন, সেই ধৃষ্টছায় যোদ্ধুগণকে 
দগ্ধ ও বিদীর্ণ করিতে করিতে দ্রোগের অভিমুখে 
আগমন করিলে কোন্‌ সকল বীর তাহাকে নিবারিত 
করিয়াছিলেন? যে অস্ত্রবেত্তা প্রায় দ্রুপদের উৎসঙ্গে 
পরিবন্ধিত হইয়াছ্িলেন, ফাহারা সেই অস্ত্র 
রঙ্গিত শিখণ্তীকে দ্রোণের নিকট হইতে নিবারিত 
করিয়াছিলেন? 

হে সঞ্জয়! যিনি ভীষণ রথশব্দ দ্বারা এই 
সমগ্র পৃথিবীকে চর্্ব পরিবেষ্টিত করিয়াছিলেন, 
যে শক্রনিপাতন মহারথের রথ হইতে ভয়ঙ্কর শব 
বহিগ্ত হইত, যিনি স্বম্বাদু অন্ন, পান ও সুন্দর 
দক্ষিণা সহকারে নিবিবন্ে সর্বযজ্ঞন্বরপ দশ 
অশ্বমেধ নির্বাহ করিয়াছিলেন, যিনি প্রজাগণকে 
পুজবত প্রতিপালন করিতেন, গঙ্গাআোতে যতগুলি 
সৈকত আছে, ধিনি যজ্ঞ তত্সংখ্যক ধেমু দান 
করিয়াছিলেন, পুর্ব বা পরে যাহার ম্যায় কোন 
মনুষ্য এরূপ গোদানে সমর্থ হয় দাই, এই দুষ্ষর কর্ণ 
সম্পাদিত হইলে দেবগণ ধাহার নাম উল্লেখ করিয়া 
কহিয়াছিলেন যে, চরাচর ত্রিতুবনে উশীনর-তনয়ের 
ম্যায় দ্বিতীয় ব্যক্তি জন্মে নাই, জন্মিবে না এবং 
বর্তমানেও নাই, কে সেই উশীমরের নগ্তা শৈব্যফে 
নিবারিত করিয়াছিলেন? বিরাটরাজেব রথ-সৈন্য 
দ্রোণাচাধ্যের অভিমুখীন হইলে কাহারা তাহাকে 
নিবারিত করিয়াছিলেন? যে মহাবল-পরাক্রান্ত 
মায়াবী রাক্ষস বৃফোদরের ওরসে হিড়িস্বা গভ 
হইতে সগ্ভ ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, যাহাকে আমি 
যংপরোনাস্তি ভয় করিয়া থাকি, পাগুবগণের 
জয়ার্থী, আমার পুক্রগণের কণ্টকম্বরূপ সেই মহাকায় 
ঘটোশকচকে ড্রোণের নিকট হইতে কাহার নিবারিত 
করিয়াছিলেন? 


হে সঞ্জয়! এই সকল ও অন্যান্তা বীরগণ 
ধাহাদিগের নিমিত্ত প্রাণ সমর্পণ করিয়া যুদ্ধ করিতেছেন 
এবং পুরুষোতুম বান্থদেব ধীহাদিগের আশ্রয় ও 


হিতার্থী হইয়াছেন, কি নিমিত্ত তাহাদিগের পরাজয় 


হইবে? বাসুদেব লোকগুরু, লোকনাথ, সনাত্তন, 


যুদ্ধে নরগণের শরণ্য দিব্যাস্থা ও প্রভু, মনীষিগণ 
ইছার দিব্য কর্-সকল উচ্চারণ করিয়া থাকেন; 
আঁমও আত্মস্থৈধ্যের১ নিমিত্ত ভত্তিপুররক তৎসমুদয় 
কীর্তন করিব।” 


সপ 


একাদশ অধ্যায় 
কৃষ্ণের প্রভাবচিস্তায় ধৃতরাষ্ট্রের হতাশ 


ধৃতরাষ্্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! বান্থদেব যে 
সফল অনম্যপুরুষসাধারণং দিব্য কণ্ম সম্পাদন 
করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। মহাত্মা! বামদের 
বল্যকালে যখন গোপকুলে বন্ধিত হইতেছিলেন, 
তঙকালেই তীহার বাহুবল ভুবনওয়ে বিখ্যাত 
হইয়াছিল। তিনি উচ্চৈ:শ্রবার তুল্য বল ও সমীরণের 
স্যায় বেগশালী যমুনাতীর-বনবামী অস্বরা্জকে 
বধ করিয়াছেন; তিনি গো সমূহের ষমত্বরূপ ঘোর- 
কণা বৃষরূপধর দানবকে বাল্যকালে তুজযুগলে সংহার 
করিয়াছেন; সেই পুগুরীকাক্ষ প্রলঙ্, নরক, অস্ত, 
মহান্থর গীঠ ও স্থরতুলয মুরকে বিনাশ করিয়াছেন? 
তিনি বিক্রমপুর্বক জরাসন্ধের প্রতিপালিত মহা. 
তেজাঃ কংসকে স্বদলের সহিত সংগ্রামে নিপাতিত 
করিয়াছেন; সেই অমিত্রঘাভী বাহুদেব ব্লদেবকে 
সহায় করিয়া বলবিক্রমশালী, সমগ্র অক্ষৌহিণীর 
ঈশ্বর, ভোজরাজের মধ্যন্থ, ফংসের ভ্রাতা, শূর- 
সেনের রাজা! হুন/মাকে সটসম্যে দগ্ধ করিয়াছেন ; 
একদা কোপনম্বভাব বিপ্রধি ছুর্বাসা পত্ধী-সমভি- 
ব্যাহারে তাহার আরাধনা করিলে, তিনি তাহাকে 
বর প্রদান করিয়াছিলেন; বান্ত্দেব গান্জার- 
রাজকন্যার” স্বয়ংবরে ভূপালগণকে পরাভূত করিয়! 
তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, অমর্পরবশ নর- 
পতিগণ তাহার বৈবাহিক রথে যোজিত হইয়া, 
তোদন্দণ্ডে আহত ও ক্ষত-বিক্ষত হয়েন; সেই 
জনার্দিন অক্ষৌহিণীপতি মহাবাু জরাসন্ধকে অন্য 
দ্বারা নিপাতিত করিয়াছেন, যুধিষ্ঠিরের রাজনুয়- 
সময়ে রাজদেনাপতি পরাক্রমশালী (চদিরাজ শিশু- 
পাল অর্থ্য-বিষয়ে বিবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি 
স্তাহাকে পশুর ছেদন করিয়ার্ছলেন। সেই মাধব 
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দৈত্যদিগের আকাশন্থ, শাহ্যরক্ষিত, ছুরামদ সৌভ- 
নগর সমুদ্রগর্ডে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন; সেই 
পুগুরাফাক্ষ অঙ্গ, বঙ্গ, কলিগ, মাগধ, কাশি, কৌশল, 
বাত, গার্গ, করষ, পৌখু, আবন্ত্য, দাক্ষিণাত্য, 
পার্ধত, দাশেরফ, কাশ্মীরক, উুরসিক, পিশাচ, 
মুদ্গল, কান্বোজ, বাটধান, চোল, পাণ্য, ব্রিগর্ত, 
মালব, দরদ, নানাদিক্‌ হইতে সমাগত খস ও শকগণ 
এবং সামুচর যবনগণকে জয় করিয়াছিলেন। তিনি 
জলজন্ত-দ্মাকীর্ণ সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়া সঙিলান্তর্গত 
বরুণকে পরাগ্তিত করিয়াছেন; সে হ্ৃযীকেশ যুদ্ধে 
পাতালতলবাসী পঞ্চজনকে সংহার করিয়৷ পাঞ্চজন্ত 
দিব্য শঙ্খ গ্রহণ করিয়াছেন। সেই মহাবল 
বাস্থদেব ধনঞ্জয়ের সহিত খাগুবারণ্যে ্তাশনকে 
সন্তষ্ঠ করিয়া আগ্নেয় অস্ত্র ও দুর চক্র লাভ 
করিয়াছেন; সেই বীর গকড়ের উপর আরোহণপূর্বক 
অমরাবতী ত্রা্িত করিহা মন্তেন্দ্রভরন হইতে 
পাহ্জাতপুষ্প আনয়ন করিয়াছেন; দেবরাজ 
তাহার পরাক্রম অবগত আছেন বলিয়াই তখন উহ! 
সহা ফরিয়াছিলেন। . 

হে সপ্রয় | ইহা কথন শ্রবণগোচর হয় নাই যে, 
রাজাদিগের মধ্যে একজনও কৃষ্ণফর্তৃক পরাজিত 
হয়েন নাই। সেই পুগুরীকাক্ষ ফৌরবসভামধ্যে যেরূপ 
অস্ত ব্যাপার সম্পাদন করিয়াছিলেন, তিমি ব্যতীত 
আর কে সেরূপ করিতে সমর্থ হয়? আমি ভক্তিলাভে 
নির্ধল হইয়া নেই ঈশ্বরকে অবলোকন ও তাহার 
অনুষ্ঠানসকল প্রত্যবৎ প্রতীতি করিয়াছিলাম। 
বিক্রম ও বুদ্ধিলে হযীকেশের কর্মের অন্ত প্রাপ্ত 
হওয় যায় না। বোধ হয়, সেই বাসুদেব আহ্বান 
করিলে গদ, শান, প্রচ, বিদূরথ, অগাবহ, অনিরুদ্ধ, 
চারুদেঞ্চ, সার, উল্মুক, নিশঠ, বিল্লিবন্র, পুধু, 
বিপৃথুং শমীক ও অরিমেজয় প্রভৃতি মহাবল বৃষি- 
.গণও ধে কোনরূপে হউক, যুন্ধকালে পাণুবসৈ্যকেই 
আশ্রয় করিবেন। তাহা হইলে আমার সকলই 
সংশয়াপন্ন হইবে। যে স্থানে জনার্দন অবস্থান 
করিবেন, অধুত নাগ তুল্য বলশালী, ফৈলাস- 
শিখর সপ, বনমালী বলরামও সেই স্থানে গমন 
করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

হে সঞ্জয়! ছিঞ্গণ ধাহাকে সকলের পিতা 
বলিয়া নির্দেশ করেন, সেই বান্দেৰ কি পাগুবদিগের 
নিমিত্ত যুদ্ধ করিবেন? ভিনি যখন পাগুবগণের 


নিমিত্ত সরন্ধ হইবেন, তখন কেহই তাহার 
প্রতিযোদ্ধা হইতে পারিবেন না। যদি কৌরবগণ 
পাণুবগণকে জয় করেন) তাহা হলে মহাবাহু 
বাহ্থদেব তাহাদিগের নিমিত্ত উত্কষ্ট শন গ্রহণপূর্ববক 
সমুদয় নরপতি ও কৌরবকে সংহার করিয়া কুস্তীকে 
মেদিনী প্রদান করিবেন। যে রথে কৃষ্ণ সারথি ও 
অজ্জন রখী, কোন্‌ রথ সমরে সেই রথের প্রতিপক্ষ 
হইবে? অতএব কোনক্রমেই কুরুগণের জয়লাভ 
দেখিতেছি না। এক্ষণে যেরূপে যুদ্ধ হইয়াছিল, 
সমুদয় বল। 

অজ্জুন কেশবের ও কেশব অজ্জুনের আত্ম । 
অচ্জ্ন নিত্য বিজয়ী, কেশব সনাতন কীর্রিমান্‌। 
ধনঞ্জয় সকল লোফের অজেয়। বাহ্নদেব অপরিমিত 
প্রধান গুণের আকর। দূর্যোধন দৈবছ্ধিবপাকে 
মোহিত ও আসন্নমৃত্যু হইয়া সেই অজ্জুনকে ও সেই 
বাহুদেবকে অবগত হইতেছে না। এই ছুই মহাত্মা 
পূর্বদেব নর ও নারায়ণ। ইহারা উভয়ে একাত্মা, 
দ্বিধাভৃত হইয়া মানবগণের নয়নগোচর হইতেছেন। 
ইহাদিগের পরাভব একবার মনেও উদিত হয় না। 
এই ছুই যশন্বী পুরুষ ইচ্ছা করিলেই এই সমস্ত 
সেন৷ বিনষ্ট করিতে পারেন; মানগুষ-গিগ্রহ পরিগ্রহ 
করিয়াছেন বলিয়াই সেরূপ ইচ্ছা করিতেছেন ন]। 
যুগবিপর্যায় যেমন মন্ুষ্যের মোহ উৎপাদন করে, 
মহাত্বা ভীম্ম ও দ্রোণের মৃত্যুও সেইরূপ মোহ 
উৎপাদন করিতেছে । কি ব্রহ্ষচর্ধ্,, কি বেদাধ্যয়ন, 
কি শন্্র, কিছুতেই কেহ মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত 
হয় না। 

হে অগ্জয়! লোকপুজিত, কৃতান্তর, যুদ্ধহুর্মদ, 
মহাবীর ভীনম্ম ও দ্রোণ নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া 
আমি কিনিমিন্ত জীবিত রহলাম? আমর! পূর্বে 
যুধিষ্টিরের যে রাজলক্ষমী নিরীক্ষণ করিয়া! অসুয়াপরবশ 
হইয়াছিলাম, ভীগ্ম ও দ্রোণাচাধ্যের বিনাশে আজি 
তাহারই অমুজীবী হইতে হইল। আমার নিমিত্ত 
কুরুগণের এই মহাক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে। কাল- 
পরিণত ব্যক্তিদিগের পক্ষে তৃণ-সকলও বস্তের ল্যায় 
কার্ধয করে। যাহার কোপে মহাধনুদ্ধর ভীম্ম ও 
দ্রোগ নিপাতিত হইলেন, সেই যুধিষ্টিরই পৃথিবীর 
এই অনন্ত এ্বর্য্য হস্তগত করিয়াছেন; অত এব ধর্ম 


আমার আত্বজ্গণের প্রতি পরান্দুখ হইয়৷ স্বভাবতঃ 


১। যুদ্ধের জনক ঞ্জিত। 


ভ্বোগপর্বব ১৫ 





যুধিষ্টিরকেই জাগ্রয় করিয়াছেন। এই ত্রর কাল 

সর্বনাশ না করিয়া অতীত হইবে না। আর দেখ, 
মনস্থিগণ বিষয়সকল যেরূপ মনে করেন, দৈববশতঃ 
উহ্না অন্য প্রকার হইয়া থাকে। সে যাঁহা হউক, 
এই যে ছুশ্ন্ত্য বিষম কাণ্ড উপস্থিষ্ঠ হইয়াছে, 
ইহা পরিহার করিবার সাধা নাই, এক্ষণে যথার্থ 
ুদ্ধবৃত্তান্ত বর্ণন কর।” 


ঘবাদশ অধ্যায় 
দ্রোণ-বধ-বত্বাস্ত- দুর্ম্যোধনের ঢুষ্টচেষ্টা 


সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ ! আমি সমুদয় স্বচক্ষে 
প্রত্যক্ষ করিয়াছি ; অতএব জাচাধ্য দ্রোণ যেরূপে 
পাণ্ডব ও স্ঞ্রয়গণ কর্তৃক বিনাশিত ও নিপাতিত 
হইয়াছেন, তাহা কীর্তন করিব । 

মহারথ দ্রোণাচাধ্য সেনাপতিপদ প্রাপ্ত হইয়া 
সৈম্তগণের সমক্ষে দূর্য্োধনকে কহিলেন, “হে 
মহারাজ! তুমি যে সম্প্রতি কৌরবশ্রেষ্ঠ তীগ্ষের 
পরই সেনাপতিপদ প্রদান করিয়া আমাকে পুজা 
করিলে, এক্ষণে তাহার অনুরূপ ফল লাত করিবে। 
এখন তোমার কি অভিলাষ পূর্ণ করিতে হইবে, তাহা 
প্রার্থনা কর।” 

রাজা ছূর্য্যোধন কর্ণ, ছুঃশাসন প্রভৃতির সঠিত 
এস্ত্র হইয়া ছুদর্ষ জয়িপ্রধান আচাধ্যকে কহিলেন, 
“হে আচার্য্য | যদি বর প্রদান করেন, তাহা হইলে 
এই বর প্রার্থনা করি যে, রধিশ্রেষ্ঠ যুধিঠিরকে জীবন্ত 
গ্রহ" করিয়া এই স্থানে আমার নিকট আনয়ন 
করুন। 

কৌরবগণের আগাধ্য দ্রোণ দুর্যেযাধনের বাক্য- 
আবণে সেনাগণকে হধযুক্ত করিয়া কহিলেন, 'হে 
ছুধ্যোধন! রাজা যুধিষ্ঠির ধন্য; কারণ, তুমি তাহাকে 
সংহার করিতে ইচ্ছ! না করিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছ! 
করিতেছ। হে পুরুযোত্বম! - তুমি কি নিমিত্ত 
যুধিষটিরের বধ-কামনা করিতেছ না এবং মন্্রণাকুশল 
হইয়া! কি নিমিত্ই বা এ বিষয়ের উল্লেখ করিলে না? 
কি আশ্চর্য্য ! ধর্মমরাজের ঘ্েষ্টা নাই; তুমি তাহাকে 
জীবিত রাখিতে ইচ্ছা করিয়৷ জাপনার কুল রক্ষা 
করিতেছ অথবা পাগুবগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া 
পরিশেষে রাজ্য প্রদানপূর্বক সৌধ্রান্্ করিবার 





অভিলাধী হইয়াছ? যাহা! হউক, রাজা ঘুধিষ্টি 
ধন্য, শুভক্ষণে সেই ধীমানের জন্ম হইয়া ছল ; তার 
অজাতশত্র নামও অযধার্থ নহে; কেন না, তুমি 
তাহার প্রতি স্নেছবান্‌ হইতেছ।? 

বৃহস্পতি সদৃশ বাক্তিও হৃদ্গত ভাব গোপন 
করিতে পারেন না. এই নিমিত্ত ছুর্য্যোধনের চির- 
পৌষিত হৃদয়গত অভিপ্রায় স£লা! বহিরগত হইল। 
তিনি দ্রোাচা্যের বাক্যাবসানে প্রফুল্ল হইয়া 
কহিলেন, “হে আচাধ্য ! যুধিষ্টিরের সংহারে আমার 
জয়লাভ হইবে না : তাহাকে বিনাশ করিলে ধনঞ্য় 
আমাদের সকলফেই বিনাশ করিবে, সন্দেহ নাই। 
তাহাদিগের সকলকে সংহার করা স্ুরগণেরও 
অসাধ্য , স্তরাং যে অবশিষ্ট থাকিবে, সেই 
আমাদিগকে নিঃশেষিত করিবে । কিন্তু সত্য প্রতিজ্ঞ 
ধুধিষ্টিরকে আনয়ন করিলে তাহাকে পুনরায় 
দু'তক্রীড়ায় পরাজিত করিব; তাহা হইলে তাহার 
অনুগত পাগুবগণ পুনরায় বনে গমন করিবে এবং 
ঈদুশ জয়ও ব্যঞ্তরূপে দীর্ঘকাল-স্থায়ী হইবে; 
এই নিমিত্ত আমি কখনও যুধিষ্ঠিরের বধ ইচ্ছা 
করি না।? 


দ্রোণাচাধ্যের বুদ্ধিনৈপুণ্যে ছুধ্যোধনের বিফলতা 


অর্থতত্ববিং বুদ্ধিমান দ্রোণাচাধা ছুর্যোধনের 
কুটিল অভিপ্রায় অবগত হইয়া চিন্তাপুর্বক তাহার 
প্রথিত বর এইরূপ সীমাবদ্ধ করিয়া প্রদান 
করিলেন,_-“হে তুর্য্যোধন | যদি বীর্ধ/শালী অর্জন 
ুদ্স্থলে যুধিষ্টিরকে রক্ষা না করে. তাহ! হইলে তুমি 
মনে করিবে, যুধিষ্টির স্ববশে সমানীত হইয়াছে, ইন্দ্র 
এভূতি দেব ও অন্থুরগণও অঞ্জুনের অভিমুখে আগমন 
করিতে পারেন না, এই নিমিত্ব আমি ইহা করিতে 
সাহসী হইতেছি না। অঙ্জুন এফাগ্র ও আমার 
শিষ্য এবং আমি তাহার অক্্রশিক্গাবিষয়ে প্রথম 
আচার্য যথাথ বটে? কিন্তু সেঠ তরুণবয়স্ক পুণাবান্‌ 
অজ্জুন আবার ইন্দ্র ওরুদ্র হইতে বহুবিধ অস্ত্র প্রাপ্ত 
এবং তোমা কর্তৃক ক্রোধিত+ হইয়াছে) এই নিমিত্ত 
আমি যুধিষ্ঠিরকে গ্রণং করিতে সমথ হইব না। 
অতএব যে উপায়ে পার, যুদ্ধ হইতে ধনঞ্জয়ফে 
অপদারিত কর, তাহা হইলেই যুধিষ্টির তোমার 
নিকট পরাজিত হইবেন । ছে পুরুষোত্বম | তাহাকে 


১। ক্োরপ্রাপ্ত-তুদ্ধ। ২। বলী। 





১৬ মহাভারত 


সংহার না করিয়। গ্রহণ করিলেই জয়লাভ হইবে 
আর তিনিও এই উপায়ে পরগৃহীত+ হইবেন; 
নরশ্রেষ্ঠ ধনপ্রয় অপনীত হইলে সত্যধর্ম- 
পরায়ণ যুধিষ্টির যুদ্ধে যদি মুহূর্তকালও আমার 
অগ্রে অবস্থান করেন, তাহা হইলে আমি অন্ত 
তাহাকে গ্রহণ করিয়া তোমার বশীভূত করিব, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অর্জুনের সমক্ষে 
ইঞ্জ্র প্রভৃতি নুরগণও তাহাকে গ্রহণ করিতে 
পারেন না” 

দ্রোণাচার্ধ্য যুধিষ্টিরের গ্রহণবিষয়ে এইরূপ 
সীমাবদ্ধ প্রতিজ্ঞা করিলে অতি মূর্খ আপনার 
পুক্রগণ তাহাকে গৃহীত বলিয়াই মনে করিতে 
লাগিলেন। কিন্ত হূর্য্যোধন ড্রোণাচার্ধ্কে পাণগুব- 
গণের পক্ষপাতী বলিয়া! ক্রানিতেন। এইজন্য 
সেই প্রতিজ্ঞা দৃঢ় করিবার নিমিত্ত অনেক মন্ত্র 
করিয়া যুিষ্টিরের গ্রহণ সমুদয় সৈচ্যমধ্যে ঘোষণা 
করিলেন।” 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 
দুর্য্যোধন ছুরভিসন্ধি প্রকাশে অর্জভুন-সতর্কতা 


সঞ্জয় কঠিলেন, “হে মহারাজ! দ্রে।ণ চার্্য 
যুধিষ্টিরের গিগ্রহবিষয়ে সীমাবদ্ধ প্রতিজ্ঞা করিলে 
পর আপনার সৈনিকগণ সেই বৃত্বান্ত শ্রবণ 
করিয়া বাগধবনি ও শঙ্খশব্ধের সহিত সিংহনাদ 
করিতে লাগিল । 

এ দিকে রাঙ্জ৷ যুধিষ্টির আপ্তংলোক দ্বারা 
স্যায়ান্ুসারে ভ্রৌণাচার্্য-চিকীষিত* সমুদয় বৃত্ান্ত 
শীত্র অবগত হইয়া অন্যাগ্ত লোক ও ভ্রাতৃগণকে 
আনয়নপূর্বক ধনগ্য়কে কহিলেন, “হে পুরুযোত্বম ! 
অষ্ঠ ফ্রোৌগাচার্ষযের চিকীষিত সফল তোমার শ্রবণগোচর 
হইয়াছে, এক্ষণে যাহাতে তাহা সফল ন! হয়, এরূপ 
নীতিবিধান কর। হে মহাধমুর্ধর! শক্রনিপাতন 
প্রো সীমাবন্ধ করিয় প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন এবং 
তুমি অন্ত আমার নিকটে থাকিয়া দ্রোণের সহিত 
যুদ্ধ কর? ছূর্য্যোধন যেন দ্রোণের সাহায্যে পূর্ণকাম 
নাহয়। 


১। ধৃত। ২। ডরমপ্রমাদহীন- বিশ্বস্ত । ৩। অভিপ্রেত। 
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অর্জুন কহিলেন, “হে পাতবস্রেষ্ঠ! যেমন কোন 
কালেই আগার্য্যের প্রাণসংহার আমার কর্তব্য নয়, 
মেইরপ আপনাকে পরিত্যাগ করাও আমার 
অভিলধিত নয়; যদি আমাকে যুদ্ধে প্রাগত্যাগ 
করিতে হয়, তথাপি কোনক্রমেই আগার্ষেযর বিপক্ষ 
হইব না; কিন্তু দূর্যেযোধন যে আপনাকে গ্রহণ করিয়া 
রাজ্যকামনা করিতেছে, তাহা এই জীবলোকে 
কখনই পরিপূর্ণ হইবে না। যদি বজ্ধর স্বয়ং বা 
দেবগণ সমবেত বিষুঃ সমরে তাহার সাহায্য করেন, 
তথাপি সে আপনাকে গ্রহণ করিতে পারিবে 
না। হে রাক্ষেন্ত্র! দ্রোগাচার্ধ্য নিখিল অন্ত্রধরের 
শ্রেঠ হইলেও আমি জীবিত থাকিতে আপনি 
তাহাকে ভয় করিবেন না। আমি আপনাকে 
আরও কহিতেছি যে, আমার প্রতিজ্ঞা ফদাচ 
ভঙ্গ হয় না; আমি কখন মিথ্যাবাফ্য কহিয়াছি, 
কি পরাজিত হইয়াহি, অথবা প্রতিশ্রুত হইয়া 
কিঞিন্মাত্রও অহ্যথা করিয়াছি, ইহা আমার স্মরণ 
হয় না।” 


একাদশ দিবসীয় যুদ্ধ-_দ্রোণপাঁগুব সমর 


অনন্তর মহাত্মা পাগুবগণের নিবেশনে শখ, 
ভেরী, মৃদঙ্গ ও আনক-সকল বাদিত হইতে লাগিল; 
গগনস্পর্শী অতি ভীষণ মিংহনাদ এবং ধনুকজ্যা ও 
তলধ্বনি সমুখিত হইল। মহাবীর পাগুবদিগের 
শখধবনি শ্রবণ করিয়া আপনার সৈম্তমধ্যেও বাদিত্র 
সকল বাদিত হইতে লাগিল। অনন্তর আপনার 
ও পাণুবগণের সংব্যৃহিত যুদ্ধাভিলাধী সৈম্যগণ যুদ্ধ 
করিবার নিমিত্ত ক্রমশঃ পরস্পর নিকটবস্তী হইলে 
পাণগ্ুব ও ফৌরবগণের এবং দ্রোণ ও পাথণলদিগের 
লোমহ্বণ তুমুল যুদ্ধ আরম্ত হইল। স্থপ্রয়গণ ড্রোণ- 
পালিত সৈম্বিনাশে প্রযত্বপহকারে প্রবৃত্ত হইদ্লাও 
কৃতকার্ধ্য হইতে পারিল ন1; দুর্য্যোধনের মহারথ 
যোধগণও অজ্জ্নপালিত পাগুবসেনাগণের সহিত 
যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইল না। ন্থৃতরাং দ্রোণার্জুন* 
পালিত উভয় সেনাই রাত্রিকালীন ছুই কুম্থমিত 
বনরাজির হ্যায় নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। অনন্তর দীপ্য- 
মান দিবাকর-সদৃশ ম্বর্ণরধারোহী দ্রোণ পাওবসেনা- 
গণকে নিষ্পেষিত করিয়া তাহার অভ্যন্তরে বিচরণ 
করিতে লাগিলেন। পাগুব ও স্থঞ্জয়গণ সেই 
রথারোহী ক্ষিপ্রকারী একমাত্র দ্রোণাচাধ্যকে বহুবিধ 


ফ্রোপিপর্য 


১৭ 





বিভীষিকাম্বরূপ বলিয়া বোধ করিলেন। ভ্রোণ- 
বিমুক্ত ভীষণ শরনিকর পাণুব-সৈগ্যগণফে ত্রাদিত 
করিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। আচার্য্য 
দ্রোপ মধ্যাহ্থফালীন কিরণশত-সংবৃত* দিবাকরের 
হ্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন। দানবগ্গণ যেমন 
সমরে ক্রুদ্ধ দেবরাজের প্রতি দৃষ্টিপাত ফরিতে সমর্থ 
হয় না, সেইরূপ পাগুবগণের মধো কেহই তাহাকে 
নিরীক্ষণ করিতে পারিল না। অনন্তর প্রতাপবান্‌ 
ভ্রোণাচার্ধ্য সৈম্যগণকে বিমোহিত করিয়া শীঘ 
শরজালে ধুষ্্যুয়ের সেনাগণফে ভাড়না করিতে 
আরম্ত কারলেন এবং যে স্থানে ধৃষ্টছ্যন্ন অবস্থান 
করিতেছিলেন, সমস্ত দিক্‌ ও আকাশমণ্ডল শরনিকরে 
আবৃত করিয়া সেই স্থানেই পাণগ্ুব-সেনাগণকে 
বিমর্দিত করিতে লাগিলেন।” 


চতুর্দশ অধ্যায় 
কৌরব-পাগুব সন্কুল যুদ্ধ 
সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! অন্তর 
ড্রোণাচার্যয পাগুব-সৈম্যের সহিত তুমুল রণ 


করিয়া, হুতাশন যেমন বৃক্ষ দগ্ধ করিয়া বিচরণ 
করে, সেইরূপ তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া ভ্রমণ 
করিতে লাগিলেন। ম্ববর্ণরথ দ্রোণাচারধ্য ত্রুদ্ধ 
হইয়া প্রহ্থলিত অনলের গ্যায় সৈম্যগণকে দগ্ধ 
করিতেছেন দেখিয়া স্তপ্নয়গণ কম্পিত হইয়] 
উঠিলেন। আকর্ণ আকৃষ্যমাণ আশুফারী দ্রোণ 
শরাননের প্রবল জ্যা-নিরধোষ অশনিশবের ন্যায় 
শ্রবণগোচর হইল। লবুহস্ত ড্রোণ কর্তৃক বিনিম্ুক্ত 
অতি ভীষণ সায়কসমূহ রথী, সানী, হস্তী, অশ্ব ও 
পদাতিগণফে বিমদ্দিত করিতে লাগিল। যেমন 
বায়ুসহায় গর্জমান পর্্জন্য বর্ধাকালে শিলাববর্ষণ 
করে, সেইরূপ বাপবর্ষণ করিয়া শত্রগণের ভয়াবহ 
হইয়া উঠিলেন এবং বিচরণপূর্বক সেনাগণকে 
সংক্ষোভিত করিয়া শত্রগণের অলৌকিক ভয়বর্ধন 


করিতে লাগিলেন। তাহার ভ্রাম্যমাণ রথে 
হেম-পরিক্ুতৎ চাপ পুনঃ পুনঃ জলদবিলগ* 
ব্ছ্যিতের শ্তায় লক্ষিত হইতে লাগিল। 


সাবান, প্রা নিতাবর্মপরায়ণ সেই বীর 


১। প্রথর কিরপ। ২। সুবর্ণ তুল্য উদ্দ্বল। ৩। মেমধ্যগণ্ভ। 


অমর্ববেগ”সন্তৃত ক্রবযাদগণসঙুল সৈগ্যত্রোতপরিপূণৎ, 
বারবক্ষাগহারী”, শোণিতোদফ*, গজাস্বকৃতপুলিন*, 
কবচোৎপল, মাংসপক্ক', মেদমজ্যাস্থিসৈকত*। 
উ্ীষফেন৯*, যুদ্ধমেঘাকীর্ণ**, নরনাগীস্বগহন, +, 
রথবোগপ্রবাহ**, দেহদারুসংকীর্ণ ১, রথকচ্ছপসমা- 
কুল; *,মস্তকশিলাতটশোভিতন ', রথনাগত্দোপেত ১৯ 
নানাতরণস্ৃষিত মহারধশতাবর্ত১", ধূলিতরঙ্গ”*, 
মহাবীরগ্ণণের হতর১*, ভীরুগণের ছুত্তর**, শরীর- 
শতপূ্ণ*, কন্ক-গৃধ-পরিচারিত২*। শূরসপ্সমাফীণ২+ 
জীববৃন্দ-সেবিত ছিন়ছত্রমহাহংসং , মুকুটবিহগ* 
চক্রকৃষ্ম*,  গদাকুত্তীরং*, খড়গ প্রাসমস্যৎ*, 
ভয়ানক কাক-গৃধধ ও শুগালসমূহে অধিষিতৎ৯, 
কেশশৈবালশঘ্ল**, ভীরুগণের ভর়বর্ধন নদী 
প্রবত্তিত করিলেন। সেই নদী বলবান্‌ ভ্রোণ কর্তৃক 
নিহত সহস্র সহত্র মহারথ ও অন্যাণ্য শত শত প্রাণীকে 
যম-সদনে বহন করিতে লাগিল। 

এইরূপে ভ্রোণাগর্ধয সৈশ্গগণের প্রতি তর্জন 
করিতেছেন, এমন সময়ে যুধিটির প্রভৃতি বীরণ 
চতুদদিক্‌ হইতে তাহার প্রতি ধাবমান হঈলেন। দৃঢ়- 
বিরুম কৌরবগঙ্গীয় শূরগণ চতুর্দিক হইতে তাহা- 
দিগকে গ্রহণ করিলেন। উহা! লোমহর্ষণ হইয়! 

1 

শতমায়** শকুনি সন্মুধীন হইয়া নিশিত শরসমূহে 
সারধি, ধবজ ও রথের সঠিত সহদেবকে বিদ্ধ 
করিলেন? সহদেবও ঈষৎ রোষপরবশ হইয়া শরনিকরে 
তাহার কেতু, ধন্ন, সারথি ও তুরঙ্গমগণকে ছেদিত 
করিয়া ঘষ্টি সায়কে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। শকুনি 

১৩*। দৈশ্গগণের শোণিতে প্রবাহিত নদার রপক--ক্রোধ 
জলবেগ, শৃগাল কুক,রাদ-ভক্ষিত মৈষ্ট স্রোত, বারগণ ভাঙ্গনে পতিত 
ক্ষপরেণী, রক্ত জল, স্তগীকৃত মৃত আশ গজ তট, পল্প বশ, মাংস 
কদম, মেদ মজ্জা অস্থি চড়া, উদ্টীন ফেন, মুদ্ধঘট! মেতশব্দ, বিক্ষিপ্ত 
মৃতদেহ দরগর্মতা, রথবেগ প্রধাহ, মৃতদেহ ভাসমান কাষ্ঠ, রখ সকল 
কচ্ছপ, ম্তক প্রস্তরময় তীরভাগ, রথ ও গজ হূদ, নানা আরবে 
ডাষত শত শত মহারথ আবর্ত, ধূলি তরঙ্গ। বীরগণ এট নদাঁ 
উত্তীর্ণ হতে পারে) দুর্বলগণ উত্তরণ হইতে পারে না। বড 
মৃত শরীর উ্ভাতে ভায়া বেড়ায়, শবমাংদ লোভে শকুন ও 
হাড়গিল! উহার উপর উড়িয়া বেড়ায়, শুরগণ উহার মগ, ধারগণের 
ছি ছত্র মহাহ'স, মুকুট পক্ষিপংকি, চক্র বৃহং কুণব, গদা কু্গীর, 
খড়গ ও প্রাস মংস্ত। ভীষণ কাক, শুগাঙ ও শকুন মাংস 
লোভে উহার তটে বিচরণ করে এবং মৃত্ত (সগ্সগণের কেশরাশি 
শেওলা ও খাস স্বরপ। ৩১। তাহাদিগের সনুখান হইলেন । 





৩২। বহুপ্রফার নাাভিভ-মায়াবী। 





১৮ 





গদ| গ্রহণপুরর্ষক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়৷ তদ্দার। 
সহদেবের সারথিকে রথ হইতে নিপাতিত করিলেন। 
অনন্তর ছুই মহাবলই বিরথ ও গদাহস্ত হইয়া সশূ 
পর্বতের শ্যায় সংগ্রামে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। 

প্রোণাচাধ্য দশ বাণে দ্রুপদকে বিদ্ধ করিলে 
তিনি বহু বাণে তীহাকে বিদ্ধ কারলেন। আচার্য 
পুনরায় তাহাকে ততোধিক সায়কে বিদ্ধ করিতে 
লাগিলেন। 

ভীমসেন নিশিত বিংশতি শরে বিবিংশতিকে 
বিদ্ধ করিয়া কম্পিত করিতে পারিলেন না। ইহা 
অভ প্রতীয়মান হইল। বিবিংশতি ভীমসেনকে 
সহসা অশ্শূহ, ফেতুশুন্য ও শরাসনশৃন্ত করিলে 
ভীমসেন অরাতির তাৃশ বিক্রম সহ করিতে না 
পারিয়া গদা দ্বারা তাহার সমুদয় বশীভূত অশ্বকে 
নিপাতিত করিলেন। যেমন মত্ত গজ মত্ত 
গজকে আক্রমণ করে, সেইরূপ মহাবল বিবিংশতি 
চর্ম গ্রহণ করিয়া হতাশ্ব রথ হইতে ভীমসেনের 
অভিমুখে গমন করিলেন। 

বীর্্যশালী শল্য গ্রীতিভাজন ভাগিনেয় নকুলকে 
যেন কোপিত করিবার নিমিত্ত হাস্যসহকারে লালনঃ 
করিতে করিতে শরজালে আঘাত করিলেন। 
প্রতাপধান্‌ নকুল তাহার সমুদয় অশ্ব, আতপব্র, ধ্বজ, 
সারধি ও শরাসন বিনষ্ট করিয়া শঙ্ঘনাদ করিতে 
লাগিলেন। 

ধৃইটকেতু কৃপনিক্ষিপ্ত বহুবিধ শর ছেদন করিয়া 
সগ্ততি শরে তীশ্াকে বিদ্ধ ও তিন শরে তাহার ধবজ- 
চ্হি বিনষ্ট করিলেন। কৃপাচার্য্য প্রচুর শরবর্ষণ 
দ্বারা তাহাকে নিবারণ করিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ 
করিতে লাগিলেন। 

সাত্যকি যেন হাস্য করিতে করিতে কৃতবন্ম্মার 
বক্ষস্থলে প্রথমে নারাচ, পরে সপ্ততি শর দ্বারা বিদ্ধ 
করিয়া পুনরায় অন্য শর-সমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। 
যেমন ক্রতগামী বায়ু অচলকে কম্পিত করিতে পারে 
না, সেইরূপ ভোজরাজ কৃতবন্্া স্থুনিশিত সপ্তসপ্ততি 
শরে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিয়া কম্পিত করিতে 
পারিলেন ন|। 

সেনানী* স্ুশর্্মার সমুদয় মর্দস্থান অতিমাত্র 
আহত করিলে তিনিও তোমর দ্বারা সেনানীর জক্র- 
দেশে আধাত করিলেন। বিরাট মহাবীর মতস্যগণের 








১। কগট স্েহযু্ত আমর প্রদর্শন । ২। পাণ্ডবসেনাপতি। 


সহিত কর্ণকে নিবারিত করিলেন, ইহা অন্ভুতবৎঃ 
প্রতীয়মান হইল। ইহাই সুতপুত্রের পৌরু 
যে, তিনি সন্নতপবর্ব শরসমূহে সেই দারুণ সৈগ্য 
নিরস্ত করিলেন। রাঙা দ্রুপদ স্বয়ং ভগদত্বের সহিত 
সমরে মিলিত হইয়াছিলেন? তাহাদিগের অদ্ভুতবৎ 
যুদ্ধ হইয়াছিল। ভগদত্ত নতপর্র্ব শরসমূহে রাজা 
ভ্রুপদকে সারথি, ধ্বজ ও রথের সহিত বিদ্ধ করিলে 
দ্রুপদ কুদ্ধ হইয়া জানতপর্্ধ শর দ্বারা মহারথ ভগ- 
দত্তের বক্ষাস্থলে আঘাত করিলেন। যোদ্ধুবর অন্- 
বিশারদ ভূরিশ্রবা ও শিখণ্ডী ভূতগণের ত্রাসঙ্নন 
যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বীর্ধ্যবান্‌ ভূরিশ্রবা সায়কসমূহে 
মহারথ শিখন্তীকে আচ্ছন্ন করিলে শিখণ্ডী কুদ্ধ 
হইয়! নবাত সায়কে তূরিশ্রবাফে কম্পিত করিলেন। 
ভীষণকণ্মা, মায়াবী, গবিবত, রাক্ষস ঘটোৎ্কচ ও 
অলমুষ পরস্পর জয়ার্থী হইয়া মায়া প্রকটনপূর্বক 
অতি অদ্ভুত যুদ্ধ করিয়া সাতিশয় বিশ্ময় উৎপাদণ- 
পূর্বক অস্তহিতৎ হইয়া বিচরণ করিতে লাগিল। 
যেমন দেবান্থর-যুদ্ধে মহাবল বল ও ইত্্র পরস্পর যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন, সেইরূপ চেফিতান অনুবিন্দের সহিত 
অতি ভৈরব* যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যেমন 
বিষ হিরণ্যাক্ষের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ 
লক্দুণ ক্ষতভ্রদেবের সহিত ভয়ানক যুদ্ধ আন্ত 
করিলেন। 

অনন্তর মহাবল হাদ্দিক্য তবরাস্থিত ও যুদ্ধাকাউক্গী 
হইয়া যথাবিধি কল্লিত প্রচলিতাশ্বরথে* আরোহণ- 
পূর্বক অভিমন্ুর অভিমুখে গমন করিয়া পিংহনাদ 
করিতে লাগিলেন। অরিন্দম অভিমনুযু তাহার 
স হত অতি ভয়ানফ যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। হাদ্দিক্য 
শরনিকরে অভিমন্্ুকে আচ্ছন্ন করিলে অভিমন্যু 
তাহার ধ্বজ, ছত্র ও অশ্বগণকে ভূতলে নিপাতিত 
করিলেন। হাদ্দিক্য অন্য সাত শরে অভিমন্থাকে 
ও পাঁচ শরে তাহার অশ্বগণকে ও সারথিকে বিদ্ধ 
করিয়া কৌরব-সেনাগণের হর্যবর্ধীপুর্বক সিংহের 
ম্যায় মুহুমুছঃ শব্দ করিতে লাগিলেন। অভিমন্থ্য 
হা্দিক্র প্রাণর শর গ্রহণ ফরিবামাত্র হাদদিক্য 
চেই ঘোরদর্শন শর সন্ধিত' হইয়াছে জানিয়া ছুই 
শরে তাহার সশর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 





পরবীরহা! অভিমন্যু সেই ছিন্ন ধনু পরিত্যাগ করিয়া 





১। আশ্চর্যের জ্কায়। ২। অনৃষ্ত। ৩। তযঙ্কর। | ক্রুত- 
গামী অন্ববাহিত রখে। ৫ ধমুযোজিত। 


ভ্রোপপর্বব ১৯ 





চর্দ ও নিশিত খড়া ধারপপূর্বক শোভ! পাইতে 
লাগিলেন এবং সেই খড়া ঘূর্ণায়মান করিয়া 
অনেক ভারাশোভিত সেই চশ্ ছারা কৃতহস্তের * ম্যায় 
আত্মবীর্ধ্য প্রদর্শনপুর্র্বক ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। 
তিনি অসিনচর্শা গ্রহণ করিয়া একবার ঘূর্ণায়মান, 
এফবার উ্দে ভ্রাম্যমান, এক্কবার কম্পিত ও একবার 
উত্থাপিত করাতে অসিচর্নর প্রভেদ দৃষ্টিগোচর হল 
না। অনন্তর তিনি দিংহনাদ-সহকারে হান্দিক্যের 
রথেষায় লক্ষ প্রদানপূর্বক রথে আবোহণ ও তাহার 
ফেশকলাপ গ্রহণ করিয়া পদাধাতে সারথিকে নিহত 
করিলেন, খড়গাঘাতে ধ্বজচ্ছেদন করিলেন এবং গরুড় 
যেমন সমুদ্রফে ক্ষোভিত করিয়া সর্পকে নিক্ষিগ্ 
করিয়াছিল, সেইরূপ অভিমন্যু তীহাকে নিক্ষেপ 
করিলেন। তখন পাধিবগণ বিগলিতকেশ পৌরবকে 
সিংহ কর্তৃক পাত্যমানৎ বৃষভের ন্যায় বোধ করিতে 
লাগিলেন। 

জয়দ্রথ পৌরবকফে অনিমন্থ্ার বশবন্তী, অনাথবৎ 
আকৃষ্যমাণ ও নিপাতিত অবলোকন করিয়া ক্রুদ্ধ 
হইয়া উঠিলেন এবং সিংহনাদসহ, ময়ুরাঙ্কিত, কিছ্কিণী- 
শত-শোভিত জাল-পরিবেষ্টিত চর্ম ও খড়গ গ্রহণ 
করিয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। অভিমন্থ 
জয়দ্রথকে দর্শন করিয়া পৌরবকে পরিত্যাগপূর্বক 
তুর্ণ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া শ্ঠেনবত নিপতিত 
হইলেন শক্রগণের নিক্ষিপ্ত প্রাস, পট্টিশ ও 
নিস্ত্ংশ-দকল খড়া' দ্বারা ছেদিত ও চর্ম দ্বারা প্রতি- 
হত করিতে লাগিলেন এবং স্বপক্ষ সৈম্যগণকে স্বতৃষ্জ- 
বীর্য প্রদর্শনপূর্র্বক সেই মহাখড়া ও চর্ম উদ্ধত করিয়া 
শার্দল যেমন কুঞ্জরের প্রীতি গমন করে, তদ্রুপ 
[পিতার অত্যন্ত বৈরী বৃদ্ধক্ষজরনন্দন জয়দ্রথের অভি- 
মুখে পুন্্বার গমন করিলেন। যেমন ব্যাস্ত ও 
সিংহ নখন-দন্ত দ্বারা পরস্পর প্রহার করে, তন্রপ 
তাহারা উভয়ে উয়কে প্রাপ্ত হইয়া হষ্টচিতে খড়গ 
দ্বারা প্রস্পর গ্র্ার করিতে লাগিলেন। কোন 
ব্যক্তিই অসিচর্ন্মের সম্পাতে, অভিঘাতে ও নিপাতে 
সেই নরসিংহ্ঘয়ের প্রভেদ উপলদ্ধি করিতে পারিল 
না। উভয়ের অবক্ষেপণ্, শস্ত্ান্তর-নিদর্শন*ৎ এবং 
বাহ্ান্তর নিপাত নিধিবশেষ লক্ষিত হইতে লাগিল। 

১। প্রয়োগবিষয়ে পরিপক্কের পাক! হাতের। ২। পাতিত। 
৩। নিষ়্েপতন| ৪। উভয়ের অস্ত্রের অবকাশ। ৫| বাহিরে 
ও অন্তরে নিক্ষেপ। 





সেই ছুই মহাত্মা যখন বা ও অভ্যন্তর-পথে বিচরণ 
করিতে আর্ত করিলেন, তখন তাঁহারা সপক্ষ পর্ববতহৎ 
প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। অনন্তর যশন্থী 
অভিমন্ু খড়া নিক্ষেপ কফরিবামাত্র জয়রথ তাহার 
চরণে খড়গাঘাত করিলেন। সেই »হাথড়া অভিমন্তুর 
্ম্স্থিত স্বর্ণপাত্রর অভান্তরে সংলগ্ন ও জয়রথ কর্তৃক 
বলপুর্ধবক কম্পিত হওয়াতে ভগ্ন হইল। দেখিলাম, 
জয়দ্থ স্বায় খড়া ভগ্ন হইয়াছে জানিয় প্ুতগতিতে 
ছয় পদ গমন করিয়া নিমেষমাত্রেই পুনরায় রথে 
মারোহণ করিলেন; এ দিকে অভিমন্য সমরমুক্ত 
হহয়া উত্তম রথে অবস্থান করিলে সমস্ত ভূপতিগণ 
তাহাকে চতুর্দিকে বেষ্টন করিলেন। মহাবল 
অজ্জুননন্দন চণ্ম ও খড়গা ঢরক্ষিপ্ত করিয়া জয়দ্রথের 
প্রতি দৃষ্টিপাতপৃব্বক সিংহনাদ করিতে লাগ্িলেন। 


হ'দ্দিক্য জয়দরথ প্রমুখ কৌরব-পরাজয় 


ভাক্ষরর যেমন ভূবন সন্ভাপিত করেন, পরবীরহ! 
অভিমন্থ্য পিছ্ুরাজকে পরাজিত করিয়া তাহার 
সৈগ্তগণকে সেইরূপ পরিতাপিত করিতে লাগিলেন। 
শল্য তাহার উপর লৌহময়, কনকভৃষণ অতি 
ভীষণ, অগ্নিশিখার ম্যায় প্রদীপ্ত শক্তি নিক্ষেপ 
করিলেন। গরুড় যেমন পতনোস্মুখ পঙ্ঙ্গকে গ্রহণ 
করে, অ'ভমন্যু সেইরপ লক্ষগ্রদানপূর্রবক সেই 
শক্তি গ্রহণ কারয়া ফেলিলেন। রাজগণ সেই 
অমিততেজার ক্ষিপ্রকারিতা ও বলবত্তা অবগত 
হইয়া সকলে এককালে সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। 
অনন্তর পরবীরহা অভিমন্য শলোর প্রতি সেই 
বৈদুর্যাখঠ্তি শক্ত পরিত্যাগ করিলেন। নির্দোক 
মুক্ত ভূ্মঙ্গ »দূশ শক্তি শল্যের রথে প্রবেশ 
করিয়া তাহার সারথিকে নিহত ও রথ হতে 
নিপাতিত করিল। অনন্তর বিরাট, ক্রুপদ, 
ধষ্টকেতু, যুধিষটির, সাত্যকি, কৈফেয়, ভীম, ধৃষ্টায়, 
শিখণ্ী, নকুল, সহদেব ও ড্রৌপদীর পুণ্রেরা 'সাধু 
সাধু বলিয়! চীৎকার ফরিতে লাগিলেন। নানাবিধ 
বাগশব্দ ও বিপুল সিংহনাদ সমূখ্িত হইতে লাগিল? 
উহা শ্রবণ করিয়া সমরে অপরাধুখ অভিমন্ত্যু সাতি- 
শয় প্রফুল্ল হইলেন। যেমন জলদজাল পর্বহুকে 
আচ্ছন্ন করে, আপনার পুত্রগণ শক্রর ঈদৃশ বিজয়- 
লক্ষণ স্থ করিতে না পারিয়া সহসা চতু্দিক্‌ হইতে 
শরনিকরে সেইরূপ আকীর্ণ করিলেন। শক্রনিপাতন 


চু 





শল্য টান পরাভবে ক্রোধপরতন্্ব হইয়া তাহা- 
দিগের প্রিয়াগরণবাসনায় সুভদ্রান্দনকে আক্রমণ 
করিলেন।” 


পঞ্চদশ অধ্যায় 
ভীম-শল্যেন গদাযুদ্ধ 


ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সগ্য়! তোমার কথিত্ত 
বহুবিধ বিচিত্র ছন্দ যুদ্ধ শ্রবণ করিয়া চক্ষুম্থান্‌ ব্যত্তি- 
গণকে ধন্য বোধ করিতেছি। মানবগণ কুরু ও 
পাগুবগণের দেবাম্থরোপম যুদ্ধ আশ্চর্য্য বলিয়া 
কীর্তন করিবেন। আমি এই উংকষ্ট যুদ্ধ শ্রবণ 
করিতেছি বটে, কিন্ত ইহাতে আমার তৃথ্থি হইতেছে 
না; অতএব আমার নিকটে শল্য ও অভিমন্যুর যুদ্ধ 
কীর্তন কর।” 

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ ! শল্য সারথিকে 
ব্যাপাদিত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া! লৌহময় গদা 
উৎক্ষিপ্ত করিয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। 
ভীমসেন তীহাকে প্রদীপ্ত কাল।নলের শ্যায়, দণ্ডহস্ত 
ষমের শ্যায় অবলোকন করিয়া বৃহৎ গদা গ্রহণপুর্র্বক 
অতিবেগে গমন করিলেন; অভিমন্তযুও বজ্জতুল্য 
মহাগদা ধারণ করিয়া “আইস, আইস, বলিয়া 
শলাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। প্রতাপবান্‌ 
ভীমসেন যত্ুপুর্বক অভিমন্যুকে নিবারিত করিলেন 
এবং শল্যের নিকট গমন করিয়া অচলের ম্যায় 
অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেইরূপ মহাবল 
মদ্ররাজও ভীমসেনফে অবলোকন করিয়া বুগ্রের 
অভিমুখগামী শার্দুলের যায় তাহার অভিমুখে গমন 
করিলেন। অনন্তর তৃরধ্যনিনাদ, সহস্র সহস্র শখ- 
ধ্বনি, পিংহনাদ ও ভেরী সমুহের মহাশব্দ হইতে 
লাগিল এবং পরম্পরের অভিমুখে ধাবমান পাগুব ও 
কৌরবগণের শত শত “সাধু সাধু” শব সমুখিত হইল। 
সমরে শল্য ঠিন্ন কেহই ভীমসেনের বেগ সহা করিতে 
সমর্থ হয় না; মেইরূপ ভীম ভিন্ন কোন ব্যক্তিই 
মহাত্মা মন্্রীধিপের গদাবেগ সহা করিতে পারে না। 
্র্ণপট্টসংযুক্ত সফল লোকের হর্যজনন বৃহত গদা 
ভীম ফর্তৃক উৎক্ষিপ্যমাণ হইয়া প্রচ্ছলিত হইতে 
লাগিল এবং শল্য বিভীগক্রমে মণ্ডলাকারপথে বিচরণ 
করাতে তীহার গদাও মহাবিছ্যুতের হ্যায় শোভা 


মহাভারত 








ধারণ হাড় ই মই বৃষতঘয়ের শ্যায় দি 
গদারপ শৃঙ্গে সুশোভিত হইয়া গর্ন-সহফারে 
মগ্ডল-গতিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। মণ্ডল 
গঠিতে ও গণাপ্রহারে উভয়ের তুল্যরূগ যুদ্ধ হইতে 
লাগিল। মদ্্রোজের মহতী গদা ভীম কর্তৃক আহত 
হওয়াতে অগ্রিশ্িধা সহকারে অতি ভীষণ হইয়! 
আশু বিশীর্ণ হইল এবং ভীমসেনের গদাও শল্য 
কর্তৃক আহত হইয়া বর্ধা-প্রদোষে১ খগ্ঠোত-পরিবৃত 
বৃক্ষের ম্যায় শোভ! ধারণ করিল। মদ্ররাজ-নিক্ষিগ্ত 
গদা! আফাশমগ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া মুহুম্মুঃ 
সুতাশন উৎপাদন করিতে লাগিল এবং ভীমসেনের 
গদা শত্রর প্রতি প্রযুক্ত হইয়া পতন্তীৎ মহোক্কার 
গ্যায় শল্যের সৈগ্গণকে সন্তাপিত করিল। সেই 
উভয় গদাই পরস্পর সংযুক্ত হইয়া নিশবসস্তীৎ নাগ- 
কণ্যার হ্যায় অনল বিসর্জন করিতে লাগিল। যেমন 
ছুই মহাব্য।ঙ্র নখ দ্বারা এবং ছুই মহাগজ দশন ছ্বারা 
পরস্পর আক্রমণ ফরিয়া বিচরণ করে, সেইরূপ শল্য 
ও বুফোদর উভয় গদা দ্বারা পরস্পর আক্রমণ করিয়! 
বিচরণ করিতে লাগিলেন। 

অনন্তর ছুই মহাত্মা ক্ষণমান্রে মহাগদার আঘাতে 
রুধিরমিক্ত হইয়া! কুস্থুমিত ফিংশুক-তরুর নায় দৃষ্টি- 
গোচর হইলেন। সেই নরসিংহছয়ের গদাঘাতজনিত 
মহাশব সকল দিকে বজ্রধবনির হ্যায় আুবণগোচর 
হইতে লাগিল। পর্বত যেমন বিদীর্ণ হইলেও 
কম্পিত হয় না, সেইরূপ ভীমসেন শল্য কর্তৃক গদা 
দ্বারা বাম ও দক্ষিণ উতয় পার্শে আহত হইয়াও 
কম্পমান হইলেন না! এবং মহাবল শল্যও ভীম- 
সেনের গদাবেগে তাড্যমান হইয়াও ধৈ্য্যবশতঃ 
বজসমূহে আহত পর্বতের গ্যা় অবস্থান ফরিতে 
লাগিলেন। মহাবেগশালী মাঙঙ্গসদৃূশ উভয় বীরই 
গদ| উন্নমিত করিয়া উভয়ের প্রতি পর্তিত হইলেন, 
পুনরায় অস্তরমার্গে* অবস্থানপুর্ধক মগ্ুলগতিতে 
বিচরণ করিতে আরস্ত করিলেন ; পরে সহসা লক্দ্ষ- 
প্রদানপুর্বক অষ্ট পদ গমন করিয়া সেই লৌহদণ্ড 
দ্বারা পরস্পর আঘাত করিতে লাগিলেন। এইরূপে 
উভয় বীর পরস্পরের বেগে ও গদাঘাতে নির্ভর- 
নিগীড়িত হইয়া ইন্্রধ্বজের গ্যার ক্ষিতিতলে যুগপৎ 
নিপতিত হইলেন। 


ও ১. বর্ধাকালীন সন্ধা মময়ে। ২। পতনোস্ুখ। ৩। গঞ্জমান!। 
8 । রজভূমির মধ্য্থলে। 


অনন্তর মহারথ কৃতবর্্মী বিহ্বল ও পুনঃ পুনঃ 
নিশ্বসস্তঃ শল্যের নিকট অবিলাম্ব উপস্থিত হইলেন 
এবং তাহাকে গদ! দ্বারা নিতান্ত নিপীড়িত ও বিচে 
বিষধরের গ্যায় মুচ্ছাভিভূভ নিরীক্ষণ করিয়া শব 
স্বরথে আরোপিত করিয়া সংগ্রাম হইতে অপবাহিতং 
করিলেন। অনন্তর মন্তবৎ বিহ্বল, বীর্য্যশালী, 
মহাবান, গদাহস্ত ভীমসেন নিমেষমাত্রে পুনরায় 
উদিত হইয়াছেন, অবলোকন করিলাম। আপনার 
পুত্রগণ মদ্রাধিপতিকে পরাম্মুখ নিরীক্ষণ করিয়া 
হস্তী, অশ্ব ও রথের সহিত কম্পিত হইয়া উঠিলেন। 
জয়শালী পাগুবগণ ফর্তৃক গীড্যমন ফৌরবসৈল্যগণ 
ভীত হইয়া বাতনোদিত* জলদজালের হ্যায় চতুদ্দিকে 
পলায়ন করিল। মহারথ পাণগুবগণ ধার্তরাইট্রগণকে 
পরাঞ্জিত করিয়া দীপামান অগ্নির ম্যায় শোভা ধারণ 
করিলেন, হযিত হইয়া উচ্চন্বরে সিংহনাদ ও শখনাদ 
করিতে লাগিলেন এবং ভেরী, মৃদ্গ ও আনক-সকল 
বাদিত করিতে আরস্ত করিলেন।” 





যৌড়শ অধ্যায় 
কৌরবপক্ষীয় বৃুধসেনসহ পাগুব-যুদ্ধ 


সপ্তয় কহিলেন, “হে মহারাজ ! বী্ধ্যবান্‌ বুষসেন 
আপনার সৈম্ভগণকে ছিন্ন-ভিন্ন নিরীক্ষণ করিয়া 
একাকী অস্ত্রমায়া প্রকটনপুর্বক তাহাদিগকে রদ] 
করিতে লাগিলেন। বৃগসেন বিনির্ধুক্ত শরনিফর 
মনুষ্য, অশ্ব, রথ ও হস্তিগণফে বিদীর্ণ করিয়া দশদিকে 
বিচরণ করিতে লাগিল। তীহার সহস্র সহস্র 
মহাবাণ গ্রীষ্মকালীন দিবাকর-কিরণের ম্যায় প্রদীন্ত 
হইয়া বিচরণপূর্ক রথী ও সাদিগণকে নিপীড়িত 
করিয়া বাতভগ্র ক্রমের শ্থায় সহসা ভূমিতলে 
নিপাতিত করিল। মহারথ বৃষসেন শত শত ও 
সহ সহস্র অঙ্থদল, রথশ্রেণী ও গজযুথকেও 
নিপাতিত করিলেন। 


বৃষসেনপ্রমুখ কৌরব পলায়ন 


ডূপতিগণ বৃষসেনকে একাকী অভীতবত* সংগ্রামে 
বিচরণ করিতে দেখিয়া সকলে একত্র হইয়া তাহাকে 


১) নিশা তাগকারী। ২। অপসারিত ৩। বাযচালিত। 
৪ । নিভীকের মত। 








প্রোগপর্বব 





১ 
চতুদ্দিকে বেষ্টন করিলেন। নকুলনদ্দন শতানীক 
বৃষসেনের সম্মুখীন হুইয়া মর্দভেদী দশ নারাচে 
তাহাকে বিজ্ধা করিলেন। বুষসেন শতানীকের 
শরামন ও কেতু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 
দ্রৌপদীর অস্তান্য পুভ্রগণ শতানীকের নিফটব্তী 
হইবার বাসনায় গমন করিয়া শী শরসমূছে 
বৃুষসেনফে অদৃশ্য করিলেন। যেমন অলদজাল 
পর্বঙ্তকে আবৃত করে, সেইরূপ অশ্বখাম! গ্রভৃতি 
রধিগণ নানাবিধ শরে মহারথ দ্রৌপদেয়গণকে শজ 
আচ্ছন্প করিয়া ধাবমান হইলেন। পুজ্রবংসল 
পাগুবগণ এবং পাঞ্চাল, ফৈকেয়, মৎস্য ও স্ষ্য়গণ 
্বরান্িত ও উগ্ভতায়ধ হইয়া তীহার্দিগকে গ্রহণ 
করিলেন। অনন্তর দানবগণের সহিত দেবগণের 
ুদ্ছের হ্যায় ফৌরবগণের সহিত পাণুবগণের ঘোরতর 
লোমহর্ষণ মংদৃযুদ্ধ হইতে লাগিল। পরস্পর- 
বিরোধী বীর্যশালী পাণুব ও ফৌরবগণ ক্রুদ্ধ 
হইয়া পরস্পর অধলোকনপূর্বক এইরূপ যুদ্ধ 
আরম্ভ করিলেন। সেই সকল অমিততেজ। বীরের 
শরীর রোষবশতঃ আকাশে যুদ্ধা্থী পক্ষী ও সর্পের 
শরীরের ম্যায় নয়নগোচর হইতে লাগিল। রণক্ষেত্র 
উভয়পক্ষীয় ভীম, কর্ণ, কপ, দ্রোপ, অশ্বখামা, ধৃষ্টত্যুম 
ও সাত্যকি দ্বারা প্রলয়কালীন সমুদিত সূর্য্যের ্তায় 
দীপ/মান হইল। দেবগণের সহিত দ্লানবগণের 
সমরের ন্যায় পরস্পরগ্রহারাঃ মহাবলগণের সহিত 
মহাবলগণের তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। অনস্তর 
ফৌরবগক্ষীয় মহারথগণ পলায়ন করিলেন। যুধিষ্ির- 
সৈম্যগণ কৌরবসৈম্যগণকে বধ করিতে লাগিল। 
প্রোণাচার্যধা কৌরব-সেম্যগণকে ভগ্ন ও শক্রগণ 
কর্তৃক অতিমাত্র ক্ষতবিক্ষত নিরীক্ষণ করিয়া 
কহিলেন, “হে শৃরগণ | পলায়ন করিবার প্রয়োজন 
নাই।' অনন্তপ শোণাঙ্বং দ্রোগাচাধ্য চতুদ্দিশ 
হস্তীর ্যায় পাণুবসৈম্যে প্রবেশপূর্ব্বক যুধিঠিরকে 
আক্রমণ করিলে যুধিষ্ঠির কন্কপ«্-শোডিত শর- 
নিকরে তাহাকে বিঘ। করিতে লাগিলেন। দ্রোণ 
সন্বর তাহার শরাসন ছেদন করিয়া তাহার 
প্রতি ধাবমান হইঙ্জেন। বেলা যেমন সমুদ্রকে 
ধারণ করে, পাগলগণের যশস্কর চক্ররক্ষক কুমার 
সেইরূপ আগচ্ছমান দ্রোণফে ধারণ করিলেন। 
ঘিজ্রেষ্ঠ দোণকে কুমার কর্তৃক নিবারিঙ দেখিয়া 


১1 পরম্পর আহাতকারী। ২। রতবর্ণ জঙ্বে আঁরট। 








২২ | মহাভারত 


সকলে গিংহনাদ ও সাধুবাদ ফরিতে লাগিল। 
মহাবল কুমার ক্রুদ্ধ হইয়া সায়ক দ্বারা দ্রোা- 
চার্য্ের বক্ষ:স্থলে আঘাত করিলেন এবং কৃতহস্ত 
হইয়া অবিশ্রান্তভাবে অনেক সহত্র শরে তাহাকে 
নিবারণ করিয়া মুহম্ুছঃ সিংতনাদ করিতে 
লাগিলেন। 


পাঞ্চাল রাজকুমার বধ 


আপনার সৈগ্ঠগণের রক্ষাকর্তা দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণা- 
চাঁধ্য শৌর্যশালী, আর্্যব্রত মন্ত্রে ও অস্ত্রে কৃত- 
নিশ্চয়, চক্ররগ্ষক কুমারকে বিনষ্ট করিলেন, তিনি 
সৈল্গগণের মধ্যস্থলে আগমন করিয়া সকল দিকে 
বিচরণপূর্বক দ্বাদশ বাণে শিখপ্তীকে, বিংশতি বাগে 
উত্তমৌক্জাকে, পাঁচ বাণে নকুঙ্গকে, সাত বাণে 
যুধিিরফে, তিন ত্তিন বাণে দরৌপবেয়দিগকে, পাঁচ 
বাণে সাত্যকিকে ও দশ শরে বিরাটকে বিদ্ধ করিয়! 
প্রাধান্তামুদারে অন্যান্ত যোদ্ধগণফে আক্রমণ- 
পূর্বক বিক্ষোভিত করিলেন এবং যুধিষ্টিরকে গ্রহণ 
করিবার বানায় তাহার অভিমুখীন হইলেন। 
যুগন্ধর মহারথ, জাতক্রোধ, বাতোন্চুত সাগরসদৃশ 
ভারদ্বাজকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। দ্রোগা- 
চাধ্য সন্নতপর্ধ্ষ শরনিকরে যুর্ধিষ্টিরকে বিদ্ধ করিয়া 
ভ্প দ্বারা যুগন্ধরকে রথনীড় হইতে নিপাতিত 
করিলেন। 


দ্রোণ-অর্জদুন যুদ্ধ__দ্রোণ কর্তৃক ব্যাত্রদত্ত বধ 


অনন্তর বিরাট, ক্রপদ, কৈকয়গণ, সাতাফি, 
শিবি, পাঞচাল, ব্যাম্রদতত। বীর্যবান্‌ সিংহসেন ও 
অন্যান্য বছ বীর যুধিষ্টিরফে রক্ষা! করিবার বাসনায় 
ভূরি ভুরি সায়ক নিক্ষেপ করিয়া ভ্রোগাচার্যের পথ 
রোধ করিলেন। পাঞ্চাল্য ব্যাত্দত্ত পঞ্চাশত নিশ্রিত 
সীয়কে ভ্রোণাচাধ্যকে বিদ্ধ করিলে লোক সকল 
চীহকার করিতে লাগিল। সিংহসেনও হষ্ট হইয়া 
সহন! অগ্যাসন্ত মহারথফে বিত্রাসিত করিয়া দ্রোগা- 
চার্ধ্যকে বিদ্ধ করিয়া! হান্য করিতে লাগিলেন। 
অনন্তর বলবান্‌ দ্রোণাচার্ধ্য নয়নযুগল বিদ্ফারিত 
ও শরাসন-জ্যা মাজ্দিত করিয়া সিংহনাদসহকারে 
তাহাকে আক্রমণপুর্্বক ছুই ভল্ল দ্বার তাহার ও 


ব্যাদত্বের কুগুলসনাথ মস্তক ছেদন করিলেন এবং : 


শরসমূছে পাগুবদিগের মহারথগপকে বিমদ্দিত করিয়া 





যুধি্িরের রখসমীপে অস্তফের গ্যায় অবস্থান করিতে 
লাগিলেন। যত্তব্রত ভ্রোণাচাধ্য সন্নিহিত হইলে 
যুধিষটিরের সৈচ্যমধ্যে “রাজা নিহত হইলেন এই 
মঙ্গাশ সমুশিত হইল। আপনার সৈনিকগণ 
দ্রোণের বিক্রম অবলোকন করিয়া কহিতে লাগিলেন, 
'অসথ যুদ্ধে রাজা ছূর্ধ্যোধন কৃতাঁথ হইবেন; প্রোগাচাধ্য 
এই মুহূর্তেই যুধিটিরকে গ্রহণ করিয়া হষ্টচিত্তে 
আমাদিগের ও দৃর্ধোধনের সমীপে আগমন করিবেন, 
তাগতে সন্দেহ নাই।” 

কৌরব-সৈম্গণ এইরূপ জল্পনা করিতেছেন, এমন 
সময় মহারথ অজ্জুন শোধিত-জল, রথাবর্ত, শুরগণের 
অস্থি ও শরীরে আফীর্ণ, প্রেতকুলাপহারী১, শরজাল- 
ফেনময় মহানদী প্রবন্তিত ও রথঘোষে চতুরদিক্‌ 
নিনাদিত করিয়া সেই ভয়ঙ্কর নদী উত্তীর্ণ হইয়া 
কৌরবগণকে বিদ্রাবিত করিয়া মহাবেগে আগমন 
করিলেন। মহাবীর অঙ্জুন দ্রো-সৈল্যগণকে যেন 
বিমোহিত করিয়া! শরঞজজালে আচ্ছাদনপূর্বক মহসা 
আক্রমণ করিলেন। যশম্বী ধনঞ্জয় এরূপ সন্বর 
শরক্ষেপণ ও সন্ধান করিতে লাগিলেন যে, তাহার 
অবকাশ কাহারও নয়নগৌচর হইল না। অনন্তর 
ধনগ্তয় কৃত শরান্ধকারে না দিক্‌, না! অন্তরীক্ষ, না 
বর্গ, না মেদিনী ফিছুই আর দৃষ্টিগোচর হইল না 
বোধ হইল যেন, সমুদয়ই বাণময় হইয়া গিয়াছে। 
এই সময় দিবাকর ধুলিপটলে সমাচ্ছন্ন ও আন্তমিত 
হইলেন; নুতরাং কে সু কে অমিত্র, ইহা! অবগত 
হইবার আর ফাহারও সামথ্য রহিল না। 

অনন্তর দ্রোণ, দূর্যোধন প্রভৃতি সকলে অবহার+ 
করিলে অঞ্জন শক্রগণকে ভীত ও যুদ্ধপরান্মুখ 
জানিয়। স্বসৈম্তগণফে অবহারার্৫থ আদেশ করিলেন। 
খধিগণ যেমন সূধ্যের স্তব. ফরেন, পাণুব, স্গ্য় ও 
পাঞ্চালগণ হষ্টচিত্তে সেইরূপ মনোজ্ঞ বাক্যে তাহার 
স্তব করিতে লাগ্গিলেন। এইরূপে ধনঞ্জয় বাহ্থ্‌- 
দেবের সহিত শত্রগণকে পয়াজিত করিয়া হষটচিত্ত 
সৈম্যগণের পশ্চাতে সারযুক্ত, ইন্্রনীলমণি, সুবর্ণ, 
রৌপ্য, হীরক, প্রবাল ও স্ফটিকখচিত রথে 
নক্ষত্ররাজিত আফাশস্থিত চন্দ্রমার হ্যায় শোভমান 
হইয়া স্থশিবিরে গমন করিলেন। 

দ্রোণাভিষেকপর্ববাধ্যায় সমাপ্ত । 


________ াঁুঁঁ্্া্া 
১ আয়ুহ্রপপুর্বক জীবগণের মরণকারক | ২। যুদ্ধ বন্ধ 
ঘোষণা-বিশ্রীম। 





সগ্তদশ অধ্যায় 
ংশপ্তকবধপর্ববাধ্যায়-_ ব্রণের ছুর্য্যোধনাশ্বাস 


সগ্চয় ফহিলেন, “মহারাজ! অনন্তর উভয়পন্সীয় 
সেনাগণ শিবিরে প্রবেশ করিয়া স্ব স্ব ভাগে ও স্ব ্থ 
গুলে গ্যায়ামুসারে বাস করিতে লাগিল। মহাবীর 
দ্রোণ সৈশ্যগণের অবহার করিয়া! রাজা ছূর্য্যোধনফে 
অবলোকনপূর্বক লঙ্ভিতমনে কহিলেন, 'মহারাজ | 
আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, অজ্জুন থাকিতে দেব- 
গণও ধর্মরাজ যুধিষ্টিরকে গ্রহণ করিতে সম্থ 
হইবেন না। তোমরা দৃঢ়তর যত করিয়াছিলে, 
তথাপি ধনগ্জয় সেই কাধ্য লমাপন করিয়াছেন? 
অতএব আমার বাক্যে অণুমাত্র সন্দেহ করিও না; 
কৃষ্ণ ও অর্জুন উভয়েই অজেয়। অতএব ফোনমতে 
অঞ্জুনফে অপসারিত করিতে পারিলে আজি যুধিষ্টির 
তোমার বশবর্তী হইবেন। এক্ষণে অন্য কোন 
বীরফে যুদ্ধের নিমিত্ত আহ্বান কর; তিনি অর্জুনকে 
ুদধার্থ স্থানান্তরিত করিলে যুদ্ধস্থলে অজ্জুন তাহাকে 
পরাজিত ন! করিয়া কখনই প্রবিনিবৃত্ত হইবে না; 
আমি সেই অবসরে পাগুব-সেনা ভেদ করিয়া 
ৃষ্টছ্য়ের সমক্ষেই ধর্দরাজ যুধিষ্টিরকে গ্রহণ 
করিব। যদ্দি যুধিির অঞ্জনের অনবস্থানকালে ১ 
আমাফে নিরীক্ষণপুর্ক সংগ্রামে পরামুখ না 
হয়েন, তাহা হইলে তাহাকে গৃহীত বিবেচনা 
করিবে। হে মহারাজ! আজি এইরূপে ধর্ম্মরাজ 
যুধিটির ও তাঁহার অনুচরগণকে তোমার বশংবদ 
করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই ।, 


অর্জুন-বধে সুশম্মাদির প্রতিজ্ঞা 


ত্রিগর্তাধিপতি দ্রোণবাক্-শ্রবণানম্তর ভ্রাতৃগণ- 
মমভিব্যাহারে রাজা দুর্ধ্যোধনকে কহিলেন, 'মহা- 
রাজ! অজ্ঞুন বারংবার আমার্দিগকে পরাড়ত 
করিয়াছে, আমর! নিরপগাধ, কিন্তু সে আমাদের 
নিকট অপরাধ করিয়া থাকে । আমরা সেই সকল 
নানাপ্রকার পরাব স্মরণ করিয়া রোষানলে 
নিরন্তর দগ্ধ হইয়া থাকি; রজনীযোগে কিছুতেই 
নিদ্রান্থখ অনুভব করিতে সমর্থ হই না। সে 
অন্্রষ্পন্ন হইয়। ভাগ্যবশতঃ আমাদিগের দৃষ্টিগোচর 


ছে আমরা জাল তলা দানার 


১। অন্পাস্থিতি সময়ে । 


ফ্বোগপর্বব 


তত 





হিগ্তকর ও আমাদের যশস্কর কার্ধ্যানুষ্ঠান করিব, 


- আমরা রগক্ষেত্রের বহির্ভাগে গমন করিয়া তাহাকে 


সংহার করিব। আজি পৃথিবী অর্জুনশূচ্য বা ত্রিগর্ত- 
শৃন্ত হইবে, আমি সত্যপ্রতিজ্ঞা করিতেছি, ইহা 
কখনই মিথ্যা হইবে না।” 

পরস্থলাধিপতি ত্রিগর্ত সশপ্্মা সত্যরথ, সত্যংন্্া, 
সত্যত্রত, সত্যেধু ও সত্যকণ1-_এই পাঁচ ভ্রাতা এবং 
অযুত রথসমভিব্যাহারী মাবেলক, ললিথ ও মদ্রক- 
গণের সহিত নানা জনপদ হইতে সমাগত উৎকষ্ট 
অযুত রথসমভিব্যাহারে এবং মালব তৃথ্ডিকেরগণ 
তিন অযুত রথ লইয়া শপথ কারবার নিমিত্ত 
উপস্থিত হইলেন। অনন্তর সকলে হুতাশন আনয়ন 
ও পৃথক্‌ পৃথক্‌ স্থাপিত করিয়া কুশচীর১ ও বিচিত্র 
কঝচ ধারণ করিলেন; পরে সেই মহাত্মা! 
ঘুতান্ত মৌবরবী-মেখলালম্কৃত, সহত্র-শত-দক্ষিণাসম্পন্ 
যাজ্রিক, পুজরসমবেত, পুণ্যলোকলাভের যোগ্য, 
কৃতকৃত্য, জীবিত-নিরপেক্ষ, যশ ও বিজয়লাভাথী 
এবং ব্রহ্মচধ্যপ্রম়খ শ্রাতিবিহিত, ভূরিদক্ষিণ যজঃ 
দ্বারা প্রাপ্য লোক সমুদয়লাভে সমুতহক হইয়া 
গ্রামে ততমুত্যাগপূর্বক তথায় গমন করিতে 
অভিলাধী হইলেন এবং পৃথক পৃথক দিচ্ছ 
ধেনু ও বস্ত্র প্রদান করিয়া ব্রান্মণগণের তৃপ্তিসাধন, 
পরস্পর সম্ভাষণ ও সমরব্রত ধারণপূর্বক অগ্নি 
প্রজ্বালিত করিলেন। পরে তাহারা সর্বসমক্ষে 
সেই হুতাশন স্পর্শ করিয়া অজ্জ্নবধে প্রতিজ্কা- 
পূর্বক উচ্চস্বরে কহিলেন, “হে ভূপালগণ! 
যাদ আমরা অজ্ভ্রনকে বধ না করিয়া নিবৃত্ত হই 
অথবা তাহার ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া সমরে 
পরাণুখ হই, তাহা হইলে মিথ্যাবাদী, ব্রহ্মাধাতক, 
মগ্ভপায়ী, গুরুদারাভিগামী, ব্রহ্গপ্ধ ও রাজপিগাপ- 
হারীৎ, শরপাগতপরিত্যাগী, অধিঘাতী*, গৃহদাহী, 
গোহস্তা, অপকারী, ব্রক্মদেষী, গ্থন্ত *ধনাপহারী, শান্্ু- 
বিহিত-পথপরিত্যাগী, দীনামুসারী*, নান্তিক এবং 
মাতৃপরিত্যাগীদিগের যে লোক, আর যে ব্যক্তি 
মোহপরতন্্র হইয়। খতুকালে ভাধ্যাভিগমন করে, 
যে ব্যক্তি শ্রান্ধদিবসে স্ত্রীসষ্তোগ করে, যে ব্যক্তি 
ক্লীবের সহিত যুদ্ধ করে, তাহাদের যে লোক এবং 
অন্ান্ত পাপানুষ্ঠানপরায়ণ ব্যক্তিদিগের যে লোক, 

১। কুশনিশ্মিত বগ্। ২। বঙ্চনাপূর্ববক রাজবৃতিভোগী । 
৩1 ডিঙ্গুকহস্তা। ৪। গচ্ছিত। ৫। ভিঙ্ুঝবৃতিধারী। 


২৪ মহাভারত 





আমরা তাহাই প্রাপ্ত হইব। কিন্তু যদি রণস্থলে 
অতি ছুষ্কর কার্ধযানুষ্ঠানে সমর্থ হই, তাহা হইলে 
আজি নিঃসন্দেহ অভীষ্ট লোকসফল প্রাপ্ত হইব । 


দ্বাদশ দিন যুদ্ধ-_অর্জুন-নুশর্মাভিযান 


স্থম্্মা প্রভৃতি বীরগণ এইরূপ শপথ করিয়া 
দ্ধার্থ নির্গত হইলেন এবং অঙ্জুনকে দক্ষিপদিকে 
আহ্বান করিতে করিতে সমরে সমুপস্থিত হইলেন। 
তখন অর্জন ধর্মনরাজ যুধিষ্টিরকে সম্বোধন করিয়া 
কহিলেন, “মহারা্গ! আমি যুদ্ধে আহত হইয়৷ কদাচ 
নিবৃত্ত হইব না, এই ব্রত ধারণ করিয়াছি। এক্ষণে 
সংশগ্তকগণ আনাকে আহ্বান করিতেছে, অতএব 
আপনি অনুঢরগণের সহিত উহাদিগকে বিনাশ 
করিবার নিমিত্ত অনুমতি প্রদান করুন। আমি 
উহাদিগের এইরূপ আহ্বান কিছুতেই সহ করিতে 
সমর্থ হইতেছি না। এক্ষণে সত্যই প্রতিজ্ঞা 
করিতেছি যে, আমি উহাদিগফে অবশ্যই বিনাশ 
করিব।, যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হে অঞ্জন! মহাবীর 
দ্রোণাচার্ধ্য যেরূপ অভিলাষ করিয়াছেন, তাহাও তুমি 
সম্যক্‌ ফর্ণগৌচর করিয়াছ। এক্ষণে যাহাতে উহা 
মিথ্যা হয়, তাহার অনুষ্ঠান কর। দ্রোগ মহাবল- 
পরাক্রান্ত, শিক্ষিতান্ত্র ও ছিত্তশ্রম, তিনি আমাকে 
গ্রহণ করিবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।' ভর্জুন 
কহিলেন, "মহারাজ | সত্যজিৎ আন্দি আপনার 
রক্ষক হইবেন; ইনি জীবিত থাকিতে দ্রোণাচার্যয 
স্বীয় অভিলাবপুরণে কদাচ সমর্থ হইবেন না। 
সত্যজিৎ বিনষ্ট হইলে আপনারা কেহই রণস্থলে 
অবস্থান করিবেন না।” 

অনন্তর ধর্মরাজ যুধিষ্টির গ্রীভি্গিষ-নয়নে 
অজ্জুনকে অবলোকন ও আলিঙ্গন করিয়! বারংবার 
আৰীরববাদপূর্ধক গমনে অনুমতি করিলেন। তখন 
যেমন ক্ষুধার্ত সিংহ ক্ষুধা-শান্তির নামন্ত মৃগগণের প্রতি 
গমন করে, তক্রপ তিনি তিগর্তদিগের প্রতি গমন 
করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে ছুধ্যোধনের সৈম্তগণ 
রোধাবিষ্ট'চিত্তে অঞ্জুনবিহীন রাজ! যুধিষ্টিরকে গ্রহণ 
করিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎস্ৃক হইল। অনন্তর 
উভয়পক্ষীয় সৈগ্যগণ বর্ষাকালে প্রবৃদ্ধসলিলা অতি 
বেগবতী ভাগীরধী যেমন সরিদ্বরা সরযূর সহিত 
মহাবেগে মিলিত হয়, তন্্রপ মহাবেগে স্থীয় সৈগ্যে 
মিলিত হইল।” 





অষ্টাদশ অধ্যায় 
ংশপ্তকগণের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ 


সপ্তয় কহিলেন, “অনন্তর সংশগ্তকগণ সমতল 
ভূতলে অবস্থান করিয়া হষ্টমনে রথ দ্বারা 
চন্রাকার বৃহ নির্মাণ করিলেন এবং অর্জুনকে 
নিরীক্ষণ করিয়া হর্ষভরে চীৎকার করিতে 
লাগিলেন। এ চীংকারশব্দ চতুর্দিক ও আন্তরীক্ষ 
সমাচ্ছর করিল, কিন্তু চারিদিক লোকে সমাবৃত 
ছিল বলিয়া প্রতিধ্বনি হইল না। তখন 
ধনঞ্জয় তাহাদিগকে নিতান্ত সন্তুষ্ট নিরীক্ষণ ফরিয়া 
সহাস্যমুখে কৃষ্ণকে কহিলেন, “হে বাসদের ! তুমি 
এ সমস্ত মু তরিগ্র্তদিগকে অবলোকন কর, উহার! 
রোদন করিবার স্থলে হর্ষ প্রকাশ করিতেছে অথবা 
উহারা কাপুরুষণছপ্রাপ্য উৎকৃষ্ট লোক-সমুদয় 
প্রাপ্ত হইবে বলিয়া এ সময় হর্ষ প্রকাশ করিতেছে, 
তাহাতে সন্দেহ নাই।' এই বলিয়া অর্জুন ত্রিগর্ত- 
দিগের বিপুল বল-সমুদয়ের সম্মুখীন হইয়া চতুর্দিক 
প্রতিধ্নিত করিয়া মহাবেগে স্থবর্ণালঙ্কৃত দেবদত্ত 
শক্ঘধ্বনি করিতে লাগিলেন। সংশপ্তকদিগের 
বাহিনী সেই ভয়ঙ্কর শঙ্খধবনি-শ্রবণে নিতান্ত শঙ্কিত 
হইয়া প্রস্তরময়ী মুষ্তির ম্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। 
তাহাদের অশ্বসকল বিবৃত্চক্ষু, স্তব্ফর্ণ, বও 
স্তূপাদ হইয়। রুধির বমন ও প্রত্রাব করিতে 
লাগিল। অনন্তর সংশগ্ুকগণ সংজ্ঞা লাতপূর্বক 
সেনাগণকে প্রকৃতিস্থ করিয়া অর্জুনের প্রতি 
একফালে বাণপ্রয়োগ করিতে লাগিলেন। অর্জুন 
পঞ্চদশ শরে সংশগ্তক-বিনির্মুক্ত সহস্র শর আগত 
হইতে না হইতেই খণ্ড খণ্ড করিলেন। পরে তাহারা 
দশ দশ শরে অর্জুনকে বিদ্ধ করিলে অর্জুন তিন 
তিন শরে তীহাদ্িগকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর 
সংশগ্তকগণ গীঁচ শরে অর্জুনকে বিদ্ধ করিলে 
অর্জুন দুই দুই শরে তীহাদিগকে বিদ্ধ ফরিলেন। 
সংশগ্তকগণ পুনরায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যেমন 
বৃ্টি ঘ্বারা তড়াগাদি সমাচ্ছন্ন হয়, তদ্রেপ শর- 
নিফরে বাসুদেব ও অর্জুনকে সমাচ্ছন্ন করিতে 
লাগিলেন। তখন যেমন কাননমধ্যে ভ্রমরপংক্তি 
কুন্বমশোভিত পাদপে নিপতিত হয়, তদ্রুপ 
্ সহ শর অঙ্ছুনের প্রতি নিপতিভ হইতে 

। 





শা কর্তৃক মুর প্রাণমংহার 


অনন্তর স্বুবান্ছ অদ্রিসারময়ঠ ত্রিশ শরে 
অঙ্জুনের ফিরীট বিদ্ধ করিলে অর্জুন ফিরাটস্থ 
হুবর্ণপু্খ শরনিকরে স্ববর্ণালঙ্কারে অলম্কৃতের গ্যায় ও 
উত্থিত দিবাকরের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। 
পরে তিনি ভল্লান্ত্ে সবার হস্তাবাপং ছেদন করিয়া 
পুনর্বার তীহার প্রতি শরবৃষ্টি করিতে 'লাগিলেন। 
অনন্তর সুশর্মা, সৃরথ, সুধর্্া। স্বধনূ ও স্থবাহু ইহার! 
দশ শরে অর্জুনফে বিদ্ধ করিলেন। অঞ্ঞুন তাহাদের 
প্রত্যেকেই শরজ্ালে বিদ্ধ করিয়া ভল্লাস্ত্রে কাঞ্চন- 
ময় ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন, পরে ম্ুধন্বার 
শরাসন ছেদন ও অশ্থগণকে বিনাশ করিয়া তাহার 
শিরস্ত্রাম্থশোভিত মস্তকচ্ছেদন করিলেন। তখন 
সাহার অনুচরগণ নিতান্ত ভীত হইয়া, যে স্থানে 
দুর্য্যোধনের সৈম্য সকল অবস্থান করিতেছিল, তথায় 
ধাবমান হইল। যেমন দিবাকর করজালে অন্ধকার 
বিনাশ করিয়া থাকেন, তন্্রপ অজ্জুন রোষুরে 
অবিচ্ছিন্ন শরনিকরে কৌরবসেনাগণকে সংহার 
করিতে লাগিলেন। তখন সেনাগণ ত্রস্ত, ভীত ও 
ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া ইতস্তত: পলায়ন করিতে লাগিল। 
রিগর্তেরা অজ্জ্নকে ক্রোধে নিতান্ত অধীর নিরীক্ষণ 
করিয়া সাতিশয় শঙ্কিত হইল এবং পার্থশরে 
আহত হইয়া ভয়ার্ত মৃগযৃথের ন্যায় সেই সেই 
স্থানেই মোচে অভিভূত হইতে লাগিল। অনন্তর 
ত্িগর্তরাজ নিতু হইয়া মহারথ ত্রিগর্তিগকে 
কহিপেন,। হে বীরগণ! ভীত হইও না; 
পলায়ন কর তোমাদের কর্তব্য হইতেছে না। 
তোমরা কৌরব-সৈন্তসমক্ষে সেইরূপ ভয়ানক 
শগথ করিয়া এক্ষণে তাহাদের সন্গিধানে গমন- 
পুর্বক প্রধান প্রধানদিগকে কি বলিবে? পলায়ন 
করিলে কি লোকে উপহাস করিবে না? অতএব 
ভোমরা একত্র মিলিত হইয়া যথাশক্তি যুদ্ধ 
কর।' এই কথ শ্রবণ করিবামাত্র তাহারা তুমুল 
কোলাহল সহকারে পরস্পরকে হষ্ট ও সন্তুষ্ট করিয়া 
শব্বধবনি করিতে লাগিল। অনন্তর সংশগ্তকগণ ও 
নারায়ণী সেনার! মৃত্যু পর্যন্ত স্বীকার করিয়! সমরে 
প্রবৃত্ত হইল।৮ 
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উনবিংশতিতম অধ্যায় 
অজ্ভ্ুন সংশগ্ডকের পরস্পর মায়াযুদ্ধ 


সঞ্জয় কহিলেন, *অনন্তর মহাবীর অর্জন 
সংশপ্তকগণকে প্রত্যাগত নিরীক্ষণ করিয়া মহাত্মা 
বাহদেবকে কহিলেন, “হে কেশব! বোধ হই- 
তেছে, সংশগ্তকগণ জীবনসত্বে রণস্থল পরিত্যাগ 
করিবে না; অতএব এক্ষণে উহাদের দিকে 
অশ্বচালনা কর। আজি তুমি আমার তুজবল ও 
গাণ্তীববল অবলোকন করিবে। ঠ্মেন রুদ্রদেব 
পশুগণকে বিনাণ করিয়াছিলেন, তর্রেপে আমিও 
ইহাদিগকে বধ করিব।” তখন বান্থদেব সহাম্- 
মুখে গুভাকাজ্ষা ছারা অজ্জনকে অভিনন্দন 
করিয়া তাহার ইচ্ছানুসারে রথ চালনা করিতে 
ল:গিলেন। সমরে পার্ুধর্ণ অশ্বগণ কর্তৃক সেই 
রথ পরিচালিত হইলে আকাশগামী বিমানের 
গায় অপূর্ব শোভা! প্রাপ্ত হইল এবং পূর্বালে 
দেবাশুরযুদ্ধে হ্বররাজরথের হ্যায় মণ্ডল ও গতি£ত্যা- 
গৃতি প্রদর্শন করিতে লাগিল । 

অনম্থর বিবিধ আম়ুধধারী ন'রায়ণী সেনা-সকল 
ক্রোধভরে শরনিকরে অভ্ছ্ুনকে সমাচ্ছযন করিতে 
লাগিল এ*ং মুহুর্তকালমধ্যে অঞ্জুন ও বাঃদেবকে 
নেক্রের অগোচর করিল। তখন অজঙ্জুন ক্রোধভরে 
দ্বিগুণ বিক্রম প্রকাশগুর্বক সঃর গান্তীব শরাসন 
পরিমাঞ্ডিত করিয়া গ্রহণ করিলেন এবং ললাট- 
দেশে ক্রোধচিহ্ন প্রকাণ ও ভীষণ জকুটি করিয়া 
দেবদন্ত এঙ্খধবনি করিতে লাগিলেন। অনশ্তর 
শক্রনিস্দন অর্জুন ত্বা অন্্রঃ পরিত্যাগ করিলে 
সঃত্র সত্ব তত প্রাহুভূতি হইল। তখন সেনাগণ 
আপনার প্রতিরূপৎ সেই নানা রূপে বিমোহিত 
হইয়। পরস্পরকে অজ্জ্নবোধে বিনাশ করিতে 
লাগিল। তাহারা 'এই অজ্জুন। এই বানুদেব 
বলিয়া মোহগ্রভাবে পরস্পরকে বিনাশ করিতে 
প্রবৃত্ত হইল। তখন সফগে ত্বাট্র অন্ত্রগ্রহারে 
বিমোহিত হইয়া! এককালে ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে 
রণস্থল পুষ্পিত কিংশুকবৃক্ষের ্যায় শেভ! 
প্রাপ্ত হইল। সেই ত্বাষ্ু অস্ত্র শক্রপ্রযুক্ত অস্ত্র 
জাল ভম্মসাৎ করিয়া বীরগণকে যমালয়ে প্রেরণ 
করিল। 


১। প্রজাপতি প্রদ্ত অমোঘ ঘ নোচা । ২। | তার ] 
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অনন্তর মহাবীর অর্জুন সহাস্ত মুখে মালব, 
মাবেল্লক, ললিথ, ত্রিগর্ত ও অন্যান্য যোদ্ধদিগফে 
শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। সেই সমস্ত 
ক্ষত্রিয়গণ ফালপ্রেরিত হইয়া অজ্জুনের প্রতি বিবিধ 
আয়ুধজাল পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই 
ভয়াবহ শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া অর্জুন, রথ ও 
ফেশব ফিছুই নয়নগ্লোচর হইল না। ইত্যবসরে 
সংশগুকগণ লব্ধলক্ষ্যঃ হইয়া পরস্পর কোলাহল 
করিতে লাগিলেন এবং কৃষ্ণ ও অর্জুন উভয়ে বিনষ্ট 
হইয়াছেন বলিয়া গ্রীতমনে বসন* বিফম্পিত* করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। সহত্র সহত্র বীর ভেরী, মুদজ 
ও শব্ধ্বনি করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে 
লাগিল; তখন বাসুদেব একান্ত ব্রাস্ত ও ঘর্ম্মার্ত- 
কলেবর হইয়া অর্জ্নকে কহিলেন, “হে পার্থ! তুমি 
কোথায়? আমি তোমাকে নিরীক্ষণ করিতেছি না; 
তুমি ত জীবিত আছ?” তীহার. বাক্যশ্রবণে 
অঞ্জুন সত্বর হইয়া বায়ব্যাঞ্জে সেই সমস্ত শর 
নিরাফরণ করিলেন। তখন ভগবান্‌ প্রভঞ্জন শুষ্ক 
পত্ররাশির ন্যায় তস্তী, অশ্ব, রথ ও আয়ুধের 
সহিত সংশগ্তকগণকে উড়াইয়া লইয়া ইতস্ততঃ 
নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। যেমন বিহঙ্গগণ 
যথাসময়ে বৃক্ষ হইতে উড্ডীন হইয়া থাকে, তন্্রপ 
তাহারা বায়ুবেগে উড্ডীন হইয়া পরম শোভা 
প্রাপ্ত হইলেন। অঞ্জন সত্তর তাহাদিগকে নিতান্ত 
ব্যাকুল করিয়৷ শত শত সহত্র.সহত্র শরে প্রহার 
করিতে লাগিলেন। ঠিনি ভল্লান্মে তাহাদের মস্তক 
ও সশ্ত্র হস্তচ্ছেদন করিয়া শর দ্বারা করিশুণ্ডোপম 
উরুদণ্ড পৃথিবীতে নিপাতিত করিলেন। তখন 
কাহার পৃষ্ঠেদেশ খণ্ড খণ্ড, কাহার চরণযুগল 
ছিন্নভিন্ন, কাহারও বা! বাহ নিবৃত্ত ও চক্ষু বিফল 
হইয়া গেল। 

মহাবীর অর্জুন শত্রগণকে এইরূপে ক্ষত" 
বিক্ষত করিয়। গন্ধরর্বনগরাকার সুসজ্জিত রথ সকল 
শরজ্জালে খণ্ড খণ্ড করিয়া হস্তী ও অশ্থগণফে বিনাশ 
করিতে লাগিলেন। কোন কোন স্থলে ছিয্ধ্বজ 
রথ-সফল মুণ্ডিত তালবনের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত 
হইল। উৎকৃষ্ট আযুধসনাথ, পতাকা -পরিশোভিত 


ফমাল। ৩। সঞ্চালিত। 


মহাতারত 





১। লক্ষ্য বন্ত কৃষকার্জুনকে দেখিতে পাইবা। ২। পতাকা 


ধ্বজদগ্ুমণ্ডিত, অঙ্কুশসম্পন্ন মাতঙ্গগণ, তুরুরাজি- 
সমাকীর্ণ বস্াহত অচলের শ্যায় নিপাতিত হইতে 
লাগিল। চামরগীড়১ কবচাবৃত, তুরঙ্গম-সফল পাথ- 
বাণে অন্ত্রং, নেত্র ও জীবন বিনির্গত হওয়ায় আরোহীব 
সহিত ধরাসনে শয়ন করিল। অর্সি ও নখরবিদ্ধ, 
ছিয়'ম্মা ছিন্লাস্থিসন্ধি*, ছিব পদাতিগণ নিহত 
হইয়া অতি দীনভাবে শয়ন করিয়া! রহিল। তখন 
কেহ নিহত, কেহ হচ্থমান, কেহ নিপতিত, কে5 
অবস্থিত, কেহ কেহ বা বিেষ্টমান হইতে লাগিল. 
এইরপে রণস্থল সাতিশয় ভীষণ হইয়া উঠিল 
নভোমণ্ডুলে উ্ডীন ধুলিজাল রুধিরধারাবণে 
প্রশান্ত হইয়া গেল; ফবঙ্ধশত-সঙ্কুল* রণস্থল নিতান্ত 
দুর্গম হইয়া উঠিল। তথন কালাত্যয়ে' পশুসংহারে 
প্রবৃত্ত ভগবান্‌ রুদ্রের আক্রীড়ের* ম্যায় মহাবীর 
অজ্জুনের সাতিশয় ভয়ঙ্কর রথ বিলক্ষণ শোভা 
পাইতে লাগিল। নিতীস্ত ব্যাকুল অশ্ব, রথ ও 
ধুঞ্জরগণ সমবেত অর্জনাভিমুখীন সৈম্যগণ অজ্ঞুন 
কর্তৃক নিহত হইয়া ইন্রপুরে আতিথ্য গ্রহণ করিতে 
লাগিল'। তখন রণক্ষেত্র নিহত মহারথগণে আস্তী্ণ 
হইয়া" সাতিশয় স্থশোভিত হইল । অজ্জুন এইরূগে 
সমরমদে মত্ত হইলে দ্রোণাচার্ধ্য যুধিষ্টিরের প্রতি 
ধাবমান হইলেন' আয়ুধধারী বিপুল বল-সমুদয় 
যুধিষ্টিরকে গ্রহণ ফরিবার অভিলাষে সত্বর তাহার 
অনুসরণ করিতে লাগিল। তখন রণস্থল অতি 
তুমুল হইয়া উঠিল।” 


বিংশতিতম অধ্যার 
ত্রয়োদশ দিন যুদ্ধ_ব্যুহরচনা 


সঞ্জয় কহিলেন, “মহারথ দ্রোণাচাধ্য রজনী 
অতিবাহিত করিয়া মহারাজ দুর্যোধনকে কহিলেন, 
ধহে বশস। আমি তোমারই বশংবদ। আমি 
সহিত সংশপ্তকগণের সমর উদ্ভাবিত 

করিয়াছি । অনন্তর অজ্জুন সংশগুকগণের সহিত 
সমরানল প্রজালিত করিয়া তীহাদিগকে সংহার 


১। চামরডূধিত। ২। নাড়ী। ৩। ষাহাদের হাড়ের সংযোগ- 
স্থল বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, এইয়প। ৪1 বনু মন্তকহীন দেহে সমাকীর্ণ। 
৫। যুগাবদানে। ৬ । সহার ক্রীড়ার। ৭ যুদ্ধে মরিয়া ইন্রলোকে 
গমন করিল। ৮। শহ্যার মত পাঁতিত হওয়ায়। 





দ্রোণপর্বব 


চি] 








করিবার নিমিত্ত নির্গত হইলে, দ্রোগ ব্যৃহর 
করিয়া ধর্ররাজ যুধিট্টিরফে গ্রহণ করিবার অভিলাষে 
পাগুবসেনাভিমুখে নির্গত হইলেন। রাজা 
যুধিষ্টির ভারদ্বাজবিরচিত গারুড়ব্যহ নিরীক্ষণ 
করিয়া মগুলার্ধ ব্যুহ প্রস্তুত করিলেন। মহাবীর 
দ্রোণ গারড়বাহের মুখ, সাম্ুচর সহোদরগণে পরি- 
বেষ্টিত রাঙ্গা ছুধ্যোধন তাহার মস্তক, কৃতবন্া ও 
তেঙ্গন্বী গৌতম চক্ষুদ্বয়। ভূতশম্মা, ক্ষেমশর্্মী 
করকাক্ষ এবং কলিঙ্গ, পিংহল, প্রা, শুদ্র, আভীর, 
দাশেরফ, শক, যবন, কাম্থোজ, হংসপদ, শুরসেনে, 
দরদ, মদ্র ও কেকয়গণ আর শত শত সহত্র সহত্র 
হম্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি উহার গ্রীবা; ভূঁরিশ্রবা, 
শল্য, সোমদত্ত ও বাহলীক অক্ষৌহিণী-পরিবৃত হইয়া 
দক্ষিণপার্খে অবস্থান করিলেন। অবস্তিদেশীয় 
বিন্দাম্ববিদ্দ ও কাম্বোজ স্থদক্ষিণ ইহারা বামপার্শ 
আশ্রয় করিয়া অশ্বখামার অগ্রে অবস্থান করিতে 
লাগিলেন। উহার পুষ্ঠভাগে অন্বঠ, কলিঙ্গ, মাগধ) 
পোগু,, মদ্্রক, গান্ধার, শকুন, প্রাচ্য, পার্বতীয় ও 
বসাতিগণ এবং পুম্ছদেশে মহাবীর কর্ণপুজ জ্ঞাতি, 
বান্ধবগণ এবং নানাদেশসমাগত বসুলবল-সমভি- 
বাহারে অবস্থান করিলেন। জয়দ্রথ, ভীমরথ, 
যাজ, ভোজ, ভূরিপ্ীয়, বৃষ, ক্রাথ ও মহাবল- 
পৰাক্রান্ত নৈষধ, ইহারা বনুসংখ্যক সৈগ্সমভি- 
ব্যাগরে ব্যুহের বক্ষস্থলে অবস্থান করিতে 
লাগিলেন। দ্রোণাচার্ধ্য কর্তৃক তস্তী, অশ্ব, রথ ও 
পদাতিপরিকল্পিত গারুড়-বাহ যেন বাযুক্ষুভিত 
মহাসাগরের ম্যায় নৃঠ্য করিতেছে বোধ হইল। 
ঘোগ্ধীসকল সমরাভিলাষে উহার পক্ষ ও প্রপক্ষ 
হইতে জলদকালীন বিদ্যুদ্দাম-মগ্ডিত* গভ্জমান মেঘ 
মণ্ডলের ম্যায় নির্গত হইতে লাগিল। এ ব্যুন্টের 
মধ্যে প্রাগ জ্যোতিযেশ্বর ভগদন্ড সপজ্জিত মাও 
আরোহণ করিলে এবং ভূত্যেরা পুণিমারজ্জনীতে 
কৃত্তিকানক্ষত্রযুক্ত চক্দ্রমা* সদৃশ মাল্যদান-বিভূষিত 
শ্বেতচ্ছত্র তাহার মস্তকে ধারণ করিলে তিনি উদয়- 
কালীন দিবাফরের শ্যায় শোভা প্রাপ্ত হইতে লাগি- 
লেন। তাহার অগ্রনপুঞ্$সদৃশ মদমত্ত মাতঙ্গ বারি- 
ধারাভিষিক্ত উত্তুঙ্গ শৈলের গ্যায় নিরীক্ষিত হইল। 
যেমন দেবগণ দেবরাজ ইন্দ্রকে বেষ্টন করিয়! থাকেন, 





১। মালাকার বিদ্যুতে ভূষিত। ২। কার্তিক মাসের শরং- 
কালীন চন্ত্র। 


তদ্রুপ বিবিধায়ুধধারী বিচিত্র অলঙ্কারে সমলঙ্কৃত 
পাব্বতীয় নৃপতিগণ স্তাহাকে বেষ্টন করিয়া রহিল। 


বৃধিষ্টিরের সতর্কত-_ পুউদ্যু্ দুর্দূ্ যুদ্ধ 


অন*র রাজা যুধিষ্টির নিতান্ত ছূর্ভেষ্ঠ অমানুষ 
বাহ নিরীক্ষণ করিয়া ধৃষটদ্যুরফে কহিলেন, “হে বীর! 
আজি আমি যাহাতে ব্রাঙ্ষণের বশবন্ী না হই, 
তাগর উপায়বিধান কর।” ধুষ্টত্যুর কহিলেন, “হে 
মহারাজ! প্রোণাচাধ্য বহু যত্তেও আপনাকে বশবর্তী 
করিতে সমথ হইবেন না; আমি তাহাকে ও তাহার 
অমুচরগণকে সমরে নিবারণ করিব। আমি জীবিত 
থাকিতে আপনি কদাচ উদ্বিগ্ন হইবেন না; 
দ্রোণাচার্য আমাকে পরাজয় করিতে কিছুতেই সমর্থ 
হইবে না।” 

এই বলিয়া ধৃষ্ছ্যয় শরঞ্জাল বিস্তারপূর্ববক 
দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলে দ্রোণাার্্য সেই 
অশুতদর্শন ধুষ্টছায়কে অবলোকন করিয়া ক্ষণমাত্রেই 
সাতিশয় অগ্রসন্ন হইয়া উঠিলেন। তখন আপনার 
পুত্র ছুশ্দুখ ড্রোণাচারধ্যকে একান্ত বিমন.য়মান 
নিরীক্ষণ করিয়া তাহার প্রিয়ানুষ্ঠান-বাসনায় ধৃষ্টহান্ছকে 
নিবারণ করিলেন। তখন উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ 
আরম্ত হইল। ধুষ্টা্স দুদকে সত্বর শরনিকরে 
সমাচ্ছন্ম করিয়া অনবরত শরবর্ষণপূর্বক ফ্রোণফে 
নিবারণ করিলেন। দুর্দুখ দ্রোণকে নিবারিত দেখিয়া 
সর আগমনপূর্কক নানা লক্ষণ লাঞ্ছিত শরজালে 
ৃষটছায়কে বিমোঠিত করিলেন। তীহ্নারা এইরূপে 
ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে দ্রোগাচাধ্য রাজা 
যুধিটটিরের সেনাগণফে শরগ্রহার করিতে লাগিলেন। 
যেমন বায়ুবেগ বশতঃ মেঘমগ্ল ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়, 
তদ্রপ রাজা যুধিটিরের সম্যগ্ণ কোন কোন স্থলে 
নিতান্ত বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল। 

এ যুদ্ধ মুহুর্তকাল মধুরদর্শন) হইয়াছিল; 
পরিণামে উন্মন্তের গ্যায় নিতান্ত মর্য্যাদাশূহ্য ভইয়া 
প্রবপ্তিত হইল। তখন উ্রভয় পক্ষে আত্মপর- 
বিবেচনা! কিছুই রহিল না; কেবল অনুমান ও 
সংজ্ঞা দ্বারা লোক সকল উদ্ভাদিতং হইতে লাগিল । 
তাহাদিগের চূড়ামণি, নিক্ধ। অন্যান তৃষণ ও 
বর্ম সমুদয়ে 'আদিত্যনন্কাশ প্রভাজাল* উদ্ভাসিত 
হইল। পতাকামণ্ডিত হত্তী, অশ্ব ও রথসকল 
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মহাভারত 








বলাকাসনাথ জলদ-পটলের গ্যায় রমণীয় শোভা! 
ধারণ করিল। মনুষ্য মনুষ্যকে, অশ্ব অশ্বকে, 
রথী রথীকে, হস্তী হস্তীফে বিনাশ করিতে লাগিল ; 
ক্ষণকালমধ্যে গজে গজে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। 
সেই সমস্ত মদশ্রাবী দ্বিরদঃগণের গাত্রধর্ধণ ও 
দশনাঘাতে সধূম পাবক সমুখিত হইতে লাগিল। 
তখন স্মলিতপতাক বিষাণ-জ্বলিতহুতাশন* করিনিকর 
নভোমগ্ডলে বিদ্যুদ্দামমপ্ডিত মেঘের গ্যায় শোভা 
প্রাপ্ত হইল। যেমন শরৎকালে গগনতল জলদজালে 
সমাচ্ছন্ন হয়, তত্্রপ মাতঙ্গসকল রণস্থল সমাচ্ছন্ 
করিয়া ইতস্তত; বিকীর্ণ হইল। কেহ কেহ নিনাদ 
করিতে লাগিল, কেহ কেহ বা তথায় নিপতিত 
হইল। কোন ফোন হস্তী বাণ ও তোনর 
দ্বারা আহত হইয়া প্রলয়কালীন মেঘের ন্যায় শব্দ 
করিতে লাগিল। কোন কোন হস্তী বাণ ও ভোমর 
দ্বারা বিদ্ধ হইয়া নিতান্ত ভীত হইল। কতকগুলি 
হস্তী বিষাণ-সমাহত হইয়া প্রলয়কালীন ও লদের 
হ্যায় ঘোরতর আর্তন্বর পরিত্যাগ করিতে লাগিল! 
কত্তকগুলি হস্তী অম্য হস্তী দ্বারা প্রতিকুলগামী* 
হইলে অন্কুশাহত হইয়৷ পুনরায় উন্মথিত* করিয়া 
শক্রগণকে আঘাত করিল। 

মহামাত্র-সকল মহামাত্র কর্তৃক শর-তোমর ছারা 
তাড়িত হইয়। প্রহরণ ও অন্কুশ পরিত্যাগপুর্বক 
করিপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে নিগতিত হইল। মহামাত্র- 
শূন্য মাতঙ্গঘকল নিনাদ পরিত্যাগপর্বক ছিন্ন 
অভ্রখণ্ডের ম্যায় পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া নিপতিত 
হইতে লাগিল। কতকগুলি হস্তী নিহত, পাতিত 
ও পতিতায়ুধ ব্যক্তিদিগকে বহন করিয়া গণ্ডারের 
্যায় চতুর্দিকে গমন করিতে লাগিল। কতকগুলি হস্তী 
তোমর, খঠি ও পরশু দ্বারা আহত ও আহম্যমান 
হইয়া আর্তম্বর পরিত্যাগপুর্বক নিপতিত হইল। 
উহাদিগের অচলোপম বৃহ কলেবরে পৃথিবী আহত 
হইয়া সহসা কম্পিত ও শবায়মান হইতে লাগিল। 
বিনষ্ট-আরোহিযুক্ত, পতাকা-সমলগ্কত মাতঙ্গগণ 
নিপতিত হওয়াতে পৃথিবী ইতস্তত; বিদ্িপ্ত পর্ব্বত 
দ্বারা পরিকীর্ণের শ্যায় শোভা প্রাপ্ত হইল। করি- 
সমার্ঢ মহামাত্রসকল রথী দ্বারা ভল্লান্ত্রে নিভিন্ন- 
হৃদয় হইয়া অক্কুশ, তোমর পরিত্যাগপুরর্বক ভূপৃষ্ঠে 
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পতিত হইল। কোন ফোন হস্তী নারাচে আহত 
হইয়া! কৌঞ্চের ম্যায় চীৎকার করিয়া উভয়গক্ষীয় 
বীরগণকে বিমদ্দিত করিয়া দশদিকে গমন করিল। 
তখন বহুম্বরা হস্তী, অশ্ব ও রথে পরিপূর্ণ এবং 
মাংস, শোণিত ও কর্দিমে নিতান্ত দুর্গম হইয়া 
উঠিল। বারণগণ সচক্র, বিচক্রঃ, অতি বৃহত রথ- 
সকল দশনে মথিত করিয়া রথীর সহিত উৎক্ষিপ্ত 
করিতে লাগিল। রথ-দফল রথিশৃহ্য, মাতজগণ 
আরোহিশুন্য ও নিতান্ত ভীত হইয়া ঢতুদ্দিকে 
খলায়ন করিল। তথায় পিতা পুত্রকে ও পুক্র 
পিতাক সংহার করিতে লাগিল। এইরূপে অতি 
তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তৎকালে ফিছুই অনুভূত 
হইল না। লোহিততবর্ণ কর্দমে মন্ুষ্য-সফলের গুল্ফৎ 
পর্যন্ত নিমগ্ন হইল; তখন বোধ হইতে লাগিল 
যেন, পাদপ-সকল প্রদীপ্ত দাবানলে প্রোথিত 
হইয়াছে। বস্ত্র, কবচ, ছত্র ও পতাফাসকল শোণিত- 
সিক্ত হওয়াতে সমস্ত শোণিত বলিয়াই এতীয়মান 
হইতে লাগিল। নিপাতিত অশ্ব, রথ ও নর সমুদয় 
রথনেমির প্রত্যাবর্তনে বহুধা ছিন্ন হইল। সেই 
সৈম্যপাগর জনসমূহরূপ মহাবেগশালী বিনষ্ট মনুষ্যরূপ- 
শৈবাল-শোভিত, র প তুমুল আবর্ত 
হইয়া উঠিল। জি বীরপুরুষেরা বা 
বৃহৎ নৌকা দ্বারা তাহাতে অবগাহন করিয়া নিমগ্ন 
না হইয়া বিপক্ষগণকে মোহাবিষ্ট করিতে লাগিলেন। 
চিহ্সম্পন্ন যোন্ধগণ শরজালে সমাচ্ছন্ন হইলে 
কোন ব্যক্তিই যে চিহ্নবিহীন হইয়াছে, তাহা উপলব্ধি 
করিতে সমর্থ হইল না। 

মহাবীর দ্রোণ সেই ভয়ঙ্কর সমরে শত্রগণকে 
মোহাবিষ্ট করিয়া যুধিষ্টিরের প্রতি ধাবমান হইলেন।” 


শিপ 


একবিংশাতিতম অধ্যায় 
দ্রোণের সহিত সত্যজিতের যুদ্ধ 


সপ্তয় কহিলেন, পহে রাজন! তখন মহাবীর 
দ্রোণাচাধ্য যুধিষ্টিরফে সমাগত দেখিয়া তাহার উপর 
শরনিফর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাসিংহ 
গজযৃখপতিকে আক্রমণ করিবার উদ্ভোগ করিলে 


যেমন শব করে, যুধিষ্টিরের সৈম্যগণ সেইরূপ 
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কোলাহল করিতে আরস্ত করিল। সঙ্যবিক্রম 
সত্যজিৎ দ্রোগকে অবলোকন করিয়া যুধিচিরের 
রক্ষার্থ আচারের প্রতি ধাবমান হইলে মহাবীর 
দ্রোণ ও সতাজিৎ সৈম্যগণকে ৰিক্ষোভিত করিয়া 
বলি ও ইন্দ্রের চ্ঠায় ঘোরতর সংগ্রাম করিতে 
লাগিলেন। সত্যবিক্রম সতযজিং নিশিতান্ত্র সায়ক 
দ্বারা দ্রোণকে বিদ্ধ করিয়া তাহার সারথির উপরে 
সর্পবিষসদৃশ সাক্ষাৎ কৃতান্তসম পাঁচ বাণ নিক্ষেপ 
করিলেন। সারথি সত্যজিতের বাণাঘাতে মুস্ছাপন্ন 
হইল। অনন্তর মহাবীর সত্যজিত ভ্রোণের অশ্ব 
গণকে দশ ও উভয় পাফ্সারথিকে দশ দশ 
বাণে বিদ্ধ করিয়া মগ্ডলাকারগমনে বিচরণপুরর্বক 
তরুদ্ধচিন্তে আচাধ্যের ধ্বজচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 


দ্রোণ কর্তৃক সত্যজিতের প্রাণ-সংহার 


মহাধার দ্রোণাচাধ্য সমরে সত্যজিতের কার্য্য 
সন্দর্শনে তাহাকে কালগ্রাপ্ত বোধ করিয়া অবিলম্বে 
তাহার সশর শরাসন ছেদনপূর্বক দর্শাতেদী 
স্ৃতীক্ষ দশ শরে তাহার কলেবর বিদ্ধ করিলেন। 
মহাপ্রতাপশালী সত্যজিৎ সন্ধর অন্য শরাসন গ্রহণ 
করিয়া দ্রোণের উপর কক্কপত্রযুক্ত ত্রিংশৎ শর 
নিক্ষেপ করিলেন। পাগুবগণ দ্রোগাগাধ্যকে সত্য- 
জিৎ কর্তৃক আক্রান্ত দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে বীরনাদ ও 
বসন কম্পন করিতে লাগিলেন। এ সময় মহাবীর 
বুক ক্রোধভরে দ্রোণের বক্ষঃস্থলে যষ্টিবাণ বিদ্ধ 
করিলেন। উহা! অদ্ুত্তের ম্যায় প্রতীয়মান হইল। 
এইরূপে মহারথ দ্রোণ শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া 
ক্রোধে নেত্রদ্ধয় বিধুর্ণনপূর্বক মহাবেগে সত্যজিত ও 
বুকের শরাদন ছেদন করিয়া ছয় বাণে সারথি ও 
অশ্বসমুদয়-সহ তাহাকে নিদারুণ প্রহার করিলেন। 
তখন মহাবীর সম্তজিৎ সত্র অন্য শরাসন গ্রহণ 
পুর্বক ড্রোণাচার্যের উপর এবং তাহার অশ্ব-সমূদয়, 
সারথি ও ধ্বজের উপর নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ 
করিতে লাগিলেন। মহাবীর দ্রোণ সমরে সত্য- 
জিতের বাণ সহ্া করিতে না পারিয়া তাহার বধের 
নিমিত্ত সত্বর অশ্ব, ধ্জ, শরাসনমুগ্টি এবং পাফি- 
সারধিদ্বয়ের উপর শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ত 
করিলেন। এইরূপে দ্রোণাচার্ধ্য বারংবার শরাসন- 
ছেদন করাতে সত্যজিৎ ক্রোধভরে দ্রোণের সহিত 
ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। বীরাগ্রগণ্য 


দৃষ্ট হইতে লাগিল। 


দ্রোণাচাধ্য সংগ্রামে সত্যজিৎকে তাদৃশ গুভাবসম্পন্ন 


দেখিয়া ক্রোধভরে অর্দচন্্রবাণে তাহার মস্তকচ্ছেদন 
করিলেন। 


শতানীক বব-_যুধিঠির পলীয়ন 


এইরূপে মহারথ সতাজিৎ নিহত হইলে 
মহারাজ যুধিঠির ভ্রোণের ভয়ে ভীত হইয়া 
মহাবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন। পাঞ্চাল, 
কৈকয়, মংস্য, চেদি, করূষ ও ফোশলগণ যুধিষ্টিরের 
রক্ষার্থ প্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। 
হুতাশন যেমন তুলারাশি দহন করে, তন্্রপ মহাবীর 
দ্রোণাচাধ্য যুধিগিরকে আক্রমণ করিবার বাসনায় 
সেই সমাগত সৈম্গণকে সংহার করিতে 
লাগিলেন। তখন মংস্থারাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাবীর 
শশ্ানীক দ্রোণকে বারংবার সৈম্ত সংহার করিতে 
নিরীক্ষণ করিয়া তীহার সমীপে আগমনপুরর্বক 
দুর কণ্মস্পাদনের বাসনায় কম্মারপরিমাজ্ভিত 
সূরধ্যরশ্মিসমপ্রভ ছয় বাণে তাহাকে, তাহার 
সারথিকে ও অশ্ব-সমুদয়কে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ 
করিয়া পুনরায় ফোণের উপর শরব্ধণ করিতে 
প্রবৃন্ত হইলেন। তখন মঙ্তাবীর দ্রোণাচার্ধ্য সত্তর 
ক্ুরপ্র নিক্ষেপ করিয়া শতানীকের কুগুল-ম্শোভিত 
মন্তক ছেদন করিলেন। মংশ্যগণ তদর্শনে ভাত 
হইয়৷ পলায়ন করিতে আরম্ত করিল। 

মহাবীর দ্রোণাচাধ্য এইরপে মংস্থাগণকে 
পরাক্তয় করিয়া চেদি, কর, কৈকয়, পাঞ্চাপ, স্বপ্য় 
ও পাগুবসৈগ্গণকে বারংবার পরাজয় করিতে 
লাগিলেন। স্থপ্নয়গণ কেণাধান্বিত মহাবীর দ্রোণা- 
চাধাকে হুতাশনের বনদহনের স্যায় সৈশ্ভগণকে সংহার 
করিতে দেখিরা সন্বর সুসজ্জিত হইতে লাগিল। 
জমিত্র-নিহন্তা মহাবীর দ্রোণাচার্য্ের শরাসননিম্বন 
চতুদ্দিকে শত হইল। তাহার হস্তবিনিনিপ্ত 
সায়কসমুদ্য় অপংখা অশ্ব, রখ, হস্ঠটী ও পদাতি- 
গণকে সংহার করিল। গ্রীষ্মকালে প্রবল বায়- 
বেগে সঞ্চাপিত জলধরপটল যেমন শিলাবৃগ্ঠি 
করে, ভুজপ  মহাধনুদ্ধর। মহ।বা, মিব্রগণের 
অনয়গ্রদ মহাবীর দ্রোগ শরবর্শণপুরর্বক ইতস্টতঃ 
ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার হেমমগ্ডিত 
শরাসন অত্রমধ্যস্থিত বিদ্যুতের ম্যায় চতুর্দিকে 
তাহার ধ্বজস্থিত বেদী 


৩৩ 


হিমবানের শুঙ্গের স্থায় শোঙা ধারণ করিল। 
সুরাহ্রনমন্কৃত মহাপ্রভাবশালী বিষুঃ যেমন দানবদল 
দলন করিয়াছিলেন, তজ্প মঠাবার দ্রোণাচার্ধ্য 
পাওবসেনাগণফে সাহার করিতে লাগিংলন। 
মহাপ্রাজ্ঞ, সত্তাপরাক্রম দ্রেণাচার্য্যের অন্ত্প্র তাবে 
রণস্বলে অসংখা শগাল, কুকুর, ক্রব্যাদ ও 
পিশিতাশনগণে সঙ্গীরা, মান *কুলাপহারিণী* ভীরুক্গন- 
ভয়প্রদা, শমনপদনগামিনী নদী প্রবাহিত হইল; 
কবচসমুদয় তরঙ্গ ্বরূপ, ধ্বঙগসমুদয় আবর্তম্বরূপ, গর ও 
বাঁজিসমুদয় গাহম্বরপ, অসি-সকল মীনম্বরূপ, 
বীরগপের অস্থি সকল কর্করম্বরূগ, ভেরা ও মুরজ- 
সমুদয় কচ্ছপন্থরূপ, চর্ম ও বম্ম-সকল গ্নবস্বরূপ, 'কিশ- 
কলাপ শৈবাল ও শাছলম্বরূপ, নব-সমুদয় বেগন্বরূপ, 
শরাসন সকল শআ্রোতংম্বরূপ, বাহু-সমুদয় পল্পবন্বরূপ, 
নিহত নরগণের মস্তক সকল শিলাম্বরূপ, উরু- 
সফল মীনম্বরূপ, গদা-সকল উড়ুপৎস্থরূপ, উ্দীং- 
নিচয় ফেনম্বরূপ, অগ্্-সমুদয় সরীস্পন্বক্ূপ, মাংস 
ও শোণিতরাশি কর্দিমন্বরূপ, কেতু-সকল বৃক্ষম্বরূপ 
ও বাদিগণ তাহার নক্রম্বরূপ হইয়। শোভা পাইতে 
লাগিলে। 
তখন পাতুনন্দনগণ অন্যান্য বীরগণ সমিব্যাগারে 
ফোণ কৃতাঙ্ছের ম্যায় সৈগ্ঠগণকে সংহার করিশ্ছেন 
নিরী গ্ণপুর্ধক চতুদ্দিক হইচে তীহার অভিমুখীন 
হইয়া, সেই ভুবনতাপন দিনহর-সদৃশ প্রতাপশালী 
মতাবীরকে নিবারণ করিতে আরম্ত করিলেন। 
কৌরবপক্ষীয় রাজা ও রাজপুক্রগণ তদ্র্শনে কলে 
সমবেত হইয়া দ্রোন্রে কক্ষার্থ তাহার চতুর্দিক্‌ 
পরিরবষ্টন করিতে লাগিলেন। তখন মঠাবার শিখণ্তী 
পাচ, ক্ষক্রবশ্মা বিংশতি, বস্ুদান পাঁচ, উত্তমৌজ। 
তিন, ক্ষজরদেব পাঁচ, সাত্যকি শত. যুধামন্ু আট, 
যুধিষ্ঠির দ্বাদশ, ধুষ্টদায় দণ ও চেকিতান তিন বাণে 
ড্রোণকে বিদ্ধ করিলেন। 
(রণ কর্তৃক দু.সন প্রমুখ বারগণের বিনাশ 
মহাবীর দ্রোণাঁচাধ্য বীরগণের বাণাঘাতে মত্ত 
মাতঙ্গের হ্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া! রথ+সম্য অতিক্রমপর্ধক 
দৃঢ়সেনকে নিপাতিত করিলেন. পরে সহসা ভূপতি 
ক্ষেমের সমীপে সমূপস্থিত হইয়া তাহাকে নয় শরে 


বিদ্ধ করাতে তিনি তৎক্ষণাৎ নিহত হইয়! রথ হইতে 


১। নরগণনাশিনী। ২। ভেলা। 


মহাভারত 











ধরাতলে নিপতিহ হইলেন। তখন অন্যের অরক্ষণী 
মহাবীর দ্রোণ চতুদ্দিক বিচরণপ্র্বক সৈশ্তগণের 
মধ্যস্থলে সমুপস্থিত অন্যান্ঠ বীরগণকে রক্ষা করিতে 
লাঞিলেন। এ মহাবীর শিখণীকে দ্বাদশ ও 
টত্তমৌজাকে বিংশতি শরে বিদ্ধ করিয়া ভল্প দ্বারা 
বহদানকে সংহার করিশেন। অনন্তর অশীতি শরে 
ক্ষেমবন্মীকে ও ষড়বিংশতি শরে স্বদনিণকে বিদ্ধ 
এবং ভল্ল দ্বারা ক্ষজদেবকে রথ হইতে নিপাতিত 
করিয়া যুধামন্ত্যুর উপর চতুংযষ্টি ও সাত্যকির উপর 
ওংশৎ বাণ নিক্ষেপপূর্বক সহর যুধিষ্টিরের প্রতি 
ধাবমান হইলেন। মহারাজ ধর্মনন্দন সত্বর বেগবান্‌ 
অশ্ব সঞ্চালনপুর্বক দ্রোণের সমীপ হইতে প্রস্থান 
করিলেন। 

এ সময় মহাবীর পাঞ্চ/লতনয় দ্রেণাতিমুখে 
ধাবমান হইলে মহাবাহু দ্রোণ ভাহাকে শরাসন, 
অশ্বগণ ও সারথির সহিত অনিলহ্বে শমনসদনে প্রেরণ 
করিলেন। মগাবীর পাঞ্চালনন্দন দ্রোণের শরে 
নিহত হইযা1 আক্কাশমগ্ডুল হইতে পতিত জ্োতির 
স্ায় রথ হতে নিপতিত হইলেন। এইরূপে সেই 
পার্ধালতনয় নিহত হইলে চঠদিকে 'দ্রোণফে সংহার 
কর, দ্রোণকে সংহার কর? বলিয়া শব হইতে 
লাগিল। তখন মহাবল-পরাক্রান্ত দ্রোণ সাঠিশয় 
ক্রুদ্ধ পাল, মংস্য, কৈয়, স্ষ্তয় ও পাগুবগণকে 
বিক্ষোভিত করাত আরম্ভ করিলেন। তৎ্কালে 
সাত্যকি, চেকিতান, ধুষ্টছায়, শিখণ্ডী, বার্ধক্ষেমি, 
চৈত্রসেনি, সেনাবিদ্দু ও স্ুবর্চা এবং অন্যান্য 
বহুদংখ্যক বীরগরণ কৌরবগণসমবেত দ্রোণর নিকট 
পরাজিত হইলেন। মহারাজ! এইরূপে কৌরবগণ 
জয়লাত করিয়া পলায়নমান পাগুব সৈম্যগণকে 
সংহার করিতে লাগিল! যেমন দানবগণ ইন্দ্রের 
নিকট পরাজিত হইয়া কম্পিত হইয়াছিল, তদ্রূপ 
পাঞ্চাল, মতস্ত ও কৈফয়গণ দ্রোণের নিকট পরাভূত 
হইয়া কম্পিত হইল ।” 


দ্বাবিংশাতিতম অধ্যায় 
পাগুব-পরাজয়ে ছুর্ম্যোধনের হর্ষ 


বৃতরাষ্্ট কহিলেন, দহে সঞ্জয়! মহাবীর 
দ্রোণাচা্য সমুদয় পাণ্তব ও পাঞ্চালগণকে সংগ্রামে 


ফোপপর্ক ৩১ 





পরাুখ রিনি: কে তীহার জুস 
কি আশ্র্যয! ততকালে কৃতজ্ঞ, সত্যনিরত, 
তর্য্যোধনহিতৈষী, চিত্রযোধী, মহাধঘুর্ধর, শক্রকুলের 
ভয়বর্দন, জস্তমাগ ব্যাগ্রসদৃশ, মদআ্রাবী মাতঙ্গসম 
দ্রোণাচার্্য জীবিত-আশা পরিত্যাগপূর্বক সংগ্রামে 
প্রবৃত্ত হইলে কোন বীরই ক্ষজ্রিয়গণের যশক্কর, 
কাপুরুষবর্গের অসেবিত, শ্রেষ্ঠ পুরুষদিগের সেবিত 
সমরাভিলাষে সমুতেদিত হইয়া তাহার সম্মুখীন 
হইতে পারিল না! বল, কোন্‌ কোন্‌ বীর সমরে 
সমুগ্ত হইয়াছিলেন ?” 

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! কৌরবগণ গাধ্াাল, 
পাণুব, মহস্ত, স্য়, চেদি ও ফৈকয়গণ সমুদ্রবেগে 
পরিচালিত প্লব-সমুদয়ের শ্যায় দ্রোণের শরাঘাতে 
নিতান্ত ব্যথিত হইয়া পলায়ন করিতেছে দেখিয়া 
সিংহনাদ ও বিবিধ বাছা বাদন করিয়া বিপক্ষ-পক্ষের 
রথ, তস্তী ও নরগণকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। 
এ সময় সৈম্যগণমধ্যস্থিত স্বজনপরিবৃত মহারাজ 
ছুর্ন্যোধন বিপক্ষের সৈম্যগণকে তদবস্থ দর্শন করি 
হষটচিত্বে হাস্ত করিয়া কর্ণকে কহিতে লাগিলেন, “হে 
রাধেয় | এ দেখ, দ্রোণসায়কাভিহত পাঁঞ্চালপণ সিংহ- 
সন্ত্রাসিত মৃগঘুখের শ্যায় একান্ত বিত্র সিত হইয়াছে। 
বৃক্ষ-সমূহ যেমন বায়ুবেগে ভগ্ন হয়, তঙ্রপ ১হার 
দ্রোগশরে ভগ্ন হইয়াছে; বোধ হয়, আর সংগ্রামে 
প্রবন্ত হইবে না। এ দেখ, অসংখ্য সৈন্য মহাতব। 
দ্রোণের রুক্সপুঙ্থ শরের আঘাতে পলায়নে অসম্্থ 
হইয়া ইতস্তত: ঘূর্ণায়মান হইতেছে। এ দেখ, হপ্টিবৃথ 
যেমন হুহাশন দ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া মণ্ডল্লীভূত হয়, 
তদ্রুপ বুসংখ্যক পৈম্ত মহাবীর দ্রোণ ও কৌরব: 
পক্ষীয় অন্যান্য বীরগণ কর্তৃক নিরুদ্ধ হইয়া মগ্ুলীভূত 
হইয়াছে। এ দেখ, অনেকে দ্রোগের ভ্রমরসদৃশ 
নিশিত সায়কে বিদ্ধ ও পলায়নপর হইয়া পরম্পর 
মিলিত হইতেছে এ দেখ, ক্রোধপরায়ণ ভীমসেন 
পাণ্তব ও স্ঞ্জয়গণ কর্তৃক পরিত্যক্ত ও কৌরব ণেস্ধ- 
গণে পরিবুত হইয়া আমাকে আহলাদিত করিতেছে । 
এ ছুরাত্মা আজি সমুদয় লোক দ্রোণময় দেখিতেছে 
এবং জীবন ও রাজ্যের আশা পরিত্যাগ করিয়াছে 


কর্ণের কালোচিত উপদেশ। 


কর্ণ কহিলেন, “হে কুরুরাঞ্জ | মহাবাহু ভীমসেন 
জীবন থাকিতে কদাপি সংগ্রাম পরিত্যাগ করিষেন 


না রি সমুদয় ক তি সহা হইবে না, 
আর বলবীধ্যসম্পন্ন, রগছুর্মাদ, শিক্ষিতান্ত্র পাগুবগণ 
যে সহসা সংগ্রীমে পরাজিত হইবেন, ইহাও জম্ভব- 


পর নয়; উচ্থারা বিষ, অগ্নি, দি ও বনবাসের র্লেশ 


স্মরণ করিয়া কদাচ সংগ্রাম পরিত্যাগ করিবেন না। 
অমিতভেম্গাঃ মহাবাহথ বৃকোদর সংগ্রামে প্রতাগত 
হইতেছেন, অবশ্যই প্রধান প্রধান রথিগপকে »ংহার 
করিবেন। উহার অসি, শরাসন, শক্তি, হস্তী, অশ্ব, 
রথ, পদাতি ও লৌহদণ্ড প্রভাবে এক একবারে অসংখ্য 
সৈগ্ঠ নিহত হইবে। মহাবীর সাতাকিপ্রমুখ রথি- 
সমুদয় এবং পাঞ্চাল, ফেকয়, মংস্য ও পাগুবগণ 
ভীমসেনের অন্ুবর্তী হইয়াছেন। ইহারা সকলেই 
মহাবীর, মহাবল-পরাক্রান্ত ও মহা'রথ, বিশেষতঃ 
অমধপরায়ণ মহাবীর বুকোদর ক্রোধভরে উহ্থাদিগকে 
সংগ্রামে প্রেরণ করিয়াছেন। মেথমণ্ডল যেমন 
সৃর্ধ্কে পর্রিবত করে, তন্রুপ উক্ত বীরগণ ভীম- 
সেনকে পরিবেষ্টনপুর্বক চতুদ্দিক হইতে দ্রোণের প্রতি 
ধামান হইতেছেন। যেমন মুমূষ্ব পতগণ দীপের 
উপর নিগতিত হয়, তদ্রুপ উক্ত বীরগণ এক'গ্রমনে 
জীবিত-নিরপেক্ষ হইয়া অরক্ষিত দ্রোণাচ্যকে 
নিপীড়িত করিবেন। উহার! সকলেই কৃতান্ত্র ; সুতরাং 
(দ্রাণকে নিবারণ কর! উহাদের ছুঃদাধ্য হইবে না। 
আমার মতে আজি দ্রোণের উপর অতিভার পতিত 
হইয়াছে; অতএব তীহার সমীপে ত্বরায় গমন করা 
আমাদের অবশ্যকণ্তব্য । যেমন বুকগণ মহাগজকে 
হার করে, তদ্রুপ পাণগ্ুবপক্গীয় যোদ্ধগণ সমবেত 
হইয়া ধেন মহাবার দ্রোণকে বিনাশ করিতে না 
পারে । 

মহারাজ ছুর্য্যোধন কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া 
ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে ফ্রোণরথাভিমুখে ধাবমান 
হইলেন। এ সময় একমাত্র দ্রোণ'বধাঠিলাষী নানা 
বণের অশ্বসমুদয়ে যোজিত রথে সমারঢ পাগুবগণের 
ঘোরতর নিনাদ হইতে লাগিল ।” 


ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায় 


বিবিধবর্ণ অশুযোগিত রথে সসৈন্ত পাগুবনির্ধ্যাণ 


ঘৃতরার কহিলেন, “হে সঞ্জয়! ভীমসেন প্রভৃতি 
যে যে মহাবীর ক্রোধভরে দ্রোধের অভিমুখীন 


৩২ 


মহাভারত 








হইয়াছিলেন 
কীর্ঘন কর।” 

সপ্তয় কহিলেন, “মহারাজ! মহাবীর বুকোদর 
খধ্যবর্ণ»-অশ্বযৌজিত রথে আরোহণ করিয়া! সংগ্রাম- 
স্থলে সমুপস্থিত হইলে মহাবীর সাত্যকি রজতবর্ণ- 
অশ্ব-সংযোজিত রথে আরোহণপূর্বক ধাবমান হই- 
লেন। তখন দুশ্পরধর্য যুধামন্ু ক্রোধভরে সারজখব্ণ- 
অশ্বযোজিত রথে ও পাঞ্1লরাজঙনয় মহাবীর 
ৃষ্টত্যয্ মহাবেগশালী স্তুবর্ণনপ্ডিত পারাবতবর্ণ অশ্ব- 
সংযোজিত রথে আরোহণ করিয়া সংগ্রামস্থলে গমন 
করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টত্যয়ের তনয় মহাবীর 
ক্ষজরধন্্মী স্বীয় পিতার রক্ষা ও সিদ্ধিলাভের নিমিন্ত 
রক্তবর্ণ হয় সংযোজিত রথে আর্ট হইয়া ধাবমান 
হইলেন। শিখণ্ডি নন্দন মহাবাহু কষত্রদেব স্বয়ং পক্স- 
পত্রস্নিভ মল্লিকাসদৃশাক্ষ* অশ-সমুদয় চালনপূর্ববক 
সংগ্রামে গমন কারতে লাগিলেন। শুকপক্ষবিভূষিত, 
কান্মোজদেশীয়, দর্শনীয়* অশ্বগণ নকুলকে বহন 
করিয়া কৌরব সমূদয়ের প্রতি ধাবমান হইল। 
মেঘসদৃশ হয়গণ উত্তমৌজাফে বহন করিয়া তুমুল 
সংখামে গমন করিতে লাগিল। তিত্তিরবর্ণ* 
বায়ুবেগগামী অশ্থগণ উদ্যতীয়ুধ মহাবীর সহদেবকে 
তুমুল সংগ্রামে সমুপস্থিত করিল। দস্তসবর্ণ*। 
কৃষ্ণকেশযুক্ত, মহাবেগ অশ্বগণ মহারাজ ঘুিষ্ঠিরকে 
বহন করিতে লাগিল। সৈগ্ঠগণ স্ুবর্ণভূষণবিভূষিত 
বায়ুবেগগামী হয়-সমুদয়ে আরট হইয়া ধর্দারাজের 
অনুগমন করিল। পার্চালরাজ দ্রুপদ স্থুবর্ণমণ্ডিত 
ও যুধিষ্টিরের খমুগামী সৈচ্যগণে অভিরক্ষিত হইয়া 
যুধিষ্টিরের পশ্চৎ সংগ্রামে গ্মন করিলেন। 
মহাধনুদ্ধীর শাস্তভী সববশবসহ" দিব্যাভরণভূষিত 
অশ্ব-সমুদয়ে সংযোজিত রথে অধির্য হইয়া 
ভূগাতগণের মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। 
মহারাজ বিরাট মহারথগণ-সমভিব্যাহারে শান্তভীর 
পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। কৈকেয়গণ, মহাবীর 
শ্িখ্ডী ও ধৃষ্টকেতু স্ব স্ব সৈ্য লইয়! বিরাটের অমু- 
গমন করিতে লাগিলেন। পাটলপুষ্পবর্ণ অশ্বগণ 
অরাতিনিপাতন মহারাজ মংস্যরাজকে বহন করিয়া 


১1 শ্বেতবিনু দ্বারা বিচিত্র মৃগ সমান বর্ণ। ২। মৃগ। 
৩। মল্লিকাকুন্ুমতুলালোচন। ৪ : স্রদারদশন-_ সৌন্দর্যের জন্য যাহার 
দিকে তাকাইয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। €৫। তিততিরপাখীর সমানবর্ণ। 
৬। দত্তকং শুদ্র। ৭। সকল প্রকার শব্দের ভীষণতাসহনক্ষম। 


তাহাদের সকলের রথচিহ্ন-সমুদয় 


নিরতিশয় শোভা ধারণ করিল। হরিদ্রাবর্ণ হেম- 
মালাবিভূষিত বেগশালী অশ্বগণ বিরাটরাজের পুজরকে 
বহন করিতে লাগিল। স্ুবর্ণবর্ণণ হেমমালা- 
বিভূষিত, যুদ্ধবিশারদ, লোহিতধ্বজসম্পন্ন, বশ্মিতাদেহ, 
কেফয়দেশীয় পঞ্চ ভ্রাতা ইন্দ্রগোপসবর্ণ অশ্বসংযুক্ত 
রখে আরোহণ করিয়া বারিবর্ষণকারী জীমূতেরং ন্যায় 
শোভা ধারণ করিলেন। আমপাত্রবর্ণ*, তুমুরু কর্তৃক 
পদ, দিব্য অশ্বগণ অম্তিতেজাঃ দ্রপদতনয় 
শিখণ্ডীকে বহন করিতে লাগিল। পাঞ্চালদেশীয় 
স্বাদশ সহত্র মহারথ যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। তাহা 
দের মধ্যে ফট্সহতআ শিখণ্তীর অনুগমন করিলেন। 
সারঙ্গবর্ণ অশ্ব সমুদয় শিশুপালের তনয়ফে বহন 
করিতে লাগিল। চেদীশ্বর মহাবীর ধৃষ্টফেতু অসখ্য 
সৈম্তসমভিব্যাহারে কান্থোজদেশীয় অশ্ব-সংযুক্ত রথে 
আরোহণ করিয়া সংগ্রামে গমন করিলেন। পলাল- 
ধূমসদৃশ* স্থকুমার সিদধুদেশীয় অশ্থগণ কৈকেয় বৃহ 
ক্ষত্রকে বহন করিতে লাগিল। মল্লিকা-সদৃশাক্ষ, পদ্ম- 
বর্ণ দিবাভরণভূঘিত বাহিলজ অশ্বগণ শিখপ্তীর পুত্র 
ক্ষত্রদেবকে বহন করিতে লাগিল। স্ব্ণালঙ্কারসম্পন্ন 
ফৌষেয়সবর্ণ, ধীরম্বভাব অশ্বগণ অরাতিনিপাতন 
সেনাকিন্দুফে বহন করিলে। ক্রৌঞ্চব্ণ উৎকৃষ্ট হয়- 
গণ স্থকুমার মহারথ কাশিরাজতনয়ের বাহন হইল। 
সারথির ভীতিকর, শ্বেতবর্ণ, কৃষ্ণ ঘীব, বায়বেগগামী 
অশ্বগণ প্রতিবিদ্ধ্যকে বহন করিতে লাগিল। মহাঁ 
বীর অঙ্জুন সোমের নিকট যে পুঞ্জটি যাল্া করিয়া- 
ছিলেন, সেই সুতসোম মাষংপুষ্পসবর্ণ অশ্বগণ কর্তৃক 
বাহিত হইয়া সংগ্রামে গমন করিলেন। হে 
মহারাজ! অঙ্ভুনের এ পুক্রটি কৌরবদিগের 
উদয়েন্দুনামক পুরে জন্মগ্রহণ করিয়া সহঅ-সোমসদৃশ 
প্রভাসম্পন্ন ও সোমকসভামধ্যে খ্যাত হইয়াছেন 
বলিয়া উহার নাম স্থতসোম হইয়াছে। 

হে মহারাজ! তরুণাদিত সঙ্কাশ', শালপুষ্প- 
সঙ্মিভ অশ্বগণ শতানীফফে, কাঞ্চনসদূশ যোক্ত.সম্পন্ন 
ময়ুরগ্রীবাসবর্ণ অশ্বগণ শ্রুতিবন্মাকে ও স্বর্চাতকপক্ষ- 
সন্লিভ হয়সমুদয় পার্থতুল্য শ্রুতিনিধি শ্রুতিকীত্তিকে 
সংগ্রামে বহন করিতে লাগিল। সংগ্রামে বাহার 
প্রভাব কৃষ্ণ ও অজ্জুনের প্রভাব অপেক্ষা! সার্ধৈকগুণ* 


১ মেঘের। ২। কীচামাটি টির পাতুলয ব। ৩। ধানের 
কুটা পোড়াইলে যে ধোয়া হয়, তদ্্প_ ছেয়ে রং। ৪। মাবকলাই। 
৫। নবোদিত হৃ্যে প্রভাতুল্য বর্ণ। ৬। দেডগুণ। 





অধিক, সেই মহাবীর অভিমুন্যু পিক্গলবর্ণ অশ্বগণ 
কর্তৃক বাহিত হইলেন। আপনার শত পুত্রের মধ্যে 
ধিনি একাকী সোদরগণকে পরিত্যাগ করিয়া পাণুব- 
গণের নিকট গমন কয়িয়াছেন, সেই মহাবীর যুষুতস্থ 
মহাকায় অশ্বগণ কর্তৃক বাহিত হইয়া সংগ্রামে 
গমন ফরিলেন। পলালকাগুসবর্ণ, দিব্যাভরণভূষিত, 
বেগবান্‌ অশ্গণ বারাক্ষেমিকে বহন করিতে লাগিল। 
ববররপত্রযুক্ত, বর্মভূষিত, সারধির আজ্ঞাবহ, কৃষ্পাদ 
অস্থগণ কুমার সৌচিত্তিকে বহন ফরিল। স্বর্ণ 
মগ্ডিতপষ্, সুবর্ণমালাবিভূষিত, শাস্তপ্রকৃতি, কৌধেয়- 
সদৃশ অশ্বগণ শ্রেণিমানের বাহন হইল। অরুণবর্ণ 
অশ্বগণ ধনুর্ব্বেদ ও ব্রাহ্ম ১বেদপারগ সত্যধূতিকে বহন 
করিতে লাগিল। যিনি সংগ্রামস্থলে দ্রোণাচার্য্যের 
মন্তকচ্ছেদন করিয়াছিলেন, সেই পাঞ্চালসেনানী 
ধষ্টহ্ায় পারাবতসবর্ণ অশ্বযোজিত রথে আরোহণ 
করিয়া সংগ্রামে গমন করিলেন। মহাবীর সত্যধৃতি, 
সোচিত্ত, শ্রেণিমান্‌ বন্থদান ও কাশিরাজের পুর 
বিভু বেগশালী, কাঞ্গোজদেশীয়, হেমমালাবিভূষিত 
অশ্ব-সমুদয় লইয়া শত্রসৈগ্াগণকে বিত্রাসিত করিয়া 
ৃষটছায়ের অনুগ্গমন করিতে লাগিলেন। হেমমণ্ডিত 
নানাবর্ধের অশ্ব ও ধ্বজসম্পন্ন বিততকাণ্মুক কাস্োজ- 
দেশীয় প্রভদ্রকগণ শরজালে অরাতি-সৈম্গণকে 
বিফম্পিত করিয়া ধৃষ্টদ্যয়ের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল। 
[পঙ্গল'ফৌষেয়বর্ণণ স্থবর্ণমালাধারী, অগ্লানচিত্ত 
অশ্বগণ ঢেকিতানকে বহন করিতে লাগিল। সব্য- 
সাচীর মাতুল কুম্তিভোজ পুরুজিৎ ইন্দ্রায়ধস্ণ 
হয়োত্তম-যোজিত রথে আরোহণ করিয়া সংগ্রামে 
গ্লমন করিলেন। তারকাপুঞ্জ-বিচিত্রিত নভোমগুল 
সদৃশ অঙ্গণ মহারাজ রোচমানকে বহন করিতে 
লাগিল। লোহিতবর্ণ অশ্বগণ গোপতির পুক্র 
পাধশলদেশীয় সিংহসনকে বহন করিল। পাধল- 
গণের মধ্যে যিনি জনমেজয় নামে বিখ্যাত সেই 
মহাত্মা সরধপপুষ্পসবর্ণ অস্-সমুদয়-যোর্জিত রথে 
আরোহপপুর্বক সংগ্রামে গমন করিলেন। মহাবেগ- 
শালী, হেমমালাবিভূষিত, মাববর্ণ, দধিপৃষ্ঠং, চত্্মুখ 
অশ্বসমুদয় পার্চালকে বহন করিতে লাগল। 
শরম্তস্বসদৃশ,  পদ্পকিঞনপ্বর্ণ মহাবল-পরাক্রান্ত 
অশ্ব-সমূদয় দণ্ডধারকে বহন করিল। অরুপবর্ণ, 
মুখিকসবপপষ্ঠ অশ্বগণ ব্যাত্রদত্তের বাহন হইল। 
১। বরঙ্গতত্বোপদেশক | ২। দধির মত শুভপৃষ্ঠ। ৩। পন্সপরাগ 
৩স্৫ 
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বিচিত্র, কফকবর্ণ, চিত্রমাল্যবিভূষিত অশ্বগণ পাঞ্চাল- 
দেশীয় সু্বাফে বহন করিতে লাগিল। অশনি- 
সমস্পর্শ, ইন্্রগোপসম্নিভ, বিচিত্রগতি, চিত্র অঙ্থ- 
গণ চিত্রায়ষের বাহন হইল। চক্রবাক 
দর, ঠেমমালাধারী অশ্থগণ কোশলাধিপতির পু 
সক্ষত্রকে বহন করিল। বিচিত্রবর্ণ, সুবর্ণমালামগ্ডিত 
অতুযুচ্চ অশ্বগণ সমরনিপুণ, সত্যধ্বতি ক্ষেমিকে বহন 
করিতে লাগিল। মহাবীর শুর শুক্ুবর্ণ ধ্বজ, 
কবচ, ধন্থু ও অশ্ব-সমুদয় লইয়া সংগ্রামে অভিমুধীন 
হইলেন। সমুদ্রসভূত শশাঙ্ষসদশ অশ্বগণ সমুদ্র- 
সেনের পুজ মহাতেজাঃ চন্দ্রসেনফে বহন করিতে 
লাগিল। নীলোৎপলসন্লিভ, বব্ণবিভূষিত, চিত্র- 
মাল্যধারী অশ্বগণ [চত্ররথের বাহন হইল। কলায়- 
পুষ্পদবর্ণ, শ্বেত ও লোঠিত'রেখায় অঙ্কিত অশ্বগণ 
রণছুম্্দ রথসেনকে বহন করিতে লাগিল। লোকে 
য।হাকে সমুদয় মনুষ্য অপেক্ষা শোর্য্যসম্পন্ন বলিয়। 
থাকে, পটচ্চর-নিহন্তা, মহাবার সেই রাজা শুক্লব্ণ 
হয়সংযোজিত রথে আরোহণ করিয়া সমরে গমন 
করিলেন। কিংশুকসবর্ণ অশ্বগণ চিত্রমাল্য, বিচি 
বশ, বিচিত্র আয়ুধ ও বিচিত্র ধবজসম্পন্ন চিত্ায়ুকে 
বহন করিতে লাগিল। মহাবীর নীল নীলব্ণ 
ধর). কবচ,। ধনু-সমুধয় লইয়া সংগ্রামে 
গ্রমন করিলেন। মগাবীর চিত্র বিচিত্র র$চিহ- 
সম্প্ বরূথ, রথ, ধর ও শরালন এবং বিচিত্র 
শু, ধর্জ ও পতাকা লইয়া মমরে গমনোম্মুখ 
হইলেন। পুষ্করব্ণ অশ্বগণ রোচমানের পুক্ 
হেমবর্ণকে বহন করিতে লাগিল। সমরকুশল, 
নাতরগামী কুকুটগুসবণ, শ্বেতাগুযুস্ত, শোভন অক্স- 
গণ দণ্ডকেতুকে বহন কগিতে আরম্ভ করিল। 

কৃষ্ণ কর্তৃক যাহার নৃপতি পিতা নিহত ; 
কপাট-ভগ্ন ও নিপীড়িত হইয়া বন্ধুগণ পলায়িত 
হইলে যিনি ভান্স, দ্রোণ ও পরশুরামের নিকট 
অন্তর শিক্ষা করিয়া অন্ত্রবিদ্ায় রুষ্ি, কর্ণ, অঞ্জন 
ও কৃষের সমান হইয়া দ্বারকাপুরী উচ্ছিন্ন ও সমুদয় 
তবমগুল পরাজিত করিতে বাসনা করিয়াছিলেন 
অনন্তর থিনি হিতচিকীধু' প্রাজ্ঞ হুহদূগণের নিবা" 
রণে বৈরনি্যাতন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া এক্ষণে 
স্বীয় রাজ্য শাসন করিতেছেন, সেই পাণ্যাধিপতি 
সারলগধবজ বৈদুর্ধ্যজালসংহন্ন, চন্্ররশ্মিসন্নিভি অশ্ব- 
সমুদয় লইয়া স্বীর় বাহুবলপ্রভাবে দিব্য শরাসন 





৭ 


মহাভারত 





বিক্ষারণপূর্র্বক দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হুইলেন। 
বাসফপুষ্পসবর্ণ অস্বগণ পাটের অনুযায়ী চতুর্দশ 
জযৃত রথীকে বহন করিতে লাঁগিল। নানাবরণযুক্ত 
নানাবিধমুখ অন্গণ মহাবীর ঘটোৎকচকফে বহন 
করিল। ঘিনি সমুদয় কৌরবগণের মত স্বীয় ফ্মভি- 
লঘিত দ্রব্যজাত পরিত্যাগ করিয়! ভক্তিসহকারে 
একাকী যুধিষ্টিরকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, সেই 
মহাবাহু লোহিতনয়ন বৃহন্ত, মহাবলপরাক্রান্ত মহা" 
কায় অশ্থগণ-সংযোজিত নুবর্ণময় স্যন্দনে আরোহণ- 
পূর্বক সমরে গমন করিলেন। সুবর্ণ অত্যুৎকষ্ট 
অশ্থগণ চতুদ্দিক তইতে রথিশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মজ্ঞ যুধিটটিরের 
অমুগমন করিতে লাগিল। দেবরূপী প্রভদ্রকগণ 
নানাবর্ণের অশ্ব-সমুদয় লইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। 
এঁ সমুদয় বীরগণ ভীমসেনের সহিত সমবেত হইয়া 
ইন্দ্রসমবেত স্থরগণের হ্যায় শোভা ধারণ করিল। 
উহ্থারা পাঞ্চালতনয় ধৃষ্টছুন্ের সবিশেষ মনোনীত 
হইয়াছিল। 


সসৈন্য পাগুবগণের যুদ্ধার্থ আয়ুধধারণ 


হে মহারাজ | এ সময় মহাবীর দ্রোণাচার্য্য 
সমুদয় সৈম্যগণকে অতিক্রম করিয়া শোভা পাইতে 
লাগিলেন। তাহার ধ্বজদগা গ্রন্থিত কৃষ্ণাজিন ও 
স্বব্ণময় কমগুলু সাতিশয় শোভা পাইতে লাগিল। 
মহাবীর ভীমসেনের বৈরূর্যমণিনিশ্মিত লোচনসম্প্ 
মগাসিংহধ্বজ অপুর্ব শোভা ধারণ করিল। মহারাজ 
যুিষ্িরের স্ুব্ণ-নি্মিত গ্রহগণ-পরিবৃত চচ্দ্রধবজ 
সাতিশয় শৌভমান হইল। উহার ধ্জে নন্দ ও 
উপনন্দ নামে ছুই বিপুল মৃদন্গ যন্ত্রসফারে সুমধুর 
স্বরে বাদিত হইয়া হ্র্ষবধ্ধন করিতেছিল। মহাবীর 
নকুলের ধবজে অতি ভীষণ, অত্যুগ্র, স্বর্ণপৃ্ঈ শরভ 
দুষ্ট হইতে লাগিল। মহ্বাবাছু সহদেবের ধ্বজে 
শত্রগণের শোকবর্ধন, ঘণ্টা ও পতাকাযুক্ত, দুতধ্ষ 
হংস সাতিশয় শোভমান হইল। দ্রৌপদীর পঞ্চ 
পুত্রের পঞ্চধ্বজে ধণ্ম, পবন, ইন্দ্র ও অশ্িনীকুমার- 
দ্বয়ের শোভা পাইতে লাগিল। কুমার 
অভিমন্যুর রথে তণ্তকাঞ্চনবিনিগ্মিত শাঙ্গ পক্ষিসনাথ 
ধ্বজ দৃষ্ট হইল। মঙ্তাবীর ঘটোতকচের ধ্বাজ গৃথ 
শোভা পাইতে লাগিল এবং পুর্বে যেমন রাবণের 
অস্বগণ কামচারী ছিল, ঘটোতকচের অস্বগণ সেইরূপ 
কামচারী বোধ হইল। 


মহারাজ ঘুধিষ্টির দিব্য মাহেন্দ্র ধ্থ ও ভীমসেন 
বায়ব্য শরাসন গ্রহণ করিলেন। ভগবান্‌ ব্রহ্গ। 
ত্রিলোফ্যরক্ষার নিমিত্ত যে শরাসন নির্মাণ করিয়া- 
ছিলেন, মহাবীর ধনঞ্রয় সেই দিব্য অক্ষয় গাণ্ডীব 
গ্রহণ করিয়া সংগ্রামে অভিমুখীন হইলেন। মহা- 
বীর নকুল বৈষ্ণব শরাসন, সহদেব আশ্বিন) শরাসন, 
ঘটোত্কচ তি ভীষণ পৌলস্ত্য শরাসন এবং ভ্রৌপ- 
দীর পাঁচ পুজ রৌদ্রৎ আগ্নেয়*, কৌবের্য*, যাম্যৎ 
ও গিরিশ ধনু গ্রহণ করিয়া সমরে গমন করিলেন। 
রোহিণী-তনয বলভদ্র যে রৌদ্্র-ধমু প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন, তুষ্ট হইয়া, সেই ধনু অনিমন্ত্যুকে প্রদান 
করেন; অজ্জ্রন-তনয় সেই শরাসন লইয়া সংগ্রামে 
ধাবমান হইলেন। 

হে মহারাজ ! যে সমুদয় ধ্বঞজ্জের বৃত্তান্ত কীর্তন 
কক্লাম, তত্তিম্ন মহাবীরগণের অন্তান্ত অসংখ্য 
হেমনিম্মিত। অরাতিগণের ভয়াৰহ ধ্জসকল দৃষ্ 
হইতে লাগিল! তংকালে সেই স্থুরগণপরিবৃত, 
ধ্বজসহূল, কাপুরুষশূন্ঠ ভ্রোণসৈম্য চিত্রাপিতের চ্চায় 
বোধ হইল। স্বয়ংবরস্থলমদূশ সেই সমরাঙ্গনে 
ফ্রোণের প্রতি ধাবমান বীরগণের কেবল নামগোক্ত 
আবণগোচর হইতে লাগিল।” 


চতুব্বিংশতিতম অধ্যায় 
ধৃতরাষ্ট্ের খেদ-_পুনঃ যুদ্ববৃতবান্ত শ্রবণেচ্ছা 


ধৃতরাষ্্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! সংগ্রামস্থলস্থিত 
বৃফোদর-সমবেত উত্ত ভূপতিগণ দেবভাদিগের সৈদ্য- 
গণফেও ব্যথিত করিতে পারেন। পুরুষ অনৃষ্টসংযুক্ত 
হইয়া জম্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে, স্থৃতরাং তাহার 
অভিলধিত বিষয়-দকল অগ্ প্রকার দৃষ্ট হয়। দেখ, 
পাততনয় যুধিষ্ঠির দীর্ঘকাল অরণ্যে বাস ও লোকের 
অজ্ঞাতে বিচরণ করিয়া এক্ষণে সংগ্রামের নিমিত্ত 
এই মহতী সেনা সংগ্রহ করিয়াছে ; আমার পুজরের 
ছুরদৃষ্ট ব্যতীত ইহার আর কারণ কি? নিশ্চয় বোধ 
হষ্টতেছে, মনু অনৃষ্টযুক্ত হইয়াই জন্মগ্রহণ করে, 
স্থতরাং তাহাকে অনৃষ্টের অধীন হইয়া চলিতে হয়; 


তক্নিমিত্িই সে আপনার ইচ্ছানুসারে সমুদয় কার্ধ্য 


১ অঙ্গিনীকুমারঘয-প্রদত্ত। ২৫ | রুদ্র। অগ্নি, কুবের 
ও ব্মপপ্রদত্ত। 








সম্পন্ন করিতে পারে না। যুধিষ্টির দতব্যসন প্রভাবে 
যৎপরোনান্তি ক্লেশিত হইয়াছিল, এক্ষণে আপনার 
অনুষ্টরলে সহায়সম্পন্ন হইয়াছে । কেক, কৌশিক, 
কোশল, চেদি ও বঙ্গদেশীয়গণ এক্ষণে আমাদের পক্ষ 
আশ্রয় করিয়াছে। হুরাত্মা হৃর্য্যোধন পূর্বেব আমাকে 
কহিয়াছিল যে, পৃথিবীর অধিকাংশই আমার অধীন ; 
যুধিঠিরের অতি অল্প মাত্র। কিন্তু ছুরদৃষ্টের কি 
অনির্ব্চনীয় প্রভাব, মহাবীর ভ্রোগাচার্ধ্য আমাদের 
অসংখ্য সৈম্ত কর্তৃক সুরক্ষিত হইয়াও ধৃষ্্যয়ের হস্তে 
নিহত হইলেন। সতত যুদ্ধাকাজ্লী, সর্ববশস্্রপারগ 
মহাবীর দ্রোগ ভূপতিগণের মধ্যে কিরূপে মৃত্যুমুখে 
পতিত হইলেন? হে সঞ্জয়! ভীম্ম ও দ্রোণের 
নিধনবার্ড।শ্রবণে আমার মহৎ কৃচ্ছ,? ও মোহ 
সমূপস্থিত হইয়াছে ; ক্ষণমাত্রও জীবিত থাকিতে 
বানা নাই। পূর্বে মহামতি বিছুর আমাকে পুক্র- 
লোলুপ দেখিয়৷ যাহ! কহিয়াছিলেন, দুরাত্া দর্ধ্যো- 
ধনের ছু্নাপ্রভাবে তৎসমূদ্রয় ঘটিয়াঙছে। এক্ষণে 
যদি তৃর্্যোধনকে পরিত্যাগ করিয়া! অবশিষ্ট পুল- 
গণকে রক্ষা করি, তাহা হইলে কিছুমাত্র নৃশংস 
ব্যবহার হয় ন1! এবং সঙ্কলকেও প্রাণ পরিত্যাগ 
করিতে হয় না। যে ভ্ুপতি ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া 
অর্থপর হয়েন, তাহাকে অবশ্যই ইহলোকে হীন 'ও 
ষুদ্রভাবাপন্ন হইতে হয়। হে সঞ্তয়! যখন বীর- 
বরাগ্রগপ্য দ্রোণাচাধ্য নিহত হইয়াছেন, তখন এই 
হতোত্সাহ রাজ্যের আর নিস্তার নাই। আমরা যে 
পুরুযোত্তমদ্য়ের প্রস্তাবে জীবনধারণ 'করিতেছিলাম, 
সেই ধুরম্বরংদ্বয় যখন নিহত হইয়াছেন, তখন আর 
কিরূপে আমাদের পরিভ্রাণ হইবে? 

যাহা হউক্‌, এক্ষণে যেরপে যুদ্ধ হইয়াছিল, 
তাহা সবিশেষ কীর্তন কর। কোন্‌ কোন বীর যুদ্ধ 
করিয়াছিল? কে কে আক্রমণ করিয়াছিল? আর 
কোন্‌ কোন্‌ ক্ষুদ্রাশয়েরা৷ বা পলায়ন করিয়াছিল? 
হেসগ্জয়। মহাবীর ধনগ্রয় যাহা করিয়াছিলেন, তৎ- 
সমুদয় কীর্তন কর। এ মহাবীর ও বফোদরই আমার 
মহাভয়ের কারণ। পাগুবগণ সমরে প্রবৃতত হইলে 
আমাদের সৈম্তগণ কিরূপে দারুণ সংগ্রাম করিয়া- 
ছিল? পাগুবেরা সংগ্রাম আরপ্ত করিলে তোমাদের 
মন কিরূপ হইয়াছিল এবং আমাদের পক্ষীয় কোন্‌ 
কোন্‌ বীর পাণডব-নৈল্গপণকে নিবারণ করিয়াছিল ?” 
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পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায় 
ভীম-ছুণ্র্যণ যুদ্ধ 


সপ্জয় কহিলেন, “হে মহারাঞ্জ! পাগুবগণ সমর" 
ক্ষেত্রে গমন করিয়া দ্রোণাচারধ্যকে মেঘাচ্ছাদদিত 
দিবাকরের ম্যায় সমাচ্ছন্ন করিলে আমাদের পক্ষে 
মহাসঙ্কট সমুপস্থিত হইল। পাগুবসৈম্য-সমুখিত 
ধুলিপটলপ্রভাবে ফৌরবপক্ষগণ আবৃত হওয়াতে 
আমরা দ্রোফে অবলোকন ন| করিয়া মৃত বলিয়া 
স্থির করিলাম। এ সময় মহারাজ ছূর্য্যোধন পাণুব- 
সৈচ্যগণকে দুর ক্ররকর্থো প্রবৃত্ত দোঁথয়া আপনার 
সৈম্যগণকে সংগ্রামে প্রেরণপুর্বক কহিলেন, 'হে 
পেনাগণ | তোমরা মছোতলাহ সহকারে সাধ্যানুসারে 
পাগুবসৈম্তগণকে নিবারিত কর।' তখন আপনার 
তনয় মহাবীর হুপধর্ষণ দুর হইতে ভীমসেনকে দেখিয়া 
দ্রোণের জীবনরক্ষা-মানসে ভীমের উপর অদ্য 
বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সাক্ষাৎ মৃত্যুতুল্য 
ক্রোধান্থিত মহাবীর দুরধর্ধণ থেমন ভীমের উপর বাণ 
নিক্ষেপ করিলেন, মহাবীর বৃকোদরও তক্জপ ছুর্ঘর্যণের 
উপর শরনিক্ষে০প করিতে লাগিলেন। এইরূপে 
তাহাদের ছুই জনের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। 


উতয়পক্ষীয় বারগণের তুমুল যুদ্ধ 


এ দিকে অন্যান্য রণপ্রাজ্ঞ মহাবীরগণ 
আপনাদের প্রত কর্তৃক সমারদিষ্ট হইয়া রাজ্য ও 
মৃত্যুভয় পরিত্যাগপুর্বক শত্রগণকে আক্রমণ করিতে 
আরম্ভ করিল। সমরোন্ন্ত মহাবীর কৃতর্্্মা 
মন্তবারণ-বিক্রান্ত সাত্যকিকে, পিদ্ুরা্ ক্ষত্রবর্মাকে 
ও উগ্রধস্থা মহ্ঘোসকে শরনিকর দ্বারা দ্রোণাভিমুখ 
হইতে নিবারিত করিলেন। ক্ষরবর্্মী সিদ্ধুপাতর 
ধ্বজ ও কার্পুকচ্ছেদন করিয়া! ক্রোধভরে দশ নারাচ 
দ্বারা তীহার সমুদয় মর্ধস্থান তাড়িত করিতে 
লাগিলেন। তখন সিদ্ধুরাজ সত্বর অন্য শরাদন গ্রহণ 
করিয়! লৌহমহ শর দ্বারা ক্ষল্রবর্্মাকে বিদ্ধ কারলেন। 
মহাবীর স্ববাহু পাণুবগণের হিতার্থে সংগ্রামে 
যতমান স্বীয় ভ্রাতা মহারথ যুধুতহ্কে দ্রোপাচার্ধ্যের 
নিকট হইতে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন 
মহাবীর যুধুতহ্থ হুশাণিত ক্ষুরপ্রত্ধারা ম্বান্থর 
ধনুরর্বাপশোভিত বাহুযুগল ছেদন করিলেন। 











বেলা যেমন সমুদ্রের বেগ গ্রতিরোধ করে, 
তদ্রপ মদ্্রাজ পাগুবশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিটিরকে 
নিবারণ করিতে লাগিলেন। ধর্মমরাজ-মদ্ররাজের 
উপর অসংখ্য মর্মভেদী বাগ নিক্ষেপ করিলেন। 
মদ্রাধিপতি ধর্ম্মরাজকে চতুঃষট্টি শরে বিদ্ধ করিয়া 
. উচচৈঃন্বরে চীংকার করিতে লাগিলেন। ধর্রাজ 
মদ্রাজের চীতকার-শ্রবণে যংপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ 
হইয়া ছুই ক্ষুর দ্বার! তাহার ধব্জ ও শরাসন ছেদন 
করিয়া ফেলিলেন। মহারাজ বাহলীক অসংখ্য 
সেনাসমবেত হইয়া মহতী-সেনা-পরিবৃত মহারাজ 
ভ্রপদকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মদ্রজাবী 
মহাযথাধিপতি মাতঙ্গ-যুগলের ন্যায় অসংখ্য 
সৈম্তপরিবৃত উক্ত বৃদ্ধ ভূপতিদ্য়ের ঘোরতর সংগ্রাম 
হইল। পূর্বের ইন্দ্র ও অগ্নি যেমন বলিকে বাণবিদ্ধ 
করিয়াছলেন, তত্াপ অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ 
মতস্যাধিপতি বিরাটকে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে 
লাগিলেন। মহস্ত ও কৈকেয়গণের যুদ্ধ হুরাস্থর- 
মংগ্রামের ম্যায় অতি ভীষণ হইয়া উঠিল। 


নকুল কর্তৃক ভূতকন্মার প্রাণসংহার 


নকুলনন্দন শতানীক শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া 
প্রোণাভিমুখে গমন করিতেছিলেন ; সভাপতি ভূত- 
কর্্মা তাহাকে নিবারণ করিলেন । তখন নকুলনন্দন 
ক্রোষভরে তিন সুশাণিত ভল্প পরিত্যাগ করিয়া 
ভূতকণ্ীর বাহ্যুগল ও মস্তক ছেদন করিয়া 
ফেলিলেন। মহাবীর বিবিংশতি দ্রোগাভিমুখে ধাবমান 
বলবিক্রমশালী স্ৃতসোমকে নিবারণ করিলেন। 
তখন ম্থুতসোম ক্রোধডরে অজিক্ষগ শরনিকর দ্বারা 
্বীয় পিতৃব্য বিবিংশত্তিকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। 
মহাবীর ভীমরথ সুনিশিত লৌহময় শরনিকর বর্ণ 
করিয়া শাহ এবং তীহার সারথ ও অশ্বগণকে 
দংহার করিলেন। মহাবীর চিত্রসেনের পুক্র 
ময়ূর সদৃশ অঙ্থসংযুক্ত-রথার্য, সমরাঙ্গনে ধাবমান, 
মহাবাহু শ্রাতবর্শাকে নিবারণ করিলেন। হে 
মহারাজ! আপনার উক্ত পৌল্রদয় স্ব স্ব পিতৃ 
কুলের হিতসাধনার্থ পরস্পর নিধনবাসনায় ঘোরতর 
সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। দিংহলাঙ্গুধ্বজ মহাবাহু 
অশ্বামা পিতার নামরক্ষার্থ বিবিধ শর নিক্ষেপ- 
পূর্বক সমরাঙ্গনস্থ প্রতিবিদ্ধাকে নিবারণ করিলে 





মহাবীর প্রতিবিস্ব্য ক্রোধভরে তাহাকে বাণবিদ্ধ 
করিতে লাগিলেন। তখন কৃষক যেমন বীজবপন 
কালে ক্ষেত্রে বীন্জ বর্ষণ করে, তদ্রোপ ভ্রৌপদীতনয়- 
গণ অশ্বথামার উপর শরবর্ণ করিতে আরম্ত 
করিলেন। মহাবীর অর্জুনকুমার শ্রুতকীত্তি যুদ্ধার্ 
দ্রোণাভিমুখে গমন করিতেছিলেন দেখিয়া ছুঃশাসন 
তনয় তাহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। অর্জুন- 
সৃশ বলবিক্রমশালী অর্জভুনতনয় হ্থশাণিত তিন 
ভল্ল দ্বারা ছুঃ'শাসননন্দনের শরাসন, ধ্জ ও সারির 
মস্তকচ্ছেদন করিয়া ভ্রোগাভিমুখে ধাবমান হইলেন। 
তে মহারাজ! উভয়পক্ষীয় সৈশ্যগণই যাহাকে 
বীরপ্রধান বলিয়া গণনা করে, মহাবীর লক্ষ্মণ সেই 
পটচ্চরনিহস্তাকে নিবারণ করিলেন। পটচ্চরনিহস্তা 
ক্রোধভরে লঙ্গমণের শরাসন ও ধ্বজ ছেদন করিয়া 
তাহার উপর শরজাল বর্ণ করিতে লাগিলেন। 
মহাপ্রাজ্ঞ যুবা বিকণ সমরে ধাবমান যজ্ঞসেনতনয় 
শিখস্ীকে নিবারণ করিলে তিনি বিকর্ণের উপর 
বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মহাবীর বিকর্ণ অনায়াসে 
শিখণ্ী-নিক্ষিপ্ত শরসমুদয় নিরাকৃত করিলেন। মহানাছ 
উত্তমৌজা! দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন; 
মহাবীর অঙ্গদ শর-নিকর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে 
নিবারণ করিলেন। উক্ত বীরছয়ের সংগ্রাম ক্রমে 
তুমুল হইয়া! উঠিল। তদদন্শনে সমুদয় সৈম্ভগণের 
আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না'। 


কর্ণপ্রমুখ কুরুবীরগণের দ্রোণ সাহায্য 


মহাংমুদ্ধর ছুম্দু ভ্রোপাভিমুখে ধাবমান মহাবীর 
পুরুজিংকে বংস্দন্ত দ্বারা নিবারণ করিলেন। 
মহাবাহু পুরুজিং ক্রোধভরে ছুন্দুখের ভ্রদ্ধয়ের মধ্যে 
নারাচ নিক্ষেপ করিলে দুম্দুখের মুখমণ্ডল ুনাল- 
পঙ্কজের ম্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর 
কর্ণ দ্রোণাভিমুখে ধাবমান লোহিতধ্বজ কৈকয়- 
দেশীয় পঞ্চ ভ্রাতাকে শরনিকর দ্বারা নিবারণ 
করিলেন। তীঠারা কর্ণের শরাঘাতে নিতান্ত সন্তপ্ত 
হইয়া তাহার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কর্ণ 
তাহাদিগকে বারংবার শরজালে সমাচ্ছাদিত করিলেন। 
তৎকালে কর্ণ ও কেকয়দেশীয় পঞ্চ ভ্রাতা পরস্পরের 
শরজালে পরম্পর অশ্ব, সারথি ও ধ্বজের সহিত 
অস্ত হইলেন। হে মহারাজ! আপনার তিন 


ভ্োখপর্ব 


পুজ্র চর্ম, জয় ও বিজয় নীল, কাশ্য ও জয়তসেন 
এই তিন বীরকে নিবারণ করিলেন। (সহ, ব্যাত্র 
ও তরক্ষুর সহিত ভল্লুক, মহিষ ও বৃষন্তের যেমন 
মংগ্রাম হয়, তদ্রপ আপনার তিন পুজের সহিত 
উক্ত বীরত্রয়ের ঘোরতর যুদ্ধ দেখিয়া দর্শকগণের 
আনন্দের পরিসীমা রহিল না। ক্ষেমমৃত্তি ও বৃহন্ত 
ছুই ভ্রাতা দ্রোণাভিমুখে ধাবমান সাঙতকে তীক্ষু 
শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত করিলেম। অরণ্যে সির 
সহিত মত্বমাতঙ্গঘধয়ের মেরূপ সংগ্রাম হয়, সাততের 
সহিত উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের তঙ্জপ অদ্ভুত যুদ্ধ হইতে 
লাগিল। ক্রোধপরায়ণ চেদিরাজ অসংখ্য শর নিক্ষেপ 
করিয়া যুদ্ধা'ভনন্দী* অস্বষ্ঠরাজকে দ্রোণের নিকট 
হইতে নিবারণ করিতে লাগিলেন! তখন মহারাজ 
অন অস্থিতেদিনী শলাক1 দ্বার! চেদিরাজফে বিদ্ধ 
করিলে চেিরাঞ্জ অন্ষ্ঠের দারুণ প্রহারে একান্ত 
ব্যথিত হইয়া সশর শরাদন পরিত্যাগপূর্বক রথ 
হইতে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। শারদ্বত কূপ 
কুত্রক-সমুদয় দ্বারা ক্রোধপরবশ বার্ধক্ষেমিকে 
নিবারিত করিলেন। হে মহারাজ! চিন্রযোধী 
রণমদমন্ত কূপ ও বার্ধক্ষেমিকে যে যে ব্যক্তি 
নিরীক্ষণ করিতেছিল, তাহারা সকলেই যুদ্ধাসক্তচিত্ 
ও অনগ্যমতি হইয়া! কারধ্যান্তরবিমূঢ়ৎ হইয়া উঠিল। 
মহাবীর সৌমদত্তি দ্রোণের যশোবদ্ধিপুররক মহারাজ 
মণিমান্কে নিবারিত করিয়া সত্বর তাহার শরাসন, 
ধবজ, পতাকা, চত্র ও সারথিকে রথ হইতে পাতিত 
ফরিলেন। তখন অরাতিনিপাতন যুপফেতু মণিমান্‌ 
মত্বর রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া খড়গ দ্বারা 
(সীমদ্তির অশ্ব, ধ্ব্ড ও সারথিকে ছেদন করিয়া 
ফেলিলেন এবং সন্বর শাপনার রথে আরোহণপুর্ধবক 
অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া স্বয়ং অশ্বচালন করিয়া 
পাণ্ুবপক্ষীয় সেনাগণকে প্রহ্গার করিতে লাগিলেন। 
মহাবীর বৃষসেন অসথরবধার্থ ধাবমান মুররাজ পুরন্দর- 
সদৃশ পাণ্যুকে শরনিকর দ্বারা নিবারণ করিলেন। 
মহাবীর ঘটোতকচ গদা, পব্ঘি, খড়গ, পট্াশ, 
আয়োধন, প্লাব, মুষল, মুদ্গর, চক্র, ভিন্দিপাল, 
পরণ, পাশ, বায়, অগ্নি, সলিল, ভন্ম, লো, তণ ও 
ৃক্ষসমূদয় দ্বারা সেনাগণকে রুগ্ন, ভগ্ন, বিনষ্ট, 
বিদ্বাৰিত, বিক্ষিপ্ত ও ভীষিত* করিয়া দ্রোণাভিমুখে 
ধাবমান হইলেন। তখন রাক্ষসাগ্রগণ্য অলম্ুষ 
১। সমরামোদী | ২। অন্তু কাধ্যে অনাদক্ত। ৩। ভীত। 








৩৭ 
কুদ্ধচিত্তে নান! অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ ও নানাবিধ 
যুদ্ধ প্রদর্শন করিয়া হিডিস্কাতনয়কে প্রহার করিতে 
লাগিলেন। পূর্বে সম্ধবর ও ইন্দ্রের যেরূপ সংগ্রাম 
হইয়াছিল, এক্ষণে উক্ত বাক্ষসদ্বয়ের তত্রপ সংগ্রাম 
হইতে লাগিল। 

হে মহারাজ! এইরূপে শত শত রথী, গজারোহী, 
অশ্বারোহী ও পদাতিগণ ঘোরতর সংগ্রাম ফাঁরতে 
আরম্ত করিল। ফলতঃ ড্রোণবধের নিমিত্ত তৎকালে 
যাদৃশ যুদ্ধ হইয়াছিল, সেরূপ সংগ্রাম পুরে আর 
কখনই দৃষ্ট হয় নাই। এ সময় চতুদ্দিকে কেবল 
নানাবিধ ঘোরতর বিচিত্র অতি ভীষণ সংগ্রাম দৃষট 
হইতে লাগিল ।” 





অসার 


ফড়বিংশতিতম অধ্যায় 
ভাম-ছুধ্যোধন যুদ্ধ 


ধৃতরা? কহিলেন, «হে সঞ্চয়! এইরূপে সৈশ্যগণ 
সমরক্ষেত্রে গমনপূর্বক অংশক্রমে পরস্পরকে 
আক্রমণ করিলে পর পাগুবপক্ষীয় ও অন্মংগক্ষীয় 
বীরগণ কিরূপে যুদ্ধ করিয়াছিলেন? মহাবীর 
ধনগ্রয় সংশপ্তকগণকে ফিরূপে আক্রমণ করিলেন? 
সংশপ্তকেরাই বা তাহার সঠিত কিরূপ সংগ্রাম 
করিল?” 

সগ্তয় কহিলেন, “মহারাজ | সৈগ্যগণ উত্তপ্রকারে 
সংগ্রামপিক্ত হইয়া অংশক্রমে পরস্পরকে আক্রমণ 
করিলে আপনার পুক্র ছূর্য্যোধন স্বয়ং গজসৈন্য লইয়া 
মহাবীর বৃুকোদরের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। 
মাতঙ্গ যেমন মাতঙ্গকে আক্রমণ করে। বৃষ যেমন 
বুষকে আক্রমণ করে, তদ্রুপ মহাবীর দুর্ধ্যোধন 
ভীমসেনকে আক্রমণ করিলে সংগ্রাম-নিপুণ 
অসাধারণ বান্থবী্যশালা, পবনতনয় ক্রোধভরে 
গজসৈন্যের প্রতি ধাবমান হইয়া অচিরাৎ কুগ্জরগণকে 
নিপাঙিত করিতে লাগিলেন।, পর্বতাকার মাতঙ- 
গণ ভীমসেনের নারাচ-প্রারে ছিক্ন-ভিন্ন তয়! 
মদক্ষরণপূর্বক ইতস্তত: পলায়ন করিতে আরম্ত 
করিল। প্রবল বায়ুন্গে জলধর পটল ধেমন ছিন্- 
ভিন্ন হইয়া যায়, তদ্রুপ গজ্ানীক-সকল ভীমসেনের 
ভীষণ প্রহারে শ্রেণীভঙ্গ করিয়া ইতস্ততঃ ধাবমান 
হইল। নুূর্ধ্য সমুদিত হইয়া যেমন ভূমগুডলে 


ভিড সহাভাগত 





ফিরণঞ্জাল নিক্ষেপ করেন, তন্ত্রপ মহাবীর ভীমসেন 
করিকুলের উপর শরজাল নিক্ষেপে করিতে 
লাগিলেন। ফরিগণ ভীমসেনের গদাঘাতে ক্ষত- 
বিক্ষত ও রুধিরাক্ত-কলেবর হইয়া স্ু্ধ্যকিরণসংপৃক্ত 
নভোমগুলস্থ ধারাধরপুঞ্রের শ্যায় শোভা ধারণ 
করিল। 

মহারাজ হূর্য্যোধন এইরূপে ভীমসেনকে করিকুল 
সংহার করিতে দেখিয়৷ ক্রোধভরে তাহার উপর 
শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন 
মহাবীর বূকোদর ক্রোধে লোহিতনেত্র হইয়া অচিরাৎ 
দু্যোধনকে সংহার করিবার মানসে তাহার শরীরে 
নিশিত সায়ফ-সমুদয় বিদ্ধ করিতে আরম্ত করিলেন। 
মহাবাহু ছুর্যোধন ভীমশরে ক্ষত-বিক্ষতাঙ্গ হইয়। 
ক্রোধভরে তাহার উপর নুর্ধ্যকিরণ-সদৃশ নারাচ 
নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন 
সত্বর ছুই ভল্ল দ্বারা দূর্য্যোধনের ধ্বজস্থিত মণিময় 
রত্ুখচিত নাগ ও তাহার হস্তস্থিত কার্দুক ছেদন 
করিয়া ফেলিলেন। 


ভীমহত্তে ছুর্য্যোধনসাহায্যকাঁরী অঙ্গনৃপতি বধ 


এ সময়ে শ্লেচ্ছ অঙ্গাধিপতি দূর্য্যোধনকে ভীম 
কর্তৃক নিতান্ত গীড়িত নিরীক্ষণ করিয়া! গজারোহগপুর্র্ষক 
তাহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবীর 
ভীমসেন অঙ্গাধিপতির মাতঙ্গকে মেঘের হ্যায় গর্ভন- 
পূর্বক আগমন করিতে দেখিয়া তাহার কুস্তান্তরে 
নিশিত নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। ভীমনিক্ষিপ্ত 
ভীষণ নারাচ কুগ্তরের কলেবর ভেদ করিয়া ভূতলে 
প্রবেশ করিল; হস্তীও বজ্রাহত পর্ধতের ন্যায় 
ধরাতলে নিপতিত হইল। হস্তী নিপতিত হইবামাত্র 
অঙ্গরাজ ভূঙলে পতিত হইতেছিলেন, ইত্যবসরে 
লঘৃহন্ত বৃুফোদর ভন্ন দ্বারা তাহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া 
ফেলিলেন। মহাবীর অঙ্গরাজ নিহত হইলে সৈম্গণ 
চতুদ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ত কারল। অশ্ব, হস্তা 
ও রথিসকল সসম্্মে ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়! অসংখ্য 
পদাতির প্রাণ সংহার করিতে লাগিল। 


ভীম-তগদত্ত যুদ্ধ 


এইরূপে সৈম্তগণ রণে ভগ্ন হইয়া চতুন্দিকে 
পলায়ন করিতে আরম্ত করিলে প্রাগ্জ্যোতিযেশ্বর 
ভগদত্ত কুঞ্জর লইয়৷ ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। 





ক্রোধে ব্যাবৃত্বলোচন সেই গজরাজ চরণন্ধয় উৎক্ষিপ্ 
ও শুণ্ড সংহত করিয়! ভীমকে দগ্ধ করিয়াই যেন 
তাহার সমীপে গমনপুর্বক এককালে রথ ও 
অশ্বগণকে চূর্ণ করিয়া ফেলিল। মহাবীর ভীমসেন 
অঞ্জলিকাবেধবিষ্ভা জানিতেন, এই নিমিত্ত পলায়ন না 
করিয়া পাদচারে ধাবমান হইয়া সেই করিরাজের 
গাত্রে বিলীন হইলেন। এইরূপে ভীমসেন গজের 
গাত্র-অভ্যন্তরে থাফিয়া ফর দ্বার তাহাকে প্রহার 
করিতে লাগিলেন। নাগ ভীমসেনের ভীষণ আঘাতে 
কুলালচক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। 
তখন অযুতনাগতুল্য বলশালী মহাবীর বুকোদর 
হস্তীর কফলেবর হইতে বহির্গত হইয়া তাহার সম্মুধীন 
হইলেন। নাগরাজ অবসর পাইয়া শুগড দ্বারা ভীমের 
গ্রীবা আক্রমণ ও জান্থ দ্বারা তাহাকে নিপাতনপূর্ব্বক 
তাহার প্রাণসংহার করিতে সমুগ্ত হইল। 
তখন মহাবীর বৃকোদর অবিলহ্বে মোটন১ দ্বারা 
করিবরের করবেষ্টনং মোচনপুর্বক পুনরায় তাহার গাত্রে 
প্রবেশ করিয়া স্বপক্ষহস্তীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে 
লাগিলেন। কিয়তক্ষণ পরে পুনরায় তাহার গাত্র 
হইতে বহির্গত হইয়া মহাবেগে গমন করিলেন। 
এ দিকে সমুদয় সৈম্তগণ “হা! ধিক! ভীমসেন কুঞ্জর 
কর্তৃক হত হইলেন' বলিয়া ঘোরতর চীৎকার করিতে 
লাগিল। পাগুবসৈম্যগণ হস্তীর ভয়ে ভীত হইয়া 
বৃকোদরের সমীপে ধাবমান হইল। 


যুধিষ্টির-ভগদত্ত যুদ্ধ 


এ দিকে ধর্মমরাজ যুধিষ্টির বৃকোদরকে নিহত 
জ্ঞান করিয়া ধৃষ্টহান্ন-সমভিব্যাগারে ভগদত্ের 
সমীপে সমাগত হইয়া অসংখ্য রথ দ্বারা তাহাকে 
পরিবেষ্টন-পুরর্বক সহত্র সহ তীক্ষু শরে বিদ্ধ করিতে 
লাগিলেন। মহাবীর ভগদত্ত অস্কুশ দ্বারা বিপক্ষ 
বিনির্ক্ত শরনিকর নিরাকৃত করিয়! গজ ছারা পাগুব 
ও পাঞ্চাল-সৈম্তগণকে আক্রমণ করিলেন। আমরা 
বৃদ্ধ ভগদত্তকে রপস্থলে অসস্কুচিতচিত্তে কুঞ্জরচালন 
করিতে দেখিয়া আশ্শর্য্যান্থিত হইলাম। তখন 
মহারাজ দশার্ণাধিপতি বক্রগামী মহাবেগশালী 
মদআাবী মাতঙ্গ লইয়া ভগদত্বের প্রতি ধাবমান 
হইলেন। পূর্বে সবৃক্ষ পর্ববতছয়ের যেরূপ সংগ্রাম 


হইত, এক্ষণে উক্ত বীরদ্য়ের কুগজরযুগল তন্রপ 


১। মটকান- মৌচড়ান। ২। শুপুবে্টন-্ত'ড়ের গ্যাচ। 


স্োগপর্ব 


৯ 








যুদ্ধ করিতে লাগিল। ভগদতের হস্তী মহাবেগে 
অপাবৃত্ব) হইয়া 
ভেদ করিয়া তাহাকে নিহত করিল। তখন 
মহাবীর ভগদত্ত অবসর পাইয়! সূরযারশ্রিসঙ্কাশ সাত 
তোমর নিক্ষেপপুর্্বক ত্বীয় শক্র দশার্ণাধিপতিকে 
হুল্তরীর উপরেই সংহা'র করিলেন। 
তখন মহারাক্গ যুধিঠির অসংখ্য রথসৈন্য দ্বারা 
ভগদত্কে চতুদ্দিকে পরিবেষ্টন করিলেন। কুক্তরস্থিত 
মহাবীর ভগদত্ব রথিগণ কর্তৃক চারিদিকে পরিবেষ্টিত 
হইয়া পর্বতোপরি বনমধ্যস্থিত প্রজ্মলিত পাবকের 
ম্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। রথিগণ চতুর্দিকে 
মগ্ডলাকারে অবস্থান করিয়া শরজাপ নিক্ষেপ করিতে 
আরগু করিলে মহাবীর ভগদত্ত গজ লয় অসঙ্কুচিত- 
চিত্তে তাহাদের মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন । 
সাত্যকি ভগদত্ত যুদ্ব__পাগুৰ-পলায়ন 
অনন্তর সমরবিশারদ প্রাগজ্যোতিযেশ্বর ভগদত্ত 
সাভাকির রথাভিমুখে সেই মহাগজ প্রেরণ করিলেন। 
করিবর সাতাকির রথ গ্রহণপুর্বক বেগে নিক্ষেপ 
করিবামাত্র সাত্যকি লল্ষ প্রদানপূর্ববক রথ হইতে 
ভূঙুলে নিপতিত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। 
তাহার সারথিও বৃহতকায় সিদ্ুদেশীয় অশ্বগণকে 
পরিত্যাগপুর্বক তাহার অনুগামী হইল। এ অবসরে 
হস্তী রথমণ্ডল হইতে নিষ্রান্ত হইয়া সমুদয় ভূপতি- 
গণকে নিক্ষেপ করিতে লাগিল।  ভূপতিগণ সেই 
আশুগামী নাগ কর্তৃক বিত্রাসিত হইয়া গ্াহাকে শত 
শতং বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন। 
এইরূপে গজারোহী মহাবাহু ভগদন্ড পাগুৰ ও 
পাঞ্চাল-সৈম্তগণকে সংহার করিতে আরম্ত করিলে 
তাহারা রণে ভগ্ন হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। 
পলায়নকালে গজ ও তুরঙ্গমগণের ঘোরতর শব? 
হইতে আরম্ভ হইল। তখন মহাবীর বৃকোদর 
পুনরায় ভগদত্তাভিমুপে ধাবমান হইলে ভগদত্বের 
হস্তী শুগুবিরনি্ুক্ত বারি দ্বারা ভীমের বহনগণকে 
বিত্রাসিত করিতে লাগিল। বাহন সকল মহাবীর 
ভীমকে লইয়া প্রস্থান করিল। 
তগদত্ত সাহাধ্যকারী রুচিপর্ববার প্রাণসংহার 
তখন কৃতীর পুজ রুচিপর্ধা রথে আরোহণ 
করিয়া শরবর্ধণ করিতে করিতে সাক্ষাৎ কৃতান্তের 
১ বহির্গত। ২। বহু বন। 








হ্যায় ভীমসেনের পশ্চা ধাবমান হইলেন। পর্বত 


দশার্ণাধিপতির হস্তীর পার্থ পতি স্ুবর্চা আনতপর্বব শর দ্বারা তাহাকে যমালয়ে 


প্রেরণ ফরিলেন। মহাবীর রুচিপর্র্ধা রণে 
নিপতিত হইলে মহাবীর অভিমন্তা, দ্রৌপদীতনয়গণ, 
চেকিতান, ধূষ্টকেতু ও যুযুতস্ত হস্তীফে নিহত 
করিবার বাসনায় ভীষণ ধ্বনি করিয়া বৃগ্টিধারার 
গ্ায় শরজাল নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে বাথিত 
করিতে লাগিলেন। তখন সমরকুশল ভগদত্ত 
পাঞ্ি, অঞ্ুশ ও অনুষ্ঠ দ্বারা হস্তীকে সঞ্চালিত 
করিলেন। করিবর প্রাগ্জ্যোতিষাধিপতি কর্তৃক 
সঞ্চাশিত হইয়া শুগুপ্রসারণ এবং কণ ও নেত্র 
স্তব্ধ করিয়া সত্বর গমনপুর্বক যুযুৎসুর বাহনগণফে 
আক্রমণ ও সারথিকে সংহার করিল। মহাবীর 
যুযুং£ সহ্গর রথ হইতে পলায়ন করিলেন। তখন 
পাণ্তবপক্ষীয় যোদ্ধগণ ভীষণ নিনাদ করিয়া শরনিকর 
ঘ্।রা সত্বর নাগরাজকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। এ 
সময় আপনার পু সসম্ মে অভিমন্যুর রথাভিমুখে 
ধাবমান হইঞেন। 

হে মহারাজ ! মহাবীর ভগদত্ব এ সময় কুঞ্জর- 
ষ্ঠ হইতে অরাত্িকুলের উপর শরনিকরনিক্ষেপ 
করিয়] গ্রশ্থতকর১ দিবাকরের হ্যায় শোভা পাইতে 
লাগিলেন। তখন অভিমনুযু দ্বাদশ, যুযুত্সু দশ 
এবং ড্রৌপদীর পঞ্চ পুজ ও ধৃষ্টফেতু তিন তিন শরে 
ভগদত্তের হস্তীকে বিদ্ধ করিলেন। করিবর বীরগণ 
কর্তৃক অতি প্রযত্র-সহকারে শরবিদ্ধা হস্টয়া 
নুর্াকিরণসংপৃক্ত জলধরের হ্যায় শোভা পাইতে 
লাগিল; অনস্তর নিয়ন্ত। কর্তৃক সথালিত হইয়া! 
স্বীয় সব্যাপসব্যস্থিতং সৈশ্যগণকে ইতস্তত নিক্ষেপ 
করতে আরস্ত করিল । গোপাল বনমধ্যে দণ্ড দ্বারা 
যেমন পঞ্জগণকে তাড়িত করে, তদ্রুপ মহাবীর 
ভঙগদত্ত পাগুব-সৈম্তগণকে বারংবার তাড়িত করিতে 
লাগিলেন। খন পাগুব-সৈগ্যগণ শ্রেন কর্তৃক 
আক্রান্ত বায়সগণের হ্যায় চীৎকার করিয়া মহাবেগে 
ধাবমান হইল। 

হে মহারাজ! এ সময় ভগদাত্বর মহাগজ 
অস্কুশাহত হইয়া সপক্ষ পর্বতের হ্যায় মহাবেগে 
গমন করিতে লাগিল। বণিক্গণ আপনাদের 
উভয় পার্থ সমুদ্রন্তরঙ্গ দেখিয়া যেরূপ ভীত হয়, 


অরাতিপক্ষীয় সৈম্যগণ সেই মহাগজ-সনার্শনে তদ্রপ 


১। বিচ্চুরিতকিরণ | ২। দক্ষিণ ও বামপার্থাস্থিত। 


মহাভারত 








বিত্রাপিত হইয়! উঠিল। মহাভয়ে পলায়মান হৃত্তী, 
অশ্ব ও পারধিবগণের চীৎকারে এবং রথশৰে ভূমগুল, 
আকাশমগুল ও সমুদয় দিঘবগুল পরিপূণ হইল। 
পুর্ব দানবরাজ বিরোঠন যেমন সুরক্ষিত দেবসেনা- 
মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তদ্রুপ মহাবীর ভগদত্ত 
সেই মহানাগ লইয়া শক্র-সৈশ্তগণের মধ্যে প্রবেশ 
করিলেন। পাখি ধুলিপটল বাযুবেগে গগনমণ্ডলে 
সমুখ্িত হইয়া সৈগ্গণকে সমাচ্ছার্দিত করিল। 
তত্রস্থ মনুষ্যগণ সেই এক গঞ্জকে চতুদ্দিফে ধাবমান 
অসংখ্য গজ বলিয়া বোধ করিতে লাগিল ।” 


সপ্তবিংশতিতম অধ্যায় 
ভগদত্তের হস্তিপ্রভাব বর্ণন 


সঞ্চয় কহিলেন, “মহারাঞ্জ | আপনি আমাকে 
অজ্জুনের সমবদক্ষতার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, 
অতএব মহাবাহু ধনপয় যাহা যাহা করিয়াছেন, 
শ্রবণ করুন। মহাবীর ভগদত্ত সংগ্রামস্থলে ভয়ঙ্কর 
কার্ধ্য করিতে আরম্ভ করিলে মহাবীর ধনগ্রয় 
সমুদ্ধত ধুলিপটল দর্শন ও মানবগণের কোলাহল 
শ্রংণ করিয়া কৃষ্ণকে কাহলেন, “হে মধুসূদন! 
মহারাজ ভগদত্ত গস লইয়া সবর নিষ্রান্ত 
হওয়াতেই এই ঘোরতর নিনাদ উত্থিত হইতেছে। 
মহাবীর ভগদত্ত গজযানবিশারদ ও পুরন্দর- 
সদৃশ) উনি এই ভূমগ্ডলে গজ্যোধীদিগের প্রধান 
উবার গঞ্জের প্রতিগ্জ১ নাই। এ গজ কৃতকর্্মা*, 
জিভর্রম* এবং অক্ত্রাধাত ও অগ্নিষ্পর্শসহনক্ষম, 
অন্তর ঘর উহাকে বশ করা দুঃসাধ্য । অগ্ঠ এ হস্তী 
একাকীই সমুদয় পাগুব-সৈম্ত সংহার করিবে। 
আমরা ছুই জন ব্যতীত আর কেহই উহাকে নিবারণ 
করিতে পারিবে না; অতএব সত্বর ভগদত্বের সমীপে 
গমন কর। আজি আমি হস্তিবলে গর্বিত পরিণত- 

ঃপ্রতাবে প্রদীপ্ত ভগদত্ফে পুরন্দরপুরে আতিথ্য 
গ্রহণ করাইব।, মহাত্মা বাসদের অর্জুনের বচনামু- 
সারে ভগদত্তাডিযুখে রথসঞ্চালন করিতে লাগিলেন । 

মহাবীর ধনগ্রয় ভগদত্ডের সহিভ সংগ্রাম করি- 
বার বাসনায় তাহার অভিমুখে ধাবমান হইয়াছেন, 
এমন সময় ত্রিগর্দেশীয় দশ সহআ ও কৃষ্ের 


১। সমকক্ষ হত্তী। ২। যুদ্ধপটু। ৩। অশ্রান্ত। 





ু্ব্ানচর চারি সহস্র মহারধ, এই চতুর্দশ সহজ 
সংশগ্তক তাহাকে সংগ্রামার্থ আহ্বান করিতে 
লাগিল। এদিকে ভগদত্ব সৈম্চগণকে সংহার 
করিতেছে, ওদিফে সংশগুকগণ যুদ্ধার্থ আহ্বান 
করিতেছে, এই উভয় সন্কট সমুখিত হওয়াতে মহাত্মা 
ধনগ্রয়ের চিত্ত দোলার হ্যায় ছুই দিকে ধাবমান 
হইতে লাগিল। ফি করি! এই স্থান হইতে 
প্রতিনিবৃত্ত হই অথবা যুিষ্টিরের নিফট গমন 
করি, এই চিন্তা করিয়া মহাবীর ধনগ্রয় নিতান্ত 
বাকুল হইলেন। পরিশেষে বহুক্ষণ বিবেচনা 
করিয়া একাকী বনু হত সংশগ্কগণকে সংহার 
করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়! তাহাদের অভিমুখে গমন 
করিতে লাগিলেন। মহাবীর দূর্যোধন ও ক 
অর্জুনের বধসাধনার্থই ছুই দিকে সংগ্রাম সমুপস্থিত 
করিয়াছিলেন। মহাবীর ধনগ্য় সংশগ্তকবধে কৃ 
নিশ্চয় হইয়া তাহাদের দে আশা বিফল করিলেন। 


অর্জন কর্তৃক বহু সংশপ্তক সংহার 


তখন মহারথ সংশগ্ুকগণ অর্জুনের উপর সহত্র 
সহস্র নতপর্বব শরনিক্ষেপ করিতে লাগিল। সংশপ্তক- 
গণের শরজালে চতুদ্দিক্‌ সমাচ্ছনন হওয়াতে কি 
অঞ্জন, কি কৃষণ। কি অশ্বগণ, কি রথ, কিছুই দৃষ্টি- 
গোচর হইল না। জনার্দন সংশগুকগণের পরাক্রম- 
দর্শনে বিমুগ্ধ ও ন্বেদাক্তফলেব€+ হহ্বামাত্র অর্জুন 
্র্ধান্ত্র নিক্ষেপপূর্বক সংশপ্তগণকে প্রায় সংহার 
ফরলেন। শত শত শর, শরাসন ও জ্যাসনাথ হস্ত 
এবং শত শত কেতু, অশ্ব, সারথি ও রখিগণ ছিন্ন- 
কলেবর হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। 
ক্রম অচল ও অনুধরতুল্য* কলেবর, সুসজ্জিত, 
আরোহিবিহীন, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হস্তিগণ পার্থশরে 
নিহত হুইয়৷ ধরাতলশায়ী হইল। আরোহি-সমেত 
কুপ্তরগণ অজ্জুনের শরনিকরে ছিন্নকুথ* ছিন্নাভরণ ও 
গতজীবন হইয়া ধরাশয্যায় শয়ন করিতে লাগিল। 
বীরগণের খষ্টি, প্রাস, অসি, মুদগর ও পরশু-সমবেত 
বাহুসকল ভল্গ-গ্রহারে ছিন্ন হইয়া ধরাততলে পর্তিত 
হইল। বালাদিত্য', অন্ভুজ* ও চন্দ্রসদৃশ নরমস্তক 
সকল অজ্জুন-শরে ছিন্ন হইয়! ভূভলে নিপতিত 
হইতে লাগিল। 


১। বাজ দেহ। ২। বঙ্ধ। ৩। মেকার বিরাট । ও 
৪ । ছিন্ন পৃষ্ঠীলগলাধিত কম্বল । ৫ | নবোদিত ূর্ধ্য। ৬। গদ্প। 





জ্রোগপর্ব 





৪১ 





এইরূপে মহাবীর ধনঞয় ক্রুদ্ধ হইয়া! শত্রনিপাতে 
প্রবৃত্ত হইলে সেনাগণ প্রাণনাশক শরনিকরে 
সম্ভাপিত হইয়া উঠিল। হস্তী যেমন পদ্মাবন 
প্রমধিত করে, তদ্রপ মহাবীর ধনগ্য়কে সৈন্য সংহার 
করিতে দেখিয়া সকলেই তাহাকে সাধু সাধু বলিয়া 
প্রশংসা করিতে লাগিল। মহামতি মধুসুদন 
অঞ্ুনকে ইশ্ুসশ কর্পা করিতে দেখিয়া 
যপরোনাস্তি বিশ্মিত হইয়া কৃতাগ্রলিপুটে কহিতে 
লাগিলেন, “হে পার্থ! অগ্ত তুমি সংগ্রামস্থলে 
যেরূপ কাধ্য করিলে, বোধ হয়, তাহা ইন্দ্র 
যম ও কুবেরেরও ছুষ্কর। তুমি এককালে শত 
শত সহস্র সহস্র মহারথ সংশগুকগণকে সংহার 
করিয়াছ।" 

মহাবীর ধনগ্জয় এইরূপে বহুসংখ্যক সংশগ্তকফে 
সংহার করিয়া কৃষ্ণকে ভগদত্তাভিমুখে রথচালন 
করিতে আদেশ করিলেন।” 


অফ্টাবিংশতিতম অধ্যায় 
অঞ্জুনশরে স্থুশশ্্মীর ভ্রাভৃগণ বিনাশ 


সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাঙ্জ ! মহামতি মধুমৃদ্দন 
অজ্জুনের ইচ্ছান্তুলারে সুবর্ণভষণমণ্ডিত। বায়ুবেগ- 
গামী অশ্বগণকে দ্রোগসৈগ্ঠাভিমুখে সঞ্চালিত 
করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধনগ্য় ড্রোণ 
শরাভিতাপিতঃ স্বীয় ভ্রান্গণের সাহায্যার্থ গমন 
করিতেছেন, এমন সময় মহাবীর স্তৃশর্্মা ভ্রাভুগণ- 
সমভিব্যাহারে সংগ্রামার্থ তাহার পশ্চাৎ ধাবমান 
হইলেন। তখন মহাবীর ধনগ্রয় কৃষ্ণকে কহিলেন, 
“হে শক্রন্দন ! এ দেখ, মৃশন্ম্মা ভ্রানগণসমভি- 
ব্যাহারে ঘুদ্ধার্থ আমাকে আহ্বান করিতেছে, আবার 
উত্তরদিকে সৈম্যগণ প্রোণশরে বিদীর্ণ হইতেছে। 
এইবূপে সংশপ্তকগণ আমার: চিন্তকে দোপায়মান 
করিয়াছে। এক্ষণে সংশগ্তকগণকে সংহার করি 
অথবা অরাতিশরাদ্দিতৎ আত্মীয়গণফে রক্ষা করি, এই 
উঠয়ের কর্তব্য, বিবেচনা করিয়া বল।? 

মহামতি বাহৃদেব অর্জুনের বাক্য-শ্রবণানস্তর 
ত্রিগর্তীধিপতি স্শন্্মার অভিমুখে রথসথালন করিতে 


১। আ্লোপবাণে সম্তাপিত। ২। শক্বাঁণনীড়িত। 
৩য়--৬ 


স্বশম্মাকে বিদ্ধ করিয়া! ছুই ক্ষুর দ্বারা তাহার ধু ও 
ধ্বজ ছেদনপূর্বক ছয় বাণে তাহার ভ্রাতৃগণফে 
অন্বগণ ও সারধি-সমভিব্যাহারে শমন-সদনে প্রেরণ 
করিলেন। মহাবীর সশন্মা! তদ্র্শনে ক্রোধে অধীর 
হইয়া অঙ্ছুনের উপর ভীষণ ভূ্জঙ্গাকার অয়োময় 
শক্তি ও বাস্থদেবের উপর তোমর নিক্ষেগ করিলেন। 
মহাবীর ধনগ্তয় তিন শরে স্থুশশ্মার শক্তি ও তিন 
*রে তোমর ছেদনপূর্ধক শরনিকর দ্বারা তাহাকে 
বিমোহিত করিয়া শরজাল বরধণপূর্বক গমন করিতে 
লাগিলেন। ফৌরবসৈগ্তমধ্যে ফেছই তাহাকে নিবারিত 
করিতে পারিল না। 

মহাবীর ধনগ্রয় বাণ দ্বারা মহারথগণকে সংহার 
করিয়া কক্ষরাশিদাহদহনে*র হ্যায় গমন করিতে 
লাগিলেন। সৈশ্যগণ অগ্নিষ্পর্শ সদৃশ দারুণ অজ্জুনের 
বেগ সহ করিতে নিতান্ত অসমর্থ হইল। এইরূপে 
মহাবীর ধনপ্রয় শরনিকর দ্বার! সৈশ্যগণকে বিদ্রাবিত 
করিয়া গরুড়ের ন্যায় মহাবেগে ভগদত্তাভিমুখে 
ধাবমান হইলেন। ততকালে সমরবিজয়ী অঞ্জন 
দতদেবীৎ ছুরায্মা দুর্য্যোধনের অপরাধজনিত 
ক্ষজিযবিনাশের নিমিত্ত নিষ্পাপ ; তিনি পাগুবগণের 
ক্ষেমঞ্কর ও শক্রগণের অশ্রুবর্ধন গান্তীবশরামন ধারণ 
করিয়াছিলেন। কৌরব-সেনাগণ পার্থশরে বিক্ষোভিত 
হইয়া পর্রত-সংলগ্ন নৌকার ম্যায় বিপন্ন হইল । 


অর্ছদুম-উগদত্ত যুদ্ধ 


ভখন তুরমতি দশ সহস্র কৌরব-সৈম্ত জয় ও 
পরাজয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া অক্ষুরূচিত্তে অজ্জ্নকে 
আহ্বান করিতে লাগিল। সর্ধ্বভারসহনক্ষম মহাবীর 
ধনগয় পগ্মাবনপ্রবিষ্ট নাতঙ্গের হ্যায় সেই সৈম্যগণের 
মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহ।দিগকে মর্দন করিতে 
লাগিলেন। কৌরব-সৈচ্যগণ অঞ্্রন-শরে প্রমথিত 
হইলে মহাবীর ভগদত্ত ভ্রেশধভরে সেই হস্তী লইয়া 
ধন্য়াভিমুখে ধাবমান হইলেন। নরশ্রেষ্ঠ ধরায় 
রথ দ্বারা তাহাকে আক্রমণ করিলেন। রথ ও নাগে 
ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ত হইলে। মহাবীর ভগদত্ত 
ও ধনগ্য় হুসজ্জিত গজ ও রথে আরোহণ করিয়া 
সংগ্রামস্থলে বিরণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর 
তগদণ্ত মেঘসঙ্কাশ হস্তীর উপর হইতে ইন্দ্রের চ্যায় 
ধনগ্রয়ের উপর শরবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। 


১। গৃহত্রেষী দন্ধকারী অঠির। ২। পাশক্রীড়াকারী। 





৪২ 








সমরবিশারদ অজ্ঞুন শরজাল দ্বারা অর্ধপথে 
ভগদত্বের শরনিকর নিবারণ করিয়া তাহার উপর 
বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবানু 
প্রাগজ্যোতিযেশ্বর অনায়ামে অর্জনের শরনিকর 
নিরাকৃত এবং তাহাকে ও কৃষ্ণকে অসংখ্য শর-সমূহে 
বিদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে দংহার করিবার মানসে হস্তী 
স্ালন করিলেন। মহামতি জনার্দন ভগদত্ে 
হস্তাকে কালান্তক যমের চ্যায় আগমন করিতে দেখিয়া! 
সন্বর দক্ষিণপার্খস্থ করিলেন। মহারথ ধনঞ্জয় এ 
স্থযোগে সেই হস্তী ও আরোহী ভগদত্তকে পশ্চাৎ 
হইতে নিনষ্ট করিতে পারিতেন ; কিঞ্তু ধর্ম স্মরণ 
করিয়া তাহা! করিলেন না। তখন সেই মহাগজ 
অনংখ্য হস্তী, রথ ও অশ্থমধ্যে পতিত হইয়া তৎসমুদয় 
বিনষ্ট করিতে লাগিল; তন্দর্শনে অজ্জুনের ক্রোধের 
পরিমীম! রহিল না।” 


এ 


উনত্রিংশত্তম অধ্যায় 
ভগদপ্ত-শরে অর্জনের কিরীট স্থলন 


ধৃতরাষ্্র কহিলেন, “হে সপ্রয়! মহাবীর ধনগ্য় 
ক্রোধাদ্ধিত হইয়া ভগদত্বের কি করিল, আর 
ভগদন্তই বা তাহার কি করিয়াছিলেন? যথার্থ 
কীর্তন বর।” 

সপ্তয় কহিলেন, “মহারাজ ! মহাবীর অজ্জুন ও 
বাসুদেব ভগদত্বের সমীপে গমন করিলে তত্রত্য 
সমুদয় লোকই তীহাদিগকে যমের দশন-স্িহিত 
বলয়া বোধ করিলেন। মহাবীর তগ্দও গজস্বন্ধ 
হইতে কৃষ্ণ ও অর্জুনের উপর অনবরত শর নিক্ষেপ 
করিতে লাগিলেন এবং স্বীয় কার্মুক আকর্ণ আকর্ষণ 
করিয়া হেমপুথণ শিলানিশিত কৃষ্ণায়সবিনি্মিত 
শরনিকরে দেবফীনন্দনকে বিদ্ধ করিলেন। তগদত্- 
নিক্ষিপ্ত অগ্রিম্পর্শ শরনিকর দেবকীতনয়কে বিদ্ধ 
করিয়া ভূতলে প্রবেশ করিল। তখন মহাবীর অর্জুন 
ভগদত্বের শরাসন ছেদন ও রথ-রক্ষষকে বিনাশ 
করিয়৷ তাহার সহিত ক্রীড়া করিয়াই যেন সংগ্রাম 
করিতে লাগিলেন। রণবিশারদ ভগদত্ব অজ্জুনের 
গ্রাত চতুর্দশ সৃতীক্ষ তোমর নিক্ষেপ করিলে 
লঘৃহত্ত সব্যসাচী ভগদত-নিক্ষিপ্ত প্রত্যেক তোমর 
তিন তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া স্থৃতীক্ষ শরনিকর 


দ্বার তাহার হস্তীর বর্ম ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 
সেই মহাগজ অঞ্জুনের সায়কজালে ছিন্নবর্মা ও একান্ত 
ব্যথিত হইয়া! বারিধারাসিন্ত মেধবিহীন পর্ববতরাজের 
স্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন মহাবীর প্রাগ্‌- 
জ্যোতিষেশ্বর কৃষ্ণের উপর লৌহময় হেমদগুমণ্ডিত 
শক্তি নিক্ষেপ কাঁরলেন। সমরবিশীরদ অর্জন 
তৎক্ষণাৎ উহা! ছুই খণ্ডে ছেদন করিয়া! ফেলিলেন এবং 
তগপরে ভগদত্বের ছত্র ও ধবজ ছেদন করিয়! তাহাকে 
দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর ভগদত্ধ অর্জুনের 
কন্বপত্রযুক্ত নিশিত শরনিকরে দৃ়বিদ্ধ হইয়া একান্ত 
্ুদ্ধচিত্তে তাহার মন্তফে অসংখ্য তোমর নিক্ষেপ 
পূর্বক উচ্চৈঃম্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। 
ভগদত্বনিক্ষিত্ত শরনিকরে অর্জনের ফিরীট পরিবস্তিত 
হইল। মহাবীর অঞ্ঞুন সেই পরিবস্তিত কিরীট 
যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া ভগদত্বকে কহিলেন 
'প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর ! এই সময় সকলকে উত্তমরূপে 
নিরীক্ষণ করিয়া! লও।” 





কৃষ্ণ-কর্তৃক ভগদত্বনিক্ষিণ্ড বৈঞ্ঃবান্ত্র সংবরণ 


মহাবীর ভগদত্ত অর্জুনের বাক্যে যৎপরোনাস্তি 
ক্রুদ্ধ হইয়া অতি ভীষণ শরাসন গ্রহণপুরর্বক তাহার 
ও কৃষ্ণের উপর অনবরত শরিকর নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন। তখন সমরবিশারদ ধনপায় সত্বর 
ভগদত্ডের শরাসন ও তৃণীর ছেদন করিয়া দিসপ্ততি 
শরে তাহার সমুদয় মর্শস্থানে আঘাত করিলেন। 
মহাবীর তগদন্ত অজ্জুনের শরনিকরে নিতান্ত ব্যথিত 
হইয়া ক্রোধভরে বৈষ্ব অহুশ-অন্ত্র অভিমনত্রণপূর্ববক 
অর্জুনের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ ফরিলেন। ৩খন মহাত্মা 
মধু্দন পার্থকে আচ্ছাদন করিয়া স্বয়ং সেই ভগদত্ত- 
নিক্ষিপ্ত সর্ধঘাতী বৈষ্ণবাস্্ বক্ষ্থলে গ্রহণ 
করিলেন, অস্ত্র কৃষ্ণের বক্ষ-্থেলে বৈজয়স্তী-মালা 
হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। তখন মহাবীর 
ধনঞ্জয় নিতান্ত রিষ্ট চিত্তে কৃষ্ণকে কহিলেন, “হে 
মধুসদন! তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, যুদ্ধ করিবে 
না; কেবল আমার অশ্বসংযমন করিবে; এক্ষণে সে 
অতিজ্ঞা রক্ষা করলে না। যদি আমি ব্যসনাপন্ন 
বা অরাতিনিবারণে অশক্ত হই, তাহা হইলে যুদ্ধ 
করা তোমার কর্তব্য ) আমি বর্তমান থাফিতে সমর- 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা তোমার কদাপি কর্তব্য নয়। 
আমি যে ধনুর্ববাণ ধারণ করিয়া! সর, অন্থর ও 


প্রোশপর্বব ৪৩ 


মানবগণ-সমবেত সমুদয় লোক পরাজয় করিতে 


পারি, তাহা তোমার অবিদিত নাই ।” 
কৃষ্ণের গপত আত্ম-পরিচয় 

তখন মহাত্মা! মধুম্দন ধনঞুয়কে সঞ্চোধন করিয়া 
কহিতে লাগিলেন-_হে পাথ।! আমি অত গুহা 
পুরাবৃত্ত কহিতেছি, শ্রবণ কর। আমি লোফের 
হিতসাধন ও পরিত্রাণের নিমিত্ত আপনার মৃত্তি চারি 
অংশে বিভক্ত করিয়াছি! আমার এক মৃত্তি ভূমগ্ুলে 
তপশ্চরণ, দ্বিতীয় মৃত্তি জগতের সাধু ও অনাধু কর্ম 
অবলোকন, তৃতীয় মৃত্তি মর্ত্যলোক আশ্রয়পূর্বক 
মানুষ কম্মনাধন ও চতুর্থ মৃত্তি শয়ন করিয়া! সহঅবর্ষ- 
ব্যাপী নিদ্রান্থধ অনুভব করিতেছে। এ চতুর্থ মৃদ্ত 
সহস্র বংসরের পর সমুখিত হইয়া বরাহণ * ব্যক্তি- 
গ্ণকে অত্যুত্কষ্ট বর প্রদান করে। এ সময়ে পৃথিবী 
আমার বরপ্রদানকাল জানিয়! স্বীয় পুজ্র নরকের 
নিমিত্ত আমার নিকট যে বর প্রার্থন! করিয়াছিল, 'তাহা 
শ্রবণ কর। পৃথিবী কহিল, “হে নারায়ণ! তোমার বরে 
আমার পুক্র বৈষ্ঝবান্্র প্রাপ্ত হইয়া দেব ও অহথর- 
গণের অবধ্য হউক |” আমি কহিলাম, হে বহন্ধরে ! 
এই বৈষ্ণবাস্ত্র নরকের রক্ষার্থ অমোঘ হউক; ইহার 
প্রভাবে নরককে ফেহই বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে 
না। তোমার পুজর এই অস্ত্র কর্তৃক সংরক্ষিত হইয়া 
সর্ধলোকের দুরাধর্ধ ও পরবলমর্দিনক্ষম হইবে! 
পৃথিবী এইরূপে আমার নিকট কৃতকাধ্য হইয়া! “তথান্ত' 
বলিয়া গমন করিলেন। নরকাম্রও তদবধি দুর্ধর্ষ 
হইয়া উঠিল। মহাবীর প্রাগজ্যোতিযেশ্বর নরফের 
নিকট হইতে সেই অস্ত্র প্রাপ্ত হয়েন। ত্রিলোকমধ্যে 
ইন্দ্র, রুদ্র প্রভৃতি কেহই এ অস্ত্রের অবধ্য নঠেন। 
এই নিমিত্ত আমি স্বীয় প্রতিজ্ঞার অন্যথা করিয়া স্বয়ং 
অগ্্বেগ ধারণ করিলাম। দেবঘেষী মহানথর ভগদত্ত 
এক্ষণে সেই পরমান্ত্রবিহীন হইয়াছে; অতএব 
যেমন আমি লোকহিতার্থ নরকান্্রকে বিনষ্ট করিয়া" 
ছিলাম, তত্রপ তুমি এ ছূ্র্ঘ বৈরীকে বিনষ্ট কর।' 

হৃস্তিবাহনসহ-ভগদত্ত বধ 

মহাবীর ধনগ্রয় বান্থদেব কর্তৃক এইরূপ অভিহিত 
হইয়া সহসা ভগদত্ের উপর নিশিত শরনিকর 
নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর অসন্থান্চিত্তে 
ভগদত্ডের হস্তীর কুন্তান্তরেৎ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। 

১। বরলাভযোগ্য-_অনুগৃহীত ! ২। কুস্তমধ্যে। 





সর্প যেমন বল্পীকের মধ্যে গমন করে, তদ্রেপ অর্জন- 
নিক্ষিপ্ত বন্তসম সেই নারাচ করিকুস্তমধ্যে প্রবেশ 
করিল। ভগদত্ত বারংবার হস্তীকে চালন করিতে 
লাগিলেন, কিন্তু দরিজ্রের ভার্ধা যেমন স্বামীর 
বাক্যে কর্ণপাত করে না, তদ্রুপ গজরাজ প্রাগ- 
জ্যোতিষেশ্বরের বাকা শ্রবণ করিল না। কিয়ক্ষণ- 
মধ্যেই করিবর শ্তবগাত্র ও দত্ত দ্বারা অবনীতলম্পর্শ 
করিয়া আর্তম্বরে চীৎফারপূর্বক প্রাণ পরিত্যাগ 
করিল। তখন মহাবীর ধনপ্রয় অর্দচজ্্রবাণে ভগদত্রর 
হৃদয় ভেদ করিলেন। মহাবীর ভগদত্ব অর্জন-*রে 
ভিনহৃদয় হইয়া শর ও শরাসন পরিত্যাগপূর্বক 
পঞ্চত্ প্রাপ্ত হইলেন। যেমন সন্তাড়িত পল্মনাল 
হইতে পত্র নিপতিত হয়, তদ্রুপ ভগদত্তের মস্তক 
হইতে মহার্ঘ বন্পু ধরাতলে নিপতিত হ্টল। যেমন 
সুপুষ্পিত কণিকারবৃক্ষ বায়ুবেগে ভগ্ন হইয়া! পর্ববতাগ্র 
হইতে নিপতিত হয়, তদ্রেপ হেমমালা-ভূষিত ভগদণ্ত 
ব্ণভূষণ-ভূষিত হস্তী হইতে ধরাতলে নিপতিত 
হইলেন। তখন মহাবীর ধনগ্লয় ইন্্রতুল্যপরাক্রম, 
ইন্দ্রের সখা, মহাবাহু ভগদত্তকে নিহত করিয়া, 
বলবান্‌ বায়ু যেমন বৃক্ষসমুদয় ভগ্ন করে, তদ্রুপ 
কৌরবপক্ষীয় বীরগণকে নিত করিতে লাগিলেন ।” 


ত্রিংশত্তম অধ্যায় 
স্ববলনন্দন বুষক ও অচল বধ 


সপ্তয় কহিলেন, “এইরূপে মহাবীর অঞ্জন 
দেবরাজ ইন্দ্রের প্রিয়সখা গ্রাগবজ্যাতিযেশ্বর ভগ- 
দন্তকে বিনাশ করিয়া তাহাকে প্রদক্ষিণ করিতে 
লাগিলেন। তখন বৃষক ও অচল নামে গান্ধাররাঞ্জের 
তনয়ছুয় অঞ্জুনকে একান্ত নিপীড়িত করিতে আরস্ত 
করিলেন। কেহ সম্মুখে, কেহ বা পশ্চান্ঠাগে অবস্থান 
করিয়া অঞ্জুনফে মহাবেগ শাণিত সায়ফে বিদ্ধ 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অঞ্জুন শাণিত শরনিকরে 
সুবলনন্দন বৃষকের অশ্ব, সারথি, ধন্থ, ছত্র, ধবজ ও 
রথ তিল তিল করিয়া ছেদন করিলেন এবং 
নানাবিধ আমুধ দ্বারা সৌবলগ্রমুখ গাদ্ধার- 
গণকে বারংবার ব্যাকুল করিতে লাগিলেন। পরে 
ক্রোধাবিষ্ট হইয়া! উচ্যতান্ত্র পঞ্চশত গান্ধারকে 


যমালরে প্রেরণ করিলেন। বৃষ সত্বর হতাশ 





৪৪ মহাভারত 








রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভ্রাতার রথে আরোহণ- 
পূর্বক অন্য শরাসন গ্রহণ করিলেন! অর্জন 
একরথারূঢ বুষক ও অচলকে বারংব'র শর- 
জালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেম। যেমন বৃত্র ও 
বলাহ্থর শ্রররাঞ্জ ইন্দ্রকে আঘাত করিয়াছিল, তদ্রুপ 
তাহারা অঞ্জুনফে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন এবং যেমন নিদাঘ ও বর্ধাকালীন মাসছয় 
গ্রীষ্ম ও জলধারা দ্বারা লোককে একান্ত কাতর করিয়! 
থাকে, তদ্রপ তাহারা আহত না হইয়া অজ্জুনকে 
নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। অনন্তর 
মহাবীর অজ্ছন একরথার্য সংশ্লিষ্টকলেবর বৃষক 
ও অচলকে এক শরে বিনাশ করিলেন। খন 
সেই সিংহসঙ্কাশ, লোহিতলোচন, একলক্ষণাক্রান্ত 
বীরছয় গতাস্থ হইয়া রপ হইতে নিপতিত ভ্ইলেন। 
তাহাদের মৃত কলেবর দশদিকে অতি পবিত্র 
যশোবিস্তার করিয়া ভূতল প্রাপ্ত হইল। 


অর্জুনসহ শকুনির মীঁয়াযুদ্ব__শকুনি-পলায়ন 


অনন্তর আপনার আত্মজগণ সমরে অপরাজ্ুখ 
বন্ধুজনপ্রিয় ছুই মাতুলকে ভূতলশায়ী নিরীক্ষণ 
করিয়। অর্জনের প্রতি অনবর্ শর প্রয়োগ করিতে 
লাগিলেন। মায়াবশারদ শকুনি উভয় ভ্রাতাকে বিনষ্ট 
দেখিয়া! কৃষ্ণ ও অজ্ঞুনকে বিমোহিত করিয়া মায়াঙ্জাল 
বিস্তার করিলেন। তখন লগুড়, অয়োগুড়, প্রস্তর, 
শতদ্মী, শক্তি, গা, পরিঘ, শূল, পষ্টিশ, কম্পন, খষ্টি, 
নখর, মুষল, পরশু, ক্ষুর, ক্ষুরপ্র, নালীক বশসদন্ত, 
অস্থিসন্ধি, চক্র, বিশিখ, গ্রাস ও অন্যান্য নানাবিধ 
আযুধ-সকল দিক্‌ ও বিদিকৃ হইতে অজ্জনের প্রতি 
নিপতিত হইতে লাগিল। খর, উ্ট, মহিষ, ব্যাঘ, 
সিংহ, সমর, চিল্লক, খঙ্ষ, শালাবৃক, গৃর্, কপি, 
সরীম্থপ ও বিবিধ রাক্ষসগণ ক্ষুধার্ত হইয়া ক্রোধভরে 
অজ্জুনের প্রতি ধাবমান হইল। তখন দিব্যান্্বেত্বা 
অজ্জুন শরজাল বিস্তারপূর্ধবক তাহাদিগকে প্রহার 
করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহারা শরতাড়িত হইয়া 
চীংকারপুরর্বক বিনষ্ট হইতে লাগিল। 

অনন্তর ঘোরতর অন্ধকার প্রাহুভূতি হইয়া 
অঞ্জুনের রথ সমাচ্ছন্ন করিলে সেই অন্ধকার হইতে 
উতিত অতি কঠোরবাক্য অঞ্জুনফে ভণ'সনা করিতে 
লাগিল। অঞ্জন জ্যোতিফ অস্ত্রে তৎক্ষণাৎ সেই 
ভয়প্রদ গাঢ়ান্বকার নিরাশ করিলেন। পরে ভয়ঙ্কর 


জলপ্রবাহ প্রাদুতূতি হইল। অর্জুন জলশোষণ করি- 
বার নিমিত্ত আদিত্যান্ত্র প্রয়োগ করিলেন। উহা! 
প্রযুক্ত হইবামাত্র প্রায় সমস্ত জলই শু হইয়! গেল। 
এইরূপে মহাবীর অজ্জুন হাসিতে হাসিতে অস্ত্রবলে 
সৌবল-বিহিত বিবিধ মায় বিনাশ করিলেন। তখন 
শকুনি অর্জুন শরতাড়িত ও নিতান্ত ভীত হইয়া অতি 
বেগগামী তুরঙ্গমৈ আরোহণপূর্বক নীচ লোকের ন্যায় 
পলায়ন করিলেন। 


কৌরব-পরাভব-__পলায়ন 


অনস্তর মহাবীর অজ্ঞন আপনার হস্তলাঘব 
পরদর্শনপুর্বক কৌরব-সৈম্তগণের প্রতি শরগ্রয়োগ 
করিতে লাগিলেন। যেমন ভাগীরথীপ্রবাহ পর্ববতে 
ংলগ্র হইয়া ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়া! যায়, তদ্রপ 
সেই সমস্ত সৈম্য অর্জন-শরে নিতান্ত নিপীড়িত 
হইয়া ছুই ভাগে বিভক্ত হষ্ঈল এবং কতকগুলি 
দ্রোণের নিকট ও কতকগুলি দুর্য্যোধনের নিফট 
গমন করিল। পরে সৈম্ভসকল ধুলিজালে 
সমাচ্ছন্ন হইলে আমরা আর অর্জুনকে দেখিতে 
পাইলাম না; কেবল দক্ষিণদিকে অনবরত গাণ্ীব- 
নির্ঘোষ শ্রবণ করিতে লাগিলাম। এ গাণ্ীব- 
নির্ধোষ শঙ্খ, ছুন্দুভি ও অন্যান্য বাগ্ঠধবনি অভিভূত 
করিয়া নভোমগুল স্পর্শ করিতে লাগিল। 

অনন্তর দক্ষিণদিকে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ত 
হইল। আমি দ্রোগাচার্যের অনুসরণ করিলাম। 
রাজা যুধিষ্টিরের সৈস্তগণ কৌরব সেনাগণকে বিনাশ 
করিতে লাগিল। যেমন বর্ধাকালে বায়ু মেঘসকল 
অপবাহিত১ করিয়া থাকে, তুদ্রপ অঞ্জুন কৌরব-সৈগ্য- 
গণকে তাড়িত করিতে লাগিলেন। কোন ব্যক্তিই 
ভূরিংবর্ষণশীল ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের মায় শরনিকর- 
বর্ষা অর্জুনকে আগমন করিতে দেখিয়া নিবারণ 
করিতে সমর্থ হইলেন না। কৌরবগণ পার্থশরাহত 
ও নিতান্ত ব্যথিত হইয়া ইতস্তত; পলায়ন করিবার 
সময় ব্বপক্ষদিগকে বিনাশ করিলেন। অজ্জুন- 
বিনিম্দুক্ত, কক্কপত্রবিভূষিত, তনুচ্ছেদী শর-সকল 
শলতের হ্যায় দশদিক্‌ সমাচ্ছন্ন করিয়া নিপতিত 
হইতে লাগিল। যেমন পন্নগগণ বলীকমধ্যে প্রবেশ 
করে, তদ্ধপ সেই সমস্ত শর তুরজগম, নাগ, পদাতি 
ও রথিগণকে ভেদ করিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। 


১। ইততত: বিকিপ্ত_অন্তরক্ষ হইতে বহিগরত। ২। অত্যন্। 





ডোপপর্বব ৪৫ 





অর্জন হস্তী, অশ্ব ও মমুষোর প্রতি দ্বিতীয় শর 
পরিত্যাগ করেন নাই ; ভাহার! প্রত্যেকেই একমাত্র 
শরে নিতান্ত নিপীড়িত ও গতাস্থ হইয়া নিপতিত 
হইয়াছিল। নিহত মনুষ্য, হস্তী ও অশ্বে রণস্থুল 
পরিপূর্ণ হইল; শৃগাল ও কুকুরের! কোলাহল করিতে 
লাগিল। এইরূপে রণস্থল সাতিশয় বিচিত্র হইয়া 
উঠিল। পিতা পুজকে, পুজ পিতাকে ও সুহ্বৎ নুহৃতকে 
পরিত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষায় যত্ববান্‌ হইলেন ; 
অধিক কি, তৎফালে অনেকেই পার্থশরতাড়িত হইয়া 
স্ব স্ব বাহনদিগকে পরিত্যাগ করিতে লাগিল।” 


একাত্রংশত্তম অধ্যায় 
ড্রোণাচাধ্যের অভিযান-_ভাষণ যুদ্ধ 


ধৃত্রাটর কহিলেন, “হে সঞ্জয়! যখন কৌরব-সেনা 
সকল ছন্ন-ভিন্ন হইলে তোমরা দ্রেতপদসঞ্চারে প্রস্থান 
করিতে লাগিলে, তত্কালে তোমাদের মন কিরূপ 
হইল? ছিন্ন-ভিন্ন ও আশ্রয়লাভের নিমিস্ত নিতান্ত 
ব্যাকুল সৈগ্যগণকে একত্র করা নিতান্ত ছষ্ষর; 
তাহাই বা কিরূপে সম্পাদিত হইল? তুমি আমার 
সমক্ষে এই সমস্ত কীর্তন কর।” 

সপ্তয় কহিলেন, “মহারাজ ! সৈগ্ঘসকল এইরূপ 
বিশৃঙ্খল হইলেও রাজা দুর্য্যোধনের হিতাভিলাধী বীর- 
পুরুষেরা যশোরক্ষা করিবার নিমিত্ত দ্রোণাচার্য্যের 
অনুগমন করিলেন এবং অস্ত্র সমুদয় সমুগ্ভত, ধর্মমরাজ 
যুধিষ্টির সন্তান্ত ও রাস্থল নিতান্ত ভীষণ হইলে 
নিরভীকের স্তায় সাধ্‌সপ্মত কার্ধ্য অনুষ্ঠান করিতে 
লাগিলেন। অনন্তর তীহারা মহাবীর তীমসেন, 
সাত্যকি ও ধৃষটছ্যয়ের সম্মুখে নিপতিত হইলে ক্রুরম্বভাব 
পাঞ্চালগণ 'দ্রোণকে আক্রমণ কর, দ্রোগকে আক্রমণ 
কর' বলিয়া সৈম্তগণকে প্রেরণ করিল এবং আপনার 
পুক্রগণ (দ্রোণাচার্ধাকে যেন বধ করে না, দ্রোণাচার্ধ্যকে 
যেন বধ করে না" এই বলিয়া ফৌরবগণকে প্রেরণ 
করিতে লাগিলেন ; পাগুবগণ কহিতে লাগিলেন, 
'প্রোণকে ধিদাশ কর”, কৌরবগণ কহিতে লাগিল, 
ধজ্রোণকে যেন বিনষ্ট করে না। এইরূপে কৌরব ও 
গাণ্ডব্গণ ড্রোণকে লইয়। যেন দ্যুতক্রীড়া করিতে 
লাগিলেন। মহাবীর ভ্রোগ পারঞ্চালগণের যে যে 
রথীকে মথিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, ধৃষ্টছায় সেই 


সেই র্থার নিফট উপস্থিত হইতে লাগিলেন। 
এইরূপে নি্দিষ্টভাগের বিপর্য্যয় ও রণস্থল সাহিশয় 
ভীষণ হইয়া উঠিল, বীরগণ ভৈরব রব পরিত্যাগ 
পুরর্বক বিপক্ষ বীরগণকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। 

পাগুবগণ শত্রপক্ষদিগের নিতান্ত ছুরাক্রম্য হইয়া 
উঠিলেন এবং আপনাদিগের ক্লেশপরম্পরা ম্মরণ- 
পূর্ধক শক্রদিগের সৈম্য বিফম্পিত করিতে 
লাগিলেন। অনন্তর তাহারা রোষপরবশ হইয়া 
্রোণাচার্ধ্যকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে 
সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে এ যুদ্ধ লৌহশিলা-সম্পাতের 
শ্যায় একান্ত তুমুল হইয়৷ উঠিল। এক্নপ যুদ্ধ বৃদ্ধ- 
দিগের ম্মৃতিপথে উদ্দিত হয় নাই এবং ফেহ কখন দর্শন 
বা শ্রবণও করে নাই। সেই বীরবিনাশন সংগ্রামে 
পুথিবী বলভরে* নিতান্ত নিগীড়িত হইয়া বিকম্পিত 
হইতে লাগিল। ইতস্তত ঘুণায়মান কৌরব-সেনা- 
গণের অতি ভীষণ কলরব নভোমগুস স্তব্ধ করিয়া 
পাগুবসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিল। তখন দ্রোণাচার্য্য 
সহ সহস্র পাগুবসৈন্য প্রাপ্ত হইয়া শাণিত 
শরনিকরে ছিন্ন-ভিন্ন করিতে প্রবৃশ্ত হইলে, পাণ্ুব- 
সেনাপতি ধৃষ্টয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দ্রোগকে নিবারণ 
করিলপেন। আমরা দ্রোণ ও পাঞ্চাল-রাজের অতি 
অন্তত যুদ্ধ নিরীক্ষণ করিয়া নিশ্চয় বোধ করিলাম যে, 
এই সংগ্রামের উপমা নাই। 


অশ্বত্থামার হস্তে নীল নিহত 


অনন্তর অনলসঙ্কাশ, শরস্ফুলি্সম্পন্ন২, কার্ুক- 
জ্বালাফরাল*, মহাবীর নীল হুতাশনের তৃণরাশি- 
দহনের শ্টায় কৌরবসেনাগণকে দগ্ধ করিতে 
লাগিলেন। তখন প্রবলপ্রতাপশালী অশ্বখামা সর্বাগ্রে 
সহাস্ত-মুখে কহিলেন, “হে নীল! যোস্ধুদিগকে 
শরানলে দগ্ধ করিলে তোমার কি হইবে? তুমি 
আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃন্ত হও এবং রোষপরবশ হইয়া 
শী্র আমাকে প্রহার কর।” 

তখন মহাবীর নীল পক্সনিকরাফার, পল্পপলাশ- 
লোন, প্রফুল্পক মলানন অশ্থথামাকে শরজালে বিদ্ধ 
করিলে অশ্বথামা শাণিত তিন ভল্লান্ত্রে নীলের ধনু, 
ধ্্ ও ছত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর 


নীল রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া  বিহঙ্গমের ্যায় 





১। সৈশ্ভনে। ২। বাণনিগাত অগিকণাযু্ত । ৩। ধনুকের 
তেজে ভয়ঙ্কর । 





৪৬ মহাভারত 





অশ্বথামার ফলেবর হইতে মস্তক উৎপাটনের 
অভিলাষ করিলে অশ্বখামা হাসিতে হাসিতে নীলের 
সুন্দর নাসা-নুশোভিত কুগুলালন্কত মন্তক ভল্লানতে 
তৎক্ষণাৎ ছেদন করিলেন। সেই পুর্ণচন্দ্রনিভানন, 
কমললোচন নীল ভূতলে নিপতিত হইবামাত্র পাণ্ুব- 
সেনাগণ নিতান্ত ব্যথিত ও একান্ত ব্যাকুল হইয়া 
উঠিল। তখন পাণুবপক্ষীয় মহারথ-সকল চিন্তা 
করিতে লাগিলেন যে, অজ্জুন অবশিষ্ট সংশগ্তকগণ 
ও নারায়ণী সেনার সহিত দক্ষিণদিকে যুদ্ধ 
করিতেছেন; স্থৃতরাং তিনি এক্ষণে কি প্রকারে 
আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবেন ?” 


দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায় 
ভামসহ দ্রোণ-ছুর্য্যোধনাদির যুদ্ধ 


সঞ্জয় কহিলেন, “অনন্তর মহাবীর বৃফোদর 
স্বীয় সৈগ্বিনাশ সহা করিতে না পারিয়৷ যষ্টি 
শরে বাহদীক ও দশ শরে কর্ণকে আঘাত 
করিলেন। দ্রোগ ভীমের প্রাণনাশের অভিলাষে 
তীক্ষধার শর মর্মে প্রহার করিয়া উপু্ঠপরি 
বড়বিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন। পরে কর্ণ 
দ্বাদশ, অশ্বামা সাত ও মহারাজ দুর্য্যোধন ছষ 
বাণে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত 
ভীমসেনও তাহাদিগকে বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
তিনি পঞ্চাশৎ শরে দ্রোণকে, দশ শরে কর্ণকে, দ্বাদশ 
শরে ছূর্য্যোধনকে ও আট শরে তশ্বথামাফে বিদ্ধ 
করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগণপুর্বক তাহাদিগের সহিত 
যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই স্থলভমৃত্যু' 
রণস্থলে রাক্কা যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে রক্ষা করিবার 
নিমিত্ত যো দিগকে প্রেরণ করিলেন। নকুল, সহদেব 
ও যুযুধান প্রভৃতি বীরের ভীমসেনের সঙ্গিধানে 
উপনীত হইলেন। অনন্তর ভীমসেন প্রভৃতি মহারথ- 
গণ সমবেত হইয়া রোষভরে সুরক্ষিত প্রোগ-সৈগ্য- 
দিগফে বিনাশ করিবার বাসনায় গমন করিলে, 
মহাবীর ড্রোগ সেই সকল মহাবল-পরাক্রাস্ত মহারথ- 
দিগের সম্মুখীন হুইলেন। তখন কৌরবগ্ণণ রাজ্য- 
স্পৃহা! ও মৃত্যুভয় পরিত্যাগপুর্বক পাগুবদিগের 


নিকট উপনীষ্ক হইলে গজারোহী .গজ্জারোহীকে 


১। অবধারিত-মৃত্যু- অবস্থাব্য বিনাশ । 





ও রথী রথীফে বিনাশ করিতে লাগিল; বীরগণ 
শক্তি, অসি ও পরশু-প্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন। 
অনন্তর করি-সৈম্তসকল ঘোরতর সমর করিতে 
লাগিল। ফেহ ফরিপৃষ্ঠ হইতে, ফেহ বা অশ্ব হইতে 
অধঃশিরা হইয়া, কেহ বা রথ হইতে শরবিদ্ধ হইয়া 
ধরাতলে পতিত হইল; কোন ব্যক্তি বিমার্দ১- 
কালে বর্মশূন্ত ও ভূতলে নিপতিত হইলে একটি 
হস্তী তাহার বক্ষ/স্থল আক্রমণপুর্ববক মস্তক চূর্ণ করিয়া 
ফেলিল। অন্যান্য হস্তীরা নিপতিত বন্সংখ্যক 
লোকফে বিমদ্দিত করিতে লাগিল। কতকগুলি 
হস্তী ধরণীতলে নিপতিত হইয়া বিশাল দশন দ্বারা 
অনেফানেক রথীকে হেদ করিল। কতকগুলি 
হস্তী বিপক্ষ-নিক্ষিপ্ত দশনসংলগ্ন নারাচে শত শত 
মনুধ্যফে বিমদ্দিত করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল। 
কুপ্তর সকল নিপতিত অশ্ব, রথ, হস্তী ও পিহিত- 
লৌহতনুত্রৎ মানবদিগকে স্ুুল নলের হ্যায় প্রোথিত 
করিয়া ফেলিল। পরাজিত ভূপালগণ লল্ভান্বিত 
ইইয়াই যেন গৃথপক্ষান্তী্ণ নিতান্ত রেশকর 
শয্যায় শয়ন করিতে লাগিলেন। পিতা পুক্রকে 
আক্রমণ করিয়া বিনাশ করিতে লাগিলেন এবং 
পু মোহপয়তন্ত্র হইয়া পিতার মর্যাদা অতিক্রম 
করিতে লাগিল। চারিদিফে রথের অক্ষ ভগ্ন, ধবজ 
ছিন্ন ও ছত্র নিপতিত হইতে লাগিল। কোন অশ্ব 
ছিন্ন ঘুগাদ্ধ লইয়া ধাবমান হইল। অসিদগ্ুমপ্ডিত*- 
বাহু নিপতিত ও কুণুলালম্কৃত মস্তক ছিন্নভিন্ন হইতে 
লাগিল। মহাবল-পরাক্রান্ত মাতঙ্গগণ রথ সমস্ত 
আকর্ষণপুর্ববক চূর্ণ করিতে আরম্ত করিল। কোথাও 
অশ্ব হন্ডী কর্তৃক সাতিশয় আহত হইয়া আরোহীর 
সহিত নিপতিত হইতে লাগিল। 

এইরূপে মর্ধ্যাদাশন্তা ঘোরতর যুদ্ধ হইতে 
লাগিল। হা তাত! হা পুত্র! হাসখে! তুমি 
কোথায় রহিয়াছ 1 এ স্থানে অবস্থান কর; ধাবমান 
হইও না, ইহাকে প্রহার কর, উহাকে প্রহার 
কর; উহাকে আনয়ন কর; এব্যক্তিকে বিনাশ 
কর' এইরূপ ও অগ্থান্রপ বাক্য, হাস্য, সিংহ- 
নাদ গর্জন সহকারে সমুখিত হইতেছে আ্টতি- 
গোচর হইল। মনুষ্য, অশ্ব ও হন্্ীর শোগিত 
প্রবাহিত হইতে লাগিল) পাধিব ধুলিজাল 
উপশমিত হইল; ভীরুম্বভাব মণ্নষ্যেরা বিমোহিত 


১। সংঘর্ষ। ২। আছ্ছাদিত লৌহবস্ম। ৩। খড়েগর বাঁটযুক্ত। 





শি 


হইয়। উঠিল। কোন বীরের রথচক্র অগ্ বীরের 
রথচক্রে সংলগ্ন হওয়াতে অন্ত্রগ্রয়োগাবদর অতীত 
হইলে তিনি গদা ছারা ভীহার মস্তক চূর্ণ করিলেন। 
নিরাশ্রয় সমরে আশ্রয়লাভার্থী বীরপুরুষের! নিদারুণ 
ফেশাকর্ষণ, মুষ্টি এবং নখ ও দস্ত-প্রহারে প্রবৃত্ত 
হইলেন। ফোন বীরের খড়াসন।থ উদ্ভত বাহুদণ 
খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল; কাহারও বা শর, শরাশন ও 
অন্কুশ-সমলঙ্কত হস্ত ছিন্ন-ভিন্ন হইল। কোন ব্যক্তি 
কাহারও প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিন। 
কেহ সমরে পরামখ হইল। ফোন ব্যক্তি সমকক্ষ 
ব্যক্তির শিরচ্ছেদন করিল; কেহ চীৎকারপূর্ববক 
ধাবমান হইল; কেহ সাতিশয় ভীত হইয়। চীৎকার 
করিতে লাগিল; কেহ শাণিত শরে স্বপক্ষকে 
ফেছ বা পরপক্ষকে বিনাশ করিতে লাগিল। 
গিরিশৃঙ্গসশ ফোন মাতঙ্গ নারাচ অস্ত্রে আহত হইয়া 
বর্ধীকালীন নদীতটের ম্যায় নিপতিত হইল। প্রত্রবণ- 
শালী পর্বত স[শ মদভ্রাবী অস্ত এক মাতঙ্গ রথী, 
অশ্ব ও সারথিকে নিগীড়িত করিয়া দগ্ডায়মান রহিল। 
তীরুম্বভাব, ছূর্বলহৃদরয় মনুষ্ের৷ শোণিতসিক্ত 
মহাবীরদিগকে বিনষ্ট হইতে দেখিয়া! মোহাবিষ্ট হইতে 
লাগিল। সকলেই উদ্বিগ্ন হইল ; কিছুই পরিজ্ঞাত 
হইল না। সৈম্পদোদ্ধ ত ধুলিজালে সমস্ত সমাচ্ছন্ 
হইলে সমর বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিল। 


দ্রোণ কর্তৃক পাঁগুব বিমার্দন 


অনস্তর পাগুব-সেনাপতি নিত্যোতসাহী পাগুব- 
গরণকে “এই সমুচিতি অবসর, এহ বলিয়া দ্বরাগ্িত 
করিতে লাগিলেন। বাহুবলশালী পাগুবের! তাহার 
আজ্ঞান্থসারে সৈম্ত সংহারপূর্বক, হংসগণ থেমন 
সরোবরে গমন করে, তদ্রগ ভদ্রাণরথাভিমুখে গমন 
করিলেন। 'উ'হাকে গ্রহণ কর; পলায়মান হইও 
নাঃ শঙ্ক। পরিত্যাগ কর) উহাকে বিনাশ কর'; 
দ্রোণাচার্ষের রথের অভিমুখে এইরূপ তুমুগ ধ্বনি 
হইতে লাগিল। অনন্তর স্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বথামা, 
জয়দ্রথ, অবগ্িদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ এবং শল্য 
তাহাদিগকে নিবারিত করিলেন! পরে জাতক্রোধ 
নিতান্ত দুদ্র্ষ, ছুনিবার পার্ালগণ পাগুবদিগের সহিত 
শরজালে একান্ত নিগীড়িত হইয়াও আধ্যধর্্মানুসারে 
জ্রোপাচার্ধ্যকে পরিত্যাগ করিলেন না। অনন্তর 
প্রোণ অতিশয় তুদ্ধ হইয়া শত শত শর পরিত্যাগ 


৬ ।স্স্ক্ 


করিয়া চেদি, পাঞ্চাল ও পাণুবপ্দিগকে নিতান্ত নিগীড়িত 
করিতে লাগিলেন। তাহার অশনিশব-সন্কাশ 
মানবগণের ভ্রাসজনন মৌব্বা! ও তলধ্বনি চতুর্দিকে 
আতিগোচর হইতে লাগিল। এইযপে দ্রোপাঁার্যয 
পাগুবগণকে বিমদ্দিত করিতেছেন, ইত্যবসরে মহাবীর 
অঞ্জুন বহুসংখাক সংশপ্তককে পরাজিত ও বিনাশ 
করিয়া! শোণিতোদক-সম্পন্ন শরৌঘ মহাবর্ত মহাহ্রদ 
হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তথায় সমুপহ্থিত হইলেন, 
অবলোকন করিলাম এবং সেই কা্ডিসম্পন্ন স্ুর্ধ্য- 
সঙ্কাশ অজ্ুনের প্রদীপ্ত কপিধ্বজও নয়নগোচর 
হইল। পাণগুবমধ্যবন্থী, যুগান্তকালীন সূরয/স্বরূপ, 
মহাবীর অজ্জুন শরনিক£রূপ করজালে সংশগ্তক- 
সমুদ্র শুদ্ধ করিয়া ফৌরবগণকে সন্তপ্ত করিতে 
লাগিলেন। যেমন প্রলয়কালে ধূমকেতু উথিত হইয়া 
সমস্ত প্রাণী দগ্ধ করিয়া থাকে, তঙ্রপ তিনি 
অস্ধ্রতেজে কৌরবগণফে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
গজারোহী, অশ্বারোহী ও রথারে।হিগণ সহত্র 
সহত্র শরে তাড়িত হইয়া! আলুলায়িতকেশে নিপতিত 
হইতে লাগিল। কেহ কেহ আর্তনাদ, ফেহ কেহ 
বা চীৎকার করিতে আরস্ত করিল। কতকগুলি 
লোক পার্থশরে আহত হইয়া প্রাণপরিত্যাগপূর্ধবক 
নিপতিত হইল। বাঁরবর অঞ্জুন যোচ্ছুদিগের 
নিয়ম ম্মরণ করিয়া উত্থিত, নিপতিত ও পরাজুখ 
ব্যক্তিদিগকে বিনাশ করিলেন না। 





অঞ্জন কর্তৃক শক্রুপ্ীযাদি কর্ণভ্রাতৃবধ 


কৌরবগণ প্রায় সফলেই বিশ্মিত ও সমরে 
পরামুখ হইয়া 'হাহাকার' ও 'কর্ণ। কর্ণ। বলিয়া 
চীৎকার করিতে লাগিলেন। মহারধ কর্ণ তৎকালে 
ভাহাদিগের সমভিব্যাহারে ছিলেন না) এক্ষণে 
শরণার্থী ফৌরবগণের রোদনশব শ্রবণ করিয়া 
ভীত হইও না” বলিয়া অঞ্জুনের অভিমুখে 
ধাবমান হইলেন এবং আগেয়ান্্র পরিত্যাগ 
করিতে লাগিলেন। ধনঞরয় প্রদীপ্ত শরাসনধারী 
শাণিতশরনিকরসম্পন্ন কর্ণের শরজাল শরসমূহ 
দ্বার নিবারণ করিলেন। কর্ণও তাহার শর-সফল 
শরনিকরে নিবারণ ও  শরবর্ষপপুর্বক গিংহনাদ 
করিতে লাগিলেন। ধৃষট্যন্স, ভীম ও সাত্যকি 
ভিন তিন শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। কর্ণ 
শরবর্ধপপূর্বক অর্জুনের শর নিবারণ করিয়া তিন 
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বাণে ধৃষ্টক্ন প্রভৃতি তিন বীরের কারু ছেদন 
করিয়া ফেলিলেন। ছিন্নায়ষ সেই সকল বীর 
নিধিবষ ভুজঙের স্যায় রথ হইতে শক্তি নিক্ষেপপুর্বক 
সিংহের ম্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন। সেই 
আশীবিষসদৃশ মহাবেগসম্পন্ন শক্তি সমস্ত প্রদীপ্ত 
হইয়া মহাবেগে কর্ণের প্রতি গমন করিতে লাগিল। 
কর্ণ তিন তিন শরে সেই সনন্ত শক্তি ছেদন করিয়া 
অর্জনের প্রতি শর পরিত্যাগপুরর্বক সিংহনাদ করিতে 
লাগিলেন; অজ্জুনও সাত শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া 
তীক্ষ বাণে কর্ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বিনাশ 
করিলেন; পরে ছয় শরে শক্রুঞ্জয়ফে বিনাশ করিয়। 
ভল্লাস্ত্রে বিপাটের মন্তফচ্ছেদন করিলেন। এইরূপে 
কর্ণের তিন ভ্রাতা ধার্তরাষ্ট্রগণের সমক্ষে ও 
কর্ণের সম্মুধে একমাত্র অজ্জুনের হস্তেই বিনষ্ট 
হইলেন। 


উভয় পক্ষের ভীষণ সঙ্কু্ যুদ্ধ 


অনন্তর ভীমসেন পক্ষিরাজ গরুড়ের ম্যায় রথ 
হইতে অবতীর্ণ হইয়া খড়গ দ্বারা কর্ণ-পক্ষীয় পঞ্চদশ 
বীরফে বিনাশ করিলেন; পরে পুনরায় রথে আরোহণ 
ও অন্য কার্দুক গ্রহণ করিয়া দশ শরে কর্ণকে 
এবং পঞ্চ শরে সারথি ও অশ্বগণকে বিদ্ধ করিলেন। 
ধষ্টত্যয় খড়া ও ভান্বর চর্ম গ্রহণপুর্র্বক চন্দ্রবদ্মা ও 
নিষধদেশীয় বৃহত্ক্ষজ্রকে আহত এবং রথে আরোহণ 
ও অন্য কার্মুফ গ্রহণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ- 
পূর্বক একবিংশতি শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন; 
সাত্যকি অন্য শরাসন গ্রহণ ও সিংহনাদ পরিত্যাগ- 
পুর্ধক চত্ুযঠি শরে কর্ণকৈে বিদ্ধ করিলেন; 
পরে তল্লান্ত্রে তাহার কার্মুকচ্ছেদন করিয়া পুনরায় 
তিন বাণে তাহার ভূজযুগল ও বক্ষস্থলে আঘাত 
করিলে রাজা ছুষ্যোধন, দড্রোণ ও জয়দ্রথ 
সাত্যকিরূপ মহাসাগরে নিমজ্ঞমান কর্ণফে উদ্ধার 
করিলেন। তীহার শত শত পদাতি, অশ্ব ও হস্তী 
নিতান্ত ভীত হইয়া তীহারই পশ্চাৎ পশ্চা 
ধাবমান হইল। ধৃষ্ট্য়, ভীম, অভিমন্থযু, অজ্জুন, 
নকুল ও সংদেব সাত্যকিফে রক্ষা করিতে 
লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে আপনার ও 
পাগুবপক্ষীয় বীরগণের বিনাশার্থ ঘোরতর যুদ্ধ 
হইতে লাগিল। সকলেই জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া! 
সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। 


মহাভারত 





মে 


উভয়পক্ষের বহু লোকক্ষয়-_হুদ্ধবিশ্রাম 


পদাতি, রধী, হস্তী ও অশ্বগণের পরস্পর যুন্ধ 
আরম্ত হইল। ফোথাও হস্তিসফল রথী ও পদাতির 
সহিত, রথিসকল হস্তী, পদাতি ও অশ্বের সহিত, 
এবং রথী পদাতিগণ রথী ও হস্তীর সহিত, কোথাও 
বা অশ্বের সহিত অশ্ব, হস্তীর সহিত হন্তী, রথীর 
সহিত রথী ও পদাতির সহিত পদাতিগণ মাংসাশী 
পশুগণের হর্ষস্ঠক যমরাজ্যবিবর্ষন ঘোরতর যুদ্ধ 
করিতে লাগিল। অনন্তর মনুষ্য, রথ, অশ্ব ও হস্তী 
কর্তৃক বহুসংখ্যক হস্তী, রথী, পদাতি ও অশ্বগণ 
বিনষ্ট হইল; কোথাও হস্তী কর্তৃক হস্তী, রথী 
কর্তৃক রথী, অশ্ব কর্তৃক অশ্ব, পদাতি কর্তৃক পদাতি, 
কোথাও বা রথী কর্তৃক হস্তী, হস্তী কর্তৃক অশ্ব ও 
অশ্ব কর্তৃক মনুধ্য ছিন্নজিহব, ভগ্রদশন, গলিত 
নয়ন, প্রমধিতকবচ ও বিগতভূষণ হইয়া বিনাশ 
প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ভীষণদর্শন মাতত্গগ্ণ 
বনু শস্তরসম্পন্ন শত্রগণ কর্তৃক আহত, অশ্ব ও গজ- 
চরণে তাড়িত, রথনেমি দ্বার! ক্ষত-বিক্ষত, ক্ষিতিতলে 
প্রোথিত ও সাতিশয় সমাকুল হইল। এইরূপে পক্ষী, 
শ্বাপদ ও রাক্ষদদিগের আগ্লাদকর, অতি ভয়ঙ্কর 
জনক্ষয় উপস্থিত হইলে মহাবল-পরাক্রান্ত বীরগণ 
একান্ত কুপিত হইয়া বলপুর্্বক পরস্পরকে বিনাশ 
করিয়া সমরক্ষেত্রে সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন এবং 
শোণিতাসক্ত ও সাতিশয় ছিন্স-ভিন্ন হইয়া পরস্পর 
মুখাবলোকন করতে লাগিলেন । ইত্যবসরে ভগবান্‌ 
মরীচিমালী অস্তাচলচুড়াবলগ্ধী হইলে কৌরব ও 
পাণুবপক্ষীয় বীরপুরুষের মৃহ্পদসঞ্চারে স্ব স্ব [শবিরে 
গমন করিলেন।” 


সংশগ্তকবধ-পর্ববাধ্যায় সমাপ্ত । 


্রয়ন্ত্িংশত্তম অধ্যায় 
অভিমন্যুবধপর্ব্বাধ্যায়__ছুর্য্যৌধন-_খেদৌক্তি 


সপ্তয় কহিলেন, “মহারাজ ! অমিতবলশালী 
অঙ্জুনের প্রভাবে আমাদিগের সৈম্য-সমুদয় ছিন্ন-ভিনন, 
প্রোণের অভিলাষ নিচ্ষল ও যুধিষ্টির সুরক্ষিত হইলে 
যুদ্ধনিজ্জিত, বর্ঘশৃচ্, ধূলিধূসরিত, সমরজয়ী বিপক্ষগণ 
কর্তৃক পরিত্যক্ত, সাতিশয় হাম্যাস্পদ ফৌরবগণ 
উদ্ধিগ্রমনে দশদিক অবলোকন করিয়া দ্রোণের 


স্বোণপর্বব ৪৯ 





অন্নমতিক্রমে সমর অবহার করিয়া অর্জুনের অসংখ্য 
গুপগ্রামের প্রশংসা! ও তীহার সহিত কৃষ্ণের সখ্যভাব 
শ্রবণে চিন্তা ও মৌনভাব অবলম্বনপুর্বক অভিশপ্তের 
ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। 

অনন্তর রাজ! ছুর্য্যোধন প্রভাতকালে শত্রুর 
উন্নতি দর্শনে একান্ত বিমনায়মান ও নিতান্ত রুদ্ধ 
হইয়া প্রণয় ও অভিমানসহকারে যোদ্ধাদিগের সমক্ষে 
দ্রোগকে কহিলেন, “হে আচার্য্য ! আমরা আপনার 
বধ্যমধ্যে পরিগণিত হইয়াছি; কেন না, আপনি 
যুধিষ্টিরকে সমীপস্থ দেখিয়া আর্ধিও গ্রহণ করিলেন 
না। আপনি যাহাকে গ্রহণ করিবার অতিলাষ করিবেন, 
সে আপনার সম্মুখবর্তী হইলে, যদি দেবগণের সহিত 
পাগুবেরা তাহাকে রক্ষা করেন, তাহা হইলেও 
সে পরিত্রাণ পাইতে পারে না। আপনি অগ্রে প্রসন্ন- 
মনে আমাফে বর প্রদান করিয়া এক্ষণে তাহার 
অন্যথা করিতেছেন, কিন্তু আর্ধ্য ব্যক্তিরা কদাচ ভক্ত 
জনের আশ ভঙ্গ করেন না।* 


দ্রোণের আশ্বাসবাণী__চক্রব্যুহ রচন! 


তখন দ্রোণাচার্য্য নিতান্ত লজ্জিত হইয়৷ দুর্য্যো" 
ধনকে কহিলেন, 'হে মহারাজ! আমি তোমার: প্রিয়- 
কাধ্যসাধনার্থ নিরন্তর যত্্বান রহিয়াছি; আম।কে 
কদাচ সমরে উদাসীন জ্ঞান করিও না। দেব, দানব, 
গদ্ধবব, যক্ষ, রাক্ষস ও উরগগণও অর্জ্রন-রক্ষিত রাজা 
যুধিষ্টিরকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়েন ন]। যে স্থানে 
বিশ্বতষ্টা জনন বিরাঞ্মান আছেন এবং অঙ্জুন 
সেনাপতি হইয়াছেন, সে স্থলে ভগবান শুলপাণি 
ব্যতিরেফে আর কাহার বল ফলোপধায়ক* হইতে 
পারে? আজি আমি সত্যই কহিতেছি, পাগুবদিগ্ের 
মধ্যে বীরপ্রবর এফ মহারথকে নিপাতিত এবং 
দেবগণের ছুর্ডেগ্চ এক বৃহ প্রস্তুত করিব ; কখনই 
ই্তার অন্যথা হইবে না। এক্ষণে কোন উপায় ছারা 
অঙ্ছুনকে ধর্মরাজের নিকট হইতে অপনীত কর। 
যুদ্ধে তাহার অজ্ঞাত বা অপ্দাধ্য কিছুই নাই ; সে 
নানা স্থান হইতে সকল বিষয়ই অবগত হইয়াছে ।” 





আচীর্ধ্য দ্রোগ এইরূপ আদেশ করিলে সংশপ্তক- . 


গণ পুনরায় অর্জুনকে যুদ্ধার্থ দক্ষিণদিকে আহবান 
করিতে লাগিল; স্থতরাং সংশপ্তকদিগের সহিত 
অজ্জুনের ঘোরতর সংগ্রাম আন্ত হইল। তাদৃশ 


১। ফলপ্রস্থ - কৃতকার্য । 
৩--৭ 








যুদ্ধ কখন কাহার শ্রবণ ব1 নয়নগোচর হয় নাই। এ 
দিকে আচার্যা ভ্রোণ চক্রব্যহ* রটনা করিলেন। উহা 
তপনশীল মধ্যাহ্ফালীন দিনফরের ম্যায় নিতান্ত 
হুনিরীন্ষ্য হইয়া উঠ্ঠিল। অভিমন্যু জোষ্ঠতাত 
যুধিষ্টিরের আদেশামুসারে সঞ্চরণ করিতে করিতে 
সেই হুড চক্রব্যহ বারংবার ভেদ ফরিলেন। পরে 
তিনি অতি হুর কার্যাসংসাধন * সহত্র সহ বীর 
নিপাতনপূর্বক ছয় বীরের সহিত সমরে ব্যাপূত ও 
ছুশাসন-পুক্রের বশবত্তী হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ ফরি- 
লেন। আমরা সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। পাগুবগ্ণ 
শোকে নিতান্ত কাতর হইলেন। অনন্তর অবহার 
করিলাম।* 


অভিমন্যু-বধ শ্রুবণে ধূতরাষ্ট্রের দুঃখপ্রকাশ 


ধৃতরাষট্র কহিলেন, “হে সপ্তায়! পুরুষসিংত অর্জুনের 
আত্ম অপ্রাপ্তযৌবন অভিমম্থ্য বিনষ্ট হইয়াছে, 
ইহা শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। 
যে ধণ্মানুমারে রাজ্যলোলুপ বীরেরা বালফের উপর 
অস্ত্রাঘাত করিয়াছে, ধর্মার্তারা সেই ক্ষাএধর্্মা কি 
নিদারুণ করিয়াই স্থষ্টি করিয়াছেন! আমার পক্গীয় 
বারের নিতান্ত সুখী ও নিভীকের গ্যায় বিচরণশীল 
বালক অভিমন্যুকে কি প্রকারে বিনাশ করিল? 
হার অভিমন্ত্য রথসৈম্ত সংগার করিবার বাসনায় 
যেরপে রণস্থলে সঞ্চরণ করিয়াছিল, তহাও 
কীর্ভন কর।” 

স৪য় কহিলেন, “মহারাজ ! আপনি আমাকে যে 
সমস্ত বিষয় চিজ্ঞাঁসা করিলেন, তাহা সম্যক্‌ কীর্তন 
করিতেছি, অবঠিত হইয়া শববণ করুন। কুমার 
অভিমন্ত্ু সৈন্য সংহারার্থ যেরপে রণস্থলে সঞ্চরণ 
করিয়াছিলেন, জয়লাভাভিলাষী দুণিবরবার বীরসমূদয় 
যেরূপে স্লি-ভিন্ন হইয়াছিলেন এবং তৃণ, গুল্ম ও 
পাদপ-সমাচ্ছন্ন অরণ্য-মধ্যে দাবানল-পরিবেষ্টিত 
বনবাসীদিগের শ্যায় আপনার পক্গীয় বীরগণের 
অ&ঃকরণে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল, এক্ষণে তাহ! 
শ্রবণ করুন” 








১। এই ব্যহ চক্কাকার গোল। ইহাতে চক্রাকারে সৈন্য 
সমাবেশ করিতে হয়। ইহার প্রবেশের পথ একটি মাত্র থাকে 
এবং আটটি কুপগুলাকৃতি পংক্তিশবারা পরিবেটিত হয়। সর্কাতোডর্র 


.. প্রায় ইহারই মত। বিশেষ এই যে, কেবল্গ চারিদিকে ৮টি পরিধি 


অর্থাৎ চক্রাকারে ৮ ভাগে সৈন্ত পরিবেরিত খাকে। 


৫৪ মহাভারত 








চতুক্্িশত্তম অধ্যায় 
বিস্তৃতরূপে অভিমন্যু-বধ বৃত্ত বরণন 


সঞ্জয় কহিলেন, “হে নরনাথ ! পঞ্চ পাগুব ও কৃষ্ণ 
যুদ্ধে সাতিশয় ভীমকর্মমা ও দেবগণেরও দুরধিগম্য 
এবং তীহারা যে একান্ত শ্রমশীল, তাহাও তাহাদিগের 
কর্ম দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে। রাজা যুধিষ্ঠির সব; 
কর্ণ, অ্যৎ, বুদ্ধি, কীত্তি, যশ ও সৌন্দরষ্যে অদ্বিতীয়, 
সতত সত্যধর্মানিরত ও দাস্তভ। তিনি ব্রাঙ্গণপুজ] 
প্রভৃতি গুপসমূহে বিভূষিত হইয়! সর্বদাই স্তুল্য 
স্খভোগ করিতেছেন। যুগান্তকালীন তান্তফ”, 
জামদগুযুৎ ও রথস্থ ভীমসেন-_-এই তিন জন সমকক্ষ 
বপিয়া অভিহিত হইয়া থাফেন। দৃ়প্রতিজ্ঞ 
অঞ্জনের উপমা পৃথিবীতে নাই। গুরুভক্তি' 
মন্ত্রক্ষণ, নিপুণভা, বিনয়, ইন্তরিয়নিগ্রহ, অমুকূতি' 
ও শুরতাঁ এই সকল গুগ নকুলে নিয়ত বিগ্বমান 
রহিয়াছে । সহদেব শ্রু্ট, গাস্তীর্যা, মাধুর্য, সত্ব, রূপ 
ও পরাক্রমে অশ্বিনীতনয়ছয়ের সর্ৃশ। কৃষে ও 
পঞ্চ-পাগবে যে সমস্ত গুণ আছে, সেই সকল গুণ 
একমাত্র অভিমন্থ্তে লক্ষিত হইয়া থাকে । রাজা 
ুধিষিরের ধৈঠ্য, কৃষ্ণের চরিত্র, ভীমসেনের কাধ, 
অর্জুনের রূপ, বিক্রম ও শস্ত্জ্ঞান এবং সহদেব ও 
নকুলের বিনয়ের উপমা নাই।” 

ৃততরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! নিতান্ত ছুজ্জয় 
অতিমন্যু কিরপে রাস্থলে বিনষ্ট হইল, আমি 
তাহ! আনুপুব্বিক শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।” 


চতুর্দশ-দিবসীয় যুদ্ধ__পাগুব কৌরব সমর 


সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ ! আপনি দুঃসহ শৌক 
সংবরণ করিয়া স্ুস্থির হউন; আমি আপনার বন্ধু- 
বিনাশ বৃত্তান্ত কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। 
ফ্রোণাচাধ্য চক্রবযহ রচনা ফরিয়া তন্মধ্যে দেবরাজ- 

থৈ 

তুল্য মহীপালগণকে সংস্থাপিত করিলেন ; উহার 
দ্বারদেশে বু্ধ্যসঙ্কাশ রাজকুমারগণ সম্িবেশিত হইলেন। 
তৎকালে সমুদয় রাঞজতনয় একত্র হইয়াছিলেন; 
তাহারা সফলেই রক্তপতাক। পরিশোভিত হেমহার- 
বিভূষিত, চদন ও অগুরচট্চিত, রক্ত- 


বিভূষণসম্পন্ন, সুক্ষরক্তা্বরধারী, মাল্যদাম'মপ্ডিত, 


১। সন্তগণ। ২। বংশ 'গৌরব। ৩। সাহারকর্থা ক্র 
৪1 পরশুরাম। ৫ খগগ্রহণ। 








নুবর্ণথচিত ধ্বজদণ্ডে শোভিত ও কৃতপ্রতিজ্ঞ। সে 
দশ সহত্র রাজপুজ একত্র সমবেত হইয়া সমরাভি. 
লামে অস্ভিমম্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন। তাহারা 
পরস্পর সমছুঃখনখ, সমসাহদ ও হিতানৃষ্ঠাননিরত 
হইয়া! আপনার পৌল্র লক্ষণকে অগ্রসর করিয়া 
পরম্পর স্পর্দানহকারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। 
শ্বেতচ্ছত্রে ও চামরে উদীয়মান দিবাকরের ন্যায় 
পুরন্দরসদৃশ স্ত্রীমান্‌ রাজ। ছূর্য্যোধন মহারথ কর্ণ, কৃপ, 
ও ছুঃশালন কর্তৃক পরিবৃত হইয়া দ্রোণাধিকৃত 
সেনামুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সিন্কুরাজ 
জয়দ্রথ সৈন্যমধ্যে স্মেরু-পর্র্বতের ন্যায় স্থিরভাবে 
অবস্থান করিলেন। অমরসদৃশ আপনার ব্রিংশৎ তনয় 
অশ্থথামাকে পুরোবর্তী করিয়া সিদ্ধুরাজের পারে 
অবস্থান করিতে লাগিলেন। দৃযৃতদেবী গীন্ধাররাজ 
শকুনি, শল্য, ভূরিশ্রবা সিরাজের পার্থ শোভ- 
মান হইলেন। অনম্ুর উভয়পক্ষীয় বীরগণ মৃত্যু 
পর্য্যন্ত পণ করিয়া তুমুল লোমহর্ধণ সংগ্রাম আরম্ত 
করিলেন।” 


পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায় 
দ্রোণাক্রমণে ভীমসেনাদির অকৃতকার্য্যতা৷ 


সঞ্জয় কহিলেন, ?হে নরনাথ! অনন্তর ভীম- 
সেনপ্রমুখ পাগুবগণ, সাত্যকি, চেকিতান, ধৃষ্ট়্, 
কুম্তিভোজ, ক্রপদ, অভিমনযু, শিখণ্ডী, উত্তমৌজা, 
বিরাট, দ্রৌপদীর পঞ্চপুক্র, শিশুপালনন্দন, ক্ষজধন্মা, 
বৃহতক্ষজ, চেদদিপতি, খুষ্টকেতৃ, নকুল, সহদেব, 
ঘটোত্কচ ও যুধামন্থ্য, মহাবীর্ধ্য ফৈকেয়গণ, শত 
সহস্র স্থঞ্জয় এবং অন্যান্য যুদ্ধহুর্মাদ সামুচর বীর- 
বর্গ যুদ্ধার্থী হইয়া সহসা দ্রোণের প্রতি ধাবমান 
হইলেন। মহাবল-পরাক্রাস্ত দ্রোগ অসন্তান্ত- 
চিত্তে সন্িহিত বীরগণকে শরবর্ষণপুর্বক নিবারণ 
করিলেন। যেমন প্রবল জলপ্রবাহ ছূর্ভেছ্ঠপর্ববতকে 
অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না, যেমন সাগর-সকল 
বেলাভূমি অতিক্রম করিতে পারে না, তন্ত্রপ পাণুব- 
পক্ষীয় বীরগণ ফ্রোপাচার্ধ্কে উল্ল্বন করিতে 
পারিংলন না। ফলতঃ পাগুবেরা স্প্রয়গণের সহিত 
প্রোণচাপ-বিনিঃস্থত শরনিফরে নিতান্ত নিপীড়িত 
হইয়া ফ্রোপাচার্য্ের সম্মুখে অবস্থান করিতে অসমর্থ 


ক্বোগপর্ক €১ 








হইলেন। আমরা তখন- দ্রোণের অদ্ভুত ভূজবল 
অবলোকন করিতে লাগিলাম। 


চক্রব্যুহ ভেগার্থ যুধিষ্ঠিরের নির্দেশ 


অনন্তর রাজা যুধিষ্টির ক্রোধভরে দ্রোণকে 
আগমন করিতে অবলোকন করিয়া নানা একার 
নিবারপোপায় চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন। 
তিনি দড্রোণকে নিবারণ করা অন্তের অসাধ্য 
বিবেচনা করিয়া অজ্জুন ও বাস্থদেবসম অমিততেজাঃ 
অভিমন্ত্র উপর ুর্ধহ ভার সমর্পণ করিয়া 
কহিলেন, “হে বস! আমরা কিরুপে চতক্রব্যুহ 
ভেদ করিব, কিছুই হৃদয়ঙ্গম ফরিতে সমর্থ হইতেডি 
না; এক্ষণে অর্জন আসিয়া যাহাতে আমাদিগকে 
নিন্দা না করে, তুমি এইরূপ অনুষ্ঠান কর। 
তুমি, অজ্ঞুন, কৃষ্ণ ও প্রদায়, তোমরা চারি জনই 
চক্রবাহ ভেদ করিতে সমর্থ, এ বিষয়ে পঞ্চম ব্যক্তি 
আর নয়নগোচর হইতেছে না। এক্ষণে পিতৃগণ, 
মাতুলগণ, সৈম্যগণ তোমার নিকট বর প্রার্থনা 
করিতেছেন, তুমি ই'হাঁদিগকে বর প্রদান কর। তুমি 
অবিলম্বে অস্ত্র গ্রহণপুরর্বক দ্রোণ-সৈম্য বিনষ্ট করিতে 
প্রবৃস্ত হও ; নতুবা! ধনগ্য় উপস্থিত হইয়া! আমাদিগকে 
নিশ্চয়ই নিন্দা করিবে ।, 


যুদ্ধার্থ দ্রোণানুদরণে অভিমন্যুর আগ্রহ 


অভিমন্্যু কহিলেন, 'আরধা! আমি পিভুগণের 
জযহলাভার্থী হইয়া অবিলদ্গে দ্রোণাচার্য্যের স্তদুঢ 
ভয়ঙ্কর সৈন্য-সাগরে অবগাহন করিব। আপনি 
আমাকে ভ্রোণ-সৈম্তবিনাশে আদেশ করিলেন; 
কিন্তু আমি ফোন্‌ বিপদাবহ কার্যে অগ্রসর হইতে 
উৎসাহ করি না? রাজা যুধিষ্টির কহিলেন, 'বতস! 
তুমি সৈগ্য ভেদ করিয়া আমাদিগের প্রবেশদ্বার 
প্রস্তুত কর! তুমি তথায় গমন করিলে আমরা 
তোমার অনুগমন করিব। 
তোমাকে সমরে প্রেরণ করিয়া আমর! চতুদ্দিক্‌ রক্ষা 
করিয়া তোমারই অনুগমন করিব।” ভীম কহিলেন, 
বৎস! তুমি একবার যে ব্যুহ ভেদ করিবে, 
আমর! তথায় সমূপস্থিত হইয়া বারংবার সর্বশ্রেষ্ঠ 
বীরদিগকে বিনষ্ট করিব।? 

অভিমন্্যু কহিলেন, “আধ্য| যেমন পতঙ্গ 
কুদ্ধ হইয়া! প্রজলিত হুতাশনে প্রবেশ করে, তন্তরপ 


তুমি যুদ্ধে অঞ্জ্নতুল্য, 


আমি নিতান্ত ছুরধিগম্য প্রোণ-সৈল্তমধ্যে প্রবেশ 
করিব। আঙ্গ আমি মাতৃ-পিতৃ-কুলের হিত্তকর 
ারধযানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব, মাতুল ও পিতার প্রিয়- 
ফার্ধ্য অবশ্বই সংসাধন করিব। এন্সণে সমস্ত প্রাণী 
একমাত্র শিশুর হস্তে শক্রসৈম্যসকল [বনষ্ট হইতে 
নিরীক্ষণ করিবে। যদি কেহ আজি আমার হস্তে 
প্রাণ পরিত্যাগ না করে, তাহা! হইলে আমি সৃভগ্রার 
গর্ভদস্তৃত অজ্জ্বনের ওরসে সঞ্জাত নহি। যদি আমি 
একমাত্র রথে আরোহণ করিয়া সমস্ত ক্ষজিয়- 
মণ্ডলীকে অষ্টধা খণ্ড খণ্ড করিতে না পারি, তাগ 
হইলে আমি আর আপনাকে অঞ্জনের আত্মজ বলিয়া 
স্বীকার করিব না।” 

রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'বংস! তুমি আজি 
সাধ্য, রুদ্র ও দেবকল্প। মহাবল-পরাক্রান্ত বন, 
হুতাশন ও আদিত্যসম বিক্রমণালী মঙহথাবীরগণ কর্তৃক 
রাক্ষত, নিতান্ত ছুরধিগম্য দ্রোগসৈচ্ঠ বিনাশ করিতে 
উৎসাহিত হইয়াছ ; অতএব তোমার বল বদ্ধিত 
হউক।” মন্থাবীর জভিমন্যু রাজা যুধিষ্টিরের এইরূপ 
বাক্য শ্রবণ করিয়া সারথিকে সন্বোধনপুর্বক ফঠিলেন, 
হে সুমিত্র! তুমি অবিল্ে দ্রোণসৈম্া ভিমুখে 
অশ্ব চালন কর? ।” 


ষটত্রিংশত্তম অধ্যায় 
অভিমন্ত্যুর দ্রোশীভিমুখে গমন 
সঞ্জয় কহিলেন, “হে রাজন! অভিমনুযু 
'চালাও' বলিয়া সারথিকে বারংবার আদেশ করিলে 
সারথি তাহাকে সম্বোধনপুর্বক কহিল, 'হে 
আয়ুম্মন। পাঁগুবগণ আপনার উপর গুরুতর ভার 
সমর্পণ করিয়াছেন; এক্ষণে ইহা আপনার উপযুক্ত 
কি না, সবিশেষ বিবেচনা করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হউন। দ্রোণাচাধ্য কার্যকুশল ও দিব্যান্ত্র 
সনিপুণ। আপনি নিরস্তর সুখসন্তোগে পরিবদ্ধিত 
হইয়াছেন তখন অভিমণুযু হাস্য করিয়া 
কহিলেন, “হে সারথে! ক্ষজিয়গণ ও দফ্রোণের 
কথা দূরে থাকুক, অমরগণ-পরিবৃত, এরাবত-সমারঢ় 
ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের সহিতও যুদ্ধ করিব; আজ 
কষল্রিয়গণের সহিত যুদ্ধ কঠিতে আমার কিছুমাত্র 
বিস্ময় নাই। এই সমস্ত শক্রুসৈ্য আমার 
যোড়শভাগের উপযুক্ত হইতেছে না; অধিক কি, 


৫২ 


বিশ্ববিদ্জয়ী মাতৃ ও পিতার সহিত সমর করিতেও 


আমার অন্তঃকরণে ভয়-সঞ্চার হয় ন।।* অভিমন্্যু 
এইরূপে সারথির বাক্যে অনাদর প্রদর্শন করিয়া 
কহিলেন, “হে ৃত | তুমি অবিলম্বে ড্রোগ-সৈল্যা ভিমুখে 
গমন কর।; 

অনস্তর সারথি অতিশয় অসন্থষ্টমনে ত্রিবর্ষবয়স্ক 
স্বর্ণমপ্ডিত অশ্বগণকে দ্রোগ-সৈম্তাভিমুখে চালন 
করিল। মহাবেগ পরাক্রমশালী অশ্ব-সকল সারথি 
কর্তৃক পরিচালিত হষ্টয়া দ্রোণাভিমুখে ধাবমান 
হইল কৌরবগণ অভিমন্যুকে আগমন করিতে 
অবলোকন করিয়া দ্রোণাচার্ধ্যকে পুরোবর্তী করিয়া 
গমন করিতে লাগিলেন। এদিকে পাগুবেরাও 
অভিমন্তযুর অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন 
পিহশাবক হস্তিযুথ প্রাপ্ত হয়। তদ্রপ কণিকার- 
লাঞ্ছিত ধ্বজদণ্ডশালী, স্তবর্ণ বর্মমলঙ্কৃত অভিমন্থ্ 
দ্ধার্থা হইয়া নিরভীকের হ্যায় ভ্রোণপ্রমুখ বীরগণকে 
প্রাপ্ত হইলেন। 


অতিমন্যুর চক্ররপৃহপ্রবেশ__শক্রসংহার 


অনন্তর কৌরবগণ নিতান্ত হুষ্ট হইয়া অভিমন্ত্যুকে 
প্রহার করিতে লাগিলেন। যেমন ভাগীরথীর 
আবর্ত সাগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মূহুর্তকাল তুমুল 
হইয়া! থাকে, তঙ্রপ পরস্পর প্রহরণশীল বীরগণের 
অতি ভীষণ যুদ্ধ তুমুল হইয়া উঠিল। ইত্যবসরে 
মহাবীর অভিমন্থ্য দ্রোণের সমক্ষে ব্যৃহ ভেদ 
করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অশ্ব, হস্ত, 
রথ ও পদাতি-সকল মহাবল-পরাক্রাস্ত অভিমন্থাফে 
শত্রমধ্যে প্রবিষ্ট ও বীরবিনাশে প্রবৃত্ত দেখিয়া 
হু্টাম্তকরণে চতুদ্দিকে বেষ্টন করিল। বীরগণ 
নানা প্রকার বাগ্িধ্বনি, সিংহনাদ, বাহ্বান্ফোটন, 
গভীর গর্জন, হৃষ্কার, থাক্‌ থাক্‌ শব, ঘোরতর 
হলহল। রব, গ্রমন করিও না, আমার নিফট 
অবস্থান কর, আমি এই স্থানে অবস্থান করিতেছি 
এইরূপ কোলাহল, করিবৃংহিত, ভূষণ-শি্সিত+, 
হাস্য ও অশ্বের খুরধ্বনি দ্বার! ভূমগ্ুল প্রতিধ্বনিত 
করিয়া অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন। 
মহাবীর অভিমনযু তাহাদিগকে আগমন করিতে 
নিরীক্ষণ করিয়া মর্্ভেদী শরনিকরে বিনাশ 
করিতে লীগিলেন। তাহারা বিবিধ লক্ষণ-লান্ছিত 


১। অনস্কাবশব্দ_ পুরুষের ভূষ্ণধাবণ প্রাচীন প্রথা । 


মহাভারত 


শরজ্জালে বিনষ্ট হইয়া! শলভের হুতাশনপ্রবেশের স্ভায় 
রণস্থলে নিপতিত হইতে লাগিল। তখন রাণস্থল 
তাহাদিগের অবয়বে কুশসমাকীর্ণ সম্তীর্ণ যজ্ঞবেদীর 
হ্যায় সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। অভিমন্ত্যু গোধাচর্ধ- 
বিনিম্মিত অন্কুলিত্রাণ, শর, শর:সন, অসি, চর্ম, 
অঙ্কুশ, অভীষু*, তোমর, পরশু, গদা, অয়োগুড়, প্রা, 
বঞ্টি, পট্রিশ, ভিন্দিপাল, পরিঘ, শক্তি, ফম্পন, 
প্রতোদ, মহাশখ, কুন্ত, কচগ্রহ, মুদরগর, দ্েপণীয়, 
পাশ, উপল, কেয়ুর ও অঙ্গদে স্থশোভিত, মনোহর 
গন্ধানুলিপ্ত, সহস্র সর করযুগল ছেদন করিলেন। 
বিহগ্রাজচ্ছি্নখ, পঞ্চশীর্য ভূজন্গের ম্যায় শোণিতলিপ্ত 
করনিকরে সমরভূমি স্থশোভিত হইতে লাগিল। যে 
সকল মস্তক মনোহর নাদা, আনন ও কেশকলাপে 
স্থশোভিত, স্ুচারু কুগুল, মাল্য, মুকুট, উ্ধীষ, মণি 
ও রত্ধে বিরাজিত, বিনাল-নলিনের* ন্যায় আকার ও 
চ্তরন্ধ্যের শ্যায় প্রভাসম্পন্ন এবং ব্রণশৃন্, যাহা 
রোষবশত$ ওষ্ঠপুট দংশন করিয়া রহিয়াছে; যাহা 
হইতে রুধিরধার। বিনিঃহগৃত হইতেছে; জীবনফালে 
যাহা হিতকর ও গ্রীতিকর বাক্য কহিত, অভিম্যু 
অরাতিগণের সেই শ্বগন্ধণয় মন্তকসমূহ ধরামণ্ডল 
আচ্ছন্ন করিলেন। গন্ধবর্ধনগরাকার যে সকল রথ 
ঈষামুখ, বিচিত্রবেণু ও দণ্ডে বথাবিধি সুসজ্জিত ছিল, 
অভিমন্ত্যুর শরনিকরে তাহার রথিসকল বিনষ্ট ; জঙ্ঘা, 
আঁঙ্ব, নাসা, দশন, চক্র, উপস্কর ও উপস্থ-সকল 
ছেদিত; উপকরণসকল ভগ্ন, আস্তরণ-সকল নিক্ষিপ্ত 
পরিশেষে রথসকলও খণ্ড খণ্ড হইল। অনন্তর 
তিনি পতাকা, অন্ুশ ও ধজসম্পন্ন, তুণবর্াধারী, 
শত্রপক্ষীয় গজারোহী, গজ ও পাণরক্ষকিগকে 
গ্রীবান্ধনরভ্ভু, কম্বল, ঘণ্টা, শুণ্ড দশনা গরভাগের 
সহিত নিশিত শরনিকরে ছেদন করিলেন। বনায়ুজ, 
কান্থোজ, বাহুলীক ও পার্বতী, স্থির পুচ্ছ ও স্থির- 
কর্ণ, স্থির নেত্র, বেগশালী সে সকল অশ্ব শক্তি, খষ্ঠি 
ও প্রাসযোধী সুশিক্ষিত যোদ্বগণে সমারটঢ ছিল, 
তাহাদিগ্ের মুকুট ও চামর বিনষ্ট জিহবা ও নয়ন 
ছিন্ন, অন্ত্র ও যকৃত নিষ্ষাশিত, আরোহিগণ নিহত 
এবং চম্ম ও বর্ম নিকত্তিত হইল। তাহারা মল, 
মূত্র ও রুধিরধারায় পরিপ্নুত ও গরজীবন হইয়া 
ক্রব্যাদগণের প্রমোদবদ্ধন করিতে লাগিল। যেমন 





১1 এককালে চতুদ্দিকে নিক্ষেপ বহু শর। ২। গল 
কর্তৃক ছিন্ন । ৩। নালহীন পল্পেষ। 





ছিলেন, তদ্রুপ বিষ্ণুর সদৃশ অনিন্তয প্রভাব একাকী 
অভিমন্থা ঈদৃশ অতি দুর কার্য সমাধান করিয়া 
অঙত্রয়সম্পন্ন আপনার সৈন্য-সমুদয় বিমদ্দিত ও 
পদাতিগণকে ছিন্ন-ভিম্ন করিতে লাগিঙ্গেন। 

অনন্তর কার্ডিকেয় যেমন আহুরী সেনা নিহত 
করিয়াছিলেন, তদ্রপ একমাত্র অভিমন্ু কৌরবসৈন্য- 
গণকে নিহত করিতেছেন নিরীক্ষণ করিয়া আপনার 
পক্ষীয় বীরগণ ও আপনার পুক্রগণ দশদিক অন্ধ- 
কারময় অবলোকন করিতে লাগিলেন : ডাহাদিগের 
মুখ শুদ্ধ হইয়া গেল; নয়নযুগল নিতান্ত চঞ্চল হইয়া 
উঠিল, কলেবর কণ্টকিত ও ঘর্ম্াক্ত হইতে লাগিল। 
তখন তীহারা শত্র-পরাজয়ে একান্ত উংসাঃশৃন্য ও 
পলায়নে সমুৎন্ুক হইয়া জীবিতাভিলাষে গোত্র ও 
নাম উচ্চারণপুর্বক পরস্পরকে আহ্বান, নিহত পিতা, 
পুল, ভ্রাতা, বন্ধু ও সহন্ধীদিগকে পরিত্যাগ এবং 
ফরী ও তুরঙ্গে আরোহণ করিয়া সন্র প্রস্থান 
করিলেন। 


সপ্তত্রিংশতুম অধ্যায় 

ছুধ্যোধনাদির মহিত অভিমনযুর যুদ্ধ 

সঞ্জয় কহিলেন, “হে রাজন | অনন্তর মহা- 
রাজ ছূর্যোধন অভিমন্থ্র শরে স্বীয় সৈশ্য- 
গণকে ছিন্ন-ভিন্ন দেখিয়া ক্রোধাবিষ্টচিত্তে তাহার 
প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন দ্রোণাচার্্য দুর্য্যো- 
ধনকে অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান দেখিয়া যোদ্ধদিগকে 
কহিলেন, “হে বীরগণ! তোমরা অবিলহ্বে 
ছুধ্যোধনের ক্ম্সরণ কর ; অভিমনুযু আমাদের সমঞ্ষে 
বারগণফে বিনাশ করিতেছে ; এক্ষণে তোমরা ভয় 
পরিত্যাগপূর্বক অভিমন্থুর এতি ধাবমান হও এবং 
কৌগবগণকে পরিত্রাণ কর।” তখন মহাবল-পরাক্রান্ত 
সমরবিজয়ী শুছদ্গণ তাহার আদেশ শিরোধার্য্য 
করিয়া ভীতমনে ছুর্যাধনকে বেষ্টন করিলেন। পরে 
তোণাচাধ্য, অশ্বথানা, কৃপ, কর্ণ, কৃতবন্্মা, শকুনি, 
বৃহদ্ধল, মদ্্রপাজ, ভূরি, ভূরিশ্রবা, শল ও পৌরব 
বৃষসেন অনবরত শরবর্ষণপূর্ধবক অভিমন্থ্যকে নিবারিত 
ও বিমোহিত করিয়া দূর্য্যোধনকে মুক্ত করিলেন। 
অভিমন্ু আম্যদেশ হইতে আচ্ছিন্নঃ গ্রাসের 


১। মুখ হইতে কাড়িয়! ওয়া । 


দ্রোপপব্ষ ৫৩. 











যায় এই ব্যাপার মহা ফরিতে সমর্থ হইলেন ন1) 
সথতরাং শরজালে অশ্ব, সারথি ও মহারথদিগকে 
পরামুখ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগি- 
লেন। ড্রোণ প্রভৃতি মহারধগণ আমিষলোলুপ 
সিং সদৃশ অভিমন্যুর সিংহনাদ সহা করিতে না 
পারিয়া রথসমূহে তাহাকে ঝেউটনপূর্বক বিবিধ 
লা্ছন-লাঞ্িত শরজাল পরিত্যাগ করিতে আস্ত 
করিলেন। মহাবীর অভিমঞ্ট্যু নিশিত শরনিকরে 
অন্তরীক্ষেই সেই সমস্ত তান্ত্র নিরস্ত করিয়া তীহা- 
দিগকে বিদ্ধ করিলেন। তখন এই ব্যাপার নিতান্ত 
অদ্ভুত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অনন্তর 
দ্রোণ প্রভৃতি মহাবীরগরণ রোষপরংশ হইয়া সমরে 
অপরাজ্মখ অভিমন্ুকে বিনাশ করিবার মানসে 
আখীবিষসদৃশ শরনিকরে আচ্ছন্ন করিলেন অভিমনুয 
একাকী বেলার হ্যায় বিক্ষোভিত সমুদরদৃশ সেই 
বল-মুদয় ধারণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে 
পরস্পর সংহারে প্রবুগ্জ উভয়পক্ষের কেহই রণস্থল 
হইতে পরামুথ হইলেন না। তখন ছুঃসহ নয়, 
দুঃশাসন ছাদশ, কৃপাচার্্য তিন, ভড্রোণ সপ্ুদশ, 
বিবিংশতি সপ্ততি, কৃতবর্মা সাত, বৃহদ্বল আট, 
অশ্বথামা সাত, তূরিশ্রনা তিন, মধ্্ররাজ্জ ছয়, শকুনি 
ছুই এবং রাজা ছূর্যোধন তিন শরে অভিমনু,ফে বিদ্ধ 
করিলে মহাপ্রতাপশালী অভিমন্ত্ু যেন নৃত্য করিতে 


করিতেই তাহাদিগকে তিন তিন শরে বিদ্ধ করিলেন। 


অভিমন্যুরণে কর্ণ শল্যাদির ত্র।স 


দুর্য্যোধন প্রভৃতি বারগণ অভিমন্তযুকে এইরূপ 
ভয়গ্রদর্শন করিলেও তিনি সাতিশয় ত্রদ্ধ হইয়া 
অভ্যাসকৃত বল গ্রদর্শনপুর্বক বিনতানন্দন গরুড় ও 
অনিলতুল্যবেগশালী সারথির আদেশানুবন্তী অশ্ব 
দ্বারা তুরমাণ জশ্মকেশ্বরকে নিবারণ করিলেন। 
শ্রীমান্‌ অশ্মকেশ্বর অভিমন্যুর অভিমুখীন হইয়া 
“থাক্‌ থাক্‌, বলিয়া দশ শরে তাহাকে বিদ্ধ করিলে 
মহাবীর অভিমন্ু সহাস্যমুখে দশ শরে তাহার 
সারথি, অশ্ব, ধবজ, বাহুযুগল, ধু ও মস্তক পৃথিবীতে 
নিপাতিত করিলেন। তখন অঞশ্মকেশ্বরের সৈম্যা- 
সমুদয় পলায়ন করিতে লাগিল। অনন্তর কর্ণ, 
কৃপ, ভ্রোগ অশ্থামা, গান্ধাররাজ শকুনি, শল, শল্য, 
ভূরিশ্রবা, ক্রাথ, সোমদন্ত, বিকিশতি, বুষসেন, 
স্থষেণ, কুণ্ভেদী, প্রত্দন, বৃন্দারক, ললিথ, প্রবাহ, 


৫৪ মহাভারত 














দীর্ঘলোচন ও ছূর্য্যোধন ক্রোধভরে অভিমনার 
প্রতি শর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অভিমন্ধ্যু 
শরনিকরে নিতান্ত বিদ্ধ হইয়া কর্ণের প্রতি বর্ম ও 
কায়ভেদী এক শর সন্ধান ফরিলেন। সেই শর 
কর্ণের বশ্ম ভেদ করিয়া বল্মীকমধ্যে পঞ্গগ-প্রবেশের 
শ্বায় ধরণীতলে প্রবেশ করিল। মহাবল পরাক্রান্ত 
কর্ণ সেই নিদারুণ প্রহারে ব্যথিত ও বিহ্বল হইয়া 
ভূমিকম্পকালীন অচলের ম্যায় নিতান্ত বিচলিত 
হইয়া উঠিলেন। অনন্তর অভিমন্যু একান্ত 
ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অন্য নিশিত শরত্রয়ে দীর্ঘলোচন, 
স্ুষেণ ও কুগুভেদীকে বিদ্ধ করিলে কর্ণ তীার প্রতি 
পঞ্চবিংশতি নারাচ, অশ্বথামা বিংশতি শর ও কৃতবন্মা 
সাত শর নিক্ষেপ করিলেন। সৈম্যগণ শরাচিত- 
কলেবর, নিতান্ত তুদ্ধ। অর্জুন।আবজ অভিমন্যু পাশহস্ত 
অন্তকের ম্যায় রণস্থলে বিচরণ করিতেছেন নিরীক্ষণ 
করিল। মহাবীর অভিমন্ত্যু সন্নিহিত শল্যকে শর- 
নিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া কৌরবসৈম্যগণকে বিভীষিকা 
প্রদর্শন-পুর্বক আক্রোশ করিতে লাগিলেন। শল্য 
মন্মভেদী শরনিকরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া রথোপন্থে 
নিষ্জ ও বিমোহিত হইলেন। আপনার সৈম্গণ 
শল্যকে শরবিদ্ধ নিরাক্ষণ করিয়া সিংহগীড়িত মগের 
ম্তায় দ্রোগাচাধ্যের সমক্ষে১ই পলায়ন করিতে 
লাগিল। তখন দেবতা, চারণ, সিদ্ধ ও পিতৃগণ 
এবং অবনীতলগত ভূত-সমুদয় সামরিক যশে 
অভিমন্যুকে অগ্চনা করিতে আরম্ত করিলে 
তিনি হুতছুতাশনের ম্যায় অপুর্ব শোভা প্রাপ্ত 
হইলেন।” 


শপ 


অফত্রিংশত্তম অধায় 
অভিমন্যুরণে শল্য ভ্রাভৃ-বধ 


ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! মহাবীর অর্জুন- 
তনয় এইরূপে মহাঁধনুর্ধরগণকে বিম্দন করিতেছে 
দেখিয়া আমাদের কোন্‌ কোন্‌ বীর তাহাকে নিবারণ 
করিল ?ি 

সঞ্জয় কছিলেন, “মহারাজ ! মহাবীর অঞ্জুনকুমার 
যেরপে দ্রোণ-সংরার্ষত রথসৈম্য ভে? করিবার মানসে 
সমর-ক্রীড়া করিয়াছিলেন, শ্রবণ করুন। শল্যের 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বীয় জ্যেষ্ঠকে অভিমন্যুর শরে নিতান্ত 


ব্যধিত দেখিয়া ক্রোধভরে বাগ নিক্ষেপপূর্ব্ক তাহার 
প্রতি ধাবমান হইলেন। লঘুহস্ত মহাবীর অঞ্জুনতনয় 
নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া এককালে তাহার 
মস্তক, হস্ত, পদ, চারি অশ্ব, ছত্র, ধ্বজ, ত্রিবেগু 
তল্প*, চক্র, যুগ, ঈষা, ভূণীর, অনুকর্ষ, পতাকা 
ও অন্যান্য রঘোপকরণ এবং তুই জন চক্রগোঞ্া ও 
সারথিকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এ সময় কোন 
ব্যক্তিই তাহাকে নয়নগোচর করিতে সমর্থ হইল না। 
মহাবীর শল্যান্ুজ এইরূপে অর্জবনতনয়ের শরে নিহত 
হইয়া প্রবল-বায়ুবেগে-সংরুগ্র মহাশৈলের ন্যায় ধরাতলে 
নিপতিত হইলেন। তাহার অমুচরগণ একান্ত ভীত 
হইয়া চতুদ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তত্রস্থ 
সমস্ত লোক অর্জুনতনয়ের সেই অলৌকিক কার্য্য 
সন্দর্শন করিয়া সাধু সাধু বলিয়া উচ্চম্বরে তাহার 
প্রশংসা করিতে লাগিলেন । 


অভিমন্যু-আঁক্রমণকারী শল্যসৈন্য পরাজয় 


এইরূপে শল্যের অনুজ নিহত হইলে তাহার 
বু-সংখ্যক সৈগ্ভ অঞ্জুনতনয়কে স্ব স্ব কুল, 
অধিবাস* ও নাম শ্রবণ করাইয়া বিবিধ অন্ত্-শল্তর 
গ্রহণপূর্বক ক্রোধভরে তীহার অভিমুখে ধাবমান 
হইল। উহারা কেহ রথে, কেহ গজে, কেহ 
অশ্ব, কেহ কেহ বা পাদচারে গ্রমনপুর্বক ঘোরতর 
বাগশব্দ, রথনেমি-নিম্বন, ভুঙ্কীর, সিংহনাদ, জ্যা- 
নিম্বন, তলধ্বনি ও গর্ভন করিয়া “অগ্ জীবিতাবস্থায় 
আমাদের নিকট পরিত্রাণ পাইবে না বলিয়! 
অভিমন্ত্ুকে তঙ্জন করিতে লাগিল। মহাবীর 
অভিমন্যু তাহাদের বাক্যশ্রবণে ঈযত হাম্ত 
করিলেন ও তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তীহাকে 
প্রহার করিল, তাহাকে অন্তর দ্বারা বিদ্ধ 
করিয়া বিচিত্র অন্ত্রলাঘব প্রদর্শন করিবার মানসে 
মৃছৃতা সহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। গরে 
বাস্থদেব ও অজ্ঞুনের নিকট প্রাপ্ত অস্ত্র সমুদয় 
অবিকল তাহাদের উভয়ের গ্ায় প্রয়োগ করিতে 
আরম্ত করিলেন। সমরফালে শাহার বাণসন্ধান 
ও বাঁণনিক্ষেপের কিছুমাত্র ভেদ লক্ষিত হইল না। 
এ মহাবীরের চতুদিকে বিস্ফুরিত চাপমগুল শরতকালীন 
সুদীপ্ত সুধ্যমগ্ডলের ম্যায় নয়নগোচর হইতে 
লাগিল। উহার জ্যা-নির্ধোষ ও তলশব্দ বর্াকালীন 
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পয়োধর-বিনিন্দুক্ত অশনি-নির্ধোষের ম্যায় শ্রুত 
হইল।” হীমান্, অর্ধী, মানব, প্রিয়দর্শন অভিমম্য 
বীরগণের মানরক্ষার্থ বাণ ও অস্ত্র দ্বারা মৃহুযুদ্ধ 
ফরিতে লাগিলেন। অনন্তর ষেমন ভগবানু ভাম্বর 
বর্ধাকাল অতীত হইলে প্রখর হইয়া উঠেন, তন্রপ 
মহাবীর অর্জুনতনয় প্রথমে মৃছু হইয়া ক্রমে তীক্ষুতা 
অবলগ্নপূর্র্ষক সূর্যযরশ্মির স্থায় স্তৃতীক্ষ, রুক্পুষ্খ, 
বিচিত্র শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ত করিলেন। 
এবং সহত্র সহস্র ক্ষুরপ্র, বতসদস্ত, বিপাঠ, অর্দচন্ত্র- 
সঙ্গিভ নারাচ, ভল্ল ও অঞ্জলিক দ্বারা! দ্রোণের সমক্ষে 
রথসৈন্যকে সমাচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে 
কৌরবসৈম্গণ. মহাবীর অঞ্ঞুনতনয়ের ভীষণ 
শরনিকরে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া সমরে বিমুখ হইতে 
লাগিল।” 


উনচত্বারিংশত্তম মধ্যায় 
অভিমন্যুহুঃশাদন যুদ্ধ 


ধৃতরা্ কহিলেন, «হে সঞ্রয়! মহাবীর অর্জন- 
তনয় অনায়াসে আমার গুজ্রের সৈশ্যগণফে নিবারণ 
করিতেছে শুনিয়া আমার হৃদয় লজ্জা ও সন্তোষে 
যুগপৎ আক্রান্ত হইতেছে। এক্ষণে অহ্থরগণের 
সহিত কার্তিকেয়ের সংগ্রামের ন্যায় কৌরবগণের 
সহিত অভিমন্ত্যুর সংগ্রাম সবিস্তর কীর্তন কর।” 

সগ্তয় কহিলেন, প্মহারাজ ! মহাবীর অভিমন্যয 
একাফী যে বহুসংখ্যক বীরগণের সহিত তুমুল সংগ্রাম 
করিয়াছিলেন, তদ্ভিষয় সবিস্তরে কীর্তন করিতেছি, 
শ্রবণ ফরুন। রথারঢ মহাবীর অভিমন্থ্য উৎসাহ 
সহকারে সমরোতসাহী অরাতিনিপাতন কৌরবপক্ষীয় 
রথিগণের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। এ 
মহাবীর সমরাঙ্গনে অলাতচক্রের ম্যায় ভ্রমণ করিয়া 
দ্রোগ, কর্ণ, কপ, শল্য, অশ্বগামা, ভোজ, বৃহদ্বল, 
ছুর্য্যোধন, সৌমদত্তি, শকুনি, অন্যা্ঠ বহুসংখ্যক 
নৃপতি ও নৃপতিতনয় এবং মৈস্তগণকে সন্থর শরবিদ্ধ 
করিতে আরম্ভ করিলেন। এ সময় তীহার 
লঘুচারিৰ+ প্রযুক্ত তাহাকে চতুন্দিকে বর্তমান বলিয়! 
বোধ হইতে লাগিল। হে মহারাজ! আপনার 


পক্ষীয় সৈম্ভগণ অমিততেঞ্জাঃ অভিমন্থ্যর এইরূপ 


১। অন্তর নিক্ষেপে ক্ষিপ্রকারিতা । 





অসামান্ত সমরদক্ষত! স্দর্শন করিয়া! একান্ত বিজ্রাসিত 
ও প্রকম্পিত হইতে লাগিল। 

তখন প্রতাপশীলী মহাবীর দ্রোণাচাধ্য অভিমন্যুর 
অসাধারণ পরাক্রম-সন্দর্শনে হোতফুল্প-লোচন হইয়া 
ঘুর্ধ্যোধনের মন্মা বিঘট্রিত১ করিয়াই যেন কৃপকে 
সম্বোধনপুর্বক কহিতে লাগিলেন, 'ভদ্র! এ দেখ, 
মহাবীর সুভদ্রাতনয় ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, 
ভীমসেন ও অন্যান্ত বান্ধব, সম্বন্ধী এবং মধ্যস্থগপকে 
সম্ভতোধিত করিয়া পাগুবগণের অগ্রে গমন 
করিতেছে । আমার মতে উহার সমান সমরবিশারদ 
ধনুদ্ধর আর কেহই নাই। এ মহাবীর ইচ্ছা করিলে 
অনায়াসে সমুদয় ফৌরবটসম্য সংহার করিতে পারে, 
কিন্তু কি নিমিত্ব ইচ্ছা করিতেছে না, বলিতে 
পারি না।” 

তখন মহারাজ দুর্য্যোধন কর্ণ, বাহলীক, ছুঃশাসন, 
শল্য ও অন্যান্য তৃপতিগণকে কহিতে লাগিলেন, 
“হে ভূপগণ! দেখ, সমুদয় ক্ষত্রিয়গণের আচার্য্য 
্রক্ষবিদ্গণের অগ্রগণ্য দ্রোগ মোহবশতঃ অজ্জবন- 
তনয়কে নিধন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন না। 
আমি সত্য করিয়া কহিত্তেছি যে, আচার্য্য বধোগ্ভত 
হইয়া সংগ্রাম .করিলে মনুষ্যের কথা দুরে থাকুক, 
উহার নিকট যমেরও নিস্তার নাই। কিন্তু অঞ্জুন 
উহার শিষ্য; শিষা, পুজ ও তাহাদের ধার্মিক 
অপত্য নিতান্ত স্রেছের ভাজন হয় বলিয়াই আচার্য্য 
অভিমন্যুকে রক্ষা করিতেছেন। অঞ্জ্ননন্দন দ্রোণ 
কর্তৃক রক্ষিত হইয়াই আপনাকে বীর্য্ান বোধ 
করিতেছে, অতএব সেই পৌরুষাতিমানী মূঢ়কে শীগ্ত 
সংহার কর।” 

বীরগণ ুষ্যোধনের বাক্য-শ্রবণে কুদ্ধচিত্তে অভি 
মন্্ুফে নিধন করিবার বাসনায় লতর ফ্রোণাচার্য্যের 
সমক্ষে তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন 
দুঃশাসন দর্পসহফারে দূর্য্যোধনকে কহিলেন, “মহা- 
রাঙ্গ! যেমন রাহু দিবাকরফে গ্রাস করে, তত্রপ 
আজি আমি সমুদয় পাঞ্চাল ও পাণুপু্রগণের সমক্ষে 
অভিমন্যকে সংহার করিব। তখন মহাভিমানী 
কৃষ্ণ ও অঞ্জুন আমার হস্তে অভিমন্যুর নিধনবার্তা 
শ্রবণ করিলে অবশ্যই প্রাণত্যাগ করিবে, পরে পাঙুর 
অন্যান্য পুক্রগণও কৃষ্ণর্জুনের মৃত্যুসংবাদ-প্রবণে 
বন্ধবান্ধবগণ-সমভিব্যাহারে জড়ের ন্যায় অসমর্থ 
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হইয়া এক দিনে কৃতান্তের করালকবলে নিপতিত 
হইবে, সন্দেহ নাই। হেকুরুরাজ! এইরূপে এক 
অভিমন্ত্যু নিহত হইলে, তোমার সমুদয় শত্র নিহত 
হইবে, অত এব আমার মঙ্গলচিন্তা কর; আগি তোমার 
শক্রগণফে সংহার করিতেছি । 

হে রাঙ্জন! আপনার পুক্র ছুঃশাসন এই বলিয়া 
উচ্ৈঃম্থরে ধ্বনি করিয়া! ক্রোধভরে অভিমন্্ার অভি- 
মুখীন হইয়! তাহার উপর শরবর্ণ করিতে লাগিলেন। 
মহাবীর অভিমন্যুও তাহার উপর শরনিকর নিক্ষেপ 
করিতে আরম্ত করিলেন। মহাবীর দ্ুঃশাসন কুদধ 
হইয়া মন্ত-মাতঙ্গের হ্যায় অতিমন্ত্যর সহিত সংগ্রাম 
করিতে লাগিলেন। পরে মেই রথশিক্ষা-বিশারদ 
বীরদ্ধয় রথ ছারা সব্য ও দক্ষিণে বিচিত্র মগ্তলাকারে 
বিঠরণপুর্ধবক সংগ্রাম আরম্ত করিলেন। এ সময় 
সকলে তুমুল পণব, মৃদঙ্গ, দুন্দুভি, ক্রুগক, মহানফ ৯, 
ঝর্ধর ও ভেরীধ্ধনি এবং সাগর-নিনাদসদৃশ সিংহনাদ 
করিতে লাগিলেন।” 


চত্বারিংশত্তম অধ্যায় 


ছুশাসন-পরাজয় 


সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! শরবিক্ষতগার 
মহাবার অভিমন্ু গবিবিত বচনে স্বীয় অমিত্র 
মহাবীর ছুঃশামনকে কহিতে লাগিলেন, “হে 
বৃথাক্রোধপরায়ণ, অধর্ম্মনিরত, বীরাভিমানী পুরুষ !? 
অদ্ভ সৌভাগ্যক্রমে সংগ্রামে তোমাকে নয়ন- 
গোচর করিতেছি, তুমি যে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের 
সমক্ষে সভামধ্যে কটুক্তি দ্বারা ধর্দরাজ যুধিটিরকে 
ফোপিত করিয়াছিলে এবং ফপট-দ্যুত আশ্রয়পূর্্বক 
বলমদে মত্ত হইয়া মহাবীর ভীমসেনকে যে 
কুবাক্য বলিয়াছিলে, আজ্ত তাহার ফল প্রাপ্ত 
হইবে। অরে ছুর্মতে! আঞ্জি অবিলঙ্বেই 
পরবিস্তাপহরণ, ক্রোধ, অশান্তি, লোভ, অজ্ঞানতা, 
দ্রোহ, অত্যাহতং এবং আমার গুরুগণের রাজ্য-হরণ 
প্রভৃতি অধর্টের ফল লাভ ফরিবে। আমি সমরে 
সৈগ্যগণসমক্ষে শরনিকর দ্বারা অতি সত্বর তোমাকে 
শাস্তি প্রদান করিয়া ক্রোধপরায়ণ দ্রুপদাত্মুজ ও 
অমর্ধপরবশ মহাবীর বুকোদরের নিকট আনৃণ্য লাভ 
করিব। যদি তুমি সমর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন 


১। বৃহংটাক। ২। অত্যন্ত অনিষ্টাচর্ণ। 





না কর, তবে আমার নিকট কখনই তোমার জীবনরক্ষা 
হইবে না।? 

মহাবীর অঙ্জুনতনয় এইরূপে তর্জন করিয়া 
ছুঃশাসন বিনাশের নিমিত্ত কাল, অগ্নি ও অনিলের 
হ্যায় তেজদম্পন্ন ভীষণ বাণ নিন্দেপ করিলেন। 
অঠিমন্যু-নিক্ষি্ত সায়ক দুঃশাসনের জক্রদেশ ভেদ 
করিয়া সপ্পের বালীক-প্রবেশের হ্যায় পুণের সহিত 
ভূতলে প্রবিষ্ট হইল। মহাবীর অর্জুনতনয় শরাসন 
আফণ আকর্ষণপুর্্বক পুনরায় ছুঃশাসনকে পঞ্চবিংশতি 
শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবাহু দুঃশাসন অভিমনতযুর 
শরে গাটবিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া রথোপস্থে শয়ান ও 
মৃচ্ছিত হইগেন। তখন সারথি তাহাকে অচেতন 
নিরীক্ষণ করিয়া সহবর সংগ্রামস্থল হইতে অপ্ত 
করিলে সমুদয় পাগুব, দ্বৌপদেয়, পার্ল ও কেকয়গণ 
এবং বিরাট ছুঃশাসনকে দেখিয়া ঘোরতর সিংহনাদ 
করিতে আরম্ত করিলেন। পাণগুবগক্ষীয় সৈশ্যগণ 
সমর-পরিতুষ্ট হইয়া নানাবিধ বাছাবাদন করিয়া 
বিশ্মিত-চিন্তে প্রধান শক্র দুঃশাসনের পরাজয়কারী 
মহাবীর অগিমন্যুর বিক্রম দেখিতে লাগিল। 
ধর্ম, পবন, ইন্দ্র ও অস্বিনীকুমারয়ের প্রতিমৃত্তি- 
লগ্গিতৎ ধ্বর্-বিভূষিত স্থাপ্দনে সমারাঢ মহাবীর 
দ্রপদীতনয়গণ, মহাবল-পরাত্রান্ত সাত্যকি, চেকিতান, 
ৃষটছা, শিখপ্তী, কৈ, ধুষ্টকেতু এবং মংস্থ, পার্ল 
ও স্থপরয়গণ যুধি্ির-প্রমুখ পাগুবগণ-সমভিব্যাহারে 
দ্রোণ-সৈম্তগণকে ছিন্নভিন্ন করিবার মানসে সত্তর 
ধাবমান হইলেন। তখন সমরে অপরাজ্ুখ জয়াভিলাধী 
উভয়পক্ষীয় বীরগণের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ত 
হইল। 


কর্ণের সহিত অভিমন্ত্ুর যুদ্ধ 


এইরূপে অতি ভয়ঙ্কর সমর সমুপস্থিত হইলে 
কুরুরাজ দুর্য্যোধন ফর্ণফে কহিলেন, 'অঙ্গরাজ ! এ 
দেখ, আদিত্যতুল্য প্রতাপশালী মহাবীর ছুঃশাসন 
সমরে শক্রসৈম্যগণকে নিধন করিয়া পরিশেষে 
অভিমন্থ্যর বশীভূত হইয়াছে এবং পাগুবগণ মহাবল 
সিংহের গ্চায় ক্রোধাবিষ্টচিন্তে অঞ্জুনতনয়ফে রক্ষা 
করিবার নিমিত্ত সমরক্ষেত্রে ধাবমান হইতেছে ।” 

হে মহারাজ! তখন আপনার পুজের পরম 
হিতকারী মহাবীর কর্ণ ক্রোধান্বিতচিত্তে সুতি 
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সায়কসমুদয় দ্বারা অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিয! তাহার 
অনুচরগণের উপর তীক্ষু শরনিকর নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন। দ্রোগসমীপে গমনাভিলাধী মহামতি 
অর্জুনতনয় সত্বর ত্রিসগ্ততি শরে কর্ণকে বিদ্ধ 
করিয়া ফৌরবপক্ষীয় রধিশ্রে্ঠদিগফে ব্যধিত 
করিতে লাগিলেন। তথাপি তাহাদের মধ্যে কেহই 
সেই মহাবীর পুরন্দর-পৌজ্রকে দ্রো সমীপগমনে 
বিরত করিতে পারিলেন না। তখন সমুদয় ধনুর্ধর 
অপেক্ষা অভিমানী জয়াভিলাধী পরশুরামের শিষ্য 
মহাবীর কর্ণ শত শত উত্তম অস্ত্রে অভিমন্্ুকে গীড়িত 
করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহাবল-পরাক্রান্ত অমর- 
সদৃশ অজ্জুনতনয় তাহাতে কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন 
না। তিনি শিলাশিত আনতপব্ধ বহুসংখ্যক ভন্প 
দ্বারা শুরগণের শরান ছেদন করিয়া কর্ণের উপর 
শরাঘাত করিতে লাগিলেন এবং শরাসন-বিনিষ্ুকত 
আশীবিষসম্গিভ শরনিকরে তাহার ছত্র, ধ্জ, অশ্ব- 
সমুদয় ও সারথিকে ছেদন করিলেন। অনস্তর 
মহাবীর কর্ণ অভিমন্ত্যুর উপর লল্নতপর্্ষ পাচ শর 
নিক্ষেপ করিলে, মহাবার অর্জুনস্নয় অনায়াসে সেই 
সকল শর সহা করিয়া মুহূর্তমধো এক বাণে তাহার 
ধ্বজ ও শরাসন ছেদনপূর্ধবক ভূতলে পাতিত করিলেন। 
তখন কর্ণের ভ্রাতা তাহাকে তদবস্থ নিরীক্ষণপুরর্বক 
থা কান্মধুক সমুগ্ভত করিয়া সত্বর অভিমন্থ্যুর প্রতি 
ধাবমান হইলেন। পাগুবগণ ও তাহাদের অনুচরবর্গ 
কর্ণের সেইরূপ ছূর্দশা দেখিয়া উচ্চস্বরে চীৎকার, 
বাদিত্রবাদন ও অভিমন্যুর প্রশংসা করিতে 
লাগিলেন।* 


একচত্বারিংশত্তম অধ্যায় 
অভিমন্যরণে কর্ণ পরাজয় 


সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ |! কর্ণের ভ্রাতা 
বারংবার গঞ্জন ও শরাসনজ্য! বিকর্ষণপুর্্বক সহর 
অভিমন্ধ্যু ও কর্ণের রথের মধ্যস্থলে সমুপস্থিত 
হইয়া দশ বাগ নিক্ষেপপুরর্বক অভিমন্থকে ও 
তাহার সারথিকে ছত্র, ধবজ ও অশ্বের সহিত 
বিদ্ধ ফরিলেন। মহাবীর অভিমন্ধযু স্বীয় পিতা 
ও পিতামহের ন্যায় অমানুষ কর্ম করিয়! 
পরিশেষে কর্ণের ভ্রাতার শরে পীড়িত হইলেন 


৩য়--৮ 


ভজোণপর্বব ৫৭ 








দেখিয়া কৌরবগণের আহ্লাদের আর পরিসীমা 
রহিল না। তখন মহাবীর অভিমম্া দর্পসহকারে 
এক বাণ পরিত্যাগ করিয়া! কর্ণের ভ্রাতার মস্তক- 
চ্ছেদনপুর্বক ভূতলে পাতিত করিলেন। মহাবীর 
কর্ণ অভিমন্যুশর-নিহত ভ্রাতাকে বায়ুবেগে পর্বত 
হইতে নিপতিত কণিকারের ম্যায় ভূতলে পতিত 
দেখিয়া সাতিশয় ব্যথিত হইলেন। 

এইরূপে মহাবীর অজ্জুনগনয় কর্ণকে সমরবিমুখ 
করিয়া ক্বপত্রযুক্ত শরনিকর নিক্ষেপপুরর্বক অন্যান্য 
বীরগণের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং সেই বিবিধ 
চতুরঙ্গ কৌরব-সৈম্যগণকফে ক্রোধভরে বাণবিদ্ধ 
করিতে লাগিলেন। বণ অভিমন্্যুর শর-নিকরে 
সমাহত ও ব্যথিত হইয়া মহাবেগে রণস্থল হইতে 
প্রস্থান করিলেন ; সৈশ্যগণ তর্শনে রণে ভঙ্গ দিয়া 
পলায়ন করিতে লাগিল। বারিধারা ও শলভনিকর- 
সশ মহাবীর অভিমন্ত্র শরসমূহে গগনমণ্ডল 
সমাচ্ছাদিত হইলে কোন বস্তুই দৃষ্টিগোচর হইল না। 
কৌরবপক্ষীয় সৈগ্যগ্ণ অভিমন্রার শরে জর্জরিত হইয়া 
সকলেই পলায়ন করিল ; ফেবল মহাবীর সিদ্ুরাজ 
সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। 

তখন মহাবীর অঞ্জুনতনয় শঙ্খবাদনপূর্বক 
কৌরবসৈম্থমধ্যে নিপতিত হইয়া কক্ষদাহী দহনের 
স্যায় বাণানলে শক্রগণকে দগ্ধ করিতে ল/গিলেন এবং 
মুহূর্তমধ্যে অসংখ্য রথ, নাগ, অশ্ব ও পদাতিগণকে 
সংহার করিয়া ভূতল কবন্ধময় করিলেন। কৌরব- 
সৈম্তগণ অভিম্যুর শরে নিতান্ত কাণতর হইয়া 
জীবনরক্ষার্থ চতুদ্দিকে ধাবমান হইয়া স্বপক্ষগণফে 
সংহার করিতে লাগিল। অজ্জুনতনয়-নিঙ্ষিপ্ত বিষম 
বিপাঠ-সকল রথ, নাগ ও অশ্ব-সমুদয় নিধন করিয়! 
ধরাঙলে পতিত হইল। আয়ুধ, অঙ্গুলিত্রাণ, গদা ও 
অঙ্গদ-সমবেত, হেমা ভরণভূষিত, সহস্র সহস্র ছিন্ 
বাহু এবং অসংখ্য সায়ক, শরাসন, খড়গ, নরকলেবর ও 
মাল্যকুগলসনাথ নরমস্তক সকল ধরাতে নিপতিত 
হইতে লাগিল। রাশি রাশি দিব্যসভূষণভূষিত 
আসন, ঈষাদণ্ড অক্ষ, চক্র, যুগ, শক্তি, চাপ, জনি, 
ধবজ, চণ্ম ও শর-সমুদয় এবং অসংখ্য মৃত ক্ষত্তিয়, মৃত 
গজ ও মৃত তুরঙগ নিপতিত হওয়াতে রপস্থল 
ক্ষণকালমধ্যে অগম্য ও ভয়ানক হহয়া উঠিল। 
বধ্যমান রাজপুক্র-সকল পরম্পর ক্রন্দন করিতে 
আরম্ত করিলে সমরাঙ্গনে ভীরুজনভয়াবহ ঘোরতর 


৫৮ 


শব সমুশিত হইয়া চতুর্দিক্‌ প্রতিধ্বনিত করিল। এ 
সময় মহাবীর অজ্জননন্দন অসংখা শত্রসৈম্য এবং রথ, 
অশ্ব ও গজনমুদয় সংহার করিয়া ফৌরব-সৈন্যমধ্যে 
প্রবিষ্ট হইয়া অনলের কক্ষদহনের হ্যায় অরাতিগণকে 
সংহ্ারপূর্বক চতুদ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। 
সৈগ্যগমনসম্ভৃত প্রভূত গাখিব ধুলি সমুখিত হওয়ায় 
আমরা তৎকালে সেই অসংখ্য গজ, অশ্ব ও মমুষ্য- 
গণের প্রাণনাশক মহাবীর অভিমম্বাকে নয়নগৌচর 
করিতে পারিলাম না বটে, কিন্তু ্ষণকাল পরেই 
মহাবীর অর্ভদুনতনয় মধ্যাহ্নকালীন ভাম্বরের হ্যায় 
অরাতিগণকে তাগিত করিয়া সৈশ্যমধ্যে দৃষ্ট হইয়া 
শোভা পাইতে লাগিলেন।” 


ঘ্িচত্বারিংশত্তম তধ্যায় 
জয়জ্থকর্তৃক চক্রব্যুহ রক্ষণ 


ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! পরম-সুখোচিত, 
বানুবলদপিত,। সমরকুশল, বালক অজ্জুনতনয় 
ব্রিহায়ণ১ উৎকৃষ্ট অশ্বযোজিত রথে আরোহণ করিয়া 
প্রাণপণে সংগ্রাম করিবার বাসনায় সমরসাগরে 
অবগাহন করিলে পাণগুব-সৈম্থগণের মধ্যে কোন্‌ 
কোন্‌ মহাবীর তীহার অন্থগমন করিয়াছিলেন?” 

সপ্তয় কহিলেন, “মহারাজ! ধর্মমরাজ যুধিষ্ঠির, 
ভামলেন, নকুল, সহদেব, মধস্থাদেশীয়গণ, ধৃষ্টহুস, 
বিরান, ভ্রুপদ, কৈকয় ও ধৃষ্টকেতু প্রভৃতি অভিমন্যুর 
আত্মীয়গণ তাহাকে রক্ষা করিবার মানসে তাহার 
অনুসরণক্রমে সমরে ধাবমান হইলেন। কৌরব- 
সৈম্গণ পাগুবপন্ষীয় বীরগণকে সমরে ধাবমান 
অবণোকন করিয়া রণে পরাজুখ হইল। তখন 
আপনার জামাতা! উগ্রধস্থা মহাতেজস্বী দি্ধুরাঞ্জ জয়দ্রথ 
কৌরব-সৈগ্গণকে স্থিত করিবার মানসে দিবাস্ত্র 
সমুদয় প্রয়োগপর্বক পুভ্রবৎদল পাগুবগণকে সসৈম্তে 
নিবারণ করিয়৷ মন্তমাহঙ্গের ম্যায় সমরস্থলে বিচরণ 
করিতে লাগিলেন” 


জয়দ্রেথের শিববরপ্রাপ্তি প্রসঙ্গ 


ধৃতরা্ কহিলেন, “হে সঞ্জয়! মহাবাহ্ু জয়দ্রথ 
একাকী পুক্ররক্ষাভিলাধী, অকিক্র,দ্ধ পাগুবগণকে 


১। ভিন বংমর বয়ন্ধ। 


মহাভারত 





নিবারণ করিয়া! সমরে অতিভার বহন করিয়াছেন : 
আমি জয়দ্রথের বল-বীর্ধ্য অন্ভুত জ্ঞান করিতেছি ; 
তুমি সবিপ্তর তাঁহার সমর-বৃততান্ত বর্ণন র। মঙ্তাবীর 
সিন্ধুরাজ এমন কি দান, হোম, যজ্ঞ বা তপন 
করিয়াছিলেন যে, একাকী রোষপরবশ পাগুবগণকে 
নিবারণ করিলেন ?” 

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ | সিম্ধুরাজ জয়দ্রথ 
যতকালে দড্রৌপদীকে হরণ করিয়াছিলেন, সেই সময় 
মহাবীর ভীমসেন তীহাকে পরাজিত করেন ; মহাবীব 
জয়দ্রথ সেই অভিমানে দিতান্ত দুঃখিতমনে প্রিয় 
ভোগ্যবস্ত হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ব এবং ক্ষুং- 
পিপাসা ও আতপ-ক্লেশ সহা করিয়া নিতান্ত কৃশ 
ও শিরাব্যাগ্ু-কলেবর হইয়া তপোনুষ্ঠান এবং 
বেদোচ্চারণপুর্বক বরলাভার্থ দেবাদিদেব মহাদেবের 
আরাধনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভক্তবৎসল 
ভগবান্‌ ভূতনাথ জয়দ্রথের প্রতি দয়া করিয়া তাহাকে 
্বপ্নাবস্থায় কহিতে লাগিলেন, “হে জয়দ্রথ! আমি 
তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি; স্বাভিলফিত বর 
প্রার্থনা কর।' তখন সিদ্ধুরাজ প্রণিপাতপুববক 
কৃতাঞুলিপুটে কহিলেন, “হে দেবদেব! আমি যেন 
আপনার বরপ্রভাবে একাকী রথারঢ হইয়া মঠাবল- 
পরাক্রান্ত পঞ্চ পাগুবকে নিবারিত করিতে পারি।” 
প্রমথনাথ কহিলেন, “হে সিন্ধুরাজ ! আমি বর প্রদান 
করিতেছি, তুমি অর্জুন ব্যতীত অপর চারি জন 
পাগুবকে নিবারিত করিতে পারিবে ।* জয়দ্রথ 
মহাদেবের বাক্য-শ্রবণে “তথান্ত্ বলিয়া স্বীকার 
করিয়া জাগরিত হইলেন। 

হে মহারাজ! মহাবীর সিন্ধুরাজ মহাদেবের 
সেই বরপ্রহ্তাবে ও দিব্যাপ্রবলে একাকী পাগুব- 
সৈম্গণফে নিবারিত করিলেন। তাহার জ্যানির্থোষ 
ও তলধ্বনি-শ্রবণে শক্রপঙ্গীয় ক্ষক্রিয়গণ ভীত এবং 
কৌরব-সৈগ্যগণ আাহীদিত হইলেন। কৌরব- 
পক্ষীয় বী'রগণ জয়দ্রথের উপর সমরের সমুদয় ভার 
সমপিত দেখিয়া সাহসপুর্বক শরাসন আফধণ 
করিয়া যুধিষ্ঠিরের সৈন্া(ভমুখে গমন করিতে 
লাগিলেন।” 


ত্রিচত্বারিংশত্তম অধায় 
জয়দ্রথপহ যুদ্ধে পাগুবপরা্জয় 

সপ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! আপনি আমাকে 
সিদ্ধুরাজের পরাক্রমের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 
অতএব তিনি যেক্ধুপে পাগুবগণের সঠিত সংগ্রাম 
করিয়াছিলেন, তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ 
করুন। ঠিনি গন্ববর্বনগরসদৃশ, বিবিধ ভূষণে ভূষিত, 
বায়ুবেগগামী, সারথির বশংবদ, প্রকাণ্ড, সিদু 
দেশীয় অশ্ব-সমুদয়ে যোঞ্জিত রথে আরোহণ করিয়া 
গমন করিতে লাগিলেন। রথের উপরিভাগে 
রঞ্জতময় বরাহকেতু সাতিশয় শোভা পাইতে 
লাগিল। মহাবীর পিক্কুরাজ শ্বেতচ্ছত্র, পতাকা ও 
ব্যঙ্জনাদি রাজচিহ দ্বারা নভোমণ্ুলস্থ তারাপতির 
ম্যায় শোভ1 ধারণ করিলেন। তাহার লৌহময় 
বরথ মুক্তা, হীরা, মণি ও স্বর্ণে বিভূষিত হইযা 
জ্যোতিষমগুলীসন্কুল আকাশমণ্ডলের ন্যায় শোভা! 
পাইতে লাগিল। 

অনন্তর মহাবীর জয়দ্রথ মহাচাপ বিস্কারণপুর্ববক 
ত্ংখ্য শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া অভিমন্তবা-বিদারিত 
বাহ পুরিত করিলেন এবং সাত্যকিকে তিন, ভীমকে 
আট, ধুষ্টদ্ু্নকে যষ্টি, বিরাটকে দশ, দ্রপদকে পাঁচ, 
শিখণ্তীকে দশ, যুধিষ্টিরকে সপ্তত্তি, কৈকয়গণকে 
পঞ্চবিংশতি ও ভ্রৌপদীতনয়গণকে তিন তিন বাণে 
বিদ্ধ করিয়া অন্যান্য বীরগণকে অসংখ্য শরনিকরে 
তাড়িত করিতে লাগিলেন। উহা অদ্ভুতবত প্রতীয়- 
মান হইতে লাগিল। প্রতাপশালী মহাবীর ধর্ম 
নন্দন হাসিতে হাসিতে নিশিত ভল্প নিক্ষেপণুর্বক 
জয়দ্রথের শরাসনচ্ছেদন করিলে সমরবিশারদ সিদ্- 
রাজ নিমেষমধ্যে অন্য শরাসন গ্রহণপুরর্কক যুধিটিরকে 
দশ ও অন্যান্য বীরগণকে ভিন তিন শরে বিদ্ধ 
করিলেন। তখন মহাবীর বুকোদর জয়দ্রথের সমর- 
লাঘব অবগত হইয়া সত্তর তিন ভ্ল নিক্ষেপপুর্বক 
তাহার ধন, ধজ ও ছত্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 
মহাবলপরাত্রান্ত দিঙ্কুপতি অবিলম্বে অন্য শরাসনে 
জ্যারোপণপর্ব্ক বাণ নিক্ষেপ করিয়া ভীমের কেতু, 
ধন্নু ও অশ্বগণকে ছেদন করিলে মহাবাহু বৃফোদর 
সেই হতাশ্ব রথ হইতে সত্বর অবতরণপুরর্বক সিংহ 
যেমন পর্ধবতাগ্রে আরোহণ করে, তদ্রুপ সাত্যকির 
রথে আরোহণ করিলেন। 


প্রোগপব্ব 


৫৯ 





হে মহারাজ! আপনার পক্ষীয় সৈম্যগণ 
জয়দ্রথের সেই কার্ধ্য নিরীক্ষণ করিয়া যতপরোনাস্তি 
আাগলাদিত হইয়া! উচ্চস্বরে সাধূবাদ প্রদান করিতে 
লাগিল। মহাবীর দিদ্ধুরাজ এফাকী ক্রোধপরবশ 
পাগুবসমূদয়কে অস্ত্রপ্রভাবে নিবারণ করিয়াছেন 
বলিয়া সকলেই তাহার প্রশংলা করিলেন। পূর্বে 
মহাবীর অভিমন্ত্য যোদ্ধাদিগের সহিত কৌরবপক্ষীয় 
অসংব্য তস্তী সংহার করিয়া পাগুবগণকে যে পথ 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এক্ষণে মহাবীর সিদ্ুরাজ 
স্বীয় প্রভাবে সেই পথ নিরোধ করিলেন। মতস্য, 
পাঞ্চাল, কৈকয় ও পাণগুবগণ বনু যত্বু সহকারে 
জয়দ্রথের নিকট সমুপস্থিত হইলেন; কিন্তু তাহার 
প্রভাব সহা করিতে সমর্থ হইলেন না। তত্কালে 
বিপক্ষপক্ষীয় মে যে বীর ফ্রোণের সৈম্যগণকে ভেদ 
করিতে চেষ্টা করিল, মহাবাহু জয়রথ বরপ্রভাবে 
তৎসমুদয়কেই নিবারণ করিলেন।” 


চতুশ্ত্বারংশত্তম অধ্যায় 


অভিমন্যুশরে বসাতীয় বধ 


সপ্ম কহিলেন, মহারাজ! জয়লাভার্থা 
পাঞ্বগণ চিদ্ধুরাজ জয়দ্রথ কর্তৃক এইরপে নিরুদ্ধ 
হওয়ায় উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল । 
ছ্জেন্ধী অভিমন্য সৈম্যমধো প্রবেশ করিয়া 
মকর-বিক্ষোভিত মহাসাগরের ন্যায় সৈল্যগণকে 
ক্ষোভিত করিতে আরস্তু করিলে, ফৌরবপক্ষীয় 
বারগণ গ্রাধাগৃক্রমে অভিমন্থ্যর প্রতি ধাবমান 
হলেন। তাহার সহিত তাহাদিগের দারুণ সম্ম্দ 
হইতে লাগিল। কুরুবীরগণ নিরবচ্ছিন্ন শরনিকর 
বণ করিয়া রথ-সমূহ দ্বারা অভিমন্থুকে রদ্ধ 
করিলে অভিমন্যু বুষসেনের সারথিকে বিনাশ ও 
কার্মুকচ্ছেদন করিয়া অশ্বগণকে বিদ্ধ করিলেন। 
বায়ুবেগগামী অশ্বগণ সহসা বৃষসেনকে রণস্থল 
হইতে অপসারিত করিল। এই অবসরে অভিমম্থযর 
সারথিও রথ লইয়া অন্যত্র প্রস্থান ফরিল। মহারথ- 
গণ হষ্টচিত্ে সাধু সাধু বলিয়া কোলাহল করিতে 
লাগিলেন। 

অনন্তর মহাবীর বসাতীয় রোষাবিষ্ট লিংহসদৃশ 
অভিমন্ুফে শরনিকরে শত্রু (বমর্দনপূরর্বক নিকটে 


৬ মহাভারত 





আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া দ্রুতবেগে তাহ 
অভিমুখীন হইয়া! হষ্টি শরে তাহাকে সমাচ্ছন্ন করিলেন 
এবং কহিলেন, “হে বীর! আমি জীবিত থাকিতে 
কদাচ তুমি জীবিভাবস্থায় আমার হন্তগ্রহ» হইতে 
মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে না।' তখন স্বভদ্রা- 
নন্দন অভিমন্ধ্যু শরসমূহে সেই লৌহময়-বর্মধারী 
বসাতীয়ের হৃদয় বিদ্ধ করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ গতান্থ 
হইয়া ক্ষিতিতলে নিপতিত হইলেন। বসাতীয়কে 
গতান্থ দেখিয়া নান! প্রকার কাল্ধুক বিস্ফারিত 
করিয়া কৌরবপক্ষীয় ক্ষজিয়গণ অভিমন্যুকে বিনাশ 
করিবার নিমিত্ত চতুদ্দিকে বেষ্টন করিলেন। এই 
যুদ্ধ সাতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। অভিমন্ুয 
ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাহাদিগের শর, শরাসন, শরীর 
ও মাল্যদামমগ্ডিত কুগুলালম্কৃত মস্তক-সকল ছেদন 
করিলেন। খড়গ, অক্গুলিত্রাণ, পট্টিশ ও পরশুসম্পন্ন, 
্থবর্ণীতরণভূষিত, হিম হস্ত-সকল ইতস্তত নিরী- 
ক্ষিত হইতে লাগিল। তখন মাল্যদাম, আভরণ, 
বস্ত্র, ধবজদগু, বর্ম, চর, হার, মুকুট, ছত্র, চামর, 
উপস্ষর, অধিষ্ঠান, ঈষাদণ্ড বিমধিত অক্ষ, ভগ্ন 
চক্র, ভগ্ন যুগ, অনুকর্ধ, পতাকা, অশ্ব, সারথি, ভগ্ন 
রথ ও হস্তী দ্বারা পৃথিবী পরিপূর্ণ হইল। র"স্থল 
মহাবল-পরাক্রান্ত, নান। জনপদের অধীশ্বর, জয়াভি- 
লাষী, নিহত ক্ষব্রিয়গণে পরিপূর্ণ ও অতি ভীষণ 
হইয়া উঠিল। যখন অভিমন্যু ক্রোধাবিষ্ট হইয়া 
রণগছলে বিগ্বিদিক্‌ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, 
ততকালে তাহার রূপ আর কাহারও নয়নগোচর 
হইল না; কেবল কাঞ্চন-বন্ম, আভরণ, কাম্দুক ও 
শরনিকর নেত্রগোচর হইতে লাগিল। এইরূপে 
মহাবীর অভিমন্থ্য যখন দিবাকরের ন্যায় সমরমধ্যে 
অবস্থানপূর্ধক শরজালে যোন্ধাদগকে সমাচ্ছন্ 
করিতে লাগিলেন, তখন কেহই তাহাকে নিরীক্ষণ 
করিতে সমর্থ হইল না ।” 


পঞ্চচত্বারিংশত্তম অধ্যায় 


অভিমন্ত্যু কর্তৃক শল্যপুত্র রুক্সরথ বিনাশ 


সঞ্জয় কহিলেন, “হে রাজন! যেমন প্রলয়- 
কাল উপস্থিত হইলে কৃতাস্ত সমস্ত ভূতের প্রাণ 


১। হাতের মুঠ!। ২। সমরোপকরণ। 





সংহার করিয়া থাকেন, তদ্রুপ হুররাজসমবিক্রম 
অভিমন্ত্যু বীরগণকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন এবং 
সৈশ্য-সকল আলোড়িত করিয়া অপূর্ব শোভা ধারণ 
করিলেন। পরে যেমন সমুদ্ধত শার্দীল মৃগগকে 
গ্রহণ করে, তদ্রপ তিনি সৈম্মধ্যে প্রবেশ করিয়া 
সত্যশ্রবাকে গ্রহণ করিলেন; অনস্তর তাহাকে 
আকর্ষণ করিতে আরম্ত করিলে মহারথগণ বিবিধ অস্ত্র 
গ্রহণপূর্ক সত্বর অভিমন্থ্যর প্রতি ধাবমান হইলেন 
এবং “আমিই সর্বাগ্রে, আমিই সর্বাগ্রে, এই 
বলিয়া স্পদ্ধাপুর্বক অভিমন্থ্য-বিনাশ অভিলাষে 
গ্রমন করিতে লাগিলেন। যেমন সাগরমধ্যে তিমি 
ক্ষুদ্র মতস্যদিগকে গ্রাস করিয়া থাকে, তদ্রপ 
অভিমন্ধ্য ধাবমান ক্ষজিয়-সৈম্গণকে সংহার করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন নদী*সকল সমুদ্র হইতে 
প্রতিনিবৃত্ত হয় না, তক্জপ সমরে অপরাধ্ধুখ সন্নিহিত 
সৈন্যগণ আর প্রতিনিবৃত্ত হইল না। তখন কৌরব- 
সেনা মহাগ্রাহগৃহীতের১ ম্যায়, বায়ুবেগে ক্ষভিত 
ঘূর্ণায়মান সাগরস্থিত নৌকার ম্যায় নিতান্ত ভয়বিহবল 
হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল । 

অনন্তর মহাবল-পরাক্রান্ত নিভাকি মদ্রেশ্বরতয় 
রুল্সরথ সন্তস্ত সৈচ্যাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন, 
“হে সৈম্যগণ! তোমরা ভীত হইও না; আমি 
জীবিত থাকিতে অভিমন্যু কি করিবে? আমি 
উহাকে জীবন্ত গ্রহণ কাঁরব, তাহাতে সন্দেহ নাই।” 
তিনি এই বলিয়া সুসজ্জিত রথে আরোহণপুর্ধক 
অভিমন্থ্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন এবং তিন বাণে 
তাহার বক্ষঃস্থল, তিন বাণে দক্ষিণ বাহু ও তিন 
বাণে বাম বাহু বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে 
লাগিলেন। অভিমন্ত্যু তৎক্ষণাৎ তাহার শরাসন, 
বাহযুগল এবং সুন্দর নয়ন ও সুন্দর ভ্রম্থশোভিত 
মন্তক ছেদন করিয়া ক্ষিতিতলে নিপাতিত করিলেন। 
ুদ্ধদম্্ধদ শল্যতনয় রুক্সরথের প্রিয়বয়স্তং স্থৃবর্ণখচিত- 
ধ্বজশালী রাজকুমারগণ তাহাকে বিনষ্ট “দেখিয়া 
তালপ্রমাণ কার্মুক আকর্ষণ ও শর-বর্ষণপূর্বক অভি- 
মন্থ্ুকে চতুদ্দিকে বেষ্টন করিলেন। শিক্ষাবলসম্পন্ন 
তরুণবয়স্ক। একান্ত অমর্ষণস্বভাব বীরগণ শরনিকরে 
অভিমন্ত্যুকে সমাচ্ছন্র করিয়াছেন দেখিয়া তুর্য্যোধন 
সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং অভিমন্যু শমনসদনে 
গমন করিয়াছেন বোধ ফরিলেন। রাজকুমারগণ 


১। ভীষণ কস্থীর-কবলিতের। ২। সমব্্ব নুহং। 














নানা লক্ষণ-লাঞ্িত নুবর্পপু্থ শরজালে নিমেষমধ্যে 
অভিমন্তুকে দৃষ্টিপথের অতীত করিলেন। আমরা 
রথ, ধ্বজদও, তাহার সারথি ও তাহাকে শলভসমাচ্ছন্নের 
স্যায় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। তখন অভিমন্তা 
তোদনদণ্ডপীড়িত মাতঙ্গের চ্যায় গাটবিদ্ধা ও 
নিতান্ত তুদ্ধ হইয়া গান্বব্ধ অস্ত্র গ্রহণ করিয়া 
মায়াজাল বিস্তার করিলেন। মহাবীর অর্জুন 
তপোনুষ্ঠানপূর্বক তুমরুপ্রমুখ গন্বর্ব হইতে এ অন্ত 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উহা পরিত্যাগ করিবামাত্র 
বিপক্ষের! বিমোহিত হইল। অভিমন্যু গিপ্রহস্তে 
গান্ধরবব অস্ত্র পরিত্যাগপুর্দ্থক অলাতচক্রের ম্যায় কখন 
এক, কখন শত, কথন বা সহত্র প্রকার নিরীক্ষিত 
হইতে লাগিলেন। পরে তিনি রথচালন ও অস্ত্রমায়! 
দ্বার মহীপালগণকে বিমোহিত করিয়া তাহাদের 
কলেবর শতধা খণ্ড খণ্ড করিলেন। জীবগণের জীবন 
নিশিত শরনিকরে নির্গত হইয়া পরলোক গমন করিল 
এবং দেহ পুধিবীতে নিপতিত রহিল। অনন্তর 
অভিমম্থ্য নিশিত ভে কতকগুলি রাজপুত্রের কাদদুঁফ। 
অশ্ব, সারথি, ধ্জ, অঙ্গদসমলম্কৃত বাহু ও মস্তকসকল 
ছেদন করিলেন। যেমন পঞ্চমবর্ষীয়, ফলসম্পন্ন, 
আত্রকানন ভগ্ন হইয়া পতিত হয়, তদ্রেপ এক শত 
রাজপুজ অভিমন্টু-শরে নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত 
হইলেন। তথন দ্ধ আশীবিষসঙ্কাশ স্ুখোচিত 
রাজকুমারগণকে একমাত্র অভিমন্তু কর্তৃক নিহত 
নিরীক্ষণ করিয়া মহারাজ দূর্য্যোধনের অন্তঃকরণে 
ভয়সঞ্চার হইপ এবং তীহাকে রথী, কুগ্ছর, অশ্ব ও 
পদাতি-সফল বিমর্দিত করিতে দেখিয়! রোধাবিষ্টচিত্তে 
সত্বর তীর সন্নিধানে গমন করিলেন। উভয়ের 
অসম্পূর্ণ সংগ্রাম ক্ষণকালের নিমিত্ত তুমুল হইয়! 
উঠিল। অনন্তর রাজ] দুর্য্যোধন শরজালে নিতান্ত 
নিগীড়িত হইয়া সমরে পরাজুখ হইলেন।” 


ষট চত্বারিংশত্তম অধ্যায় 
অভিমন্যুরণে ছুর্য্যোধনতনয় লক্ষমণ বধ 


ধৃতরা্ই কহিলেন, “হে জঞ্জয়! তুমি অনেক 
ব্যক্তির সহিত একের তুমুল সংগ্রাম ও জয়লাভ 
কীর্তন করিতেছ। এক্ষণে তাহার বিক্রম বিশ্বাসের 
অযোগ্য ও নিতান্ত অল্নুতের গ্ায় বোধ হইতেছে? 





৬১ 





কিন্তু ধাঁছাদিগের ধর্মই আশ্রয়, তাহাদের এইরূপ 
বিক্রম অদ্ভুত বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। যাছা 
হউক, এক্ষণে এক শত রাজপুজ নিহত ও দূর্য্যোধন 
বিমুখ হইগে আমার পক্গীয় বীরগণ অভিমন্থুর 
সহিত কিরূপ আচরণ করিল ?” 

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ | আপনার গক্গ্ীয় 
বীরগণের মুখমণ্ডল শুষ্ক, নয়নযুগ্গল চঞ্চল, গাত্র 
কণ্টকিত ও অনবরত ম্বেদজল নির্গত তইতে লাগিল। 
তখন তাহারা বিজয়লাভে নিতান্ত উৎসাহশৃন্ত হইয়া 
পলায়নে কৃতসম্কল্প হইলেন এবং নিহত ভ্রাতা, 
পিতা, পুজ, সুহাত, সন্বন্ধী ও বান্ধবগণকে পরিত্যাগ 
করিয়া হস্তী ও অশ্বদিগকে তররাহিত করিয়। গমন 
করিতে লাগিলেন। 

অনন্তর দ্রোগাচাধ্য, কূপ, ছূর্য্যোধন, কর্ণ, কৃত- 
বন্মা ও সৌবল তীচাদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন দেখিয়া 
ক্রোধভরে অভিমম্তুর প্রতি ধাবমান হইলেন। তিনি 
তাহাদিগকে বিষুখপ্রায় করিলে সৃখভোগপ্ররদ্ব, বাল. 
কতা ও দর্পরশতঃ নির্ভয়, মহাতেজাঃ লঙ্গমণ একাকী 
অভিমমুর প্রতি ধাবমান হইলেন। পুক্রবতসল রাগ! 
দু্যোধন লক্ষণের অনুগমন করিলেন এবং অগ্যাস্ 
মহারথগণ দুর্য্যোধনের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। 
ঘেমন বারিধর পর্ববতোঁপরি বারিধারা বর্ষণ করে, 
তদ্রুপ তাহারা অভিমন্ুরর উপর শরণর্ষণ করিতে 
প্রবৃত্ত হইলে অভিমনত্যু সমীরণের অনুজ-মগ্ঠনেরণ গ্যায় 
তাহাদিগকে প্রমিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর 
যেমন মত্তমাতঙগ অন্য মন্তমাতঙকে প্রাপ্ত হইয়া 
থাকে, তন্ূপ অভিমন্ পিতৃদমীপবর্তী উদ্ভতফানদুক, 
নিতান্ত ছুদ্র্ষ, কৃবেরপুক্রসদৃশ প্রিয়দর্শন, মহাবীর 
লক্ষণকে প্রান্ত হইলেন। লক্ষাণ নিশিত শরনিকরে 
অভিমম্যুর বক্ষঃস্থল ও বাতদ্বয়ে প্রহার করিলে 
অভিনমুয দগ্ডাহত ভূকঙ্গের শ্যায় অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট 
হইয়া আপনার পৌল্র লক্ষণকে , কহিলেন, “হে 
লক্ষণ! তোমাকে পরলোকগমন করিতে হইবে; 
এই সময় স্ুন্দররূপে ইহলোক সন্দ্শন কর ; আমি 
তোমার বান্ধবগণ সমক্ষেই তোমাকে যমালয়ে প্রেরণ 
করিব” এই বলিয়া তিনি নির্ম্মোকমুক্ত উরগসদৃশ 
এক ভল্লপ নিক্ষেপ করিলেন। উহা নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র 
লক্ষণের নাসাবংশৎ হুশোভিত, জযুগলোপেত, 
ফেশকঙ্গাপ ও কুগুলসমলম্কাত মস্তক ছেদন করিল। 


১। মেধত্ৃস্তনের | ২। নাসিকার দীর্বাকার অগ্রভাগ । 
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মহাভারত 








ক্রাথপুত্র বধ-_-কৌরব পলায়ন 


সকলে লক্ষণফে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া হাহাকার 
করিতে লাগিল; রাজা দুর্য্যোধন উচ্চন্বরে ক্ষজ্রিয়- 
গণকে কহিতে লাগিলেন, “হে ক্ষজিয়গণ! তোমরা 
আতমন্ুকে সংহার কর।, অনন্তর দ্রোগ কৃপ, 
কর্ণ, অশ্বখামা, কৃতবন্মা ও হাদ্দিক্য এই ছয় জন 
রী অভিমনুযুকে বেষ্টন করিলেন। অভিমন্থ্যু নিশিত 
শরনিকরে তাহাদিগকে বিদ্ধ ও পরাধ্থুখ করিয়া 
মহাবেগে সিদ্ধুরাজ জয়দ্রথের সৈহ্ঘমধ্যে নিপতিত 
হইলেন। কলিঙ্গ ও নিষধগণ এবং মহাবল-পরাক্রান্ত 
ক্রাথপুজ গজসৈগ্ঠ দ্বারা তাহার পথরোধ করিলেন। 
তখন উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। 
শনস্তর মহাবীর 'অভিমন্য ছুদ্র্য করিবণ ছিন্নভিন্ন 
করিতে লাগিলেন; বোধ হইল যেন, সমীরণ 
নভোমগুলে জলদজাঁল ছিন্ন-তিন্ন করিতেছে । পরে 
ক্রাথপুজ শরনিকরে অভিমন্ত্যুকে নিবারণ করিলে 
্রোণ প্রভৃতি রথিসকল পুনরায় আগমন করিয়া 
দিব্যাস্্জাল বিস্তারপুর্বক অভিমনার প্রতি ধাবমার 
হইলেন। অন্িমম্যু শরজালে তাহাদিগকে নিবারণ 
করিয়া ক্রাথপুজ্রকে গীড়িত করিতে লাগিলেন 
এবং অসংখ্য শরে তাহার ছত্র ও ধ্বজ ছিম্ন এবং 
সারথি ও অশ্বগণকে বিনষ্ট করিয়া পরিশেষে 
কুল, শীল, শ্রুত, বীর্ধ্, কীন্তি, ও অন্ত্রবলসম্পন্ন 
ক্রাথপুজ্রকে নিহত করি[লন। তত্দর্শনে অগ্ধান্য 
বীরগণ সমরে পরা মুখপ্রায় হইলেন” 


সণ্তচত্বারিংশত্তম অধ্যায় 
বীরবর বৃক্ষীরক বধ 


ধৃতরাষ্ট কহিলেন, “হে সপ্রয়! কুলানুরূপ কার্য্য- 
কারী, ব্যৃহমধ্যে প্রবিষ্ট, তরুণ, অপলায়ী অভিমন্থ্য 
ত্রিহায়ণ, বলবান্‌, কুলীন অশ্বগণ কর্তৃক বাহিত হইয়] 
যেন নভোমগুলে সম্ভরণ করিতেছেন নিরীক্ষণ করিয়া 
কোন্‌ ফোন্‌ বীর তাহাকে নিবারিত করিয়াছিল |” 

সঞ্জয় কহিলেন, প্মহারাজ | অভিমন্থয ব্যুহমধ্যে 
প্রধেশ করিয়া আপনার পক্ষীয় ক্ষিতিপালগণকে 
নিশিত শরনিকরে পরাজুখ করিলে ভ্রোণ, কপ, কর্ণ 
অশ্বখামা, কৃতবন্মা ও হাদ্দিক্য এই ছয় রথী অভি- 
মন্যুকে বেষ্টন করিলেন। সৈশ্যগণ জয়দ্্রথের প্রতি 


গুরুতর ভার সমপিত হইয়াছে দেখিয়া মহারাজ 
যুধিষ্টিরের প্রতি ধাবমান হইল। অগ্যান্ত বীরগণ 
তালপ্রমাণ শরাসন আকর্ষণপুর্র্বক অন্ভিমন্যুর উপর 
শরবর্ণ করিত লাগিলন। অভিমন্ু সেই সর্ধব- 
বিষ্ভাবিশারদ বীরগণকে শরনিকরে স্তম্ভিত করিয়া 
পঞ্চাশ শরে দ্রোণফে, বিংশতি শরে বৃহদ্লকে, 
অশাত শরে কৃতবন্ীকে, যষ্টি শরে কুপকে এবং 
আকর্ণাকৃষ্ট রুঝপুজ্থ মহাবেগগামী দশ শরে তশ্ব- 
থামাকে বিদ্ধ করিলেন; অনন্তর বিপক্ষগণমধ্যে গীত, 
নিশিত, কণি অস্ত্রে কর্ণের কর্ণ বিদ্ধ করিলেন: পরে 
কৃপাচাধ্ের পার্ি-সারধিদ্য় ও অশ্বগণকে নিপাতিত 
করিয়া দশ শরে তাহার বক্ষুস্থল বিদ্ধ করিলেন। 


অশ্বথামার সহিত অভিমন্যুযুদ্ব__বৃহদল বধ 


অনন্তর তিনি আপনার পুক্র ও বীরগণের সমক্ষে 
কৌরবকুলের ফীতিবর্ধন বৃক্ষারক নামে মহাবীরকে বধ 
করিলেন। অভিমন্ত্য নির্তীকের স্ায় প্রধান গ্রাধান 
কৌরবদীরফে নিগীড়িত করিতেছেন দেখিয়া অশ্থামা 
পঞ্চবিংশতি ক্ষু্রকে তাহাকে বিদ্ধ করিলে তিনিও 
ধার্তরাষ্ীসমক্ষে অবিলম্বে শাণিত শরনিকরে 
অশ্বথামাকে বিদ্ধ করিলেন। অশ্বথমা স্থৃতীক্ষ যষ্টি 
শরে মৈনাক-পর্ববতোপম অভিমন্ত্যুকে বিদ্ধ করিয়াও 
বিচলিত করিতে সমর্থ হইলেন না। পরে স্ুবর্ণপুঙ্থ 
দ্বিপপ্ততি শরে তীহাফে পুনর্বার বিদ্ধ করিলেন। 
পুল্রবসল দ্রোণাচারধ্য এক শত শর, পিতুরক্ষার্থী 
অশ্থথামা যষ্টি শর কর্ণ দ্বাবিংশতি ভল্ল, কৃতবর্মা চতু- 
দশ ভল্ল, বৃহদ্বল পঞ্চাশৎ ভল্ল এবং শারদ্বত দশ 
ভল্প তাহার উপর নিক্ষেপ করিলেন। অভিমন্দযু তাহা- 
দিকে দশ দশ শরে প্রহার করিলেন। কোশলরাজ 
কণি-অস্ত্রে তাহার হৃদয়দেশে আঘাত করিলে অভি- 
মনু তাহার ধ্বজ, কাম্দুক, সারথি ও অশ্বগণকে 
ভূঙলে নিপাতিত করিলেন। অনন্তর কোশলরাজ 
বিরথ হইয়া খড়া-চর্্ম গ্রহণপুর্বক অভিমন্থ্ার কুগুলা- 
লষ্কৃত মস্তক ছেদন করিবার অভিলাষ করিলেন! 
অভিমন্তু শর দ্বার কোশলাধিপতি বৃহদ্বলের হৃদয় 
বিদ্ধ করিবামাত্র তিনি ডুঁতলে নিপতিত হইলেন। 
তখন অশুভবাক্যপ্রযোক্তা খড়গকার্মুফধারী দশ সহস্র 
ভূপাল রণে ভগ্ন হইতে লাগিলেন। মহাবীর অভিমন্ধ্য 
বৃহদ্ধলকে নিহত ও শরনিকরে সকলকে স্তস্তিত 
করিয়া রণস্থলে সঞ্চলন করিতে আরম্ভ করিলেন।” 


ফ্রোগপর্বধ ৬ 





নি 





অধচত্বারিংশত্বম অধ্যায় 


অশ্বকেতুপ্রমুখ ম।গবগণের বধসাধন 


সঞ্জয় কহিলেন, গহে মহারাজ! মহাবীর 
অঞ্জুনতনয় কর্ণের কর্ণদেশে স্তশাঁণিত কর্ণিক 
নিক্ষেপ করিয়া তাহার গাত্রে পঞ্চাশ শর 
নিক্ষেপ করিলেন। মহ্াবাু কর্ণ অভিমন্ত্যর 
শরাধাতে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার গাত্রে 
শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। স্বভদ্রানন্দন 
কর্ণের শরে বিদ্ধ হইয়া অপুর্ব শোভা ধারণ 

করিলেন এবং ক্রোধভরে কর্ণের উপর অসংখ্য 
_ শরবর্ণ করিতে লাগিলেন। অভিমম্যুর বিষম 
শরনিকরে কর্ণের ক্ষত-বিক্ষত গাত্র হইতে রুধির 
ধারা বিনিরগত হওয়াতে ত্রাহারও পূর্ব শোভা 
হইল। এ ছুই মহার্ীরই পরস্পরের শরে বিদ্ধ ও 
রুধিরাক্তকলেবর হইয়া পুষ্পিত কিংশুক-তরুর শ্যায় 
শোভা পাইতে লাগিলেন ।' 

মহাবীর অভিমন্থা কর্ণের ছয় জন মহাঁবল 
পরাক্রান্ত সচিন্রে অশ্ব, সারথি, ধরব ও রথ ছেদন- 
পূর্বক তাহাগিগরকে সংহার করিলেন এবং অন্যান্য 
মহারথগণকে দশ দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। উহা 
অন্ভতের ম্যাথ প্রতীয়মান হইয়। উঠিল। অনন্তর 
মহাবীর অজ্জ্নতনয় ছয় বাণে মাগধের পুত্রকে 
সংহার করিয়া যুবা অশ্বকেতুকে অশ্বগণ ও সারথির 
সহিত শমন-সদনে প্রেরণ করিলেন এবং ক্ষুরপ্র দ্বারা 
কুঞ্জরকে ঠু মাত্তিকাবতদেশীর ভোজকে সংহার করিয়া 
শরনিকর নিক্ষেপপুর্বক সিংহনাদ কগিতে লাগিলেন। 
তখন মহাবাহু ছুঃশাসনতনয় চারি বাণে অভিমন্থ্যুর 
চারি মশ্ব ও এক বাণে তাহার সারথিকে বিদ্ধ 
করিয়া তাহাকে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর 
অজ্জুনতনয় ছুঃশাসনতনয়ের শরাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া 
তাহাকে দশ বাণে বিদ্ধ করিয়া রোযারক্তনয়নে 
উচ্ৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, “হে ছুশাসনত্ুনয় | 
তোমার পিতা নিতান্থ কাপুরুষ; তিনি সমর 
পরিভ্যাগপূর্বক পলায়ন করিয়াছেন। তুমি এই 
যুদ্ধে আমার হস্তে কদাপি পরিত্রাণ পাইবে না।” 


অভিমন্য্ু কর্তৃক চন্দ্রকেতু প্রমুখ বীরগণ বধ 


মহাবীর অর্জবনতনয় ছুংশানন-পুজ্রকে এই কথা 
বলিয়৷ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কর্মমকার-পরিমাজ্জিত 


নারাচ নিক্ষেপ করিলে মহাবাহু অঞ্থামা সন্বর তিন 
তীক্ষ শর নিক্ষেপপুর্বক অভিস্যু-নিক্ষগ্র নারাচ 
ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর অঞ্জুনতনয় 
অশ্বখামাকে প্রহার না করিয়া শল্যের উপর তিন শর 
নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর মদ্ররাজ সন্বর অভিমহার 
বক্ষঃস্থলে গৃধপক্ষযুক্ত নয় বাগ বিদ্ধ করিলেন। 
উহা অদভূতবৎ প্রতীয়মান হইল। তখন সমর-বিশারদ 
অঞ্জঞুননন্দন সত্বর শল্যের শরাসন ছেপদন এবং 
উভয় পাঞ্জি-সারথিফে সংহার করিয়া তাহাকে ছয় 
অয়োময় শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর শল্য 
অভিমন্ুর শরে জজ্ঞরিত হইয়! মেই হতাশ্ব রথ 
পরিত্যাগ পুর্ব অন্য রথে আরঢ় হইলেন। 
সমরনিপুণ অজ্জুনতনয় শত্রঞজয়, চন্দ্রকেতু, মহামেঘ, 
সুবচ্চা ও মূর্্যভাম এই পাচ বীরকে সংহার ফরিয়! 
শকুনিকে শরবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। সুবলনন্দন 
অভিমন্থ্াকে তিন বাঁণে বিদ্ধ করিয়া ছুধ্যোধনকে 
কহিলেন, মহারাজ | এক্ষণে সকলে একত্র হইয়াই 
অভ্জ্রনতনয়কে সংহার কর! কর্তবা, নচেত অভিমন্থ্য 
এক এক করিয়া আমাদিগকে বিনাণ করিবে; 
অতএব দ্রোণ ও কূপ প্রভৃতির সহিত উহার 
বধোপায় চিন্তা কর। 


অভিমন্যু-বধমন্ত্রণ। 


অনন্তর মহাপ্রতাপশালা কর্ণ ভ্রোণাচার্্যফে 
কহিলেন, “ক্ষন! অবিলম্বে অভিমন্যুর বধোপায় 
বলুন, নচেৎ অর্জুনতনয় আমাদের সকলফেই 
সংহার করিবে। মহারথ দ্রোণাচার্ধ্য কর্ণের বাকা- 
শ্রবণানন্তর সমুদয় কৌরবগদ্গীঘ বীরগণকে কহিতে 
লাগিলেন, “হে বারগণ! তোমরা কি এ পর্য্য্ত 
অজ্দ্রনতনয়ের অণুমাত্র অবকাশ দেখিয়াছ? অঞ্জুন- 
তনয়ের লঘুচারিত্র অবলোকন কর) অজ্জুন্তনয় 
অভিমনুযু চারিদিক ভ্রমণ করিতেছে, তথাপি 
উহার কিছু মাত্র অবকাশ লক্ষিত হইতেছে না। 
এ মহাবীর এহ শী শর সন্ধান ও পরিত্যাগ 
করিতেছে বে, রখোপরি ফেবল উহার চাপমগুল লক্ষিত 
হইতেছে। অরাতিনিপাতন মহাবীর হৃভদ্রাতনয় 
শরজালে আমাকে একান্ত ব্যথিত ও মোহিত 
করিয়াও সন্তুষ্ট করিতেছে । কৌরবপক্ষীয় মহারথগণ 
ক্রোধপরবশ হইয়াও উহার যে অণুমাত্র অবকাশ 
প্রাপ্ত হইতেছেন না, তাহাতে আমার আনন্দের আর 


৪ 





মহাভারত 








পরিদীমা রহিল না। তখন মহাবীর অজ্জুনতনয় 
ক্ষিপ্রহন্তে শর দ্বারা দিক্‌ সমারৃত করাতে গাণ্তীবধারী 
মহাবীর অর্জুন হইতে উহার কিছুমাত্র বিভিন্নতা 
দৃষ্ট হইত না।? 

তখন মহাঁধাহু কর্ণ অর্জনতনয়ের শরে আহত 
হইয়া পুনরায় দ্রোণকে কহিলেন, “হে ব্রহ্মন! বীর- 
গণের সমর পরিত্যাগ করা উচিত নয় বলিয়া আমি 
অভিমনযুর শরে নিতান্ত নিগীড়িত হইয়াও এ স্থানে 
অবস্থান করিতেছি। এ মহাতেজা; অর্জুনকুমারের 
পাবকসদৃশ পরম দারুণ শরনিকরে আমার হৃদয় 
বিদলিত হইতেছে ।” 

মহাবীর ভ্রোণাচার্য কর্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর 
হাসিতে হাসিতে কহিলেন, “হে রাধেয় ! মহাবীর! 
অভিমন্থার কবচ অভেগ্ভ। শামি উহার পিতাকে 
কবচ-ধারণে সুশিক্ষিত কারয়াছি ; এ বারও তাহার 
নিকট তদ্ধিষয়ে হুশিক্ষিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। 
কিন্তু সাতিশ্য় যত্ধ সহাকারে স্তৃতীক্ষ শরনিকর 
নিক্ষেপ করিয়া উহার ধনু, জ্যা, অশ্ব, সারথি ও 
পাঞ্চিসারথিকে অনায়াসে ছেদন কর! যাইতে পারে ; 
অতএব যদি সমর্থ হও, তবে উহার শরাদন প্রভৃতি 
ছেদন করিয়া উহ্ধাফে সমরবিমুখ কর; পশ্চাৎ 
সংগ্রাম করিও। যতক্ষণ উহার করে শরাসন 
থাকিবে, ততক্ষণ উহাকে পরাজিত করা সমুদয় দেব 
ও অন্ুরগণেরও সাধ্য নহে। অতএব যদি উহাকে 
পরাজিত করিবার বাসন! থাকে, তাহা হইলে অবিলম্বে 
উহাকে বিরথ ও শরাসনশৃম্ত কর।” 


ছয় মহারথী কর্তৃক অভিমনু আক্রমণ 


মহাবীর কর্ণ দ্রোণের বাক্য-শ্রবণানন্তর সত্র শর 
নিক্ষেপপূর্বক অভিমম্থুর শরাসন ছেদন করিলে 
ভোঞ তীহার অশ্ব-সমুদয় ও কৃপ তাহার পাঞ্চি- 
সারধিত্য়কে সংহার করিলেন। অগ্তান্ত বীরগণ 
তাহার উপর শরনিফর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। 
এ লময় সেই সফল করুণরসশূন্য ছয় মহারথ সত্বর 
এককালে একাকী বালক অভিমন্থ্ুকে প্রহার করিতে 
আরস্ত করিলেন। তখন ছিন্নশরাসন রথবিহীন 
অঞ্জুনতনয় স্বীয় বীরধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া! খড়া-চরধ 
ধারণগুর্বক আফাশমার্গে সমুখিত হইয়া মহাবেগে 


কৌশিকাদিঃ গতি দ্বারা গরুড়ের ম্যায় আকাশে 


১। পেচকাদি পক্ষীর। 


বিচরণ করিতে লাগিলেন। রক্্রর্শনতৎপর মহা 
ধনুর্ধরগণ “এই অভিমন্যু অসিহস্তে আমার উপর 
নিপতিত হইবে” মনে করিয়া, উর্দদৃষ্টি হইয়া! তাকে 
বাণবিদ্ধ করিতে আরম্ত করিলেন; অরাতিনিপাতন 
মহাবীর দ্রোণ সত্বর তাহার খড়োর মণিময় মুষ্টিদেশে 
তীক্ষণ নারাচ নিক্ষেপপূর্ক ছেদন করিলেন এবং 
কর্ণ শাণিত শরনিকরে তাহার চর্ম ছেদন করিলেন। 
এইরূপে অসি, চন্দ ও বাণসমুদয় ছিন্ন হইলে 
মহাবীর অজ্জুনতনয় চক্র গ্রহণপূর্বক পুনরায় ভৃতলে 
অবতীর্ণ হইয়া ক্রোধভরে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান 
হইলেন। এ সময় চক্ররেণু১-সমুজ্জলকলেবর মহাবীর 
অভিম্য চক্র ধারণপূর্বক সমরে বাস্ুদেবের 
অনুকরণ করিয়া সাতিশয় ভয়ানক হইয়া উঠিলেন। 
তৎকালে অমিততেজাঃ, সিংহনাদকারী, বীরগণ- 
মধ্যস্থিত, মহাবীর অভিমন্যুর দেহ হইতে শোণিত 
বিনিগ্তি হইয়া! বস্ত্র রক্তবর্ণ ও ভ্রকুটি দ্বারা ললাট- 
ফলক কুটিল হওয়াতে অপূর্ব শোতা হইল।” 


আপ সপ 


উনপঞ্চাশভ্তম অধ্যায় 
কালিকেয় প্রমুখ সৌবলগণ বধ 


সপ্তায় কহিলেন, “মহারাজ ! স্থভদ্রা-অনন*র 
মহাবীর অভিমন্যু চক্র ধারণ করিয়া সমরে 
দ্বিতীয় বিষুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ; 
তাহার কেশকলাপ বায়ুবেগে উদ্ধত হইতে লাগিল 
এবং আযুধপ্রধান চক্র উদ্যত হইয়ী শোভা পাইতে 
লাগিল, তখন তিনি ছুঃসমীক্ষ্যং হইয়া উঠিলেন। 
ভূপতিগণ তাহার সেই অলৌকিক রূপ সনদর্শন 
করিয়া, সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া তাহার চক্র খণ্ড 
খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর অজ্জ্রনতনয় 
সত্বর গদা গ্রহণপুর্ক অশ্বথামার অভিমুখে ধাবমান 
হইলে, মহাবাহু ড্রোণনন্দন প্রজ্বলিত অশনির গ্যায় 
সেই অভিমন্ুর গদা অবলোকন করিয়া রথোপস্থ 
হইতে তিন লম্ফে পলায়ন করিলেন। তখন 
মহাবীর অজ্ভুনতনয় গদা দ্বারা তাহার অশ্বসমুদয় 
এবং পাঞ্চি-সারধিদ্বয়কে সংহার ফরিয়া বীরগণের 
শরনিকরে বিদ্ধগাত্র হইয়া শল্পকীর গ্ায় নয়নগোচর 
হইতে লাগিলেন; পরে নুবলনন্দন কালিকেয়কে 


নিহত করিয়া তাহার অনুচর সপ্তসগ্ততি গান্ধারকে 


১। চক্র ঘূর্ণনে নির্গত অ[তুল্য অগনিস্কুলিঙ্গ । ২। ছুনিরীক্ষ্য। 


দ্রোগপর্বব 
নিহত করিলেন। অনন্তর ব্রক্ষবসাতীয় দশ রথী 


এবং ফৈকয়দিগের সাত রী ও দশ মাতঙ্গ বিনষ্ট 
করিয়া গদা! দ্বারা ছুঃশাদনতনয়ের রথ ও অস্বগণকে 
চুর্ণ করিয়া! ফেলিলেন। 

_ মহাবীর ছুঃশামনতনয় ক্রোষভরে ভীষণ গদা 
সমুগ্ত করিয়া 'থাক্‌ থাক্‌ বলিয়! অভিমম্ধযর প্রতি 
ধাবমান হইলেন। পুর্বকালে মহাদেব ও অন্ধক 
যেমন পরম্পরের উপর গদাঘাত করিয়াছিল, তদ্রপ 
মহাবীর অভিমন্যু ও দুঃশাসনতনয় পরস্পর সংহার 
করিবার বাসনায় গদাঘাত করিতে লাগিলেন। 
সেই বীরদ্ধয় গদাযুদ্ধ করিয়া পরম্পর গদাাতে ভূতলে 
পতিত হইয়া নিপতিত ইন্দ্রধ্জদ্বয়ের ন্যায় শোভামান 
হইলেন। 


অভিমন্যু-সংহার 


তখন কুরুকুলকীন্তিবদ্ধন মহাবীর ছুঃশীদনতনয় 
সহর অগ্রে সমুখিত হইয়া উত্তিঠমান মহাবানু 
অজ্জুনতনয়ের মস্তকে গদাঘাত করিলেন। অরাতি- 
কুলনিপাঁতন মহাবীর অভিমন্ধ্য দুঃশাসননন্দনের 
দারুণ গদাঘাত ও সমরপরিশ্রমে মোহিত এবং অচেতন 
হইয়া! ভূভলে নিপতিত হইলেন। 

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবার অঙ্্রনতনয় 
একাকী অরাতিপক্ষীয় সমুদয় সৈশ্যগণকে বিক্ষোভিত 
করিয়া, পরিশেষে বহুসংখ্যক শক্র কর্তৃক নিহত 
হইয়া, প্মবনপ্রমাথী ব্যাধগণের হস্তে নিহত বন- 
গজের গ্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন 
আপনার পক্ষীয় মহাবল-পরাক্রান্ত মহারথগণ 
সমরাঙ্গনে নিপতিত মহাবীর অজ্জ্ুনতনয়কে চতুর্দিকে 
পরিবেষ্টন করিলেন এবং দাবদহনানস্তর নিদাঘ- 
কালীন প্রপান্ত১ পাবকের শ্যায়, অস্তগত আদিত্যের 
যায়, রানুগ্রস্ত শশান্কের হ্যায়, শুক্ধমাগরের গ্যায়, 
তরুশূক্ষম্দিনানম্তর নিবৃত্ত সমীরণের চ্যায়, পুর্ণচন্র- 
নিভানন, কাকপক্ষে* আবৃতনেত্র সেই অভিমন্যুকে 
ভূতলে পতিত দেখিয়া পরমাহলাদসহকারে দিংহনাদ 
করিতে লাগিলেন। তখন তাহাদের আহ্কাদের আর 
পরিসীমা রহিল না। এ দিকে পাণুবপক্ষীয় বীর- 
গণের নেত্র হইতে অবিরল বারিধারা! নিপতিত হইতে 
লাগিল। এ সময় গগনচর ভূতগণ অভিমন্যুকে 
আকাশচ্যুত চন্দ্রের গ্ায় নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া 

১। জলাশয় পর্যস্ত সমাগত । ২। নেত্রস্পশী কেশরচনায় । 

৩য়--৯ 


৬৫ 


প্রভৃতি ধৃতরাষ্পক্ষীয় ছয় জন মহারথ এই বালককে 
সংহার করিয়াছেন, ইহা আমাদের মতে নিতান্ত 
ধর্মাবিরুদ্ধ কর্ম হইয়াছে। মহাবীর অভিমন্্য 
নিহত হইয়া ধরাতলে নিপতিত এবং রুধিরসংপ্ত 
রুক্পুঙ্খ শরনিফর, বীরগণের কুণ্ডল-শোভিত মস্তক, 
বিচিত্র উষ্দীষ, পতাকা, চামর, চিত্রকম্থল, উত্তম 
আয়ুধ, রথ, অশ্ব ও গজগণের অলঙ্কার, নির্ম্মোক- 
নিশ্মুক্ত ভীষণ ভূজঙগসদৃশ নিশিত খড়গ, শরাসন, ছিন্ 
শক্তি, খগ্ি, প্রান, কম্পন ও অস্তাগ্য আযুধ-সমুদয় 
ইতস্তত; নিক্ষিণ্ত হওয়াতে ভূমগুল পূর্ণচন্্র ও গ্রহ- 
নক্ষত্রবিভূষিত নভোমগলের শ্রায় শোভা পাইতে 
লাগিল। অর্জবনতনয়ের শরে ভূতলে নিপতিত, 
শোণিতদিগ্ধাঙ্গ ১ আরোহিতসমবেত নিজ্ভীব ও শ্বাসাব- 
শিষ্ট অশ্ব-সমুদয়ে রণস্থল বছ্ধুরং হইয়া উঠিল। 
মহামাত্র, অঙ্কুশ, চর্ম, আয়ুধ ও কেতুসমবেত শরনিহত 
পর্বতাকার গজ-সকল, অশ্ব, সারথি ও যোদ্বসমবেত, 
্রক্ষুভিত হুদ সদৃশ রথপমুদয় এবং বিবিধায়ুধধারী 
পদাতি-সমুদয়ে রণস্থল তীরুজন-তয়াবহ ঘোররূপ 
ধারণ করিল। 

হে মহারাজ! এইরূপে অপ্রাপুবয়স্ধ মহাবীর 
অঞ্জুন-তনয় সমরভূভলে নিপতিত হইলে কৌরব- 
পর্দীয় বীরগণের আনন্দ ও পাগুবপক্ষদিগের 
বিষাদের পরিসীমা রহিল না। পাণ্তব-সৈম্যগণ 
ধর্মারাজ যুধিঠিরের সমক্ষেই পলায়ন করিতে আরম্ত 
করিল। মহারাজ যুধিষ্টির অর্জনতনয়ের নিধন- 
নিবন্ধন বীরগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়! কহিলেন, 
“হে মহাবল-পরাক্রান্ত বীরগণ! সমরবিশারদ 
মহাবাহু অভিমন্যু সমরে পরামুখ না হইয়া শত্র- 
হস্তে প্রাণ পরিত্যাগপুর্ধক স্বর্গে গমন করিয়াছে ; 
তোমরা স্থির হও ; ভীত হইয়া পলায়ন করিও না; 
আমরা অবিলগ্কে শত্রগণকে পরাঞ্জিত করিব। 
কৃষ্ণার্জুনসম প্রভাব মহাবীর অঙ্জুন-তনয় সমরে 
আশীবিষ দদৃশ রাজপুজরগণ, দশ সহস্র সৈম্, মহারথ 
কৌশল, বৃহদ্বল এবং অসংখ্য রথ, অশ্ব, মাতঙ্গ ও 
নরগণকে সংহার করিয়াও পরিতৃপ্ত হয় নাই। 
এ মহাবীর অগ্রে এ সমুদয় শক্রপক্ষদিগকে 
নিধন করিয়া পশ্চাৎ শক্রহস্তে সমরে প্রাণ পরি- 
ত্যাগপূর্ধক নিশ্চয়ই ইন্দ্রভবনে বা অন্য কোন 


১। রক্তমাথা দেহ। ২1 কদ্ধপথ-দুর্গম । 





৬৬ 


মহাভারত 





পুণ্যনিঞ্ছিত পবিত্র সনাতন স্থানে গমন করিয়াছে। 
সেই পুণ্যাত্বার নিমিত শোক করা কদাপি বিধেয় 
নয়।' মহাতেজাঃ মহারাজ ধর্মরাজ এই বলিয়া 
সেই সমুদয় ছুঃখিত সৈগ্চগণের ছুঃখ-মোচন করিতে 
লাগিলেন ।” 


পঞ্চাশত্তম অধ্যায় 
উভয়পক্ষের সমরবিশ্রাম 


সঞ্জয় কহিলেন, “হে রাজন! আমরা এইরূপে 
শক্রুপক্ষীয় বীরশ্রেষ্ঠকে নিহত করিয়া, তাহাদের 
শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া রুধিরোক্ষিত;-কলেবরে 
সায়কালে শিবিরে যাত্রা করিলাম। ভগবান্‌ 
মরীচিমালী রক্তোংপল তুলা কলেবর ধারণপুরর্ক 
অন্তাচলচূড়া অবলম্বন করিলেন। দিবস ও রজনী- 
সন্ধিং সমুপন্থিত হইল! চতুদ্ধিকে অশিব শিবা" 
নিনাদ হইতে লাগিল। ক্রমে ভগবান ভাস্কর 
উৎকৃষ্ট অসি, শত্তি, খগি, বরথ, (দা ও অল- 
স্কার-সমুদয়ের প্রভা হরণপূর্ববক আকাশ ও ভূমগ্ডুল 
যেন একাকার করিয়াই স্বীয় প্রিয় কলেবর 
পাবক*মধো প্রবিষ্ট হইলেন। এ সময় আমরা 
উভয় পক্ষই সমরবব্যায়ামে বিমোহিতপ্রায় হইয়! 
সংগ্রামস্থল অবলোনপুর্ধক মন্দ মন্দ গমন 
করিতে লাগিলাম ; দেখিলাম, রণভূমি বজ্রাহত, 
অভ্রংলিহাগ্রৎণ অচলশৃঙ্গ সদৃশ, পতাকা, অন্ধুশ, 
বর্ম ও সাদি-সমবেত। নিপতিত মাতঙ্গনিকরে 
ব্যাপ্ত হইয়াছে এবং রথী, যন্ত্রীঃ বিভূষণ, অশ্ব, 
সারথি, পতাকা ও কেতুবিহীন, চুণিত, প্রকাণ্ড 
রথসমূহে শোভ1 পাইতেছে; বোধ হইল যেন, 
শক্রগণ শরনিকরে সেই সকল রথের প্রাণনাশ 
করিয়াছে। বীরগণের শরনিকরে সাদি-সমভি- 
ব্যাহারে নিহত, মহার্থ-ভূষণ বিভূষিত বিবিধ রথাস্ব- 
সমুদয় বিস্ফারতলোচন, বিনি্গতান্ত্র* ও বহিদ্কৃত- 
জিহবাদশন হইয়া! ধরাতলে নিপতিত থাকাতে রণতূমি 
ঘোররূপ ধারণ করিয়াছে । মহামূল্য চণ্্ম, আভরণ, 
বসন, অস্ত্র ও শঙ্ত্রে বিভূষিত, মহার্য শয়নোচিত 
মহাবীরগণ হত্তী, অশ্ব, রথ ও অমুচর-বর্গের সহিত 
স্থান অগ্রি। ৪ । গননৃতবী--আকাশম্পর্শা। ৫। বহি্গত নাড়ী। 


5557 জল 
অনাথের শ্যায় ধরাতলে শয়ান রহিয়াছেন। বিকট 
কার শূগাল, কুকুর, কাক, বক, হুপর্ণ, বৃফ, তরু 
রক্তপায়ী পক্ষী, রাক্ষম ও পিশাচগণ হষ্টচিতে 
রগনিহত প্রাণিগণের চণ্ধ্ভেদ করিয়া রুধির, বদা 
মজ্জা ও মাংস ভক্ষণ করিতেছে। রাক্ষপগণ শবসমুদয় 
আকর্ষণ করিয়া হাস্য করিতেছে। 
হে মহারাজ | সমরংক্ষেত্রে বীরগণ কর্তৃক 
স্তর বৈতরণীর ম্যায় অতি ভীষণ শোণিত-নদী প্রবাহিত 
হইল। রথসফল উহার উড়ুপন্বরূপ, হস্তিগণ 
পর্ধবতন্বরূপ, মনুষ্যগণের মন্তকসমুদ্রয় উৎপলম্বরূপ, 
মাংস কর্দমন্বরূপ ও নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র মালাম্বরূপ 
শোভা পাইল। উহাতে অসংখ্য প্রাণিগণের শ্ররীর 
ভাদিতে লাগিল। বিকটদর্শন ভয়াবহ পিশাচ, 
শুগাল, কুকুর ও পিশিতাশন পক্ষিগণ পরমানন্দে এ 
নদীতে পানভোজনপুরর্বক ভীষণ-্বরে চীৎকার করিতে 
আরম্ত করিল। গৈম্যগ্ণ সায়ংকালে বিধবসতডৃষণ, 
শত্রসদূশ, রণনিহত, মহাবীর অভিমন্ুকে হব্যবিহীন 
যঙ্জীয় হুতাশনের শ্যায় নিরীক্ষণ করিয়া! যমরাজ্যব্ন, 
নৃত্যপরায়ণ কবন্ধকুলসন্কুল, ভীমদর্শন সমরভূমি ক্রমে 
পরিত্যাগ করিতে লাগিল ।” 


একপঞ্চাশক্তম অধ্যায় 
অভিমন্য্ুবধে যুধিষ্ঠিরের বিলাপ 


সঞ্জয় কহিলেন, «হে মহারাজ! এইরূপে রথ- 
যুখপতি মহাবীর অভিমন্থ্য সমরে নিপতিত হইলে 
পাগুবপঞ্গীয় বীরসমুদরয় রথ, কবচ ও শরাসন 
পরিত্যাগপুর্বক ছুঃখিতচিত্তে অভিমন্যুকে চিন্তা 
ফরিয়া যুধিষ্টিরের চতুর্দিকে উপবেশন করিলেন। 

মহারাজ ধর্মমনন্দন ভ্রাতৃপুক্র-নিধনে একান্ত 
কাতর হইয়৷ বিলাপ করিতে লাগিলেন, “হায়! 
মহাবীর অভিমন্যু আমার প্রিয়চিকীর্ায় ব্যুহ ভেদ- 
পুর্বক দিংহ যেমন গোগণমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তক্রুপ 
ছুর্ভেন্ঠ ড্রোণসৈষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। যাহার 
প্রভাবে মহাধনুর্ধর, সমরছু্মদ, অস্ত্শস্ত্রবিশারদ, 
বিপক্ষপক্ষীয় বীরগণ রণে ভগ্ন হুইয়া পলায়ন করি- 
য়াছে, যে মহাবীর আমাদের প্রধান শত্রু ছুঃশাসনকে 
অতি অল্লক্ষণের মধ্যেই বিসংজ্ঞ ও বিমুখ করিয়াছে 
এবং অনায়াসে ভ্রোণসৈগ্যরূপ মহাসাগর পার 


হইয়াছে, সেই সমরবিশারদ অভিমম্যু ছুঃশীসন- 
তনয়ের সহিত সংগ্রাম করিয়া শমনসদনে গমন 
করিল। আজি ফিরপে পুন্তবংসল ধনঞ্তয় ও পুজের 
আর্শনে একান্ত কাতরা স্ৃভদ্রাকে অবলোকন 
করিব? কৃষ্ণ ও অর্জুন এ স্থানে আগমন করিয়া 
_ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহাদিগকে ফি প্রত্যুত্তর 
প্রদান করিব? আমিই কৃষ্ণ ও অজ্জুনের 
জয়লাভ ও প্রিয়ামুষ্ঠান করিবার মানসে এই 
আপ্রয় কার্য করিয়াছি। লু ব্যক্তি কদাপি দোষ 
জানিতে পারে না; লোভ মোহ হইতে উৎপন্ন হয়। 
আমি রাজ্যলোলুপ হইয়া এই মহ ভনিষ্টপাত 
অবলোকন করিতে সমর্থ হই নাই। যে সুকুমার 
কুমারকে ভোজ্য, যান, শয্যা ও ভূষণ প্রদান করা 
উচিত, আমরা তাহার উপরই সংগ্রামের প্রধান ভার 
সমর্পণ করিয়াছিলাম। সতম্বভাবসম্পন্ন অশ্ব যেমন 
বিষম সঙ্কটে পতিত হইলে তাহার মঙ্গল হয় না, 
তদ্রেপ সমরানভিজ্ঞ বালক অভিমন্থ্ুর এই বিষম 
সঙ্কটে কিরপে মঙ্গল হইবে? 

যাহা হউক, অগ্চ আমরা ক্রোধগ্রদীপ্ত অঞ্জনের 
দীন নয়নানলে দগ্ধ হইয়া অভিমম্ত্যর সহিত তূতলে 
শয়ন করিব। যে অর্জুন নিতান্ত অলুর, মতিমান্‌ 
লজ্জাশীল, ক্ষমাশীল, রূপবান, মানপ্রদ, সত্যপরায়ণ, 
ধীরপ্রকৃতি ও মহাবল-পরাক্রান্ত, পণ্তিতগণ ধাহার 
উংকষ্ট কার্য্ের প্রশংসা করেন, যে মহাবীর হিরণ্য- 
পুরবাসী ইন্দরশক্র নিবাতকবচ ও ফালকেয়গণকে 
নিহত করিয়াছেন, যিনি চক্ষুর নিমিধমাত্রে পুলোম- 
নন্দনকে সগপে নিধন করিয়াছেন এবং যিনি শরণা- 
গত শক্রগণকেও অভয় প্রদান ফরেন, আজ 
আমরা সেই অর্জুনের পুত্রফে নিদারুণ কৌরবসৈগ্ঠোর 
ভয় হইতে রক্ষা করিতে পারিলাম না। মহাবীর 
ধন্জয় পুক্রবধে ক্রুদ্ধ হইয়া নিশ্চয়ই ফৌরবগণকে 
সংহার করিবেন এবং ক্ষুদ্রাশয় স্বপক্ষ-ক্ষয়কারী 
ছুরাত্বা তুর্য্যোধনও আত্মীয়গণের নিধন দর্শনে 
নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। এই অদাধারণ 
পুরুষকারসম্পন্ন অর্জুনতনয়কে সংগ্রামস্থলে নিপাতত 
নিরীক্ষণ ফরিয়া আজ আনাদের জয়লাভ রাজালাভ 
বা সুরলোকপ্রাপ্তি কিছুই গ্রীতিজনক বলিয়া বোধ 
হইতেছে ন/ 1৮ 





ডোণপর্ব ঙ৭ 





দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় 
যুধিঠিরসমীপে ব্যাসের আগমন 


সঞ্জয় কহিলেন, “ছে নরনাথ! অনন্তর মহ 
কৃবৈপায়ন বিলপমানঃ ধর্পনন্দন রাজা যুখিঠিরের 
নিফট সমূপস্থিত হইলে যুধিষ্ঠির তাহাকে যথোচিনত 
উপচারে অর্চনা করিয়া উপবেশনপূর্বক জবাতৃপুজবধ- 
জনিত শোফাকুলিতচিত্তে কহিলেন, “ভগবন্‌! 
সথিরবুদ্ধিসম্পন্ন বালক অভিমন্ধ্যু নিতান্ত নিরুপায় 
হইয়া যুদ্ধ করিতেছিল। ইত্যবসরে বহুসংখ্াক 
অধাশ্মিক মহারথ তাহাকে বেষ্টন করিয়া বিনাশ 
করিয়াছে । আমি অভিমম্/ফে কহিয়াছিলাম,-_ 
তুমি আমাদিগের সমরপ্রবেশের দ্বার প্রস্তুত কর। 
অভিমম্থ্য আমার বাক্যে ব্হমধ্যে প্রবেশ করিলে 
আমরা তাহার অন্থুদরণ করিতেছিলাম; কিন্তু জয়দ্রথ 
আমাদিগকে নিবারণ করিল। যুদ্ধজীবী পুরুষেরা 
তুল্য ব্যক্তির মহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে ; 
কিন্তু বিপক্ষেরা যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছে, উঠা 
নিতান্ত বিসদশ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
আমি ভঙ্গিমিত্ত সাতিশয় সন্তপ্ত ও শোকবাস্পে 
নিতান্ত সমাকুল হইতেছি। এই বিষয় বারংবার 
চিন্তা করিয়া কিছুতেই শাস্তিপাভ করিতে সমর্থ 
হইতেছি না।ঃ 

ভগবানূ ব্যাস শোকবেগসন্তপ্ত রাজা যুধিগিরফে 
এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে দেখিয়া 
কহিলেন, “হে সর্ববশান্ত্রবিশারদ! তোমার সদৃশ 
মহাত্বারা বিপদে কদাচ বিমোহিত হয়েন না। 
অভিমনত্যু বালকের অসদৃশৎ কার্য্যানুষ্ঠান ও বহুসংখ্যক 
শত্রু হনন করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছে । মৃত্যু দেব, 
দানব ও গম্বর্বদিগকেও হরণ করিয়া থাকে ; মৃত্যুকে 
অতিক্রম করা নিতান্ত দুঃসাধ্য" 


ব্যাস কর্তৃক মৃত্যুৎপন্ভিকথন 


যুধিষ্ির কহিলেন, “হে মহাত্মবন! এই সমুদয় 
মহাবল-পরাক্রান্ত ভূপতিগণ নিহত হইয়া ধরাতলে 
সৈগ্ঠমধ্যে নিপতিত রহিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে 
ফেহ কেহ অযুন্ধনাগতুল্য পরাক্রমশালী এবং কেহ 
ফেহ বায়ুবেগতুল্য বলবান্। ইহারা পরস্পর সংগ্রাম 
করিয়াই নিহত হইয়াছেন। সংগ্রামস্থলে ইহাদিগকে 


১। বিলাপকারা। ২। অপাধা-্-যাহা বালক সাঁধা-নহে। 


সংহার করিতে অন্য কাহারও সাধ্য নাই। পরম্পরকে 
পরাজয় করিবার বাসনাই ইহাদের হৃদয়ে সতত 
জাগরক ছিল। এক্ষণে ইছারা কালগ্রাসে পতিত 
হইয়াছেন। এই সমুদয় ভীমবিক্রম ভূপতিগণ 
নিহত হওয়াতে অগ্ঠ মৃত্যু" এই শবের সাথকতা 
সম্পাদিত হইল। ইহারা এক্ষণে নিশ্টে্ট, নিরভিমান 
ও শত্রগণের বশীভূত হইয়াছেন। ভে মহর্ষে! এই 
নিহত ভূপতিগণকে অথলোকন করিয়া আমার এই 
সংশয় সমুপস্থিত হইয়।ছে যে, মৃত্যু কে, কোথা হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে এবং কি নিমিত্তই বা প্রজাগণকে 
সংহার করে? আপনি অন্ুগ্রপূর্বক এই বৃত্তান্ত 
কীর্তন করিয়া আমার সন্দেহভগ্রন করুন।, 

অনন্তর ভগবান্‌ ব্যাস রাধা যুধিঠিরকে আশাস 
প্রদান করিবার নিমিত্ত কহিতে লাগিলেন, মহারাজ ! 
পু্বকালে মহষি নারদ এ বিষয়ে রাজা অকম্পনের 
নিকট যাহা! কার্ডন করিয়াছিলেন, গেই প্রাচীন 
ইতিহাস শ্রবণ করুন! আমি জানি, রাজা অকম্পন৪ 
ছুব্বিহ পুক্রশোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব 
আমি মৃত্যুর উৎপত্তি কীর্তন বরিতেছি, তাহ! 
শ্রবণ করিলে মাপনি শ্নেহবন্ধনজনিত দুঃখ হষঈটতে 
মুক্তিলাভ করিবেন। হে বংস! এই পুরাবৃ্ 
বেদাধ্যয়নের হ্যায় ফলগ্রদ, পবিত্র, অরিবিনাশক, 
মঙ্গলেরও মঙ্গল, ধচ্য, আয়ু, শোকনাশক ও 
পুষ্টিবর্ধক ; আপনি ইহা শ্রবণ করুণ। আয়ুম্মান্‌ 
পুজ্র, রাজ্য ও সম্পদ্লাভার্থী ছিজগণ এই উপাখ্যান 
প্রতিনিয়ত প্রাতঃকালে শ্রবণ ফরিবেন। 





অকম্পন নৃপতির পুত্রশোককথা 


পুর্র্বকালে সত্যযুগে অকম্পন নামে এক রাজা 
ছিলেন। তিনি রণস্থলে শক্রগণের বশবত্তী হইলেন 
এবং নারায়ণতুল্য বলবান্‌, শ্রীমান্‌ শিক্ষিতান্্, মেধাবী, 
দেবরাজসূশ হরিনামে তাহার এক পুক্রও রাস্থলে 
শক্রগণে পরিবৃত হইয়। হস্তী ও বহুসংখ্যক যোদ্ধা- 
দিগের উপর সহঅ সহ শর বর্ণ এবং অতি 
ছুক্ধর কাধ্য সাধন করিয়া সৈম্তমধ্যে নিহত হইলেন। 
রাজা অফম্পন পুত্রের প্রেতকাধ্য সমাধানাস্তে 
দিবা-রাত্র শোকে একান্ত কাতর হইয়া কিছুতেই 
স্থখ্লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর 
দেবষি নারদ তাহার পুক্রবিনাশজনিত শোক অবগত 
হইয়া তাহার সন্পিধানে আগমন করিলেন। রাজা 





অকম্পন দেবি নারদকে সমাগত দেখিয়া যথোচত 
উপচারে অর্চনাপুর্বক শত্রগণের জয়লাভ ও আপনার 
পুজের বিনাশ বৃত্তান্ত আষ্ভোপান্ত বর্ণন করিয়া 
কহিলেন, ভিগবন্! শত্রগণ পরাক্রম প্রকাশপূর্বক 
আমার মহাবল-পরাক্রান্ত পুজকে বিনাশ করিয়াছে। 
এক্ষণে এই মৃত্যু কে এবং ইহার বল্প-বীরধ্য ও পৌরুষই 
ব| কিরূপ? আমি ইহার যাথার্থয শ্রবণ করিতে 
অভিলাষ করি” 


অকম্পন-নারদ-সংবাঁদ 


বরদ নারদ তাহার এই সমস্থ বাক্য শ্রবণ করিয়া 
পূজশোকবিনাশন এই উপাখ্যান কীর্তন করিতে 
লাগিলেন, 'মহারাজ! আমি এই বিস্তীর্ণ উপাধ্যান 
যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, আপনি তাহা শ্রবণ করুন। 
সব্বলোকপিতামহ ভগবান্‌ কমলযোনি প্রথমে প্রজা 
সমস্ত স্থা্টি করিলেন; অনন্তর এই বিশ্ব বিনষ্ট 
হইতেছে না দেখিয়া সাতিশয় চিন্তিত হইলেন; ফিন্তু 
সট্িসংহারবিষয়ে কিছুই অবধারণ করিতে পারিলেন 
না। অনন্তর তাহার রোষপ্রতাবে আকাশ হইতে 
এক অগ্নি সমুখিত হইল। উহা সংসারস্থ দেশ সমস্ত 
ভম্মসাৎ করিবার নিমিত্ত চারিদিকে ব্যাপ্ত হইতে 
লাগিল। এইরূপে ক্রোধভরে সকলকে বিভ্রাসিত 
করিয়া ভগবান্‌ ব্রহ্মা জবালাসমাকুল চরাচর সমস্ত 
জগৎ ও নভোমগ্ল ভম্মসাৎ করিলেন; স্থাবর- 
জঙ্গমাত্মুক ভূতনফল বিনষ্ট হইল। 

অনঞ্র জটাজুটমগ্ডিত ভূতপতি ভগবান্‌ ভবানা- 
পতি পিতামহ ব্রদ্মার শরণাগত হইলেন। ব্রন্ধা 
লোকের হিতকামনায় সমাগত ভূতপতিকে দেখিয়া 
তেজঃপ্রভাবে প্রজ্বলিত হইয়া কহিলেন, “হে বস! 
তুমি আমার ইচ্ছানুসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছ ; এক্ষণে 
বল, তোমার কিরূপ মনোরথ সফল করিতে হইবে ; 
আমি তোমার প্রিয়কার্ধ্য-সফল অনুষ্ঠান করিব। 


ত্রিপধগশত্তম অধ্যায় 
স্টিসংহারবিষয়ে রুদ্র ব্রহ্মার কথোপকথন 


রুদ্র কহিলেন, “হে গুভো! প্রজান্থষটিবিষয়ে 
তুমিই যু করিয়াছিলে এবং তুমিই নানাবিধ তৃত- 
সমুদয় সৃষ্টি করিয়া পরিবন্ধিত করিয়াছ। এক্ষণে 


ড্রোগপর্বব 


৯ 





সেই সফল প্রজা তোমার রোষানলে দগ্ধ হইতেছে। 
তদ্র্শনে অ'মার অন্তঃকরণে করুণার সঞ্চার হইয়াছে, 
অতএব তুমি প্রসন্ন হও ' 

্্কা কহিলেন, 'হে রুদ্র! ্ৃ্টিসংহারবিষয়ে 
আমার অভিলাষ ছিল না; কিন্তু পৃথিবীর হিত- 
কামনায় আমার ক্রোধ উপস্থিত হইল। এই দেবী 
বনুষ্ধরা ছুর্ভর ভারে নিতান্ত নিগীড়িত হইয়া ভুঁত* 
সংহারার্থ আমাকে অনুরোধ করেন; ফিস্তু আমি 
এই অনন্ত জগতের সংহারফারণ কিছুই উদ্ভাবন 
করিতে সমর্থ হইলাম না, এই নিমিত্ব আমার হ্থাদয়ে 
ক্রোধের আবির্ভাব হইল ।” 

রুদ্র কহিলেন, “হে জগন্নাথ | প্রসন্ন হও, বিশ্ব 
সংহারের নিমিত্ত সমুতপন্ন ক্রোধ পরিত্যাগ কর; 
স্থাবরজঙ্গমাত্মবক ভূতসকল বিনাশ করিও না। 
তোমার প্রসাদে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই গ্রিবিধ 
জগত বিদ্যমান থাকুক। তুমি রোধাবিষ্ট হইয়া যে 
অগ্নি সৃষ্টি করিয়াছ, উহ! নদী, প্রস্তর, বৃষ্ষ, পুল, 
তৃণ ও উপল প্রভৃতি স্থাবরজঙ্গমাত্বক জগৎ ভম্মসাং 
করিতেছে । এক্ষণে গ্রসন্ন হইয়া যাহাতে ক্রোধের 
উপশম হয়, ইহাই আমার অভিলষণীয় বর। হে 
দেব! স্থষ্ট পদার্থনকল বিনষ্ট হইতেছে; অতএব 
তুমি তেজ সংহার কর; উহা তোমাতেই বিলীন 
হউক, হিতাভিলাবপরতন্ত্র হয়া গ্রজাদিগের প্রতি 
দৃষ্টিপাত কর। এই সমস্ত প্রাণী যাহাতে বিমান 
থাকে, তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও, উৎপন্ন প্রজা- 
সকল যেন নিষ্খুল না হয়। তুমি আমাকে লোকমধ্যে 
অধিদেব'পদে নিযুক্ত করিয়াছ। €হ ত্রিলোকানাথ! 
এহ চরাচর বিশ্ব ঠিনাশ করিও না; তুমি প্রসাদোম্মখ১ 
হইয়াছ বলিয়া তোমাকে এইরূপ কহিতেছি।” 


নারারূপিণী মৃত্্-মুণতির প্রাদুর্ভাব 


অনন্তর লোকপিতামহ বর্ষা প্রজাদিগের হিতা- 
মুষ্ঠানের নিমিত্ত পুনরায় অগ্তরাত্বাতে স্বায়তেজ 
ধারণপুর্বক আগ্নব উপসংহ'র করিয়া সৃষ্টিহে 
পরবৃতিধর্ম ও মোক্ষহেতু নিরৃত্বিধর্ম কীর্তন করিলেন। 
তিনি যখন ক্রোধজনিত হুতাশন সংহার করেন, 
তৎকালে তাহার সমস্ত ইন্ডিয়ার হইতে কৃষ্ণ রক্ত 
ও পিঙ্গলবর্ণ, রক্তজিহব, রক্তান্য ও রক্তলোচন, 
বিমল-কুণুলালঙ্কৃত, বিবিধ ভূষণে বিভূষিত এক নারী 


১। প্রস-দুমুখ-_অন্ুগ্রহ কারতে উদ্ভত | 





পরাভূত হইলেন। এ নারী নির্গত হইবামাত্র 
্রন্ষা ও রুদ্রকে নিরীক্ষণপূর্বক হাস্য করিতে করিতে 
দক্ষিণদিক্‌ আশ্রয় করিলেন। ব্রঙ্মা তাহাকে মৃত্যু 
বলিয়া আহ্বান করিয়া কঠিলেন, “তুমি আমার 
সংহার-বৃদ্ধি'প্রভাবে ক্রোধ হইতে প্রাদুভূতি হইয়া; 
অতএব তুমি আমার নিয়োগবশতঃ কি জড়, 
ফি পণ্ডিত এই পৃথিবীস্থ সমুদয় প্রজ্াগণকে সংহার 
কর, তাহা হইলে তোমার মঙ্গল হইবে।' কমল- 
লোচনা মৃত্যু দ্মার এই কথা শ্রবণ করিয়া 
কিয়ক্ষণ চিন্তা পুর্ধক করুণস্বরে রোদন করিতে 
লাগিলেন। পিতামহ ত্রহ্গা লোকের হিতসাধনার্থ 
ততক্ষণাৎ অগ্জলিপুটে তীহার নেত্রজল গ্রহণ করিয়া 
এ নারীকে নানাপ্রকারে অনুনয় করিলেন। 


চতুংপঞ্চাশত্তম অধ্যায় 
প্রাণিদংহারার্থ নারীমুর্তির প্রতি ব্রহ্মার আদেশ 


কিয়ৎক্ষণ পরে মৃত্যু ছুঃখ জপনীত করিয়া সন্ন- 
মিত লতার ন্যায় কৃতাঞ্চলিপুটে ব্রহ্মাকে কহিলেন, 
'ভগবনূ! আপনি ফেন এই পাঁপীয়সীফে হ্ট্টি করি- 
লেন? এক্সণে আমি এই অহিত ক্রুরর্মা নিতান্ত 
অধর্মমূলক জানিয়াও কিরূপে ইহার অনুষ্ঠান করিব? 
আমি অ্ধ্থ্ামুষ্ঠানে অতিশয় ভীত হইতেছি, আপনি 
আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি যাহাদের একান্ত 
প্রিয়তর পুজ, মিত্র, ভ্রাতা, পিতা ও ভর্তাদিগকে 
[বনাশ করিব, তাহার অবশ্বই আমার হনিষ্ট চিন্তা! 
করিবে ; এই নিমিত্ত আমার অত্যন্ত শঙ্কা হইতেছে। 
আমি প্রিয়বিয়োগে দীনভাবে রোরুগমান প্রজাগণের 
অনর্গলনিপতিত নেত্রজল হইতে সাতিশয় শঙ্কিত 
হইয়া আপনার শরণাপন্ন: হইলাম। এক্ষণে কৃতা- 
ঞলিপুটে নিবেদন করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হউন। 
আমি কদাচ যমালয়ে গমন করিতে পারিব না। 
আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার এই অভিলাষ নফল 
করুন। ধেনুকাশ্রমে গমনপুর্ক কঠোর তগন্যা 
দ্বারা আপনার আরাধন| করিতে আমার নিতান্ত 
বাসনা হইয়াছে ; আপনি অনুগ্রহপূর্বক আমাকে 
ডদ্িষয়ে আদেশ করুন, আমি এইমাত্র বর 
প্রার্থনা করি। আমি কদাচ বিলপমান প্রা ণিগণের 
প্রিয়তম প্রাণ বিনাশ করিতে সমর্থ হইব না। 





৭০ মহাভারত 








ছে পিতামহ! আপনি আমাকে অধশ্দ হইতে 
রক্ষা করুন।' 

্্কা কহিলেন, 'হে মৃত্যু! তুমি গ্রজা-সংহারার্থ 
সমূুত্পন্ন হইয়াছ ; অতএব আমার নিয়োগানুসারে 
কোন বিচার না করিয়া লোকবিনাশে প্রবৃত্ত হও। 
লোকক্ষয় অবশ্যই হইবে; ইহা কদাচ অগ্যথ! 
হইবার নহে। অতএব তুমি আমার আজ্ঞা প্রতি- 
পালন কর; এই বিষয়ে কেহই তোমাকে নিন্দ! 
করিবে না।” 

মৃত্যু ব্রঙ্ধার বাক্য-শ্রবণে নিতান্ত ভীত তইয়! 
কতাঞলিপুটে ব্রহ্মার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া 
রহিলেন। লোকের হিতসাধনোদ্ধেশে লোকবিনাশে 
ফোন মতেই তীহার অভিলাষ হইল না। পিতামহ 
ব্রহ্মা তৎকালে মৌনভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন 
এবং অবিলম্বেই হাস্যমুখে লোকরক্ষার্থে প্রসন্ন 
হইলেন। 


কন্থারূপিণী মৃত্যুর তীব্র তপস্তা 


এইরূপে সর্বলোকপিতামহ কমলযোনি ক্রোধ 
পরিত্যাগ করিলে সমুদয় লোক অপমৃত্যুরস্ত না 
হইয়া পুর্ধবং অবস্থান করিতে লাগিল। তখন 
সেই ফন্যা প্রজাসংহারবিষয়ে অঙ্গীকার না! করিয়! 
্রক্মার নিকট বিদায় গ্রহণপুর্বক তথা হইতে অপম্থত 
হইলেন এবং অবিলঙ্বে ধেমুকাশ্রমে উপস্থিত হইয়া 
অতি কঠোর ব্রত অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তিনি 
সমুদয় ইন্ড্রিয়সেব্য প্রিয়বস্ত হইতে ইন্জরিয়গণকে 
নিবৃত্ত করিয়! প্রজাগণের হিতার্থ একবিংশতি পন্স»- 
বৎসর এফপদে দগায়মান রহিলেন। পরে পুনরায় 
একবিংশতি পল্সবংসর একপদে অবস্থান করিলেন। 
অনন্তর অযুত পদ্মাবংসর মৃগগণের সহিত সঞ্চরণ 
করিতে লাগিলেন। পরে পুনরায় সুশীতল নির্্মীল- 
জলসম্পন্ন পবিত্র নম্দাতীর্থে গমন করিয়া নিয়ম- 
পূর্বক অফটোত্তর-দহঅ্ বংসর সলিলে কালাতিপাত 
কগিলেন। এইরূপে নন্দাতীর্ঘে বিগতপাপ হইয়া 
প্রথমত; অতি পবিত্র ফৌশিকীতীর্ঘে উপস্থিত হই- 
লেন। তথায় বায়ু ভক্ষণ ও জল পান করিয়া 


পুনরায় নিয়ঙামুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। পরে 
পথগঙ্গ ও বেতস-তীর্থে তগোবিশেষ দ্বারা দেহ 

১। এক পঙক্মুবৎসবের পরিমাজ ১৯০৪৯১০৯৯৩৬০০০ গ্রক 
লক্ষ-কোটি বংমর। 


পরিগুক্ধা করিলেন। অনন্তর গঙ্গা ও প্রধান 
মঙ্ামেরু-তীর্থে গমনপুর্্ক প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া 
্রস্তরের শ্যায় নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিতে লাগি" 
লেন। তৎপরে হিমালয়ের শিখরদেশে গমনপূর্ববক 
অঙ্গুলির উপর নির্ভর করিয়! নিখর্বব১-বংসর অবস্থান 
করিলেন। পুর্ধ্কালে দেবগণ এ স্থানে যক্জামুষ্ঠান 
করিয়াছিলেন। অনন্তর এ কন্যা পুঞ্ধর, গৌকর্ণ, 
নৈমিষ ও মলয়-ভীর্ঘে অভিলফিত নিয়মানুষ্ঠানপূর্বক 
দেহ পরিশুফষ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি 
অনগ্যমনে একমাত্র ব্রঙ্গাফে প্রতিনিয়ত ভক্তি প্রদর্শন 
পূর্বক প্রসন্ন করিলেন। 


মৃত্যুর প্রতি ব্রহ্মার বরধান-ব্যবস্থা 


তখন অব্যয় ভূতভাবন ভগবানু ব্রহ্মা শান্ত ও 
গ্রীতমনে তাহাকে কহিপেন, “হে মৃত্যু! তুমি কি 
নিমিত্ত এইরূপ অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করি- 
তেছ? তখন মৃত্যু পুনরায় ব্রক্মাফে কহিলেন, 
“হে ভগবন্! প্রজার হুস্থ হইয়া কালযাপন করি- 
তেছে; তাহারা বাক্যেও অন্যের অপকার করে না; 
আমি তাহাদিগকে কখনই বিনষ্ট করিতে পারিব না। 
এক্ষণে আপনার নিকট এই বরই প্রর্থনা করি। 
আমি অধর্মমভয়ে ভীত হইয়া তপোনুষ্ঠান করিয়াছি। 
এন্এব আপনি আমাকে অভয় প্রদান করুন। ' 
আমি একান্ত কাতর ও নিরপরাধ; প্রার্থনা করি, 
আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার আশ্রয় হউন।” 
অনন্তর ত্রিফালজ্ঞ পিতামহ ব্রঙ্গা কহিলেন, “হে 
কনে! এই সমস্ত প্রজা সংহার করিলে তোমার 
কিছুমাত্র অধন্ হইবে না, আমার বাক্য কদাচ অগ্যথ। 
হইবার নহে। অতএব তুমি অশঙ্কিতচিত্তে চতুবিবধ 
গ্রজা সংহার কর; তোমার সনাতন ধন্মলাভ হইবে। 
লোকপাল যম, ব্যাধিসকল ও দেবগণ তোমার সহায় 
হইবেন এবং আমিও তোমার সহায়তা-সম্পাদন 
করিব। আর তুমি পাপ হইতে বিমুক্ত ও রজোগুণ 
রহিত হইয়া যেরপে খ্যাতিলাভে সমর্থ হইবে, 
পুনরায় এমন একটি বরও তোমাকে প্রদান করিব ।” 

অনন্তর মৃত্যু প্রণত হইয়া ব্রন্মাকে প্রসন্ন করিয়া 
কৃতাপ্রলিপুটে কহিলেন, “ভগবন্] যদি আমা 


ব্যতিরেকে এই কাধ্য অনুষ্ঠিত না হয়, তবে অগত্যা 


১। এক নিখর্ববসর ১০০৩৪১০৪০৩৩৪৪ 
কোটি বংসর। 


এক হাঙ্গার- 


স্রৌগপর্ব্ব 


৭১ 











আপনার এই আজ্ঞা! আমাকে শিরোধার্যয করিতে 
হইল; কিন্তু আমি যাহা! নিবেদন করিতেছি, আপনি 
তাহা শ্রবণ করুন। লোভ, ক্রোধ, অসুয়া, ঈর্ষা, 
দ্রোহ, মোহ ও নি্লজ্দতা এই সকল পুরুষ-ইন্দরিয়বৃত্তি 
প্রাণিগণের দেহ ভেদ করিবে ।” তখন ব্রহ্মা কহি- 
লেন, “হ মৃত্যু! তুমি যাহা কহিলে, তাহাই হইবে, 
এক্ষণে তুমি লোকবিনাশে প্রবৃত্ত হও, তোমার অধর্ঘ্ম 
হইবে না এবং আমিও তোমার অনিষ্ট-চেষ্টা করিব 
না। আমার করতলে তোমার যে সমুদয় অশ্রবিন্দু 
নিপতিত রহিয়াছে, উহা প্রাণিগণের আত্মসম্ভৃত 
ব্যাধিরূপে প্রাহৃভ্তি হইয়া প্রাণসংহার করিবে; 
তাহা হইলে তোমার অধন্দ্ম হইবে না। তুমি 
এক্ষণে ভয় পরিত্যাগ কর। তুমি প্রাণিগণের ধর্ম, 
ধর্মের অধীশ্বর, ধর্দপরায়ণ ও ধর্মের কারণ ; এক্ষণে 
ধৈরধ্যাবলম্বনপূর্ধবক প্রাণিগণের প্রাগবিনাশে প্রবৃত্ত 
হও। তুমি কাম ও রোধ বিসর্জন করিয়া জীবগণের 
জীবন সংহার কর। তাহা হইলে তোমার অক্ষয় 
ধর্মলাভ হইবে। অধশ্মী ছুরাচারধিগকে নির্খুল 
করিবে; তুমি আমার বাক্যানুসারে কাধ্য করিয়া 
আপনাকে পবিত্র কর, তুমি অসাধু জীবগণকে পাপে 
নিম করিবে।” 


মৃত্যুর লোকগ্রাসে অঙ্গীকার 


নারদ কহিলেন, 'মহারাজ |! অনন্তর সেই কন্যা 
আপনার মৃত্যু” এই নাম হইল দেখগ্া নিতান্ত ভীত 
ও অভিশাপভয়ে একান্ত শঙ্কিত হইয়া তৎক্ষণাৎ 
্রহ্মার বাক্য স্বীকার করিলেন। সেই মৃত্যু কাম- 
ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া অসংসক্তরূপে অন্তকালে 
প্রাণিগণের প্রাণ নাশ করিয়া থাকেন। প্রাণী- 
দিগেরই মৃত্যু হয়, রোগনামধাত্রী ব্যাধি প্রারণিগণ 
হইতেই সম্ভূত হইয়া থাকে, তদ্দারা তাহারা 
সাতিশয় নিগীড়িত হয়। অতএব আপনি জীবনান্ত্ে 
জীবগণের নিমিত্ত বৃথা শোক করিবেন না। ইন্দ্রিয় 
সকল জীবনান্তে জীবগণের সহিত পরলোকে গমন ও 
হ্থ স্ব কার্ধা সংসাধনপূর্ববক প্রতিনিবৃত্ত হইয়া থাকে, 
এইরূপ দেবগণও মমুয্যের ম্যায় পরলোকে গমন ও 
স্ব স্ব কার্ধ্য সংসাধন করিয়া থাকেন। ভীমরূপ, 
ভীমনাদ, সর্ববগামী, উগ্র, অনন্ততেজাঃ প্রাণবায়ু 
কেবল দেহই ভেদ করিয়া থাকে, উহার যাতায়াত 
নাই। সফল দেবতারাও মন্ত্যসংজ্ঞাধারী। হে 


মহারাজ! এন্সণে আপনি স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত শোক 
করিবেন না। তিনি স্বর্গে সথরম্য বীরলোফ 
প্রাপ্ত হইয়া ছুঃখ পরিত্যাগ ও সাধুসমাগম লাভ- 
পূর্বক প্রতিনিয়ত আনন্দিত হইতেছেন। প্রজাদিগের 
মৃত্যু দেবনিদিষ্ট ; দেবনিদ্দি্ট মৃত্যু কাল উপস্থিত 
হইলে প্রজাদিগের প্রাণনাশ করিয়া থাফেন। 
প্রাণিগণ সয়ংই বিনষ্ট হয়; মৃত্যু দণধারণপূর্ববক 
তাহাদিগকে হিংসা করেন না; এই ক্রক্সষ্ 
সতাটি পণ্ডিতের সমাকৃ অবগত হইয়া মৃত 
ব্যক্কিদিগের নিমিত্ত কদাচ শোক করেন না। হে 
মহারাজ | আপনি দৈববিঠিত এইরূপ স্ব 
অবগত হইয়া পুত্রের বিনাশ নিবন্ধন শোক অবিলঙ্বে 
পরিত্যাগ করুন। 

মহারাজ অফম্পন প্রিয়সখা নারদের নিকট 
এইরূপ অর্থবহুল বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 
ভিগবন্! আমি এই ইতিহাস শ্রবণ করিয়া বিগত- 
শোক, গ্রাত ও কৃতার্থ হইলাম, এক্ষণে আপনাকে 
অভিবাদন করি।' এইরূপে ভূপতি অকম্পন বিগত- 
শোক হইলে দেবধি নারদ অবিলম্ে নন্দনকাননে 
প্রস্থান করিলেন। হে ধর্মরাজ ! এই ইতিহাস 
শ্রবণ ও অন্যের নিকট কীত্তন করা উভয়ই ধ্চা, 
পুণ্যজনক, যশস্কর, আয়ুধর ও স্বর্লাতের হেতৃভৃত। 
হে ধর্ম ! তুমি এই অর্থ-ভূয়িষ্ঠ বাক্য শ্রব্ণপুর্বক 
ক্ষারধন্্ম ও বীরগণের উৎকৃষ্ট গতি অবগত হইয়া 
ধৈধ্যাবলম্বন কর। চন্দ্রাংশসম্ভুত মহারথ অভিমত 
অসংখ্য ধনুদ্ধারীদিগের সমক্ষে শক্রগণকে 
বিনাশপূর্বক সংগ্রাম করিয়া অসি, গদা, শক্তি ও 
কাম্ধুক দ্বারা বিনষ্ট ও রজোগুণবিরহিত হইয়া 
পুনরায় চন্দ্রে বিলীন হইয়াছেন। অতএব তুমি 
ধৈর্ঘযাবলগ্বনপূর্বক অগ্রমন্ত ও. ক্রুদ্ধ হইয়া 
ভ্রাতৃগ্ণমমভিব্যাহারে সর যুদ্ধার্থ নির্গত হওঃ1” 


পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায় 


পুনঃ ম্ৃত্যুব্ষয়ক প্রশ্ন__হ্গ্য়-উপাখ্যান 


সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ | ধর্দরাজ যুধিষ্টির 
মৃত্যুর উৎপত্তি ও অদ্ভুত কার্্য-সমুদয় শ্রবপপুর্ববক 


১। ক্রোধ প্রতিকারোপায়ের উদ্দীপক, এই নিমিত্ত ছুদ্ধ হইবার 
নিদেশদান কালভেদে শুভ ও সমীচীন হইয়া থাকে । 


৭২ মহাভারত 
পপ হলুহুুল7্ু 


ব্যাসকে প্রসন্ন করিয়া পুনরায় কহিলেন, 'ভগবন্‌! 
পূর্বতন রাজধিগণ ইন্দরতুল্য পরাক্রমশালী, পুণ্যকম্মা, 
সত্যবাদী ও পাপশুন্য ছিলেন; আপনি তাহাদের 
কার্য ও শোকাপনোদনবাকযে আমাকে আশ্বাসিত 
করুন এবং ফোন্‌ রাঞ্জষি কি পারমাণে দক্ষিণা দান 
করিয়াছিলেন, তাহাও কীর্তন করুন।” 

ব্যাস কহিলেন, 'হে যুধিটির ! মহারাজ শ্বিতোর 
স্পায় নামে এক আত্মজ ছিলেন। মহধি পর্বত 
ও নারদের সহিত তাহার সখ্যভাব ছিল। একদা 
তাগরা স্প্রয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত 
তাহার আবাসে প্রবেশ করিলেন। স্থপ্য় তাহাদিগকে 
যথোচিত উপচারে অর্চনা! করিলে তাহারা সাতিশয় 
ললীত হইয়া পরম স্ত্থে তথায় কিয়দ্িন অবস্থান 
করিতে লাগিলেন। একদা রাজা হৃগ্চয় তাহাদিগের 
সহিত সৃখ-স্থচ্ছন্দে উপবেশন করিয়া আছেন, এই 
অবসরে তাহার এফটি অবিবাহিতা ছুহিতা তথায় 
সমুপস্থিত হইয়া তাহাকে অভিবাদন করিলেন। 
স্প্রয় পার্থস্থ কম্যাকে অভিলাষান্ুরূপ আশীব্বাদ 
দ্বারা অভিনন্দন করিলেন। মহধি পর্কত এ 
ফন্যাকে নিরীক্ষণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া! কহিলেন, 
মহারাজ ! এই সর্বলক্ষণসম্পন্না কগ্য। কাহার? 
ইনি সূর্যের প্রভা বা অনলের শিখা অথবা 
শশধরের কান্তি কিংবা শ্রী, লজ্জা, কীত্তি, ধৃতি 
পুপ্তি ও দিদ্ধির অগ্ততম হইবেন।” নৃপতি স্কপয় 
দেবধি পর্বতের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে কহি- 
লেন, 'দখে! এইটি আমার কন্যা, এক্ষণে আমার 
নিকট বর প্রার্থনা করিতেছে। তখন নারদ কাঁহ- 
লেন, “মহারাজ! তুমি যদি মঙ্গললাভের অভিলাষী 
হও তাহা হইলে এই ফ্যাটি ভার্য্যার্থে আমাকে 
প্রদান কর।”' রাজ! শ্থপ্জয় পরম প্রীতিসহকারে 
তৎক্ষণাৎ তাহার বাফ্যে অঙ্গীকার করিলেন। 

তখন মহবি পর্বত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নারদকে 
কহিলেন, 'আমি পুর্বেবেই ইহাকে মনে মনে বরণ করি- 
য়াছি, পশ্চা তুমি ইহাকে বরণ করিলে, অতএব 
তুমি স্বেচ্ছাক্রমে ন্বগগমনে সমর্থ হইবে না।” নারদ 
কহিলেন, “ইনি আমারই ভার্ধ্যা, এইরূপ জ্ঞান, 
এইরূপ বাক্য ও এইরূপ অধ্যবসায় এবং উদ 
পরক্ষেপপুর্্বক দান আর পাণিগ্রহণ-মন্ত্, এই কয়েকটি 
পরিণয়ের লক্ষণ বলিয়া প্রখ্যাত আছে। এই সমস্ত 
বিষয় সম্পাদিত হইলেই যে ভাধ্যাত্ব সম্পাদিত হয়, 


এমত নহে ; সপ্তপদী গমনে ভার্যাত্র সম্পাদক বলিয়া 
উল্লিখিত হইয়া থাকে; এই কম্তা তোমার ভার্ধযা 
না হইতেই তুমি যখন আমাকে অভিসম্পাত করিলে, 
তখন তুমিও আমাব্যতিরেকে স্বর্গগমনে সমর্থ হইবে না।ঃ 
এইরূপে সেই দেবধিদ্বয় পরস্পর অভিশাপ প্রদান 
করিয়। তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। 


কায়ের সুবর্ণবর্ষী পুক্রলাভ 


এ দিকে রাজা স্ৃপয় পুজপ্রার্থনায় বিশ্ুদ্ধমনে 
পরম যত্বসহকারে অন্ন, পান ও বস্ত্র প্রদানপূর্বক 
্রাহ্মণগণের আরাধনায় প্রবৃত্ত হহছলেন। একদা 
বেদবেদাঙ্গপারগ স্বাধ্যায়নিরত ব্রাহ্ষণগণ হ্গয়ের 
প্রতি প্রসন্ন হইয়! তাহাকে পুজ্র প্রদান করিবার 
অভিলাষে দেবধি নারদের সমীপে গমনপুর্বক 
কহিলেন, 'ভগবন্! আপনি মহারাজকে একটি 
অভিলধিত পুত্র প্রদান করুন।, নারদ ব্রাক্মণগণের 
বাক্যে স্বীকার কিয় স্প্জয়কে কহিলেন, মহারাজ | 
ব্রাঙ্মণগণ প্রসন্ন হইয়া তোমার একটি পুত্র প্রার্থনা 
করিতেছেন। এক্ষণে তোমার যেরূপ পু্রলাভের 
ইচ্ছা থাকে, প্রার্থনা কর। তোমার মঙ্গল হইবে ।, 
তখন রাজা স্ঞ্জয় কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, 'হে 
মহাত্বন! আপনার বরপ্রভাবে আমার যেন সর্ব্বগুণ- 
সম্পন্ন, কীত্তিমান্ যশম্বী ও অনাধারণ তেজঃসম্পন্ন 
এক পুজ জন্মে এবং তাহার মূত্র, পুরীষ, ক্লেদ ও ম্মেদ 
যেন কাঞ্চনময় হয়।' নারদ স্প্রয়ের বাক্যে 
স্বীকার করিয়া তাহাকে অভিলধিত বর প্রদান 
করিলে অতি অল্পকালের মধে তাহার প্রার্থনানু- 
রূপ এক পুজর জন্মিল। এ পুন্র ক্ষিতিতলে 
বরণজীবী* নামে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। এ পুত্র 
দেবষির বরপ্রভাবে ক্রমে অপরিমিত ধন পরিবদ্ধিত 
করিলে রাজা স্্য় সমস্ত অভীষ্ট বন্ত স্থবর্ণময় 
করিয়া লইলেন। তখন তাহার গৃহ, প্রাকার, দুর্গ, 
্রাঙ্মালয়, শয্যা, আসন, স্থান ও স্থালী সমস্ত 
কাঞ্চনময় হইয়া কালসহকারে পরিবন্ধিত হইতে 
লাগিল। 


হবর্ণলোভী দৈত্যগণহস্তে সঞজ়পুত্র বধ 


কিয়দিন পরে দন্ত্যগণ নৃপতনয়ের এই বততাস্ত 
শ্রবণ ও তাহাকে নিরীক্ষণ পূর্বক দলবদ্ধ হইয়া 


১। ধুথু নুবর্ণরূপে পতিত হইত বলিয়া এ প্রকার নাম হইয়া:ছ। 


দ্রোপগর্বব 


৭৩ 








ভূপতির অনিষ্টচষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। উহাদের 
মধ্যে কেহ ফেহ বলিল, 'আমরা স্বয়ং গিয়া রাজার 
পুজকে গ্রহণ করিব। এ পুক্রই স্বর্ণের আকর ; 
অতএব উহাকে হস্তগত করিতে যত্ু করা আমাদের 
অবশ্য কর্তব্য । 

অনন্তর লুকম্বভাব দন্ন্যগণ এ পরামর্শ করিয়া 
হপসদনে” প্রবেশ-পুরঃসর বলপূর্বক রাজকুমার 
সুবর্ীবীকে লয়া অরণ্যে পলায়ন করিল ; তথায় 
কিংকর্তব্যতাবিমুঢ় হইয়া তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া 
ছেদন করিল; কিন্তু কিছুই অর্থলাভ করিতে সমর্থ 
হইল না। রাজ্কুমারের প্রাণনাশ হইলে সেই বর- 
সঞ্তাত ধন বিনষ্ট হইয়া গেল। তখন মূ দহ্যগণ 
জ্ঞানশ্্য হইয়া পরস্পব পরম্পরকে বিনাশ করতে 
লাগিল। এইরূপে তাহারা সেই অভূতপূর্ব রাজ- 
কুমারকে সংহারপূর্ধক পরস্পর বিনষ্ট হইয়া ঘোর 
নরকে গমন করিল। 

এ দিকে রাজ! স্থপয় সেই বরপ্রদত্ত পুজকে নিহত 
নিরীক্ষণ করিয়া ছুঃখিত-মনে করুণ-বচনে বিলাপ 
ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। দেবধি নারদ 
রাঙ্জাকে পুক্রশোফে নিতান্ত কাতর জানিয়া ভাঙ্গার 
সগিধানে আগমনপুরর্বক কহিলেন, “হে স্পা! 
আামরা ব্রঙ্গবাদী মহধি; আমরা সততই তোনার 
গৃহে অবস্থান করিতেছি ; কিন্তু তোমাকেও বিষয়- 
বাসনায় অপরিতৃপ্ত হইয়া কালগ্রাসে নিপতিত হইতে 
ইইবে। 


মরুণ্ডের মরণসংবাদে হ্থঞ্জয়ের শোকশান্তি 


আমরা শ্রবণ করিয়াছি, অবিক্ষিতের পুজ 
মরুত্ত ও মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছিলেন। এ মহাত্ম! সুরগুরু 
বৃহস্পতির প্রতি স্পদ্ধা প্রকাশ করিয়া সংবর্ত-যঞ্জের 
অনুষ্ঠান করেন। ভগবানূ শৃলপপাণি উহাকে বিবিধ 
যঙ্ঞানুষ্ঠান করিতে দেখিয়া। হিমাচলর স্থুবর্ণময় এক 
প্রত্ন্তপর্ধবত প্রদান করিয়াছিলেন, বৃহস্পতি ও ইন্দ্র 
প্রস্থতি অমরগণ যজ্ঞান্তে উহার নিকট উপনীত 
হইতেন। উহার যজ্ঞভূমির পরিচ্ছদ-সকল স্ুব্ণময় 
ছিল। অ্ার্থী ব্রাহ্মণ ও ক্ষক্রিয় প্রভৃতি বরণতরয় 
উহার যঞ্ফালে অভিলাষানুরূপ পবিত্র অন্ন ভোজন 
করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন এবং বেদপারগ প্রহষ্ট 
রাহ্মণগণ দধি,হুগ্ধ। ঘ্বৃত, মধু প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ভোজ্য 
১। রাজভবনে। 
তয় তও 


ও বস্ত্রঅলঙ্কার প্রভৃতি সমস্ত অভিলাষানুরপ দ্রব্য 
প্রাপ্ত হইতেন। দেবগণ রাজা মরুত্তের গৃহে ভরধা- 
সামগ্রী পরিবেশন করিতেন। বিশ্বদেবগণ তাঁহার 
সভাসদ্‌ ছিলেন। অমরগণ হথিদ্বণর। পরিতৃপ্ত হইয়া 
প্রচুর পরিমাণে বারি বর্ধণপূর্বক সেই মহাবল-পরা- 
্রান্ত রাজার শশ্য-সকল পরিবন্ধিত করিতেন। তিনি 
বর্বচর্যযাবষ্ঠান, বেদাধ্যয়ন ও শ্রান্ধাদি ছারা নিরন্তর 
ঝষি, দেবতা ও পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধন করিতেন। 
স্বেস্কাক্রমে শয়ন, আসন, যান ও হুস্তযজ স্থবর্ণরাশি 
অধিক পরিমাণে ব্রাহ্মণগণকফে দান করিয়া্িলেন। 
দেবরাজ শুগ্্র নিরন্তর ভীহার শুভ চিন্তা কগিতেন। 
তিনি গ্রজাগণকে নিবিবিদ্বে রাখিয়া পরম শ্রদ্ধ! সহ- 
কারে জিতি অগয়লোক-সকল প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
তিনি মৌবনাবস্থায় পুত্র, কলপ্, বন্ধু, বান্ধব, অমাতা 
ও প্রজাবর্গ-সমভিব্যাহারে সচত্র বতসর রাজ্াশাসন 
করিয়াছিলেন। হে স্থগায! তোম! অপেক্ষা ত৭, 
সতা, দয়া ও দান'সম্পন্ন এবং তোমার পুজ অপেক্ষা 
পুণ্যবান সেই মরুত্তরাজও কালগ্রাসে নিপতিত 
হইয়!ছেন; অতএব তুমি সে অযাজ্ঞিত ও অনপ্যায়ী 
পুজ্রের নিমিত্ত ভার শোক করিও না।” 


বট পঞ্চাশন্তম অধ্যায় 
পুণ্যাত্। স্থহোত্রের মৃত্ুদংবাদ 


নারদ কহিলেন, 'মহারাজ ! আদ্বতায় বীর নিতান্ত 
দুদর্ষ রাজা নুচোত্র৪ মৃত্যামুখে নিপতিত হইয়াছেন। 
হমরগণ ভীগর সাক্ষাংকার-লাভার্থী হইয়া প্রতি- 
নিয়ত উপস্থিত তইতেন। তিনি ধর্ানসারে রাজ্য 
অধিকার করিয়া খতিক্‌, প্রাঙ্গণ ও পুরোহিতগণকে 
আপনার হিতঙ্জন$ বিষয়'সকল জিত্ঞাস। করিয়। 
তীহাদিগের মত গ্রহণ করিতেন। তিনি প্রজাপালন, 
ধর্ম, দান, যজ্ঞ ও শক্রজয় ইহ সবিশেষ অবগত 
হইয়া ধর্্ানুসারে ধনাগমের ইচ্ছা করিতেন। তিনি 
দেবগণকে ধর্ম্মান্ুদারে আরাধনা ও ভুজবলে শক্রজয় 
করিয়া ম্নেচ্ছ ও তক্বরশূন্ত অবনী উপভোগ করিয়া 
নিজ গুণে প্রজ্জারঞ্তন করিয়াছিলেন। পর্জন্য 
তাহার নিমিত্ত সংবংসর হিরণ্য বর্ণ করিতেন। 
তরিবন্ধন পূর্বফালে তাহার রাজ্যে হিরগায়ী আোত- 
স্বতী সকল সর্বত্র প্রবাহিত হইত। এ সমুদয় 


৭৪ মহাঙা রত 








নদীতে রাজ্যস্থ সমুদয় প্রজারই অধিকার ছিল 

কুজ্জ ও বামনগণ এ সমুদয় নদী হইতে অনায়াসে 
প্রতিপালিত হইত। পর্জন্য সুবর্ণময় গ্রাহ, কর্কট, 
বহুবিধ মংশ্য ও অগ্যান্য অসংখ্য জলঙন্ত বর্ষণ» 
করিতেন। এ রাজ্যে সুবর্ণময়ী বাগী-সফল ক্রোশ- 
পরিমিত ছিল। রাজা স্থহোত্র স্থবর্ণময় সহস্র সহস্র 
নক্র, মকর ও কচ্ছপ-মকল অবলোকন করিয়া 
বিশ্ময়াবিষ্ট হইলেন। তিনি কুরুজ্জাঙ্গলে বিস্তীর্ণ 
যঙ্জানুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে অপরিমিত স্বর্ণ দান 
করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে প্রভৃত দক্ষিণাদান 
সহকারে শত সহত্র অশ্বমেধ, রাজনুয়, পবিত্র ক্ষত্রিয় 
যজ্ঞ ও অগ্ঠান্য নিত্যনৈমিত্বিক ক্রিয়াকলাপের 
অনুষ্ঠান করিয়া অভিলধিত গতি লাভ করিলেন। 
হে স্থগ্যয় | তোমা অপেক্ষা সমধিক সত্য, তপ, দান 
ও দয়াসম্পন্ম এবং তোমার পুভ্র অপেক্ষা পুণ্যবান্‌ 
সেই ৃহোত্র ডূপতিও মৃতামুখে নিপতিত হইয়া- 
ছেন। অতএব তুমি সেই অযাজ্ঞিক ও অধ্যয়নাদি- 
শূন্য পুজরের নিমিত্ত অন্বতাপ করিও না।” 


সপ্তপর্শশত্তম অধ্যায় 
অঙ্গরাজ পৌরবের পরলোকবার্তা বর্ণন 


নারদ কহিলেন, “হে স্প্লয়! মহাবীর রাঙ্জা 
পৌরবও ফালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন। তিনি 
দশ লক্ষ শ্বেতবর্ণ অশ্ব দান করিয়াছিলেন। তাহার 
অশ্বমেধ যজ্ঞে নানাদেশসমাগত, অধ্যয়নরীতিজ্ঞ ও 
র্ানুষ্ঠানকুশল, অসংখ্য প্ডিতগণের সমাগম হয়। 
এ সকল বেদন্নাত*, বিষ্ঠান্সাত*, বদান্ত, প্রিয়দর্শন 
পণ্ডিতগণ পৌরবের নিকট উৎকৃষ্ট ভিক্ষা, আচ্ছাদন, 
গৃহ, শয্যা, আসন ও বাহন প্রাপ্ত হইয়া! পরম পরি- 
তুষ্ট হইয়াছিলেন। নিয়ত উদ্যোগবিশিষ্ট। ব্রীড়া- 
নরত্ত, নট, নর্ভক ও গন্বরর্ব এবং সুবণচূড় পক্ষী ও 
বন্ধমানকঃ গৃহ সতত তাহাদের সম্তোষসাধন করিত। 
মহারাজ পৌরব প্রতি যক্দে মদত্রাবী স্ুব্ণবর্ণ দশ 


সহত্র হস্তী, ধ্বজ্পতাকা-পরিশোডিত রথ, সহজ 


১। একালেও কখন কখন কোথাও বৃষ্টির সহিত শু ক্ষুদ্র 
কাঁট ও মীন পতিত হইতে দেখা যায়। ২--৩। গুরুগৃহ হইতে 
বেদাদি সর্ববিত্ত। লাভান্তে নিজগৃছে প্রত্যাগত ৪। নিত্য 
জীবৃদধিপ্রাপ্ত। 






সহত্র সুবর্ণালঙ্কৃত কন্যা, রথযুক্ত প্রসিদ্ধ অশ্ব ও গজ 
এবং গৃহ, ক্ষেত্র, গোশত, কাঞ্চনমালালফ্কৃতদেহ সহত্র 
ধেন্ু ও ভূত্য সফল দান করিতেন। পুরাণবেন্তা মহা- 
সবার এইরূপ কহিয়! থাকেন যে, রাজা পৌরব সেই 
বিস্তীর্ণ যজ্ঞে হেমশৃজ্ঞ, রৌপাখুর, কাংস্যদোহন- 
পাত্র সমবেত সবতসা ধেনু, দাস-দাসী, খর, উদ্ন, মেষ, 
ছাগ বিবিধ রত্বু ও অন্নপর্ধভ-সকল দক্ষিণা প্রদান 
করিয়াছিলেন। সেই যাজ্কিক অঙ্গরাঙ্গ পৌরব ক্রমে 
ধর্ম নুগত সর্ববকামপ্রদ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। 
হে স্থগ্জয়? তোমা অপেক্ষা সমধিক সত্য, তপ, 
দান দয়ামম্পন্ন এবং তোমার পুর অপেক্ষা পুণ্য- 
বানু সেই পৌরবরাজও মৃত্ুমুখে নিপতিত হইয়াছেন ; 
অতএব এক্ষণে তুমি সেই অযাজ্রিফ ও অধ্যয়নাদিশুস্য 
পুজের নিমিত্ত অনুতাপ করিও না।" 


অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায় 
মহাপুণ্যশালী শিবিরাজের মৃত্যুকথা 


নারদ কঠিলেন, “মহারাজ ! উশীনরঞ্তনয় শিবি- 
রাজও কাহুকবলে নিপতিত হইয়াছেন। তিনি প্রতি- 
নিয়ত প্রধান প্রধান শত্র সকল বিনাশ করিয়া অদ্রি, 
দ্বীপ, অর্ণব অরণ্যসমাচ্ছন্ন এই পৃথিবী রথঘর্থরশবে 
নিনাদিত ও আপনার বশীভূত করিয়াছিলেন এবং 
বিপুল অর্থ অধিকার করিয়া ভূরি-দক্ষিণাদান সহকারে 
বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সমুদয় ভূপালগণই 
তাহাকে সংগ্রামের উপযুক্ত বলিয়া জ্ঞান করিতেন। 
মহাত্মা শিবিরাজ বাহুবলে সমুদয় পৃথিবী পরাজয় 
করিয়া হস্তী, অশ্ব, পণ, ধান্য, মৃগ, গো, ছাগ ও 
মেষ প্রদানপূর্ববক বনফলশালী অশ্বমেধ যজ্ঞ নিবিবল্সে 
সম্পাদনপুর্বক সহত্্ কোটি নি্ধ ও বহুসংখ্যক ভূমি 
ব্রাহ্মণসা করিয়াছিলেন। বর্ধার যতগুলি ধারা, 
আকাশের যতগুলি তারা, গঙ্গার যতগুলি বালুকা, 
স্থমেরুর যতগুলি উপলখণ্ড এবং সাগরে যতগুলি রত্ন 
ও জলঙজন্তু আছে, তিনি ধর্ম্মামুষ্ঠানকালে ততগুলি 
গোদান করেন। প্রজাপতি ব্রদ্ধা শ্রিবিরাজের 
কাধ্যভার বহন করেন, এমন নৃপতি কি ভূত, কি 
ভবিষ্যৎ, কি বর্তমান কোন কালেই লাভ করিতে 
সমর্থ হয়েন নাই। শিবিরাজ সর্কফার্যয-সমন্থিত 
বহুবিধ যঙ্রানুষ্ঠান করেন। এ সমস্ত যজ্ঞ অসংখ্য 


জবোপপর্বব 





ময় যুপ, আসন, গৃহ, প্রাফার ও তোরণ নির্মিত 
88০ প্রস্তুত হইত। প্রিয়বাদী 
অযুত, প্রযুত ত্রাক্মণগণ এ যজ্ে আগমন করিতেন। 
তীহার ন্তস্থানে দধি-হুপ্ধের হুদ ও নদী এবং ধবল 
অন্ন-পর্বত প্রস্তত হইত। তৎফালে ফেবল স্নান 
কর এবং স্বেচ্ছানুসারে পান ও ভক্ষণ কর, এইরূপ 
শব সর্বদা সমুখিত হইত। রুদ্রদেব এই দানশীল 
রাজার পবিত্র কার্যে অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া “তোমার 
ধন, শ্রদ্ধা, কাঁতত, ক্রিয়া, ভূতগণের প্রিয়তা ও স্বর্গ 
অক্ষয় হউক", এই বলিয়া তাহাকে বর প্রদান 
করিয়াছিলেন। রাজা শিবি এই সমস্ত অভিলধিত 
বর লাভ করিয়! যথাকালে দেবলোকে গমন করিয়া- 
ছেন। হে স্প্রয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক সত্য, তপ- 
ও দয়াদানদম্পন্ন, তোমার পুজ্র অপেক্ষা সমধিক 
পুণাবান্‌ সেই শিবিরাজফেও কালগ্রাসে নিপতিত 
হইতে হইয়াছে; অতএব তুমি সেই অযাগ্জিক ও 
অধ্যয়নাদিশূন্ত পুত্রের নিমিত্ত অনুতাপ করিও না।' 


একোনষফ্িতম অধ্যায় 


নপতি দশরথের পুত্রশোককথা 


মারদ কহিলেন, 'হে সয়! দশরথাতুজ 
মহারাজ রামচন্দ্রকেও মৃত্রামুখে নিপতিত হইতে 
হুইয়াছে। প্রঞ্জাগণ এ মহাত্মাকে স্ব ন্ব ওরস- 
পুলের ন্যায় স্নেহ করিত। এ অসংখ্য গণসম্পন্ন, 
অমিততেজাঃ মহানুভব রাম পিতার নির্দেশানুসারে 
বনিতা সমভিব্যাহারে চতুর্দশ বৎসর অরণ্যে বান 
করিয়াছিলেন। তঙকালে এ মহাবীর জনস্থানে 
বাস করিয়। তত্রত্য তপস্থিগণের রক্ষার্থ চতুর্দশ সহত্র 
রাক্ষদ বধ করেন। রাক্ষদরাজ রাবণ এ স্থানে 
তাহাকে লক্ষণ-সমভিব্যাহারে বিমোহিত করিয়া 
তাহার ভাধ্যা জানকীকে অপহরণ করেন। মহাবল- 
পরাক্রান্ত মহাবীর রাম রাবণের এই অপরাধে নিতান্ত 
ক্রুদ্ধ হইয়া সেই অরাতিগণের অনি্জিত) স্ুরান্ুরের 
অবধ্য দেক্রাঙ্গণকণ্টক পাপাত্মাকে সগণে১ বিনাশ 
করিয়াছিলেন। 

্রজামুগ্রহকারী, দেবগণাভিপুজিত, ম্থুরষিগণ- 
সেবিত মহাত্মা দাশরধির কীন্তি অগ্ঠাপি ধরাতলে 
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দেদীপ্যমান রহিয়াছে । এ সর্বৃতানৃকম্পী মহাত্বা 
বিবিধ রাজ্যলাভ করিয়। ধর্মামুসারে গ্রজাপালন 
করিয়া মহাযজ্ঞ ও অ্রিগুণদক্ষিণ শত অস্বমেধজ্ঞ 
অনুষ্ঠান করিয়া হবিত্বারা পুরম্দরের গ্রীতিসাধন এবং 
অগ্যান্তা বিবিধ অঙ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা ক্ষুৎপিপাসা 
পরাজয়পূর্বক দেহিগণের সমুদয় রোগ নিবারণ 
করিয়াছিলেন। অপাধারণগুণসম্পন্ন, সতত স্বতেজে 
দেদীপ্যমান, দশরথতনয় রাম তঙকালে সমুদয় জীব- 
গণফে অতিক্রম করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। 
এ মহাত্বার রাজ্যশাসনসময়ে ভূমণ্ডলে খযি, দেবতা! 
ও মনুষ্যগণের একত্র বাস হইয়াছিল ; প্রাণিগণের 
বল এবং প্রাণ) আপন, উদ্দান ও সমান বায়ুর হাস 
হয় নাই ; তেজঃপদার্থকল দেদীপ্যমান হইয়াছিল; 
কোন অনর্থঘটনা হইত না, সমুদয় প্রজা দীর্ঘায়ু 
হইয়ছিল ; ফেহই যৌবনাবস্থায় কালগ্রাসে পতিত 
হয় নাই) দেবগণ প্রীতিপ্রফুল্ল-চিত্তে চতুরবেদ- 
বিধানামুসারে বিবিধ হবা, কব্য, নিপ্পুর্তঃ ও হত 
প্রাপ্ত হইতেন; দেশমধো দংশ, মশক ও হিংল 
সরী্থপসমূদয়ের সম্পর্ক ছিল না; সলিলমধ্যে 
কাহারও মৃত্যু হইত না ; দহন অকালে দগ্ধ করিতেন 
না; কেহই অধর্মপরায়ণ, লুবধ ব মূর্খ ছিল না এবং 
সর্বববর্ণের সমুদয় প্রজা সজ্জনোৌচিত ইই্টকাধ্যে 
তশপর থাকিত। 

এ সময় রাক্ষসগণ জনস্থানে স্বধ1থ ও পুজা বিনষ্ট 
করিয়াছিল, ১হাত্বা দশরথতনয় তাহাদিগকে লংহার 
করিয়া পিতৃলোক ও দেঁবগণকে স্বধা ও পুজ। প্রদান 
করেন। এ মহাত্মার রাজাসময়ে পুরুষগণ সহত্র 
পুজ-সম্পন্ন হইত ও সহস্র বতসর জাবিত থাকিত। 
জ্যেষ্ঠগণ কনিষ্ঠগণের শ্রান্ধকৃত্য সম্পাদন করিত 
না। যুবা, শ্যাম, লোহিতাক্ষ, মন্তমাতঙ্গ বিক্রম, 
আঞ্জানুলম্িতবাহু, সিহহস্বদ্ধ, সর্ববজনপ্রিয়। মহাবল- 
পরাক্রান্ত দাশরথি একাদশ সহস্র বৎসর রাজত্ব 
করিয়াছিলেন। তাহার রাক্যশাসনসময়ে গ্রজাগণের 
রাম, রাম? ব্যতীত প্রায় অন্ত কোন কথা ছিল না 
এবং জগং নিতান্ত অভিরামণ হইয়াছিল। মহাত্মা 
রাম পরিশেষে আপনার ছুই পুজ ও ভ্রাতৃত্রয়ের ছয় 
পুজকে আট রাজ্যে অভিষিক্ত ফরিয়া জরায়ুজ, 
অগ্ুজ, ম্বেদঞ্জ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুধ্বিধ প্রজা! লইয়া 
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স্বর্গে গমন করেন। হে স্পয়! তোমা অপেক্ষা 
সমধিক তপ, সত্য, দয়! ও দানশীল এবং তোমার 
পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান্‌ মহাত্মা দাশরথিকেও 
ফাগগ্রাসে পতিত হইতে হইয়াছে। অতএব তুমি 
অধাজ্রিক অধ্যয়নাদিরহিত স্বীয় পুল্রের নিমিত্ত আর 
অনুতাপ করিও না।» 


যষ্টিতম অধ্যায় 
ভগীরথের সৃত্ুকথা 


নারদ কহিলেন, “হে স্প্য়! মহারাজ ভীরথও 
করাল কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। এ মহাত্মা 
ভাগীরথী-তীর কাঞ্চনযুপে ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। 
তিনি রাজা ও রাজ্পুত্রণকে পরাভূত করিয়া 
হেমালঙ্কারুষিত দশ লক্ষ কন্যা ব্রাহ্মণগণকে প্রদান 
করেন। এ সমুদয় কন্যা রথারঢ় ; রথ-সমুদয় চারি 
চারি অশ্ে যুক্ত ; প্রত্যেক রথের পশ্চাৎ হেমমালী, 
শত মাতঙ্গ ; প্রত্যেক মাতঙ্গের পশ্চাৎ সহস্র অশ্ব; 
প্রত্যেক অশ্বের পশ্চাৎ শত গো এবং গোগণের 
পশ্চাৎ অসংখ্য অজ ও ছাগ ছিল। মহারাজ 
তগ্বীরথের ভুরি ভূরি দক্ষিণাপ্রদানদময়ে গল্গ! 
জনৌঘং-আক্রমণে ব্যথিত হইয়া তাহার ক্রোড়ে 
উপবেশন করিপেন। জাহ্বী সেই দিন হইতে 
ভগীরথের কন্যা! ভাগীরথী নামে বিখ্যাত হয়েন 
এবং পুল্রের ন্যায় ভগীরথের পূরবপুরুষগণকে উদ্ধার 
করেন। ভগবতী ভাগীরথী যে স্থানে ভগীরথের 
উরুদেশে উপবেশন করেন, এ স্থান উর্ধশী-তীথ 
বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। হে স্য়! নূর্ধ্যসবৃশ 
তেজঃসম্পন্ন গন্ধব্ষগণ মধুরভামী দেব, মনুষ্য ও 
পিতৃগণের নিকট এই গাথা কীর্তন করিয়া 
থাকেন। 

হে শ্বিত্যনন্দন! এইরূপে ভগবতী গঙ্গা ইক্ষ ু- 
বংশাবতংস ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা ভগগীরথকে 
পিতৃত্বে বরণ করেন। ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি সুরগণ 
ভগ্গীরথের যজ্ঞ অন্ত করিয়া যজ্ঞাংশ গ্রহণ ও 


যজ্ঞবিষ্ন নিরাকরণ করিয়াছিলেন। যে যে ব্রাহ্মণ - 


যে যে স্থানে থাকিয়৷ যে ষে প্রিয়বন্ত্র প্রার্থনা 


করিতেন, মহাত্মা ভগীরথ সেই সেই ব্রাঙ্মণকে 
95485884545 
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রি 


মহাভারত 


সেই সেই স্থানে অর্থ-সমুদয় প্রদান করিতেন। 
্রাহ্মণদিগকে তীহার কিছুই অদেয় ছিল না। 
গরিংশষে এ মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের প্রসাদে ব্রম্মলোকে 
গমন করেন। মরীচিপায়ী মহষি মোক্ষ ও স্বর্গলাভের 
নিমিত্ত চক্র ও সূর্যের চায় ব্রদ্মবিষ্ঠা ও কণ্মাবিষ্া- 
সথনিপুণ মহাত্মা ভগীরথের নিকট গমনপূর্বক তাহার 
উপাপনায় প্রবৃত্ত হইতেন। হে সঞ্জয়! তোম। 
তাপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশীল এবং 
তোমার পুজ অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান মহাত্মা 
ভগারথকেও ফালগ্রাসে পতিত হইতে হইয়াছে) 
অহএব তুমি অযাজ্রিক, অধ্যয়নাদিরহিত স্বীয় পুঞ্রের 
নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না।” 


একষষ্িতম অধ্যায় 
বিখ্যাত দিলীপন্পতি-কথা 


নারদ কহিলেন, “হে সঞ্জয় | ইলবিলগনয় মহাত্যা 
দিলীপও মৃত্যুুখে নিপতিত হইয়াছেন। এ মহাত্বা 
তত্জ্ঞানী্ঘসম্পন্ন, পুক্রশালী অযুত ত্রাঙ্মণগণ 
দ্বারা শত শত যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। এ 
ভূপাল বিবিধ যন্ঞামুষ্ঠান করিয়া ত্রাঙ্মণগণকে এই 
বন্থপূর্ণ বন্বন্ধরা প্রদান করেন। উহার যজ্ঞে পথ- 
সমুদয় স্বর্ণময় হইয়াছিল। ইন্দ্রাদি দেবগণ এ 
মহাত্মার যজ্ঞসময়ে, ক্রীড়া করিয়াই যেন চষালং 
প্রচযাল* ও হিরগ্রয় বুপে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন। 
এ যজ্ঞে সমাগত মনুষ্যগ্ণ অপরিমিত রাগখাণুব*- 
ভোজনে মত্ত হইয়া পথিমধ্যে শয়ান থাফিত। 
মহাত্মা দিলীপ সলিলের উপর রথারোহণে সংগ্রাম 
করিতেন, কিন্তু তাহার রখচত্রদ্বয় কদাপি সলিলমধ্যে 
নিমগ্ন হইত না। এই অদ্ুতক্ষমতা মহাত্মা দিলীপ 
ব্যতীত আর কাহারও ছিল না। ধাহারা দৃ্ধস্বা 
সত্যবাদী, দাক্ষিণ্যশালী, মহারাজ দিলীপকে দেখিয়া 
ছিলেন, তীহাদেরও স্বর্গলাভ হইয়াছে । মহারাজ 
দিলীপের আলয়ে স্থাধ্যায়ঘোষং, জ্যানির্ধোষ এবং 
পান ফর ও আহার কর, এই সকল শব্দ কখনই 
বিলুপ্ত হইত না। তোমা অপেক্ষা সমধিক তপঃ, 

১। : সথ্যকিরণমাব্র-পানকারী বলিয়া এইরূপ নাম হয়। 
২-৩।  যুপকটক-_হজ্তসমাপ্ডিল্চক পণুবংন যুপ। যে যুপের 


মন্তকে মণিরড় বিহত্ত হয়।. ৪ মিশ্রির মত জমাট মিষ্ব্য। 
৫ | বেদধ্বনি 








ভ্োণপর্বৰ 


৭৭ 








দয়া ও দানবীল এবং তোমার পুজ্র অপেক্ষা অধিক 
পুণ্যবান সেই মহাত্মা দিলীপকেও কালগ্রাসে 
নিপতিত হইতে হইয়াছে, অতএব তুমি অযাজ্জিক 
অধ'়নাদিবিরহিত হ্বীয় পুজ্রের নিমিত্ত আর 
অনুতাপ করিও না ।” 


দ্বিষফিতম অধ্যায় 
মহনীয় কীন্তি মান্ধাতীর মৃড্যুকথা 


নারদ কহিলেন, “হে স্্জয়! যুব্নাশ্বের পুজ, 
সর, অন্থর ও মনুষ্যগণের বিজেতা, মহারাজ 
মান্ধাতাকেও করাল কাদকবলে পতিত হইতে 
হইয়াছে। স্বর্গবৈগ্ভ অশ্বিনীকুমারদ্য় মান্ধাতাকে 
তাহার পিতার গর্ভ হইতে নিষ্কাশিত রেন। একদা 
মহারাজ যুবনাশ্ব মৃগয়ায় গমন করিয়া নিতান্ত তৃষ্ণাতুর 
ও শ্রান্তবাঃন হইয়াছিলেন। এ সময় তিনি যঙ্ঞধুম 
লক্ষ্য করিয়া! যঞ্জস্থলে গমনপূর্র্ষক পৃযদাজ্য” ভণ্মণ 
করেন। এ পৃষদাঞ্যের প্রভাবে মহারাজ যুবনাশ্বের 
গর্ভ হইল। ভিষক্গণের অগ্রগণ্য অশ্বিনীকুমারদয় 
যুবনাশ্বকে তদবস্থ দেখিয়া তাহার গর্ভ হইতে সুকুমার 
নবকুমার নিষ্ধাশিত করিয়া তাহার ক্রোড়ে সংস্থাপন 
করিলেন। দেবগণ সেই দেবসদৃশ তেজ:সম্পন্ন 
বালককে পিতার অঙ্কে শয়ান দেখিয়৷ পরস্পর কহিতে 
লাগিলেন, এই বালক কি পান করিয়া জীবন 
ধারণ করিবে? তখন স্ুররাঞ্জ পুরন্দর কহিলেন, 
*এই বালক আমার অন্গুলি পান করুক।” সৃররাজ 
এই কথা কহিবামান্র তাহার অস্ুলি-সমুদয় হইতে 
অমৃত্ময় ছুগ্ধ [নঃসত হইতে লাগিল। ন্থ্ররাজ 
অনুগ্রহ করিয়া “এই বালক মান্ধাতা অর্থাৎ আমার 
অঙ্গুলি পান করু' বলিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত 
স্থরগণ যুবনাশ্বতনয়ের নাম মান্ধাতা রাখিলেন। 
তখন ইন্দ্রের হস্ত হইতে খুত ও ছুগ্ধের ধারা নিঃসৃত 
হইয়া! যুবনাশ্বতনয়ের মুখে নিপতিত হইতে 
লাগিল। মান্ধাতা এইরূপে সুররাজের তশ্গুলি 
পান করিয়া দিন দিন সমধিক পরিমাণে পরি- 
বদ্ধিত হইতে লাগিলেন। তিনি দ্বাদশ দিনে 
ছাদশ হস্তপরিমিত ও মহাবলগ্রাব্রাস্ত হইয় 
উঠিলেন। - 


১। অগ্িতে আহুতির অন্তরে প্রদত্ত প্রত্াঙ্থতি । 


হে সয়! ধর্্াত্া, ধৃতিমান, সত্যগ্রতিজ 
জিতেন্দ্রিয়। মহাবলশালী, যুবনাশ্বতনয় মান্ধাত। এক 
দিনে সমুদয় পৃথিবী পরাজিত করেন! মহারাজ 
জনমেজয়, নুধন্বা, গয়, শুল, বৃহদ্রধ, অমিত ও মৃগ 
মান্ধাতার কার্দুফধলে পরাজিত হয়েন। নূর্ধ্ের 
উদয়স্থান অবধি অস্তগমনস্থান পধ্যস্ত যে সকল 
প্রদেশ আছে, তসমুদয় অস্াপি মাঙ্ধাতার 
ক্ষেত্র বলিয়া অভিভিত তইতেছে। মহাত্মা মান্ধাতা 
শত অশ্বমেধ ও শত রাজনুয়ের অনুষ্ঠান করিয়া 
পল্মরাগমপিসম্পন্ন সুবর্ণাকরযুক্ত* দশযোঞ্জন দীর্ঘ, 
এক যোজন বিস্তৃত মংস্য-মকল ব্রাহ্ষণগণকে 
প্রদান করিয়াছিলেন। এ যজ্ঞে দর্শনার্থী সমাগত 
জনগণ ব্রাঙ্ষণভোজনাবশিষ্ট হন প্রকার হুম্বাছু 
ভক্ষা ভোজ্য ও অন্ন ভোজন করিয়া সমধিক তৃপ্তি 
লাভ করিয়াছিল। যজ্স্থানে নানাবিধ তঙ্গ্য ও 
গানীয় এবং অন্পপর্ব্বতের অপুর্ব শোভা হইয়াছিল! 
সূপরূপ পর্ন, দধিরূপ ফেন ও গুড়রূপ মলিলশালিনা 
মধুক্ষীরবাহিনী নদী-সফল বৃত-ত্রদে গমনপুরর্বক 
অন্ুপর্বতসকল অবরোধ করিত। অসংখ্য দেব, 
নর, যক্ষ, গঙ্নবর্ব, উরগ পক্ষী এবং বহুসংখ্যক 
বেদব্দোলপারগ ত্রাঙ্ষণ ও খযিগণ এ যজ্ঞ 
উপাস্থত হইয়াঁছলেন! তথায় কোন ব্যক্তিই 
ূর্থ ছিল না। মহাবীর মান্ধাতা অর্ণব-মেখলা* 
সুপূর্ণা বসুঙ্ধরা ত্রান্মণসাৎ করিয়া স্বীয় যশঃগ্রভাবে 
দশদিক আবরণপূর্্বক পরিশেষে কলেবর পরিত্যাগ 
করিয়া পুণ্যাজ্ব্িত লোকে গমন করেন। হে ৪য়! 
তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশীল 
এবং তোমার পুজ অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান্‌ মহাত্া। 
মান্ধাভাকেও কালগ্রাসে পতিত হইতে হইয়াছে, 
তুমি জযাজ্জিক অধায়নাদিরচিচঠ স্বীয় পুক্ের নিমিত 
আর শোক করিও না।” 


ভ্রিষফিতম অধ্যায় 


ঘযাতির মৃত্্যুকথ। 


নারদ কহিলেন, 'হে লয়! নহুষতনয় 
যযাঁতিকে মৃত্যুযুখে নিপতিত হইতে হইয়াছে। এ 


মহাত্বা শত শত রাজ্য, সহস্র পুণ্ুরীক,। শত 


১। যে লক মংস্তের উদরে দোণা পাওয়া যায়, তাদৃশ। 


২। সমুদ্রবেষিতা। 


পা” মহাভারত 








বাজপেয়, সহজ অতিরাত্র, অসংখ্য চাতুন্্ান্য, বছবিধ 
অগ্রিষ্টোম ও অন্যান্য অসংখ্য যজ্ঞের 
অনুষ্ঠানপর্র্বক পৃথিবীন্থ ব্রাক্ষণদ্েধী গ়নেচ্ছগণকে 
পরাজয় করিয়া তাহাদের সম্পত্তিসমুদয় বিপ্রসাৎ 
করিয়াছিলেন। এ মহাত্মা দেবান্থরের যুদ্ধসময়ে 
দেবগণের সহায়তা করিয়া এই অবনীমগ্ডল চতুর্দা 
বিভাগপূর্বক চারি জন খত্বিকৃকে প্রদান, নানাবিধ 
যাঁগযজ্ের অনুষ্ঠান এবং ধর্ম্ান্ুসারে দেবযানী 
ও শর্িষ্ঠার গর্ভে অপত্যোংপাদন করেন। 
এ অমরোপম মহীপাল দ্বিতীয় দেবরাজের ন্যায় 
আপনার ইচ্ছান্ুদারে সমুদয় দেবারণ্যে বিহার 
করিতেন। 

পরিশেষে তিনি অশেষ ভোগ্যবস্তর উপভোগেও 
বিষয়বাপনার শাস্তি হইল না দেখিয়া স্বীয়গুজ 
পুরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়৷ ভার্ধ্যাসমভিব্যাহারে 
অরণ্যে প্রবেশ করেন। তিনি বনগমনফালে এই 
কথা কহিয়াছিলেন যে, ভূমগুলমধ্যে যাবতীয় ত্রীহি 
যব, হিরণ্য, পশু ও স্ত্রী আছে, তৎসমুদয়ও যদি 
একজনের উপভোগ্য হয়, তথাপি তাহার বিষয়- 
বাসনা বিলুপ্ত হয় না; লোকে এই বিবেচনা করিয়] 
শাস্তিপথ অবলম্বন করিবে। মহারাজ যযাতি 
এইরূপে সমুদয় বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিয়া ধৈধ্য 
অবলম্থনপূরর্বক অরণ্যে প্রস্থান করিয়াছিলেন। হে 
স্থীয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া 
ও দানশীল এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক 
পুণ্যবান সেই মহাত্মা যযাতিকেও কালগ্রাসে 
নিপতিত হইতে হইয়াছে; অতএব তুমি অযাজ্ভিক, 
অধ্যয়নাদিরহিত স্বীয় পুজের নিমিত্ত আর অনুতাপ 
করিও না।" 


চতুঃযফিতম অধ্যায় 
অন্বরীষের মৃত্যুবার্া 


নারদ কহিলেন, “ছে স্থপ্রয়! নাভাগতনয় 
মহাত্মা অগ্বরীষফফেও শমনসদনে গমন করিতে 
হইয়াছে । এ মহাত্বা একাকী দশ লক্ষ ভূপতির 
সহিত্ত সংগ্রাম করিয়াছিলেন। অন্তযুদ্ধ বিশারদ, 
ঘোরদর্শন অরাতিগণ কিগীষাপরবশ হইয়া অশিব- 
বাক্য প্রয়োগপূর্বব তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে 


আদিয়াছিল; তিনি স্বীয় বাহুবল ও অন্ত্রবলে 
অনায়াসে তাহাদের ছত্র, ধ্বজ, অন্ত্র ও রথ ছেদন 
এবং অনেকের প্রাণ সংহার করিয়া! তাহাদিগকে 
বশীভূত কফরিলেন। হতাবশিষ্ট শত্রগণ জীবনরক্ষার্থ 
বর্ঘম-পরিত্যাগপূর্বক আমরা আপনার শরণাপন্ন 
হইলাম,” এই বলিয়া অশ্বরীষের শরণাগত হইল। 

এইরূপে মহাবীর অন্বরীষ সেই সমুদয় ভূপতি- 
গণফে বশীভূত ও সমুদয় বনুন্ধরা অধিকৃত করিয়া 
বিধানামুসারে শত শত যঙ্জের অনুষ্ঠান করিলেন। 
এ যজ্ঞে সমাগত ব্যক্তিগণ অতি স্ুম্বাহ অন্ন ভোজন 
করিয়াছিলেন। ব্রাক্ষণগণ যথাবিধি পুজা গ্রহণানস্তর 
হস্বাছ মোদক+, পুরিক, পৃপ*, শক লী*, করম্ত', 
পৃথুমুদ্বীকণ*) সপক সুপ", অল্প, নৈমেয়ক*, রাগথাগুব*- 
পারক ১" বিবিধ সুরভি মিষ্টার, ঘ্বত, মধু, দুর তোয়, 
দধি এবং হথম্বাছু ফল-মূল ভক্ষণ করিয়া পরম 
পরিতৃপ্ত হইয়ছিলেন। অনেক লোক মগ্পান 
পাপজনক জানিয়াও সুখলাভবাসনায় যথাকালে 
স্থরাপান করিয়া গীতবাগ্চ করিতে আরম্ভ করিল। 
অনেকে মত্ত হইয়া অন্বরীষের স্ততি-সংযুক্ত গাথা 
গান করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল; কেহ কফেহবা! 
ধরাতলে নিপতিত হইল। 

এঁ সমুদয় যজ্দে মহারাক্জ অস্থরীষ দশ প্রযুত 
যাজকফে শত সহস্র ভূপতির রাজ্য এবং ব্রাহ্মণগণকে 
দক্ষিণাস্বরূপ হিরণ্য-কবচযুক্ত, শ্বেতচ্ছত্রপরিশোভিত, 
হিরণ্যস্যন্দনসমারূঢ অনুযাত্র, পরিচ্ছদসম্পন্ন, ফোষ- 
দণ্ত-সমবেত অসংখ্য ভূপতি ও রাজপুজ্র প্রদান 
করিয়াছিলেন। মহধিগণ মহারাজ অম্বরীষের যঙ্জ- 
দর্শনে গ্রীত হইয়! কথিয়াছিলেন যে, মহাত্মা নাভাগ- 
নন্দন যেরূপ অমিতদক্ষিণ যজ্ঞ করিলেন, এমন যজ্ঞ 
পুর্বে ফেহই করিতে পারে নাই, পরেও ফেহ করিতে 
পারিবে না। হে স্গ্য়! তোমা অপেক্ষা সমধিক 
তপ, সত্য, দয়া ও দানশীল এবং তোমার পুক্র 
অপেক্ষা অধিক পুণাবান্‌ সেই মহাত্বা অন্বরীযফকেও 
মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে হইয়াছে ; অতএব তুমি 
অযাজ্ঞিক, অধ্যয়নাদিরছিত স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত 
আর বৃথা শোক করিও না।” 


১। নাড়।। ২--৬। পৃথক্‌ পৃথক্‌ পিষ্টক। ৭। ডাইল 
তরকারী। ৮-১*। মিশ্রি প্রত্ৃতি মিষট্রব্য। 


ভ্রোপপর্বব 


৭৯ 








পঞ্চষফটিতম অধ্যায় 
নৃপতি শশবিষ্ুর মরণবার্ত! 


নারদ কহিলেন, “হে স্ঙীয়! মহারাজ শশবিন্দুও 
ফালকবলে কবলিত হইয়াছেন। এ সত্যপরাক্রম 
্রীমান্‌ মহাত্মা বিবিধ যঞ্ের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। 
তাহার এক লক্ষ ভার্ষ্যা ছিল। তাহাদের প্রত্যেকের 
গর্ভে ভূগতির এফ এক সহ তনয় উৎপন্ন হয়। 
রাজকুমারেরা সকলেই মহাবল-পরাক্রান্ত, বেদপারগ, 
হিরণ্যকবচধারী ও মহাধনুর্ধর ছিলেন। তাহার! 
সকলেই বহুসংখ্যক অশ্বমেধ ও নিযুতসংখ্যক অগ্যাগ্য 
প্রধান যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। মহারাজ 
শশবিন্দু স্বয়ং অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিয়া এ সমুদয় 
তনয় ব্রাহ্মাণদিগেকে দক্িণাম্বরূপ প্রদান করেন। 
এ সফল প্রত্যেক রাজপুজ্রের পশ্চাৎ অসংখ্য রথ, 
গজ ও সৃবর্ণালঙ্কত রাজকম্যা গমন করিয়াছিল। 
প্রত্যেক কন্যার সহিত শত গজ, প্রত্যেক গজের 
সহিত শত রথ, প্রত্যেক রথের সহিত শত অশ্ব, 
প্রত্যেক অঙশ্বের সহিত সহত্র গাভী ও প্রত্যেক 
গাভীর সহিত প্শাশৎ ছাগ গমন করে। 

হে স্থঞ্জয়! মহারাজ শশবিন্দু এইরূপে মহাযজ্ঞ 
অশ্বমেধে ব্রাহ্মণগণকে অপর্যাপ্ত ধন সম্প্রদান 
করিয়াছিলেন। লোফে অশ্বমেধে যতগুলি বৃক্ষের 
যুপ প্রস্তুত করিয়া থাকে, মহারাজ শশবিন্দুরও যজ্ঞ 
ততগুলি বৃক্ষের যুগ এবং আর ততগুলি সুবর্ণময় 
যুপ নিম্মিত হইয়াছিল। এ যজ্ঞে এক ক্রোশ উচ্চ 
অসংখ্য অন্পপর্বত ও পানীয়-হুদ গ্রস্ত হয়। 
অশ্বমেধ সমাপ্ত হইলে মহারাজ শশবিন্দুর রয়োদশ 
রাজ্য অবশিষ্ট ছিল। এ মহাত্মা বহুদিন রাজ্যভোগ 
ও প্রজাপালন করিয়া পরিশেষে অমরলোকে গমন 
করেন। হেস্থঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, 
সত্য, দয়া ও দানশীল এবং তোমার পুজ অপেক্ষা 
অধিক পুণ্যবান্‌ মহাত্মা শশবিন্দুকেও কালফবলে 
নিপতিত হইতে হইয়াছে ; অতএব তুমি অযাজ্িক 
অধ্যয়নাদিরহিত স্বীয় তনয়ের নিমিত্ত আর বৃথা 
অনুতাপ করিও না।' 






ষটয্িতম অধ্যায় 


গয় নৃপতির গুণগানসহ মৃত্যুসংবাদ 


নারদ কহিলেন, “হে স্ঞয়। য়ার 
গয়ও কালকবলে নিপতিত টা এ 
শত বংসর কেবল হুতাবশিষ্ট ভ্গণপূর্ধক জীবন 
ধারণ করিয়াছিলেন। ভগবান্‌ হ্ৃতাশন গয়ের 
উত্কট নিয়ম দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া! তাহাকে বর 
প্রদান করিতে আগমন করিলে তিনি কহিলেন, 
“হে হুতভুক! আমার অভিলাষ এই যে, আমি 
যেন তপস্যা, ব্রন্মচর্য্য, ব্রত, নিয়ম ও গুরুর প্রসাদ- 
প্রভাবে বেদজ্ঞ হই, যেন স্বধর্ম্মে অবস্থানপুরর্বক 
অগ্ভের হিংসা না করিয়া অক্ষয় ধনলাভ ও শ্রন্ধা- 
সহকারে অন্নদান করিতে পারি, বিপ্রগণকে প্রত্যহ 
ধন দান করিতে যেন আমার শ্রদ্ধা থাকে, কেবল 
সবর্ণা ভার্য্যার গর্ভেই যেন আমার পুজোৎপত্তি হয়, 
আমার মন যেন ধর্ণ্মে নিরত হয় এবং ধর্মানষ্ঠান- 
সময়ে যেন কোন বিদ্বু না জদ্মে। ভগবান্‌ অগ্নি 
গয়ের বাক্য-শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া “তথান্ত" 
বলিয়া তাহাকে তাহার অভিলধিত বর প্রদানপুর্্বক 
অন্তহিত হইলেন। 

এইরূপে মহারাজ গয় অগ্নির বরে সমুদয় 
অভিলধিত বিষয় প্রাপ্ত হইয়! ধণ্মামুসারে অরাতি- 
গণকে পরাজয়পূর্ক একশত বতসর কেবল 
দর্শপৌর্ণমাস, নবশস্তেষ্টি* চাঠন্্ান্য গ্রভৃতি বিবিধ 
ভূরিদক্ষিণ যজের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। 
পরমশ্রদ্ধাসহফারে ব্রাঙ্গণগণকে এক লক্ষ ছয় অযুত 
গো, দশ সহস্র অশ্ব ও এক লক্ষ নি্ষ প্রদান 
করিলেন এবং সমুদয় নক্ষত্রে নক্ষত্রৎ দক্ষিণ! প্রদান 
এবং মোম ও অঙ্গিরার গ্যায় বিবিধ যজ্জের অনুষ্ঠানে 
প্রবৃত্ত হইলেন। এ মহাত্মা অশ্বমেধের অনুষ্ঠানপুর্র্বক 
মণিরূপ কর্করসমবেত* স্থবর্ণময়ী পৃথিবী নিশ্মাণ 
করিয়া ব্রাঙ্মণগণকে প্রদান করেন। এ যজ্ঞ 
নানারত্ববিভূষিত সর্ববভূতমনোহর বহুমূল্য হুবর্ণ-যুপ- 
সকল নিশ্মাণ হইয়াছিল। মহাত্মা গয় তৎসমুদয় 


্রনষ্চিন্তে ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য ব্যন্তিগণকে প্রদান 





পিস ৮ ০০৮৪ 


১। নৃতন শঙ্য গৃহাগত হইলেই যে বচ্চ করা হয়। 
বর্থমানে এই অনুষ্ঠানটি হৈমস্তিক নবানাগমনে হইয়। থাকে । ইহার 
লমে নবার | ২। নক্ষত্রবিশেষ বিহিত দান-যে লক্ষত্রে যে ড্রবা 
দেয়। তাহা । ৩। মণিময় কীকরযুক্ত। 


৮০ মহাভারত 





করিলেন । সমুদ্র, বন, দ্বীপ, নদ, নদী, নগর, 
রাজ্য, হর্গ ও আকাশে যে যে প্রাণী বাস করে, 
তাহারা সকলেই গয়ের যজ্জে পরিতৃপ্ত হইয়া 
কহিয়াছিলেন যে, 'মহারাজ গয় যেমন যজ্ঞ 
করিলেন, এরূপ যজ্ক আর কোথাও অমুষ্ঠিত হয় 
নাই।' এ যজ্ঞে ত্রিশ যোজন দীর্ঘ, যড় বিংশতি 
যোজন আয়ত, চত্রুধিবংশ যোজন উচ্চ এবং মণি, 
মুক্তা ও তীরকে খচিত স্থব্ণময় বেদী নিম্মিত 
হইয়াছিল। সহাত্ম গয় রাঙ্গাণদিগকে সেই বেদী, 
বিবিধ বসন, ভূষণ ও যথোচিত দক্ষিণা প্রদান 
ফরিলেন। এ যজ্ঞ অবসান হইলে পঞ্চবিংশতি 
অন্পগব্বত,। অসংখ্য রসনা এবং রাশি রাশি বস্ত্র 
আভরন ও গম্বদ্রব্য অবশিষ্ট ছিল। মহারাজ গয়ের 
ফী্তিম্বরপ অক্ষয় বট ও পবিত্র ব্রহ্মার; 
অগ্ঠাপি বিদ্যমান রহিয়াছে । এ কীত্তিদ্য়ের 
প্রভাবেই মহাত্মা গয় ত্রিলোকে বিখ্যাত হইয়াছেন। 
হে স্ঞ্য়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, 
দয়া ও দানশীল এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক 
পুণ্যবান্‌ সেই মহাত্মা গয়কেও কালগ্রাসে পতিত 
হইতে হইয়াছে, অতএব তুমি অযাঁজ্জিক, অধ্যায়নাদি- 
রহিত স্বীয় পুজ্রের নিমিত্ত আর বৃথা অনুতাপ 
করিও না।» . 


সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় 
রস্তিদেবের ভীবনাস্ত বার্তা 


নারদ কহিলেন, “হে স্থঞ্য়! সঙ্কতি-তনয় মহাতআ 
রম্তিদেকেও শমনসদনে গমন করিতে হইয়াছে। 
এ মহাত্বার ভবনে ছুই লক্ষ পাচক সমাগত অতিথি 
্রাহ্মণগণকে দিবারাত্র পক অপক খাস্াদ্রবা পরিবেশন 
করিত। মহাতা! রগ্তিদেব স্যায়োপাজ্ভিত অপধ্যাপ্ত 
ধন ব্রাঙ্মণগণকে প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি 
বেদাধ্যয়ন করিয়া ধশ্মীমুসারে শক্রগণকে বশীভূত 
করেন। এ মহাত্বার যজ্জসময়ে পণুগণ ্বগ- 
লাভেচ্ছায় স্বয়ং যজ্ঞস্থলে আগমন করিত। 
তাহার অগ্নিহোত্র-যন্কে এত পণু বিনষ্ট হইয়াছিল 
যে, তাহাদের চর্মরস মহানস হইতে বিনিগ্ত 
হইয়া এক মহানদী প্রস্তত হইল। এ নদী 
চর্্তী নামে অস্তাপি বিখ্যাত রহিয়াছে। মহাত্বা 





রস্তিদেব, “তোমায় নিষ্ক প্রদান করিতেছি, তোমায় 
নিক্ষ গুদান করিতেছি? বলিয়া সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণকে 
অনবরত নিক প্রদান করিতেন! ভিনি এক দিনে 
এক কোটি নিষ্ষ দান করিয়াও, “অগ্ঠ অতি অল্প দান 
করা হইল” বলিয়া পুনরায় নিষ্ব-প্রদানে গবৃত্ত 
হইতেন। ফলত: তীহার ম্যায় দাতা আর ফাহাফেও 
দৃষ্টিগোচর হয় না। মহাত্মা সন্্রতিন্দন এই বলিয়া 
ব্রাঙ্মণগণকে ধন দান করিতেন যে, যদি আমি 
্রাঙ্গণের হস্তে ধন প্রদান না করি, তাহা! হইলে 
নিশ্চয়ই আমাকে চিরস্থায়ী মহাছুঃখে নিপতিত হইতে 
হইবে। তিনি শত বতমর পঞ্চদশ দিন প্রত্যহ সহত্র 
সহত্র ব্রাহ্গণগণের প্রত্যেককে গোশত-সমবেত স্বুব্ণ- 
বযভ ও অষ্ট শত স্বর্ণ নি প্রদান করিতেন। এ 
মহাত্বা সমুদয় অগ্নিহোত্রোপকরণ, যজ্ছোপকরণ, 
করফ৯, কুন্ত, স্থালী, পিঠরখ, শয়ন, আন, যাঁন, 
প্রামাদ, গৃহ, বিবিধ বৃক্ষ ও বিবিধ অন্ন ঝষিদিগকে 
প্রদান করিয়াছিলেন । নহাত্মা রন্তিদেবের সমুদয় 
দ্রব্যই স্থুবর্ণময় ছিল। 

পুরাণবিৎ ব্যক্তিগণ রস্তিদেবের অলৌকিক 
সমৃদ্ধিসন্দর্শনে বিস্মিত হইয়া এই কথা কহিয়া 
গিয়াছেন যে, “মহাত্মা রাষ্তিদেবের যেরূপ সম্পত্তি, 
এরূপ সম্পত্তি অন্য ফোন মনুৃয্যের কথা দূরে থাকুক, 
কুবেরের ভবনেও দৃষ্ট হয় না। অতএব নিশ্চয় বোধ 
হইতেছে যে, রস্ভিদেবের ভবন অনরাবতী। মহাঝা 
সন্ভতিনন্দনের ভবনে প্রত্যহ এত অধিক অভিথি 
সমাগত হইত যে, মণিকুগুলধারী সুদগণ* এক- 
বিংশতি সহজ বলীবর্দের মাংস* পাক করিযাও 
অতিথিগণকে কহিত, অগ্ভ তোমরা অধিক পরিমাণে 
সপ ভক্ষণ কর, আজি অন্য দিনের শ্যায় 
পধ্যাপ্ত মাংস নাই। পরিশেষে যে কিছু 
স্বর্ণ অবশিষ্ট ছিল, মহানুভব রন্তিদেব তৎসমুদয় 
যজ্জে ব্রান্মণগণকে প্রদান করিতেন। এ মহাত্মার 
্রত্যক্ষেই দেবগণ হব্য ও পিতৃগণ কব্য এবং 
্রাক্মণগ্ণ যথাকালে সমুদয় অভিলধিত দ্রব্য 
ভোগ করিতেন। হে স্গ্তয়। তোমা! অপেক্ষ। 
সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশীল এবং তোমার পুজ 
অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান্‌ সেই মহাত্মা রম্তিদেবকেও 
ফালগ্রাসে পতিত হইতে হইয়াছে ; অতএব তুমি 


১। কমণ্ুলু। ২। হাড়ী। ৩| পাচকগণ। ৪। খষিগণ 
ব্যবস্থাপূর্বক কলিযুগের জন্জ নিষেধ করিয়াছেন। 


জোপপর্ব 





অবাজ্িক অধ্যয়নাদিরহিত স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর 
অনুতাপ করিও ন|।" 


অফটষর্টিতম অধ্যায় 


প্রস্ত তনয় ভরতকথ। 


নারদ কহিলেন, “হে সয় ! হুম্স্তুতনয় ভরতকে ও 
কালকধলে কবলিত হইতে হইয়াছে। এ মহাত্মা 
শৈশবাবস্থায় অরণ্যে অস্ের হুষ্কর কার্ধ্য করিয়াছিলেন। 
তিনি হিমসবর্ণ, নখদংঘ্রায়ু  মহাবল-পরাক্রাস্ত 
সিংহসমুদয়কে স্বীয় বাহুবলে নিরধ্ধ্য করিয়া আকর্ষণ 
ও বন্ধন করিতেন; ক্রুরব্বভাব উগ্রতর ব্যাপ্রগণফে 
দমনপুর্্বক বঙীডৃত করিতেন; মনঃশিলাসংযুক্ধ, 
ধাত্রাশিবিলিপ্ত, বিবিধ ব্যাল ও হস্তিসমূদয়ের দ্র 
গ্রহণপুর্বক তাহাদিগকে বিমুখ ও শুক্াস্ত করিয়া 
বশীভূত করিতেন এবং মহাবল-পরাক্রান্ত মহ্ষগণকে 
আকর্ষণ, শত শত গব্বিত সিংহগণকে বলপুর্ববক 
দমন ও সমর, গণ্ডার এবং অগ্ান্ত জঙ্থদিগকে বন্ধন 
ও দমনপূর্্বক প্রাণমাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া বিমুক্ত 
করিতেন। তপোবনন্থ ব্রাঙ্মাণগণ ছুমন্ততনয়ের সেই 
ভয়ানক কার্ধ্য দেখিয়া! তাহাকে সর্ববদমন বলিয়া 
আহ্বান করিতেন। ভরতের জননী শকুন্তলা তাহাকে 
সতত পশুগণকে কষ্ট প্রদ।ন করিতে দেখিয়া পশু-হিংসা 
করিতে নিষেধ ফরিয়াছিলেন। 

. মহাত্। ভরত যমুনাতীরে এক শত, সর্ব তীরে 
তিন শত ও গঞ্গাতীরে চড়ঃশত অশ্বমেধ অনুষ্ঠান 
করিয়াছিলেন। তৎপরে পুনরায় সহ অশ্বমেধ ও 
শত রাজন মুম্পন্ন করিয়া ভূরিদক্ষিণ অগ্নিষ্টোম, 
অভিরাত্র, উক্থ্য, বিশ্বজিৎ ও সহত্র সহআ বাজপেয়- 
যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এইরূপে শকুন্তলানন্দন 
ভরত নানাবিধ যজ্সের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাক্মণগণকে 
প্রচুর ধনদানে পরিতৃপ্ত করিতেন। এ সময় তিনি 
মহধি কথকে বিশুদ্ধ স্থুবর্ণ-বিনিন্মিত সহত্র পল্পাঃ মুদ্রা 
প্রদান করেন। ভরতের যঙ্গানুষ্ঠনকালে উন্্রাদি 
দেবগণ ছিজগপসমভিব্যাহারে সমাগত হইয়া শত- 
ব্যামপরিমিত স্ৃবর্ণময় যুপ সমুচ্ছিত করিয়াছিলেন। 
অদীনচিত্ত, অরাতিনিপাতন, অপরাজিত, মহারাজ- 
চক্রবর্তী, মাত্র ভরত মনোহর রত্রসমূদয়ে বিভূষিত) 


১1 পন্পপরিমাণ। 


ছি কও 


প্রসিদ্ধি )। 


৮১ 





বছসংখ্যক অঙ্ব, হস্তী, রখ, উর, ছাগ, মেষ এবং 
অসংখ্য দাস, দালী, ধন, ধান, সবৎসা পয়খিনী ধেছু, 
গ্রাম, গৃহ, ক্ষেত বিবিধ পরিচ্ছদ ও প্রচুর পরিমিত 
সৃবর্ণ ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিয়াছিলেন। হে 
সঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও 
দানশীল এবং তোমার পুজ অপেক্ষা অধিকতর পুণ্যবান্‌ 
সেই মহাত্মা ভরতকেও কালগ্রাসে নিপতিত হইতে 
হইয়াছে, অতএব তৃমি অযাজ্জিক অধ্যয়লাদিশৃগ্য স্বীয় 
পুজের নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও ন1।" 


একোনসপ্তাতিতম অধ্যায় 
প্রখ্যাত নৃপ পৃথুর পুণ্যকথ৷ 


নারদ কহিলেন, “হে সঞ্জয়! বেণরাজতনয় পৃথুও 
ফালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন। মহধিগণ তাহার 
রা্নুয়-যজ্জে তাহাকে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া 
ছিলেন। মহাপ্র াবশালী বেণতনয় ত্বীয় বাহুবল- 
গ্রভাবে পৃথিবীস্থ সমুদয় বীরগণকে পরাজিত করেন। 
তাহা দ্বার! পৃথিবীমগ্ডল প্রোথিত+ হইয়াছিল, এই 
নিমিত্ত তিনি পৃথু নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি 
প্রাণিগণকে ক্ষত হইতে পরিভ্রাণ করিয়া স্বীয় 
ক্ষজিয়ত্ব সার্থক করিয়াছিলেন। প্রজা-সকল পুথুকে 
নিরীক্ষণ করিয়া কহিয়াছিল, 'আমরা সফলেই ইছার 
প্রতি অনুরক্ত হইয়াছি' ; এই নিমিত্ত তিনি প্রজা" 
গণের অনুরাগভাঞ্গন হইয়া 'রাজ্জা” এই উপাধি প্রাপ্ত 
হয়েন। তাগার রাজ্যশাসনসময়ে ভূমি-সকল কষ্ট না 
হইয়াও অভীষ্ট ফল উৎপাদন করিত। ধেনু-সকল 
কামছুঘাৎ হঠয়াছিল। কমল-সফল মধু-পরিপূর্ণ 
থাকিত। কুশদমুদয় ন্ুবরময় ও ম্বখাবহ ছিল। 
প্রজ্গাগণ সেই সমস্ত কুশের চীর পরিধান ও কুশাস্ত- 
রণে শয়ন করিত। তাহারা কেছই নিরাহার থাকিত 
না; সকলেই অমৃতকল্প স্বাছ ও মৃহ ফলসকল আহার 
করিত এবং সকলেই রোগশুঙ্ক, সফলফাম ও নির্ভয়- 
চিত্ত হইয়া স্বেচ্ছামুসারে বৃক্ষ ও গিরিগুহায় বাস 
করিত। তৎকালে রাজ্য ও পুরের বিচাগ ছিল না। 
প্রজাগণ হষ্ঈমনে সুখন্বচ্ছন্দে স্ব স্ব অভিলাধামূরপে 


কালঘাপন করিত। যখন পৃধুরাজ সংত্রযাততা 


১। নতোকনতাছি বন্ধুর ভাব দূর করিগা সমভূমি কর । (পুরাণ 
২। বধাভিলফিত বন্তাাত্রী। 


৮ 


করিতেন, ততকালে সলিলরাশি স্তত্তিত হইয়। থাফিত। 
পর্র্বতসকল তাহার গমনকালে পথ প্রদান করিত। 
তোরণারদি দ্বাগ তার রথধবজ ভগ্ন হইত না। 

একদা সমুদয় শৈল, বনস্পতি) দেবতা, অহৃর, 
নর, উরগ, যক্ষ, গন্ধবর্ষ, অপ্পরা, সপ্তষি ও পিতৃগণ 
হুখাসীন পৃথুণাজের স্গিধানে গমন করিয়া কহি- 
লেন, 'মহারাদ্দ | তুমি আমাদের সআটু, ক্ষজিয়, 
রাজা, রক্ষক, প্রভু ও পিতা , এক্ষণে আমরা যদ্দারা! 
নিরন্তর তৃপ্তিলাভ করিতে সমর্থ হই, আমাদিগকে 
এইরূপ অভিলষিত বর প্রদান কর ।? 

তখন মহারাজ পুথু তাহাদিগকে 'তথাস্ত' বলিয়া 
আজগব শরাগন* ও ভয় শর ওহণপূর্্বক মুহূর্বকাল 
চিন্তা করিয়া পৃথিবীকে কহিলেন, “হে বস্বন্ধারে! 
তোমার মঙ্গল হউক, তুমি ইহাদিগের নিমিত্ত অভি- 
লধিত ছু্ধ ক্ষরণ কর, তাহ! হইলে আমি ইহাদিগকে 
অভিলাধামুসারে অনসপ্রদান করিব।' পৃথিবী কহি- 
লেন, “মহীরাজ| আপনি আমাকে ছুহিঠা বলিয়া 
জ্ঞান করিবেন।” পুথুরা্ “তথাত্ত' বলিয়া দোহনের 
সমস্ত উদ্ভোগ করিলেন। তখন ভূতসমুদয় তাহাকে 
দোহন করিতে লাগিল। 

বনস্পতিগণ দোহনের অভিলাষে সর্বাগ্রে সমু- 
খিত হইল। বসল! বহুন্ধর! বংস, দোগ্ধা ও পাত্র- 
লাভের অগ্ডিলাষে উত্থিত হইলেন। তখন পুম্পিত 
শীলবৃক্ষ বতস, বটবৃক্ষ দোষ, ছিন্ন অঙ্কুর হুঞ্ধ ও উদু- 
দ্র পাঁবত্র পাত্র হইল। পর্ধতগণের দোহনসময়ে 
উদয় পর্বত বতস, মহাগিরি স্থমের দোগ্ধা, রত ও 
ওষধি সকল দুগ্ধ ও পাত্র প্রস্তরময় হইয়াছিল। 
তৎপরে দেবগণ দোষী ও তেজস্বর প্রিয়বস্ত-সকল ছুষধ 
হইল। তদনন্তর অন্থ্রগণ আম-পাত্রে মগ্ভ দোহন 
করিলেন, এ সময় দবমুর্ধা দেবা ও বিরোচন বত 
হইয়াছিলেন। মনুষ্যগণ কৃষি ও শশ্য দোহন ফরি- 
লেন। এ সময়ে স্থায়স্ুব মুনি বৎস ও পৃথু 
দোগ্ধা হইয়/ছিলেন। নাগগণ অলাবুপাত্রে বিষ 
দোহন করিলেন। তৎকালে ধৃতরাষ্ই দোগ্জা ও 
তক্ষক বস হইয়াছিলেন। সপ্তষিগণ বেদ দোহন 
করিলেন। ভৎফালে বৃহস্পতি দোষ, ছন্দঃ পাত্র ও 
সোমরাজ বৎস হইয়াছিলেন। যন্েরা আমপাত্রে 
অন্তধণনং দোহন করিল। তৎফালে কুবের দোষ্ধ! ও 








১। মহাদেবের ধন্থ। ২। অন্তর্ধান বিভা--জদৃশ্ত হইবার 
শক্তি। 





মহাতারত 


বৃষধবজ বৎস হইয়াছিলেন। অপ্পরা ও পন্ধবর্বগগ 
পঞ্মপাত্রে পবিত্র গন্ধ দোহন করিলেন; তংকালে 


“চিত্র বস ও বিশ্বরুচি দোষ্ধা হইয়াছিলন। 


পিতৃগ্ণ রাজতপাত্রে স্বধা দোহন করিলেন; তৎকালে 
বৈবস্বত বংস ও অগ্তক দোষী! হইয়ািলেন। হে 
শবিত্যনগ্দন | বনম্পতি প্রভৃতি দোগ্ধারা থে সমস্ত 
পাত্র ও বস দ্বারা অভিলধিত হুগ্ধ দোহন করিয়া- 
ছিলেন, এ সকল পাত্র ও বতস অগ্ঠাপি বিষ্কমান 
আছে। 

গ্রবলপ্রতাপশালী মহারাজ পৃথু বিবিধ হজ্ঞানুষ্ঠান 
করিয়া সমূদয় প্রাণিগ্ণণকে অভিলযিত দ্রব্য প্রদানপুরর্বক 
পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। এ মহাত্মা অশ্বমেধযজ্ঞে 
পুধিবস্থ সমুদয় বস্তর স্ুবর্ণময়ী প্রতিমুস্ত 
প্রস্তত করিয়া বিপ্রনা২ করেন। তিনি 
যট্টি সহত্র ও হষ্টি শত স্থব্ণময় হস্তী এবং মণিরত্বে 
সমলম্কৃত স্বর্ণময়ী পৃথিবী নিশ্মাণ কারয়া দ্বিজাতি- 
দিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। হে হ্প্রয়! রা! 
পৃথু তোমা অপেক্ষা সমধিক সত্য, তপ, দয়া ও 
দানশীল এবং তোমার পুর অপেক্ষা সমধিক 
পুণ্যবান্) সেই পৃথুনরপতিও ফালকবলে কবলিত 
হইয়াছেন; অতএব তুমি সেই অযাজ্বিক ও 
অধ্যয়নাদিশৃম্ত পুজ্রের নিমিত্ত অনুতাপ করিও না।” 


সপ্তুতিতম অধ্যায় 
পরগুরামকর্তৃক ক্ষত্রিয়কুল'ধ্বংস- কথ। 


নারদ কহিলেন, “হে সঞ্জয়! বীরবাপরিগৃজিত 
মহাবল-পরাক্রান্ত, যশন্বী, মহাতপাঃ পরশুরাম ১ও 
অতৃপ্ত হইয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হইবেন। তিনি 
এই পুথিবীতে স্থখময় উৎকৃষ্ট শ্রীলাভ করিয়াও 
কিছুমাত্র বিকৃত হয়েন নাই। তাহার উৎকৃষ্ট চরিত্র 
চিরকালই অপরিবন্তিত রহিয়াছে । ক্ষত্রিয়গণ 
তাহার পিতাফে পরাঞ্ভব ও বংস হরণ করিলে তিনি 
কাহারও পরামর্শ গ্রহণ না করিয়াই নিতান্ত ছূর্জয় 
মহাবীরধ্য কার্তবীর্য্যকে সংহার করেন। তিনি 
স্বীয় শরাসনপ্রভাবে একাদিক্রমে চতুঃযষ্টি 
অযৃত কালগ্রস্ত ক্ষত্রিয় বিনাশ করিয়া পুনরায় মন্ঠ 

১। পরশুরাম সপ্ত চিরজীবীর অন্ততম। ইহাদের অদর্শন 
কান এক পরিমিতকালে হইয়া থাকে। 











চতুর্দশ সহত্র ব্রাক্ষণঘেষী ক্ষত্রিয়গণকে আক্রমণ ও 
সহার করিয়াছিলেন। এ মঙ্বাবীর মুঘল দ্বারা! 
সহত্র, অসি দ্বারা সহস্র ও উত্বন্ধনে* সহশ্র হৈহয়কে 
সমরে বিনাশ করেন। এ সংগ্রামে পিতৃবধজনিত 
ক্রোধে প্রদীপ্ত জামদগ্য কর্তৃক অসংখ্য রথ ভগ্ন এবং 
অশ্ব, গজ ও বীরগণ বিনষ্ট হইয়া ভূতাশায়ী হইয়াছিল। 
তৎকালে জামদগ্য পরশু দ্বারা দশ সহজ্র বীরকে 
সমরে বিনাশ ফরিয়াছিলেন। “হে ভূগুনদ্দন! 
হে রাম! ধাবমান হইয়া অগ্রসর হও» ব্রাক্মণগণ 
এই কথা বলিবামাত্র তিনি একান্ত ক্রোধসন্তপ্ত হইয়া 
কাশ্দীর, দরদ, কুস্তি, ক্ষুদ্রক, মালব, অঙ্গ, বঙ্গ, 
কলিঙ্গ, তাঅলিপ্ত, বিদেহ, রক্ষোবহ, বীতহবোত্র, 
ত্রিগর্ত। মান্তিকাবত, শিবি ও অন্যান্য নানাদেশসম্ভূত 
সহত্র সহত্র ভূপতিগণফে শরনিকরে বিনাশ 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে তীহার হস্তে 
শত সহত্র কোটি ক্ষজিয় বিনষ্ট হয়। 

অনন্তর জামদগ্যু ইন্ত্রগোপ-সবর্ণ, বন্ধুজীবসপ্লিভ* 
রুধিরপ্রবাহে সরোবর সফল পরিপূর্ণ ও অষ্টাদশ দীপ 
আপনার বশীভূত করিয়া প্রভূত দক্ষিণাদান সহকারে 
শত শত যঙ্ঞানুষ্ঠান করেন। মহধি কশ্ঠুপ জামদষ্ট্ে 
নিকট অষ্টনলপরিমাণে সমুন্পত, বিধানান্সারে সর্ববরদ্ধে 
পরিপুর্ণ, পতাকাশতপরিশোতিত, সথবর্ণময় বেদী এবং 
গ্রাম্য পণুগণে পরিপুরিত এই অখণ্ড ভূমণ্ুল 
প্রতিগ্রহ করিয়াছিলেন। মহাবার পরশুরাম অশ্বমেধ- 
ধজ্জের অগুষ্ঠানপ্বক এই পৃথিবী দন্থশুদ্ত ও শিষ্টজন- 
সঙ্কুল করিয়া মহধি কশ্পকে প্রদান করেন। এ 
যজ্ঞে মহধি কশ্যুপকে স্বর্ণালঙ্কার বিভূষিত শত সহত্র 
মাতঙগও প্রদত্ত হইয়াছিল। 

হে স্বিত্যনদ্দন | মহাবীর পরশুরাম একবিংশতি- 
বার এই পৃথিবীকে নিঃক্ষক্রিয়া করিয়া শত শত যাগ" 
যজ্ঞাৎৃষ্ঠানপূরর্ক সমুদয় ভূমগ্ুল বিপ্রসাৎ করেন। 
মহাহপাঃ কশ্টপ রামের নিকট এই সপ্ততথীপা পৃথিবী 
প্রতিগ্রহ করিয়া! কহিলেন, 'হে রাম! তুমি আমার 
আদেশানুসারে এই পৃথিবী হইতে নির্গত হও।” 
তখন মহাবীর রাম ব্রাক্ষণের আজ্ঞা শিরোধার্য্য 
করিয়া শর নিক্ষেপপুর্বক রদ্বাকরকে উৎসারিত 
করিয়া মহেন্্রপর্বতে বাস করিতে লাগিলেন। হে 


স্থগয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক সত্য, তপ, দয়া ও 


১। গলায় ফ্লাস লাগাইয়া। ২। লালবান্ুলী ফলের মত। 
ক আহতিবনল হত প্রজাবছল হজ্ত। 


দানসম্পর, তোমার পুজ অপেক্ষা সমধিক পুগ্যবান্‌, 
ভূষুকুলফীতিবদ্ধন, মহাযশব্বী রামও মৃত্যুুখে 
নিপতিত হইবেন) অতএব তুমি সেই অধায়নাদিশৃদ্ত 
অযাজ্বিক পুজের নিমিন্ত আর অমুতাপ করিও না। 
হে মহারাজ! এই সমস্ত অসংখ্য গুণসম্পন্ন ভূপালগণ 
মৃত্যগরস্ত জইয়াছেন এবং আরও কত শত রাজ! 
কালকবলে নিপতিত হষ্টবেন।" 


একসপ্তাতিতম অধ্যায় 
ৃপতয়ের স্ৃতপুত্রপ্রাপ্তি- শোকশাস্তি 


ব্যাসদেব কহিলেন, "হে ধর্মমরাজ | রাজা! সয় 
পুণ্যজনক, আয়ুগ্ধর এই ষোড়শরাঞ্জিক* উপাখ্যান 
শ্রবণপর্্ক তুঙ্ষীন্ভাব অবলগ্বন করিয়া রহিলেন। 
তখন দেবষি নারদ তীহাকে তদবস্থ অবলোকন 
করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! আমি যে সমস্ত 
উপাখ্যান কীর্তন করিলাম, তুমি ত তৎসমুদয়ের 
মর্্মীবধারণ করিয়াছ? অথবা এ সফল উপাখ্যান 
শৃড্রাপতির শ্রান্ধের ন্যায় নিতান্ত নিক্চল হইয়া গেল ? 

তখন স্প্য় কৃতাঞুলিপুটে কহিলেন, “ছে 
তগোধন ! পূর্বতন যাজ্িক রাজধিগণের উৎকৃষ্ট 
উপাখ্যান শ্রবণ করিয়। বিস্ময় ব*তঃ জামার সমুদয় 
শোক দিনকরকরাঁপদারিতৎ অন্ধকারের হ্যায় অপনীত 
হইয়াছে, আমি বিগতপাপ ও ব্যথাশূচ্য হইয়াছি। 
এক্ষণে আজ্ঞা করুন, আমাকে কি হইবে? 
নারদ কহিলেন, “মহারাজ! তুমি ভাগ্যবলে বিগত- 
শোক হইয়াছ ; এক্ষণে স্বীয় অভিলধিত বর প্রার্থনা 
কর, অবশ্যই তাহা প্রাপ্ত হইবে ; আমরা মিথ্যাবাদী 
নহি।” স্প্জয় কহিলেন, “ভগবন! আপনি আমার 
প্রতি প্রসন্ন হওয়াতেই আমি কৃতার্থ ও পরমাহলাদিত 
হইয়াছি; আপনি যাহার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন 
করেন, তাহার ফোন বিষয়ই অনুলভ হয় না।' 
তখন নারদ কহিলেন, “মহারাজ! দশ্যুগগণ তোমার 
পুরকে বৃথা নিহত করিয়াছে; আমি তাহাকে 
প্রোক্ষিত পণ্ডর গ্যায় ঘোর নরফ হইতে উদ্ধার করিয়া 
তোমায় প্রদান করিতেছি ।” 

অনন্তর গ্রসন্নচি্ত দেবধি নারদের প্রভাবে রাজ! 


শের সেই বহর অত পুর পাত 


১। যোগ জন রাজার। ২। পুরধযকিয়ণে দূরীকৃত। 


৮৪ মহাভারত 








হইল। স্ষ্রয় পুর্রলাভে সাতিশযপ গ্রীত ও প্রসন্ন 
হইয়া প্রভৃত দক্ষিশা-দান-সহকারে বহুবিধ যাগ- 
যজ্দের অনুষ্ঠান করিলেন। হে ধর্মারাজ।| সেই 
সুবণচীবী অকৃতকার্ধ্, নিতান্ত ভীত, অযাজ্জিক ও 
অপত্যবিহথীন ছিলেন এবং যুদ্ধেও বিনষ্ট হয়েন নাই ; 
এই  নিমিত্বই পুনরায় তিনি জীবিত হইলেন। কিন্ত 
মঞাবীর অভিমন্থ্যু সৈম্গপের অভিমুখীন হইয়া 
সহস্র. সহস্র শক্রগণকে সন্তপ্ত করিয়া কৃতার্ঘতা লাভ 
করিয়া রণে নিহত হইয়াছেন। লোক ক্রহ্ষচর্্য, 
প্রজ্ঞা, শান্তর, জ্ঞান ও প্রধান প্রধান যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা 
যে সমস্ত অক্ষয় লোক লাভ করিয়া থাকে, মহাবীর 
অভিমন্ুরও সেই সমুদয় লোকপ্রাপ্তি হইয়াছে। 
বিদ্বান লোকের! পুণ্যকার্ধ্য দ্বারা প্রতিনিয়ত স্বর্গ. 
গ্রাণ্তির প্রত্যাশা! করিয়া থাকেন; কিন্তু স্বর্গবাসীর 
কদাচ এই পৃথিবীতে অঅধিৰাস করিবার প্রার্থনা 
ফরেন না, অত্তএব সেই স্বগগস্থ অর্জুনাতুজ অভিমন্্ুকে 
অত্ল্প অপৰৃষ্ট পাধিব সুখ উপভোগের নিমিত্ত 
পৃথিবীতে আনয়ন করা ফোন মতেই হুসাধ্য নহে। 
যোগীরা সমাধিবলে পবিভ্রদর্শন হইয়া যে গতি লাভ 
করিয়া থাফেন এবং উৎকৃষ্ট যজ্ঞানুষ্ঠায়ী ও কঠোর 
তপন্থীদিগের যে গতি হইয়৷ থাকে, মহাবীর অঞ্জুনভনয় 
অভিমন্যু সেই অক্ষয় গতি লাভ করিয়াছেন। 
মহাবীর অভিমন্তু দেহান্তে দেহান্তর লাভ করিয়া 
অমৃতময় স্বীয় রশ্মিগ্রভাবে বিরাজিত হইতেছেন। 
এ মহাবীর এক্ষণে স্বীয় চান্দ্রমপী তনু লাভ 
করিয়াছেন; অতএব তাহার নিমিত্ত আর শোক করা 
কর্তব্য নছে। 


যুধিষ্ঠিরের শোকণাস্তি 


হে যুধিটির! এক্ষণে তুমি এই সমস্ত অবগত 
হইয়া ধৈর্ধ্যাবলম্বনপুর্্বক শক্রবিনাশে প্রবৃত্ত হও। 
বরং জীবিত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত শোক বরা 
আমাদের কর্তব্য ; কিন্তু হ্র্গপ্রাপ্ত মহাত্মাদের নিমিত্ত 
অন্থতাপ ফরা কদাপি বিধেয় নহে। শোক করিলে 
ভাছার পাপ পরিবদ্ধিত হয়; এই নিমিত্ত পণ্ডিতের 
শোক পরিত্যাগপুর্ক মঙ্গললাভার্থ যত্ববান্‌ হইবেন। 
হর্ষ, অভিমান ও মুখপ্রাপ্তির অভিলাষ করা বিধেয় ; 
বুধগণ এইরূপ অবধান করিয়া! কদাচ শোফাকুল হয়েন 
না। ফলত; শোক শৌকাস্তরের উৎপাদন করিয়া 
থাকে। এক্ষণে তুমি এই সমস্ত সম্যক অবগত্ত 


হইয়া উত্থিত ও য়তুবান হও ; আর বৃথা শোকাকৃল 
হইও ন। তুমি মৃত্যুর উৎপত্তি, অনুপম তপঃ ও 
সর্বভূত-সমতা এবং সম্পত্তির অন্থৈর্ধ্য ও হ্ঞয়ের 
মৃত পুজরের পুনরায় জীবনপ্রাধ্ধির বৃত্ান্ত আস্ভোপাস্ত 
শ্রবণ করিলে; এক্ষণে আর শোক করিও না; 
আমি চলিলাম।' এই বলিয়া ভগবান্‌ ব্যাস তথ? 
হইতে অস্তষ্িত হইলেন। 

নির্মল নভোমগুলসদৃশ শ্যামকলেবর ভগবান্‌ 
ব্যাস এইরূপে আশ্বাম প্রদানপূর্বক অন্তহিত হইলে 
ধঘানন্দন মহারাজ যুধিঠির মহেন্্রপ্রতিম, তেজস্বী, 
ম্যায়োপাঞ্ডিতবিত্ব, পূর্ন নৃপতিদিগের হজ্জ 
সম্পত্তির বিষয় শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া মনে 
মনে উহার সবিশেষ প্রশংসা! করিয়া শোক পরিত্যাগ 
করিলেন; ফিন্তু অর্জুনকে কি বলিব, এই মনে 
করিয়া পুনরায় চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইলেন।” 

অভিমন্থ্যবধপর্বাধায় সমাপ্ত । 


দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় 
প্রতিজ্ঞাপর্ববাধ্যায়-_অর্জনের অন্তর শোকাকুল 


সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ | প্রাণিগণের ক্ষয়কর 
সেই ভয়ানক দিবা অবসান হইল দিনকর অভ্তগমন 
করিলেন, সন্ধ্যাকাল সমুপস্থিত হইলে এবং সৈম্যগণ 
্বন্ধাবারে গমন করিতে আরম্ভ করিল। এ সময় 
কপিকেতন ধনগুয় দিব্যান্ত্রজালে সংশগ্তকগণকে 
সংহারপুর্র্ক সেই জয়শীল রথে আরোহণ করিয়া 
হ্বশিবিরে গমন করিতে লাগিলেন। গমনকালে 
সাশ্রুকণ্টে গোবিন্দফে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ফেশব! 
কেন অন্ত আমার হুদয় ভীত, বাক্য 'খলিত, অঙ্গ 
স্পন্দিত ও গাত্র অবসন্ন হইতেছে? র্লেশজনক 
অমঙ্গলচিন্তা আমার হৃদয় হইতে অপসারিত হইতেছে 
না, আমি চারিদিকে উৎপাত ও বনবিধ অনিষ্ট 
সূচক লক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত বিজ্রীসিত 
হইয়াছি। হে মধুনুদন | এই সমুদয় অমঙ্গলনৃচক 
ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া অমাত্যসমবেত মহারাজ 
যুধিষ্টিরের কুশল বিষয়ে আমার সংশয় জন্মিতেছে। 


কৃষের অর্জন-সাস্তবনা 
বাসুদেব কহিলেন, ধনগ্জয় | অমাত্য-সমবেত 
মহারাজ ুধিষ্টির নিশ্চয়ই জয়লাত করিবেন; তুমি 


জ্বোগপর্ক 


৮৫ 





ছুর্ভাবনা পরিত্যাগ কর, তোমাদের অতি অল্লমাত্র 
অনিষ্ট হইবে" 
অনন্তর মহাবীর বাসুদেব ও অঙ্জুন সন্ধ্যোপাসন৷ 
করিয়া রথারোহণপুর্বক যুদ্ধবৃত্তাঃ$ কথোপকথন 
করিতে করিতে শিবিরে উপস্থিত হইলেন। দেখি- 
লেন, শিবির আননদশৃচ্ঠ, দীতবিশৃগ্ঠ ও নিতান্ত শ্রী 
হইয়া! রহিয়াহে। তখন অরাতিনিপাতন ধন্য 
আকুল-হদয় হইয়া ফেশবকে ক্চিলেন, “হে জনার্দন! 
আজি মঙ্গলতৃর্ধ্যনিঃস্বন এবং ছুন্দুভিনাদসহকৃত 
শখ ও পটহের শব হইতেছে না, করতালসমবেত 
বীগাবাদন রহিত হইয়াছে এবং বন্দিগণ আমার 
নিকটে স্ততিযুক্ত মনোহর মঙ্গলগীত-সকল গান ও 
পাঠ করিতেছে না। যোত্ধগগ আমাকে দেখিয়াই 
অধোমুখে পলায়ন করিতেছে; উহার! পূর্ধের স্যায় 
আমার নিকট স্ব স্ব অনুষ্ঠিত কাধ্যের পরিচয় গুদান 
করিতেছে না। হে মাধব! আজ আমার ভ্রাতৃগণ 
কি কুশলে আছেন? আত্মীয়গণকে দেখিয়া আমার 
মনে বিরুদ্ধ ভাবের উদয় হইতেছে। হে মানদ! 
পাঞ্চালরাজ, বিরাট ও আমার যোদ্ধগণ সকলে কি 
আছেন? আমি সংগ্রাম হইতে আগমন 
করিতেছি, কিন্তু অভিমন্যু ভ্রাতুগণের সহিত 
প্রফুল্পচিত্তে সহাশ্য-বদনে ফেন আমার প্রত্যুদগমন 
করিল না?" 


অভিমন্যু-অদর্শনে অর্জনের সশোক আশঙ্কা 


কৃষ্ণ ও বাস্ুদেষ এইযূপ কথোপকথন করিতে 
করিতে শিবিরে প্রবিষ্ট হইয়! দেখিলেন, পাগুবগণ 
নিতান্ত অনুস্থ ও বিচেতনপ্রায় হইয়। রহিয়াছেন। 
ছুর্বনায়মান ধনঞ্য় শিবিরমধ্যে সমুদয় ভ্রাতা ও 
পুজগ্ণকে অবলোকন কুরিলেন, ফিন্তু অভিমম্যুকে 
দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি নিতান্ত বিষ 
হইয়া কহিলেন, “হে বীরগণ | তোমাদের সকলেরই 
মুখবর্ণ অপ্রসম্ন হইয়াছে এবং তোমরা কেহই আমাকে 
অঠিনন্দন করিতেছ না, বস অভিমন্তা ফোথায়? 
আমি শুনিয়াছি, প্রোণ চক্রব্যহ নির্মাণ করিয়াছিলেন। 
অল্লবয়ন্ক অভিমন্যু বিন! তোমাদের মধ্যে এমন আর 
কেহই নাই যে, তাহা ভেদ করিতে সমর্থ হয়। ফিন্ত 
আমি তাহাকে হইতে বিনিগগমনবিষয়ে 
উপদেশ প্রদান করি নাই। তোমরা কি সেই 
বালফকে ব্যুহে প্রবেশিত করিয়াছিলে? গরবীরহা 


মনথাধঘুপ্ধর স্থৃভদ্রান্দন কি শত্রাণের বছসৈগ্য তেন 
করিয়া যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছে? বল, লোহিতাক্ষ, 
মহাবাছ। পর্ধবতজাত সিংহসদূশ, -উপেজ্দরোপম, 
মহাবীর অভিমন্্া কি প্রকারে যুদ্ধে নিহত হইল? 
কোন্‌ ব্যক্তি কালপ্রেরিত হইয়! দ্রৌপদী, কেশব ও 
কুন্তীর নিরন্তর গ্লীতিভাজন, স্ভদ্রার প্রিয়পুজকে 
বিনাশ করিল? বিক্রম, শ্রুতি ও মাহাত্যো বৃিবীর 
মহাত্মা কেশবের সমকক্ষ মহাবীর অডিমন্যু কি 
প্রকারে সংগ্রামে বিনষ্ট হইল? শুভদ্রার প্রাগণ্রিয়, 
আমার নিরন্তর লালিত, শৌর্য্যশালী পুত্রকে যদি 
দেখিতে না পাট, নিশ্চয়ই যমলোকে অবলোকন 
করিব। মৃহুকুধ্তি-কেশাস্ত, মৃগশাবকাক্ষ, মত্তবারণ- 
বিক্রান্ত, শালপোত সদৃশ সমুন্নত, মহাবীর জভিমন্থ্য 
সতত সম্মিত, প্রিয়তাষী, শান্ত, গুরুবাক্যের অনুগত, 
অমত্সর, মথোৎসাহ, ভক্তান্ুকম্পী, দান্ত, অনীচানু- 
সারী, কৃতজ্ঞ, জ্ঞানসম্পক্প, কৃতান্্, যুদ্ধাভিনল্দী, 
অরাতিগণের ভয়বর্ধন, আত্মীয়গণের প্রিয় ও হিতা- 
চরণে নিযুক্ত, পিতৃগণের জয়াভিলাধী, অভূতপূর্ব 
যোদ্ধা ও সংগ্রামে নির্ভয় ছিল এবং বালক হুইয়াও 
যুবজনের গ্যায় কার্য করিত। আমি যদি সেই 
প্রিয়গুজের সন্দর্শন প্রাপ্ত না হই, তাহা হইলে 
নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিব! যদি প্রছায়, 
ফেশব ও আমার নিরন্তর গ্রীতিভাজন, রধিগণনায় 
মহারথ বলিয়া পরিগণিত, যুদ্ধে আমা অপেক্ষা 
অর্ধগুণ অধিক, তর্ণবয়ন্ক, মহাবানথ পুজ্পকে 
দেখিতে না পাই, নিশ্চয়ই জীবন পরিত্যাগ করিব। 
প্রিয় তনফের সেই সুন্দর নাসা, হুন্দর ললাট, 
চ্ষু সুন্দর জ ও নুনার ওঠ-সমন্িত মুখচ্্র নিরী- 
ক্ষণ, সেই তন্্রী শবের শ্যায়, পুংস্কোফিলরবের গ্যা় 
মনোহর বাণী শ্রবণ এবং সেই দেবগপছুল ভি, 
অগ্রতিম রূপ অবলোকন না করিলে আমার শাস্তি- 
লাভের সম্ভাবন! কোথায়? অভিবাদনদক্ষ, পিতৃগণের 
বাক্যে অনুরক্ত অভিমনু।কে না দেখিলে আমার হুদয় 
কোনমতেই স্ুস্থির হইবে না। 

অসংখ্য সহায়সম্পন্ন হইয়াও আজি জনাথের ন্যায় 
ভূমিতুলে শয়ন করিয়া আছে, সন্দেহ নাই। যে 
বীর শয়ন করিয়া অমরাঙ্গনাগণ বর্তৃক উপাসিত 
হইত, আর্জি অশিব শিবাগণ ভ্রমণ করিতে করিতে 
সেই বাণবিদ্ধকলেবর মহাবীরফে আকর্ষণ করিতেছে। 


৮৬ 


মস্হাভারত 











পূরের নত, মাগধ ও বন্দিগণ মধুরম্বরে স্ততিপাঠ 
করিয়া যে মহাবীরকে প্রবোধিত করিত, আজি 
্বাপদগণ তাহার চতুর্দিকে বিকৃত-্বরে চীৎকার 
করিতেছে। যে মুখচন্্র পূর্বে ছত্রচ্ছায়ায় সমাবৃত 
থাকিত আজি ধুলিপটল নিশ্চয়ই তাহা সমাচ্ছন্ন 
করিবে। হা পু! আমি তোমায় বারংবার নিরী- 
ক্ষণ করিয়াও অবিত্ৃপ্ত থাকিতাম, এক্ষণে কাল এই 
ভাগ্যহীনের নিফট হইতে তোমাকে বলপুর্ববক অপ- 
হরণ করিল। আজি পুণ্যবানগণের আশ্রয়, স্থীয় 
প্রভাবপ্রদীপ্ত। মনোহর যমপুরী তোমা দ্বারা 
অধিকতর শোভমান হইতেছে এবং যম, বরণ, ইন্জ 
ও কুবের তোমাকে প্রিয় অতিথি লাভ করিয়া অর্চনা 
করিতেছেন, সন্দেহ নাই 

নৌকা ভগ্ন হইলে বণিক যেমন বিলাপ করে, 
ধনগ্রয় সেইরূপ বিলাপ করিয়া নিতান্ত ছুঃধিত চিত্তে 
যুধিষ্টিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হারা! অভিমন্থ্য 
কি শক্রু বিমার্দনপুর্বক মহাবীরগণের সহিত সংগ্রাম 
করিয়া! স্বর্গের অভিমুখীন হইয়াছে? অসহায় অন্ভি- 
মন্যু যত্বাতিশয়সহফারে মহাবল-পরাক্রান্ত বীরপুরুষ- 
দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে সাহায্যলাভার্থী 
হইয়া আমাকে চিন্তা ফরিয়াছিল, সন্দেহ নাই। 
বোধ হয়, আমার বালক পুজ্র অভিমন্ত্য কর্ণ, দ্রোণ 
ও কৃপ গ্রস্ৃতি নুশংসগণ বর্তুক নানা চিহ্ে চিহিতত, 
সধোতাগ্র, তীক্ষ সায়কনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত 
হইয়া “হা তাত! এক্ষণে আমাকে পরিত্রাণ কর” 
এই বলিয়া বারংবার বিলাপ করিতে করিতে ভূমি- 
তলে নিপাতিত হইয়াছে অথবা মহাবীর অভিমন্থ্য 
জামার ওরস, স্থভদ্রার গর্ভসম্ভূত ও বাহুদেবের 
ভাগিনেয়, সে এক্পপ আর্তনাদ করিবার পাত্র নয়। 

আমার হৃদয় বজ্রসারময় ও নিতীস্ত কঠিন 
সন্দেহ নাই, এই নিমিত্তই সেই দীর্ঘবাহু আরক্ত- 
লোচন পুজ্ের অদর্শনে এখনও বিদীর্ণ হইতেছে না। 
শংসগণ মহাধনুর্ধর হইয়া ফি প্রকারে বাহুদেবের 
ভাগিনেয়, আমার পুত্র সেই বালফের উপর মণ্ম- 
ভেদী শরঞ্গাল নিক্ষেপ করিল। অদীনাত্বা অভিমন্ত্য 
প্রতিদিন প্রত্যুদুগমনপূর্বক আমাকে অভিনন্দন 
করিত, আজি আমি শক্রগণকে সংহার করিয়া 
আগমন করিতেছি, কিন্ত সে ফেন আমার সহিত 
সাক্ষাৎ করিতেছে না? নিশ্চয়ই সে রুধিয়াক্ত 
কলেবরে সমরাঙ্গনে শয়ান হইয়া নিপতিত 


আদিত্যের ম্যায় ত্বীয় দেহপ্রভায় ধরাতল শোশমান 
করিতেছে । ন্বভজ্রার নিমিত্ত আমার যতপরোনাস্তি 
সম্তাপ জন্মিতেছে,। সে সমরে অপরান্ধুখ পুক্সকে 
নিহত শ্রবণপূর্ববক শোকাকুল হইয়া নিশ্চয়ই প্রাণ 
পরিত্যাগ করিবে। হায়! অগ্ স্থভদ্রা ও দ্রৌপদী 
অভিমন্যুকে না দেখিয়া আমাকে ফি বলিষে এবং 
তাহারা ছুংখার্ত হইলে আমিই বা কি বলিয়া 
তাহাদিগকে সাস্বনা করিব? যদি বধুকে শোক- 
কধিত-চিত্বে রোদন করিতে দেখিয়া আমার হৃদয় 
সহত্রধা হইয়! না যায়, তাহা হইলে ইহা বত্ত- 
সারময়, সন্দেহ নাই। 

আমি গবিবিত ধার্তরাষ্ট্রগণের সিংহনাদ শ্রবণ 
করিয়াছি। বান্থদেবও বৈশ্টান্দন যুযুত্কে বীর- 
গণের প্রতি এইরূপ তিরস্কারাকা প্রয়োগ 
করিতে শুনিয়াছেন , “হে অধাশ্মিক মহারথগণ ! 
তোমরা অঞ্জুনকে পরাজয় করিতে অসমর্থ হইয়া 
এফ বালকের প্রাণসংহারপূর্বক বৃথা আনন্দিত 
হইতেছ, অচিরা পাগুবগণের বল দেখিতে 
পাইবে। তোমরা যখন সংগ্রামে কেশব ও অঞ্জুনের 
বিপ্রিয়া&রণ করিয়াছ, তখন তোমাদের শোকসময় 
সমুপস্থিত হইয়াছে, বে কেন বৃথা গ্রীতিপ্রফুল্ 
চিত্তে সিংহের গ্যায় গর্জন করিতেছ? তোমরা 
অবিলঙ্কবে এই গাপকর্মের ফল প্রাপ্ত হইবে। 
অধশের ফল অতি সত্বরে্ট সমুৎপন্ন হইয়া থাকে ,* 
মহামতি যুযুতস্থ কোপাবিষ্ট ও ছুঃখাহ্থিত হইয়া 
তীহাদিগকে এই কথা বলিতে বঙ্িছে অস্ত্র পরিত্যাগ 
পূর্বক অপন্গত হইয়াছিলেন। হে কৃষ্ণ! তুমি 
যুযুংস্থর বাফ্য শ্রবণ করিয়া ছলে, কিন্তু আমাকে কি 
নিমিত্ত জ্ঞাত করাও নাই? আমি এ বৃত্তান্ত জানিতে 
পারিলে তরক্ষণা সেই নৃশংস মহারথগণের 
সকলকেই শরানলে দগ্ধ করিতাম। 


কৃষ্ণ কর্তৃক অভিমন্যুনিধনবার্তা জ্ঞাপন 


মহাত্মা বা$দেব ধনঞয়কে পুজশোফে নিতান্ত 
কাতর হইয়া সাশ্রুনয়নে চিন্তা করিতে দেখিয়া 
তাহাকে সাম্তবনা করিয়া কহিলেন, “হে ধনগয়! 
এইরূপ হইও না; অপলায়ী ॥ বিশেষতঃ 
যুন্ধোপন্ীবী ক্ষত্রিয়গণের সকলেরই এই পথ। 
ধর্শানতত্েরা অপরাহধূখ যুধ্যমান শুরগণের এই- 
রূপ গতিই বিধান করিয়াছেন; অতএব নিশ্চয়ই 


' সমক্ষেই নিপাতিত হইয়াছে। 


ক্োপপর্যধ 





তাহাদিগকে সংগ্রামে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে 
হইবে। অভিমন্থ্য পুণ্যকর্মাদিগের লোকে গমন 
করিয়াছে, সন্দেহ নাই। সমুদয় বীরগণই সংগ্রামে 
অভিমুখীন হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে আকাঙ্া 
করিয়া! থাকেন, মহাবীর অভিমন্তু মহাবল-পরাক্রান্ত 
রাজপুত্রগণফে সংহার করিয়া বীরজনাকা্ক্িত মৃত্যু 
প্রাপ্ত হইয়াছে; অতএব তুমি শোক করিও না। 
পূর্বতন ধর্মমস-স্থাপকগণ যুদ্ধ-ৃত্যুই ক্ষজিয়গণের 
সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া স্থির করিয়া গিয়াছেন। তুমি 
শোকসমাবিষ্ট হইয়াছ বলিয়া! তোমার এই ভ্রাতৃগণ 
মুহদ্গণ সকলই দীনমন। হইয়াছেন, তুমি শস্ত- 
বাক্যে ইহাদিগকে আশ্বাসিত কর। বেদিতব্য 
ব্ষিয়ে তোমার শোক করা নিতান্ত অনুচিত 
হইতেছে । 


অর্জুনের অভিমন্য-সমরক্রম শ্রবণেচ্ছ! 


মহাবীর ধনগ্জয় অদ্ুতকন্্া বাহদেব কর্তৃক 
আশ্বাসিত হইয়। শোককধিত ভ্রাতুগণকে কাহলেন। 
“হে জাতৃগণ| দেই দীর্ঘবান্থ কমলায়তলোচন অভি- 
মন্যু যে প্রকার যুদ্ধ করিয়াছিল, শ্রবণ করিতে 
আঘার ইচ্ছা হইতেছে। তোমাদের সমক্ষে স্বীয় 
পুজের বৈরিগণকে হস্তী, রথ, অশ্ব ও পরিবার- 
গীণের সহিত সংহার করিব। তোমরা সকলে কৃতান্ত্ 
ও শন্ত্রপান; তোমাদের সমক্ষে বজ্তুপাণি স্থবররাজও 
কি অভিমন্থ্যুকে যুদ্ধে বিনষ্ট করিতে পারেন? হায়! 
যদি পাণগ্ুব ও পাঞ্চালগণকে আমার পুজের রক্ষণে 
জসমর্থ জানিতাম। তাহা হইলে আমি ন্বয়ংই তাহাকে 
রক্ষা করিতাম। তোমরা রথারূঢ় হইয়। শরজাল 
বর্ণ করিতেছিলে, তথাপি শত্রগণ কি প্রকারে 
অন্থায় সংগ্রাম করিয়া অভিমগ্যুর প্রাণ সংহার 
করিল? কি আশ্চর্য্য! “এখন জানিলাম, তোমাদের 
কিছুমাত্র পৌরুষ নাই; অভিমন্য ভ্কোমাদের 
অথবা সকলই 


আমার দোষ; কেন না, তোমাদিগকে নিতান্ত 


দুর্ধল, ভীরু ও অকৃতনিশ্চয় জানিয়াও জামি এ 

স্থান হইতে গমন করিয়াছিলাম। তোমরা! যদি 

আমার পুত্রকে রক্ষা করিতে অক্ষম হইলে, তবে 

তোমাদের বর্ম, শন্ত্র ও আমুধসকল কি তৃষণের 

দরবার তানি 
? 
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পুজশোকসন্তপ্ত ধনঞ্জয় এই ফথা বিয়া অর্জ- 
পূ্মুখে ধনু ও খড়গহস্তে অবস্থান করত কুদ্ধ 
কৃতান্তের গ্ঠায় মুহর্দুছ; নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে 
লাগিলেন। ততৎফালে যুধিষ্ঠির ও বান্থদেব ব্যতীত 
আর কোন নুহৃদ্ই তীহাকে নিরীক্ষণ করিতে 
সমর্থ হইলেন না। এ ছুইজন সফল অবস্থাতেই 
অজ্জুনের অনুকূল ছিলেন এবং অর্জুন তাহাদিগকে 
অত্যন্ত সন্মান ও প্রীতি করিতেন এই নিমিত্ত 
তাহারা তকালে তাহার সহিত আলাপ করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। তখন যুিষ্টির পুজশোকাধি- 
কাতর রাজীবলোচন ক্রোধসস্তপ্তচিত্ত অর্জুনকে কঠিতে 
লাগিলেন। 


ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় 


যুধিষ্ঠির কর্তৃক অভিমন্গযুর নিধনত্াস্ত র্ণন 


হে মহাবাহো! তুমি সংশগ্তক-সৈগ্যগণের 
সহিত সংগ্রাম করিতে গমন করিলে দ্রোণীচা্য্য 
সৈম্তগণকে সংবাহিত* করিয়। আমাকে গ্রহণ করিবার 
নিমিত্ত দৃঢ়তর যত করিতে লাগিলেন। তখন আমরা 
রথ ও সৈন্য প্রতিব্যৃহিত করিয়া! ভ্রোণাচার্ধ্যকে 


নিবারণ করিতে সমুগ্ধত হইলাম। বহুসংখ্যক 
বীরপুরষ আমাকে রক্ষা করত জ্োোণাচার্ধ্যকে 
নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন ভ্দরোণাচার্ষ্য 


আমাদিগকে নিশিত শরনিকরে নিতান্ত উৎপীড়িত 
করিয়া আঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। আমরা 
প্রোণ ফর্তৃক এরূপ নিগীড়ত হইলাম যে, তাহার 
সৈগ্ঠ ভেদ করা দূরে থাকুক, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিতেও পরিলাম না। তখন অপ্রতিমবীর্যয- 
সম্পন্ন স্ুভদ্রাকুমারকে কহিলাম, বহুস! ভ্রোগা- 
চার্যের সৈশ্য ভেদ ফর। বীর্ধ্যবান্‌ অভিমমু/ 
আমাদের নিয়োগানুসারে উৎকৃষ্ট অশ্বের স্তায় সেই 
অসহা ভার বহনের উপক্রম করিল। গরুড় যেমন 
সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করে, তত্রপ সেই বালক দ্রোগ- 
সৈগ্ভের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইল। আমরা তাহার 
অনুগমন করিলাম এবং সে যেরূপে সৈন্কের মধ্যে 
প্রবেশ করিয়াছিল, সেইরূপে প্রবেশ করিতে 
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৮৮ মহাভারত 





বরদানপ্রভাবে আমাদিগের সকলফেই নিবাগিত 
করিল। তখন মগ্াাবীর ড্রোণ কপ, কর্ণ, অশ্বথাম।, 
কোশলরাঙজ বৃহদ্ধল ও কৃতবন্ম! এই ছয় জনরথা 
সেই অসঙ্ঠায় বালককে বেষ্টিত করিলেন। মহাবীর 
অনিমন্্যু সাধ্যান্ুসারে যত করিয়াও তাহাদের শরে 
বিরথ হইল। তখন হুঃশাসনের পুত্র অবিলঙ্গে তাহার 
সমীপে গমনপূ্র্ক ম্বয়ং সংশযাপন্ন হইয়া তাহার 
প্রাণ সংহার করিল। মহাবীর অভিমন্থ্য প্রথমতঃ 
সহতর মনুষ্য, অশ্ব, রথ, নয় শত হস্তী ছুই সহ 
রাজপুজ এবং অলক্ষিত বহুবীর ও রাজা বৃহহ্ছলকে 
সংহারপূর্বক দ্বয়ং হ্বর্গে গমন করিল। হে ধনঞ্য়! 
আমাদিগের এই শোকজনক ব্যাপার এইরূপে সমুতপন্ন 
হইয়াছে।? 


জয়াদ্রথ-বধে অর্জুনের প্রতিজ্ঞা 


তখন পুজ্রবত্সল ধনঞ্রয় যুধিষ্টিরের বাক্যশ্রবণে 
নিতান্ত ব্যথিত হইয়া “হা পুত্র! বলিয়া নিশ্বাস 
পরিত্যাগপুর্বক ধরাতলে নিপতিত হইলেন। সকলে 
বিষগ্বদন হইয়া অঞ্জ্নকে ঝেষ্নপুর্বক অনিমিষ- 
নয়নে পরম্পরকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। 
কিয়তক্ষণ পরে মহাবীর ধন্প্য় সংজ্ঞালাভপূর্ব্বক 
ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং জবরগ্রস্তের চ্যায় 
কম্পিত হইয়া মুহপহঃ শিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে 
লাগিলেন। . তাহার নেত্র হইতে অশ্রধারা 
বিগলিত হইতে লাগিল। তখন তিনি করে কর 
নিগীড়ন ও উতমত্তের গ্চায় দৃষ্টিপাতপুর্বক যুধিটিরকে 
সন্বোধন করিয়া কহিলেন, “মহারাজ! আমি 
প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, কালি জ্যদ্রথকে বিনাশ 
করিব। যদি জয়দ্রথ মৃত্যুতয়ে ভীত হইয়া ধার্তরাষ্র 
গণকে পরিত্যাগ না করে, যদি আমাদিগের 
কষের বা আপনার শরণাঁপর না হয়, নিশ্চয়ই 
ফল্য আমার শরে সে বিনষ্ট হইবে। সেই পাপাত্ম! 
আমার সৌছষ্ঠ বিশ্বৃত হইয়া ুর্য্যোধনের প্রিয় কার্য 
করিতেছে এবং সেই পাপাত্মাই অভিমন্থাবধের হেতু 
হইয়াছে। অতএব কালি তাহাকে সংহার করিব। 
প্রোণই হউন, আর কৃপই হউন, থে কেহ তাহার 
রক্ষার্থে আমার সহিত যুদ্ধ করিবেন, তাঠাদিগকে 
আমার শরনিকরে আচ্ছাদিত হইতে হইবে। হে 
পুরুত্রেষ্ঠগণ | আমি যাহা কছিলাম, যদি সংগ্রামে 
সেই প্রকার কার্ধ্য না করি, তাহা হইলে যেন আমার 














পুপালক লোক-সকল লাভ নাহয়। যদি জয়দ্রথকে 
বধ না করি, তাহা হইলে মাতৃহস্তা, পিতৃঘাতী, 
গুরুদাররত, খল, সাধুগণের প্রতি অসৃয়াপরবশ, 
তাহাদিগের পরিবাদদাতা», গচ্ছিত ধনের অপহারফ, 
বিশ্বাসঘাতী, ভূকপূরববা স্ত্রীর নিন্দফ, আশস্বী, 
্র্ষঘাতী, গোঘাতী, বৃথা-পায়লভোজীৎ, বৃথা-যবান্. 
ভোজী, বৃথা-শাকভোী বৃথা-ঠিলান্ভোভী, বৃথা- 
পিষ্টকভোজী, বৃথা-মাংসভোজী এবং বেদাধ্যায়ী, 
প্রশংসিত ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ ও গরুর অবমস্তা যে লোকে 
গমন করে, আমিও যেন সেই লোক প্রাপ্ত হই। 
যদি জয়দ্রথকে বধ না করি, তাহা হইলে যে ব্যক্তি 
পাদ দ্বার! ব্রাঙ্মণ, গো ও অগ্নিস্পর্শ করে এবং যে 
ব্যক্তি জলে শ্রেম্রা, পুরীষ ও মুত্র পরিত্যাগ করে, 
আমি শেন তাগাদের কষ্টকর গতি প্রাপ্ত হই। যদি 
জয়দ্রথকে বধ না করি, তাহা হইলে যেব্যক্তি নগ্ন 
হইয়া স্নান করে, যাহার নিকট অতিথি বিমুখ হয়, 
যে ব্যক্তি উৎকোচ গ্রহণ, মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ ও 
প্রবঞ্চদা করে এবং যে নীচাশয় ভৃত্য, পুজ, স্ত্রীও 
আশ্রিতগণকে প্রদান না করিয়া তাহাদের সমক্ষে 
স্বয়ং মিষ্টান্ন ভক্ষণ করে, আমি যেন তাহাদিগের 
ভয়ানক গতি প্রাপ্ত হই। যদি জয়দ্রথফে বধ না 
করি, তাহা হইলে যে নৃশংসাত্মা আশ্রিত সাধু ও 
বাফ্যানুব্ী ব্যক্তিকে প্রতিপালন না করিয়া 
পরিত্যাগ করে, যে পাপায়া উপকারকের নিন্দা 
করে, যে পুজনীয় প্রতিবেণ্তকে* শ্রান্ধীয় দ্রব্য দান 
না করিয়া অযোগ্য ব্যক্তিকে দান করে, যে ব্যক্তি 
মদ্চ পান করে, যে মর্যাদা ভেদ করে, বৃষলী- 
গমন করে, যে ব্যক্তি কতদ্স এবং ভ্রাতৃনিন্দক, আমি 
অবিলম্বে যেন পাহাদিগের গতি প্রাপ্ত হই। যদি 
কল্য জয়দ্রথকে বধ না করি, তাহা হইলে এ হলে 
যে সকল অধাশ্মিকের নাম কীর্ডন করিলাম এবং 
যে সকল অধাম্মিকের নাম কীত্তিত হইল না, আমি 
হেন তাহাদিগের গতি প্রাপ্ত হই। 

আমি পুনরায় অন্য গ্রতিজ্ঞা করিতেছি, বণ 
করুন। যদি কল্য পাপাত্মা জয়দ্রথ জীবিত থাকিতে 
দিবাকর অস্তগত হয়েন। তাহা হইলে আমি এই 
স্থানেই প্রজ্মলিত হুতাশনে প্রবিষ্ট হইব। অনুর, 
স্থর, মনুষ্, পক্ষী, সর্প, পিতৃলোক, রাক্ষস, ত্রহ্মযি, 


৩। প্রতি" 





১। নিশ্াকারী। ২। দেবোদেস্ে অলিবেদিত | 
বেশীকে। ৪। শৃত্রামী। 
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দেবধি এবং স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভগ্যান্ত প্রাণিগণ কেছই 
আমার শক্রকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না। 
অভিমন্যুর শত্রু যদ্দি পৃথিবী, আকাশ, দেবপুর বা 
রসাতলে প্রবিষ্ট হয়, তথাপি আমি শরশত দ্বার! 
তাহার মন্তকচ্ছেদন করিব।' 

মহাবীর ধনগ্রয় এই কথ! বলিয়া বামে ও দক্ষিণে 
গাণীব-শরাশন নিক্ষেপ করিলেন। শরাসনের শব্দ 
ধনগ্রয়ের শব্দ অতিক্রম করিয়া নভোমগুল স্পর্শ 
করিল। মহাবীর অজ্ঞুন এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে 
বান্থুদেব পাঞ্চজন্ক শখ্ধের ধ্বশি করিতে আরম্ত 
করিলেন) অর্জুনও দেবদত্ত শঙ্খ বাদিত করিতে 
লাগিলেন। পাঞ্চজন্য-শঙ্ঘ কেশবের মুখ-বায়ুতে 
পরিপূর্ণ হইলে তাহার ছিদ্র হইতে নির্ঘোষ নিঃস্থত 
হইয়া জগতীতল, পাতাল, আকাশ ও দিক্পালগণকে 
বিকম্পিত করিল। তখন পাগুবগণের সহজ সহস্র 
বাগ্ঠধ্বনি ও সিংহনাদ প্রাদুভূ'ত হইতে লাগিল। 


চতুঃসপ্তুতিতম অধ্যায় 
জয়দ্রথের ভাতি-দ্রোণাচার্ষ্যের অভয়দ্দান 


চরগণ জয়লোলুপ পাগুবগণের সেই মহাশব্দ শ্রবণ 
করিয়া সংবাদ প্রদান করিলে দিন্ধুরাজ জয়দ্রথ 
উত্থানপুর্ব্বক নিতান্ত হুঃখিত, বিমুগ্ষচিত্ত ও শোক- 
সাগরে নিমগ্নপ্রায় হষ্টয়া অনেক বিবেচনা করিয়া 
ভূপালগণের সভায় গমন করিলেন এবং অর্জুনের 
ভয়ে নিতান্ত ভীত ও লজ্জিত হইয়া তাহাদিগকে 
কহিলেন, “হে ভূপালগণ! পাতুর ক্ষেত্রে কামপরবশ 
ইন্দ্রের ওরসে সমুতপন্ন দুর্ববদ্ধি ধনঞ্জয় আমাকে 
শমন-তবনে প্রেরণ করিবার জঙ্কল্ল করিতেছে; 
অতএব আপনাদিগের মঙ্গল হউক; আমি প্রাণ- 
রক্ষার নিমিত্ত ্বস্থানে প্রস্থান করি অথবা আপনার 
সফল বীর অন্ত্রবলে আমাকে রক্ষা করুন। পার্থ 
আমাকে নিধন করিতে বাসনা করিয়াছে, আপনার! 
আমাকে অভয় প্রদান করুন। দ্রোগ দুর্য্যোধন, 
কপ, কর্ণ, শল্য, বাহলীক ও ছুঃশালন প্রন্ুতি বীরগণ 
যম-নিগীড়িত ব্যক্তিফেও পরিত্রাণ করিতে সমর্থ, 
অতএব অর্জুন একাকী আমাকে সংহার করিতে 
ইচ্ছা করিয়া কৃতফার্ধ্য হইতে পারে না! যথার্থ বটে; 
কিন্তু আমার বোধ হইতেছে, আপনারা সমস্ত ভূপাল 

৩য়-*১২ 


একত্র হুইয়াও আমাফে পরিত্রাণ করিতে পারিবেন 
না। আমি পাণুব্গণের হর্যধ্বনি শ্রবণ করিয়া 
নিতান্ত ভীত হইয়াছি; মুমূষূ'র গ্ঠায় আমার গাত্র 
অবসন্ন হুইতেছে। নিশ্চয়ই গাণ্ীবধস্বা আমাকে 
বধ করিতে প্রতিজ্ঞ! করিয়াছে ; সেই নিমিত্ত পাণুব- 
গণ শোককালেও হষ্ট হইয়া চীৎকার করিতেছে। 
ভূপালগণের কথা দুরে থাকুক, দেব, গন্ধরধ, অর, 
ভূঙ্রঙ্গ ও রাক্ষসগণও অজ্জুনের প্রতিজ্ঞা অগ্থথা 
করিতে সমর্থ নহেন। অতএব হে ভূপতিগণ। 
আপনাদিগের মঙ্গল হউক, আপনারা অনুজ্ঞা করুন) 
আমি পলায়নপূর্ববক লুক্কায়িত হইয়া থাকি, তাহা 
হইলে পাণ্তবগণ আমার দশন প্রাপ্ত হইবে না।ঃ 

জয়দ্রথ ভয়ব্যাকুলিত-চত্তে এইরূপ বিলাপ 
করিতে আরম্ত করিলে আত্মকার্য্যসাধনতত্পর রাজা 
ছুধ্যোধন তাহাকে কহিলেন, “সিন্ধুরাজ ! ভীত 
হইও না; তুমি ক্ষজ্রিয় বীরগণের মধ্যে অবস্থান 
করিলে কে তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে সাহস 
করিবে? আমি, কর্ণ, চিত্তসেন, বিবিংশতি, তূরিশ্রবা, 
শল, শল্য, ছদর্য বৃষসেন, পুরুমিত্র, জয়, ভোজ, 
কাস্থোজরাজ স্ুুদখিগ, সঙ্যব্রত, মহাবাহু বিকর্, 
হ্দুখ, ছুঃশাসন, সুবাছ, উদ্ভতায়ষ কলিঙ্গ, অবস্তি- 
দেশীয় বিন্দ ও অন্থুবিন্দ, ভ্রোণ, অশ্বথামা, শকুনি 
ও অন্যান্য অসংখ্য ভূপাল, আমরা সকলে সসৈগ্ঠে 
তোমার চতুদ্দিকে গমন করিব। তুমি দুর্ভাবনা 
পরিত্যাগ কর। তুমি শ্বয়ংও রথিশ্রেষ্ঠ এবং শৌর্ধ্য- 
শালী; তবে পাগুবগণফে ভয় করিতেছ কেন? 
আমার একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা তোমাকে রক্ষা] 
করিবার নিমিত্ত যত্তুসহকারে যুদ্ধ করিবে। অতএব 
তুমি ভীত হইও না; তোমার ভয় দুরীভূত হউক ।” 

হে রাজন! সিশ্ধুরাজ জয়দ্রথ আপনার পুল্র 
দূর্যোধন কর্তৃক এই প্রকার আশ্বাসিত হইয়া সেই 
রাত্রিতে তাহার সহিত দ্রেণাচার্যের সমীপে 
সমুপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে অভিবাদনপূর্ধবক 
উপবিষ্ট হইয়া বিনীতভাবে গ্িজ্ঞাপা করিলেন, 
'আচাধ্য! দুরস্থ লক্ষ্যে শরনিপাতন, লঘুত্ব ও 
দৃবেধনে অঙ্জুনের সহিত আমার প্রডেদ কি, 
বলুন। আমি আপনার নিকট অঞজ্জুন ও আমার 
ুদ্ধবিগ্ঠার তারতম্য অবগত হইতে ইচ্ছা! করি। 
আপনি অনুগ্রহ করিয়া অঞ্জুনের ও আমার যথার্থ 
বিভা ব্যাখ্যা করুন। 


৯৪ মহাভারত 








দ্রোণ কহিলেন, বত! তোমার ও অর্জুনের 
গুরূপদেশ সমান ; কিন্তু অর্জুন যোগ ও ছুঃখাবস্থান- 
নিবন্ধন তোমা অপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। 
যাহা হউক, তোমাকে অঞ্জুনের নিমিত্ত ভীত হইতে 
হইবে না) আমি তোমাকে ভয় হইতে রক্ষা করিব, 
সন্দেহ নাই। মন্ুজরক্ষিত ব্যক্তির প্রতি অমরগণও 
প্রভাব প্রকাশ করিতে পারেন না। আমি এমন 
ব্যুহ ব্যৃহিত করিব যে, পার্থ তাহা কদাচ উত্তর 
হইতে পারিবে না। অতএব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, ভীত 
হইও না; ্বধন্ প্রতিপালনপর্বক পিতৃপৈতামহ- 
পথে অনুগমন কর। তুমি যথাবিধি বেদাধ্যয়ন, 
হোম ও যন্তামুষ্ঠান করিয়া, অতএব মৃত্যু তোমার 
পক্ষে ভয়ঙ্কর নয়। যদি তুমি অর্জনের সহিত 
সংগ্রামে নিহত হওঃ তাহা হইলে মৃঢ় মনুষ্যগণের 
ছুল্ভ মহাভাগ্য লাভ করিয়া স্বীয় ভূজ 
বীধ্যাঙ্ভিত যৎপরোনাস্তি উৎকৃষ্ট দিব্য লোক- 
সকল লাভ করিবে । কৌরব, পাণ্তব ও বৃষ এবং 
আমি, অশ্বশ্খামা ও অগ্যান্য মনুষ্যগণ সকলেই অচির- 
স্থায়ী। আমারা সকলেই ব্লবান্‌ কাল কর্তৃক 
পর্যায়ক্রমে নিহত হইয়া স্ব স্ব ফন লইয়া পরলোকে 
গমন করিব। হে দিন্ধুরাজ! তপন্থিগণ তপস্থা 
করিয়া যে সকল লোক প্রাপ্ত হয়েন, ক্ষজ্রিয়-বীরগণ 
ক্ষজিয়ধর্ম্ের অনুগত হইয়া সেই সমস্ত লৌক লাভ 
করেন।” 

সিশ্ধুরাঙ্জ জয়দ্রথ মহাবীর দ্রোণাচার্ধ্য কর্তৃক এই- 
রূপ আশ্বীসিত হইয়া অঞ্জুনের ভয় পরিভ্যাগপূর্বক 
যুদ্ধ করিতে কৃতসম্বল্ল হইলেন। তখন সমুদয় 
কৌরবসৈন্য হষ্টচিত্ত হইয়া সিংহনাদ ও বাদিত্র বাদন 
করিতে আরম্ত করিল।” 


পঞ্চসপ্তুতিতম অধ্যায় 
অর্জুনের প্রতিজ্ঞাশ্রবণে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা 


সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাঞ্! এ দিকে 
মহাত্মা বাসুদেব ধনঞ্জয়ের জয়দ্রথবধের প্রতিজ্ঞা 
আবণ করিয়া তাহাকে কহিলেন, “হে ধনগ্রয়! 
তুমি আমার সহিত মন্্রণা না করিয়া ভাতৃগপের 
সম্মতিক্রমে 'জয়দ্রথফে বধ করিব বলিয়া যে 
প্রতিজ্ঞ! করিয়া, ইহ৷ অত্যন্ত সাহসের কর্ম হই- 
য়াছে। এই যে বিষম ভার উপস্থিত হছে 


ইহাতে কি প্রকারে আমর! সকল লোকের উপহাস 
হইতে পরিত্রাণ পাইব1? আমি ছূর্য্যোধনের শিবিরে 
চরগণফে প্রেরণ করিয়াছিলাম। এই তাহার! ত্বরায় 
প্রতিনিবৃত্ত হইয়া এই বার্তী নিবেদন করিতেছে যে, 
তুমি জয়দ্্রথবধে প্রতিজ্ঞারয় হইলে অন্মৎপক্ষীয় 
বাদিত্রনাদসহকৃত ন্ুুমহান্‌ সিংহনাদ ফৌরবঙ্গণের 
শ্রবণগোচর হইয়াছিল। সবান্ধব ধার্তরাষ্টরগণ সেই শব্দে 
নিতান্ত ভীত হইলেন এবং এই সিংহনাদ অকারণ 
নয়, মহাবীর ধনগ্তয় অভিমন্যুবধ-শ্রবণে ফাতর 
হইয়! রোষবশতঃ রাত্রিতেই যুদ্ধ করিতে বহির্গত হই- 
বেন সন্দেহ নাই, এই বিবেচনা করিয়া! যুদ্ধার্থ প্রস্তুত 
হইতে লাগিলেন। কৌরবগণের হস্তী, অশ্ব, পদাতি 
ও রথ-সমূহের ভীষণধ্বনি প্রাছভূতি হইল। হে 
রাীবলোচন! সত্যব্রত্ত কৌরবগণ এইরূপে যন্্পূর্বক 
যুদ্ধনজ্জা করিতেছে, এমন সময় তোমার অয়দ্রথবধের 
সত্যপ্রতিজ্ঞা তাহাদের শ্রবণগোচর হইল। ছূর্য্যো- 
ধনের অমাত্যগণ তোমার দারুণ প্রতিজ্ঞা-শ্রবণে 
সকলেই ক্ষুদ্র মৃগের ম্যায় ভীত ও ছুর্্মানায়মান হইতে 
লাগিল। 
তখন সিদ্ধু-সৌবীরাধিপতি জয়দ্রথ নিতান্ত 
ছুঃখিত হইয়! অমাত্যগণের সহিত আপনার শিবিরে 
আগমনপুর্ধবক সমুদয় কল্যাণকর কাধ্যের মন্্রণা 
করিয়া রাঞজজ-সমাঞ্জে দূর্য্যোধনকে কহিলেন, “হে কুরু- 
নন্দন! ধনগ্রয় আমাকে তাহার পুজ্হস্তা বলিয়া 
কালি আক্রমণ করিবে, সে দেনাগণের মধ্যে আমার 
প্রাণ সংহার করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। দেব, 
গন্্ব, অনুর, সর্প বা রাম্মমগণ সব্যসাচীর সেই 
প্রতিজ্ঞা অন্থা করিতে সমর্থ নহেন। অতএব 
আপনারা সংগ্রামে আমাকে রক্ষা করুন; ধনগয় যেন 
আপনাদের মন্তকে পদার্পণ করিয়৷ লক্ষ্য গ্রহণ 
করিতে না পারে। যদি আপনারা সংগ্রামে আমাকে 
রক্ষা না করেন, তাহা হইলে তনুজ্ঞা করুন, আমি 
্বস্থানে প্রস্থান করি। 
দুর্ধ্যোধন জয়দ্রথের বাক্যশ্রবণে তীহাকে 
নিতান্ত ভীত জ্ঞান করিয়া অবাকৃশিরাঃ১ ও বিমনায়- 
মান হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাজা জয়দ্রথ 
দর্য্যোধনকে কাতর দেখিয়া মৃহুম্বরে আপনার হিতকর 
বাক্য কহিতে লাগিলেন, “হে রাজন! মহাযুদ্ধে অন্ত 


দ্বারা অর্জুনের অন্তরসফল প্রতিহত করিতে পারে, 


১। নতমস্তক। 


ড্রোগপর্বব ৯১ 











আমাদের মধ্যে এমন ংমুর্ধর বীর দৃষ্টিগোচর হয় না। 
অজ্জুন বাহৃদেবের সাহায্যে গশীবধন্নু কম্পন 
ফরিলে সাক্ষাৎ পুরন্দরও তাহার সম্মুখ অব- 
স্থান করিতে পারেন না। শুনিয়াছি, ধনগরয় পূর্বে 
হিমালয়-পর্ধতে পাদচারে মহাবীর প্রভু মহেস্বরের 
সহিত সংগ্রাম এবং দেবরাজের নিদেশামুলারে এক- 
রথে হিরপ্যপুরবাসী সহত্র দানবের প্রাণ সংহার 
করিয়াছে। আমার বোধ হয়, ধনগ্রয় ধীমান্‌ বানু- 
দেবের সহিত মিলিত হইলে অমরগ!ণর সহিত ভুবন- 
ত্রয়কে বিনষ্ট করিতে পারে। এই জন্য আমি ইচ্ছা 
করিতেছি যে, হয় আপনারা আমাফে পলায়নে 
অনুজ্ঞা করুন, না হয়, বীর্ধ্যশালী মহাত্বা দ্রোণ 
পুত্রের সহিত আমাকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হউন |” 

হে অঞ্জুন! রাজা ছুর্ষ্যোধন জয়ঙরথের বাক্যানু- 
মারে তীহার রক্ষার্থে আচার্যের নিকট অনেক 
প্রার্থনা করিয়াছেন। সছুপায়'সফল বিহিত এবং 
অশ্ব ও রথ সকল সজ্জিত হইয়াছে। কর্ণ, ভূরিশ্রবা, 
অশ্বথামা, ছুজ্জয় বৃষসেন, কূপ ও শল্য এই ছয় জন 
সমরে অগ্রসর হইবেন। মহাবীর দ্রোণাচাধ্য এক 
দুর্ভে্ভ বুহ রচনা করিবেন, উহার পূর্ববার্ধ শকট ও 
পশ্চাদদ্ধী পদ্দের ন্যায় হইবে। পল্সের মধ্যস্থলে 
নুচীনামে গৃঢ-বযহ নির্মিত হইবে এবং জয়রথ 
অসংখ্য বীরগণে রক্ষিত হইয়া সেই স্ৃচী-বাহের 
পার্খে অবস্থান করিবেন। হেপার্থ! উল্লিখিত ছয় 
রথী ধনু? অস্ত্র, বল, নীর্ধ্য ও ওরস-প্রভাবে নিতান্ত 
অসহনীয়” । এই ছয় জনফে পরাজিত না! করিলে 
জয়দ্রথকে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না। হেধনপ্জয়! এ 
ছয় জনের প্রত্যেকের বীরত্বের বিষয় চিন্তা কর, 
তাহারা মিলিত হইলে শীঙ্গ তীহার্দিগকে পরাজিত 
করা সাধ্যায়ন্ত নহে। অতএব আত্মহিত ও কার্ধ্য- 
সিদ্ধির নিমিত্ত মন্ত্রণাভিজ্ঞ সচিব ও স্হদৃগণের সহিত 
পুনরায় নীতি-মন্ত্রণা করা আমাদের কর্তব্য ।" 


ষট সপ্তাতিতম অধ্যায় 


জয়দ্রথবধ প্রতিজ্ঞাবিষয়ে অর্জনের দৃঢ়তা 
অর্জুন কহিলেন, “হে মধুনুদন! তুমি হুর্্যো- 


ধনের ছয় জন রধীকে অধিকতর বলবান্‌ বলিয়া বোধ 


১। অপরাভবনীম-ধাহাকে সহজে পরাজিত কর! যায় না। 


করিতেছ, আমার বোধ হয়, ভাহাদিগের বীরত্ব 
আমার বীরত্বের অর্ধীভাগেরও সমান নহে। তুমি 
দেখিবে, আমি জয়দ্রথবধার্থে সংগ্রামে গমন করিয়া 
অন্ত্র দ্বারা উল্লিখিত বীরগণের অন্তর ছিন্নভিন্ন ও 
সিষ্ধুরাজের মস্তক ভূভলে নিপাঁতিত করিব; প্রোপা- 
চাধ্য তদ্দর্শনে স্বগণসমভিব্যাহারে বিলাপ করিবেন। 
যদি স্থুররাজ ইন্দ্র, অস্থিনীকুমারদ্বয়, গরুড়, আকাশ, 
স্ব, পৃথিবী এবং সমুদয় সাধ্য, রুদ্র, বন, দেবতা, 
বিশ্বদেব, গন্ধবর্ষ, পিতৃলোক, সাগর, পর্বত, দিক্‌, 
দিক্পতি, গ্রাম ও আরণ্য প্রাণী ও অনা স্থাবর- 
জঙ্গমগণ সিদ্ুাজের পরিত্রাতা হয়েন, তথাপি ফালি 
তুমি তাহাকে আমার শরনিকরে নিহত নিরীক্ষণ 
করিবে। আমি সত্য দ্বারা শপথ ও আয়ুধ স্পর্শ 
করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, মহাধনুর্ধর দ্রোগাচার্ধ্য 
সেই পাপাত্বা ছুর্মুতি জয়দ্রথের রক্ষক, অতএব অগ্রে 
তাহাফেই আক্রমণ করিব। ছুরায়া হুর্যোধন 
দ্রোণাচার্যের উপরেই এই সংগ্রামের হুয়-পরাজয় 
নির্ভর করিয়াছে; অতএব আমি দ্রোণেরই সেনাগ্র- 
ভাগ ভেদ করিয়া! সিদ্ধুরাঞ্জের নিকট গমন করিব। 
কালি তুমি দেখিবে যে, মঙ্াধনুদ্ধরগণ বজ্ল-বিদারিত 
পরধতশৃ সমূহের ন্যায় আমার ম্মৃতীক্ষ নারাচনিচয়ে 
বিদীধ্যমাণ গইতেছে এবং মনুষ্য, মাত্ঙগ ও তুরজ- 
সমুদয় নিশিত১ শরসম্পাতে বিদীর্ণ-কলেবর ও নিপ- 
ভিত হইয়া শোণিতধারা মোক্ষণ করিতেছে। 
গাণ্ডীব-নিক্ষিপ্ত মনোমারুতগামীৎ শরনিকর সহঅ 
সহস্র নর, বারণ ও অস্খের প্রাণ সংহার করিবে। 
আমি যম, কুবের, বরুণ, ইন্দ্র ও রুদ্র হইতে যে সকল 
ভীষণ অস্ত্র লাভ করিয়াছি, নরপতিগণ এই যুদ্ধে তৎ- 
সমুদয় নয়নগোচর করিবেন। কালি তুমি দেখিবে 
যে, ধাহারা সিদ্ধুরাজকে রক্ষা করিতেছেন, তাহা" 
দিগের অন্ত্রসমুদয় আমার ক্রঙ্গাঅন্ত্রে বিনাশিত 
এবং শরবেগচ্ছেদিত নরপতিগণের মন্তক-সমূহে ধরা- 
মগ্ডুল আচ্ছাদিত হহতেছে। আমি রাক্ষমগণকে 
পরিতৃপ্ত, শত্রগণকে দ্রাবিত, সুহদ্গণকে আনন্দিত 
ও সিন্ধুরাজকে নিহত করিব। অশেষাপরাধী, অনা" 
তীয়, পাপদেশ-সমুৎপন্ন সিন্কুরাঞ্জ আমা কর্তৃক নিহত 
হইয়া আত্বীয়গণকে শোফাকুল করিবে। কালি 
পাপাচর-পরায়ণ জয়দ্রথকে সমুদয় রাজার সহিত 


শরনিকরে বিদীর্ণ দেখিতে পাইবে । কালি প্রভাতে 


১। তীক্ষ। ২। মন এবং বায়ু? ভ্ায় ঈগ্রগামী। 


মিটি ০০০০০ 


আমি এরপ কার্য করিব যে, ছুরাত্মা ছূর্য্যোধন এই 
ভূমগুলে আমার সদৃশ ধধুদ্ধর আর কেহই নাই বলিয়া 
নিশ্চয় করিবে। গাণ্ডীব ধনু, আমি যোস্ধা ও তুমি 
সারথি; তবে আমার অজেয় আর কি আছে? হে 
ভগবন! তোমার প্রমাদে যুদ্ধে আমার কিছুই 
অপ্রাপ্য নাই; তুমি আমার পরাক্রম নিতান্ত অসহ্য 
জানিয়াও ফেন আমাকে তিরদ্ষার করিতেছ? চন্দ্রের 
শোভা ও সমুদ্রের জল যেমন স্থির, আমার প্রতিজ্ঞাও 
সেইরূপ অচল জানিবে। হে মধুন্দন ! আমার 
এবং আমার অস্ত্র, দু ধনু ও বাছুবলের অবমাননা 
করিও না। আমি এরপে সংগ্রামে গমন করিব যে, 
আমার অবশ্যই জয়লাভ হইবে; আমি কখনই 
পরাজিত হইব না। আমি যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, 
তখন তুমি মনে স্থির কর যে, জয়দ্রথ বিনাশপ্রাপ্ত 
হইয়াছে। ব্রাঙ্গণে সত্য, সাধুতে নমতা, যজ্ঞে 
শ্রী ও নারায়ণে জয় প্রতিনিয়তই বিরাজমান 
থাফে। 

ইন্দ্রন্দন ধনঞ্য় মহাত্মা! হৃধীকেশকে এই কথ! 
বলিয়া আদেশ করিলেন যে, “হে ফেশব! যাহাতে 
রজনী প্রভাত হইবামাত্র আমার রথ সুসজ্ডিত হয়, 
সাতিশয় উদ্যম সহকারে তাহার চেষ্টা করিও? ।” 


সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় 
শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক স্তৃভদ্রাকে সান্তনা প্রদান 


সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! শোকহঃখাকুল 
বাসুদেব ও ধনঞ্জয় সেই রাত্রিতে নিদ্রান্থখ অনুভব 
করিতে পারিলেন না। তাহারা কেবল ক্রুদ্ধ ভূজ- 
ঙ্গের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বীস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। 
ইন্দ্র গ্রভৃতি দেবগণ নর ও নারায়ণকে জাতক্রোধ 
জানিয়া, না জানি কি দুর্ঘটনা! ঘটিবে, এই চিন্তায় 
নিমগ্ন হইয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। নিদারুণ, 
রুক্ষ, অমঙগলমৃচক বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল; 
দিবাকরে কবন্ধ ও অর্গল দৃষ্ট হইল) বিনামেঘে বস্ভা- 
ঘাত, নির্ধাত ও বিছ্যুৎপাত হইতে লাগিল; পৃথিবী 
শৈল ও কাননের সহিত বিকম্পিত এবং সাগর-সফল 
কু হইল; নদী-সফল প্রতিকুলত্রোতে প্রবাহিত 
হইতে লাগিল; রাক্ষসগণের প্রমোদ ও যমরাজ্য- 
সংবর্ধনের নিমিত্ত রধী, অশ্ব, মনুষ্য ও মাতঙ্গঈগণের 








ওষ্ঠাধর চ্ফুরিত হইতে লাগিল এবং বাহন-সফল 
মল-মূত্র পরিত্যাগ ও রোদন করিতে আর্ত করিল। 
হে মহারাজ | আপনার সৈম্যগণ এই সমস্ত লোম- 
হর্ষণ নিদারুণ উৎপাত দর্শন ও মহাবল সব্যসাঁচীর 
কঠোর প্রতিজ্ঞা-শ্রবণে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া 
উঠিল। 

এ দিকে মহাবাহু ধনঞ্জয় বাম্বদেবকে 
কহিলেন, “ফেশব! তুমি তোমার ভগিনী 
মভদ্রাফে এবং আমার পুত্রবধূ ও তাহার বয়স্যা- 
গণফে সান্বনাবাক্যে আশ্বাসিত করিয়া তাহাদের 
শোকাপনোদন কর।) 

তখন নিতান্ত ছুর্্মানায়মান বান্ুদেব অজ্জুনের 
গৃহে গমনপুর্বক পুক্রশোফাকুলা ভগগিনীফে আশ্বাস 
প্রদান করিয়া কহিলেন, “ম্থতদ্রে ! কুমারের নিমিত্ত 
সুষার* সহিত আর শোক করিও না; কাল 
সফল প্রাণীকেই ধ্বংস করিয়া থাকে। সতকুলজাত 
ধৈর্যযশালী ক্ষক্রিয়ের যেরূপ প্রাণ পরিত্যাগ কর! 
উচিত, তোমার পুজ সেইরূপই প্রাণত্যাগ করিয়াছে; 
অতএব আর শোক করিবার আবশ্ক নাই। মহা- 
রথ, ধীর, পিতৃতুল্য পরাক্রমশালী অভিমনুযু ভাগ্য- 
ক্রমেই বীরগণের অভিলধিত গতি প্রাপ্ত হইয়াছে। 
মহাবীর অভিমন্্যু ভরি তূরি শক্র সংহার করিয়া 
পুণ্জনিত, সর্ববকামপ্রদ, অক্ষয় লোকে গমন করি- 
য়াছে। সাধুগণ তপস্যা, ক্রহ্ষচরয্যা, শাস্ত্র ও প্রজ্ঞা 
দ্বারা যেরূপ গতি অভিলাষ করেন, তোমার কুমা- 
রের সেইরূপ গতিই লাভ হইয়াছে । হে সুভদ্রে! 
তুমি বীরজননী, বীরপত্ধী, বীরনন্দিনী ও বীরবান্ধবা ; 
অতএব তনয়ের নিমিত্ত শোফাকুল হওয়া তোমার 
উচিত নহে ; তোমার পুত্র পরম গতি লাভ করি- 
যাছে। হে বরারোহে! পাপাত্বা শিশুঘাতক 
সিদ্ুরাজ বন্ধুবান্ধবগণের সহিত এই গব্ধের প্রতিফল 
প্রাপ্ত হইবে। এ পাঁপকারী রজনী প্রভাত হইলে 
অমরাবতীতে প্রবেশ করিলেও ধনগ্য়ের নিকট 
পরিত্রাণ পাইবে না। কালি অবশ্যই তোমার শ্রবণ- 
গোচর হইবে যে, সি্ধুরাজের মস্তক সমন্তপঞ্চকের 
বহিঃগ্রদেশে সমানীত হইয়াছে ; অতএব শোক পরি- 
ত্যাগ কর, রোদন করিও নাঁ। শঙ্ত্রজীবিগণ যেরূপ 
গতি লাভ করিয়া থাফেন, শৌর্যযশালী অভিমন্থ্য 
কষাত্রধর্্দ অনুসারে নেই গতি প্রাপ্ত হইয়াছে। 


১। পুন্তবধূ। 





জোপপর্বব ৯৩ 








বিশালবক্ষাঃ মহ্াবাহ, সমরে অপরাহ্ম,খ রথিগপের 
নিহস্তা, পিতৃ-মাতৃপক্ষের অনুগত, বীর্ধ্যবান্, শৌর্ধ্য- 
শালী, মহারথ অভিমন্থ্য সহত্র শত্রফে সংহার করিয়া 
স্বর্গে গমন করিয়াছে , অতএব তুমি শোক পরিত্যাগ 
কর। হে ভদ্রে! পার্থ যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, 
তাহা অবশ্যই সফল হইবে, কদাচ অম্যথ| হইবে না। 
তোমার স্বামীর চিকীধিত১ বিষয় কখনই নিক্ষল হয় 
নাই। যদি সমুদয় মনুষ্য, সর্প, পিশাচ, রাক্ষস, 
পতঙ্গ, নুর ও অন্ুুরগণ রগক্ষেত্রগত দিন্ধুরাজের 
সহিত মিলিত হয়েন, তথাপি সিঙ্কুরাজ তাহাদিগের 
সহিত বিনষ্ট হইবে? |” 


অধ্টসগ্ততিতম অধ্যায় 
নুদ্রোর বিলাপ 


সঞ্জয় কহিলেন “মহারাজ ! পুজশোকাধিকাতরা! 
সুভ! মহাত্বা ফেশবের বাক্য শ্রবণ করিয়! বিলাপ 
করিতে লাগিলেন, “হা বস! হতন্ডাগিনীর পুজ ! 
ভূমি পিতৃতুল্য পরাক্রান্ত হইয়া যুদ্ধে কি প্রকারে 
নিধনপ্রাপ্ত হইলে? আমি কি করিয়া তোমার ইন্দী- 
বরশ্যাম, সুদর্শন, চারুলোচন মুখমণ্ডল রণরেণুং-সমা- 
চন অবলোকন করিব? হে সমরাপরাজুখ মহাবীর ! 
আঙ্জি তুমি সমরাঙ্গনে নিপতিত হওয়াতে মনুষ্যগণ 
তোমাকে ভূতলে সমুদ্িত চন্দ্রের ম্যায় অবলোকন 
করিতেছে। হায়! পূর্বে যাহার শয্যা মনোহর 
আস্তরণে সমাচ্ছন্ন থাকিত, আজি সেই ম্খলালিত 
অভিমন্থ্যু বাগবিদ্ধ হইয়া! কি প্রকারে ভূমি শুলে শয়ান 
রহিয়াছে? যে মহাভুজ বীর পূর্বে বরাঙ্গনাগণের 
সহবাসে কালঘাপন করিত, আজি সে যুদ্ধে নিপতিত 
হইয়া কি প্রকারে শিবাগণের সহবাসী হইয়া ছে? 
সৃত, মাগধ ও বন্দিগণ হষ্ট হইয়া যাহাকে স্তব 
করিত, আজি রাক্ষলগগণ তাহার নিকট ভীষণরবে 
চীৎকার করিতেছে । হা বস! পাণগুব, বৃষ ও 
পাঞ্চালগণ তোমার সহায় থাকিতে কে তোমাকে 
অনাথের গ্যায় সংহার করিল? হে পুক্র| তোমাকে 
দর্শন করিয়া এই মন্দভাগিনীর নয়ন-যুগল পরিতৃপ্ত 


হয় নাই; অতএব আঞ্চি আমি তোমার চন্দ্রানন 


১। করিতে ইচ্ছুক--অভিলধিত। ২। যুদ্ক্েস্থ ধূলি- 
সমৃহব্যাপ্ত। 


নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত অবশ্টুই শমনভবনে গমন 
করিব। বিশাললোচনশালী, মনোহর ফেশকলাপ- 
সম্পন্ন, চারু-বাক্যযুক্ত, হগন্ধ ও ব্রণশূন্থ তোমার 
সেই মুখমণ্ডল আবার কবে আমার নয়নগৌচর 
হইবে? ভীমসেন, ধনঞ্জয় ও অন্যান্য ধনুর্ধারগণের 
বলে ধিকৃ! বৃষ্িষীরগণের বীরত্বে ধিকৃ! পাঞ্চাল- 
গণের সামধ্যে ধিক! এবং কৈকেয়, চেদি, মৎস্য 
ও পাঞ্চালগণকে ধিক! তুমি সংগ্রামে গমন করিলে 
ইহারা ভোমাফে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। 
আমার শোকব্যাকুল লোচন অভিমন্থুর অদর্শনে 
সমুদয় পৃথিবী শৃষ্ের ম্যায় অবলোকন করিতেছে। 
হে বীর! তুমি বাস্থদেবের তাগিনেয়, গাণ্তীবধন্থার 
পুজ ও ন্থয়ং অতিরথ, তুমি আজি সমরে নিপতিত 
হইয়া, ইহা আমি কি প্রকারে অবলোকন করিব? 
হে বীর! তুমি স্বপ্নগত ধনের হ্যায় দৃষ্ট ও বিনষ্ট 
হইলে। হায়! এখন জানিলাম, মনুষ্যগ্গণের সমুদয় 
দ্রবাই জলবুদ্বুদের ন্যায় অনিত্য। হাঁবস! তোমার 
এই তরুণী ভাধ্যা মনোবেদনায় নিতান্ত কাতর 
হইয়াছে, আমি কি প্রফারে ইহাকে সাস্তবনা করিব? 
বতম| আমি তোমার দর্শনে নিতান্ত উৎস্ৃক, কিন্তু 
তুমি আমাকে ফলকালে পরিত্যাগ করিয়া অকালে 
প্রস্থান করিলে। হখন তুমি ফেশবসনাথ হইয়াও 
সংগ্রামে অনাথের হ্যা নিহত হষইয়াছ, তখন কৃত। 
স্তরের গতি প্রাজ্ঞগণেরও নিতান্ত ছুক্দেয় সন্দেহ 
নাই। হে বগস। যাঙ্গশীল। দানশীল, ব্রাহ্মণ 
কৃতাত্বা, ব্রহ্মচারী, পুণ্যতীর্থাবগাহী, কৃতজ্ঞ, বদাম্য 
গুরুশুশ্রানিরত ও সহস্র দক্গিণাপ্রদ ব্যক্তির যে 
গতি, তোমার সেই গতি লাভ হউক! অপরাজুখ 
বীরগণ যুদ্ধ করিতে করিতে অরাত্তিগণকে নিহত 
করিয়া পশ্চা হ্বয়ং নিহত হইলে যে গতি 
প্রাপ্ত হয়েন, তুমি সেই গতি লাভ কর। ধাহারা 
সহস্র গ্োদান, যজ্ঞার্থ দান, উপকরণ সম্পন্ন 
অভিমত গৃহ দান, শরগ্যং-ব্রাহ্মণগণকে রর দান 
এবং দপ্ডার্থকে দগু প্রদান করেন, তীহাদিগের যে 
পবিত্র গতি, তোমার সেই গতি লাভ হউক। 
সংশিতব্রত* মুনিগণ ত্রন্ষচর্ধ্য দ্বারা এবং পুরুষগণ 


একমাত্র পদ্মীপরিগ্রহ দ্বারা যে গতি প্রাপ্ত 


১। ফলপ্রদান কালে অঞ্থা পোত্রমুখ প্রার্শন কালে অথবা 
আমার পরিচর্যার সময় । ২। শরপাগত | ৩। ধৃতত্রত- 


নিয়মপরার়ণ | 


৯৪ মহাভারত 








হয়েন, তুমি সেই গতি লাভ কর। ভূপাল- 
গণ সদাচার, চারি বর্ণের মনুষ্যগণ পুণ্য ও পুণ্য- 
বানেরা পুণ্যের সুরক্ষণ দ্বারা যে সনাতন গতি 
লাভ করেন, তুমি সেই গতি প্রাপ্ত হও। ধাহারা 
দীনগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন ফরেন, ধাহারা 
সতত সংবিভাগ করেন, ধীছারা পিশুনতা" 
হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন, ধাহারা সতত ত্রতানুষ্ঠান, 
ধর্মানুণিলন ও গুরুণুঅায় নিরত থাকেন, অভিথি- 
গণ ধাহাদের নিকট বিমুখ. হয়েন না, যাহার! নিতান্ত 
ক্লিট) বিপন্ন ও পুক্রশোকানলে দগ্ধ হইয়াও আত্মার 
ধৈর্য রক্ষা করেন, বাহার! সর্বদা মাতাপিতার সেবায় 
নিরত থাকেন এবং আপনার পত্রীতে নিরত হন, 
যে মনীধিগণ পরদারপরামুখ হইয়। খতুকালে ্থীয় 
ভার্যা গমন করেন, খীহারা গতমত্সর হইয়া সর্ধব- 
ভূতের প্রতি সমদৃষ্টি হয়েন, ধাহারা অগ্ভের মর্শগীড়া 
প্রদানে বিরত থাকেন, ধাহারা ক্ষমাশীল হয়েন এবং 
ধাহারা মধু, মাংস, মগ্ঘ, দক্ত, মিথ্যা ও পরপীড়ন 
পরিত্যাগ করেন, তুমি তাহাদিগের গতি লাভ কর। 
হ্বীমান, সর্ববশান্ত্র্, জ্ঞানতৃপ্ত, জিতেব্রিয় সাধুগণের 
যে গতি, তোমার সেই গতি হউক । 

ভদ্র দীনা ও শোকাকুলা হইয়া এইরূপ বিলাপ 
করিতেছেন, এমন সময়ে দ্রুপদনন্দিনী উত্তরাকে 
সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় আগমন করিলেন। 
তখন তাহারা সকলেই নিতান্ত ছুঃখিতচিত্তে 
সাতিশয় রোদন ও বিলাপ করিয়া! উন্মস্তার ম্যায় 
সংজ্ঞাহীন হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। 
বাস্থদেব নিতান্ত ছুঃখিত হইয়৷ অচেতপ্রায়া, রোদন- 
শীলা, মর্্মবিদ্ধা, কম্পিতফলেবরা ভগিনীর গাত্রে জল- 
সেচন ও তীহাকে সমুচিত হিতবাক্যে আশ্বাস প্রদান 
করিয়া কহিলেন, “ম্থভদ্রে! পুজের নিমিত্ত আর 
শোক করিও না। পাঞ্চালি! উত্তরাফে আশ্বাস 
প্রদান ফর; ক্ষজিয়ণ্রেষ্ঠ অভিমন্ধ্যু ক্ষত্রিয়গণের 
উপযুক্ত গতি লাভ করিয়াছে । হে বরাননে | আমার 
এই মানস ঘে, যশম্বী অভিমন্যু যে গত্তি লাভ 
করিয়াছেন, আমাদিগের কুলঙ্জাত পুরুষগ্নণ সকলেই 
সেই গতি প্রাপ্ত হউন। তোমার মহারথ পুত্র 
একাকী যেবূপ ফর্ম করিয়াছে, আমরা ও আমাদের 
হুহদ্গণ সকলে একত্র হইয়া সেইরূপ কর্ম সম্পাদন 
করিতেছি ।, 


১। খলত।। 








মহাবাছ বাসুদেব, ভগিনী, দ্রৌপদী ও উত্তরাকে 
এইরূপ আশ্বীসিত করিয়! পার্থের নিফট গমনপুরর্বক 
ভূপালগণ, বন্ধুগণ ও অর্জুনকে অনুজ্ঞা করিয়! 
অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন; তাহারাও স্ব স্ব আলয়ে 
গমন করিলেন।” 


শপ 


একোনাশীতিতম অধ্যায় 
অর্জুনের প্রতিজ্ঞারক্ষার্থস্ত্রীকৃষ্ণের উপায়বিধান 


সপ্তয় কহিলেন, “মহারাজ! তখন বাসুদেব 
ধনণ্তয়ের অগ্রতিম ভবনে প্রবিষ্ট হইয়া উদক- 
্পরশপুর্বক সুলক্ষণসম্পন্ন স্থগ্িলে* বৈদর্যপন্নিভ 
কুশ-সমৃহে প্রস্তুত মঙ্গল'শয্যা বিস্তৃত করিয়া 
সমুচিত বিধানানুসারে মঙ্গলমাল্য, লাজ ও গন্ধ 
দ্বারা অগ্ৃত এবং উত্তম উত্তম আয়ধে পরিবৃত 
করিলেন। অনন্তর পরিচারকগণ বিনীতভাবে রাত্রি- 
কর্তব্য ও ব্রয়ন্বকং-বপি সম্পাদন করিল। তখন 
ধনগ্রয় উদকস্পর্শ করিয়া গ্রীতচিত্তে গন্ধ-মাল্য দ্বারা 
বাস্থদেবফে অলম্কৃত করিয়া রাত্রির সমুচিত উপহার 
প্রদান করিলেন। বান্ুদেব ঈষৎ হাস্য করিয়া 
অর্জুনকে কহিলেন, “অজ্জুন! তোমার কল্যাণ 
হউক, তুমি শয়ন কর, আমি চলিলাম ।' 

অর্জুনের প্রিয়ঞ্কর ভগবান্‌ বিষু তাহাকে এই 
কথা বলিয়া দ্বারদেশে গৃহীতান্ত্র রক্ষকগণকে নিযুক্ত 
করিয়া দারুকসমভিব্যাহারে স্বীয় শিবিরে প্রবিষ্ট 
হইলেন এবং ভূরি ভূরি কর্তব্য চিন্তা করিয়া শুভ্র 
শয্যায় শয়ন করিয়া পার্থের হিতের নিমিত্ত 
যোগাবলম্বনপুর্ধ্ক তেজোছ্যুতিবিবদ্ধন শোকছুঃখাপহ 
উপায়বিধান করিতে লাগিলেন। 

হে মহারাজ ! সেই রাত্রিতে পাগুবগণের শিবিরে 
কেহই নিদ্রিত হয়েন নাই, সকলেই জাগরিত 
থাকিয়া এই চিন্তা করিতে লাগিলেন, মহাত্মা 
গান্তীবধন্বা পুজরশোকে সম্তাপিত হইয়া সহসা সিদ্ধ- 
রাজকে বধ করিবার যে এ্তিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহ! 
কি প্রকারে সফপ করিবেন? তিনি অতি ছুষ্ধর বিষয়ে 
অধ্যবসায় করিয়াছেন। রাদ্া জয়দ্রথ সামান্ত 
বীর নছেন। বিশেষতঃ ছুর্যযোধন তাহাকে অসংখ্য 
সৈম্ভ ও মহাবলপরাক্রান্ত স্বীয় ভ্রাতৃগণকে প্রদান 


ফরিয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে মহাত্মা অঞ্জন 


১। পরিষ্কত ভূমিতে । মহাদেবের পূজা । 


দ্বোগপর্য্ 








পুজশোকাধিকাতর হইয়া যে ছুস্তর প্রতিজ্ঞা! করিয়াছেন, 

ও অন্যান্য অরাতিগণকে সংহথারপূর্র্বক 
তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়। পুনরাগ্মন করুন। তিনি 
যদি কলি জয়দ্রথকে সংহার করিতে না পারেন, 
তাহা হইলে নিশ্চয়ই ছুতাশনে প্রবিষ্ট হইবেন ; কদাচ 
আপনার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা করিতে পারিবেন না। 
মহারাজ যুধিির জয়ের নিমিত্ত অজ্ভুনের উপর নির্ভর 
করিয়া আছেন ; যদি ধনঞ্য় প্রাণ পরিত্যাগ করেন, 
তাহা হইলে তাহার কি অবস্থা হইবে? যদি আমর! 
ফোন সংকর্ম্মের অনুষ্ঠান বা অগ্নিতে আহুতি প্রদান 
করিয়া থাকি, তাহা হইলে সেই সকলের ফলে 
সবামাচী অরাত্িগণকে জয় করুন।, পাগুবগক্ষীয়ণ 
এইবঈপ জয়বিষয়ক কথোপকথনে অঠি কষ্টে সেই 
রজনী অতিবাহিত করিলেন: 


এ দিকে মহাত্বা বান্থদেব সেই রজনীমধ্যেই 
াগরিত হইয়া পার্থের প্রতিজ্ঞা স্মরণপুর্ববক 
দারুফকে কহিলেন, 'দারুক | অঙ্ঞুন পুজ-বিয়োগে 
কাতর হইয়া “কাণি জয়দ্রথফে সংহার করিব বলিয়া 
গ্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। ূর্য্যোধন পার্থের প্রতিজ্ঞা- 
আবণে যাহাতে জয়দ্রথ নিহত না হয়, মন্ত্রিগণের 
সহিত তদ্বিষয়িণী মন্ত্রণা করিবে। ছূর্য্যোধনের সেই 
অনেক অক্ষৌহিণী সেনা ও সর্বাস্ত্রবেতা সপুজ 
দ্রোণাচার্ধ্য জয়দ্রথের রক্ষায় নিযুক্ত হইবেন। 
দ্রোণাচার্য্য যাহাকে রক্ষা করেন, দৈত্য ও দানবগণের 
দর্পহারী অদ্বিতীয় বীর ইন্দ্র তাহাকে বিনাশ 
করিতে সমর্থ নহেন , কিন্তু ধনপ্তয় যাহাতে সূর্যাস্তের 
পূর্বে জয়দ্রথকে সংহার করিতে পারেন, আনি 
অবশ্যই কালি তাহার উপায় করিব। ফি দারা, কি 
মিত্র, কি জ্ঞাতি, কি বান্ধবগণ, অজ্জুন অপেক্ষা কেহই 
আমার প্রিয়তর নয়। আমি মুহুর্তমাত্রও অঞ্জুন- 
শূন্য পৃথিবী অবল্লোকন ফরিতে সমর্থ হইব না, 
ফলত; ধনপ্তয় অবশ্যই কাপি সংগ্রামে জয়লাত করি- 
বেন। আমি স্বয়ং অঙ্জুনের হিতার্থে অসংখ্য নাগাশ্ব- 
সমবেত বীরগণকে কর্ণ ও দুর্য্যোধনের সহিত পরাজয় 
ও সংহার করিব। ত্রিলোফের লোক কালি মহাযুদ্ধে 
আমার বলবিক্রম নিরীক্ষণ করুফ। কালি সহত্র 
সহত্র ভূপাল, শত শত রাজপুজ এবং অসংখ্য অশ্ব, 
হ্তী ও রথ সংগ্রাম হইতে পলায়ন করিবে। আমি 
তোমার সমক্ষে পাগুবগণের হিতার্থে কুদ্ধ হইয়] 


সেই সমস্ত কৌরবসৈস্ত চক্র দ্বারা প্রমধিত ও 





৯৫ 
নিপাতিত করিব। কালি, দেব, গন্ববর্য, পিশীট, 
উরগ ও রক্ষিসগণ প্রভৃতি সকলেই অবগত হইবেন 
যে, আমি সব্যসাচীর কিরূপ হুহাৎ। যে ব্যজি 
অঞ্জনের দ্বেষ করে, সে আমার ছ্েষ্টা এবং 
যে ব্যক্তি অর্জনের বশীভৃ হয়, সে আমারও বশীভূনত। 
ফরতঃ তুমি অঙ্জুনকে আমার শরীরার্ধ বলিয়! স্থির 
করিয়৷ রাখ। 

হেদারুক! এই রাত্রি প্রভাত হইলে তোমাকে 
পূর্বের ম্যায় আমার উৎকৃষ্ট রথ সুসজ্জিত করিয়া 
আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া গমন করিতে হইবে। 
তুমি রথমধ্যে ছত্র, দিব্য ফৌমোদকী গদা, শক্তি, 
চক্র, ধনুঃ, শর প্রভৃতি সর্বপ্রকার উপকরণ সংস্থাপিত 
এবং রখোপস্থে রথশোভী, বীর্য্যশালী গরুড়ের ধবজ- 
স্থান পরিকল্পিত করিয়া হূর্্যাগিসৃশ প্রভাসম্পর, 
বিশ্বকর্মাবিরচিত, দিব্য ফাঞ্চনজালে বিভূষিত বলাহক, 
মেঘপুষ্প, শৈব্য ও স্থৃগ্রীব এই চারি অশ্ব রথে সং” 
যোজনপূর্ব্বক স্বয়ং কবচধারী; হইয়া অবস্থান করিও । 
খষভরাগ-পরিপূরিত পাঞ্জগ্-শঙ্খের ভৈরব রব 
শ্রবণমাত্র সত্বর আমার নিকট আগমন করিবে। 
আমি এত দিনের পিতৃম্বতরেয়ের ক্রোধ ও ছুঃখ- 
সমুদয় দুরীকৃত করিব। ধনগুয় যাহাতে ধার্তরাষ্ট্রগণের 
সমক্ষে জয়দ্রথফে বধ করিতে পারেন, আমি 
সর্বপ্রকার উপায় অবলম্বনপূর্র্বক তদ্ধিষয়ে যত্ববান্‌ 
হইব। হে সারথে! আমি কহিতেছি, ধনঞ্রয় যে 
যে ব্যক্িফে সংহার করিতে যত্ব করিবেন, সেই সেই 
ব্যত্তিকেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইবে ।” 

দ্ারক কহিলেন, “হে পুরুযোত্তম! আপনি 
ধাহার সারধ্য গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার অবশ্যই 
জয়লাভ হইবে, কখনই পরাঞয়ের সম্ভাবনা নাই। 
এক্ষণে আপনি যে একার আজ্ঞ! করিতেছেন, আমি 
তাহাই করিব। আদি অজ্জুনের জয়লাভের নিমিত্তই 
বিভাবরী সুপ্রভাত হইল+।” 


অশীতিতম অধ্যায় 


অঞ্নসহ স্রীকৃষ্ণের মহাদেবের নিকট গমন 


সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! এ দিকে অচিন্ত- 
বিক্রম ধনঞজয় আত্মকৃত প্রতিজ্ঞ-প্রতিপালনের চিন্তা 


১। বন্ধারৃত। 





নি 


মহাভারত 








ও বাসদত মন্ত্র স্মরণ করিয়া নিদ্রাগন্ত হইলে 
মহাতেজ! বাহুদেব ন্বপ্ে তাহার নিকট আগমন 
করিলেন। ধর্ম্াত্মা ধনঞয় কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি ও 
প্রেমবশতঃ কোন কালে ফোন অবস্থাতেই তাহাকে 
দেখিয়া প্রত্াতথান করিতে ক্ষান্ত হইতেন না; ম্মৃতরাং 
এক্ষণেও গ্রত্যুধান করিয়া বাহৃদেবকে আদন প্রদান 
করিলেন; কিন্তু স্বয়ং তংকালে উপবেশনের 
অভিলাষ করিলেন না। 

মহাতেজ! বান্নদেব ধনঞ্জয়ের অভিপ্রায় অবগত 
ছিলেন, এক্ষণে উপবেশন করিয়া তাহাকে কহিতে 
লাগিলেন পার্থ! কাল অতি দুষ্য়, কাল সকল 
ভূত্তকেই অবশ্ঠন্তাবী বিষয়ে নিয়োজিত করে, অতএব 
তুমি বিষগ্ন হইও-না। হে পুরুষোত্তম | তুমি কি 
নিমিত্ত বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইয়াছ? হে পঞণ্ডিতবর! 
তোমার শোক করা উচিত নয়, শোকে কার্ধ্যনাশ 
হয়, অতএব শোক পরিত্যাগ করিয়া কর্তব্যকর্মের 
অনুষ্ঠান কর। শোক চেষ্টাহীন ব্যক্তির শক্র। 
শোককাপী ব্যক্তি শত্রগণকে আনন্দিত ও মিত্রগণকে 
ক্ষীণ করে এবং স্বয়ং বিনাশ প্রাপ্ত হয়, অতএব শোক 
পরিত্যাগ করা তোমার অবশ্যকর্তব্য ॥' 


অপরাজিত অর্জুন কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়। 
কহিলেন, 'ছে কেশব 1 আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি 
যে, আমার পুজহস্তা ছুরাআ্বা জয়দ্রথকে ফালি সংহার 
করিব; কিন্তু মহারথ ধার্তরাষ্ট্রগণ সকলেই সেই 
গ্রতিজ্ঞাবিঘাতার্থ সিদ্ধুরাঙ্জকে পৃষ্ঠভাগে সসস্থাপিত 
করিয়া রক্ষা! করিবেন, সন্দেহ নাই। ছূরাত্মা জয়রথ 
একাদশ অক্ষৌহিণীর হতাবশিষ্ট অতি ছুর্জয় সৈন্য ও 
মহারথগণে পরিবূত হইলে তাহার সহিত সাক্ষাৎকার 
অতি ছুঃসাধ্য হইবে। বিশেষতঃ এক্ষণে দর্ষিণায়ন, 
দিবাকর অতি শীত্ধ অস্তে গমন করেন, অতএব বোঁধ 
হয়, আমি প্রতিজ্ঞা হইতে উদ্বীর্ণ হইতে পারিব না। 
প্রতিজ্ঞ। বিফল হইলে মাদৃশ ব্যক্তি কি প্রকারে জীবিত 
* থাকিতে পারে? এক্ষণে আমার ছুখগ্রতীকারের 
আকাঙ্ঞ| পরিবণ্তিত ছইতেছে।? 
বাসুদেব ধনঞ্জয়ের শোক-হেতু শ্রবণ করিয়া 
তীহার মঙ্গল ও জয়গ্রথের বধসাধনার্থ জলম্পর্শ 
করিয়া পুর্ব্বাভিমুখে অবস্থানপূর্বক কহিলেন, “হে 
ধনগ্ুয়! দেবাদিদেব মহাদেব যাহা দ্বারা সমুদয় 
দৈতাগণকে সংহার করিয়াছিলেন, যদি সেই সনাতন 
পাণডপত অন্তর তোমার স্থৃতিপধারঢট থাকে, তাহা 


হইলে কালি নিশ্চয় তাহা দ্বারা জয়দ্রথফে বধ করিতে 
পারিবে। আর যদি উহা! বিস্মৃত হইয়া! থাক, তবে 
মনে মনে সাবধানে মহাদেবের স্মরণ ও ধ্যান কর। 
তুমি তাহার ভক্ত, অবশ্যই তাহার প্রসাদে দেই মহত 
অন্তর প্রাপ্ত হইবে।” 

মহাত্মা অঞ্জন কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর জলম্পর্শ 
করিয়।৷ একাগ্রচিত্তে ভূমিতলে উপবেশনপুর্বক মহা- 
দেবকে ম্মরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর শুভলক্ষণ 
্রাহ্মমুহুর্ত সন্নিহিত হইলে ধনগ্রয় দেখিলেন যে, 
আপনি কেশবের সহিত গগনমণ্ডলে উপস্থিত হইয়া- 
ছেন। তথায় কেশব তাহার দক্ষিণহস্ত ধারণ করিলে 
তিনি জ্যোতিক্ষমগ্ুলে সমাকীর্ণ, সিদ্ধচারণসেবিত 
হিমালয়ের পবিত্র পাদদেশে ও মণিমান্‌ পর্বধতে 
বায়ুবেগে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে উত্তরদিফে 
শ্বেতপর্ব্ত, কুবেরের বিহারপ্রদেশস্থিত প্রফুল্ল 
সরসিজসম্পন্ন সরোবর এবং পুষ্পফলসন্থীর্ণ ভ্রমরাজি- 
বিরাজিত, সিংহ ব্যাস্ত প্রভৃতি নানাবিধ মৃগগণে 
পরিপুর্ণ, পবিত্র আশ্রমসম্পন্ন, মনোহর বিহগসমূহে 
উপশোভিত, স্ফটিফসদূশ অগাধ জলপারপুর্ণ নদী- 
শ্রেষ্ঠ গা ও কিন্নরগীতধ্বনিত, হেমরৌপ্যময় শৃ্ে 
স্থশোভিত, কুন্তমিত মন্দারবৃক্ষে স্থবাসিত, নানাবিধ 
ওষধিতে সন্দীপিত, মন্দরপর্ব্বতের প্রদেশ প্রভৃতি 
অদ্ভুতদর্শন পদার্থসকল অবলোকনপুর্বক হুচিকণ 
অঞ্জনরাশিসন্নিত কাল-পর্ধতে গমন করিলেন। 
তথায় ভ্রমণ করিতে করিতে ব্রহ্ষতু্, বহুসংখ্যক 
নদী, জনপদ, হুশূঙ্গ, শতশৃঙ্গ, শধাতিবন, পবিত্র 
অশ্বশিরস্থান, আথব্ধণের স্থান, বৃষদংশ পর্ব্বত, 
অগ্দরা ও কিন্নরগণে সমাকীর্ণ মহামন্দর শৈল এবং 
মনোহর গ্রত্রবণ, বর্ণ ও নগরপমূহে শোভিত, 
চন্ত্রশশ্মির গ্যায় প্রভাসম্পন্ন, পৃথিবী ও বহরে 
আফর, অন্ভূতাফার সমুদ্রসফল তাহার দৃষ্টিগোচর 
হইল। এইরূপে মহাবাছ ধনগয় কৃষ্ণের সহিত 
অন্তরীক্ষ, স্বর্গ, পৃথিবী ও আকাশে পর্যটনপুর্বক 
বিশ্মিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ত্ক্ষণ 
পরে গ্রহ, নক্ষত্র, চন্তর, সূরধ্য ও অগ্নির স্যায় দীর্তিমান্‌ 
এক পর্বত তাহার নয়নগোচর হইল। তখন তিনি 
সেই পর্বতের শিখরদেশে গমনপুর্বক দেখিলেন, 
মহাত্থা বৃষভধবজ তথায় তপশ্চধ্যায় ব্যাপৃত হইয়! 
অবস্থান করিতেছেন। তাহার এরূপ তেজ যে, 
বোধ হয়, সহত্র নূর্য্য এক দেদীপ্যমান হইতেছে। 


ভোগণর্কর 
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তাহার হস্তে শূল, মন্তকে জটা, পরিধান বন্ধল ও 
অজিন এবং শরীর শ্বেতবর্ণ ও সহম্রলোচনে সুশো 
ভিত। তীহার সঙ্গে পার্ধতী ও ভাম্বর তৃতগণ 
অবস্থান করিতেছেন। তিনি কখন গীত, কখন বাঘ, 
কখন শব্দ, কখন হান্য, কখন নৃত্য, কখন হস্তপদা দির 
আন্ফালন, কখন আস্ফোটন, কখন বা চীৎকার 
করিতেছেন। তার গাত্র পবিত্র গন্ধে হবাসিত 
হইয়াছে এবং দিব্য খধি ও ত্রন্মাবাদিগণ তাহার স্তব 
করিতেছেন। 

ধর্মাত্মা। বান্দ্দেব সেই শরাসনধারী ভূতনাথ 
ভবানীপতিকে অবলোকন করিয়া সনাতন ব্রক্ষানাম 
উচ্চারপপূর্বক পার্থের সহিত ক্ষিতিতলে মন্তকাবনমন 
করিলেন। যে মহাত্মা সকল-লোকের আদি, অজদ্মা» 
ঈশান, অব্যয়, মনের পরম কারণ, আকাশ ও বায়ূ- 
স্বরূপ, সমস্ত জ্যোতির আধার, পরগ্রকৃতি, দেব, 
দানব, যক্ষ ও মানবগণের লাধনীয়, যোগের আধার, 
পরর্দ্, ব্রহ্ষাগ্রদিগের আশ্রয়, চরাচরের অ্টা ও 
প্রতির্তা এবং বীরত্ব ও প্রচণ্ডতার উদয়স্থান, সুক্ষ 
অধ্যা ত্ুপদলাতার্থী জ্ঞানিগণ ধাহাকে প্রাপ্ত হয়েন 
এবং সংহারকালে ধাহার ফোপের উদয় হয়, বাদে 
বাক্য, মন, বুদ্ধি ও কর্ম দ্বারা তাহাকে বন্দনা 
করিলেন ; অঞ্জ্নও তাহাকে সকল ভূতের আদি 
এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের কারণ জানিয়া 
তুয়োভূয়ঃ অভিবাদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে 
উভয়ে সেই কারপস্বরূপ, আত্মম্বরূপ মহাদেবের 
শরণাপন্ন হইলেন। 

তখন দেবাদিদেব মহাদেব নর ও নারায়ণকে 
সমাগত দেখিয়া প্রসম্নমনে সহাম্াবদনে স্বাগত-প্রশ্ন 
করিয়া কহিলেন, “হে নরোত্তম বীরদ্ধয়! তোমর! 
গাত্রোখান কর; তোমাদের ক্রেশ দূর হউক। 
তোমাদের মনের অভিলাষ শ্রী ব্যক্ত কর,যে 
কার্য্যের অনুরোধে আগমন করিয়াছ, আমি তাহা 
সম্পাদন করিব। তোমরা আপনাদ্বের কল্যাণ 
প্রার্থনা কর; জামি তাহা প্রদান করিতেছি ।” 


মহাদেবের স্তব 


মহামতি বাম্ুদেধ ও অঞ্ছুন মহাত্মা মহাদেবের 
বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রত্যুখান ও অঞ্জলিবদ্ধনপূর্রক 


রিনা হা জা হাহ রিল ত 
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দেব! তুমি ভব, সর্ব, রুদ্র, বরছ, পশ্ডপত্ভি, উর) 
ফপন্দা, মহাদেব, ভীম, ত্রান্থক, শান্ত, ঈশান ও 
মখক্সঠ) তুমি জন্ধকঘাডী, কা্টিকেয়ের পিভা, 
নীলগ্রীব ও মেধা; তুমি পিনাকী, হুবিষা, সত্য, 
বিভু, বিলোহিত, ধৃত, ব্যাধ ও অপরাজিত ; তুমি 
নিত্য, নীল, শিখণ্ডী, শুলধারী, দিবযচচ্ষ হর্ভা, পিতা) 
ত্রিনেত্র ও বন্থরেতাঃ। তুমি অচিম্ত্য অন্থিকানাথ, 
সর্ববদেবস্তত। বৃষধবজ, মুখ জটিল ও ব্রহ্থাারী ; তুমি 
সলিলমধ্যস্থ ভপন্বী, ব্রদ্ষপ, অজিত, বিশ্বাতা!, 
বিশ্বতষ্টা। ও বিশ্বব্যাগী, তুমি ভূতগণের সেবনীয়, 
প্রভু ও বেদমুখ , তুমি শর্ব, শঙ্কর ও শিব? তুমি 
বাক্যের পতি, প্রজ্জাপতি, বিশ্বপতি ও মহতের পড়ি ; 
তুমি সহশ্রশিরাঃ, সহস্রভূ, সহশ্রনেতর, সহত্রপাদ ও 
অসংখ্যেয়কন্্মা; তুমি সংহর্তা, ছিরণ্যবণ, হিরণ্যকবচ 
ও ভক্তান্ুকম্পী; তোমাকে নমস্কার। প্রডো! 
জামাদিগের বাঞ্থ! পরিপূর্ণ কর।» 

হে মহারাজ ! বাহদেব ও অর্জুন অন্রলাতের 
নিমিত্ত এইরূপ স্তব করিয়া মহাদেবকে প্রসন্ন 
করিতে লাগিলেন।” 


একাশীতিতম অধ্যায় 
অর্জুনের অন্ত্রলাভ 


সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ | তখন মহাত্মা ধন 
কতাগুলিপুটে প্রময্মনে উৎফুল্পনয়নে সমস্ত তেঞজ- 
নিধান বৃষ্ধবজের প্রতি দৃষ্টিপাতপুরর্বক তীহার নিফটে 
বাস্থদেবনিবেদিত ন্বকৃত নিশার নিত্য উপহার 
অবলোকন করিলেন এবং মনে মনে মহাদেব ও 
বাহৃদেবকে পৃ্জা করিয়া! মহেশ্বরকে কহিলেন, “ছে 
দেব! আমি দিব্য অন্তর লাভ করিতে অভিলাষ 
করি।” 

মহাদেব ধনপ্রয়ের অভিলাষ অবগত্ত হইয়া 
সম্মিতব্দনে তাহাকে ও বাস্থদেবকে স্বাগত জিজ্ঞাস! 
করিয়া কহিলেন, “হে পুরুযোত্তমদ্বয়। আমি 
তোমাদদিগের মনের অভিলাষ অবগত হইয়াছি, 
তোমরা যে কামনায় আগমন করিয়াছ, আমি 
অবিলগ্থে তাহ! প্রদান করিতেছি। এই স্থানের 
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সেই সরসীতে দিব্য ধমুঃ ও শর নিহিত রহিয়াছে, 
এ শর ও শরাসন ছারা আমি সংগ্রামে ন্ুরারিগণকে 
সংহার করিয়াছিলাম। তোমরা সেই ধনুর্্বাণ 
আনয়ন কর।” 

তখন নর ও নারায়ণ “তথাত্ব' বলিয়। মহাদেবের 
পারিষদ্গণ-সমভিব্যাহারে শত শত বিস্ময়কর দিব্য- 
পদার্থ সমাকুল, পরম পবিত্র, সর্ববার্থসাধক, পূর্ধ্য- 
মগ্ডল-সন্লিভ সেই বৃষভধ্বজ-নির্দিষ্ট সরোবরে গমন 
করিলেন। তথায় সলিলের অভ্যন্তরে হুইটি তুজঙগ 
তাহা দিগের নয়নগোচর হইল; একটি নিতান্ত ভীষণ 
এবং দ্বিতীয়টি সহমরশীর্ষয ও অগ্নির গ্যায় তেমন্থী। 
উহার সহত্র মুখ হইতে বিপুল অনল-শিখা। বিনির্গত 
হইতেছে। তখন বেদজ্ঞ ধনগয় ও বামদের জল" 
স্পর্শপূর্ববক কৃতাঞ্জলিপুটে পরমযত্র-সহকারে মহা" 
দেবকে স্মরণ ও অসংখ্য প্রণাম এবং শতরদ্রীয় বেদ 
উচ্চারণ করিয়া সেই নাগছয়ফে নমস্কার ফরিয়! 
আরাধন! করিতে লাগিলেন। 

তখন সেই মহাডুজদ্বয় তগবান রুদ্র মাহাত্যে 
নাগরূপ পরিত্যাগপুর্বক শক্রনাশন শর ও শরাসনের 
রূপ ধারণ করিল। মহাত্মা বাম্থদেব ও ধনগ্রয় 
তুদ্বর্শনে গীত হইয়! সেই প্রভাসম্পন্ন শর ও শরাসন 
গ্রহণপুর্ধক আনয়ন ও মহাদেবকে প্রদান করিলেন। 
তখন পিঙ্গলাক্ষ, ধুমলবর্ণ, তগস্যার আধার এক 
মহাবল-পরাক্রান্ত ব্রহ্মচারী মহাদেবের পার্খ হইতে 
বিনিগত হইয়া সেই..ধনুঃ গ্রহণ করিলেন এবং দক্ষিণ- 
জঙ্ঘ! প্রসারণ "ও বামপদ সক্কোচপুর্ধক অবস্থান 
করিয়া শর.সমেত সেই শরাসন আকর্ষণ করিতে 
লাগিলেন। অচিষ্ঠ্যবিক্রম ধনগ্তয় তাহার মৌব্বী 
আকর্ষণ, ধনুধ্ণারণ ও পাদসংস্থান অবলোকন এবং 
ভবমুখ-নিঃস্থত মন্ত্র শ্রবণ করিয়া গ্রহণ করিলেন। 
তখন বলবান্‌ প্রভাবশালী ব্রহ্মচারী সেই সরোবরেই 
সেই শর ও শরাসন পরিত্যাগ করিলেন। ন্মৃতিমান্‌ 
অজ্জুন মহাদেবকে প্রসন্ন জানিয়। মনে মনে চিন্তা 
করিতে লাগিলেন যে, 'আমি পূর্বে অরণ্যানীমধ্যে 
মহেশ্বরের নিকট যে বর প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সেই 
বর এবং উহার সন্দর্শন সফল হউক ।' মহাদেব 
অঞ্জুনের অভিপ্রায় অবগত হইয়। প্রীতমনে তাহাকে 
ভীষণ পাশুপত-অন্ত্র সমর্পণপুর্্বক “প্রতিজ্ঞা হইতে 
উদ্ধার হও? বলিয়া বর প্রদান করিলেন। ঘর্য 
ধনঞয় পুনরায় ঈশ্বর হইতে দিব্য পাশুপত-অন্ত্র লাভ 








মহাভারত 


করিয়। পুলকিত হইয়া আপনাকে কৃতকার্য্য জ্ঞান 
করিতে লাগিলেন। 

অনন্তর অর্জুন ও বাসদের উভয়ে হষ্টিত্তে 
মহাদেবফে অভিবাদন করিলেন। তশুপরে জস্তানর 
বধার্থী ইল্্র ও বিষু। যেমন মহান্থ্রনিপাতী মহেস্বরের 
অনুমতি অনুসারে শ্রীত হইয়া! গমন করিয়াছিলেন, 
ত্রাহারাও সেইরূপ তীহার অনুমতি লইয়। পরমানন্দে 
স্বীয় শিবিরে উপস্থিত হইলেন।” 


দ্যশীতিতম অধ্যায় 


যুধিষ্ঠিরের প্রসাধনক্রিয়! 


সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! অনন্তর কৃষ্ণ ও 
দারফের পরম্পর কথোপকথনে সেই রাত্রি অতি- 
বাহিত হইল। রাজা যুধিষ্টির জাগরিত হইলেন। 
পাণিম্বনিক ৯ মাঁগধ, মাধুপকিক, বৈতালিক ও নতগণ 
স্তবপাঠ, নর্থকগণ নৃত্য, স্ম্বর গায়কগণ কুরুবংশের 
স্ততিযুক্ত মধুর সঙ্গীত এবং স্থুনিপুণ, সুশিক্ষিত 
হষন্বভাব বাস্করগণ মৃদ্গ, বর, ভেরী, পণব, 
আনক, গৌমুখ, শঙ্খ ও ছুন্দুভি প্রভৃতি নানাবিধ 
বাণ্যন্ত্র বাদন করিতে লাগিল। মহামূল্য শয্যায় 
শয়ান মহারাজ যুধিষটির সেই মেঘনির্ধোষসদৃশ 
গগনম্পর্শী মহাশবে প্রতিবোধিত হইয়া গাত্রোথান- 
পূর্বক অবশ্যকর্তব্য কার্ধ্যানুষ্ঠানের নিমিত্ত ন্নানগৃহে 
গমন করিলেন। তখন সাত, শ্বেতান্থরধারী, তরুণ- 
বয়স্ক, অষ্টাধিফশত স্নাপকং পরিপূর্ণ কাঞ্চনকুন্ত-সমুদয় 
লইয়া তাহার সমীপে সমূপস্থিত হইল। রাজ! 
যুধিষ্ঠির লুবন্ত্র পারধানপূর্্বক নৃপাসনে উপবেশন 
করিয়া মন্্রপূত চন্দনজলে স্নান করিলেন। সুশিক্ষিত 
বলবান্‌ ভূত্যগণ কষায়দ্রব্যে* তাহার গান্র মাজ্জিত ও 
পরিশেষে অধিবাসিত স্ৃগন্ধি জলে ধৌত করিয়া 
দিল। তিনি জল-শোষণের নিমিত্ত মস্তকে রাজ. . 
হংসসম্সিভ শুদ্র উষ্জীষ বেষ্টন করিলেন। তৎপরে 
অঙ্গে মনোহর চন্দনলেপন, মাল্যধারণ ও বন 
পরিধানপুর্র্বক পূর্রবাভিমুখে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান- 
পুর্বক সাধুগণের পদ্ধতি অনুসারে জপ সমাপন 
করিয়া বিনীতভাবে প্রদীপ্ত অগ্নিগৃহে, প্রবিষ্ট হইলেন 


১২ 
১। হস্ত দ্বারা বীস্ঘকারী। ২। ন্বানকারক ভূতা। 
৩। মুগদ্ধি লেপন। 


হ্বোশপর্যদ 


* কিউ 








এবং পবিভ্রসমেত* সমিধ ও মন্ত্রগত আহুতি ছারা 
অগ্নির অর্চন! করিয়া তথা হইতে বহির্গত হইয়া 
দ্বিতীয় কক্ষায় প্রবেশ ফরিলেন। তথায় বেদ 
বেদত্রত, স্বাত। দীক্ষান্তন্নাত, অনুচরসহম্র-সমবেত 
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ ও আট সহত্র গৌরীগর্ভজাত তনয়ফে 
নিরীক্ষণ করিয়া মধু, ঘৃত, ফল, পুষ্প ও দুর্বধা প্রভৃতি 
মাঙ্গল্যব্রব্য দ্বারা তাহাদিগের স্বস্তিবাচনপূর্বক এক 
এক ব্রাক্ষণকে এক এফ কাঞ্চন-নিষ্ক, অলঙ্কৃত এক 
শত অঙ্ব, বস্ত্র অভিলধিত দক্ষিণা ও হুগ্ধবতী 
সবতস, হেমশূঙ্গ, রৌপ্যথুর কপিলা ধেনু প্রদান এবং 
প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। তগুপরে স্বস্তি, 
বর্দমান* ও ফাঞ্চনময় নন্দ্যাবর্ত* গৃ্, মালা, জলকুস্ত, 
প্রত্বলিত ছুতাশন, পরিপূর্ণ অক্ষতপাত্র, মা্ল্যদ্রব্য, 
রোচনা, অলঙ্কৃতা হুলক্ষণা কামিনীগণ, দধি, দৃত, মধু, 
জল ও মাঙ্গল্য পক্ষী প্রভৃতি পুজিত দরব্য-সকল 
দর্শন ও স্পর্শ করিয়া বাহাফক্ষায় আগমন করিলেন। 
তথায় তীহার পরিচারফগণ স্বর্ণময়, মুক্তা ও বৈরূর্ধয- 
মণিমণ্ডিত, মনোহর আত্তরণে আস্তীরণ, উত্তরচ্ছদ- 
সমেত, বিশ্ব কর্্ম-নির্িত, সর্ববতোভদ্র আমন আনয়ন 
করিল। মহাত্ম! যুধিষ্টির সেই আসনে উপবেশন 
করিলে তাহার শুভ্রবর্ণ মহামূল্য ভূষ্ণসমুদয় সমানীত 
হইল। তিনি মুক্তাভরণে সুসজ্জিত হইলে তাহার 
রূপ শব্রগণের শোকবর্দন হইয়া উঠিল। ভূৃত্যগণ 
শশধরের ম্যায় পাওুর, স্বর্ণদপ্তমপ্ডিত চাঁমর গ্রহপ- 
পুর্ধবক তার চহুদ্দিকে বীজন করিতে আরস্ত 
করিলে তিনি চপলাবিলসিত জলধরের ম্তায় শোভা 
পাইতে লাগিলেন। তাহার সম্মুখে স্তাবকগণ স্তব, 
বন্দিগণ বন্দনা ও গন্ধবর্ধগণ গান করিতে আরস্ত 
করিল। তি বন্দিগণের ঘোরতর শব, 
রথসমূহের নেমি-শব ও অঙ্থগণের খুর-শব প্রাহভূ'ত 
হইল এবং গজঘণ্টা-নিনাদ, ইসা ১47 
পদশবে পৃথিবী ষেন কম্পিত হইতে লাগিল। 
ক্ষণকালের মধ্যে সমুদয় শব্দ তিরোহিত হইলে 
কুগুলধারী, বন্ধধড়গ, সঙ্নন্ধকবচ, তরুণবয়স্ষ দ্বারবান্‌ 
অভ্যন্তরে আগমনপুর্ববক জানু ঘারা ভূঙলে অবস্থান 
ও মন্তক দ্বারা যুধিষ্টিরকে অভিবাদন করিয়া! হৃযী* 
কেশের আগমন-সংবাদ নিবেদন ফরিল। তখন 


পুরুষত্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির পরম-পুঁজিত মাধবের নিমিন্ 


১1 কুশসংঘুক | ২--৪1 ম্বস্তিক, বর্ধমান, নল্যাব্ত। 
দেবতা ও রাজাদিগের গৃঃবিশেষ । 


আসন ও অর্ধ্য আনয়ন করিতে জজ! 
তাহাকে প্রবেশিত ও বরাসনে উপবেশিভ করিয়া 
স্বাগতপ্রগ্ন ও বিধিবত পুজ! করিতে লাগিলেন» 


্রাশীতিতম অধ্যায় 
কৃষের নিকট যুধিষ্িরের প্রার্থনা 


সপ্তয় কহিলেন, “মহারাজ! অনন্তর রাজা 
যুধি্টির জনার্দিনকে প্রত্যভিনন্দনপূর্ক কহিলেন, 
“হে মধুলূদন | তুমি ত স্থখে রজনী অতিবাহিত 
করিয়াছ? তোমার জ্ঞান সকল ত প্রসন্ন হইয়াছে ?" 
মহাত্মা বাস্থদেবও তাহাকে সেইরপ প্রশ্ন করিলেন। 
অনন্তর দৌবারিফ যুধিষ্টিরের নিট আগমনপূর্ববক 
করপুটে নিবেদন করিল, “মহারাজ | বীরগণ 
সমূপস্থিত হইয়াছেন।' ধর্পরাজ যুিষ্টির বীরগণের 
আগমনবার্তা শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে প্রবেশিত 
করিতে অমুজ্ঞা প্রদান ফরিলেন। তখন বিরাট, 
ভীমসেন, ধৃষ্টছান্,, সাত্যকি, চেদিপতি, ধৃষ্টফেতু, 
মহারথ দ্রেপদ, শিখ, নকুল, সহদেব, চেকিতান, 
কেকেয়গণ, যুযুতন্, পাঞ্চালনদন 
উত্তমৌজা, হুবাহ, যুধামম্ত্য ভ্রৌপদীর পুক্রগণ ও 
অগ্যান্য ক্ষজরিয়গণ যুধিষ্টিরের আজ্ঞানুসারে তাহার 
সমীপে সমুপস্থিত হইয়া নির্মাল আসনে উপবেশন 
করিলেন। মহাত্বা, মহাছ্যুতি, মহাবলবীর্যশালী 
কৃষ্ণ ও সাত্যকি এফাসনে সমাসীন হইলেন। 

অনন্তর যুধিটির সেই সকল ক্ষত্রিয়গণের সমক্ষে 
কমললোচন কৃষ্ণকে মধুরবাক্যে কহিলেন, “ছে 
জনার্দন | অমরগণ যেমন ইন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া- 
ছিলেন, আমরা সেইরূপ একমাত্র তোমাকে আশ্রয় 
করিয়া যুদ্ধে জয় ও সনাতন নথ প্রার্থনা করিতেছি। 
তুমি আমাদিগের রাজ্যনাশ, শক্রগণ কর্তৃক 
প্রত্যাথ্যান ও নানাবিধ ক্লেশ সকলই অবগত আছ। 
হে সর্ধেশ! হে ভত্তবসল। হে মধুনুদন | 
আমাদের সকলেরই স্থুখ ও যুদ্ধে গমন তোমাতেই 
নির্ভর করিতেছে । এক্ষণে আমার এই প্রাথনা যে, 
আমার মন যেন তোমার প্রতি প্রসন্ন থাকে এবং 
তোমার প্রসাদে অর্জুনের প্রতিজ্ঞ! যেন সফল হয়। 
হে বাঞ্চেয়! আজি তুমি তরণীম্বর়প হইয়! আমা 
দিগকে ছুখে ও ক্রোধরূপ মহার্ণব হইতে উদ্ধার ফর | 


১৬৪ 
সারা্থ বত্ব করিলে যুদ্ধে যেরাপ কার্ধ্য করিতে 
পারে, রিপুবধোগ্ঠত রী কদাচ সেরূপ ফরিতে পারে 
না। অতএব হে শঙ্খচক্রগদাধর ! এই অতলম্পর্শ 
কুরুসাগরে নিমগ্ন তরদীহীন পাগুবগণকে উদ্ধার কর। 
তুমি আপতকালে বৃষ্ণিগণকে যেরূপ পরিত্রাণ করিয়া 
থাক, সেইরূপ আমাদিগকেও এক্ষণে পরিত্রাণ 
কর। হে দেবদেবেশ | হে সনাতন! হে ক্ষেমস্কর ! 
হেবিষু! হেজিযু! হে হরে। হে কৃষ্ণ! হে 
বৈকুষ্ঠ! হে পুরুযোত্বম! তোমাকে নমস্কার। 
নারদ তোমাকে পুরাতন খধি, বরদ, শাঙ্গী ও 
শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। তুমি তীহার 
যাফ্য সার্থক কর।” 

ধর্মরাজজ সভামধ্যে এই কথা কহিলে বাী 
বাস্থদেব মেঘগণ্তীরশব্দে প্রত্যুত্বর করিলেন, “হে 
রাজন! নরশ্রেষ্ঠ মহাবল-পরাক্রান্ত ধনগ্য় যে 
প্রকার ধনুর্ধার, বীর্য্যবান, অস্ত্রসম্পন্ন, রণবিখ্যাত, 
জমর্ধা ও তেজন্বী, অমরলোকেও কেহ সেরূপ নাই। 
সেই তরুণবয়স্ক, বৃযদ্ন্ধ, দীর্ঘবাহু, সিংহগতি, মহাবীর 
ধনঞ্জয় আপনার শক্রগণকে সংহার করিবেন ; আমিও 
অর্জুনের ম্যায় দুর্যেযাধনের সৈম্যগণকে বিনাশ 
করিতে প্রবৃত্ত হইব। আজি মহাবল অঞ্জন সেই 
পাপকর্ম্মা কুত্রত্বভাব সৌভদ্রঘাতী জয়দ্রথকে স্তৃতীক্ষ 
শরনিকর ঘ্বারা ধরাতল হইতে অপসারিত করিবেন। 
গৃপ্, শ্তেন ও প্রচণ্ড গোমাযু প্রভৃতি নরমাংসলোলুপ 
হিংস্রজন্তগণ তাহার মাংস ভক্ষণ ফরিবে। অধিক 
কি বলিব, যদি ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণও জয়দ্রথকে 
রক্ষা করেন, তথাপি আজি সঙ্কুলযুদ্ধে তাহাকে 
প্রাণ পরিত্যাগপূর্বক যমরাজের রাজধানী গমন 
করিতে হইবে । হে ধর্মরাজ | আজি ধনঞ্রয় নিশ্চয়ই 
সিন্ধুরাজকে সংহার করিয়া আপনার নিফট আগমন 
ঠা আপনি বিশোক, বিজ্বর ও এই্বর্যশালী 

0 


চতুরশীতিতম অধ্যায় 


অর্জুনের যুদ্ধযাত্রা 


সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ | তাহারা এইরূপ 
কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় ধনঞয় যুধি্ঠির 
ও অন্তান্ত সুহ্বদগণকে সদর্শন করিবার অঙিলাষে 


মহাভারত 





তাঁহাদের সম্মুখে আগমনপূর্বক যুধিষ্টিরকে অভি- 
বাদন করিয়া তাহার অগ্রে দণ্ডায়মান রহিলেন। 
তখন ধর্দারাজ ভীতি-প্রফু্লচিত্তে আসন হইতে 
সমুখিত হইয়া বাহু দ্বারা তাহাকে আলিঙ্গন ও 
তাহার মস্তক আত্াণ করিয়া আশীর্বাদ প্রয়োগ- 
পুরর্বক সম্মিত-বদনে কহিলেন, “অঙ্জুন! তোমার 
যেরূপ কাস্তি এবং জনার্দন আমাদের প্রতি যেরূপ 
প্রসন্ন, তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, যুদ্ধে 
তোমারই জয়লাভ হইবে।' তখন ধনঞয় কহিলেন; 
“মহারাজ | আপনার কল্যাণ হউফ, আমি কেশবের 
গ্রসাদে অতি আশ্চর্য বিষয় দর্শন করিয়াছি।” 
মহাবীর অঙ্ছুন এই বলিয়! নুহ্বদ্গণকে আশ্বামিত 
করিবার নিমিত্ত স্বপ্নে শিবসমাগমের বিষয় অগ্ঠো- 
পাস্ত ফীর্তন করিলেন। তাহারা ততশ্রবণে বিশ্বয়া- 
পল্ হইয়া মস্তক দ্বারা ধরাসন স্পর্শপুর্ক দেবাদি- 
দেব মহাদেবকে নমস্কার করিয়া ধনগয়কে সাধুবাদ 
গ্রদান করিতে লাগিলেন। 

অনন্তর ধর্মমরাজ সমুদয় স্হৃদ্গণকে সংগ্রামে 
গমন করিতে আদেশ করিলে, তীহারা তাহার 
অনুজ্ঞামুসারে ত্বরমাণ, সুসন্বদ্ধ ও প্রফুল্লচিত্ত হইয়া 
ুদ্ধার্থে বহির্গত হইলেন। মহাবীর সাত্যফি, 
বাসুদেব ও ধনপ্রয় রাজাকে অভিবাদনপূর্র্বক হষ্টচিত্তে 
তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ছু্দর্য সাত্যকি ও 
বাস্থদেব একরথে আরোহপপুর্ব্ক অজ্জুননিবেশনে£ 
উপনীত হইলেন। তথায় বাসুদেব সারথির চ্যায় 
ধনঞ্জয়ের বানরধ্বজ রথ সুসজ্জিত করিতে লাগিলেন। 
মেঘগম্ভীরনির্ধোষ তণ্তফাঞ্চনপ্রতাসম্পন্ন সেই উৎকৃষ্ট 
রথ সুসজ্জিত হইয়া তরুণ-দিবাকরের হ্যায় শোভা 
ধারণ করিল। অনন্তর ধনগ্য়ের আহিককার্ধ্য 
সমাপ্ত হইলে পুরুষশরেষ্ঠ বাসুদেব তাহার সমীপে 
সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, ধধনপ্রয় ! রথ সুসজ্জিত 
হইয়াছে ।' তখন মহাবীর ধনগুয় ফিরীট, হেমবর্শ, 
শরাদন ও শর ধারণপুর্বক রথ প্রদক্ষিণ করিয়া 
তাহাতে আরোহণ কারলেন। তপঃপরায়ণ, বিদ্যা 
সম্পন্ন, বয়োবৃদ্ধ ক্রিয়াশালী জিতেন্দ্িয়গণ জয়বাদ- 
পূর্বক তাহাকে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। 
স্থমেরুশূঙ্গে দিবাকরের যেরূপ শোভা হয়, কাঞ্চন- 
মণ্ডিত রধিশ্রেষ্ঠ ধনঞ্রয় সেই জৈত্রেয়ং ও সাংগ্রামিক 


মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত কাঞ্চনময় রথে আরোহণ করিয়া 


১। অঞ্জনের শিবিরে । ২। জয়ঈীল। 


ক্কোগপর্বধ 


১৩১ 








সেইরূপ শোতা ধারণ ফরিলেন। যেমন অস্থিণী- 
কুমারযুগল শর্ধাত্ির যত্রে আগমনকালে ইন্দ্রের 
সহিত রথারোহণ করিয়াছিলেন, দেইরূপ যুযুধান ও 
জনার্দিন অর্জনের সহিত রথার্ঢ হইলেন। বৃত্রান্তর" 
বধার্থ গমনকালে মাতলি মেমন ইক্দ্রের অঙ্থরচ্টি 
ধারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ সারথিশ্রেষ্ট গোবিন্দ 
ধনঞয়ের অশ্বরশ্মি ধারণ করিলেন। শশধর যেমন 
তিমিরনাশের নিমিত্ত বুধ ও শুক্রের সহিত গমন 
করেন, ইন্দ্র যেমন তারামিমিত্তক যুদ্ধে বরণ ও 
সূর্যের সহিত গমন করিয়াছিলেন, সেইরূপ ধনঞয় 
সিন্ধুরাজকে বধ করিবার নিমিত্ত সাতযকি ও কৃষের 
সঠিত রথারোহণপূর্ধ্ক গমন করিতে লাগিলেন। 
বাদকগণ বাদিত্রশব এবং সত ও মাগধগণ মাঙ্গল্য- 
স্ততি পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। জয়াশীর্্বাদ, 
পুগ্যাধ্বনি এবং সত ও মাগধগণের স্বাতিনিনাদ 
বাচ্ঠধ্বনির সহিত মিশ্রিত হষ্টয়া বীরগণের হর্ষবর্ধান 
করিতে লাগিল ; এ সময় পুণাগন্ধবাহী শুভসমীরণ 
পাণ্ডবগণফে হধিত ও তীহাদের অরাতিগণকে 
শোধিত ফরিয়া অর্ডনের অনুকূলে প্রবাহিত হইতে 
লাগিল এবং জয়ন্চক বিবিধ গস নিমিগ্ প্রাদুভূতি 
হইল । 


ধনগ্রয় জয়লাভের লক্ষণ-সফল নিরীক্ষণ করিয়া 
দক্ষিণপার্খন্থিত মহা'ধনুদ্দর সাত্যকিকে কহিলেন, “হে 
যুযুধান! আজি যেরূপ নিমিত্তসকল অবলোকন 
করিতেছি, তাহাতে নিশ্চঘই বোধ হইতেছে, আমার 
জয়লাভ হইবে। আতএব জয়রথ আমার বীর্ধ্য- 
গ্রাবে যমলোকে গমন করিবার নিমিত্ব থে স্থানে 
অবস্থান করিতেছে, আমি সেই স্থানে গমন করিব। 
কিন্তু জয়দ্রথকে বধ করা যেমন আমার অবশ্য কর্তব্য, 
ধর্মরাজকে সেইরূপ রক্ষা করাও নিতান্ত আবশ্বক ; 
অতএব আজি রাজার রক্ষার্থে তোমায় নিযুক্ত করি- 
লাম। আমি তীহাকে যে প্রকার রক্ষা করিয়া 
থাকি, তুমিও সেই প্রকার রক্ষা করিবে, সন্দেহ নাই। 
তোমাকে যুদ্ধে পরাক্গয় করিতে পারে, এমন লোক 
নয়নগোচর হয় না। তুমি যুদ্ধে বানুদেবের সমান; 
ইন্্রও তোমাকে জয় করিতে সমর্থ নহেন। তুমি বা 
মহারথ প্রদ্যায় ধর্মরাজকে রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ 
ফরিলে আমি নিশ্চিন্ত হইয়া জয়দ্রথকে বধ করিতে 
পারি। আমার নিমিত্ত তোমার কিছুমাত্র চিন্তা! নাই। 
যে স্থানে আমি বাস্ৃদেবের সহিত . মিলিত হইয়া 


অবস্থান করি, সেখানে কখনই বিপদ ছয় না। 
অতএব তুমি জামার নিমিত্ব কিছুমাত্র চিন্তিত না 
হইয়া সাধ্যানুসারে রাজাকে রক্ষা! করিও।* অরাতি. 
নিপাতন সাত্যকি অঞ্জুনের বাক্য হ্বীকার করিয়া! 
অবিলম্বে যুধিষ্টিরের নিকট গমন করিলেন ।” 


প্রতিভাাপর্ববাধ্যায় সমাগত । 


পর্চাশীতিতম অধ্যায় 
জযদ্রেথবধপর্ববাধাঁয় 


ধৃতরাষ্্ট কহিলেন, “হে সগ্যয় ! পাগুবঙগণ অডি- 
মন্গ্যুশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া পরদিন ফি করি- 
লেন? আমাদের পক্ষীয় কোন্‌ কোন্‌ বীর পাণ্ুষ- 
গণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন? ফৌরবগণ অরাতি- 
নিপাতন সব্যসাচীর অসাধারণ কার্য্য-সকল অবগত 
থাকিয়াও কিরূপে তাঘৃশ নগ্যায় কার্ষোর অনুষ্ঠান- 
পূর্বক নির্ভয়ে অবস্থান করিলেন; পুতশোধসন্তপ, 
ফালান্তক যমোপম, কপিধ্বজ ধনঞ্য় ক্রোধতরে 
শরাদন বিধূনন করিয়া সংগ্রামস্থলে আগমন করিলে 
অন্মতপক্ষীয় বীরগণ কি প্রকারে তীহাফে নিরীক্ষণ 
করিলেন এবং নিরীক্ষণ করিয়াই বা ফি করিলেন? 
আর সংগ্রামস্থলে ছুর্যেযোধনেরই বা কি অবস্থা 
ঘটিয়াছে? হে সঞ্জয়! এই সমুদয় বৃত্তান্ত আমার 
নিকট কীর্তন কর। 

আজি আর আনন্দধ্বনি 'আমার শ্রবণগোচর 
হইতেছে না। জয়দ্রথের ভবনে যে সফল মনোহর 
শ্রুতিমধুর ধ্বনি হইত, আজি তাহ! তিরোহিত হই- 
য়াছে। আজি আমার পুজ্গণের শিবির হইতে শত 
ও মগধগণের স্ততিখাদ এবং নর্ভকগণের শব্দ আমার 
শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিতেছে না। কৌরবগণের যে 
বীরনাদে আমার কর্ণকুর নিরন্তর নিনাদিত হইত, 
আজি তাহারা দীন-ভাবাপন্ন হওয়াতে সেই শব 
শতিগোচর হইতেছে না। জামি পূর্বে সত্যধ্বতি 
সোমদত্বের নিবেশনে আসীন হইলেই মধুরশব্দ শ্রবণ 
করিতাম, কিন্তু আঙ্জি তাহা শ্রবণ করিতেছি না। 
হে সঞ্জয় | এই সমুদয়ই আমার পরিবেদনের* কারণ। 
হায়। আমি কি পুণ্যহীন ! আঙ্জি পুত্রগণের নিবেশন 





পপি 


নিরুৎসাহ ও আর্তন্থরে নিনাদিত নিরীক্ষণ করিতেছি। 


১। বিলাপের _ছুঃখের | 


১০২ 
বিবিংশতি, ছুত্দখ, চি্রসেন, বিকর্ণ ও অন্যান্য পুজ- 
গণের তানুপ বীরনাদ আর শ্রুতিগ্োচর হয় না। 
্রাঙ্ছণ ক্ষল্তিয় ও বৈশ্যগণ শিষ্য হইয়া ধাহার উপা- 
সনা করেন, যে মহাংনুর্ধর আমার পুক্রগণের প্রধান 
অবলম্বন ; ধিনি বিতণ্ডা, আলাপ, সংলাপ* ও বিবিধ 
মনোহর গীতবাস্ভ দ্বারা দিবারাত্র কালযাপন 
করিতেন এবং কৌরব, পাগুৰ ও সাত্বতগণ সতত ধাহার 
উপালনা করিত, আজি সেই অশ্বখামার গৃহে পূর্বের 
স্যায় শব্দ হইতেছে না। যে সফল গায়ক ও নর্তক 
মস্থাধমূর্ধর অস্বখামাকে নিরন্তর উপাসনা করিত, 
আজি তাহাদের শব্দ শ্রতিগোচর হয় না। বিন্দ 
ও অনুবিন্দের শিবিরে সায়ংসময়ে যে মহাধ্ৰনি হইত 
এবং কৈকেয়গণের শিবিরে আনন্দিতম্বভাব সৈশ্যগণ 
নবত্যকালে যে মহান তাল ও গীতধবনি করিত, আছি 
তাহা তিরোহিত হইয়াছে । যে সফল যাজক যজ্ঞ 
করিতে করিতে শ্রুতিনিধি ভূরিশ্রবার উপাসন! করি- 
তেন আঙ্গি ভাহাদিগের শব শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট 
হইতেছে না। পুর্ব্বে দ্রোণাচার্য্ের গৃহে অবিরত 
মৌবর্বাধবসি, বেদধবনি এবং তোমর, অদি ও রথ- 
ধ্নি হইত, আজি তাহ! শ্রবণ করিতেছি না। 
নানাদেশীয় গীত ও বাদিত্রধ্বনিও আজি অন্তহিত 
হইয়াছে। 

হে সঞ্রয়। মহাত্মা জনার্দন যে সময়ে সকল 
লোকের প্রতি অন্নুকম্পা-প্রনর্শনার্থ সন্ধিস্থাপনের 
অভিলাষে বিরাটনগর হইতে জাগমন করিয়াছিলেন, 
আমি তখন মুর্খ ছৃর্যোধনকে কহিয়াছিলাম যে, 
ছর্য্যোষন! এই সময়ে কৃষ্ণের সাহায্যে পাগুবগণের 
সহিত সন্ধিস্থাপন কর। আমার মতে সন্ধি সংস্থান 
সময়োচিতই হইতেছে, অতএব আমার বাক্য লঙ্ঘন 
করিও না। মহাত্বা বান্দেব তোমার হিতার্থেই 
সন্ধিপ্রার্থণ। করিতেছেন; যদি তুমি তাহাকে 
প্রত্যাখ্যান কর, ভাহ! হইলে সংগ্রামে কদাচ তোমার 
জয়লাভ হইবে না।' হে সঞ্জয়! আমি এইরূপে 
বারংবার ছূর্য্যোধনকে সন্ধিস্থাপনে জমুরোধ করিয়া- 
ছিলাম, কিন্তু এ কুলাঙ্গার ফাল-পরিপাকবশতঃ 
আমার বাক্যে অনাস্থা! প্রদর্শনপূর্রবক কর্ণ ও ছুঃশা- 
সনের মতের অন্ুবর্তী হইয়া কেশবকে প্ররত্যাধ্যান 
করিল। আর দেখ, দৃযৃতক্রীড়ায় আমার, মহাত্মা 
বিছবর, অয়জরথ, ভীন্ম, শল্য) ভূরিঅবা, পুরুমিত্র, জয়, 


১। পরস্পর কখোপকখন। 





মহহাভারগ 


অশ্বখামা, কপ ও দ্রোণ, আমাদের কাহারও সম্মতি 
ছিল না। আমার পুত্র যদি তফালে আমাদের 
মতের অন্বর্তন করিত, তাহা হইলে চিরদীবী 
হইয়া জ্ঞাতি ও মিত্রের সহিত নিরাপদে -পরমনৃখে 
ফালযাপন করিত। 

আমি তাহাকে আরও কহিয়াছিলাম যে, 
'পাগুবগণ দ্গিগবস্বভাব, মধুরভাষী, প্রিয়ংবদ, কুলীন। 
মান্থ ও প্রাজ্ঞ, ভাহারা অবশ্থই হৃখলাভ ফরিবে। 
ধর্দের প্রতি ধাহার দৃষ্টি থাকে, তিনি ইহলোকে 
সকল সময়ে সর্বত্র স্থখসন্তোগ এবং পরকালে কল্যাণ 
ও গ্রসন্নতা লাভ করেন। সামর্থ-সম্পনন পাগুবগণ 
পৃথিবীর অধ্ধতাগ ভোগ করিবার উপযুক্ত। এই 
কুরুকুলো পড়ুক্ত সমুদ্রবেষঠিত ভূমগ্ডলে তোমাদের 
স্যায় তাহাদেরও অধিকার আছে। আর তাহারা 
রাজ্যলাভানস্তর ধন পরিত্যাগপুরর্বক কদাচ তোমা- 
দিগকে অভিভব করিবে না ধর্মের অনুগত 
হইয়াই অবস্থান ফরিবে। আমার জ্ঞাতিগণ 
শল্য, সোমদত্, মহাত্মা ভীম্ম, ভ্রোণ, বিকর্ণ, বাহলীক, 
কপ ও অগ্তান্থ মহাত্মা ভরতবংশীয়গণ তোমার 
নিমিত্ত পাগুবগণকে যে সকল হিতকর কথা 
কহিবেন, তাহারা অবশ্যই তাহা শ্রবণ ও তদনুসারে 
আচরণ ফরিবেন। কেহই পাগুবগণকে তোমার 
বিপক্ষতাচরণে অনুরোধ করিবে না, যদিও ফরে, 
তাহাও কোন কাধ্যকারক হইবে না; কারণ, কৃষ্ণ 
কদাচ ধর্ম পরিত্যাগ করেন না। পাগুবগণ তাহার 
অনুগত, আর আমি ধশ্মাত্মা পাগুবগণকে ধর্ম্মানুগত 
বাক্য কহিলে তাহারা তাহা অন্যথা করিতে 
পারিবে না।, 

হে সঞ্জয়! আমি বিলাপ সহফারে অনেকবার 
ছূর্য্যোধনফে এইরূপ কহিয়াছিলাম, কিন্ত সে মূঢ় 
কালপ্রেরিত হইয়া তাহা শ্রবণ করিল না। অঙ্তএব 
স্পষ্টই বোধ হইতেছে, আমাদের আর নিস্তার নাই। 
দেখ, যে সংগ্রামে মহাবীর বৃকোদর, অঙ্জুন, বৃষ্ঝিবীর 
সাত্যফি, পাঞ্চালাধিপতি উত্তমৌজা, দুর্জয় যুধামন্থা, 
ছুধর্ষ ধৃষ্টছ্য়। অপরাজিত শিখণ্ী, সোমকতনয় ক্ষ 
ধর্মা, কেকয়দেশীয় ভূপতিগণ চৈগ্ঘ, চেকিতান, 
কাশ্টের পুত্র বিড, বিরাট, মহারথ দ্রপদ এবং পুরুষ- 
প্রধান নকুল ও সহদেব যোদ্ধা এবং মহামতি মধু- 
সদন মন্ত্রী কোন জীবিতারী ব্যক্তি সে সমরে 
সম্মুখীন হইতে লাহস করিতে পারে? ফুলতঃ 





জোগগব্য 








ছূর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসন ভিল্ল আমাদের 


গক্ষীয় আর ফোন বীরই সংগ্রামে অরাতিগণ-নিক্ষিপ্ত 
নিশিত শরনিকর সঙ্থ করিতে সমথ নছে। হে 
সঞ্জয়! ভগবান্‌ মধুস্থদন যাহাদের অঙ্বরশ্মি ধারণ 
করেন, বর্মমধারী অঞ্জন যাহাদের যোদ্ধা, কখনই 
তাহাদিগের পরাজয়ের সম্ভাবনা নাই। আমি 
তোমার মুখে ভীল্মের নিধনবার্তা শ্রবণ করিয়! 
বোধ করিতেছি যে, এক্ষণে আমার পুভ্রগণ 
দীর্ঘদর্শা মহাত্বা বিছুরের পূর্বেধাস্ত বাক্য সফল 
হইতেছে দেখিয়া এবং নির্বোধ ছুর্য্যোধন আমার 
সেই বিলাপ স্মরণ করিয়া যৎপরোনাস্তি অনুতাপ 
করিতেছে । শৈনেয় ও অঞ্জনের শরে সৈগ্যগণকে 
অভিভূত ও রথ-সকল বীরশুগ্ক সন্দর্শন করিয়া 
নিশ্চয়ই আমার পুজ্রেরা বিষাদার্ণবে নিমগ্ন হইতেছে। 
হিমাত্যয়ে সমীরণসহায় হুতাশন যেমন শুষ্ক তৃণসকল 
দগ্ধ করে, তদ্রুপ ধনঞ্য় আমার সৈম্যগণকে সংহার 
করিতেছে। 

হে সঞ্জয়! অর্জনতনয় অভিমন্থ্যু রণে নিহত 
হইলে তোমার্দিগের অন্তঃকরণ কিরূপ হইয়াছিল? 
মহাবীর গাণীবধস্বার অপকার করিয়া তাহার 
ক্রোধবেগ সহা করে, আমাদের পক্ষে এমন ফেহ 
নাই। হায়! লোভপরতন্ত্,। দুর্বঘদ্ধ। ক্রোধ" 
বিকৃতাত্সা। রাজ্যলোলুপ ছূর্ধ্যোধনের ছুন 
নিবন্ধনই আমার সমুদয় পুজ্রেরা এই বিপদে নিপতিত 
হুইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে অভিমন্তু-বধানম্তর 
ছূর্য্যোধন, ছঃশাসন, সৌবল ও কর্ণ ইহারা এই বিষম 
বিপত্তিসময়ে কিরূপ কর্তব্য অবধারণ করিল এবং 
বদ্ধ ছর্য্যোধম তৎফালে স্থনীতি বা! ছুরনাতির অনুবস্তা 
হইল, তসমুদয় আত্োপান্ত বর্ন করিয়া আমার 
উৎকণ্ঠা দূর কর।” 


ষড়শীতিতম অধ্যায় 
সঞ্জয় কর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রকে তিরস্কার 


সঞ্জয় কহিলেন, পমহারাজ | য় সমস্ত 
ব্যাপারই আমার প্রত্যক্ষ হইয়াছে; আমি তৎসমুদয় 
বর্ণন করিতেছি, আপনি স্ুস্থির হইয়া শ্রাবণ 
করুন। আপনার ছূর্নীতিনিবন্ধনই এই বিষদ 
ব্যসন উপস্থিত হইয়াছে। হে রাজন! বিগত-সলিল 


৯০৩ 





প্রদেশে সেতুবন্ধন যেমন ফোন ফলোপধায়ক হয় 
মা, আপনার অন্ুতাপও এক্ষণে সেইরূপ নিতান্ত 
নিক্ষল হইতেছে, অতএব শোক পরিত্যাগ করুন। 
কৃতান্তের অদ্ভুত নিয়ম, অতিক্রম করা নিতান্ত 
ছসাধ্য। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যদি পূর্ণেব বুস্তীপুতর 
যুধিষ্টির ও দ্বীয় পুত্রগণকে দ্যুত হইতে নিবৃত্ত 
করিতেন, যদি যুদ্ধকাল সমুপস্থিত হইলে ক্রুদ্ধ 
কুরুপাগুবদিগকে সাস্তবনা করিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত 
করিতেন, যদি পূর্ব্বে কৌরবগণকে অবাধ্য ছুরাত্থা 
ছর্যোধনের সংহারে আদেশ করিতেন অথবা যদি 
এঁ ছুরাত্বাফে সতপথে সংস্থাপন-পূর্ধক পিতার 
উচিত কার্ধ্য করিয়া ধর্ম্মানুসারে করা করিতেন, 
তাহা হইলে কখনই আপনাকে এই দারুণ ব্যসনে 
নিমগ্ন হইতে হইত না এবং পাগুব, পাঞচাল, বৃষ 
ও অন্তান্ত ভূপালগণও আপনার বুদ্ধিব্যভিচার 
জানিতে পারিতেন না। হে রঞ্জন! আপনি 
ইহলোকে বিজ্ঞতম বলিয়া প্রধিত আছেন, গুবে কি 
নিমিত্ত সনাতন ধন্ম পরিত্যাগপুর্বক দুর্য্যোধন, 
কর্ণ ও শকুনির মতাবলহ্বী হইলেন? অতএব স্পষ্টই 
বোধ হইতেছে, আপনি নিতান্ত বিষয়ানক, এক্ষণে 
আপনার এই বিলাপবাক্য বিষমিঞ্িত মধু বলিয়া 
আমার বোধ হইতেছে। মহাত্মা মধুসুদন পূর্বে 
আপনাকে যুধিষ্টির, তীন্ম ও দ্রোণ অপেক্ষাও সমধিক 
সম্মান করিতেন, কিন্ত যে অবধি আপনাকে অধান্সিক 
বলিয়া জানিয়াছেন, সেই অবধি আর তাৃশ সম্মান 
করেন না। হে মহারাজ! আপনার কুসম্তানগণ 
পাগুবগণের প্রতি যার পর নাই কটুবাক্য প্রয়োগ 
করিলেও জাপনি তগকালে পুজ্রগণের রাজ্য- 
কামনায় সে সমুদ্রয় অনায়াসে উপেক্ষা করিয়াছিলেন, 
এক্ষণে আপনাকে তাহার ফলভোগ করিতে হইবে। 
আপনি ততকালে পাগুবগণফে বঞ্চনা করিয়া পিতৃ- 
পৈতামহোপভুক্ত রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, 
এক্ষণে সেই পাগুবগণ কর্তৃক নিজ্জিত সমুদয় 
ভূমণ্ডল উপভোগ করুন। পুর্ধণে মহারাজ 
পা কৌরবগণের বিপক্ষাপহ্ৃত রাজ্য ও যশঃ 
প্রতাদ্বত করিয়াছিলেন। তৎপরে তাহার পুল্রগণ 
তাহা অপেক্ষা সমধিক যশোলাভ করিয়া রাজ্য 
করেন; কিন্তু এক্ষণে আপনি রাজ্যলোভবশতঃ 
তাহাদিগকে পৈতৃক রাজ্যচত করিয়! তাহাদের যশঃ 


বিলুপ্ত করিয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে যুতধকালে 


৯৪ 


গুজদিগকে তিরম্কার ও তাহাদের দোষকীর্ভন কর! 
আপনার ফর্ব্য নয়। কৌরবপক্গীয় মহাবল- 
পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়গণ জীবন-নিরপেক্ষ হইয়৷ অগাধ 
পাগুব-সৈষ্াসাগরে অবগাহনপূর্ববক সংগ্রাম করিতে- 
ছেন। হে মহারাজ! প্রীক্ অঞ্ঞুন, সাত্যকি ও 
বৃকোদর যে সকল সৈচ্যের রক্ষায় নিযুক্ত রহিয়াছেন, 
কৌরবগণ ভিন্ন অন্য কোন্‌ ব্যক্তি তাহাদিগের সহিত 
সংগ্রামে সাহসী হইতে পারে? অঙ্ছুন ধাহাদিগের 
যোদ্ধা, জনার্দন ধ।হাদিগের মন্ত্রী এবং সাত্যকি ও 
' বুকোদর ষাহাদিগের রক্ষিতা, ফৌরবগণ বা তাহাদের 
বশবর্তী বীরগণ ব্যতীত আর কোন্‌ ধনুর্ধারী ব্যক্তি 
সেই পাগুবগণের পরাক্রম সহা করিতে সমর্থ হয়? 
ফলতঃ ক্ষাজধনর্মাবল্বী অনুরক্ত ব্যক্তিগণ যাহা 
করিতে পারে, ফৌরবপক্ষীয় বীরগণ প্রাণপণে তাহাই 
করিতেছে, কোন অংশে ত্রুটি করিতেছে না। যাহা 
হউক, এক্ষণে পাণ্ডবদিগের সঠিত কুরুদিগের যেরূপ 
ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহা বর্ণন করিতেছি, 
শ্রবণ করুন।” 


সপ্তীশীতিত অধ্যায় 


চতুর্দশদিন যুদ্ধ__সৃচীব্যুহে জয়দ্রথসংস্থাপন 


সন্্য় কহিলেন, “মহারাজ ! সেই রজনী প্রভাত 
হইলে শক্ত্রধীরিগণের অগ্রগণ্য মহাবীর দ্রোণাচাধ্য 
স্বীয় সৈল্ত-সমুদয় লইয়া ব্যৃহ রচনা করিতে আরম্ত 
করিলেন। এ সময় মহাবলপরাক্রান্ত অমর্ষপূর্ণ 
সৈচ্যগণের নানাপ্রফার কোলাহল শ্রবগগোচর হইতে 
লাগিল। উহাদের মধ্যে অনেকে শরাসন বিস্কারণ 
এবং কেহ কেহ জা-পরিমার্জন ও নিশ্বাস পরিত্যাগ 
করিয়। 'ধনঞ্চয় কোথায়” বলিয়া চীৎকার করিতে 
আরস্ত করল; কেহ কেহ ফোষনিকষাশিত, স্নিষ্মিত, 
উৎকৃষ্ট মুষ্টি-সম্প্ন, আকাশ-সন্নিভ, নিশিত অসি 
নিক্ষেপ করিতে লাগিল ; সহত্র সহআ বীর সংগ্রাম 
করিবার মানসে অসিমার্গে ও শরাসনমার্গে বিচরণ: 
পুর্বক শিক্ষানৈপুণ্য-প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইল। কেহ 
কেহ চন্দনদিঞ্ধ, স্বণ ও হীরকে বিভূষিত, ঘণ্টাসংযুক্ত 
গদা উৎক্ষেপপুর্বক অর্জুনকে আহ্বান করিতে 
লাগিল ; কেহ কেহ বলমদে উন্মত্ত হইয়া উচ্ছিত ইন্দ্র 
ধ্বজসদৃশ পরিঘ দ্বারা জাকাশমার্গ আচ্ছাদন করি 


নহাক্চারত 


ফেলিল এবং অনেফে সংগ্রামমানসে বিচিত্র মাল্যে 
বিভূধিত হইয়া! নান! প্রহরণ ধারণপূর্ববক 'অর্জুন 
কোথায়? মানী ভীমসেন কোথায়? কৃষ্ণ কোথায়? 
এবং তাহাদের সুস্ঘর্গ ই বা কোথায়? বলিয়া মহা 
জা্ষালন করিতে আরম্ত করিল। 

তখন মহাবীর দ্রোপাচাধ্য শঙ্খনিনাদ ও স্বয়ং 
অশ্বসঞ্চালনপূর্র্বক প্রবলবেগে পরিভ্রমণ করিয়া ব্াহ- 
রচনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সমরোৎসাহী 
দ্রোণ, সৈগ্যগণ যথাস্থানে সঙ্গিবেশিত হইলে 
জয়দ্রথকে কহিলেন, “হে সিন্ধুরাজ | তুমি, সৌমদততি, 
মহারথ কর্ণ, অশ্বরথামা, শল্য, বৃষসেন, কৃপ, এক লক্ষ 
অশ্ব, ফষড়মুত রথ, চতুর্দশ সহস্র মত্ত হস্তী ও 
এফবিংশতি সহত্র বর্ম্ধারী পদাতি লইয়া! আমার ছয় 
ক্রোশ অন্তরে অবস্থান কর। তথায় পাগুবের কথা 
দুরে থাকুক, ইন্ত্রাদি দেবগণও তোমাকে আক্রমণ 
করিতে সমর্থ হইবেন না, অতএব তুমি আশ্বাসিত 
হও ।* সিম্ধুরাঞ্জ জয়দ্রথ দ্রোণের বাক্যে আশ্বাসিত 
হুইয়। গান্ধারদেশীয় মহারথ ও বর্ঘধারী প্রাসপাণি 
অশ্বীরোহী-সমভিব্যাহারে দ্রোণনিদ্িষ্ট স্থানে গমন 
ফরিলেন। চামরালস্কৃত নুবর্ণবিভষিত ত্রিসহত্র 
সিদ্ধুদেশীয় অশ্ব ও সপ্ত সহস্র অন্যবিধ অশ্ব তাহার 
সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাঙগিল। 

হে মহারাঞ্জ! তখন আপনার পুজ দুর্শর্ষণ 
সনিপুণ. আরোহি-সমার্ঢ, বর্ন্ধারী, ভীষণাকার 
সার্দ'সহজ্র মহমাতঙ্গ লইয়া! যুদ্ধার্থে সমুদয় সৈচ্যোর 
অগ্রভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। আপনার 
পুত্র দুশাসন ও বিকর্ণ পি্ধুরাজের অর্থসিদ্ধির নিমিত্ত 
অগ্রগামী সৈন্যের মধ্যে রহিলেন। এ সময় মগাবীর 
দ্রোণাচাধ্য মহাধল-পরাক্রান্ত অসংখ্য ভূপতি এবং 
বনুসংখ্যক রথ, অশ্ব, গজ ও পদাতি দ্বারা এক বৃহ 
রচনা ফরিলেন। এ ব্যুহের পূর্বার্ধ শকটাকার 
ও পশ্চার্ধ চক্রাকার। উহার দৈর্ঘ্য চতুধিবংশতি 
ক্রোশ ও পশ্চার্ধের বিস্তৃতি দশ ক্রোশ। মহাবীর 
ভ্রোণ এ ব্যৃহের পশ্চারস্থিত্ত পদ্াকৃতি ব্যহমধ্যে সুচী 
নামে ছুঙেগ্ভ গুঢ় এক বৃহ নিম্মাণ করিলেন। 
ধুদ্ধারী মহাবীর কৃতবর্শা সূচীমুখে সমবস্থিত 
হইলেন, কৃতবর্্মার পশ্চা কাঙ্বোজ ও জলসন্ধ এবং 
তণপশ্চাৎ রাজা হর্যোধন ও কর্ণ অবস্থান করিতে 
লাগিলেন। শত সহজ যুদ্ধবিশারদ বীরপুরুষ 
অকটের অগ্রভাগ-রক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। মহারাজ 





জোশপর্ধ 


বয়দ্রধ অসংখ্য সৈগ্কের সহিত তাহাদের সকলের 
পশ্চাৎ সেই সুচীনামক গুঢ় বৃহের পার্থ অবস্থান 
ফরিলেন। মহাবান্থ ফ্রোপাচার্ধ্য শ্বেত বর্ম ও 
উৎকৃষ্ট উ্ীধ ধারপপূরর্বক শরাসন বিস্ফারিত করিয়া 
কুদ্ধ অন্তরকের গ্যার় শকটের মুখে অবস্থান 
করিতে লাগিলেন। ভোজভূপতি দ্রোণের পশ্চাৎ 
সমবস্থিত হইলেন। মহাবীর দ্রোণ স্বয়ং তাহাকে 
রক্ষ/ করিতে লাগিলেন। আচার্ধের রক্তাশ্বযুক্ত 
রথ এবং বেদী ও কৃষ্ণাজিনসম্পন্ন ধ্বজ্জ নিরীক্ষণ 
করিয়া ফৌরবগণের আহলাদের আর পরিসীমা 
রহিল না। সিন্ধ ও চারণগণ সেই দ্রোণ নিশ্মিত 
কষুবার্ণবসদৃশ অদ্ভুত বুহ অবলোকন করিয়! সাতিশয় 
বিশ্ময়াবিষ্ট হইলেন। সমুদয় প্রাণিগণের বোধ 
হইল ধেন, এই ব্যৃহ শৈল, সাগর ও অরণ্য .সমাকুল 
জনপদপূর্ণ পৃথিবীকে গান করিতে পারে। মহারাজ 
ছুর্য্যোধন সেই অসংখ্য রথী, পদাতি অশ্ব ও নাগে 
সমাকীর্ণ, ভয়ঙ্কর, অরাতিগণের হৃদয়ভেদকারী, 

শকটব্যুহ অবলোকন করিয়! যার পর নাই 
অরিনিত উহ 1” 


অফীশীতিতম অধ্যায় 
উভয়পক্ষীয় বীরগণের যুদ্ধোগ্ধোগ 


সপ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! এইরূপে সৈম্ক- 
সমুদয় যথাস্থানে সংস্থাপিত হইলে সংগ্রামস্থলে 
ভেরী, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বহুবিধ বাধ্বনি হইতে 
লাগিল। সেনাগণের গভীর গর্জন, বাদিত্রের নিম্বন 
ও শঙ্ের ভীষণ শব্দে সমরক্ষেত্র পরিপূর্ণ হইল এবং 
ভরতবংশীয় বীরগণ ক্রমে ক্রমে সমরস্থল আচ্ছাদিত 
করিলেন। হে মহারাঞ্জ | সেই ভীষণ সমরে সব্যসাচী 
অঙ্জুন রণক্ষেত্রে লক্ষিত হইলেন। তাহার সম্মুখে 
অসংখ্য কৃষ্ণবর্ণ বায়স ক্রীড়া করিতে লাগিল। 
আমাদের সেনাগণের দক্ষিণপার্থে অশিবদর্শন শিবা 
ও ঘোরদর্শন অন্যান্য পশ্ুগণ ভয়ঙ্কর-স্বরে চীৎকার 
করিতে আরস্ত করিল। সেই ভয্নাবহ সময়ে সহস্র 
সহত্র নির্ধাতধ্বনি উখিত হইতে লাগিল। সসাগর! 
পৃথিবী কম্পিত হইল, সনির্ধথাত রুক্ষ বায় মহাবেগে 
আন সঞ্চালন করিয়া প্রবাহিত হইতে 

। 


৩য়ু-৮২৪ 


১১৫ 
তখন নকুলপুজ স্থৃবিজ্ঞ শড়ানীক ও ধৃ্হা্ 
গাণডবসৈত্ের প্রবৃত্ত হইলেন। হে 


মহারাজ | এ দময় আপনার পুর হরণ সবশ্র 
রথ, শত হস্তী, ত্রিসহত অশ্ব ও দশ সহত্র পদাতি 
ঘ্বারা সার্ধীসহঅ ধমু-পরিমিত ভূমি সমাচ্ছন্প করিয়া 
সর্ধব সৈচ্যের অগ্রভাগগে অবস্থান করিতেছিলেন। 
তিনি গবিবতবাক্যে কছিলেন, 'ছে বীরগণ! বেলা 
ধেমন সমুদ্রবেগ নিবারণ করে, সেইরূপ অগ্ত আমি 
গাণীবধারী যুদ্ধহর্মদ প্রতাপশালী অঙ্জুনফে নিবারণ 
করিব। আজি তোমারা সংগ্রামে অমরশীল ধমঞয়ফে 
প্রস্তরে সংলগ্ন পর্ববতশৃঙ্গের ম্যায় অবলোকন ফরিবে। 
হে যুহ্কাভিলাধী রথিগণ! তোমাদের কাহারও 
যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই, আমি একাকী পাগুব- 
পক্ষীয় সমুদয় বীরগণের সহিত সংগাম করিয়া স্বীয় 
যশঃ ও মান বর্ধন করিব।১ ধনুদ্ধারী মহামতি 
ুশ্র্ষণ এই বলিয়া ধনুর্ধরগণে পরিবৃত হইয়া অবস্থান 
করিতে লাগিলেন। তখন বিচিত্র কবচ, হথবর্ণময় 
কিরীট, শুদ্র মাল্য, শুভ্র বসন, উত্বম অঙ্গদ ও 
মনোহর কুগুলে বিডূষিত, খড়াধারী, উত্তমরথারূঢ 
নারায়ণ-সহায়, নিধাত-কবচনিহস্তা, মহাবীর ধনগ্রয় 
্মর্ধণের বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়! গাণ্ডীব বিধূনন করিতে 
লাগিলেন। তৎকালে তাহাকে অমধণ১ অন্তকের 
্যায়, ব্রজধারী বাঁসবের হ্যায়, কালপ্রেরিত দগুপাণি 
যমের গ্যায়, অক্ষোভ্য শুলপাণির ছয়, গাশধারী 
বরুণের শ্যায়, প্রজাসংজিহীবূৎ যুগান্তকালীন হুতা- 
শনের হ্যায় ও সমুদিত দিনকরের ম্যায় বোধ হইতে 
লাগিল। তিনি ফৌরব-সৈচ্ের সম্মুখে রথ সংস্থা- 
পনপুরর্ষক শঙ্ধবনি করিলেন। তখন মহাত্মা মধু- 
সূদনও অশাঙ্কতচিত্তে শব্গ্রধান পা্জম্য প্রশ্নাপিত 
করিতে লগিলেন। কৃষ্ণাঙ্ছুনের শখ্খনিনাদে সেনা 
গণ রোমাঞ্চিতগাত্র, কম্পিতফলেবর ও বিচেতনপ্রায় 
হইল। যেমন অশনিনিস্বনে সমুদয় প্রাণী শঙ্কিত 
হয়, সেইরূপ কৃষ্ণ ও অর্জুনের শঙ্খনাদে সমস্ত সৈম্য 
ভীত হইয়া উঠিল। বাহনসকল মলমূত্র পরিত্যাগ 
করিতে লাগিল। হে মহারাজ! এইরূপে সেই 
দারুণ শঙ্খনাদে সমূদয় বাহন ও সৈশ্যাগণ উদ্িগ্ন 
হইল। ফেহ কেহ ভয়ে সংজ্ঞাহীন হইল এবং 
অনেকে পলায়ন করিতে লাগিল। হে রাজন্‌! 


তখন অজ্ঞুনের ধ্বজন্থিত কপি ভত্রতা অন্যান্ত 


.১। কুদ্ধ। ২। লোকসংঙ্গরেছু। 


১৩৩ 


জন্তগপের সহিত মুখব্যাদানপুর্ববক কৌরব-সৈল্টগণের 
ভ্রাসোৎপাদন করিয়া মহাশব্দ করিতে আরম 
করিল। এ লময় কৌরবগক্ষীয় সেনাগণের মধ্যে 
পুনরায় শঙ্খ, ভেরী, মৃদ্জ ও আনক প্রভৃতি নানা 
প্রকার হর্জনক বাদিত্র বাদিত হইতে লাগিল। 
বাদিত্রনিম্বন, সিংহনাদ, আন্ফোট ও মহারথগণের 
চীৎকার সগ্রামস্থল পরিপূর্ণ হইল। হে রাজন্‌। 
ইন্্রপুজ অঙ্জুন সেই ভীরুগণের ভয়বর্ধন তুমুল 
শব-আরবণে পরমাহলাদিত হইয়া কৃষ্ণকে কহিতে 
লাগিলেন। 


উননবতিতম অধ্যায় 


কৌরবসৈম্যগণের পরাজয় 


অঙ্ছুন কহিলেন, “হে হাধীফেশ| যে স্থানে 
ঘশর্ষণ অবস্থান করিতেছে, সেই স্থলে শীতে রথ লইয়1 
গমন কর। আমি এই গজ-সৈম্য ভেদ করিয়া! অরি- 
বাহিনীমধ্যে প্রবেশ ধরিব।* 


অঙ্জুনের আবেশাহুসারে ছূ্দর্ষপের অভিমুখে অশ্ব বিলুতি 


সঞ্চালন করিলেন। অনন্তর অর্জনের সহিত ফৌরব- 
গণের অতি ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। এ 
যুদ্ধে অসংখ্য রথী, সৈম্য ও মাতঙ্গ প্রাণ পরিত্যাগ 
করিল। মেঘ যেমন পর্ধতোপরি বারিবর্ষণ করে, 
সেইরূপ মন্থাবীর পার্থ অরাতিগণের উপর শরবর্ষণ 
করিতে লাগিলেন। ফৌরবপক্ষীয় রখিগণও সত্বরে 
কৃষ্ণ ও অর্জুনের উপর শরজাল বিস্তার করিলেন। 
তখন মহাবাহছ ধনঞ্জয় রোষপরবশ হইয়া শর 
দ্বারা রিগণের মস্তফচ্ছেদন করিতে লাগিলেন। 
দংশিতাধর, উদ্ভ্রান্তনয়ন, কুগলালঙ্কত, উফীষ- 
স্থশোভিত নরমস্তকে ধরাতল সমাকীর্ণ হইয়া গেল ; 
ইতস্তত; বিক্ষিপ্ত যোদ্ধুগণের মস্তফ-সমুদয় পুণুরীফ- 
বনের হ্যায় শোভা ধারণ করিল। ন্বর্ণ-নিশ্মিত বর্ম 
সফল রুধিরাক্ত হইয়া সৌদামিনী-মিত মেঘমালার 
্ায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। পরিপক্ক তাল-ফল-সকল 
ধরাতলে নিপতিত হইলে যেরূপ শব হয়, সৈম্থগণের 
মন্তকসমুদয় রণক্ষেত্রে নিপতিত হওয়াতে সেইরূপ 
শব সমুখ্িত হইল। ককন্ধগণ ফেহ কেহ শরাশন 
অবলহ্ঘন ও কেহ ফেহ খড়গ নিষ্াশনপূর্র্বক 
প্রহারোভত হইয়া দণ্ডায়মান রহিল; বীরপুরুষেরা 


মহাভারত 





অর্জুনকে পরাজয় করিতে একাগ্রচিত্ত হইয়া স্বত্ব 
শিরঃপতনবৃত্বান্ত অবগত হইতে পারিলেন না। 
তুরজমগণের মস্তক, গজযৃথের শুণড এবং বীরগণের 
বাহ ও মন্তক-সমুদয়ে রণক্ষেত্র সমাচ্ছাদিত হইল। 

হে মহারাজ! এ সময় আপনার সৈম্যগণ 
সমুদয় জগৎ অঞ্ুনময় অবলোকন ফরিয়৷ ফেহ কেহ 
এই পাথ,' কেহ ফেহ পার্থ ফোথায় গমন 
করিতেছে বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। 
এইরূপে সেই যোদ্ধুগণ ফালপ্রভাবে সকলকেই অর্জুন 
জান করিয়া আপনার! পরম্পর পরস্পরকে আঘাত 
করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ ম্বয়ং স্বশরীরে 
আঘাত করিতে লাগিল। রক্তাক্ত কলেবর, সংজ্ঞা- 
হীন বীরগণ রপশয্যায় শয়ান ও দারুণ বেদনায় 
একান্ত কাতর হইয়া ম্ব স্ব বান্ধবগণের নাম-কীর্তন 
করিয়া আর্তনাদ করিতে আরম্ত করিল। ভিন্দিপাল, 
প্রাশ, শক্তি, খগ্ডি, পরশু, নিবৃর্হ, খড়, শরাসন, 
তোমর, বাণ, বর্ম, আভরণ, গদা ও অঙ্গদযুক্ত 
ভীষণ তুজ্গগাফার অর্গলপ্রতিম বাহু-সকল বাণ- 
নিকৃত্ত* হইয়া কখন সমুখিত কখন বা মহাবেগে 
ত হইতে লাগিল। ফলতঃ তৎকালে যে 
যে ব্যক্তি পারের সহিত সমরে প্রবৃত হইয়া- 
ছিল, পার্থের শরনিকর তাহাদের সফলের শরীরে 
প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে সংহার করিল। এ 
সময় মহাবীর অজ্জুন কখন যে রথোপরি বিরাজ 
কাঁরতেছেন, আর কখনই বা শরাসন গ্রহণ করিতে- 
ছেন, তাহার কিছুমাত্র বিশেষ লক্ষিঠ হইল না। 
তিনি হস্তলাঘব প্রদর্শনপুর্বক অতি সত্বর শরনিক্ষেপ 
করিয়া রগভূমিস্থ সমুদয় বাঁরগণকেই বিল্ময়াবিষ্ট 
করিলেন। অসংখ্য হস্তী, গজনিয়ন্তাখ, অস্ব, অস্থা- 
রোহী, রথ ও সারথি অর্জুনের নিশিত-শরে বিনষ্ট 
হইতে লাগিল। পাণুতনয় সেই রাস্থলে কি 
ভ্রমণকারী, ফি যুধ্যমান, কি সম্মুখে সমূপস্থিত 
সকলকেই যমসদনে প্রেরণ করিলেন। মরীচিমাজা 
গগনমণ্ডলে সমুদিত হইয়া যেমন গাট়াম্ধকার বিনষ্ট 
করেন, সেইরূপ মহাবীর অর্জুন কন্কপত্র-বিভূষিত 
শরনিকর দ্বারা সমস্ত গঞ্সৈম্য সংহার করিতে 
লাগিলেন। পার্থশর-নিভিন্ন করি-সমুদয় রণক্ষেত্রে 
মিপতিত হওয়াতে বোধ হইল, পৃথিবী প্রলয়কালে 
ভূধরে সমাকীর্ণ হইয়াছে। 


১1 বাণ দ্বার ছি । ২। মাহত। 


জোগপর্যধ 


১৩৭ 





হে মহারাঙ্জ | এ সময় রোধাবিষ্ট মহাবীর 
খনঞ্জয় মধ্যাহ্কালীন নৃর্যের গ্যায় শক্রগণের 
ছুণিরীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন। ফৌরব-সৈম্তগণ তাহার 
শরে নিতান্ত নিগীড়িত হইয়া শঙ্ষিত-চিত্তে সমর 
পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন করিতে লাগিল। বেগ- 
বান্‌ বায়ু যেমন মেঘমগুল ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলে, 
সেইরূপ মহাবীর ধনগ্তয় ফৌরব-সৈচ্য বিমদ্দিত 
করিতে লাগিলেন। রী ও অস্বারোহিগণ অঙ্ছুনশরে 
নিপীড়িত হইয়া প্রতোদ:, চাপকোটিৎ, হুঙ্কার, 
ফশাধাত, পাঞ্জিঘাত ও উগ্র বাক্য দ্বারা অশ্থ 
সঞ্চালন করিয়া সত্বরে পলায়ন করিতে লাগিল ; 
_ গজারোহিগণ পাদাঙ্গুঠ ও অস্কুশ-গ্রহ্ার দ্বার! মাতঙ্গ- 
ধীণকে সথশলিত করিয়া ক্রতবেগে ধাবমান হইল 
এবং অনেকে অর্জুনের শরে বিমোহিত হইয়া 
বাহার অভিমুখে গমন করিতে জআরম্ত ফরিল। 
ছে মহারাজ ! এইরুূপে আপনার পক্ষীয় বীরগণ 
হতোতসাহ ও বিমনায়মান হইতে লাগিল।” 


নবতিতম অধ্যায় 
দুঃশামনের পলায়ন 


ধতরাষ্র কহিলেন, “হে সঙ্তয়! এইরূপে মহাবীর 
কিরীটা অম্মশুপক্ষীয় সৈগ্তগপকে সংহার করিতে 
আরন্ত করিলে, কোন্‌ ফোন্‌ বীর সেই সময়ে 
ধনঞ্জয়ের সম্মুখীন হইয়াছিল? তৎকালে কোন 
মহাবীর কি অঞ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, 
অথবা সকলেই তাহার নিট পরাজিত ও হতাশ্বাস 
হইয়। অকুতোভয় মহাবীর দ্রোণাচার্য্যের আশ্রয়- 
গ্রহণের নিমিত্ত শকটব্যুহে প্রবেশ করিলেন?” 

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ ! ইন্দ্রতনয় ধনঞয় 
নিশিত শরনিকর ছারা সৈল্যসংহারে প্রবৃত্ত হইলে 
অন্মতপক্ষীয় অসংখ্য বীর নিহত এবং সকলেই 
হুতোতসাহ ও পলায়নপরায়ণ হইল ; কেহই অর্ছ্নফে 
অবলোকন করিতে সমর্থ হইল না। তখন আপনার 
পু রর ছুঃশাসন ৯৯, অব- 
লোকন করিয়া ক্রোধভরে অঙ্ছ্নাভিমুখে 
গমন করিলেন। এ স্তবর্ণকবচ-সমাবৃত, শবর্ণশির- 
ম্রাপধারী, অমিতপরাক্রম মহাবীর অসংখ্য নাগসৈন্ত 





পরিষৃত 
গজঘণ্টার শব্দ, শখের ধ্বনি, জ্যাল্ফালন, নিনাদ ও 
করিবংহিত দ্বার! ভূমগুল, দিত্মগুল ও আকাশমগ্ুল 
সমাচ্ছ্ন হইল। হে মহারাজ | এ মুহূর্ত অতি তীষগ 
হটয়া উঠিল। ছুশাসনের ফরিণসন্ত যেন পৃথিবী- 
মগ্ুল গ্রাম করিতে লাগিল। 

পুরুষত্রেষ্ঠ ধনগ্রায় অন্কুশচালিত, লগ্দিতশুণু 
গজগণকে পক্ষবিশিষ্ট পর্বতের হ্যায় ক্রোধভরে 
আগমন করিতে দেখিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্র্ক 
তাহাদের উপর শরনিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন 
এবং মকর যেমন উত্তাল-তরঙ্গমালাসন্কুল বাতাহত 
মহাসাগরে প্রবেশ করে, তত্রপ সেই করিসৈগ্যমধ্যে 
প্রবিষ্ট হইলেন। সমরাঙ্গনস্থ সফলেই তাহাকে 


প্রলয়ফালীন মার্তগ্ডের গ্যায় অবলোকন করিতে 


লাগিল। অশ্বগণের খুরশব, রথসমুদয়ের চক্রনির্ধোষ, 
জনসমূহের চীৎকার, কার্ম্ুফের জ্যানির্ধোষ, নানাবিধ 
বাদিত্রের শব্দ, গাণ্ীব-নিনাদ এবং পাঞ্চজন্ত ও 
দেবদত্ত শখ্ধের নিস্বনে নর ও নাগগণ মঙ্গবেগ ও 
অচেতন হইয়া পড়িল। মহাবীর ধনঞয় অসংখ্য 
সায়ক দ্বার। তাহাদের কলেবর ভেদ করিতে লাগি- 
লেন। কুঞ্জরগণ গাণ্তীবনিক্ষিপ্ত শত শত তীক্ষ 
বিশিখ-প্রহারে ক্ষতবিক্ষতা্জ হইয়া ঘোরতর চীৎকার 
করিয়া ছিন্নপক্ষ অদ্রির চ্যায় অনবরত ভূতে 
নিপতিত হইতে লাগিল। জনেক হস্তী দত্ত ও 
শুণ্ডের সন্ধি, কুস্ত এবং গগুদেশে দারণ আঘাত 
প্রাপ্ত হইয়া রাক্ষসের গ্যায় বারংবার চীঘকার 
করিতে আরম্ভ করিল। 


তখন মহাবীর কিরীটা ক্পতপর্ব্ধ ভল্ল দ্বারা 
গজারূঢ় পুরুষগণের মন্তুকচ্ছেদন করিতে লাগিলেন। 
গঞ্জারোহিগণের কুগ্ুলালঙ্কৃত মন্তক-সকল ধরাতলে 
নিপতিত হইতে আরম্ত হইলে বোধ হইল যেন, 
মহাত্মা পার্থ পন্গ-নিচয় দ্বারা দেব!্চনা করিতেছেন। 
মাতঙ্গণ রণস্থলে ভ্রমণ করিতে আরস্ত করিলে 
মন্ুযযুগণ যন্ত্রবন্ধ, ব্রণার্ত ও রুধিরাক্তকলেবর হইয়া 
করিগণের অঙ্গে লক্বমান হইন্চে লাগিল। এ যুদ্ধে 
অনেকবার অর্জুনের এক এক হুশাণিত শরে ছুই 
তিন জন মনুষ্ বিদীর্ণ হইয়া ধরাতলে নিপতিত 
হইতে লাগিল। হত্তিগণ নারাচ বারা গাড়-বিদ্ধ হইয়া 
রুধির বমন করিয়া আরোহীর সহিত ফ্রুমবান, 
পর্বতের চায় ভূভলে নিপতিত হইতে লাগিল ! 
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মহাতারত 


.. ্্র্শ্শ্টি ইসি সি 


মহাবীর অর্জুন সপ্গতপর্ষ ভন দ্বারা! রথিগণের মৌব্বাঁ, 
ধনুঃ, যুগ) ও ঈষাং ছেদন করিতে আরস্ত করিলেন। 
তিনি যে কখন্‌ শরগ্রহণ, কখন্‌ শরসন্ধান, কখন্‌ 
শরাকর্ষণ আর কখনই বা! শরমোচন করিতে লাগিলেন, 
তাহা কিছুমাত্র লক্ষিত হইল না। এইমাত্র বোধ 
হইতে লাগিল ঘে, যেন মহাবীর ধনঞ্জয় শরাসন 
মণ্ডলাকার করিয়া রণস্থলে নৃত্য করিতেছেন। 
এ সময় অনেক মাতঙ্গ অর্জুনের নারাচে অতিমাত্র 
বিদ্ধ হইয়া রক্তোদগার করিয়া ভূতলে শয়ন করিতে 
লাগিল। 

হে মহারাজ | সেই রণস্থলে চতুর্দিকেই অসংখ্য 
কবন্ধ সমুখিত হইল। কার্মুক, জঙ্গুলিতর, খড়া, কেয়ুর 
ও কনকারঙ্কার'ভূষিত ছিন্ন বাহ-সফল দৃষ্ট হইতে 
লাগিল। দিব্য-ভূষণ-ভূষিত আপন, ঈষাদণ্ড, চত্র- 
বিমথিত অক্ষ, ভগ্ন যুগ, নিপতিত মহাধবজ, রাশি 
রাশি মাপা, আভরণ ও বস্থ্ এবং রণনিহত অসংখ্য 
হ্তী, অশ্ব ও চর্মম-চাপধারী ক্ষজিয়গণ ইতস্তত; সঙ্ীর্ 
হওয়ায় রণডুমি অতি ঘোরদর্শন হইয়া! উঠিল। 
হে রাজন! এইরূপে ছুঃশাসনের সৈম্যগণ অর্জুন- 
শরে নিতান্ত নিগীড়িত ও ব্যথিত হইয়া রণ 
পরিত্যাগপুর্বক পলায়ন করিতে লাগিল ; ছুঃশাসনও 
পার্থণরে জঙ্জরিতাঙ্গ হইয়া! শঙ্কিতচিতে সৈম্যগণ' 
সমভিব্যাহারে দ্রোণের আশ্রয়গ্রহণার্থে শকটব্যুছে 
প্রবেশ করিলেন। 


একনবতিতম অধ্যায় 
দ্রোণার্জনের যুদ্ধ 


সঞ্জয় কহিলেন, প্মহারাজ | সব্যসাচী মহারথ 
অজ্জুন এইরূপে ছুঃশাদনের সৈম্ত বিনাশ করিয়া 
সিদ্ধুরাজকে আক্রমণ করিবার মানসে ভ্রোণা- 
চারের সৈশ্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং 
ব্যুহদম্মুখে দ্রোগাচাধ্যফে অবস্থিত দেখিয়া 
কৃষের অনুমতিক্রমে কৃতাঞ্ডলিপুটে কহিলেন, “হে 
ব্রন্মন! আপনি আমার মঙ্গল চিন্তা ও কল্যাণ 
করন। আমি আপনার প্রসাদে এই ছূর্তেগ্ 
চমুমধ্যে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। সত্য 
বলিতেছি, আমি আাপনাকে পিতার সমান, কৃষ্ণের 
সমান ও জোর্ঠভ্রাতা ধর্্মরাজের সমান জ্ঞান করিয়া 


১। বধাপ্রভাগস্থ কাষ্ঠবিশ্যে। ২। হণ্ুবিশেষ। 


থাকি। হে তাত! আপনি অশ্বখামাফে যেরপ 
রক্ষা করিয়া থাকেন, আমাকেও সর্বদা সেহরপ 
রক্ষা করা আপনার কর্তব্য। আমি জাপনার 
অনুগ্রহে রণস্থলে নরাধম সিদ্কুরা্জকে বিনাশ করিতে 
ইচ্ছ! করিয়াছি; অতএব আপনি আমার প্রতিজ্ঞা 
রক্ষ! করুন!” 


মহাবীর দ্রেণাচার্ধ্য অর্জুনের বাক্য-শ্রবপে 
হাস্য করিয়া কহিলেন, “হে অর্জুন! তুমি অগ্রে 
আমাকে জয় না করিয়া কদাচ জয়দ্রথকে পরাজয় 
করিতে সমর্থ হইবে না" দ্রোণাচার্য এই বলিয়া 
হাসিতে হাসিতে তীক্ষ শরজাল দ্বারা তর্জুন ও 
তীহার রথ, অশ্ব, ধ্বজ ও সারথিকে সমাচ্ছন্ন করিয়া 
ফেলিলেন। তখন মহাবীর ধনধীয় ক্ষাজশ্ধর্্মানুসারে 
স্বীয় সায়ক দ্বারা দ্রোণের শরজাল নিবারণপর্্বক 
ভীষণাকার বাণ-সকল নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার 
অভিমুখে ধাবমান হইয়া তাহাকে নয় বাণে বিদ্ধ 
করিলেন। দ্রোপাচার্য্য স্বীয় সায়ক দ্বারা অঞ্ুনের 
বাণ ছেদনপূর্বক বিষাগ্নি-সদৃশ শর দ্বারা কৃ ও 
অঙ্কে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। এ সময় 
মহাত্মা ধনগ্জয় কিরূপে আচার্যের শরাসন ছেদন 
করিবেন, এই চিন্তা করিতেছেন, ইত;বসরে বীর্য্যবান্‌ 
দ্রোণ সত্বর তাহার চাপজ্যা ছেদনপুর্বক শর দ্বারা 
রথধবজ, ঘোটক ও সারথিকে বিদ্ধ করিয়া সহাস্যবদনে 
অর্জুনকে সায়কসমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন 
অন্ত্রবিদগ্রগণ্য মহাবীর পার্থ সত্বর কাম্মুফে অপর জ্যা 
আরোপণ করিয়া আচার্যকে হস্তলাঘব প্রদর্শন 
করিবার নিমিত্ত একবারে ছয় শত শর নিক্ষেপ 
করিলেন। পরে কখন সপ্তুশত, কখন সহত্র ও কখন 
অযুতসংখ্যক বাণ নিক্ষেপ করিয়া প্রোণাচার্য্যের 
সেনাগণকে বিদাশ করিতে লাগিলেন। অসংখ্য 
মনুষা, মাত্ঙগ ও তুরঙ্গ অজ্জুনের শরে বিদ্ধ হইয়া 
ধরাতলে নিপতিত হইল। রথিগণ ধনঞ্জয়ের 
শরপ্রভাবে অস্ত্র, ধ্জ, সারথি ও অস্থবিহীন এবং 
নিতান্ত নিগীড়ি চ হইয়। প্রাণপরিভ্যাগপুর্ব্বক রথ হইতে 
ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। 

মাতঙ্গ-সকল বন্তচুর্ণ পর্রবঙশূঙ্গের হ্যায়, বাতাহত 
মেঘের ম্যায়, হুতাশনদন্ধ গৃহের ম্যায় সমরাঙ্গনে 
নিপতিত হইল! সহস্র সহত্র অশ্ব হিমালয়প্রস্ে 
বারিবেগাহত হংসকুলের গ্যায় ভূতলশায়ী হইতে 
লাগিল। যুষ্গান্তকালীন নূধ্য যেমন কিরণজাল 


' জ্োগপর্ব্য 





দ্বারা অগাধ জলরাণি ক্ষয় করেন, তদ্রুপ মহাবীর 
পার্থ শরজাল বিস্তারপুর্বক অসংখ্য রথ, অস্, হস্তী 
ও পদাতি বিন করিলেন। 

তখন মেঘ যেমন রবিকিরণ আচ্ছন্ন করে, তন্রপ 
মহাবীর দ্রোপাচার্ধ্য স্বীয় শরনিকর দ্বারা ধনগ্রয়ের 
শরঞ্জাঙ্গ সমাচ্ছপ্ন করিয়া তাহার বক্ষ-স্থলে এক 
অরাতিঘাতক নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর 
ধনপ্য় আচাধ্যের নারাচ-প্রহারে ভূমিকম্পকালীন 
অচলের গ্যায় ব্যাকুলিত হষ্টলেন এবং অবিলম্বে 
ধৈরধ্যাবলম্বনপূর্র্ষক দ্রোণফে শরবিদ্ধ করিতে লাগি- 
লেন। তখন মহাবলপরাক্রাস্ত দ্রোণাচারধ্য পাঁচ 
বাণে বাস্থদেবকে ও ত্রিসপ্ততি বাগে অজ্ঞুনকে বিদ্ধ 
করিয়া তিন শরপ্রহারে তাহার রথধ্বজ বিপাটিত 
করিলেন এবং হস্তলাঘব প্রদর্শনপুরর্বক নিমেষমধ্যে 
শরবৃষ্তি দ্বারা তাহাকে অবৃশ্যব করিয়া ফেলিলেন। 
এরা সময় দ্রেণাচার্যের সায়ক-সকল অনবরত 
নিপতিত হইতেছে এবং তাহার ভীষণ শরাপন 
মগুলাকারই রহিয়াছে। হে মহারাজ! দ্রোণ- 
বিহ্ষ্ট কন্ধপত্রভৃধিত শরসকল কেবগ বান্বদেব ও 
ধনগয়ের প্রতিই ধাবমান হইতেছে। 

তখন মহামতি বাসুদেব দ্রোগ ও তঙ্জুনের সেই 
ভয়ানফ যুদ্ধ সন্দর্শন করিয়া কার্্যসাধন চিন্তা করিয়া 
অর্জনকফে কহিলেন, “হে মহাবাহো ধনঞ্জয়! আমা- 
দের আর কালক্ষেপণ কর! কর্তব্য নয়। দ্রোণের 
সহিত অনেকক্ষণ সংগ্রান করা হইয়াছে ; অতএব 
উহ্থাকে পরিত্যাগপুরর্বক অহ্যাত্র গমন করি।” মহাবীর 
অজ্জুন কেশবের বাক্ক্য শ্রবপানস্তর তাহাকে “তোমার 
যাহা অভিরুচি' এই বলিয়া দ্রোণকে প্রদক্ষিণপূর্ববক 
শর নিক্ষেপ করিতে করিতে বৃ[ৃহমুখে গমন 
করিতে লাগিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্যা অর্জুনকে 
অন্তর গমন করিতে দেখিয়৷ কহিলেন, “হে পাগুব! 
এক্ষণে কোথায় গমন করিতেছ? তুমি না সমরে 
শক্র পরাজয় ন! করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হও না? তখন 
অঞ্জুন বলিলেন, “হে আচাধ্য! আপনি আমার 
গুরু, শত্রু নহেন। আমি আপনার পুঞ্রসমান 
শিষ্য। বিশেষতঃ আপনাকে যুদ্ধে পরাভব করিতে 
পারে, এমন কেহই নাই। 

জয়দ্রথবধোহৃক বীভতনু ভ্রোণকে এই কথা 
বলিয়া সম্বর ফৌরবসৈচ্ঠের প্রতি ধাবমান হইলেন। 


পাঞ্চালদেশীয় মহাত্মা যুধামনথয ও উত্তমৌজা চক্ররক্ষক . 


১০ 


হইয়া ভাহার অমুগমন করিতে লাগিলেন। এই- 
রূপে পুজশোকে সম্তপ্ত মহাবল-পরাক্রান্ত ধন্য 
জীবিতাশা পরিত্যাগপুরর্বক সাক্ষাং কৃতাস্ত্ের হ্যায়, 
মন্তমাতঙ্গের হ্যায় সৈগ্যমধ্যে প্রবেশ করিতে আয়স্ত 
করিলে কৌরবপক্ষীয় জয়, কৃতবর্ম্া, সাত্বত, কাঙ্ধোজ 
ও শ্রুতায়ু ঠাহাকে নিবারণ করিতে আরস্ত করিলেন। 
তখন এ বারগণের অনুগামী শতসহআ রী এবং 
অভীষাহ, শ্রসেন, শিবি, বলাতি, মাবেল্পক, লিখ, 
কৈকেয়, মদ্্রক, নারায়ণ, গোপাল ও পূর্বে কর্ণ কর্তৃক 
পরাজিত কান্বোজদেশীয় বীরগণ দ্রোণাচার্য্যফে 
পুরোবন্তী করিয়া প্রাণপণে বিচিত্র যোদ্ধা নরশ্রেষ্ঠ 
অজ্জ্নকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে 
পরদ্পর স্পদ্ধাশীলগ যোদ্ধার সকলে মিলিত হইয়া! 
অজ্জুনের সহিত লোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ করিয়া ওষধাি 
যেমন ব্যাধি নিবারণ করে, তন্্প জয়দ্রথ-বধোত্নুক 
ধনগুয়কে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিল ।” 


দ্বিনবতিতম অধ্যায় 
অর্জধুন ও কৃতবর্্ার যুদ্ধ 

সঞ্চয় কহিলেন, “হে মহারাজ! এইরূপে 
কৌরব-সৈম্যগণ অজ্জুনে প্রতিরোধ ও মহাবীর 
প্রোণাচার্য দ্রতবেগে তাহার অনুসরণ করিতে 
আরম্ত করিলে রথিশ্রেষ্ঠ মহাবল-পরাব্রণস্ত পার্থ 
ব্যাধিগণ যেমন দেহ সম্তাপিত করে, তঙ্গরপ 
ূর্যযরশ্রিসঙ্নিভ নিশিত  শরনিকর দ্বারা শক্র- 
দৈম্যগণকে নিতান্ত তাপিত করিতে লাগিলেন। 
প্রতাপশালী পাঙুতনয়ের বিষম বিশিখ-প্রভাবে 
কৌরবপক্ষীয় অশ্ব-দকল গাবিদ্ধ, রথ.সমুদয় ছিন্ন 
ভিন্ন, আরোহিসমবেত কুঞ্জরগণ ধরাতলে নিপতিত, 
ছত্র সকল নিকৃত্ত ও রথ-সকল চক্রবিহীন হইল। 
সৈম্যগণ অঞ্জুনের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া! চতু- 
দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। হে মহারাজ | 
এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় তুমুল যুদ্ধ আরম্ত করিলে, 
তীহার শরজালপ্রভাবে সংগ্রামস্থলে আর কিছুই 
লক্ষিত হইল না। তখন তিনি আপন প্রতিজ্ঞা সত্য 
করিবার মানসে অজিঙ্ষাগামী* বাণ দার! সেই কৌরব* 
বাহিনী কম্পিত করিয়া মহারথ প্রোণের অভিমুখে 


ধাবমান হইলেন। মহাবীর দ্রোণ স্বশিষ্য অর্জুনের 


১। সবলগতিগীল। 
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মহাভারত 





উপর মর্্মতেদী অজিক্ষগামী পঞ্চবিশতি বাণ নিক্ষেপ 
করিলেন। অস্ত্রবিদগ্রগণ্য ধনঞ্জয় শর নিক্ষেপপূর্ববক 
ফ্রোণের শরবেগ নিবারণ করিয়া ধাবমান হইলেন এবং 
সন্নতপর্র্ব ভল্প দ্বারা আচার্যের ভল্লান্ত্র ছেদনপুর্বক 
্্ধাগ্ন গ্রয়োগ করিলেন। হে মহারাজ! তশুকালে 
রণস্থলে দ্রোপাচার্য্যের এই এক আশ্চর্য্য নিপুণত! 
দেখিলাম যে, যুবা অঞ্জন যুদ্ধে সাধ্যানুসারে যু 
করিয়াও ফোনক্রমে তাহাকে বিদ্ধ করিতে পারিলেন 
না। মহামেঘ যেমন পর্র্তোপরি অনবরত বারি 
বর্ষণ করে, তদ্রুপ মহাবীর দ্রোণ পার্থের উপর শর 
বর্ষণ করিতে লাগিলেন; মহাতেজাঃ অঙ্ছুনও ব্রহ্ষান্র 
দ্বারা আচার্ধ্যের সায়কসমুদয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 
তখন ভ্রোপাচার্য্য অর্ছুনফে পঞ্চবিংশতি বাপে বিদ্ধ 
করিয়া বান্থদেবের বক্ষম্থলে ও ভুজছয়ে সপ্তুতি 
বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মতিমান্‌ ধন্য তদদর্শনে 
হান্ত করিয়া! শাণিতসায়কবর্ধী আচার্ধ্যকে নিবারণ 
করিতে লাগিলেন। 

অনন্তর মহারথ বানুদেব ও অর্জুন কল্লান্তকালীন 
অগ্নিসদৃূশ প্রোণের শর-প্রহারে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া 
তাহাকে পরিত্যাগপুর্বক ভোঞ্জরাজের সৈশ্যাভিমুখে 
ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধনগ্রয় এইলপে ড্রোণের 
শরনিকর হইতে মুক্ত হইয়া ভোজসৈচ্যের উপর বাণ 
নিক্ষেপ করিয়া কৃতবর্্মা ও কন্বোজরাজ স্থদক্ষিণের 
মধ্স্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন নর- 
শ্রে্ঠ কৃতবর্্মা অনাকুলিত-চিত্তে কম্কপত্রভূষিত দশ 
শর দ্বারা দুর্ধর্ষ অক্্নকে বিদ্ধ করিলে অঞ্জুনও শর- 
গীড়িত হইয়া প্রথমে শত ও তৎপরে তিন বাণ 
নিক্ষেপপুর্ববক কৃতবর্্মীফে বিদ্ধ করিলেন। তখন 
মহাবীর কৃতবর্্মা কষ ও অঙ্জুন প্রত্যেকের উপর 
পঞ্চবিংশতি শর প্রয়োগ করিয়া হান্ত করিতে লাগি- 
লেন। মহাবীর অর্জুন তদর্শনে রোষাবিষ্ট হইরা 
সন্থর কৃতবন্্মীর কার্মুফচ্ছেদনপূর্ববক ক্রুদ্ধ আশীবিষ- 
সদৃশ অগ্নিশিখাকার এফবিংশতি শর-দ্বারা তাহাকে 
বিদ্ক করিলেন। মহারথ কৃতবর্্মা অধিলহ্বে অন্য এক 
শরাসন গ্রহপূরর্ষক পাঁচ বাণে অর্জুনের বক্ষঃস্থল ভেদ 
ও পুনরায় তাহার উপর শাণিত পাঁচ বাণ নিক্ষেপ 
করিয়া বীরনাদ করিতে লাগিলেন; মহাবীর অঞ্ছুনও 
কৃতব্দ্মার বক্ষঃস্থলে নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন। 

মহামতি কেশব অর্জুনকে কৃতবর্্মার সহিত বহক্ষণ 
সংগ্রাম করিতে দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে 


লাগিলেন যে, জামাদিগের আর কালবিলম্ব করা 
কর্তব্য নয়। তখন তিনি অঞ্ছুনফে কহিলেন, “হ 
পার্থ! কতবার গ্রতি দয়া করিবার প্রয়োজন নাই, 
সম্বন্ধের অনুরোধ পরিত্যাগপূর্বক সত্বর উহাকে 
সংহার কর।' মহাবীর অজ্জুন কেশববাক্যে অবিলম্বে 
শর নিক্ষেপপুর্র্বক কৃতবন্মাকে আহত কঠিয়া মহাবেগে 
কাশ্যোজসৈম্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহাবীর কৃত- 
বর্দমা ধনঞয়কে সৈশ্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া সশর 
শরাসন কম্পিত করিয়া তাহার চক্ররক্ষক পাঞ্চাল- 
দেশীয় যুধামন্যু ও উত্বমৌজাকে নিবারণ করিতে 
লাগিলেন। তিনি যুধামন্্যুর উপর তিন ও উত্ত 
মৌজার উপর চারি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন 
তীহার! উভয়ে কৃতবন্াকে দশ দশ শরে বিদ্ধ করিয়া 
পুনরায় তিন তিন শর নিক্ষেপপুর্বক তাহার হঞ্চের 
কান্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কৃতবন্মা 
তন্দর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া সত্বর অন্য শরাসন 
গ্রহণপুর্বক সেই বীরছয়ের ধনুঃ ছেদন করিয়া তাহাদের 
উপর অসংখ্য বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন 
তাহারাও অন্ত ফাম্মুকে জ্যারোপণপুর্ধক তাহাকে 
প্রহার করিতে লাগিলেন। 


শ্রুতাযুধ বধ 


ইত্যবসরে মহাবীর অজ্জুন অরাতিসৈগ্যমধ্যে 
প্রবেশ ফরিলেন। মহাবীর যুধামম্ত্যু ও উত্তমৌগ্জ! 
কৌরব সৈশ্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে যার পর নাই ঢষ্টা 
করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতবন্্মার শরে নিবারিত হইয়! 
কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। অরিনিসুদন ধনপয় 
কফৌরব. সৈম্তগণমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সত্বর তাহাদিগকে 
সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন; কৃতবন্দীকে সম্মুখে 
প্রীপ্ত হইয়াও বিনাশ করিলেন না। মহাবীর রাজ! 
শন্ভায়ুধ পার্থফে কৌরব-সৈম্যমধ্যে গমন ফরিতে 
দেখিয়া ক্রোধভরে শরাসন কম্পিত করিয়া সত্বর 
তীহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাহার উপর তিন 
ও জনার্দনের উপর সপ্ততি সায়ক নিক্ষেপপুর্বক 
সৃতীক্ষ ক্ষুরগ্র দ্বারা অর্জুনের ধ্বজচ্ছেদন করিয়া 
ফেলিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তদর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া, 
যেমন মহামাত্র* হস্তীর উপর অন্কুশাঘাত করে, তদ্রেপ 
শ্রুতায়ধের উপর নতপর্র্ব নবতি সায়ক নিক্ষেপ 


করিলেন। মহাবীর হ্রুতাযুধ অর্জুনের পরাক্রমদর্শনে 


১। মাহুত। 


প্রোগপর্যর্ধ 


১১১ 








নিতান্ত কুদ্ধ হইয়া সীহার উপর সপ্তসপ্ততি 
নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত 
পাত্তনয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়! শ্রুতারুধের ধনু: ও তৃদীর 
ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং সাত বাণে তাহার 
বক্ষ্থেল বিদ্ধ করিয়া ক্রোষভরে গর্জন করিতে 
লাগিলেন। মহাবীর শ্রুতায়ুধ পাগুবের পরাক্রম 
দর্শনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া স্বর অগ্য কার্মুক 
গ্রহণপূর্বক নয় বাণে অর্ছুনের বাহ ও বক্ষ-স্থল বিদ্ধ 
করিলেন। তখন অরাতিনিনদন মহাবল-পরাক্রাস্ত 
মহারথ ধনঞজয় শ্রচ্তায়ুধের উপর সপ্ততি নারাচ ও 
সহম্র সহস্র শর নিক্ষেপপুর্বক সন্বর তাহার সারথি 
ও অশ্বগপকে বিনাশ করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। 
বলবীর্যসম্পন্গ মহারাজ শ্রভাযুধ . এইরূপে পার্ের 
শরে অস্বহীন ও সারধিবিহীন হইয়! ক্রোধভরে 


5 গণাহস্তে পার্থের অভিমুখে ধাবমান 
। 
হে মহারাজ! এ শ্রতায়ুধমহীপতি বরুণের 


পুজ। শীততোয়া মহানদী পর্ণাশা “এই পুত্র অরাতি- 
গণের অবধ্য হউক” বলিয়া! বরুণের নিকট বর প্রার্থনা 
করিলে তিনি প্রীত হইয়া কহিয়াছিলেন, “পরিদ্ধরে ! 
আমি এই দিব্যান্ত্র প্রদান করিতেছি। ইহার 
প্রভাবেই তোমার পুজ্র অবধ্যতা লাভ করিবে। হে 
ভদ্রে! মনুষ্য কদাচ অমর হইতে পারে না। এই 
ভূমগ্ডুলে যে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহাকে অবশ্যই 
কালকবলে পতিত হইতে হইবে। যাহ! হউক, 
আমি বলিতেছি, তোমার এই পুজ এই অস্ত্রে 
প্রভাবে রণস্থলে শক্রগণের অজেয় হইবে ; তুমি 
মনোহখ পরিত্যাগ কর।' বরুণদেব এই কথ! 
বলিয়া শ্রুতায়ুধকে মন্ত্রের সহিত গদ! প্রদান করিলেন। 
শ্রুতায়ুধ গদা গ্রহণ করিলে ভগবান্‌ জলাধিপতি 
কহিলেন, “বৎস শ্রন্তায়ুধ | যে ব্যক্তি যুদ্ধে প্রবৃত্ত না 
হইবে, তারার উপর এই গদা কদাঢ প্রয়োগ করিও 
না। যদি ফর, তাহা হইলে ইহা প্রতীপগামিনী* 
হইয়! তোমাকেই বিনাশ করিবে ।” 

হে মহারাজ ! মহাবীর শ্র্তায়ুখ সেই বরুণদত্ত 
গদাগ্রভাবেই ত্রিলোকমধ্যে ছূর্জয় হইয়া উঠেন। 
তিনি সেই গদা সমুগ্ঠত করিয়! অর্জুনের রথাভিমুখে 
ধাবমান হইলেন ; ফিন্তু দৈবহুবিবপাকবশতঃ জলাধি- 
পতির বাক্য রক্ষা না করিয়৷ তন্দারা জনার্দনকে 


১।  বিপরীতগাষিনী- উষ্টাইয়া আলিয়া । 


প্রহার করিলেন। মহাবীর বাস্থদেব অনায়াসে স্বীয় 
দীন দ্বদ্ধদেশে সেই গদাঘাত সহা ফরিলেন। প্রবল 
বায় যেমন বিন্ধ্যগিরিফে কম্পিত করিতে অসমর্থ হয়, 
তঞ্জপ সেই গদা মধুসূদনকে কম্পিত করিডে পারিল না, 
প্রত্যুত ব্রুপের বাফ্যানুসায়ে উহা প্রত্যাগমনপূর্ববক 
অমর্ধণ মহাবীর শ্রুতায়ুধফে শমন-সদনে প্রেরণ ফরিয়। 
ধরাতলে নিপতিত হইল। গদা প্রতিনিবৃত্ত ও 
অরাতিনিপাতন শ্রুতায়ধফে নিহত দেখিয়া কৌরব- 
সৈগ্তমধ্যে হাহাকার শক সমুখিত হইল। হে 
মহারাজ! মঞ্াবীর শ্রতায়ুধ সমরপরান্মুখ ফেশবকে 
গদাপ্রহার করিয়াছিলেন বলিয়াই জলাধিরাজের 
বাক্যানুসারে স্বীয় গদাঘাতেই প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক 
সমুদয় ধন্ু্ধরগণ-সমক্ষে বাঁয়ুবেগভগ্ন বনস্পতির গায় 
ভূতলে নিপতিত হইলেন। কৌরবগক্ষীয় সমস্ত সৈন্য 
ও সেনাপতিগণ শক্রতাপন শ্রুতামুধকে নিহত দেখিয়। 
চতুর্দিকে পলায়ন করিতে আরস্ত করিলেন। 


হৃদক্ষিণ বধ 


তখন কাম্বো্রাজের পুত্র মহাবীর স্থাদক্ষিণ 
মহাবেগশালী অশ্ব সংযোজিত রথে আরোহণ করিয়া 
অরিনিম্দন অঞজ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। 
মহাবীর পার্থ হৃদক্ষিণকে সমাগত দেখিয়া তাহার 
উপর সাত বাণ নিক্ষেপ করিলে শরসকল বর্ম ভেদ 
করিয়া ধরাতলে গবেশ করিল। মহাবীর সুদক্ষিণ 
গাণ্তীবি-প্রেরিত তীক্ষ শরে গাঢ় বিদ্ধ হইয়। 
ক্রোধভরে প্রথমতঃ অজ্জুনকে দশ ও বাহ্বদেবকে 
তিন শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় অঞ্ুনের উপর 
পাচ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর ধনঞয় 
সথদক্ষিণের ধন্ুঃ ও রথধবজ ছেদনপুরর্বক তাহাকে হই 
স্ৃতীক্ষ ভল্প দ্বারা বিদ্ধ কাঁরলেন। মহাবীর স্ুদক্ষিণ 
অঞ্জুনের তল্লাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া! তাহাকে তিন বাণে 
বিদ্ধ করিয়া তাহার উপর এক অতি ভয়ানক 
ঘণ্টাযুক্ত লৌহুময় শক্তি নিক্ষেপপূর্্বক সিংহদাদ 
করিতে লাগিলেন। মুদক্ষিণ-নিগিপ্ত মহাশক্কি 
প্রজ্জলিত মহোক্কার হ্যায় মহারথ অঞ্জনের উপর 
নিপতিত হইয়া কলেবর বিদারপপুর্ষক তৃপুষ্ঠে পতিত্ত 
হইল। মহাতেজাঃ অর্জুন শক্তির আঘাতে মৃচ্ছিত- 
প্রায় হইলেন এবং ক্ষণকালমধ্যে প্রকৃতিস্থ হইয়া 


দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপুর্ধক শ্থকণীঃ লেহন করত 


১1 প্ান্ত। 


১১২ 


মহাভারত 





ফন্বপত্রালঙ্কৃত চতুর্দশ নারাচ দ্বার! হুদক্ষিপকে এবং 
তাহার অশ্ব, ধ্বজ, ধনু; ও সারধিকে বিন্ধ করিলেন। 
তৎপরে তূরি ভূরি জন্ত্র নিক্ষেপপুরর্বক তাঁহার রথ 
খণ্ড খণ্ড করিয়া সৃতীক্ষ সায়ক দ্বারা তাহার হ্থাদয় 
বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ধনঞ্জয়ের বিষম শর- 
প্রভাবে কাম্বোজরাজতনয় ুদক্ষিণের বর্ম ছি, গাত্র 
শিথিল এবং মুকুট ও অঙ্গদ পরিভরষ্ট হইল। তিনি 
যন্ত্রমুক্ত ধ্বজের ম্যায় ধরাশয্যা গ্রহণ করিলেন। 
বসন্তাগমে পর্ধধতশিখরজাত শাখাবৃত কর্ণিকার যেমন 
বায়ুবেগে ভগ্ন হইয়া নিপতিত হয়, 

কাঙ্োজরাজতনয় সমরাঙ্গনে নিপতিত হইলেন। সেই 
মহারাভরণভূষিত, তণ্তকাঞ্চন-মালালঙ্কৃত, প্রিয়দর্শন, 
তাঅলোচন, মহাবীর অঞ্জুনের শরে প্রাণ ত্যাগ করিয়া 
ধ্রাশয্যা গ্রহণ করিলে বোধ হইতে লাগিল যেন, 
সাহুমান পর্র্বত রণস্থলে সমবস্থিত রহিয়াছে। হে 
মহারাজ! এইরূপে মঞ্াবীর শ্রতায়ুষ ও 
কাম্বোজরাজতনয় স্ুদক্ষিণ নিহত ₹ইলে দূর্য্যোধনের 
সমুদয় সৈম্যগণ মহাবেগে ধাবমান হইল।” 


ত্রিনবতিতম অধ্যায় 


শরতায়্‌ ও অচ্যুতাঁয়ু বধ 

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ | মহাবীর স্থুদক্ষিণ 
ও শ্রতায়ধের নিধন দর্শনে ফৌরবপক্ষীয় সমস্ত 
সৈনিক পুরুষেরা ক্রোধভরে মহাবেগে অজ্জুনের 
অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। অভীষাহ, 
শূরসেন, শিবি ও বসাহিদেশীয় বীরগণ সকলেই 
ধনঞ্জয়ের উপর সন্বর শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। 
তখন মহাবীর ধনগয় এককালে তাহাদিগের যষ্টিশত 
সেনাকে শরনিগীড়িত করিলেন। যেমন ক্ষুত্র মৃগগ 
ব্যাঞ্্ভয়ে পলায়ন করে, তদ্রুপ কৌরব-সৈম্তগণ 
অর্জুনভয়ে ভীত হইয়া রাস্থল হইতে পলায়ন 
করিতে লাগিল এবং স্বর পুনরায় প্রতিনিবৃত্ 
হইয়া চতুদ্দিক হইতে সমরবিজয়ী শক্রনাশক 
অর্জনকে অবরোধ করিল। তখন মহাবল- 
পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় গাণীব-নির্ঘুক্ত শরনিকর দ্বারা 
অর বাহ ও মস্তক ছেদন করিয়া 
ফেলিলেন। মহাবীর অর্ছনের শরে অসংখ্য নর- 
মস্তক ছিন্ন ও নিপতিত হওয়াতে রপভূমিমধ্যে 


মত্তকশুহ্য স্থান নয়নগোচর হইল না। সহস্র 
সহজ কাক ও গৃথ উড্ডীয়মান হওয়াতে রণস্থল যেন 
মেঘাচ্ছয় হইল। 

হে মহারাজ! এইরূপে অর্জনের শরে সমুদয় 
কৌরব-সৈগ্য উৎসন্ন হইতে আরম্ভ হইলে অন্তায় 
ও অচ্যুতায় নামে ছুই মহাবীর ধনঞ্জয়ের সহিত 
সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। এ বিপুলপরাক্রম 
স্পর্ধাশালী, সৎকুলোন্তব বীরছয় আপনার পুঞ্রের 
হিতসাধন ও স্বীয় মহীয়সী কীত্িলাভের নিমিত্ত 
অজ্জনকে বিনাশ করিবার মানসে অতি সহর 
উভয় পার্খ হইতে . শরনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন 
এবং মেঘ যেমন বারিবর্ষণ ছারা তড়াগ পরিপূর্ণ করে, 
তদ্রপ নতপর্র্ষ সহস্র বাণ দ্বারা অঙ্ছনকে আচ্ছন্ন 
করিয়া ফেলিলেন। এ সময় মহরথ শ্রুতায়্‌ 
ক্রোধভরে ধনঞ্জয়ের উপর নিশিত তোমরান্ত্র নিক্ষেপ 
ফরিলেন। শক্রকর্ষণ অঙ্ছুন দারুণ অক্ত্রাঘাতে 
অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া কেশবকে মোহিতপ্রায় করত 
হ্বয়ং মোহপ্রাপ্ত হইলেন। ইত্যবসরে মহারথ 
অভ্যুতায়ু অতি তীক্ষ শুল দ্বারা ধনগ্রয়কে তাড়িত 
করিতে লাগিলেন। ক্ষতে ক্ষার প্রদান করিলে 
যেরূপ কষ্ট হয়, মহাবীর অঞ্জন অচ্যুতায়ের শুল- 
প্রহারে সেইরূপ কষ্ট অনুভব করত ধবজযষ্টি অবলগ্কন 
করিয়া রহিলেন। ফৌরব-সৈম্যগণ ধনঞ্জয়ের সেইরূপ 
অবস্থা সন্দর্শনে তাহাকে নিহত বোধ করিয়া 
সিংনাদ করিতে আরম্ভ করিল। মহাত্মা কৃষ্ণ 
পাথকে বিচেতন দেখিয়া শোকসন্তপ্ত হইয়া! মধুরবাক্যে 
তাহাকে আশ্বাসিত করিতে লাগিলেন। এ সময় 
লব্ধলক্ষ্য হইয়া মহারথ শ্রতায়ু ও অচ্যুতায় বাণবৃষট 
দ্বারা ধনঞ্জয় ও বাস্থদেবকে রথ, চক্র, যুগন্ধর অশ্ব, 
ধ্জ ও পতাকার সহিত সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। 
তদর্শনে সকলেই আশ্চর্য্যান্িত হইল। 

হে রাজন্! এ সময় মহাবীর ধনঞ্য় 
পুনজ্জাবিতের গ্যায় ক্রমে ক্রমে সংজ্ঞা লাতপূর্বক 
আপনার রথ ও ফেশবকে শরজালে সমাচ্ছন্ন এবং 
শক্রদ্ধয়কে অচলের হ্যায় সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়! 
এন্্রাস্ত্রে আবির্ভীব করিলেন। সেই অস্ত্র হইতে 
সহত্র সহআ্র নঙপর্ব্ব বাগ সমুৎপন্ন হইয়া শ্রুতায়ু ও 
অচ্যুতায়র বাহু ও সস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল। 
এইরূপে এ বীরদ্ধয় অঞ্জনের শরে নিহত হইয়া 
বায়বেগতাড়িত পাদপঘয়ের স্তায় ভূলে নিপতিত 


জোপপর্যদ 


১২৪ 








হইলেন; তাহাদের শর-সকলও পা্থবাণে বিদারিত 
হইয়া নভোমগ্লে বিচরণ করিতে লাগিল। এইরূপে 
মহাবীর অঙ্ছুন এ বীরহ্থর়কে ও ডাহাদের শরদকল 
সংহার করিয়া মহারথগপের সহিত যুদ্ধ করত 

ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন | হে মহারাজ! 
 শ্রন্ভায় ও অচ্যুতায়র নিধন সমুদ্র-শোষণের স্যায় 
একান্ত বিশ্ময়কর হইয়া উঠিল! মহাত্মা পার্থ এ 
বীরদয়ের পদামুগত পঞ্চশত রথ নিহত করিয়া প্রধান 
প্রধান যোল্কদিগকে বিনাশ করত কৌরবসেনাগপকে 
আক্রমণ করিতে লাগিলেন। 


হে মহারাজ! এ সময় শতায় ও অচ্যুতায়ুর 
পুজ নিয়তায় ও দীর্ঘায়ু স্ব স্ব পিতার নিধন-দর্শনে 
শোকে নিতান্ত কশ্লিত হইয়া রোষকযায়িত-লোচনে 
বিবিধ শর নিক্ষেপ করত অজ্ুনের প্রতি ধাবমান 
হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তদর্শনে ক্রোধে অধীর 
হইয়া মুহূর্তমধ্যেই সন্নতপর্ধ শর নিক্ষেপপুর্বক 
তাহাদিগকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন এবং 
মত্তমাতঙ্গ যেমন পদ্পসমেত সরোধর আলোড়িত 
করে, তদ্রপ সেই কৌরবপৈল্য ছিন্ন-ভিপ্ন করিতে 
লাগিলেন। কোন ক্ষজ্রিয়ই তাহাকে নিবৃত্ত করিতে 
সমর্থ হইল না। তখন বঙ্গদেশীয় সহ সহস্র 
সুশিক্ষিত ক্রোধনম্বভাব গজারোহীরা এবং পূর্ব, 
দক্ষিণ ও কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশে সমুৎপন্ন ভূপালগণ 
ছুর্য্যোধনের আজ্ঞানথদারে পর্ধবত-প্রমাণ কু্জর-সমুদয় 
দ্বারা অঙ্জনকে আক্রমণ করিতে লাগিল। গাণ্তীব- 
ধন্বা তদ্দর্শনে ক্রোধভরে সত্বর তাহাদের মস্তক 
ও ভূষণালন্কত বান্ু-সমুদয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 
সমরভূমি সেই সমুদয় মস্তক ও বাহু দ্বারা 
সমাচ্ছন্ম হইয়া! ভুজগবেষ্টিতি কনক-পিলার ম্যায় 
শোভা ধারণ করিল। সায়কোন্মধিত মস্তক ও 
বান্ব-সকল বীরগণের দেহ হইতে গ্ঘলিত হইয় বৃক্ষ 
হইতে ভূতলে পতনোম্মুখ পক্গিসমুদয়ের ম্যায় শোডা! 
পাইতে লাগিল। শরবিদ্ধ শোণিতভ্রাবী কু্জর- 
কল বর্ধাকালীন গৈরিকধাতুযুজ্ জলত্রাবী পর্ব্বত- 
সমূদয়ের স্কায় দৃষ্ট হইল। গজপৃষ্ঠগত, বিকৃতদর্শন, 
বিবিধবেশধারী গ্লেচ্ছগণ বিচিত্র নিশিত শরে নিহত 
হইয়। রুধিরাক্ত-কলেবরে ভূঙতলে শয়ন করিতে 
লাগিল। আরোহী ও পাদরক্ষক-সমবেত। নারাচ 
্রস্ভৃতি নানাবিধ অন্তরসম্পল্ন, তীক্ষুবিষ আশীবিষ-সদৃশ 
সহ সহ মাতঙ্গ অর্জনের শরে গা়বিদ্ত ও 


উস্ি টি 


ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ হইয়া কহ্ফগুলি শোপিত বমন্‌ 
কতকগুলি উপক্রোশ, কতকগুলি শয়ন ও কতকগুলি 
ভ্রমণ করিয়া এবং অধিকাংশ অত্যন্ত ভীঙ হইয়া 
আপনাদিগকেই মর্দন করিতে আরম্ত করিল। 

তখন বিকটবেশ, বিকটচন্ষুঃ) আন্মরিক মায়াডিজ্ 
যবন, পারদ, শক, বাহুলীক ও প্রাগ ত্যোতিষ-দেশ- 
সম্ভূত নান! যুদ্ধবিশারদ, কালাস্তকযমসদৃশ মেচ্ছগণ 
এবং দার্ববাতিমার, দরদ ও পুগু, প্রভৃতি দেশসঞ্জাস্ত 
অসংখ্য সৈগ্যগণ মহাবীর অর্ছুনের উপর শরবৃষ্তিপাত 
করিতে লাণিল। মহাবীর ধনঞ্জয় তাহাদিগকে সমরে 
প্রবৃত্ত দেখিয়া অধিলহ্বে তাঁহাদের উপর শর নিক্ষেপ 
করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার শরাসন-নির্ঘ কত 
শরনিকর শলভগ্রেণীর ম্যায় বোধ হইতে লাগিল। 
তিনি মেঘচ্ছায়ার ম্যায় শরচ্ছায়৷ বিস্তার করিয়া 
স্থশাণিত অন্ত্র দ্বারা মুণ্ডিত, অর্ধমু্ডিত, অপবিত্র, 
জটিলবক্, একত্র সমবেত সমুদয় মনেচ্ছদিগকে 
সংহার কন্লেন। গিরিগহ্বরনিবাসী গিরিচারিগণ 
তাহার শরে ক্ষত-বিক্ষতাঙ্গ হইয়া ভয়ে পলার়ন 
করিতে লাগিল। কাক, কন্ধ, বৃক প্রভৃতি শোশিত্ত- 
লোলুপ প্রাণিগণ আনন্দ সহকারে অর্জথনের শাণিত 
শরে নিপাতিত গজ ও অস্ীরোহী ্নেচ্ছদিগের রু ধর 
পান করিতে আরস্ত করিল। 

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয়ের ভীষণ শর- 
প্রভাবে হস্তী, অশ্ব ও রথসমার্ঢ অসংখ্য রাজপুত্র- 
গণের দেহ হইতে অনবরত শোণিতধারা বিনির্গত 
হওয়াতে সমরক্ষেত্রে র্ততরঙসম্পল্প, নিহত করিকুল- 
সমাকীর্ণ, সাক্ষাৎ যুগান্তকালীন কালসদৃশ মহানদী 
প্রবাহিত হইল। নিহত হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতি- 
গণ উহার সংক্রমন্থরূপ ১, শরনিকর প্লবন্বরূপৎ, কেশ- 
কলাপ শৈবাল ও শাছলম্বরপ এবং ছিন্ন অনুলি- 
সমুদয় ক্ষুদ্র মত্ম্যম্বরূপ শোভা! পাইতে লাগিল। ইন্দ্র 
বারিবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে যেরূপ কি উন্নত, 
কি অবনত সমুদয় প্রদেশই একাকার হইয়া যায়, 
সেইরূপ কৌরব-সৈম্তগণের গাত্রনিঃস্ত শোপিত- 
প্রবাহে রণস্থদ একাকার হইল। হে রাজন্! 
এইরূপে মহাবীর জর্জুন ক্রমে ক্রমে যট্সহত জঙ্ব 
ও দশ শত ক্ষজিয়বীরগণকে শমনভবনে প্রেরণ করি- 
লেন। শরবিক্ষতাঙ্গ হুসঙজ্জিত হস্তি-সমুদয় বডা- 


তাড়িত শৈলের স্যায় ভূতলশায়ী হইল। যেমন 
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মত্ত মাতঙ্গ নলবন মর্দন ফরিয়! ভ্রমণ করে, সেইরূপ 
মহ্থাবীর ধনঞজয় অসংখ্য গজ, বাজী ও রথ বিনাশ 
ফরত রাস্থলে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। 
অনল যেমন সমীরণসাহায্যে ভূরি ভূরি বৃক্ষ, লতা, 
গুল এবং শুষ্ক কাষ্ঠ ও তৃণসমাকীর্ণ মহারণ্য দঞ্চ করে, 
তন্রপ মহাবীর ধনগ্য় ফেশবের সাহায্যে নিশিত শর 
দ্বারা অসংখ্য ফৌরবসৈ্ঠ সংহারপূর্বক রখ-সমুদয় 
শুন্য ও নরদেছে ধরাতল সমাচ্ছ্ন করিয়া চাপ-হস্তে 
রণস্থলে যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন। 


অন্ষ্ঠরাজ-শরচ্তায়ু বধ 


এইরূপে মহারথ ধনঞ্জয় বজ্তুল্য শরপ্রভাবে 
রণস্থল শোণিতময় করিয়া রোষাবিষ্ট-চিত্তে কৌরব- 
সৈম্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। মহাবীর অনৃষ্ঠাধিপতি 
শ্রুতায়ু তাহাকে সৈম্মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া 
সাধ্যানুসারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন 
মহাবল-পরাক্রান্ত অজ্জন অবিলঙ্বে কন্কপত্র-ভূষিত 
তীক্ষ শর-সমুদয় দ্বারা অনষ্ঠরাজের অশ্থ-সমুদয় 
সংহার ও কার্মুকচ্ছেদন করিয়া ভ্রমণ করিতে 
আরম্ভ করিলেন। মহাবীর অন্বষ্ঠটরাজ অর্জুনের 
কার্য্যদর্শনে ক্রোধান্ধ হইয়া গদা-হস্তে মহারথ কেশব 
ও পার্থের নিফট গমনপুর্ধক গদা দ্বার! রথের গতি 
নিবারণ ও কেশবকে তাড়ন করিতে লাগিলেন। 
অরাতিনাশন অর্জুন কেশবকে গদা-তাড়িত দেখিয়া! 
হতপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইলেন এবং মেঘ যেমন 
উদয়োন্মুখ সূর্যকে আচ্ছাদিত করে, তত্্রপ স্থবর্ণ- 
পু্খ শর দ্বারা গদাপাণি মহারথ অন্বষ্ঠকে সমাচ্ছন্ন 
করিয়া অপর শরনিকরে তাহার গদা খণ্ড খণ্ড করিয়া 
ফেলিলেন। তদর্শনে সকলেই চমতকৃত হইল। 
মহাবীর অন্বষ্ঠ সেই গদা ছিল্ন দেখিয়া অবিলঘ্বেই 
অন্ত মহাগদ! গ্রহণপূর্রক বারংবার অঞ্জুন ও 
বাসৃদেবকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন সমর- 
বিশারদ অর্জুন ছুই ক্ষুরপ্র দ্বারা তাহার গদাযুক্ত 
ইন্্রধজাকার তুজঘ্বয় ছেদনপুরর্বক অন্য এফ বাণে 
তাহার শিরম্ছেদন করিলেন। মহাবীর অন্বষ্ঠ 
অঞ্জুনের শরে নিহত হইয়া বস্ুদ্ধরা! অন্থুনাদিত করত 
হন্যুক্ত ইন্দরধ্বঞ্জের হ্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। 
এ সময় অরাতিনিপাতন অর্জুন অসংখ্য রথ, গ্জ ও 
অশ্থে পরিবেিত হইয়! ঘনটাচ্ছন্ন দিবাকরের শ্যায় 
দৃষ্ট হইতে লাগিলেন ।» 


মহাভারত 


চতুনবতিতম অধ্যায় 
দ্রোণের প্রতি ছুর্য্যোধনের অভিযোগ 


সঞ্জয় কহিলেন, «হে মহারাজ! এইরূপে 
মহাবীর ধনঞয় জয়দ্রথবধার্থ ছূর্ভেন্ ভ্রোণসৈম্ 
ও ভোজসৈগ্য ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট 
ফান্বোজরাজতনয় সৃদক্ষিণ ও মহাবল পরাক্রান্ত 
শ্রুতায়ুধ বিনষ্ট এবং সৈম্ত'সকল ছিল্-ভিন্ন হইয়া 
পলায়নপরায়ণ হইলে আপনার আত্ম রাজ! 
ছূর্য্যোধন সত্বর রথে আরোহণপুর্বক দ্রোপাচাধ্যের 
নিকট গমন করিয়া কহিলেন, “হে ব্রন্মন! অর্জুন 
এই সমস্ত সৈচ্য প্রমথিত করিয়া গমন করিতেছে। 
এক্ষণে ভয়ঙ্কর লোক-ক্ষয়কর কালে অঞ্জুনবিনাশের 
নিসিত্ত বুদ্ধিপূর্্বক কার্য্যাবধারণ করা আপনার কর্তব্য 
হইতেছে। আপনিই আমাদিগের প্রধান আশ্রয়? 
অতএব অজ্জুন যাহাতে জয়দ্রথফে সংহার করিতে নাঁ 
পারে, তাহার উপায় নির্দেশ করুন। হুতাশন যেমন 
সমীরণের সাহায্যে শু তৃণ-সকল ভম্মসাৎ করে, 
তদ্রুপ ধনঞ্জয় ক্রোধভরে আমার সৈগাসমুদ্রয় বিনষ্ট 
করিতেছে। পুরে জয়দ্রথের রক্ষক ভূপালগণের 


.স্থিরবিশ্বাস ছিল যে, ধনপ্য় প্রাণসত্বে কদাচ দ্রোণা- 


চার্য্যফে অতিক্রম করিবে না, কিন্তু এক্ষণে তাহারা 
তাহাকে সৈন্য ভেদপূর্ক আপনাকে অতিক্রম 
করিতে দেখিয়া সাতিশয় সংশয়াপন্ন হইয়াছে। হে 
মহাত্বন! আমি পার্কে আপনার সমক্ষে সৈম্যমধ্যে 
প্রবেশ করিতে দেখিয়া অন্মৎপক্ষীয় বীরগণফে 
নিতান্ত অকিঞ্চিতকর এবং আপনাকে 

বলিয়া! বিবেচনা করিতেছি। হে মহাভাগ | 
আপনাকে পাগুবগণের হি নিরত জানিয়া 
ইতিকর্তব্যতাবিমুঢ হইতেছি। আমি সাধ্যামুসারে 
আপনার সহিত সঘ্যবহার এবং আপনাকে গ্রীত করি, 
কিন্ত ভতসমুদয় আপনার হৃদয়ঙ্গম হয় না। আমরা 
আপনার একান্ত ভক্ত, তথাচ আপনি আমাদিগের 
হিডাভিলাঘ করেন ন1; প্রত্যুত আমাদের অপফারে 
প্রবৃত্ত পাগুবদিগকে নিরন্তর শ্রীতি করিয়া থাকেন। 
আপনি আমাদিগের আশ্রয়ে জীবিকা-নির্বাহ করিয়া 
আমাদিগেরই অপকারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আপনি 
যে মধুলিগ্ত ক্ষুরসদৃশ, তাহা আমি এত কাল অবগত 
ছিলাম না। যদি আপনি পুর্বে অঙ্জ্ননিগ্রছে 
হ্বীফার না করিতেন, তাহ! হইলে আমি গৃহগমনো্মুখ 


জোণপর্যদ 








সিদ্ধুরাজ জয়জ্রথকে কদাচ নিবারণ করিতাম না। 
আমি ছূর্দ্ধিগ্রভাবে আপনার অন্রবলে পরি- 
ত্রাণেক্ষা করিয়া মোহবশতঃ সিল্ধুরাঙ্গকে আশ্বাস 
প্রদান-ুরর্বক মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করিয়াছি। ধরং 
মনুষ্য কৃতান্তের করাল দগট্ান্তরে নিপতিত হইয়া! 
মুক্তিলাভে সমর্থ হয়, কিন্ত জয়রথ অর্জুনের বশবর্তী 
হইলে কদাপি পরিত্রাণ পাইবেন না। অতএব হে 
মহায্মন। সিঙ্কুরাজ যাহাতে অর্জুন হইতে মুক্তিলাভ 
করিতে পারেন, এরূপ উপায় করুন। আমার এই 
আর্তপ্রলাপে রোষপরবশ হইবেন না|” 

ফ্রোণাচাধ্য রাজা ঢুষ্যোধনের বাক্য-শ্রবণানন্তর 
কহিলেন, 'মহারাজ। তুমি আমার আত্মজ 
অশ্বখামার তুল, আমি তোমার বাফ্যে দোষারোপ 
করি না। এন্সণে আমি যাহা বলিতেছি, তুমি 
তাহ! শ্রবণ ও তদমুসারে কার্য কর। কৃষ্ 
সারথিশ্রেষ্ঠ। ভীহার অশ্ব-সফল অতিশয় বেগগামী 
এবং মহাবীর অঞ্জন অত্যল্লমাত্র পথ প্রাপ্ত হইয়! 
শীঘ গমন করিতে সমর্থ হয়েন। তুমি কি 
নিরীক্ষণ করিতেছ না যে, অঞ্জুনের গমনকালে 
তাহার নিক্ষিপ্ত শরনিকর তাহার রথের এক ক্রোশ 
পশ্চাৎ নিপতিত হইতেছে 1 হে মহারাজ! আমি 
এক্ষণে অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছি, সৃতরাং শীঘ-গমনে 
সমর্থ নহি। বিশেষতঃ পাগুবদিগের সেনাগণ 
আমাদের সেনা-মুখে সমূপস্থিত হইয়াছে । আরও, 
আমি সকল ধমুদ্ধারীদিগের সমক্ষে যুধিষ্টিরকে 
গ্রহণ করিব বলিয়! ক্ষত্রিয়মধ্যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; 
এক্ষণে যুধিষ্টিরও অঙ্জুন কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া এ 
অগ্রে অবস্থান করিতেছে। অতএব আমি এ সময় 
ব্যুহমুখ পরিত্যাগ করিয়! অঙ্ছুনের সহিত যুদ্ধ করিব 
না। তুমি এই জগতের পতি, মহাবল-পরাক্রান্ত 
ও অয়লাভে স্থনিপুণ ; অতএব যে স্থানে পার্থ 
অবস্থান করিতেছে, তুমি দ্বয়ং সহায়সম্পন্ন হইয়া 
নির্ভয়ে তথায় গমনপূর্ববক সেই তুল্যাভিজন*, তুল্য 
কণা, একমাত্র পাঙুতনয়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত 
হও।” তখন ছূর্যোধন কহিলেন, “হে আচার্য! 
আপনি সমুদ্রয় শন্ত্রধারিগপের অগ্রগণ্য, ধনগ্জয় 
আপনাফেও অতিক্রম করিয়াছে; অতএব আমি 
কিরূপে তাহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হুইব? 
আমি কুলিশধারী পুরন্দরফেও সমরে পরাজয় 

১ একবমিয়। 
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করিতে পারি, কিন্তু অর্ুনকে পরাজয় করিতে 
কোনমতেই সমর্থ হইব না। যে মহ্থাবীর অন্্রবলে 
ভোজরাজ, ছাদ্দিক্য ও আপনাকে পরাজয় এবং 
সুদক্ষিণ, শতাযুধ, শ্রুতায় অচ্যুতায়, অস্ষ্ঠপতি ও 
অসংখ্য ম্নেচ্ছগণকে বিনাশ করিয়াছে, আমি ফিরপে 
সেই দহনোনুখ হুতাশনসদৃশ, নিতান্ত দুর্ধর্ষ, অন্ত 
বিশারদ অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবা জাজি 
আপনিই বা কিরূপে অর্জুনের সহিত আমার যুদ্ধ 
সম্ভবপর বলিয়া! বিবেচনা করিলেন? হে আচার্য্য! 
আমি ভূত্যের ম্যায় আপনার অধীন, এক্ষণে আপনি 
অন্তুগ্রহ করিয়া আমার যশোরক্ষা করুন।” 

দ্রোণাচার্য কহিলেন, 'হে মহারাজ ! ধনগ্জয় 
যথার্থ ই দুথধর্ধ ; কিন্তু তুমি যেরূপে তাহার বলবীর্ধ্য 
সহ করিতে সমর্থ হইবে, আমি এক্ষণে তাহার 
উপায়বিধান করিতেছি । আজি ধমুর্ঘরগণ এই অস্ুত 
ব্যাপার নিরীক্ষণ করুন যে, মহাবীর ধনঞজয় কৃষ্ণের 
সমক্ষে তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে অসমথ হইতেছে। 
হে মহারাঞ্জ | আমি তোমার শরীরে এই কবচ বন্ধন 
করিয়া দিতেছি, ইহার প্রভাবে ম্ানুযান্ত্র তোমার 
শরীরে বিদ্ধ হইবে না। যদি সমুদয় সুর, অস্র, 
যক্ষ, উরগ, রাক্ষস ও মন্ুধাগণ তোমার সহিত যুদ্ধে 
প্রবৃত্ধ হয়েন, তাহা! হইলেও তোমার ফিছুমাত্র ভয় 
নাই। কি কৃষ্ণ কি অঞ্জুন, কি অন্য কোন শন্ত্রধারী 
বীর, ফেহই তোমার এই কবচে শরক্ষেপ করিয়া 
কৃতকার্য হইতে পারিবেন না; অতএব তুমি এই 
কবচ ধারণ করিয়া যুদ্ধার্থ সন্বরে অমর্ষপরায়ণ 
অজ্ঞুনের প্রতি ধাবমান হও; সে কদাচ তোমার 
বাহুবল সহা করিতে সমর্থ হইবে না।" 


দুর্্যোধনের অভেদ্য কবচ লাভ 


্রক্মবিদগ্রগণ্য দ্রোণাচার্ধ্য এই বলিয়া স্বীয় বিষ্ভা- 
বলে সেই ভীষণ সংগ্রামস্থলস্থিত বীরগণের বিশ্ময়োৎ 
পাদন ও ছূর্য্যোধনের জয়লাভের নিমিত্ত সত্বর 
উদকম্পর্শ করিয়া যথাবিধি মন্ত্র জপ করত হূর্য্যো- 
ধনের গাত্রে এক তেজঃপ্রত্বলিত অন্ভুত কবচ আসঙ্জিত* 
করিয়া কহিতে লাগিলেন, “হে রাজন! যাবতীয় 
শ্রেষ্ঠতর সরীস্থপ এবং একচরণ, বহুচরণ ও চরণহীন 
প্রাণিগণের নিফট তুমি নিরন্তর মঙ্গল লাত কর। 


ভগবান, ব্রা, বরাঙ্মপগণ, স্থাহা, ধা, শচী, লক্ষী, . 


১। লগ বন্ধন। 


১১ 


অরুত্ধ হী, অসিত, দেবল, বিশ্বামিত, আরিরা, বশিষ্ঠ, 
কণ্তপ, লোকপাল, ধাতা, বিধাতা, দিক্সকল, দিকৃ- 
গালগণ, বড়ানন কার্তিকেয়, ভগবান্‌ ভাস্কর, দিগ গ্জ- 
চতুষ্টয, ক্ষিতি, গগন, গ্রহগণ এবং যঘাতি, নন্থ, 
ধুদ্ধুমার ও ভগীরথ প্রস্ভৃতি সমদ্ত রাজধিরা' তোমার 
মঙ্গলবিধান করুন। যিনি রসাতলে অবস্থান-পূর্বক 
নিরস্তর ধর! ধারণ করিতেছেন, সেই পর়গশ্রেষ্ঠ 
অনন্ত তোমার মঙগলা নুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন। 

ছে গান্ধারীতনয় | পুরব্বকালে ইন্দ্রাদি দেবগণ 
বৃত্রান্থুরের সহিত সংগ্রামে পরাজিত, ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ ও 
বলবীর্ধ্যবিহীন হইয়া ভয়ে ব্রজ্জার শরণাগত হইয়া 
ছিলেন, তাহার! কলে কৃতাঞ্জলিপুটে কমলযোনিকে 
কহিয়াছিলেন, “হে দেবসন্তম ! আপনি বৃত্রমদ্দিত সুর" 
গণের একমাত্র গতি হইয়া! ইাদিগকে এই মহদ্ভয় 
হইতে রক্ষা করুন।' তখন ভগবান পত্পযোনি স্বীয় 
পার্থাস্থিত বিঝু। ও শক্রাদি নুরগণকে বিষঞ্ক দেখিয়া 
কহিতে লাগিলেন, “ছে দেবগণ! তোমাদিগকে ও 
্রাঙ্মণকে রক্ষা কর! আমার কর্তব্য, কিন্তু এক্ষণে 
জামি বৃত্রান্থরকে মংহার করিতে সমর্থ নহি। বিশ্ব- 
কণ্মার অতি হুঃসহ তেজঃগ্রভাবে বৃত্রান্রের জন্ম 
হইয়াছে। পুর্ববকালে বিশ্বকন্মা দশ লক্ষ বতসর 
তপশ্চরণপূর্ব্বক মহেশ্বর-নিকটে অনুজ্ঞা লাভ করিয়া 
সেই অসরকে স্থষ্টি করিয়াছেন। ছুরাঝ! বৃত্রান্থর 
দেবাদিদেক মহাদেবের প্রপাদে তোমাদিগকে 
বিনাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে। হে দেবগণ! 
মন্দরপর্ধতে গমন করিলে তপশ্চরণনিদান, 
দক্ষযঞ্জবিনাশন, সর্বভূতপতি, ভগনেত্রনিপাতন, 
ভগবান্‌ পিনাকপাণির সহিত সাক্ষাতকার লাভ 
হইবে, অতএব তোমরা অবিলম্বে তথায় গমন 
কর, তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইলেই বৃত্রান্থরকে 
পরাজয় করিতে পারিবে।” তখন স্থরগণ ব্রহ্মার 
পরামর্শান্ুমারে তাহার সহিত মন্দর-পর্ববতে উপস্থিত 
হইয়! দেখিলেন, তথায় কোটি-নূর্য্যসঙ্কাশ তেজোরাশি 
ভগবান্‌ পিনাকপাঁণি বিরাঞ্জিত রহিয়াছেন। তিনি 
দেবগপকে সমাগত দেখিয়া ম্বাগত-প্রশ্ন করিয়া 
কহিলেন, 'হে স্থরগণ। আমাকে তোমাদিগের কি 
কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইবে? আমার দর্শন অমোঘ 
অত এব অবশ্যই তোমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। 
সুরগণ মহেস্বরের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “হে 
দেব। ছুরাত্মা বৃত্রান্থ্র আমাদিগের তেজঃক্ষয় 


বহাতারত 


করিয়াছে। এই দেখুন, আমাদিগের কলেবর 
তাহার প্রহারে জীর্ণ হইয়া গিয়াছে । যাহা হউক» 
এক্ষণে আমরা আপনার শরপাপয় হইলাম, আপনি 
আমাদিগকে রক্ষা করুন।' তখন মহাদেব কহি- 
লেন, হছে দেবগণ! মহাবল-পরাক্রান্ত প্রাকৃত 
জনের ছুণিবার্ধ্য বৃত্রান্থর যে বিশ্বকর্্মার তেজ+- 
প্রভাবে, সমুংপন্প হইয়াছে, ইহা! তোমাদের অবি- 
দিত নাই, যাহা হউক, দেবগণের সাহায্য করা' 
আমার অবশ্তই কর্তব্য। অতএব হে ইন্দ্র! তুমি 
আমার গ্রাত্রস্থিত এই ভান্বর কবচ গ্রহণ করিয়া 
মনে মনে এই মন্ত্র পাঠ করিয়া! ধারণ কর।” 

বরদাতা মহাদেব এই বলয়! ইন্দ্রফে বন ও 
বর্ঘমধারণমন্ত্র প্রদান করিলেন। তখন দেবরাজ সেই 
বন্দ পরিধানপুরর্ষক বৃত্রসৈচ্যের অভিমুখীন হইলেন। 
বৃত্রান্বর তাহার উপর নানাবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে 
লাগিল, কিন্তু কোনক্রমেই তীহছার দন্ধিস্থল ভেদ 
করিতে সমর্থ হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে দেবরাজ 
অবসর পাইয়া সেই সংগ্রামে বৃত্রকে শমনসদনে 
প্রেরণ করিলেন। হেূর্য্যোধন। স্ৃররাজ পুরন্দর 
বৃত্রান্থর-নিধনানন্তর সেই হরদত্ত বর্ম ও মন্ত্র অঙ্গি- 
রাকে প্রদান করেন। তৎপরে অঙ্গিরা স্থীয় 
মন্ত্বেত্াপুজ বৃহস্পতিকে ও বৃহস্পতি ধীমান অগ্নি- 
বেশ্বকে এ মন্ত্রলমবেত বর্ম প্রদান করিয়াছিলেন ; 
মহাত্ম! অগ্রিবেশ্য উহা! আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন। 
হে নৃপসন্তম। অদ্য তোমার দেহরক্ষার্থ সেই বর্ম 
মন্ত্রপুত করিয়া! তোমার গাত্রে বন্ধন করিতেছি'।” 

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ। আচার্ধ্যপু্গব 
ড্রোণ দুধ্যোধনকে এই কথা বলিয়! পুনরায় মৃছুম্বরে 
কহিলেন, “হে পাথিব! পূর্ববকালে ব্রহ্মা সংগ্রাম- 
সময়ে বিষুর শরীরে এবং তারফাময়-যুদ্ধে ইন্দ্রের 
শরীরে যেমন দিব্যকবচ বন্ধন করিয়াছিলেন, সেইরূপ 
আজি আমি তোমার গাত্রে ব্রন্মস্ত্র দ্বারা কবচ বন্ধন 
করিয়া দ্রিভেছি। মহাত্মা দ্রোণাচার্য এই বলিয়া 
যথাবিধি মন্ত্রপাঠপুর্র্বক ছুর্ম্যোধনের শরীরে কবচ 
বন্ধন করিয়া তাহাকে সেই ভয়াবহ যুদ্ধে প্রেরণ 
ফরিলেন। হে রাজন্! মহাঁবাছ তূর্য্যোধন এই" 
রূপে আচার্ধ্য কর্তৃক বন্ধকবচ হইয়! ত্রিগর্ত-দেশীয় 
সহত্র রথ, বিপুলবলশালী সহত্র মণ্ত মাতঙ্গ, নিুত 
জঙ্থ ও অন্যান্য মহারথগণ-সমভিব্যাহারে নানাবিধ . 
বাদিত্র বাদনপুর্বক বিরোচনতনয় বলির স্যার 


জৌপিপবহ 


১১৭. 





মহাড়্বরে অর্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। এইরূপে 
ছুর্্যোধন অগাধ সমুদ্রের গ্যার ধাবমান হইলে 
কৌরব-সৈগ্যমধো মহাশব সমুখিত হইল । 


পঞ্চনবতিতম অধ্যায় 


ভ্রোগ ও ধৃষছ্যুন্ের যুদ্ধ 


চে মহারাজ! এইরূপে রাজা ছুর্য্যোধন সমর- 
প্রবিষ্ট কক ও অর্জুনের পশ্চা ধাবমান হইলে 
পাণ্ডবের সোমকগণ-সমিব্যাারে ঘোরতর গভীর 
নিনাদ করিয়া প্রবলবেগে মহাবীর দ্রোগাচার্যযকে 
আক্রমণ করিলেন। তখন ঘোরতর সংগ্রাম 
সমুপস্থিত হইল। হে রাজন! ততকালে তগবান্‌ 
মরীচিমালী গগনমগ্ডলের মধ্যভাগে অবস্থান 
করিতেছিলেন। এ সময় ব্যুহের অগ্রভাগে 
কৌরব ও পাগুবদিগের যেরূপ লোমহর্ষণ অদ্ভূত 
তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল, তক্রপ সমর 
পুর্বে আর কখন আমর! দর্শন বা শ্রবণ করি 
নাই। অসংখ্য সৈশ্যসমবেত পাগুবেরা ধৃষ্টছ্যয়কে 
অগ্রসর করিয়া শরবর্ষণ দ্বারা দ্রোপসৈম্য সমাচ্ছনন 
করিলেন; ফৌরবগণও দ্রোণাচার্ধাকে পুরস্কৃত করিয়া 
স্ৃতীক্ষ সায়কনিকরে ধুৃষ্টহ্যন্প্রমুখ পাগুব্গণকে বিদ্ধ 
করিতে লাগিলেন। 

উতয় পক্ষীয় সৈশ্যগণ গ্রীত্মকালীন বায়ুতাড়িত 
উদ্ধত মহাথ্ঘছ্বয়ের ম্যায় শোভা ধারণ করিয়া 
বর্ধাকালীন সলিল-পরিপূর্ণ জাহবী ও যমুনার হ্যায় মহা- 
বেগে ধাবমান হইল। বায়ুবেগ-সঞ্চালিত মেঘ যেমন 
বারিধারা ব্ধণ করিয়া অগ্নি প্রশমিত করে, তত্রপ 
সেই সংগ্রামে অসংখ্য অশ্ব, হস্তী ও রথে পরিবৃত 
মহাবীর দ্রোণাচার্য্য শরবর্ষণ দ্বারা পাগুবগণকে 
নিবারণ করিতে লাগিলেন। বর্ষাকালে প্রবল সমীরণ 
সাগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যেমন জলরাশি বিক্ষু করে, 
তক্তপ ছ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণ পাগুবসৈম্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া 
তাহাদিগকে সংক্ষুকব করিতে লাগিলেন। তখন 
পাণুবসৈম্তগণ যেমন সলিলরাশি প্রবলবেগে মহাসেতু 
ভেদ করিতে ধাবমান হয়, তত্রপ দ্রোপাচার্ধ্যফে ভেদ 
করিবার নিমিত্ত পরম যত্বসহফারে তীহায় প্রতি 
ধাবমান হইল। মহাবীর দ্রোপাচার্ধযও অচল যেমন 
জলবেগ নিবারণ করে, তদ্রপ সংকুদ্ধ পাণুষ, পা্চাল 
ও ফেফয়দিগগকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। 


প্রবল-প্রতাপ নরপতিগণ হইতে পাঞ্চাল- 
গপফে আক্রমণ করিলেন। তখন নরশ্রেষ্ঠ ধষটছায় 
শক্রসৈগ্যগণকে ভেদ করিবার মানসে পাগুবদিগের 
সাহায্যে মহাবীর দ্রোণকে ধারংবার আঘাত করিতে 
লাগিলেন। মহাবীর দ্রোপাচাধ্য ধষ্টছায়ের উপর 
যেরূপ শর নিক্ষেপ করিলেন, ধূৃ্ছ্যয়ও তাহার উপর 
তন্ধপ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। হে রাঙ্জন্‌। 
শক্তি, প্রাম ও খন্রিসম্পন্ন মহাবীর ধৃষটছ্যন্ন তৎফালে 
সংগ্রামন্গেত্রে মহামেঘের গ্যায় শোভা ধারণ করিলেন। 
তাহার তরবারি পুরোবর্তা বায়ুর শ্যায়, মৌর্্া 
বিদ্যুতের স্তায়, শরাসননিত্বন অশনি-নির্ধোষের গ্যায় 
শোভা পাইতে লাগিল। এ মহাবীর উপলখণ্ডের 
ম্যায় শাণিত শরনিফর নিগ্দেপ করিয়া দশদিক 
সমাচ্ছয়, অসংখ্য রথী ও অশ্ব-সমুদয় ছেদন করিয়া 
সেনাগণকে প্লাবিত করিলেন । মহাবীর দ্রোগ বাণবর্ধণ 
করিয়া পাগুবদিগের যে যে রথমার্গে গমন করিতে 
লাগিলেন, মহাতেজাঃ ধষ্টছ্যয় স্বীয় শরপ্রভাবে 
সেই সেই স্থান হইতে তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে 
লাগিলেন। 

হে মহারাজ! এইরূপে মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য 
রণস্থলে অসাধারণ যত্ব করিলেও তীহার সৈল্ঞগণ তিন 
ভাগে বিভক্ত হইল। কতকগুলি সৈ্য ভোজরাজের 
নিকট গমন করিল, কতকগুলি জলসন্ধের শরণাপন্ন 
হইল এবং অবশিষ্ট প্রোণের নিকট অবস্থানপূর্র্বক 
পাণ্তবগণ কর্তৃক নিহত হইতে লাগিল। রথিশ্রেষ্ঠ 
দ্রোণাচার্ধ্য যতবার সৈশ্যগণকে সংযোজিত করিলেন, 
মহারথ ধুষটছ্য় ততবারই তাহাদিগকে ছিঙ্স-ভিন্ন 
করিয়া ফেলিলেন। অরণ্যে রক্ষকবিহীন পশুসকল 
যেমন ক্ুদ্ধ শ্বাপদগণ কর্তৃক নিহত হয়, সেইরূপ 
কৌরবপক্ষীয় অসংখ্য সৈচ্য পাণগুব ও শ্ঞ্য়গণের 
হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ কষ্টিতে লাগিল। তৎকালে 
সকলেরই মনে এইরূপ উদয় হইল যে, সেই তুমুল 
সংগ্রামে সাক্ষাৎ কাল ধুৃষ্টছাঙ্স-শরবিমোহিত যোক্ধ- 
বর্গকে গ্রাস করিতেছে। হে মহারাজ! কুনৃপের 
রাজ্য যেমন দুভিক্ষ, ব্যাধি ও তন্বর দ্বারা উৎসন্ন হয়, 
সেইরূপ আপনার সেনাগণ পাগুবগণের শরপ্রভাবে 
ধ্ংস হইতে লাগিল। এ সময় অর্কফিরণমিশ্রিত 
অস্ত্র ও বর্ম সমুদয় এবং সেনাগণের চরণসমুখ্ত 
ধুলিপটল দ্বারা রগভূমিস্থ ব্যক্তিগণের চক্ুপীড়া 
সমুৎপন্ন হইতেছিল। | 


১১৮ 


মহাডারত 





এইরপে পাগুবের! সেই ব্রিধাভূত কৌরবসৈত্ত- 
গণকে সংহার করিতে আস্ত করিলে বীরবরাগ্রগণ্য 
প্রোণাচার্্য ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়া শরবর্ষণ 
দ্বার পার্চালদিগকে সমাচ্ছন্ন করিলেন এবং সায়ক 
দ্বারা সৈম্যগণকে বিদ্ধ ও নিপাতিত করিয়া! সমরক্ষেত্রে 
দেদীপ্যমান কালান্ির ম্যায় শোভা পাইতে 
লার্গিলেন। তিনি মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, রথ ও পদাতিগপকে 
এক এফ বাণে ভেদ করিতে আরম্ভ করিলেন। 
ততকালে দ্রোণশরাসন-বিমুক্ত শরনিকর সগ্য করিতে 
সমর্থ হয়, পাগুবদিগের মধ্যে এমন ফোন ব্যক্তিকেই 
দৃষ্টিগোচর হইল না। পাগুবসৈ্তগণ দ্রোণসায়ক ও 
ঘূর্য্যকিরণে যুগপৎ সন্তাপিত হইয়া ইতস্ততঃ 
পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। যেমন হুতাশন শুষ্ক বন 
উৎসঙ্ন করে, তদ্রুপ মহাবীর ধুষ্টত্যু়ও কৌরব- 
লৈম্যগণকে বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন 
উভয়পক্ষীয় সেনাগণ এইরূপে দ্রোণ ও ধূষ্ট্যন্বের 
সায়কে নিতান্ত বিদ্ধ হইয়া জীবিতাশা৷ পরিত্যাগ- 
পূর্বক সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করিতে লাগিল; ফেহই 
প্রাণভয়ে সমর পরিত্যাগপুর্ধক পলায়ন করিল না। 
ছে মহারাজ! আপনার তিন পুজ মহারথ বিবিংশতি, 
চিত্রসেন ও বিকর্ণ কুস্তীপুত্র ভীমসেনফে অবরোধ 
করিলেন। অবস্তিদেশীয় বিন্দ ও অম্ুবিদ্দ এবং 
বীর্য্যান্‌ ক্ষেমমূত্তি এই তিন জন আপনার তিন 
পুত্রের অনুগগমন করিলেন। সত মহাঁ 
তেজস্বী মহারথ বাহলীক-নৃপতি অমাত্য ও সেনাগণ- 
সমভিব্যাহারে দ্রৌপদীতনয়দিগকে অবরোধ করিতে 
লাগিলেন। মহারাজ শল সহত্র সৈন্যে পরিবৃত 
হইয়া! কাশিরাজের মহাবল-পরাক্রান্ত পুজকে আক্রমণ 
করিলেন। মন্দ্রদেশীধিপতি শল্য জ্বলস্ত পাঁবফ- 
সদৃশ অজাতশক্র যুধিষ্ঠিফে অবরোধ করিতে 
লাগিলেন । অমর্ধপরায়ণ কবচাবৃত মহাবীর ছুঃশাসন 
স্বসৈম্য পংস্থাপনপুরর্ষক মহারথ সাত্যকির অভিমুখে 
ধাবমান হইলেন এবং চারি শত মহাধমুদ্ধর সৈন্য 
লইয়! চেকিতানকে আক্রমণ করিলেন। গান্ধাররাজ 
শকুনি চাপ, শক্তি ও খড়াধারী সপ্তুশত গান্ধারদেশীয় 
সৈগ্ লইয়া মাররীপুজ নকুলকে নিবারণ করিতে 
লাগিলেন। অবস্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ বান্ধবের 
বিজয়বাসনায় ধনুরর্বাণ ধারণ করিয়! প্রাণপণে বিরাট, 
রাজের সহিত সংগ্রাম করিতে জরস্ত করিলেন। 
বাহলীক-ন্বপতি সমরে অপরাজিত মহাবল-পরাক্রান্ত 


ভ্রুপদতনয় শিখণ্ডীকে করিতে সমুষ্ভত হই- 
লেন; অবস্তিনগরাধিপতি সৈন্য সমভিব্যাহারে 
ক্রোধপরিপূর্ণ প্রভদ্রকগণ-সমবেত মহাবীর ধৃষ্টহ্যন্গকে 
নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অলায়ুধ 


ক্ররকন্মা ক্রোধপরায়ণ রাক্ষস ঘটোৎকচের প্রাণসংহার 
করিবার নিমিত্ত ক্রতবেগে ধাবমান হইলেন। 
মহারথ কুস্তিভোজজ অসংখ্য সৈশ্যসমভিব্যাহারে 
ভীষণপ্রকৃতি রাক্ষসেন্্র অলম্থুবফে নিবারণ করিতে 
লাগিলেন। 

হে মহারাজ | এ সময় সিন্ধুণা্জ জয়দ্রথ কৃপ 
প্রভৃতি মহাধনুদ্ধর মহারথগণে পরিবৃত হইয়। সমুদয় 
সেনার পশ্চান্তাগে অবস্থান করিতেছিলেন। দ্রোণ- 
পুর অশ্থথামা তাহার দক্ষিণভাগে ও সূতপুজ্র কর্ণ 
বামভাগে অবস্থানপুর্র্বক তাহার চক্র রক্ষা করিতে 
লাগিলেন। সৌমদত্তি প্রভৃতি বীরগণ তাহার পৃষ্ঠ 
রক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। যুদ্ধবিশারদ, নীতিজ্ঞ 
মহাধনুর্ধর কৃপ, বৃষদেন, শল ও শল্য প্রভৃতি বীরগণ 
এইরূপে সিম্ধুরাজের রক্ষার উপায়বিধান করিয়া 
ঘোরতর যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন।” 


যগুবতিতম অধ্যায় 

বীরগণের পরম্পর যুদ্ধ 
সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! এই সময় 
কৌরব ও পাগুবগণের যে আশ্চর্য যুদ্ধ হইয়া 
ছিল, তাহা! কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। 
মহাবাহু পাগডবগণ ব্যৃহমুখে দ্রোণাচাধ্যফে আক্রমণ 
করিয়া তাহার সৈম্তগণকে ভেদ করিবার 
মানসে ঘোরতর সংগ্রাম করিতে আরম্ত করিলেন; 
ড্রোণাচার্ধ্যও যশোলাভের আশয়ে আপনার ব্যৃহ 
রক্ষা করিয়! স্বীয় সৈগ্য-সমভিব্যাহারে পাগুব* 
গণের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন 
আপনার পুক্রগপের হিতৈধী অবস্তিদেশীয় বিন্দ 
ও অনুবিন্দ ক্রোধাম্িতচিত্তে দশ বাণে বিরাটরাজকে 
বিদ্ধ করিলেন; মহাবীর বিরাটরাজও সেই অসুচর- 
বেষ্টিত মহাবল-পরাক্ষান্ত বীরঘয়ের বাণে আহত 
হইয়া তাহাদের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। 
অরপ্যমধ্যে মত্তমাতঙ্গদ্বয়ের সহিত 
ফেশরীর যেরূপ যুদ্ধ হয়, উক্ত বীরদয়ের সহিত 
প্রোপের সেইরূপ অতিভীষণ সংগ্রাম আর্ত 


জোগপর্ধধ 


হইল। মহাবল-পরাক্রান্ত শিখন্তী মর্ম্মাস্থিভেন্ড; 
তীক্ষ বাণ পরিত্যাগ করিয়া বাহলীক-ভূপতিকে বিদ্ধ 
; করিতে লাগিলেন! বাহলীকও কুদ্ধ হইয়া! তাহার 
উপর হেমপুখ শিলানিশ্রিত নতপর্র্ব নয় বাপ নিক্ষেপ 
করিলেন। তাহাদের সংগ্রাম ভীরুগণের ত্রাসজনক 
ও শূরগণের হরষবর্ধন হইল। তাহাদিগের শরজালে 
একফালে সমুদয় দিক ও আকাশমগুল সমাচ্ছন হও” 
যাতে আর কিছুই দৃষ্টিগৌচর হইল না। যেমন 
মাঙঙ্গ প্রতিতবন্থী মাতঙ্গের সহিত যুদ্ধ করে, 
সেইরূপ শিবিরাঞ্জ গোবাসন মহারথ কাশিরাজের 
সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগি- 
লেন। যেমন জীবের মনঃ পঞ্চেন্দ্িয়কে পরাঞ্জয় 
করিতে যদ্ববান্‌ হয়, সেইরূপ বাহলীকরাজ কোপাদ্ধিত 
হইয়া দ্রৌপদীর মহারথ পাঁচ পুক্রকে পরান্রয় করি- 
বার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তীাহারাও যেমন 
ইন্দিয়ার্থংসকল শরীরের সহিত সর্বদা যুদ্ধ করে, 
তদ্রুপ শরবর্ষণপুর্্বক বাহলীকরাজের সহিত তুমুল 
সংগ্রাম করিতে আরম্ত করিলেন 
হে মহারাজ! আাপনার পুজ্র হঃশাসন নতপর্ধব 
নয় তীক্ষ বাণে বুষিিবংশাবতংস সত্যবিক্রম সাত্যকিকে 
বিদ্ধ করিলে তিনি ঈৎ মূর্চিত হইলেন এবং অবি- 
লন্গে সংজ্ঞা লাভ ফরিয়া কহ্বপত্রযুক্ত দশ বাণে ছুঃশা- 
সনকে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে এ বীরদ্বয় পরস্পর 
পরম্পরের বাণে বিদ্ধ হইয়। পুম্পিত কিংশুক-বৃক্ষ 
ছয়ের শ্যায় সংগ্রামস্থলে শোভা পাইতে লাগিলেন। 
ক্রোধপূর্ণ মহাবীর অলম্বুষ-মহাবল-পরাক্রান্ত কুস্তি- 
ভোজের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইলে তাহাকে 
বিবিধ বাপে বিদ্ধা করিয়। কৌরববাহিনীমুখে ভীষণ 
নিনাদ করিতে আরম্ভ করিল! সৈশ্তগণ পূর্বব- 
কালীন জগান্র ও ইন্দ্রের সমরের স্টার মহাবীর 
কুস্তিভোজ ও অলম্বুষের সংগ্রাম অবলোকন করিতে 
লাগিল। মাত্রীপুর নকুল ও সহদেব কোপাদ্ধিত 
হইয়া কৃতবৈর বলবান্‌ শকুনির উপর শরবর্ষণ করিভে 
আরম্ভ করিলেন। 
হে মহীপাল! এইরূপে সমরক্ষেত্রে তুমুল জন- 
সংক্ষয় সমূপস্থিত হইল। পাগুবগণের ক্রোধাগি 
আপনার দুর্নাতিপ্রভাবে সমূপন্। কর্ণ কর্তৃফ বদ্ধিত 
ও আপনার পুক্রগণকর্তৃক সংরক্ষিত হইয়৷ এক্ষণে 
এই সঙসাগর! ধরিত্রীকে দগ্ধ করিতে উদ্ভত হইয়াছে। 


১। মর্ধাস্থিজেনক্ষম । ২। কামন!। 


১১৯ 


যাহা হউক, এক্ষণে সমরবৃত্তান্ত বণ করুন। মহা 
বীর শঙুনি পাণুপুতর নকুল ও সহদেবের শরপ্রহায়ে 
রণবিমুখ হইয়| পরাক্রম প্রকাশে অসমর্থ ও ইত্তি- 
কর্তব্যতাবিমুট হইলেন। মহারধ মাত্রীতনয়ছয় 
শকুনিকে সমরবিমুখ দেখিয়া পুনরায় তাহার উপর 
বারিধার।র শ্যায় অসংখ্য বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। 
এইরূপে স্থৃবলনন্দন লেই মহাবীরদ্বয়ের সন্নতপর্বব 
বিবিধ শরে বিদ্ধ হইয়া! মহাবেগে অশ্ব সঞ্চালনপূর্ববক 
ফ্রোণসৈগ্ভমধ্যে প্রস্থান করিলেন। মহাবীর ঘটোং- 
ফচ মহাবেগে অলাযুধ রাক্ষসের অভিমুখে ধাবমান 
হইলেন। পূর্ব্বকালে রাম ও রাবণের যেরূপ বিষম 
সংগ্রাম হইয়াছিল, এ মহাবল-পরাক্রাস্ত রাক্ষ- 
ছয়ের সেইরূপ যুদ্ধ হইতে লাগিল। রাগ যুধিির 
মদ্ররাজ শল্যকে প্রথমতঃ পঞ্চশত বাণে বিদ্ধ করিয় 
পুনরায় সাত বাণে বিদ্ধ করিলেন। পূর্বে শঙ্ঘরের 
সহিত অমররাজ ইন্দ্রের যেরপ যুদ্ধ হইয়াছিল, 
মদ্ররাজের সহিত রাজ যুধিিরের সেইরূপ অস্তভুত 
সংগ্রাম উপস্থিত হইল। হে মহারাজ! আপনার 
পুজ বিবিংশঙি চিত্রসেন ও বিকর্ণ ইহারা অসংখ্য 
সৈশ্য-পরিবৃত হইয়া ভীমসেনের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ 
করিতে লাগিলেন ।” 


সপ্তনবতিতম অধ্যায় 


দ্রোগসহ যুদ্ধে ধ্উ্যন্সের পরাজয় 

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! এইরূপে সেই 
লোমহ্ষণ তুমুল সংগ্রাম সমুদ্থিত হইলে পাণুবেরো 
সেই ব্রিধাভৃত কৌরবসৈচ্যগণের প্রতি ধাবমান 
হইলেন। মহাবীর ভীমসেন মহাবাহু জলসন্ধকে 
ও অসংখ্য সৈম্যসমবেত রাজ! যুধিষ্ঠির কৃতবর্মাকে 
এবং সূর্ধ্যসদূশ প্রতাপশালী মহাবীর ধৃষ্টছ্গ 
শরনিকর বর্ষণ করিয়া দ্রোণকে আক্রমণ করিলেন। 
তখন যুদ্ধতৎপর, ধনুদ্ধারী, ক্রোধপরায়ণ কৌরব 
ও পাগুবদিগের পরম্পর ঘোরতর সংগ্রাম 
সমূপস্থিত হইল। হে মহারাজ! এইরপে 
সেই অসংখ্য-জনসংক্ষয়কর সমরে সেনাগণ নির্ভীক্‌- 
চিত্তে যুদ্ধ করিতে আরস্ত করিলে বলবীর্ধ্যসম্পনর 
দ্রোণাচা্য পরাক্রান্ত পাঞ্চালপুজ্রের সহিত 
সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়! অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমতকৃত, হইল। 


৬ 


মহাভারত 





রা ফ্রোণ ও মহাবল-পরাক্রান্ত ধৃটছ্যঙ্ 
ভয়পক্ষীয় অসংখ্য সৈম্তগণের মন্তকচ্ছেদনপুর্ব্ক 
ইতত্ততঃ নিক্ষেপ করিতে আরস্ত ফরিলে বোধ 
হইতে লাগিল যেন, সমরাঙ্গদের চতুদ্দিকে পুণতরীক- 
বন সমুতপন্প হইয়াছে। এ সময় সংগ্রামস্থলে 
চতুর্দিকে বীরগণের বসত আভরণ, অন্তর, ধ্বজ, 
বর্ম, ও আবুধ-সকল বিফীর্ণ হইল। শূরগণের 
শোণিতাক্ত স্ুবর্ণনিশ্মিত তমুত্রাণ-সকল সৌদামিনী- 
সম্বলিত জলদপটলের ম্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। 
তখন অন্থান্থা মহারথগণ তাল-প্রমাণ শরাসন 
আকর্ষণ করিয়া! শর দ্বারা হস্তী, অশ্ব ও 
মনুষ্যগণকে নিপাতিত করিতে আরম্ত করিলেন। 
অসংখ্য বীরগণের মস্তক, অলি, চর্ম, চাপ ও কবচ- 
সকল ইতস্তত; বিীর্ণ হইতে লাগিল। 

হে মহারাজ! এ সময় সমরক্ষেত্রে বনুসংখ্যক 
কবন্ধ সমুখিত হইল। মাংসলোলুপ গৃধ, কঙ্ক, বক 
শ্থেন, বায়স ও শুগালসমূদয় হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের 
মাংসভোজন। শোণিতপান, কেশচ্ছেদন, মজ্জা- 
ভক্ষণ এবং শরীর ও মস্তক-সমুদয় আকর্ষণ করিতে 
লাগিল! তখন সংগ্রামনিপুণ, কতান্ত, রণদীক্ষিত 
যোধগণ বিজয়াকাজ্ষী হইয়া তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ 
করিলেন। সৈনিক পুরুষের! নির্ডয়ে অদিমার্গে* 
বিচরণ এবং ক্রোধভরে খণ্টি, শক্তি, প্রাস, শুল 
তোমর, পট্িশ, গদা ও পরিধ প্রভৃতি আয়ুধ এবং 
ভুঙ্গ দ্বারা পরস্পরকে সংহার করিতে লাগিল। রথি- 
গণ রথীদিগের সহিত, অস্বীরোহিগণ অশ্বারোহী- 
দিগের সহিত, মাতঙ্গগণ মাতঙ্গদিগের সহিত ও 
পদাতিগণ পদাতিদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত 
হইল। অসংখ্য মত্তমাতঙ্গ উন্মত্বের হ্যায় চাংকার 
করিয়া পরম্পরের প্রতি আঘাত ও পরম্পরকে 
সংহার করিতে আরম্ত করিল। 

হে মহারাজ | সেই ঘোরতর সংগ্রামসময়ে মহা" 
বীর ধষ্ট্ঙ্গ দ্রোাচার্যোর অশ্থগণের সহিত আপনার 
অস্ব-সমুদয় মিলিত করিলেন। বায়ুবেগশালী 
পারাবতসবর্ণ ও রক্রবর্ণ অস্বগণ একত্র মিলিত হইয়া 
বিহবাৎসন্বলিত মেঘের গ্যায় শোভ! পাইতে লাগিল। 
ঙখন অরাতিনিপাতন মহাবীর ধৃষ্টছ্ায় ড্রোপাচার্ধযফে 
সমীপন্থ দেখিয়া ছুদ্ধর কর্ণ্ম নির্বধাহ করিবার মানসে 
ফার্্ুক পরিত্যাগপুরর্বক অসি-চর্ম গ্রহণ করিলেন 


১) অনার! শক সৈতবধপূর্ববক প্রত পথে । 


এবং রথদণ্ড অবলম্বনপূরববক প্রোপের রথে গমন করিয়া 
কখন অন্থগণের উপরে, কখন অস্বগণের পশ্চান্তাগে 
ও কখন যুগমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। 
মঞ্চাবীর ধৃষ্্যন্ম খড়গহত্তে যখন দ্রোণের রক্তবর্ণ 
অস্থের উপর আরোহণ করিলেন, তখন জাচার্য্য দ্রোণ 
তাহার কিছুমাত্র রন্ধ, অবলোকনে সমর্থ হইলেন না। 
শ্ঠেনপক্গী আমিবগ্রহণার্থ অরণ্যে যেরূপ ভ্রমণ করে, 
মহাবীর ধুষ্টহ্যন্ব দ্রোগকে বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত 
রণক্ষেত্রে সেইরূপ বিচরণ করিতে লাগিলেন। 
কিয়ৎক্ষণ পরে বীরাগ্রগপ্য দ্রোপাচার্ধ্য শত বাণে 
ৃষ্টছ্যঙ্গের চর, দশ শরে অসি, চতুঃষষ্টি শরে 
অশ্ব-সমুদয় এবং ছুই ভল্লে তাহার ধবজ, ছত্র, 
ৃষ্ঠরক্ষফ ও সারথিকে ছেদনপুরর্বক শরাসন আকর্ণ 
আকর্ষণ করিয়া তাহার উপর অশনিসদৃশ 
জীবিতাস্তক বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল 
সাত্যকি তদর্শনে অবিলম্ে চতুর্দশ তীক্ষ বাণ নিক্ষেপ 
পূর্বক সেই ভ্রোণবিমুক্ত শর ছেদন করিয়া ধৃষ্টহায়কে 
সিংহমুখে নিপতিত মৃগের চ্যায় ড্রোণ হইতে রক্ষা 
করিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সেই মহারণে সাত্য- 
ফিকে ধৃষ্টহ্যন্ের রক্ষক অবলোকন করিয়া সত্বর 
তাহার উপর ফড়বিংশতি শর পরিত্যাগপূর্বক 
স্য়গণকে সংহার করিতে লাগিলেন। মহাবীর 
সাতাকি তদ্দর্শনে ক্রোধান্বিত হইয়া দ্রোণের বক্ষস্থলে 
ষড়বিংশতি শর নিক্ষেপ করিলেন। তখন বিজয়া- 
ভিলাধী পাথ্চালদেশীয় রধিগণ সাত্যকিকে দ্রোণ1- 
চার্ধ্ের অভিমুখীন দেখিয়া সত্বর ধৃষ্টছায়কে সমর 
হইতে অপসারিত করিলেন।” 


অষনবতিতম অধ্যায় 
দ্রোণ-সাত্যকির তুমুল যুদ্ধ 
ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয় ! বৃষ্প্রবীর মহাবীর 
সাত্যফি জ্রোণনির্মুক্ত শর ছেদনপূর্র্ষক ধৃষ্টহ্ান্বফে 
যুক্ত করিলে শস্ত্রধারিগণের অগ্রগণ্য মহাধনুর্ধর 
প্রোগাচার্ধ্য সাত্যফির উপর ক্রুদ্ধ হইয়া কিরপ 
সংগ্রাম করিলেন? ৮ 
সঞ্জয় কহিলেন, «হে মহারাজ! তখন মহাবীর 
দ্রোণীচার্্য ক্রোধভরে শরাসন গ্রহণ করিয়া স্ববর্ণ- 
গুঙ্থ শর ও নারাচ-সমুদয় নিক্ষেপ করিয়া ব্যাদিভান্য, 
বিকটিতদত্ত, তাগ্রাক্ষ মহাসর্পের গ্যায় নিশ্বাস 


জোশপর্বৰ 
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পরিত্যাগপূর্র্ষক সাশ্যুকির অভিমুখে ধাবমান হইলেন । 
তাহার লোহিতবর্ণ অস্থগণ এরূপ বেগে গমন করিতে 
লাগিল যে, দর্শনমাত্র বোধ হইল, উহারা আফাশমার্গে 


গমন ব! সমুখান করিতেছে। 
তখন শক্রজেতা মহাশুর সাত্যফি শক্তিখড়াধারী 
অমর্ষপরায়ণ দ্রোগাচার্যকে বেগশালী রথে 


আরোহণপূর্বক ফাম্মুক এবং অসংখ্য শর ও নারাচ 
নিক্ষেপপূর্বক  অশনিনির্ঘোষশালী বারিধারাবী 
বায়বেগচালিত বিছাদ্দামরঞজিত মহামেঘের চ্যায় 
আগমন করিতে দেখিয়া ঈষত হাস্ করিয়া সারথিকে 
কঠিলেন, “হে সৃত। তুমি অবিলম্বে এই স্বধধর্মিবজ্ছিত, 
তুর্ধ্যোধনের আশ্রিত রাজপুজরদিগের আচার্য্য, 
শুরাভিমানী ক্রান্মণের অভিমুখে অশ্ব পরিচালনা 
কর।' সারথি সাত্যকির বাক্যান্ুদারে তৎক্ষণাৎ 
রজতশুত্র বায়ুবেগসম শীত্রগামী অশ্বগণকে দ্রোণাচার্য্ের 
সমীপে সমানীত করিল। 


হে মহারাজ | অনন্তর অরাতিনিপাতন ফ্রোণা- 
চারধ্য ও শিনিবংশাবতংস সাত্যকি উভয়ে তুমুল 
সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া পরষ্পরের প্রতি বারিধারার 
হ্যায় বু সহশ্র শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এ 
মহারথঘদ্বয়ের শরজালে আকাশমার্গ ও দশদিক্‌ 
সমাচ্ছন হইলে প্রভাকরের প্রভ! বিনাশ ও সমীরণের 
গতি রোধ হইয়া গেল। এইরূপে উভয়ের বাণবর্ষণে 
রণস্থল নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্প হইলে অন্যান্য 
বীরগণ উহা৷ নিতান্ত অনিবাধ্য বোধ করিয়া সংগ্রাম 
পরিত্যাগপুরর্ক অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন 
নরশ্রেষ্ঠ ড্রোগ ও সাত্যকি পরস্পরের উপর 
শর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। ধারাভি- 
ঘাতজ তাহাদের শরসঙ্গিপাতের গভীর শব দেবরাজ- 
প্রেরিত অশনিনিম্বনের শ্যায় বোধ হইতে লাগিল। 
নীরাচবিদ্ধ বীরগণের কলেবর আশীবিষবিদষ্ট সর্পের 
স্যায় অতি ভীষণ হইয়া উঠিল। যুদ্ধোম্মত্ত মহাবীর 
ভ্রোণ ও সাত্যকির নিরন্তর জ্যানির্ধোষ বজ্জাহত 
শৈলশৃঙ্গ হইতে উদ্ধিত শকোর ম্যায় শ্রাণ-গোচর হইতে 
লাগিল। উভয়ের রথ, সারথি ও অঙ্ব-সমূদয়স্রণপুঙ্ধ 
শরে বিদ্ধ হইয়া! বিচিত্র শোভা ধারণ করিল। ৬ 
নির্মল নারাচসমূহ নির্মোকনিম্মুক্ত ভুজঙের চ্যায় 
নিপতিত হইতে লাগিল। কিয়তক্ষণ পরে তাহারা 
উভয়ে উভয়ের ছত্র ও ধ্বজ ছোদনপর্বক মদত্রাবী 


৩য়-"১৬ 


বাপনায় পরস্পরের প্রতি জীবিতান্তকর শরনিকয় | 
নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। 


দ্রোণ কর্তৃক সাত্যকির সমর প্রশংস৷ 


ছে মহারাজ! এ সময় সেনাগণের গর্জন ও 
উপক্রোশ১ এবং শছ্ছুন্গুতির নিম্বন এককালে 
তিরোহিত হইল। সৈগ্যসকল তৃষীস্ভুত উপ 
যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ব হইয়া ফে 
ও সাত্যকির দ্বৈরথযুদ্ধ অবলোকন করিতে জি 
যাবতীয় রথা, গঞ্জারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিগণ 
স্বাহাদের উভয়ের চতু্িকে ব্যহ নির্্মাণপূর্ধবক 
দণ্ডায়মান হইয়া অনিমিষনয়নে যুদ্ধ দর্শন করিতে 
আরম্ত করিল। মুক্তাবিদ্রমশোভিত, মণিকাঞ্চন- 
বিভৃধিত ধ্জ, বিচিত্র আহরণ, হিরগ্ময় কবছ, 
পতাকা, চিত্রকম্বল। নির্মল শাণিত শল্ত। 
বাঞ্জিগপের চামর এবং গঞসমুদয়ের স্বর্ণ ও 
রঞ্জতনিস্মিত কুস্তমালা ও দন্তুবেষ্টনের উদ্দ্বল প্রভায় 
সেনানিচয় বকপংক্তিবিরাঞজ্িতি খগ্ভোতসমুদ্ঠোতিত 
সৌদামিনী-সম্বলিত বর্ষাকালীন জলদপটলের ন্যায় 
লক্ষিত হইতে লাগিল। এইরূপে উভভয়পক্ষীয় 
সেনাগণ মহাত্মা সাত্যফি ও দ্রোণাচার্য্যের সেই 
অপূর্বব যুদ্ধ দর্শন করিতে আরম্ভ করিল। ব্রদ্ধা ও 
চর প্রভৃতি দেবতা এবং সমুদয় সিদ্ধ, চারণ, বিষ্তাধর 
ও মহোরগগণ বিমানাগ্রে অবস্থানপূর্বক সেই 
বীরদয়ের বিচিত্র গমন, প্রতাগমন ও আক্ষেপ 
দর্শন করিয়া বিশ্ময়াবি্ট ছইলেন। তখন সেই 
মহাবল-পরাক্রাস্ত বীরদ্বয় স্ব স্ব লঘুহস্ততা প্রদর্শন- 
পূর্বক পরস্পরকে তীক্ষবাণে বিদ্ধা করিতে 
লাগিলেন। কিয়তক্ষণ পরে মহাবীর সাত্যকি স্থদৃঢ় 
সায়কনিফরে দ্রোণাচার্যোর শরসমুদয় ও শরাসন 
ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অরাতিনিপাতন দ্রোগ 
অবিলম্বে অন্য শরাসন জ্যাযুক্ত করিলেন ; মহাবীর 
সাত্যকি তাহাও তৎক্ষণাৎ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 
এইরূপে শিনিবংশাবহংস সাত্যফি যোড়শবার 
দ্রোণাচার্যের শরাসন ছেদন করিলে জাচার্য্য তাহার 
অলৌকিক ক্রিয়া ও ইল্জের শ্টাঁয় হন্তলাঘব দর্শন 
করিয়। মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, মহাবীর 
পরশুরাম কার্তবীর্্য ও পুরুষস্রেষ্ঠ ভীমের যেরূপ 


অন্ত্রবল, মহাত্মা! সাত্যকিরও সেইরূপ অন্ত্রবল দৃষ্ট 
বারণছয়ের হ্যায় শোণিতাক্তকলেবর হইয়া বিজয় ? 


১। পরস্পরের নিন্দাবাদ । ২। রখিতয়ের সন্দুখসমর | 
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হইতেছে। মহাবীর ভ্রোণাচার্ধ্য এইরূপে মনে 
মনে সাত্যকির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া পরম 
পরিতোষ লাভ করিলেন। ইন্দ্রাদি দেব, গন, 
সিদ্ধ ও চারণগণ দ্রোপাচার্ধের হস্তলাঘব অবগত 
ছিলেন; কিন্তু সাত্যকির লঘৃহস্ততা অবগত ছিলেন 
না, এক্ষণে তাহার অসাধারণ ক্ষমতা সন্দর্শন 
করিয়া! পরম পরিতুষ্ট হইলেন। 

অনন্তর অন্ত্রবিষ্ভাবিশারদ ক্ষজিয়মরর্দন দ্রোশাচার্য্য 
অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া অন্ত্রসন্ধান করিলেন। 
সাত্যকিও অবিলম্বে ত্বীয় অস্ত্র দ্বারা তাহার অস্ত্র 
চ্ছেদন করিয়! তাহার উপর তীক্ষ শরনিকর নিক্ষেপ 
করিতে লাগিলেন। তন্র্শনে সকলেই চমংকৃত 
হইল। সমরকৌশলাভিজ্ঞ কৌরবপক্ষীয় যোধগণ 
সাত্যকির সংগ্রামকৌশল ও অতিমান্ৃষ কর্ম অব- 
লোকন করিয়া তাহাফে অগণ্য ধগ্যবাদ প্রদান 
ফরিতে আরস্ত করিলেন। দ্রোণাচার্য্য যে যে অস্ত্র 
নিক্ষেপ করিতেছিলেন, সাত্যকিও সেই সেই অস্ত্র 
প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ধন্ুবের্ধদ শত্রু 
তাপন ভ্রোণাচার্যয তদর্শনে কথঞ্চিৎ সন্রান্ত হইলেন 
এবং পরিশেষে যৎপরোনাস্তি ক্রোধা্িত হইয় 
সাত্যকির বিনাশবাসনায় দিব্য আগ্নেয়ান্ত্র গ্রহণ 
করিলেন। মহাবীর সাত্যকি দ্রোগকে রিপুদ্রঃ 
ভীষণ আগ্নেয় অগ্প গ্রহণ করিতে অবলোকন 
করিয়া দিব্য বারুণান্ত্র ধারণপুর্র্ক সিংহনাদ করিতে 
লাগিলেন। এইরূপে সেই বীরদ্বয় দিব্যান্ত্র গ্রহণ 
করিলে চতুর্দিকে হাহাকার শব্দ সমুখিত হইল। 
তৎকালে খেচর প্রাণিগণও আকাশে বিচরণ 
পরিত্যাগ করিল। এ মহাবীরদ্বয়ের শরাদন- 
সমাহিত দিব্যান্ত্রঘ্বয় পরম্পরের প্রভাবে পরস্পর 
ব্যর্থ হইয়া গেল। হে মহারাজ! এ সময় 
ভগবান্‌ ভাক্কর অন্তগমনোম্ুখ হইলেন। তখন 
রাজা যুধিষ্টির, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব সাত্যকিফে 
রক্ষা করিতে লাগিলেন। বিরাটরাজ ও কেকয় 
নরপতি এবং মৎস্য ও শাহদেশীয় বীরগণ ধৃষট্যয় 
প্রভৃতি বীরগপের সছিত দ্রোণাচার্য্যের অভিমুখে 
ধাবমান হইলেন। তখন সহত্র সহত্র রাজপুজ্রগণ 
ছুশাসনকে অগ্রবর্তী করিয়া অরাতিপরিবেষ্তিত 
প্রোপাচার্য্যকে রক্ষা করিবার মানসে তাহার নিকট 


গমন ফরিলেন। উভয়পক্ষে তুমুল সংগ্রাম আর্ত 


১। শক্রনাশক। 


মহাভারত 


হইল। পাধিব-রেণু ও বীরগণের শরজালে সমরন্থল 
পরিব্যাপ্ত হইলে সকলেই ভয়বিহ্বল হইল এবং কিছুই 
দৃষ্টিগোচর হইল না। তখন সংগ্রামকার্ধ্য অতি অনিয়মে 
সম্পাদিত হইতে লাগিল 1” 


একোনশততম অধ্যায় 
বিন্দ ও অনুবিন্দ বধ 


সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! এ সময় 
দিনমণি অস্তাচল-শিখরাভিমুখীনা হইলে দিবস 
ক্রমে অবসন্ন হইতে লাগিল এবং দিনকরের প্রচণ্ড 
কিরণ মন্দীভূত হইল। তখন যোস্ববর্গের মধ্যে 
কেহ ফেহ সংগ্রামে প্রবৃত্, কেহ কেহ যুদ্ধে 
বিরত, কেহ কেহ পুনর্ব্ধার সমাগত হইল এবং 
কেহ কেহ রণস্থলেই অবস্থিতি করিতে লাগিল। 
এইরূপে সেই দিনাবসানসময়ে জয়াভিলাধী 
সেনাগণ পরস্পর সংগ্রামে সংসক্ত হইলে মহাত্মা 
বাস্ছদেক ও অজ্ঞুন সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের অভিমুখে 
ধাবমান হইলেন। মহাত্মা জনার্দন যে যে স্থলে 
রথ চালন করিতেছিলেন, মহাবীর ধনগ্রয় নিশিত 
শরনিকরে সৈম্যগণফে অপসারিত করিয়া সেই সেই 
স্থানে রথগমনের পথ করিতে লাগিলেন। মহাবীর 
অঞ্জনের রথ যে যে স্থানে গমন করিল, সেই সেই 
স্থানে কৌরব-সৈম্গণ তাহার শাণিত শরে বিদীর্ণ 
হইয়া গেল। বলবীর্যসম্পন্ন বাস্থদেব উত্তম, মধ্যম 
ও অধম এই ত্রিবিধ মণ্ডল প্রদর্শনপুরববক স্বীয় রথ- 
চালনানৈপুণা প্রকাশ ফরিতে আরম্ভ করিলেন। 
কাপাগ্রিতুপ্য, স্ায়নন্ধ*, নামাক্কিত, বায়বেগগামী 
বৈণবং ও আয়স শরসমুদয় পক্ষিগণ সমভিব্যাহারে 
বিপক্ষদিগের রুধির পান করিতে লাগিল। মহাত্মা 
মধুন্ুদন এরূপ বেগে রথ-সঞ্চালন করিতে লাগিলেন 
যে, রথাবটু অজ্জুনের ক্রোশগামী শরনিকর অরাতি- 
গণের বক্ষ-্থল বিদীর্ণ করিবার পূর্ধ্বেই তিনি এক 
ক্রোশ অন্তরে উপনীত হইলেন। বাস্ুদেব- 
সধশলিত অশ্বগণকে গরুড় ও বায়ুর চ্যায় বেগে গমন, 
করিতে দেখিয়া সমুদয় লোক বিম্ময়াপন্ন হইল। 
মহাবীর অঞ্জুনের মনোমারুতগামী রথ সংগ্রামস্থলে 
যেরূপ বেগে গমন করিতে লাগিল, সূর্য, ইন্্, রু্র 


১। মায় দ্বারা আবদ্ধ | ২। বাঁশের বাখারির বাণ। 





জোদপর্যব 


ও কুবেরের রথও নেরপ বেগে গমন কারতে সমর্থ 
_ নহে। এইরূপে শক্রনিপাতন কেশব সমরাঙ্গনে রথ 
সমানীত করিয়া সেনামধ্যে অশ্বগণকে পরিচালিত 
ফরিলেন, অঙ্থগণ সমরবিশারদ বীরগণের অন্ত্রাধাতে 
ক্ষতবিক্ষত ও ক্ষুতপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়াছিল, 
স্থতরাং রণভুমিস্থ রথ-সমুদয়ের মধ্যস্থলে সমূপস্থিত 
হইয়! অতি কষ্টে স্যন্দন জাকর্ষণ করিয়া বিচিত্রমগ্ডলে 
বিচরণ এবং নিহত মনুষ্য, নাগ, অশ্ব ও রথসমূহের 
উপরিভাগ দিয়া ক্রমে ক্রমে গমন করিতে লাগিল। 


হে মহারাজ! এ সময়ে অবস্তিদেশীয় বিন্দ ও 
অন্ুবিন্দ মহাবীর অজ্জুনকে ক্রান্তবাহন দেখিয়া সেনা" 
গণসমভিব্যাহারে তাহার সম্মুখীন হইয়া তাহাকে 
চতুঃঘষ্টি, বাহ্থদেবকে সপ্ততি এবং ২ তাহাদের অশ্বগণকে 
শত বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর অঞ্জুন 
কোপান্বিত হইয়া তাহাদের উপর মণ্মভেদী নতপর্ব্ব 
নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত বিন্দ 
ও অনুবিন্দ অঞ্জনের শরাঘাতে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া 
তাহাকে ও ফেশবকে শরবর্ষণে সমাচ্ছন্ন করিয়া 
পিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অঙ্ছুন 
ছুই ভল্প দ্বারা অবিলম্বে তাহাদিগের বিচিত্র শরাসন- 
দ্য ও কনকোজ্জল ধ্বজযুগল ছেদন করিয়া 
ফেলিলেন। মহাবল বিন্দ ও অনুবিদ্দ ততক্ষণাং 
অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া ক্রোধভরে অজ্জুনের উপর 
শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। পাগুনন্দন অন্ন 
তনদর্শনে ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়া পুনরায় ছুই 
শরে তাহাদের ছুই জনের শরাসন ছেদন করিলেন 
এবং স্থবর্ণপুঙ্থ শিলাশিত বিশিখজালে তাহাদিগের 
সারথি, পদাতি, পৃষ্ঠরক্ষক ও অশ্ব-সফল সংহার করিয়া 
ক্ষুরপ্র অস্ত্র দ্বারা বিন্দের মন্তকচ্ছেদন করিয়। ফেলি- 
লেন। মহাবীর বিন্দ অর্জনের শরে গতাসু হয়া 
বাতভগ্ন পাদপের শ্যায় ভূত্তলে নিপতিত হইলেন। 
তখন রধিপ্রধান মহাবল-পরাক্রাস্ত অন্ুবিন্দ জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতা বিন্দের নিধন-দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া সেই হতাশ 
রথ পরিত্যাগপূর্বক গদা-হস্তে  অজ্জুনাভিমুখে গমন 
করিয়া মধুলুদনের ললাটে গদাঘাত করিলেন। 
মহাত্মা বাসুদেব অন্কুবিন্দের গদাঘাতে অপুমাত্র 
কম্পিত না হইয়া মৈনাক-পর্রবতের শ্যায় অবস্থান 
করিতে লাগিলেন। তখন সব্যসাচী ধনঞ্জয় ক্রোধ- 
ভরে ছয় বাগে অন্ুবিন্দের ভুজ্বয়, পাদদয়, মন্তক 
ও প্রীবা! ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 


১৬ 


এইকপে মহাবীর বিদ্দ ও অমুবিদ্দ নিহত হইলে 
তাহাদের অনুগামিগণ ক্রোধভরে শরবর্ষণ করিয়া 
জর্জুনের অভিমুখে ধাবমান হইল। মহাবীর ধনগ্য় 
অবিলম্বে তীক্ষ শরে তাহাদিগকে সংহার করিয়া 
নিদাঘকালীন অরণ্যদহন ছতাশনের শ্যায় এবং মেঘ" 
নির্ঘ,ক্ত দিবাকরের স্তায় শোভা প্রাপ্ত হইতে লার্গি- 
লেন। কৌরবপক্ষীয় বীরগণ অর্জুনকে অবলোকন 
করিয়া প্রথমতঃ নিতান্ত ভীত হইলেন, কিন্ত রে 
শেষে তাহাকে শ্রাস্ত ও জয়দ্রধকে দুরস্থ অব 
করিয়া প্রসন্নচিত্রে সিংহনাদ পরিজ্যাগপুর্র্ক টন 
হইতে পার্কে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। 
পুরুষর্ষভ অঞ্জন তাহাদিগকে ক্রোধডরে আগমন 
করিতে দেখিয়া কৃষ্ণকে মৃছুবচনে সন্োধনপূর্র্ষক 
কহিলেন, “হে মাধব! আমাদিগের অশ্বসকল 
শরাদদিত ও ক্লান্ত হইয়াছে, জয়দ্রথও অতি দূরে 
অবস্থান করিতেছে ; অতএব এক্ষণে তোমার মতে 
কি কর্তব্য? তুমি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাজ্ঞতম ও 
পাগুবগণের নেত্রত্বরূপ; পাগুবেরা তোমার বুদ্ধি- 
কৌশলেই সংগ্রামে শত্রগপকে পরাজিত করিতে 
সমর্থ হইবে। যাহা হউক, এক্ষণে জমার মতে 
অশ্বগণফে বন্ধনমুস্ত করিয়া বিশল্য করা কর্তৃব্য।” 
জনার্দন অর্জুনের বাক্য শ্রধণ করিয়া কহিলেন, 
'ভ্রাত্। তুমি যাহা কহিতেছ, তাহাতে আমার 
সম্পূর্ণ সম্মতি আছে। তখন অজ্ন কহিলেন, 
“হে সখে! তুমি এই স্থানে অবস্থানপুর্্বক আপনার 
কর্তব্য কর্ম সম্পাদন কর; আমি সমুদয় সৈগ্যগণকে 
নিবারণ করিতেছি।” 


যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জবনকর্তৃক জলাশয় নির্মাণ 


মহাবীর অজ্জুন এই বলিয়া অলত্রান্ত-চিত্তে রথ 
হইতে অবতরণপূর্বফ গাণ্তীবশরাসন ধারণ করিয়া 
অচলের ম্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন 
বিজয়াকাজ্ষী ক্ষজিয়গণ ধনপ্লয়কে ধরদীতলম্থ দেখিয়া 
এই আক্রমণ করিবার উপযুক্ত সময় এইরূপ 
বিবেচনা করিয়া অসংখ্য রথ-সমভিব্যাহারে শরাসনা 
আকর্ষণ ও বিচিত্র অন্ত্রসমুদয় নিক্ষেপপুরবর্বক মত্ত 
মাতঙ্গগণ যেমন সিংহের অভিমুখে ধাবমান হয়, তন্্রপ 
তাহার অভিমুখে গমন ও তাহাকে অবরোধ করিলেন। 
মহাবীর অঞ্জন ক্ষত্রিযগপের শরনিকরে সমাচ্ছন্ন 
হইয়া মেঘাচ্ছাদিত দিবাকপের স্থায় শোভা পাট ত 
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মহাভারত 





লাগিলেন। এ সময় রণস্থলে অরাতিনিপাতন 
পার্থের অদ্ভুত ভূজবল লক্ষিত হুইল। তিনি স্বীয় 
অন্্প্রভাবে বিপক্ষান্্ নিরাকৃত ও সমুদয় যোধ- 
গণকে সমাচ্ছর্র করিয়া সৈম্তগণকে নিবারণ করিতে 
লাগিলেন। বাপের প্রগাঢ় সঙ্গর্ষণে আকাশমার্গে 
গ্রশ্থলিত পাবকের আবিাব হইল। অসংখ্য 
বীরগণ জয়াভিলাবী হইয়! কদ্ধচিত্তে বনুসংখ্যক 
শোণিতোক্ষিত১ মদআ্াবী মাতঙ্গ ও অশ্বগণসমভি- 
ব্যাহারে একমাত্র অঞ্জুনকে পরাজয় করিবার চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন। তাহাদের রথ-সমুদয় সাগরের 
চ্যায় দৃষ্ট হইল। শরনিকর উহার তরজ, ধবজ 
আবর্ত, হস্তী নক্রু, পদাতি মতস্য, উষ্তীষ। কমঠ এবং 
ছত্র ও পঠাক1-সমুদয় ফেনের ম্যায় শোভা পাইতে 
লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় বেলাম্বূপং হইয়৷ সেই 


অক্ষোভ্য রথসাগর নিবারণ করিতে লাগিলেন। 
তখন মহাত্মা বান্ুদেব অশঙ্কিতচিত্তে পুরুষপ্রধান 
অঙ্ছুনকে সঞ্ষোধন করিয়া কহিলেন, 'সখে! 


অন্থগণ জলপানের নিমিত্ত নিতান্ত উত্হৃক হইয়াছে; 
ইহছাদিগের জলপান করা নিতান্ত আবশ্যক, 
অবগাহনের তাদৃশ আবশ্বকতা নাই, কিন্ত 
সমরক্ষেত্রে একটিও কূপ দোঁখতে পাইতেছি না, 
ইহার! কোথায় জল পান করিবে ? 

মহাবীর অঞ্জুন কৃষ্ণের এই কথা শ্রাবণে 'এই 
জলাশয় রঠিয়াছে' বলিয়। তৎক্ষণাৎ অশ্থগণের 
জলপানের নিমিত্ত অস্ত্র দ্বারা অবনী বিদ্রারণপুরর্বক 
হংস-কারগুবচক্রবাফ-স্থশোভিত মধল্য-কুর্-সমাকীর্ণ, 
ধাধিগণসেবিত, নির্্মীলসলিলসম্পন্ন, বিকসিত কমল- 
দলোপশোভিত, স্থবিস্তীর্ণ সরোবর প্রস্তুত করিলেন। 
দ্েবধি নারদ সেই তৎক্ষণবিনিগ্মিত সরোবর 
সন্দর্শনার্থ তথায় মমাগত হইলেন। তখন বিশ্বকর্মা 
সদৃশ অন্ভূতকর্ম্মা অজ্ছুন তথায় শরবংশ*, শরস্তস্তৎ ও 
শরাচ্ছাদন সম্পন্ন অদ্ভুত শরগৃহ নির্মাণ করিলেন। 
মাতা কৃষ্ণ পার্থের এই আশ্চর্য্য কাধ্য-সন্দর্শনে, 
চমত্কৃত হুইয় হাস্য করিয়া তাহাকে উুয়োছুয়ঃ 
সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন” 


১। রক্তমাথা--শক্রগক্ষীয় নিহত হত্তি-রকে রজিত। ২। সমুদ্র 
যা নদীর ভীরসদৃশ। ৩| বাশের ৰীশ। ৪1 বাণের খুঁটি। 
& | বাশের ছাউনি । 


ও শততম অধ্যায় 
কৃষ্ণের অশ্বপরিচর্য্যা_জয়দ্রথাভিমুখে রথচালনা' 


সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! এইরূপে 
মহাত্মা অঙ্জুনের প্রভাবে সমরস্থলে সলিলাশয় 
সম্পন্ন, শরগৃহ নিশ্িত ও শত্র-সৈচ্যগণ 
নিরাকত হইলে মহাছ্যতি বাহৃদের রথ হইতে 
অবতীর্ণ হইয়া কন্বপত্যুক্ত বাণে নিভিন্ন তুরঙ্গম- 
গণকে মুক্ত করিলেন। যাবতীয় সিদ্ধ ও চারণগণ 
এবং সমুদয় সৈনিক-পুরুষ মহাবীর অঞ্জনের 
সেই আতৃষ্টপুর্ব কার্ধ্য সন্দর্শন করিয়। তাহাকে 
বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। মহারথ- 
গণ কোন ক্রমেই অজ্জুনফে নিবারিত করিতে পারি- 
লেন ন! দেখিয়া সকলেই আশ্চর্যযাধিত হইলেন। 
মহাবীর ধনয় প্রভূত গজবাজী ও অসংখ্য রথের 
আক্রমণেও অঙ্কিত হইয়া সমুদয় পুরুষকে, 
অতিক্রমপূর্র্বক আশ্চর্য্য যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। 
মহীপালগণ অর্জনের উপর শরবৃদ্টি করিতে লাগি- 
লেন; কিন্তু মহাত্মা বাসব-নন্দন তাহাতে কিছুমাত্র 
ব্যথিত হইলেন না। সাগর যেমন নদীগণকে 
অনায়াসে ধারণ করে, সেইরূপ বীর্য্যবান্‌ পার্থ 
বীরগণ-নির্্মস্ত শত শত শর, গদা ও প্রাসসমূদয় 
অব্যগ্রচিত্তে ধারণ করিতে লাগ্লেন। তাহার 
অস্ত্রবেগ নিঞ্জ বানুবলে নরেন্দ্রগণের উত্তম উত্তম 
বাণ-সকল বিফল হইয়া গেল। একমাত্র লোভ যেমন 
সমুদয় সদ্‌গুণ বিনষ্ট করে, সেইরূপ অর্জ,ন একাকী 
ভূমিস্থ হইয়াও রথারূঢ অসংখ্য ভূপতিগণকে নিবারণ 
করিতে লাগিলেন। তখন কৌরবেরাও পার্থ ও 
বাস্থদেবের অদ্ভুত পরাক্রমের ভূয়সী এওশংস! করিয়! 
কহিতে লাগিলেন যে, মহা ভার অর্জ,ন ও বাহুদেব 
অশ্বগণকে রথ হইতে মুক্ত করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা 
আর ফি আশ্চর্য ব্যাপার আছে? এবীরদ্ধয় সমর- 
স্থলে অনাধারণ তেজঃ প্রকাশপুর্ক আমাদিগকে 
ভয়বিহবল করিয়াছেন। 

হে মহারাজ। এ সময় অশ্ববিস্ভা-স্ৃনিপুণ 
মহাত্মা! মধুনুদন সৈগ্ভগণসমক্ষে সেই অর্জুন-নিল্মিত 
শরগৃহে অন্থগণকে সমানীত করিয়া তাহাদের শ্রম, 
গ্লানি ও বেপথু নিবারণ করিলেন এবং ব্বহস্তে 
তাহাদের শল্যোন্ধার ও গীত্র পরিমার্জনপুর্বক 
তাহাদিগকে জল পান করাইলেন। কিয়তক্ষণ পরে 


জোর 
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জশ্গণের উদকপান, স্নান, ভক্ষণ ও ক্মবিনোদন 
সমাধান হইলে মহাত্থা কৃষ্ণ হষ্'চত্তে তাহাদিগকে 
পুনরায় উত্তম রথে সংযোঞ্জন করিলেন এবং অর্জুন- 
সমভিব্যাহারে তাহাতে আরোহণ করিয়া দ্রেতবেগে 
গমন করিতে লাগিলেন। কৌরবের| মহাবীর অঞ্জনের 
রথে বিগততৃষ্জ অশ্বগণ সংযোজিত হইয়াছে দেখিয়া 
পুনর্বার বিমনায়মান হইলেন। তীহারা ভগ্মদশন 
সর্পের গ্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক কহিতে লাগি- 
লেন, “হায়! কৃষ্ণ ও অজ্জুন গমন করিয়াছে ; 
জামাদিগকে ধিক্‌1 এ সময় একরথারঢ, 
বর্মাচ্ছাদিত-দেহ, অরাতিঘাতন কৃষ্ণ ও অজ্ুন 
ক্রীড়া করিয়াই যেন ফৌরবসৈম্থগণকে সংহারপূর্ববক 
ুদ্ধার্থ যত্ববান্‌ ক্ষজ্রিয়গণের সমক্ষে স্বীয় বীর্য্য প্রকাশ 
করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। তখন অন্যান্য 
সেনাগণ তাহাদিগকে ক্রতবেগে গমন করিতে 
দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, 'হে কৌরবগণ ! এ দেখ, 
ফেশব ধনুদ্ধীরিগণের সমক্ষে রথ যোজনা করিয়া 
আমাদিগফে ছিন্ন-ভি্ন করিয়া জয়দ্রথের অভিমুখে 
অশ্বচালন করিতেছেন ; অতএব তোমরা! অবিলম্বে 
কৃষ্ণ ও অজ্ঞুনকে সংহার করিতে যত্ুবান্‌ হও |” 


হে মহারাজ! সেই সময় কোন কোন ভূপতি 
সমরক্ষেত্রে সেই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়! 
কহিতে লাগিলেন, 'হায়! ছরাত্মা ছুর্য্যোধনের অপ- 
রাধেই মহারাজ ধৃতরাহ্, সমস্ত সৈগ্য, ক্ষত্রিয়গণ ও 
সমুদয় পৃথিবী এককালে উৎসন্ন হইল। উপায়ে 
অনভিজ্ঞ দুর্য্যোধন ইহা! বুঝিতে পারিতেছেন না।, 
কেহ ফেহ কহিলেন, “সিদ্ধুরাজের আর নিস্তার 
নাই; তিনি অবশ্যই শমনসদনে গমন করিবেন; 
এক্ষণে তাহার নিমিত্ত যাহা কর্তব্য থাকে, কুরুরাজ 
তাগার অনুষ্ঠান করুন।” হেরাঞ্জন! এ সময় মহা 
বীর অঙ্জুন অক্রান্ত-তুরঙ্গম-যুক্ত রথে আরোহণপুবর্বক 
সি্ধুরাজের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। কৌরব- 
পক্ষীয় যোধগণ সেই অন্ত্রধরাগ্রগণ্য, কালান্তক যমো- 
পম, মহাবাহু অজ্ভ্বনকে কোনক্রমে নিবারণ করিতে 
পারিলেন না। শক্রতাপন পাগুব জয়দ্রথের অভি- 
মুখে গমনার্থ মৃগকুলনিহস্তা মৃগরাজের শ্যায় কৌরব- 
সৈল্ঞগণকে বিদ্রাবণ শু বিলোড়ন করিতে লাগিলেন। 
মহাত্মা মধুদ্দন সৈন্ঘসাগরমধ্যে অবগাহনপুব্ক 
সত্বর অস্বচালনা ও পাঞ্চজন্য নিনাদ ফরিতে আরম্ত 
করিলেন। অর্জুনের জঙ্বগণ এরূপ প্রবলবেগে গমন 
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করিতে লাগিল যে, তঙিন্্ট১ শরনিকর তীহার 
গশ্চান্তাগে নিপতিত হতে লাগিল। অনস্তর সময় 
নরপতি ও অগ্যান্ত ক্ষতিয়গণ জয়দ্রথবধাভিলাধী 
ধনজয়কে পুনরায় চতুদ্দিক্‌ হইতে আক্রমণ করিলেন। 
এইরূপে সৈগ্য-সফল অঞ্জুনাডিমুখে গমন করিলে 
মহারাজ হুর্য্যোধন সত্বর তাহার পশ্চাৎ পশ্চা 
ধাবমান হইলেন। অনেক সৈগ্ মহাবীর ধনঞ্জয়ের 
পবনোদ্ধুত পতাকাযুক্ত, জলদগন্তীর-নিত্বন ও কপি- 
ধর রথ দর্শন করিয়া! বিষ হইতে লাগিল। এ 
সময় পাখিব রজোরাশি সমুখিত হইয়া দিনকরফে 
সমাচ্ছন্ন করিলে বাগাদ্দিত বীরগণ কৃষ্ণ ও অর্জুনকে 
অবলোকন করিতে অসমর্থ হইলেন।” 


একাধিকশততম অধ্যায় 
যুদ্ধক্ষেত্রে জয়দ্রথের দর্শনলাভ 


সপ্তয় কহিলেন, “হে মহারাজ! আপনার 
পক্ষীয় ভূপতিগণ বাসুদেব ও ধনগ্রয়কে সৈগ্য- 
মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া প্রথমতঃ ভয়ে 
পলায়নোমুখ হইলেন। পরিশেষে তাহারা সব্ব- 
সন্ধুক্ষিতৎ হইয়া ক্রোধভরে স্থিরচিত্তে ধনগ্রয়ের 
অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন, ধাহারা ক্রোধে 
উত্তেঞ্জিত হইয়া অঞ্ঞুনের সহিত যুদ্ধে গমন 
করিলেন, তীহার1! সাগরে পতিত তরঙ্িণীর শ্থায় 
আর প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না, তদদর্শনে জনেক অসাধু 
ক্ষজিয় বেদবিমুখ নাস্তিকের ম্যায় নরকগমনের ভয় 
পরিত্যাগপুর্বক সমর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন 
করিল। তখন পুরুষত্রেষ্ঠ কেশব ও অর্জুন 
ড্রোণের সেনা-সমূহ বিদারণ ও রথিগণফে অতিক্রম- 
পূর্বক অন্ত্রজাল হইতে বিমুস্ত হইয়া রাহ্ছবদন- 
বিনিঃস্থত চন্্র-সূর্য্যের স্যায়, মহাজালবিমুক্ত মফরমুখ- 
বিনির্গত মংস্যঘবয়ের হ্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিলেন 
এবং মকর যেমন সমুদ্র সংক্ষোভিত করে, সেইরূপ 
শন্ত্র দ্বারা কৌরবপক্ষীয় সেনাগণকে বিক্ষোভিত 
করিয়া ফেলিলেন। 

হে মহারাজ । যখন মহাবীর জর্ঘদুন ও বাসদের 
দ্রোণাচার্য্ের সৈশ্তমধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন, 
তৎকালে আপনার পুত্রগণ ও তৎপক্ষীয় যোদ্ধসকল 


মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, কৃষ্ণ ও অর্জুন. 


. ১। অর্.ননিক্ষিপ্ত। ২! মানসিক তেজে উদ্দীপিতি। 
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মঙাভারত 








কদাপি ভ্রোণাচার্ধ্য ও ছাদ্দিক্যের হস্ত হইতে পরি- 
ত্রাণ পাইবেন না; অতএব দিষ্কুরাজের আর কোন 
বিপদের আশঙ্কা নাই। জয়দ্্রথের জীকিতরক্ষাবিষয়ে 
কোররবপক্ষীয়গণের মনে এইরূপ বলবতী আশার 
সঞ্চার হইয়াছিল, কিন্তু কু ও অর্জন ড্রোপকে অতি- 
ক্রম করিয়া গমন করিলে তাহাদের সে আশ! একে- 
বারে উদ্মুলিত হইল। তাহারা প্রধলিত পাবকতুল্য 
গ্রতাপশালী মহাবীর কৃষ্ণ ও অর্জুনকে প্রোণসৈম্য ও 
ভোজসৈন্য অতিক্রম করিতে দেখিয়া একেবারেই 
জয়দ্রথের আশ! পরিত্যাগ করিলেন। তখন অরাতি- 
কুলভয়বর্ধন নির্ভীকচেতাঃ কৃষ্ণ ও ধনঞয় পরস্পর 
জয়দ্রথবধবিষয়িণী মন্্রণা করিয়া কহিলেন, 'ফৌরব- 
পঙ্গীয় ছয় জন মহারথ জয়দ্রথের চতুদ্দিকে অবস্থান- 
পূর্বক উহাকে রক্ষা করিতেছেন; কিন্তু এ দুরাত্মা 
এফবার আমাদের নয়নগোচর হইলে কদাচ আত্মরক্ষা 
করিতে সমর্থ হইবে না। অধিক কি বলিব, যদি 
দেবরাঞ্জ ত্বয়ং সমরে উহাকে রক্ষা করেন, তথাপি 
আজ উহার নিস্তার নাই।' হে মহারাজ! মহাবাহু 
কৃষ্ণ ও অর্জুন জয়দ্রথকে অন্বেষণ করিয়া পরস্পর 
এইরূপ কহিতে লাগিলেন। তাহাদের সেই সকল 
কথা আপনার পুজ্রগণের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতে 
লাগিল। এ সময় মহাবীর কৃষ্ণ ও অর্জুন 
মরুভূমি অতিক্রমণানভ্তর বারিপানে পরিতৃপ্ত 
মাতঙ্গঘয়ের স্তায় শোভা ধারণ করিলেন। বণিকের! 
ব্যাজ, সিংহ ও গঞ্জসমাকীর্ণ ভূধর অতিক্রম করিয়া 
যেরূপ প্রফুল হয়, জরামৃত্যুবিহীন অরিনিসুদন 
মধুস্দন ও জঞ্ছুনকে সেইরূপ হষ্টচিত্ত বোধ 
হইতে লাগিল। আপনার পুভ্রগণ তর্দিশনে 
চতুর্দিকে চীৎকার করিতে লাগিলেন। তখন 
মহাবীর কৃষ্ণ ও অঙ্জুন প্রজ্মলিত জলনতুল্য, 
আশীবিষসদৃশ প্রোণ হাদ্দিক্য এবং অন্যান্ত নর- 
পতিগণের শরজাল হইতে বিমুক্ত হইয়া ইন্দ্র ও 
অগ্নির স্ঠায়, ছ্যতিমান্» ভাক্করঘয়ের হ্যায় সমধিক 
শোভা ধারণ করিলেন। লোকে সমু হইতে সমু 
তীর্ হইলে যেরূপ হৃষ্ট হয়, উক্ত বীরদয় অর্ণবসদৃশ 
ভ্রোণসৈম্য হইতে উত্তীর্ণ হইয়া! সেইক্পপ আহলাদিত 
হইলেন। তাহারা ভারদাজেরং শাপিত শরপ্রহারে 
রুধিয়াজ হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, 


পর্বতহ়মধ্যে কর্ণিকারপু্প প্রন্দুটিভ হইয়াছে। সেই 


১। প্রথর তেঙ্ছোবুক্ত । ২। ভ্রোগের । 


মহাবীরদ্বয় শক্তিরপ আশীবিষ, নারাচরপ মকর ও 
ক্ষক্রিয়রগ সলিলশালী ড্রোণরূপ হুদ এবং জ্যাঘোষ- 
রূপ অশনিনিত্বন, গদা ও খড়গরূপ বিছ্যুৎসন্থলিত 
দ্রোণান্্রূপ মেঘ হইতে বিযুক্ত হইয়া অন্ধকার 
বিনিম্ধুক্ত চন্্নূ্যের গ্যায় শোভা পাইতে 
লাগিলেন। তাহারা প্রোণের অন্ত্রজাল হইতে বিমুক্ত 
হইলে সকলেরই বোধ হইতে লাগগিল যেন, এ 
বীরদ্ধয় বাছু দ্বার বর্যাকালীন সলিলরা শিসমদ্ধিত, 
যাদোগণসমাকুল, নমুত্রগামী নদীসমুদয় হইতে 
সমুত্বীর্ণ হইলেন। হে মহারাজ! যেমন ব্যান্ব্য় 
মুগজিঘাংসায় দণ্ডায়মান থাকে, সেইরূপ সেই 
বীরদ্ধয় সমীপস্থ জয়ন্ত্রথের বিনাশেচ্ছায় তাহাকে 
অবলোকন করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। 
তাহাদিগের মুখবণ নিরীক্ষণ করিয়া ফৌরব- 
পক্ষীয় সমুদয় যোধগণ জয়দ্রথকে বিনষ্ট বলিয়া 
অবধারিত কফরিলেন। 
তখন লোহিতলোচন কৃষ্ণ ও ধনগ্য় 

সন্দর্শন করিয়া হৃষ্চিত্তে মুকরমঙ্ঘঃ সিংহনাদ করিতে 
লাগিলেন। এ সময় অভীষু-হস্তঃ শৌরি ও ধনুক্মান্‌ 
ধনগ্জয় সূর্য ও পাবকের সমান প্রতাপশালী হইয়া 
উঠিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে অরাতিনিসুদন 
মধুস্দন ও ধনপ্রয় দ্রোণ-সৈস্য হইতে মুক্ত হইয়] 
জয়দ্রথকে সমীপে অবলোকন করিয়! যার পর নাই 
আছলাদিত হইলেন এবং আমিষলোলুপ শ্ঠেনপক্ষীর 
স্যায় বিক্রম প্রকাশপুরর্ষক ব্রোধভরে সিম্ধুরাজের 
সমীপে গমন করিতে লাগিলেন। তখন ভ্রোণ- 
সম্দ্ধ* -দুর্ভেন্চকবচধারী, অশ্বসস্কারবিৎ, বিপুল- 
পরাক্রম, রাজ! হূর্য্যোধন সেই বীরদ্বয়কে সিন্কুরাজের 
অভিমুখে ধাবমান হইতে দেখিয়! তাহার রক্ষার্থ 
একরথে কৃষ্ণ ও পার্থকে অতিক্রমপুর্বক কৃষ্ণের সমীপে 
সমুপস্থিত হইলেন। তখন ফৌরব সৈগ্ঘমধ্যে বিবিধ 
বাদিত্র বাদিত ও শখ্ধধবনির সহিত সিংহনাদ সমুখিত 
হইতে লাগিল। অনলতুল্য তেজন্বী যে যে বীরগণ 
সিন্ধুরাজের রক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন, তাহারা সকলে 
ছর্য্যোধনকে কৃষ্ণ ও অঙ্জুনের পুরোবর্তীঁ দেখিয়া যার 
পর নাই আঙ্কাদিত হইলেন। তখন মহাত্মা কেশব 
অনুচর-পরিবৃত রাজ! ছূর্য্যোধনকে অতিক্রম করিতে 
ঠ অঞ্জুনকে তংকালোচিত কথা কহিতে আর্ত 
ক 1” 


১। রখরজ্ ধারী । ২। স্রোণ কর্তৃক দৃচিপে ব্যবস্থাপিত | 


্বোণপর্ব 
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দ্যাধিকশততম অধ্যায় 
 জয়দ্খরক্ষক দুর্য্যোধনসহ যুদ্ধে কৃঝের ইঙ্গিত 


রুট কহিলেন, “হে ধনগ্রয়! এ দেখ, হুর্য্যোধন 
জামাদিগকে অতিক্রম করিয়াছে। হূর্য্যোধন অতি 
অদ্ভূত পরাক্রমশালী, আমার মতে ইহার তুলা রথী 
আর কেহই নাই। এ মহাধমুদ্ধর অতিশয় 
ন্্কুশল ও যুন্ধরর্মদ। উহার অস্ত্সকল 
অত্যন্ত দৃঢ় । সকল মহারথেরাই উহার বহুমান 
করে। এ কৃতী রান্দপুত্র চিরকাল হ্থখে লাপিত 
হইয়াছে। এ ছূরাত্বা তোমাদিগকে ছ্েষ করিয়া 
থাকে, অতএব হে অনথ! এক্ষণে উহার সহিত যুদ্ধ 
কর! তোমার নিতান্ত আবশ্যক। এই সংগ্রামে জয় 
ও পরাকয় তোমরই আয়ত্ত। হে অর্জন! তুমি 
অবিলম্বে ছূর্য্যোধনের উপর সেই চিরসঞ্চিত ক্রোধ- 
বিষ নিক্ষেপ কর। যে ছুরাত্মা পাগুবদিগের অনর্থ 
পাতের নিদান, সেই আজ তোমার সহিত যুদ্ধে 
সমাগত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে তুমি কৃতকার্য্য 
হইতে চেষ্টা কর। রাজা ছূর্য্যোধন রাজ্যার্থ 
হইয়! ফেন তোমার সহিত যুদ্ধে উপস্থিত হইল? 
যাহা হউক, এ পাপাস্থা ভাগ্যক্রমেই এক্ষণে তোমার 
বাগগোচরঠ হইয়াছে ; অতএব যাহাতে অচিরাৎ 
জীবন পরিত্যাগ করে, শীত্র তাহার উপায় কর। 
এীশ্ব্যযমদমত্ত তুর্ষ্যোধন ছুঃখের লেশমাত্রও ভোগ 
করে নাই। এছুরাত্মা তোমার সাংগ্রামিক পরাক্রম 
কিছুমাত্র অবগত নহে। হে পার্থ! এক দুর্যো- 
ধনের কথা দুরে থাকুক, সমুদয় স্বর, অন্থুর ও মানব- 
গণ একত্র হইলেও তোমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ 
হইবে না। ছুরাত্মা ছুর্য্যোধন ভাগ্যক্রমে আজ 
তোমার রথসমীপে উপস্থিত হইয়াছে। অতএব 
পুরন্দর যেমন বৃয্রাস্থরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, সেই- 
রূপ তুমিও ইহাকে বিনাশ কর। এ পাপাত্মা 
নিরন্তর তোমার অনিষ্টচেষ্টা,। শঠতাপুর্বক দত 
ক্রীড়ায় ধর্ম্মরাজ্কে বঞ্চনা এবং সতত তোমাদিগের 
প্রতি ভরি ভূরি নৃশংস ব্যবহার করিয়াছে। অতএব 
তুমি কোন বিচার না করিয়া এ পাপপরায়ণ 
নৃশংসফে সংহার কর। হে অর্জুন! শঠতা সহকারে 
রাজ্যাপহরণ, বনবাস ও দ্রৌপদীর সেই সফল রেশ 


স্মরণ করিয়৷ সংগ্রামে পরাক্রম প্রকাশ করা তোমার 


৯। বাঁশের আযত্ত। ২। বুদ্ধবিষয়ক। 


অবস্তকর্তব্য। আজ হুরাস্মা ছর্ষেযাধন সৌভাগ্যক্রষে 
ডোমার কাধ্যব্যাঘাত করিবার চেষ্টায় তোমার 
সহিত যুদ্ধ করিতে বাসনা করিয়া তোমার বাপপথের 
পথিক হইয়1 বিচরণ করিতেছে । আজ দৈবক্রমে 
তোমাদিগের মনোরথ-সফল সফল হইল। অতএব 
হে পার্থ! পূর্ববকালে দেবান্থরযুদ্ধে যেমন দেবরাজ 
ইন্জ জন্তাহ্রফে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রপ আজ 
তুমি কুরুকুলকলঙ্কতৃত ধৃতরাষট্রতনয়কে নিপাতিত 
করিয়া ছ্রাত্মাদিগের মূলচ্ছেদন ও শক্রতার শেষ 
কর। এছ্রাত়ার নিধনে উহার সৈম্ত-নফল অনাথ 
উঃ তূমি অনায়াসে তাহাদিগকে বিনাশ করিতে 
পা ঢা 1৮ 


অর্জুনের দুর্য্যোধনীভিমুখে গমন 


সপ্তয় কহিলেন, ণ্হে মহারাজ | মহাত্মা কেশব 
এই কথা বলিলে অজ্জন তাহার বাক্য স্বীকার ফরিয়! 
কহিলেন, 'বান্দেব |! তুমি যাহা কহিলে, ইহ! 
আমার অবশ্যফর্তব্য। অতএব অন্যান্য ফার্ধ্য পরি- 
ত্যাগপুর্ধবক যে স্থানে দুর্য্যোধন অবস্থিতি করিতেছে, 
অবিলন্ছে সেই স্থানে গমন কর। হছে মাধব! ষে 
ছুরাত্বা এত দীর্ঘকাল অকণ্টকে আমাদিগের রাজ্য 
ভোগ করিয়াছে, আজ কি রণস্থলে পরাক্রম প্রকাশ- 
পূর্বক তাহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া সেই ছুঃখভোগের 
অযোগ্যা। দ্রৌপদীফে কেশাকর্ষণ-ছুখ হইতে পরিক্রাণ 
করিতে সমর্থ হইব? হে মহারাজ | কৃষ্ণ ও অজ্জুন 
পরম্পর এইরূপ বলিতে বাঁলতে দুর্যোধনকে 
আক্রমণ করিবার মানসে পরমানন্দে সংগ্রামস্থলে 
শ্বেতাশ্বসমুদয় সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। তখন 
আপনার পুক্র ছুর্য্যোধন তাহাদিগের নিফটে উপস্থিত 
হইয়া সেই দারুণ ভয়াধহ সমরে কিছুমাত্র শঙ্কিত 
হইলেন না; প্রত্যাত অগ্রসর হইয়া অঞ্ুন ও 
হধীকেশফে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। 
তদদর্শনে সকল ক্ষজ্রিয়েরাই তাছাকে ধগ্যবাদ «দান 
করিতে লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয় সৈম্তগণমধো 
সিংহনাদ সমূখ্খিত হইল। তখন আপনার পুত্র 
ছুর্যযোধন অর্জ্নকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। 
শক্রতাপন কুন্তীনন্দন ছূর্য্যোধন কর্তৃক নিবারিত হইয়া 
ক্রোধে একান্ত অধীর হইলেন; ছূর্য্যোধনও তাহার 
উপর যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া! উঠিলেন। ভীষণ- 
রূপধারী ভূপভিগপ চতুদ্দিক্‌ হইতে সেই পরম্পরের 
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মহাভানবত 





প্রতি ক্রুদ্ধ ছূর্য্যোষধন ও ধনঞ্জয়কে অবলোকন 
করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ছূর্য্যোধন 
বাসুদেব ও অর্জনে ক্রুন্ধ দেখিয়! হাস্ত রিয়া 
ুদধার্থ তাহাদিগকে আহ্বান করিলেন। কেশব ও 
ধনঞ্রয় ছূর্ধ্যোধনের আহ্বানে একান্ত হাষ্টচিত্ত হইয়া 
সিংহনাদ করিয়া শঙ্খবাদন করিতে লাগিলেন। 
ফৌরবগণ সেই বীরত্বয়কে আহলাদিত দেখিয়া 
এককালে ছুর্য্যোধনের জীবিতাশা পরিত্যাগ করিলেন 
এবং তাহাকে অগ্রিমুখে আহুত স্থির করিয়া 
নিতান্ত শোকার্ত হইলেন। ফৌরবপক্গীয় ফোধগণ 
ভয়ে কাতর হইয়া 'রাজা হত হইলেন” 'রাজ। হত 
হইলেন, এই বলিয়৷ চীত্কার করিতে লাগিল। 
তখন মহারাঞ্জ তুর্য্যোধন স্বপক্ষীয় সৈম্ভগণের আর্ত- 
নাঁদ শ্রবণ করিয়া কছিতে লাগিলেন, “হে বীরগণ! 
তোমরা ভয় পরিত্যাগ কর, আমি এখনই কৃষ্ণ ও 
অর্ছনফে বমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিব।” 
কুরুরাজ সৈনিক পুরুষদদিগকে এইরূপে আশ্বাস 
প্রদান করিয়া ক্রোধতরে অঞ্ড,নকে সগ্কোধনপূর্ববক 
কহিতে লাগিলেন, “হে পার্থ! যদি তুমি পাুরাজের 
রসে জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাক, তাহ! হইলে দিব্য, 
পাখি প্রভৃতি যে সকল অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছ, তত- 
সমুদয় আমাকে প্রদর্শন কর। কেশবের যতদূর 
ক্ষমতা আছে, উনি তাহ প্রকাশ করুন। হে ধনঞয় | 
তুমি আমার পরোক্ষে যে যে কার্য করিয়াছ, আজ 
আমার প্রত্যক্ষে সেই সমুদয় প্রকাশ কর ॥” 


ভ্রাধিকশততম অধ্যায় 
দুর্য্যোধনের অভেগ্-কবচপ্রশংসা 


সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ ! রাজ৷ দৃর্য্যোষন 
অর্জুনকে এই কথ! বলিয়া মর্ধাভেদী তিন শরে 
তাহাকে, চারি শরে তাহার চারি তুরঙ্গকে ও 
দশ বাণে কেশবকে বিদ্ধ করিয়। জ্ঞান ছার! 
তাহার প্রতোদ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন 
মহাবীর ধনঞ্জয় ছূর্্যোধনের উপর বিচিত্রপুণ্থ 
শিলাশাণিত চতুদ্দশ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। 
অর্জ,ননিক্ষিপ্ত শরনিকর হূর্য্যোধনের বন্দে লগ্ন 
হইবামাত্র ব্যর্থ হইয়া! ভূভলে নিপতিত হইল। 
মহাবীর অর্জুন তদ্র্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় 





চতুর্দশ শর নিক্ষেপ করিলেন, তৎসমুদয়ও ছূর্য্যো- 
ধনের বর্ঘাসংস্পর্শে ব্যর্থ হইল। তখন শক্রতাপন কৃষ্ণ 
পার্থনিক্ষিপ্ত অষ্টাবিংশতি বাপ বিফল হইল দেখিয়া 
তাহাকে কহিতে ল৷গিলেন, “হে ভরতপ্রেষ্ঠ! আজ 
যে ভূধরের গতি সদৃশ অদৃষটপুরর্ব ঘটনা অবলোকন 
করিতেছি। কি আশ্চর্য্য | তোমার বাণ সকল ব্যর্থ 
হইল। আঙ্ন কি পূর্র্বাপেক্ষা তোমার গাণ্ডীবের 
মুষ্টির বা ভুজঘ্য়ের বলহানি হইয়াছে? আজ কি 
তোমার সহিত দুর্য্যোধনের শেষ সন্দর্শন হইবে না ? 
হে অর্ুন! আজ আমি তোমার শরনিফর বার্থ 
দেখিয়া নিতান্ত বিশ্ময়াবিষ্ট হইতেছি। তোমার 
অরাতিকলেবর-বিদারক অশনিসূশ শর-সকল 
ফোন কার্য্যকারকই হইল না। এ কি বিড়ম্বনা!” 
অর্জুন কহিলেন, “হে মাধব ! মহাবীর দ্রোণাচার্যা 
ছুর্য্যোধনশরীরে আমার অস্ত্রের অভেছ্ত দারুণ কব্চ 
নিবেশিত করিয়াছেন। কেবল মহাক্মা আচার এ 
কবচ অবগত আছেন এবং আমি তাহার নিকট উহা 
অবগত হইয়াছি; এতন্ডিম্ন ভ্রিলোকমধ্যে আর 
কেহই এই কব্চবত্তান্ত জ্ঞাত নেন। হে গোবিন্দ ! 
মনুষ্যনিক্ষিপ্ত বাণের কথা দুরে থাকুক, ইন্দ্রের 
অশনিতেও উহা বিভিন্ন হইবার নহে। হে কেশব! 
তুমি ত্রিলোকের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান বৃত্তান্ত 
অবগত আছ। তুমি এ বিষয়টি যেরগ অবগত আছ, 
এমন আর ফেহই জানে না; তবে কি নিমিত্ত 
আমাকে জিজ্ঞাস করিয়া মুগ্ধ করিতেছ? হে ফেশব ! 
ছুরাত্মা ছধ্যোধন আচার্ধ্য-দন্ত কবচ ধারণ করিয়া 
নির্ভয়ে রণস্থলে অবস্থিতি করিতেছে । কিন্তু সে এই 
কবচ ধারণ করিয়া ফি করা কর্তব্য, তাহার কিছুই 
অবগত নহে ; কেবল স্ত্রীলোকের ম্যায় গাত্রে ধারণ 
করিয়া আছে। অতএব তুমি আজ আনার ধন্থ 
ও বাহুঘয়ের বল পর্যবেক্ষণ কর। ছ্রাত্থা দুষ্যোধন 
কব্চরক্ষিত হইলেও আজ উহাফে পরাজিত করিব। 
আমার গাত্রে যে কবচ রহিয়াছে, ইহ! শ্রথমভঃ 
দেবাদিদেব মহাদেব অঙ্গিরাফে প্রদান করিয়াছিলেন। 
তৎপরে অঙ্গিরা বৃহস্পতিকে ও বৃহস্পতি পুরন্দরকে 
সমর্পণ করেন। ম্থরপতি উপহারের সহিত ইহ। 
আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন। যাহা! হউক, যদি 
ছুর্ধযোধন-কবচ দেবসম্ভূত হয়, অথবা ব্রন্ধ! স্য়ং উহা 
নির্মাণ করিয়া! থাকেন, তথাপি আজ ছুর্দমতি ছূর্ধ্যোধন 
উহা! দ্বারা রক্ষিত হইতে পারিবে না।" ও 


জোপপর্ব 


১২৯ 








অর্জধনবাণে কৌরবগণের নিপীড়ন 


মহাবীর অর্জন এইরূপ কহিয়া শর-সমুদয় মন্ত্র 
পুত করিয়া! আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে, অস্বখাম! 
দূর হইতে সর্থান্ত্রনাশক অন্তর দ্বারা ততসমূদয় ছেদন 
করিয়া! ফেলিলেন। তদর্শনে মহাবীর ধনঞরয় 
বিশ্রয়াবিষ্ট হইয়া! কেশবকে কহিলেন, “হে জনার্দন | 
আমি পুনর্্বার এ অস্ত্র প্রয়োগ করিতে সমথ নহি! 
এই অস্ত্র আম! কর্তৃক ছুইবার প্রযুক্ত হইলে ইহ 
আমাকে বা আমার সৈশ্যগণকে বিনাশ করিবে ।+ 
হে মহারাজ! এইরূপে অজ্ছুনের বাণ ছিন্ন 
ইইলে মহাবীর ছুর্য্যোধন আশীবিষসদ্শ নয় 
বাণে কৃষ্কে ও নয় বাণে অজ্জনকে বিদ্ধ করিয়া 
পুনরায় তীহাদিগের উপর শরবর্ষণ করিতে 
লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয়েরা তদর্শনে যার পর 
নাই আহ্লাদিত হইয়া! সিংহনাদ ও বাদিত্র বাদন 
করিতে আরস্ত করিলেন। তখন বিপুলবীর্ষশালী 
মহাবীর ধনগ্রয় দূর্য্যোধনের প্রতি রোষাবিষ্ট হইয়া 
শ্বক্কণী লেন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহার 
আপাদমস্তক বর্ধমরক্ষিত নিরীক্ষণ করিয়া! তীহার 
গাত্রে শরনিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইলেন না। পরি- 
শেষে অন্তকসদৃশ শরনিকরে হূর্য্যোধনের শরমুষ্টি 
শরাসন, অঙ্বসমুদয় পাফি-দারথিকে ছেদনপূর্ববক 
তীক্ষ বাণদয়ে রধ খণ্ড খণ্ড করিয়া অবিলম্বে তাহার 
হস্ততলদ্বয় বিদ্ধ করিলেন। ফৌরবপক্ষীয় ধনুর্ধরেরা! 
পার্থশরগীড়িস্ত ছুর্য্যোধনকে অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত 
দেখিয়া তাহার রক্ষার্থ সহস্র সহশ্র রথ, গঞ্জ, 
বাজী ও রোধাবিষ্ট পদাতিসমূহ সমভিব্যাহারে 
জাগমন ও ধনগ্রয়কে বেষ্টন করিয়া তাহার 
উপর বাপবর্ণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে 
মহাবীর অঙ্জুন ও গোবিম্দ সেই মহাবীরগণের 
অস্ত্জালে ও জনসমূহে পরিবৃত' হইলে কেহই আর 
তাহাদের রথ বা তীহার্দিগফে অবলোকন করিতে 
সমর্থ হইল না। তখন মহাবীর অর্জ্বন নিশিত 
অন্ত্র দ্বারা সেই সৈচ্য-দমুদয় আহত করিতে আরম্ত 
করিলেন। শত শত রথী ও মাতঙ্গ বিকলাঙ্গ হইয়! 
সমরভূমিতে শয়ন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে হতা- 
বশিষ্ট অর্জ,নপরতাড়িত সৈম্যগণ চতুদ্দিকে এক ক্রোশ 
ভূমি অবরোধ করিয়া তঁচার উপর শরধর্ষণপূর্বক 
তাহার রথের গতিরোধ করিল। তখন বৃষ্জিবীর 


নামা্ধতী 


কৃষ্ণ অর্ঘনকে কহিলেন, 'হে ধনগ্রয়! তুমি বন্ধু 
দি করি। 
মহাবীর বাহুদেবের বাক্যানুসারে গাণ্ীব-ধন্ 
বিক্ষারিত করিয়া শরাঘাতে রিপুগণকে নিপাতিত 
করিতে আরম্ভ করিলেন। ধূলিধূনরিত-পক্ষপটলঃ 
ফেশব ঘন্মাক্তবদনে পাঞ্চজন্য বাদন করিতে লাগগি- 
লেন। বাহদেবের শঙ্গনা? ও অর্জুনের গাণ্তীব- 
নিশন্বনে ফৌরবপক্ষীয় কি বলবান্‌ কি দুর্বল, সকলেই 
ভূতলে নিপতিত হইল। তখন অকন্ফুনের রথ সেই 
সেনাজাল হইতে বিমুস্ত হইয়া বাযূপ্রেরিত মেঘের 
স্যায় শোভা পাইতে লাগিল। রঃ 

এঁ সময় সিন্ধুরাজের রদ্মক মহাধমুর্ধর বীর- 
পুরুষের! সহসা পার্কে নিরীন্মণ করিয়া অমুচরগণ. 
সমভিব্যাহারে বাণশবা, শঙ্নি্বন ও ভীষণ 
সিংহনাদ করিয়া বহন্ধরা কম্পিত করিতে আরম্ত 
করিলেন। বাহৃদেব ও ধনগ্রায় ফৌরবগণের সেই 
ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণ করিয়া শঙ্খবাদন করিতে 
লাগিলেন। তাহাদের সেই শক্শবে ভূধর, 
অর্ণব ও দ্বীপ-সমবেত সমুদয় তৃঙুল, পাতাল- 
তল এবং দশদিক পরিপূর্ণ হইয়া গেল। কুরু- 
পাণডব সৈম্যমধ্যে সেই শবের প্রতিধ্বনি হইতে 
লাগিল। তখন কৌরব-পক্ষীয় সমুদয় মহারথগণ 
কষ ও ধনঞ্জয়কে নিরীক্ষণ কারয়া প্রথমতঃ 
অতিশয় ভীত হইলেন; কিন্তু ততপরেই ক্রোধে 
অধীর হইয়া সত্বর তাহাদিগের অভিমুখে গমন 
করিলেন। তন্দর্শনে সকলেই চমত্রুত হইল ।» 


চতুরধিকশততম অধ্যার 
কর্ণপ্রমুখ অ্ট মহারথসহ অর্জুনের যুদ্ধ. 


সঞ্জয় কহিলেন “হে মহারাজ! এইরূপে 
কৌরবগণ চিত্রিত, শবদায়মান,। অলম্ত অনল- 
সদৃশ, ব্যাজচন্মাবৃত রথ ভ্বারা দশদিক সন্দীপিত 
এবং রুক্ষপৃষ্ঠ ছুনিরীক্ষ্য তুদ্ধ ভুজগসদুশ শব্দায়মান 
কার্মুক গ্রহণ করিয়া মহাবীর অঞ্চুন ও 
কৃষ্ণের নিধনবাসনায় সবর তাহাদের প্রতি ধাবমান 
হইলেন। সঙ্গজ্ধকবচ মহাবীর ভূরিবা,। শল, 


কর্ণ, বৃষসেন, জয়দ্রথ, কপ, মধ্্ররাঞ্গ ও রথিশ্রেষ্ঠ 


.. ১ ধুলি স্বারা আচ্ছাদিত নয়ন-রোমাবলী | 
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মাতার 








অশ্বথামা-_এই আট জন মহারথ বায়ুবেগগামী অঙ্থ- 
সংঘোজিত, ব্যাজচর্্াচ্ছাদিত, ঘনঘটা-গভীর-নিম্বন, 
হেমবিভূষিত রথে আরোহণ করিয়া নিশিত শরনিকর 
নিক্ষেপপুরর্বক মহাবীর অর্জনের দশদিক সমাচ্ছন্ 
করিয়া ফেলিলেন। সংকুলসম্ভৃত, দ্রুতগামী বিচিত্র 
অশ্বগণ দেই মহারথগণফে বহনপর্কক দিক সকল 
উষ্ভাসিত করিয়া অসাধারণ শোভ| ধারণ করিল। 
কৌরবগন্গীয় প্রধান প্রধান যোদ্ধুগণ পর্বত নদী ও 
জর্ণবদভূত, সঘংশজ, বেগগামী অত্যুত্রম তুরজে 
আরোহপপরর্ক আপনার পুজের রক্ষার্থ চতুদদিক 
হইতে সত্বর ধনগ্চয়ের রথের প্রতি ধাবমান হইয়া 
শহ্খনাদে সসাগর! ধরিত্রী ও স্বর্গ পরিপূরিত করিতে 
লাগিলেন। তখন সর্ধদেবপ্রবর মহাত্মা বাস্থদেব ও 
ধনঞ্জয় পাঞ্চজন্য ও দেবদন্ত শঙ্খ প্রধ্াপিত করিতে 
আরম্ভ করিলেন। তীহাদিগের সেই শ-শবে 
সমুদয় শব অন্তহিত এবং পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও 
দশদিক্‌ পরিপূর্ণ হইয়া গেল । 

হে মহারাজ ! সেই ভীরুজ্জনের ভ্রাসজনক ও 
শুরগণের হ্যবদ্ধন, নিদারুণ শঙ্খনিনাদসময়ে ভেরী, 
মদ, বঝর ও আনক প্রভৃতি বাদিত্রসকল বাদিত 
হইলে দূর্য্যোধন-হিতৈষী, সসৈশ্ যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত 
মহাধমুদ্ধর, নানাধিগ্দেশীয় নরপত্িরা কৃষ্ণ ও অজ্জনের 
শঙ্খনিনাদ সহা করিতে অসমর্থ হইয়া রোষতরে 
স্ব স্ব শঙ্ প্রশ্মাপিত করিতে লাগিলেন। তাহাদগের 
সেই নির্ধাতসদৃশ শঙ্খনিম্বনে সমুদয় দিশ্মগুল ও 
আফাশমণ্ডল প্রতিধ্নিত হইল। কৌরবপক্ষীয় 
সমুদয় রর্থা ও গঞ্জ সেই ভীষণ শব্দে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন 
হইয়! উঠিল। তখন মহাবীর দুর্য্যোধন ও সেই আট 
জন মহাবীর জয়ন্্রথের রক্ষার্থ অর্জ.নকে নিবারণ 
করিতে লাগিলেন । মহাবীর অস্বথামা বান্থদেবের 
উপর তরিসগ্ততি বাগ নিক্ষেপপুরর্ক অর্জনের উপর 
তিন এবং তাহার ধ্বজ ও অশ্ব সমুদয়ের উপর পাঁচ 
ভল্ল নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ধনঞজয় ফেশববকে 
শরাহত দেখিয়া রোষকষায়িতলোচনে অস্থথামাকে 
ছয় শত, কর্ণকে দশ ও বৃষসেনকে তিন শরে বি্ধ 
করিয়া! শল্যের মুষ্টিস্থিত সশর শরাসন ছেদন করিয়! 
ফেলিলেন! মহাবীর শল্য তৎক্ষণাৎ অপর শরাসন 
গ্রহপপূর্বক অর্জ,নকে বিদ্ধ' করিতে লাগিলেন। 
তখন মহারথ* তরি শ্রবা! স্ুবর্পুক্ধ শিলাশিত তিন 


১। গতি, ভঙ্গী, বল, বর্ণ প্রস্তুতি গুণযুকত প্রসিদ্ধ জাতি। 


বাণে, কর্ণ দ্বাত্রিশত বাণে, বৃষসেন সাত বাপে 
জয়দ্রথ ত্রিসপ্ততি বাণে,। কপ দশ বাণে এবং 
মদ্্রাজ পুনরায় দশ বাণে অঞ্জুনকে বিদ্ধ 
করিলেন। তৎপরে অশ্বশামা প্রথমত; পার্থের 
উপর য্িসখ্যক শর নিক্ষেপপুর্বক পুনরর্বার 
তাগকে পাঁচ ও বাস্থদেককে বিংশতি শরে বিদ্ধ 
করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন কৃষ্ণ 
সারথি অজ্জুনি ঈষৎ হান্য করিয়া স্বীয় হস্তলাখবতা 
গ্রদরশনপূর্বক সেই সফল বীরগণকে শরনিকরে 
তাড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি ফর্ণকে 
দ্বাদশ, বৃষসেনকে তিন, সৌমদত্িকে তিন, শল্যকে 
দর, গোতমকে পঞ্চবিংশতি ও সৈদ্ধবকে শত শরে 
বিদ্ধ করিয়া সত্বর শল্ের মুগ্টিস্থিত সশর শরাসন 
ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে অশ্বথামাকে 
প্রথম হঃ অগ্নিশিখাকার আট বাণ প্রহার করিয়া পুন- 
রায় তাহার উপর সপ্ততি শর নিক্ষেপ করিলেন। 
তখন মহাবীর তূরিশ্রব! ক্রোধ-প্রদীপ্ত হইয়া! হৃযী- 
ফেশের করস্থিত অশ্বরশ্ম ছেদনপুরর্বক অঙ্জুনের উপর 
ত্রিসপ্ততি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ধনঞয় 
তদদর্শনে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং প্রবল বাত্যা 
যেষন মেঘমগুল ছিন্নভিন্ন করে, তদ্রুপ সেই কৌরব- 
পক্ষীয় বীরগণকে স্থৃতীক্ষ শরনিফর দ্বার! ছিন্ন-ভিন্ন 
কাঁরতে লাগিলেন।” 


পপ 


পঞ্কাধিকশততম অধ্যায় 
উভয়পক্ষীয় বীরগণের ধ্বজচিহ বর্ণন 


ধৃতবা কহিলেন, “হে সঞ্জয়! পাগুবপক্ষীয় ও 
অন্মপক্ষীয় সেট বিবিধাকার অসামান্য শোভাসম্পন্ন 
ধবঙ্র-সমুদয়ের বিষয় কীর্তন কর।” 

সঞ্জয় কহিলেন, “মারাজ ! মহারথগণের রথস্থিত 
নানাপ্রকার ধ্বজজসমূহের নাম, আকার ও বর্ণ বর্ন 
করিতেছি, শ্রবণ করুন। সংগ্রামস্থলে মহারথদিগের 
রথোপরি স্ুবর্ণাভরণভূষিত, স্বর্ণমাল্য-মণ্ডিত, স্বর্ণ- 
ময় বিবিধ প্রকার ধ্জ-সমুদয় প্রজ্মলিত পাবকের 
স্থায় ও অতুয্চ স্তমেরু-পর্বতের কাঞ্চনশূঙ্গের 
স্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। এ সমুদয় ধ্বজের 
উপরিস্থিত,। নানারাগ-রজিত,।  ইন্্রাযুধ-প্রতিম, 
বিচিত্র পতাকাসফল বায়ুবিকম্পিত হওয়াতে বোধ 


স্রোখপর্ব্ব 


১৩১ 





হইতে লাগিল যেন, নর্তকীরা রঙ্গমধ্যে নৃত্য 
করিতেছে। 


গাশীবধস্থা ধনগ্রয়ের ধবজস্থিত, পতাক1-সমলঙ্কৃত, 
সিংহলাঙ্গুলধারী, বিকটাহ্য, ভীষণাকার কপিবর 
সংগ্রামস্থলে কৌরবপক্ষীয় সৈশ্থাগপের ত্রাসোৎপাদম 
করিতে লাগিল। মহাবীর অশ্বখামার শত্রধসদৃশ 
পবনফম্পিত, বালনূরধ্যগ্রতিম, অতুযুচ্ছি,ত, কাঞ্চনময় 
ধবজাগ্রভাগ কৌরবগণের হর্ধব্ধন করিল। মহাবীর 
কর্ণের মাল্য ও পতাকাযুক্ত স্ববরণময় হস্তিকক্ষাধ্বজ 
বায়ুবিকম্পিত হইয়াও বোধ হইতে লাগিল যেন, উহ! 
আকাশমার্গ ভেদ করিয়া নৃত্য করিতেছে । পাগুব- 
গণের আচার্য্য তপঃসম্পন্ন গোতমতনয়ের রথে বৃষ্ধবজ 
শোডা পাইতে লাগিল। ব্রিপুরবিজয়ী দেবাদিদের 
মহাদেব বৃষ দ্বারা যেরূপ শোভমান হয়েন, গোতম- 
পুজ মহাত্মা কপাচাধ্য সেই রথস্থ বৃষতধ্বজ দ্বার! 
তজপ শোভা ধারণ করিলেন। সেইবূপ মহাত্মা 
বৃষসেনের ধ্বজে মণিরত্বাদি-মগ্তিত ময়ূর সেনাগ্রভাগ 
শোভিত করিয়া বিরাজিত হইতে লাগিল। এ ময়ূর 
হঠাৎ নেত্রপথে পতিত হইলে বোধ হইল যেন, উহ] 
কিছু বলিতে বাসনা! করিয়াছে । মহাত্মা বৃষসেন 
সেই ময়ুর দ্বারা সমরাঙ্গনে কাত্তিকেয়ের শ্যায় শোভ- 
মান হইলেন। মদ্ররাজ শল্যের ধ্বজাগ্রভাগে সর্ব্ব- 
জীব-প্রসবিনী শশ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতার শ্যায় অগ্নিশিখা- 
কার স্থবর্ণ*় লাঙ্গল শোভা পাইতে লাগিল। সি্ধু- 
রাজ জয়দ্রথের ধবঞ্জোপরি বালার্কসদৃশ হেমাভরণ- 
ভূষিত বরাহ নয়নগোচর হইল। পূর্ববকালে দেবাস্তবর- 
যুদ্ধ সময়ে নূর্ধ্য যেমন শোডমান হইয়াছিলেন, 
মহাবীর জয়দ্রথ সেই বরাহ দ্বারা সেইরূপ শোভা 
ধারণ করিলেন। যজ্ঞশীল ধীমান্‌ সৌমদত্বির কনক- 
ময় যুপধ্বজ মখশ্রেঠঠ রাজনুয়-যজ্ঞের উচিত যুপের 
গ্যায় বিরাজমান হইতে লাগিল। যেমন 
দেবরাজের সৈশ্যগণকে শোভিত করে, তদ্রুপ মহাবীর 
শলরাজের ধ্বজস্থিত বিচিত্র স্ুবর্ণময় ময়ুর-সমুদয়ে 
পরিশোভিত মাতজধ্বজ আপনার সৈশ্যগণের শোভা 
সম্পাদন করিল। আপনার পুজ্ধ হুর্য্যোধন রৎন্থ 
স্বর্ণমণ্ডিত শবায়মান কিস্কিনশত-সমাযুক্ত মণিময় 
নাগধবজ দ্বারা অতীব শোভামান হইলেন। হে 
রাজন! আপনার পক্ষীয় এই নয় মহাধবজ যুগান্ত- 
কালীন সুর্ধ্যের ম্যায় আপনার বাহিনীমগ্ডল প্রদীপ্ত 
করিল। তন্মধ্যে মহাবীর অঞ্জুনের একমাত্র 


বানরধ্বজ অধিকতর শোভা পাইতে লাগিল। হুতাশন 
দ্বারা হিমাচল যেরূপ দেদীপ্যমান হয়, মহাবীর ধনঞয় 
ধবজস্থিত কপি দ্বারা ত্রপ প্রদীপ্ত হইলেন। 


কৌরবাক্রমণে পাগুবসৈম্যমধ্যে কোলাহল 


অনন্তর শক্রতাপন মহারথগণ অজ্জুনকে পরাভব 
করিবার নিমিত্ত বিচিত্রাকার বৃহৎ শরাসন সমুদয় 
গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তখন অন্তুতফর্্মা অঞ্ছুনও 
স্বীয় শক্রবিনাশন গাণ্ডীব-ধ গ্রহণপুরর্ষক বাণবৃণ্ি 
করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার শরপ্রভাবে আপ- 
নার দৃর্ন্া-নিবন্ধন নানা দিঙ্দেশ হইতে অভ্যাগত 
প্রভৃত হস্তা, অশ্ব ও রথসম্পন্ন বছতর নরপতিরা কাল- 
কবলে নিপতিত হইতে লাগিলেন। তখন ছূর্য্যোধন 
প্রভৃতি মহারথগণ ও মহাবীর অজ্জুন পরস্পরের প্রতি 
গর্জন করিয়া পরস্পরকে ভত্সনা করিতে আরস্ত 
করিলেন। মহারাজ | এ সময় কৃষ্ণসারধি মহাবীর 
ধনগয় সেই সকল মহারথগফে পরাজয় ও জয়দ্রথকে 
সংহার করিবার মানসে একাকী তাহাদের সহিত 
সংগ্রামে মিলিত হইয়া সর্বাপেক্ষা শোডা পাইতে 
লাগিলেন। তদর্শনে সফলেই বিল্ময়াপয় হইল। 
তখন মহাবীর ধনগ্রয় গাঁডীব বিধুনন ও শরজাল 
বিস্তার করিয়া ফৌরবগক্ষীয় যোদ্বাগণকে অদৃশ্য ফরি- 
লেন; তাহারাও চতুগ্দিক হইতে শরবর্ধণ করিয়া 
শক্রতাপন অঙ্জুনফে অনৃশ্য করিয়া ফেলিলেন। এই- 
রূপে পাখুনন্দন অজ্্রন অরাতি-শরনিকরে অনৃশ্ 
হইলে সৈম্যমধ্যে ফোলা হলধবনি সমুখিত হইল।” 


পপি 


ষড়ধিকশততম অধ্যায় 

দ্রোণবধার্থ পাগুবপক্ষের সমবেত সমর 

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! মহাবীর অর্জন 
জয়দ্রথের সমীপে সমূপস্থিত হইলে প্রোগসমাক্রাস্ত 
পাঞ্চালগণ কৌরবপক্ষীয়দিগের সহিত ফি করিলেন?” 

সয় কহিলেন, “মহারাজ | সেই অপরাহ্কালীন 
লোমহর্ষণ সংগ্রামসময়ে পাালগণ দ্রোণকে সংহার 
ও ফৌরবগণ তাহাকে তাহাদের হস্ত হইতে মোচন 
করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পাঞ্চালগণ 
দ্রোপাচার্য্ের নিধনকামনায় গর্জন করিয়া তাহার 
উপর বাপবর্ণ করিতে জারস্ত করিলেন। পূর্বে 
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দেবাহরের যেরূপ ঘোর সংগ্রাম হইয়াছিল, এক্ষণে 
পাল ও কুরুবীরগণের সেইক্ধপ অত্যন্ভুত তুমুল যুদ্ধ 
উপস্থিত হইল। পাঞ্চালগণ পাগুব্গণের সহিত 
মিলিত হইয়া দ্রোণাার্যোর রথসক্িধানে আপনাদিগের 
রথ অবস্থানপূর্বক তাঁহার সৈগ্কগণকে ভেদ করিবার 
মানসে তাহাদের উপর অসংখ্য মহান্্র নিক্ষেপ করিয়া! 
আচার্যের উপর শরজাল বর্ষণ করিতে লাঁগিলেন। 
কৈকয়দেশীয় মহারথ বৃহতক্ষত্র অশনিসন্নিভ শাণিত 
শর পরিত্যাগপুরর্বক প্রোণাচার্যের প্রতি ধাবমান 
হইলেন। তখন কীর্ডিমান ক্ষেমধূত্তি অসংখ্য তীক্ষ 
বাণ পরিস্যাগ করিয়া বৃহতক্ষত্রের সম্মুখে গমন 
করিলেন। মঠাবল-পরাক্রান্ত চেদিশ্রেন্ঠ ধৃতকেতু 
তদ্র্শনে ক্রোধে অধীর হইয়। শশ্বরাস্থরের প্রতি 
ধাবমান ইন্দ্রের হ্যায় ক্ষেমধূত্তির প্রতি ধাবমান 
ছইলেন। মহাবীর বীরধস্বা তাহাকে ব্যাদিতান্থয 
ফালান্তক যমের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া সত্বর 
তাহার প্রতি গমন করিলেন। 


দ্রোণ-ুধি্ঠির যুদ্ধ-_মুধিষ্টিরের পরাজয় 


তখন মহাবীর্য্যবান্‌ দ্রোণাচার্ধ্য-_-জিগীষু মহারাজ 
যুধিষ্টির ও তাহার সৈগ্ভগণকে নিবারণ করিতে লাগি- 
লেন। আপনার পুক্স বলবান্‌ বিকর্ণ মহাবল-পরা- 
ক্রান্ত যুদ্ধনিপুণ নকুলের প্রতি ধাবমান হইলেন। 
শক্র-কর্ষণ দুর্গুখ অসংখ্য বাগ-বর্ষণ করিয়া নমাগত 
সহদেবকে সমাচ্ছন্প করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর 
ব্যাঅদত্ত শাপিত তীক্ষশরে নরব্যাত্র সাত্যকিফে 
ুহনদু্ঃ কম্পিত করিতে লাগিলেন। মহাবল 
লৌমদত্তি সায়কবর্ধী নরব্যা্র ড্রৌপদীতনয়দিগের 
নিবারণে যত্ুবাণু হইলেন। মহারথ খধ্যশৃঙ্গতনয় 
অমর্ষপরায়ণ ভীমসেনকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। 
পূর্বকালে রাম-রাবণের যেরূপ ভীষণ সংগ্রাম হইয়া- 
ছিল, এই বীরদ্য়ের তন্দূপ তুমুল সংগ্রাম হইল। 

তখন ভরতশ্রেষ্ঠ যু'ধষ্টির নতপব্ধ নবতি বাণে 
মহাবীর দ্রোপাচাধ্যের সমুদয় মর্মস্থান বিদ্ধ করিলেন) 
আচার্ধ্যও কুদ্ধ হইয়া তাহার বক্ষস্থলে পঞ্চবিংশতি 
শর নিক্ষেপ করিয়া পুনর্ববার ধনুর্ধারিগণের সমক্ষে 
তাহার দেহ, অস্ব। ধ্জ ও সারঘিকে লক্ষ্য 
করিয়৷ বিংশতি বাণ পরিত্যাগ করিলেন। তখন 
ধর্মাত্মা যুধিষটির পাণিলাঘব প্রদর্শনপুর্্বক শর 
স্বারা ভ্রোণনির্দুক্ত শরসমূৃহ ছেদন করিয়া 


ফেলিলেন। ধনুর্ধরাগ্রগণ্য ভ্রোণাচার্্য তদদর্শনে 
ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বর মহাত্মা ধর্্মরাজের ধনু ছেদন- 
অসংখ্য শরে তাহার সর্ধবশরীর আবৃত 
করিলেন। এইরূপে ধর্রাজ দ্রোণের সায়ফে 
সমাচ্ছন্ন হইয়া দৃষ্টিপথাতীত হইলে রগভূমিস্থ 
সকল লোফেই তাহাকে নিহত বলিয়া স্থির করিল। 
ফেহ কেহ মনে করিল, যুধিষ্ঠির ড্রোণের শরাঘাতে 
সমরবিমুখ হুইয়। পলায়ন করিয়াছেন। তখন 
দ্রোপশরে বিপঞ্গ ধর্মরাঁজ যুখিষ্টির সে ছিন্ন কাণ্দুক 
পরিত্যাগপূর্বক আচ দিব্য শরাসন গ্রহণ রিয়া 
প্রোণপ্রেরিত শরসমূহ ছেদন করিতে লাগিলেন। 
তদর্শনে লকলেই চমকৃত হইল। মহারাজ ধর্ধনন্দন 
ভ্রোণের সমুদয় শর ছেদন করিয়া ক্রোধকম্পিতকলেবরে 
্বর্ণদণ্ডালঙ্কৃত, অষ্টঘণ্টা-বিশিষ্ট, গিরিবিদারণে সমর্থ 
ভীষণ শক্তি সমুতক্ষেপণ করিয়া প্রফুল্লমনে গভীর 
নিনাদ করিলেন। তাহার ভয়াবহ শব ও ভীষণ 
শক্তি-সন্দর্শনে সফল প্রাণীই শঙ্কিত হইয়া 'দ্রোণা- 
চার্য্যের মঙ্গল হউক? বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ 
করিল। অনন্তর সেই নির্ম্মোক-নির্ঘুক্ত রর 
সদৃশ ভীষণ শক্তি যুধিটিরের হস্ত হইতে নির্দু্ত 
হইয়া আকাশমগল ও দিখিদিক্‌ প্রজালিত করিয়া 
প্রোণসমীপে সমুপস্থিত . হইল। অন্ত্রবিদ্গণের 
অগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য সহসাঁ+সেই শক্তি সন্দর্শন করিয়! 
তাহার নিবারণের নিমিত্ত ্রগ্ষান্্র পরিত্যাগ 
করিলেন | সেই অবাথ ক্রক্ষান্্র যুধিষ্টির-নি্দু্ত - 
শক্তি ভম্মসাৎ করিয়া! তাহার স্যন্দনাভিমুখে ধাবমান 
হইল। তখন বিজ্ঞতম যুধিষির ব্রঙ্গান্্র দ্বারা 
প্রোণের ব্রঙ্গান্ত্র নিবারণপুরর্বক তীহাফে নতপর্ব্ব 
নয় বাণে বিদ্ধ করিয়া স্ৃতীক্ষ ক্ষুরপ্র অস্ত্রে তাহার 
শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর 
সোগাচাধ্য তৎক্ষণাৎ সেই ছিন্ন চাপ পরিত্যাগ 
করিয়া সহসা ধর্মপুত্রের প্রতি গদা নিক্ষেপ করিলেন । 
ধর্মরাজ সেই দ্রোণ-নির্ধুক্ত গদা! অবলোকন করিয়া 
তাহার নিবারণার্থ সতথর স্বীয় গদা! গ্রহণপুর্ধবক নিক্ষেপ 
করিলেন। তখন সেই উভয়বীরনিক্ষিপ্ত ভীষণ 
গদাদ্বয় পরস্পর সঙ্ঘধিত হইয়া অগ্নি উৎপাদনপুর্ববক 
মহীতলে নিপতিত হইল । 
অনন্তর মহাবীর ভ্রোণাচার্ধ্য ক্রোধে অধীর 
হইয়া! চারিটি তীক্ক শরে তাহার অন্থনমুদয়। এক 
ভল্লান্ত্রে শরাসন ও এফ বাণে কেতু 
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' ছেদনপুর্ববক তাহাকে তিন শরে নিপীড়িত করিলেন। 
যুধিষ্টির তৎক্ষণাৎ হতাস্ব রথ হইতে অবরোহণপুর্ববক 
অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়! উর্ধীহত্তে দণ্ডায়মান রহিলেন। 
মহাবীর দ্রোণাচার্্য তাহাকে রথহীন ও শস্তরবিহীন 
অবলোকন করিয়া অসংখ্য শর নিক্ষেপপূর্ব্বক তার 
সেনাগণকে আঘাত করিতে লাগিলেন এবং ভীষণ 
পিংহ যেমন মৃগের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রুপ তাহার 
অভিমুখে ধাবমান হইলেন। এইরূপে মহারাজ 
যুর্িষ্টির ড্রোণ কর্তৃক অভিদ্রত হঈলে সমুদয় পাণুব- 
পক্ষীয়ের! “রাজা দ্রোগ কর্তৃক হৃত হইলেন' বলিয়া! 
হাহাকার করিতে লাগিল। তখন কুস্তীপুজ মহারাজ 
যুধষ্টির ত্বরাস্থিত হইয়া সহদেবের রথে আরোহণ 
করিয়া ক্রুতবেগে অশ্বচালনপুর্বক পলায়ন করিতে 
আরস্ত করিলেন।” 


মপ্তাধিকশততম অধ্যায় 
কৌরবপক্ষীয় ক্ষেমধূত্তি বধ 


সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! মহাবীর 
ক্ষেমধূত্তি সমরক্ষেত্রে সমাগত কফেফয়দেশীয় দৃঢ় 
বিক্রম বুহৎক্ষভ্রের বক্ষঃস্থলে অসংখ্য বাণ বিজ্ধ 
করিলেন। মহারথ রাজা বৃহতক্ষজরও দ্রোণসৈম্য 
ভেদ করিবার নিমিত্ত সত্কর তাহাকে নতপর্বব 
নবতি বাঁণে বিদ্ধ করিলেন। তখন ক্ষেমধূত্তি 
ক্রুদ্ধ হইয়া শাণিত ভত্লান্্র দ্বারা মহাত্মা 
বৃহতক্ষজবের শরাসন ছেদন করিয়া আনতপর্বব 
শরনিকরে তাহার সর্ধশরীর বিদ্ধ করিলেন। 
তখন মহাবীর বৃহতক্ষজ্র সহা্য-মুধে অন্য শরাসন 
গ্রগণ করিয়া মহারথ ক্ষেমধুত্তির অশ্ব, সারথি ও 
রথ ছেদনপুর্ধক শাণিত ভল্লস্্র দ্বারা তাহার 
জছপিত কুগুলমণ্ডিত মস্তক ছেদন করিয়া 
ফেলিলেন। ক্ষেমধূর্তির কুঞ্চিত-ফেশবিরাজিত কিরীট- 
মণ্ডিত ছিন্ন মস্তক সহসা ভূতলে নিপতিত 
হইয়া অঙ্থরচ্যুতৎ জ্যোতিঃপদার্থের হ্যায় দীপ্তি 
পাইতে লাগিল। এইরূপে মহাবীর বৃহতক্ষত্ 
ক্ষেমধৃত্তির প্রাণ সংহার করিয়া প্রলঙ্মমনে পাগুব- 
গণের সাহায্যার্থে সহস! ফৌরব সৈগ্যাভিমুখে ধাবমান 


1 
১। অবতরপ। ২। আকাশ হইতে জট । 





কৌরবপক্ষীয় বীরধন্বার নিধন 


মহাবীর ধূষ্কেতু ভ্রোশকে আক্রমণ করিবার 
নিমিত্ত ধাবমান হইলে মহাবলপরাক্রান্ত বীরধন্থা 
তাহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। সেই বলবীর্ধ্য- 
সম্পন্ন বীরদ্ধয় বহু সহ শর দ্বার! পরস্পরকে বিদ্ধ 
করিয়া! নিবিড়ারণ্যচারী মদোশ্মত্ত যুখপতি মাতঙ্গ- 
ছয়ের গ্যায়, গিরিগহবরস্থ কুদ্ধ শারদ লয়ের গ্যাক় 
পরস্পর জিঘাংসায় ঘোরতর যুদ্ধ আরস্ত করিলেন। 
দিদ্ধচারণগণ বিশ্ময়োৎফুল্ললোচনে তাহাদের সেই 
অপুর্ব সংগ্রাম দেখিতে জাগিলেন। তখন মহাবীর 
বীরধন্বা। ক্রুদ্ধ হইয়া অগ্লানমুখে ভল্লান্ত্র ছার) 
ধৃ্টকেতুর শরাসন ছুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। 
চেদিরাঞ্জ ধৃষ্টকেতু অবিগন্থে সেই হ্িক্ন চাপ পরিত্যাগ 
করিয়া স্থবর্ণদণ্রমণ্ডিত লৌহময়ী শক্তি গ্রহ্ণপূর্র্বক 
বীরধস্বার রথ লক্ষ্য করিয়া ক্ষেপণ করিলেন। 
মহাবীর বীরধব্বা সেই বীরঘাতিণী শক্তির আঘাতে 
ভিন্নহদয় হইয়া! সহস! রথ হইতে ভূতলে পঠিত ও 
পঞ্চনপ্রাপ্ত হইলেন! হে মহারাজ! এইরপে 
্রিগর্তদেশীয় মহারথ বীরংস্থার মৃত্যু হইলে পাণগুব- 
পক্ষীয়গণ আপনার সৈম্-সংক্ষয করিতে আরম্ত 
করিলেন। 


সহদেব কর্তৃক নিরমিত্র বধ 


তখন মহাবীর ছুশ্দুখ সহদেবের প্রতি মণি শর 
নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে তর্জন করিয়! বীরনাদ 
করিতে লাগিলেন। মাদ্রীনন্দন তাহার তর্জনে 
কোপপূর্ণ হইয়া শাণিত শর নিক্ষেপপুর্বক অবলীলা- 
ক্রমে ছুম্মুখকে বিদ্ধ করিতে আরম্ত করিলেন এবং 
পরিশেষে নয় বাণে তাহাকে গাঢ় বিদ্ধ করিয়া শাণিত 
ভল্লে তাহার ফেতু, চারি বাণে চারি অশ্ব, শাণিত 
ভল্লে সারথির মস্তক ও তাক্ষ ক্ষুরপ্র দ্বারা তাহার 
শরাসন ছেদনপুর্র্বক তাহাকে পুনরায় পাঁচ বাণে 
বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর ছুর্দুখ সেই অশ্ববঞ্ডিত 
স্বীয় রথ পরিত্যাগপুর্বক বিমনায়মান হইয়। 
নিরমিজ্জের রথে সমারূট হইলেন। তখন শক্রহস্তা 
সহদেব নিরমিত্রের প্রতি ফোপাবিষ্ট হইয়া তল্ল দ্বারা 
তাহাকে সংহার করিলেন। ব্রিগর্তরাজপুজ্র নিরমিত্র 
সগদেবের শরাধাতে তংক্ষণা্ড রথ হইতে ধরাতলে 
পতিত ও পধত্ব প্রাপ্ত হইলেন। কৌরব-সৈম্যাগণ 
তনর্শনে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া হাহাকার করিতে 


১৩৪ 


মহাভারত 








লাগিল। হে মহারাজ! দশরথাত্বজ রাম নিশাচর 
খরের প্রাণ সংহার করিয়! যেরূপ শোভমান হইয়া- 
ছিলেন, সহদেবও ব্রিগর্তরাজপুজ নিরমিত্রের জীবন 
নাশ করিয়া তদ্্রপ শোভা ধারপ করিলেন। 
ত্রিগর্তেরা রাঞ্জপুজ্ের নিধন নিরীক্ষণ করিয়া অনবরত 
আর্তনাদ ও হাহাকার করিতে লাগিল। 


সাত্যকিসহু যুদ্ধে কৌরবগণের পরাজয় 

হে মহারাজ! মহাবীর নকুল আপনার পুক 
পৃথুলোচন বিকর্ণকে মুহূর্তমধ্যে পরাজিত করিয়া 
সকল লোককে বিশ্বয়াপন্ন করিলেন। এ সময় 
মহাবীর ব্যা্দন্ত নতপর্র্ব শর বর্ষণ করিয়া সেনা- 
মধ্যগত সাত্যকিকে অশ্ব, ধজজ ও সারথির সহিত 
অনৃষ্ঠ করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর সাত্যকি হস্ত- 
লাঘব প্রদর্শনপূর্ধবক শর দ্বারা বাস্দত্তের শর-মমুদয় 
নিবারণ এবং তাহার অঙ্থ, সারথি ও ধ্বজ ছেদনপূর্বক 
তাহাকে নিপাতিত করিলেন। এইরূগে মগধরাজপুক্র 
বিনষ্ট হইলে মগধদেশীয় বীরগণ ক্রোধভরে সাত্যকির 
সম্মুখীন হইয়া তাহার উপর অসখ্য শর, 
তোমর, ভিন্দিপাল, প্রাস, মুষল, মুদগর প্রভৃতি 
বিবিধ অন্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। যুদ্তুর্াদ 
সাত্যফি সহাম্যমুখে অনায়াসে সেই সফল বীরগণফে 
পরাজিত করিলেন। হতাবশিষ্ট মাগধগণ প্রাণভয়ে 
সংগ্রামবিমুখ হইয়া চতুদ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। 
তদ্ধর্শনে আপনার সেনাগণও সমর পরিত্যাগপূর্ববক 
পলায়নপরায়ণ হইল। হে মহারাজ! এইরূপে 
যছবংশাবতংস সাত্যকি আপনার সৈম্তগ্ণকে নিপাতিত 
করিয়! শরাসন বিধুননপর্ব্ক সংগ্রামে পরিভ্রমণ করিতে 
লাগিলেন। তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে আর 
কাহারও সাহস হইল না। তখন মহাবীর ফ্রোণাচার্য্য 
কফোপাবিষ্ট হইয়া নেত্র বিঘূরণনপূর্ববক সাত্যফির প্রতি 
ধাবমান হইলেন ।” 


অধীধিকশততম অধ্যায় 
সৌমদত্তি বধ-_কৌরব-পলায়ন 


সঞ্জয় কহিলেন “হে মহারাজ! বশব্বী 
সোমদত্তপু ধনুরারী প্রত্যেককে 
পাচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সাত 


সাত বাগে বিদ্তু করিলেন। ভ্রৌপদেয়গণ 
সৌমদত্বির শরে নিতান্ত নিগীড়িত ও বিচেতন- 
প্রায় হইয়া সংগ্রামে ইতিফর্তব্যতাবিমুঢ হইলেন। 
অনন্তর নকুলপুল্র শতানীক নরধভ সোমদতপুজফে 
ছুই শরে বিন্ধ করিয়া প্রসন্নচিত্তে সিংহনাদ করিতে 
লাগিলেন। তখন শতানীকের অপর ভ্রাতৃচতুষটয় 
অকুটিল তিন তিন বাণে সৌমদত্বিকে আহত 
করিলেন; মহাবীর সৌমদত্তিও তাহাদিগের পাঁচ 
জনের বক্ষংস্থলে পাঁচ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। 
তখন সেই পাঁচ ভ্রাতা সৌমদত্তির বাণে পীড়িত 
হইয়া তাঁহার চতুদ্দিকে অবস্থানপুর্বক সায়কবর্ষণ 
করিতে লাগিলেন। কোপপূর্ণ অজ্জুননন্দন চারিটি 
শাণিত শরে সোমদতুনন্দনের অশ্বসমুদয়কে শমনসদনে 
প্রেরণ করিলেন। ভীমসেনতনয় তাহার শরাসন 
ছেদনপূর্বক তাহাকে নিশিত শরে আহত করিয। নৃত্য 
করিতে লাগিলেন। যুধিষ্টিরতনয় তাহার ধবজচ্ছেদন 
করিয়া ফেলিলেন এবং নকুলপুজ্র তাহার সারথিফে 
রথ হইতে নিপাতিত করিলেন। তখন সহদেবনন্দন 
সৌমদত্তিকে স্বীয় ভ্রাতৃগণের শরে বিমুখীকৃত 
অবগত হইয় ক্ষুরপ্র অস্ত্রে তাহার শিরস্ছেদন করিয়া 
ফেলিলেন। বালনূর্্যসৃশ প্রভাসম্পন্ন হবর্ণালঙ্কত 
সৌমদত্তির মস্তক ভূঃলে পতিত হইয়া রণস্থল 
আলোকময় করিল। তখন আপনার সেনাগণ 
সোমদত্বপুজের বিনাশদর্শনে শঙ্কিত হইয়া নানা স্থানে 
পলায়ন করিতে লাগিল। 


রাক্ষদ অলম্বুষসহ ভীমের ভীষণ যুদ্ধ 


ছে মহারাজ | রাবণপুজ ইন্দ্রজিৎ লক্ষণের 
সহিত যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, রাক্ষম অলম্মুষ 
কুদ্ধ হইয়া মহাবল-পরাক্রাস্ত তীমসেনের সহিত 
সেইরূপ ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ করিল। ভীমসেনের 
সহিত রাক্ষসের ঘোর সংগ্রাম সন্দ্শন করিয়া 
সফলেই বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। তখন 
মহাবীর ভীমসেন হাস্য করিয়া নয়টি নিশিত শরে 
রোষপরবশ রাক্ষসেন্্র অলমুষকে বিদ্ধ করিলেন। 
খধ্যশৃ্নন্দন অলমুষ বাণবিদ্ধ হইয়া গতীর নিনাদ 
করিয়া ভীমসেনের ও তীহার অন্ুগাঁমিগণের সম্মুখীন 
হইয়া প্রথমতঃ তাহাকে নতপর্্ব পাঁচ শরে বিদ্ধ ও 
তাহার ব্রিংশৎ রথ বিনষ্ট করিল) পরে পুনরায় 
তাহার চতুঃশত রথ বিনাশপুরর্বক তাহাকে তীক্ষ 


ছ্োপপর্বধ 


শরে বিদ্ধ করিতে লাগিল। মহাবীর ভীমসেন রাক্ষ- 
সের শরগ্রহারে ব্যথিঙ্হদয় হইয়া রখোপরি মুচ্ছিত 
ও নিপতিত হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ 
করিয়া ক্রোধকম্পিত-কলেবরে ঘোর শরাসন আকর্ষণ 
পূর্বক তীক্ষ শরে অলম্ুষকে পীড়িত করিতে আ্তে 
। করিলেন। নীলকজ্জলস[শ নিশাচর ভীমের বহু বাণে 
বিদ্ধ হইয়া সমরাঙ্গনে প্রফুল্ল কিংশুকের গায় শোভা 
পাইতে লাগিল। হে মহারাজ | এ সময় অলম্মুষের 
ভ্রাতৃবধ-ৃত্তান্ত স্থৃতিপথে সমুদিত হইল। তখন সে 
ঘোররূপ ধারণপুর্রবক ভীমসেনকে কহিল, “রে মুঢ়! 
আজ সংগ্রামে আমার পরাক্রম দেখ। তুই পূর্বে 
আমার ভ্রাতা মহাবীর বকরাক্ষপের প্রাণসংহার 
করিয়! ভাগ্যক্রমে পরিত্রাণ পাইয়াছিস, আমি তথায় 
তৎকালে উপস্থিত থাকিলে অবশ্যই তোকে যমালয়ে 
প্রেরণ করিতাম।” মহাবীর অলম্বুষ ভীমকফে এই 
কথা বপলিয়া মুহর্তমধ্যে অন্তহিত হঃয়। অসংখ্য শর- 
বর্ষণপুর্বক তাহাকে আচ্ছন্ন করিল। ভীমসেন 
নিশাচঃকে অদৃশ্য জানিয়া নতপর্ব শরনিকরে 
আকাশমগ্ডল সমাচ্ছম্ন করিয়া ফেলিলেন। রাক্ষস 
ভীমবাণে বিদ্ধ হইয়া তৎক্ষপাৎ রথারো হপপুর্র্বক 
কখন তূতলে ও কখন আকাশমগুলে গমন করিতে 
লাগিল এবং কখন সুঙ্গ, কথন বৃহ ও কখন পুল 
আকার ধারণপুর্বক অন্দুদের গ্যায় গজ্জন ও নানা" 
বিধ বাক্য প্রয়োগ করিয়া আকাশ হইতে চতুদ্দিকে 
বিবিধ শরবর্ণ করিতে আরম্ভ করিল। রাক্ষস" 
বিস্ষ্ট শক্তি, কুণপ, প্রাস, শুল, পটিশ, তোমর, 
শতন্ী, পরিঘ, ভিন্দিপাঁণ, পরণু, শিলা, খড়গ, গুড়, 
খঞ্তি, বজ্ঞ প্রভৃতি শত্ত্রসকল সংগ্রামমধ্যে বারিধারার 
ম্যায় নিপতিত হইয়া পাগুবনন্দনের অসংখ্য সৈম্ত 
সংহার করিতে লাগিল। তখন অসংখ্য হম্তী, অশ্ব 
ও পদাতি বিনষ্ট হইয়া গেল। রথিগণ রথ হইতে 
পতিত হইতে লাগিলেন। 


ভীমসমরে অলম্ুষ পরাজয় 


হে মহারাজ! এইরূপে অলম্ষ পাগুৰ- 
সৈশ্গণকে সংহার করিয়া সমরাঙ্গনে রাক্ষসগণ- 
সমাকুল শোপিতনদী প্রবাহিত করিল। রথ-দকল 
উহ্বার আবর্ত, হস্তিসকল গ্রাহ, ছত্র সমুদয় হংস ও 
বাহুদকল পরগের ম্যায় শোভা পাইতে লাগিল। 
চেদি, পাঞ্চাল ও ন্জয়গণ এ নদীর ভীষণ প্রবাহে 
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ভাসিতে লাগিলেন! সেই ঘোররণে পাগুবগণ 
রাক্ষলের নিঃশঙ্কচিন্ে পরিভ্রমণ ও অন্ুতপরাক্রম 
অবলোকন করিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া! উঠিলেন। 
কৌরবসেনাগণের আর আনন্দের পরিসীম। রহিল 
না। তাহার! লোমহর্ষণ তুমুল বাদিত্রনিস্বন করিতে 
লাগিল। করতালিশব' ভূজঙ্গের যেমন অসহা হয়, 
ফৌরবগণের বাদিত্রানম্বন ভীমসেনের তন্রূপ অসহা 
হইল। তখন তিনি কোপে গ্রজ্ছলিত হইয়া! রোষ- 
কষায়িত-লোচনে স্বাষ্ট্রী অস্ত্র শরাপনে সন্ধান ফরি- 
লেন। এ সময় চতুদদিক হইতে সহত্র সহশ্র শর 
হভূতি হওয়াতে অসংখ্য ফৌরবসৈপ্ত সমর 
পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তখন 
সেই ভীমসেনপ্রেরিত স্ব অস্ত্র সমরে নিশাচরের 
মহামায়া বিনষ্ট করিয়। তাহাকে নিগীড়িত করিতে 
আরম্ত করিল। রাক্ষস শরার্দিত হইয়া! ভীমসেনকে 
পরিত্যাগপূর্ববক প্রাণরক্ষার্থ ফ্রোণাচার্যের বাহিনী- 
মুখে ধাবমান হইল। 
হে মহারাক্ত্র! এইরূপে নিশাচর ভীম কর্তৃক 
পরাজিত হইলে পাগুবেরা আনন্দিতচিত্তে সিংহনাদ 
করিয়া দশদিক পরিপুরিত করিলেন এবং প্রহলাদ 
পরাঞ্জিত হইলে দেবগণ ইন্দ্রকে যেরপ গ্রশংসা 
করিয়াছিলেন, সেইরূপ তীহারা ভীমসেনকে জগণ্য 
ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন ।৮ 


নবাধিকশততম অধ্যায় 
ঘটোৎকচ-অলম্ুষ যুদ্ধ 

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! এইরূপে 
অলম্ুষ ভীমের নিট হইতে পলায়ন-পূর্্বক 
সংগ্রামস্থলে অশঙ্কিতচিত্বে বিচরণ করিতে লাগিল। 
তখন হিড়িম্বানন্দন ঘটোত্কচ মহাবেগে ধাবমান 
হইয়। তাহাকে নিশিত শরে বিদ্ধ করিতে আরস্ত 
করিলেন; অলম্ুষও কোপাবিষ্ট হইয়া ধটোৎ- 
কচকে তাড়িত করিতে লাগিল। এইরূপে 
সেই রাক্ষদছ্ধয় পরস্পর মিলিত হইয়া বিধি 
মায়া ধারণপূর্্যক হুরেন্ত্র ও শদ্বরের ন্যায় 
ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ করিপ। পূর্বকালে রাম ও 
রাবণের যেরূপ ভীষণ সংগ্রাম হইয়াছিল, এক্ষণে 
সেই . ভীষণ রাক্ষসন্থয়ের তত্রপ তুমুল বুদ্ধ 
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উপস্থিত হইল। মহাবীর ঘটোৎফচ বিংশতি নারাচ 
অস্ত্রে অলন্দুষের বক্ষাস্থল বিদ্ধ করিয়া সিংহের 
ম্যায় মৃত্মুন্ঃ গভীর নিনাদ করিতে লাগল ; 
জলম্বুষও যুদ্ধহূ্াদ হিড়িস্বানন্দনকে পুনঃ পুনঃ 
বাণবিদ্ধ করিয়া বীরনাদে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া 
ফেলিল। সেই মায়াযুদ্ধবিশারদ মহাবল-পরাক্রান্ত 
নিশাচরদয় রোধিত হইয়া শত শত মায়া নিস্তার- 
পূর্বক পরস্পরকে মোহিত করিয়া মায়া-যুদ্ধ আর্ত 
করিল। ঘটো্কচ যে যে মায়! প্রকাশ করিলেন, 
অলম্বুষের মায়াপ্রভাবে তৎসমুদয় তহক্ষপাৎ বিনষ্ট 
হইয়া! গেল। তখন ভীমসেন প্রভৃতি পাগুৰগণ 
মার়াযুদ্ধকুশল অলম্ুষের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া 
রথারোহণপূর্বক চহুদ্দিক্‌ হইতে তাহার সম্মুখে 
আগমন করিলেন এবং অসংখ্য রথ দ্বারা তাহাকে 
অবরোধ করিয়া! তাহার উপর শরবধণ ফরিতে আরস্ত 
ফরিলেন। নিশাচর বীরগণের শরে আহত হইয়া 
উচ্াহত মাতঙ্গের হ্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং 
অচিরাঁৎ অন্ত্রমায়-প্রভাবে বিপক্ষ-নিক্ষিপ্ত অন্ত্রসকল 
নিবারপ করিয়া দগ্ধ বন হইতে নির্গত দস্তীর হ্যায় 
চতুদ্দিকৃস্থ রথসমূহ্ের মধ্য হইতে বিনিগত হইল 
এবং দেবরাঞ্চের অশনিসদৃশ শব্দায়মান ভীষণ শরাঁসন 
বিস্কীরণ করিয়া ভীমসেনকে পঞ্চবিংশতি, যুধত্টিরফে 
তিন, সহদেবকে সাত, নকুনকে ত্রিসপ্ততি ও প্রত্যেক 
ভ্রোপদেয়কে পাচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া ঘোরতর 
গভীর পিংহনাদ করিতে লাগিল। তখন ভীমসেন 
নয়, সহদেব পাচ, যুধিষ্ঠির শত, নকুল চতুঃগ্ি ও 
স্রৌপদেয়েরা প্রত্যেকে তিন তিন বাণে অলম্যকে 
বিদ্ধ করিলেন। বলবান্‌ ঘটোকটও এ সময় 
তাহাকে প্রথমতঃ পঞ্চাশ শরে আহত করিয়া পুন্রায় 
সপ্ততি শরে নিগীড়িত করিয়া সিংহনাদ করিতে 
লাগিলেন। মগাবীর হিড়িম্বাতনয়ের ভীষণ নাদে 
গিরিকানন ও জলাশয়াদি-সম্ঘলিত সমুদয় বনুদ্ধর! 
এককালে কম্পিত হইল। 


ঘটোৎ্কচ কর্তৃক অলম্বুষ বধ 
ছে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর অলম্ুষ 
রধিগণের শরনিকরে সমাহত হইয়া তাহাদের 
সফলকে পাঁচ পাঁচ শরে বিদ্ধ করিল। তখন 
ঘট্টোংকচ কোপাবিষ্ট হইয়া পুনর্বধার অলমুষকে 
সাত বাণে বিদ্ধ করিলেন; অলমুষও শরাঙ্গিত হইয়া 





মহাভারত 





হিড়িস্বাতনয়ের প্রতি মৃবর্ণপুঙ্খ শিলাশিত সায়ব- 
সমূহ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। যেমন রোষাবিষ্ট 
মহান্ল পরগ-সমূহ পর্ব্বতশূঙ্গে প্রবেশ করে, সেইরূপ 
নতুপ্র্ব শরসমূহ ঘটোধকচের কলেবরে প্রবিষ্ট 
হইল। তখন ঘটোতকচ-সমবেত পাগুবগণ চতুদ্দিক্‌ 


'হুইতে অলম্ষের উপর নিশিত শরজাল নিক্ষেপ 


করিতে লাগিলেন। অলম্ুষ জয়শীল পাগুবগণের 
বাণে বিদ্ধ হইয়। মনুষ্যের-হ্যায় হীনবীর্য্য ও কর্তব্যা- 
বধারণে অক্ষম হইল। সমরনিপুণ মহাবল-পরাক্রান্ত 
ভীমসেনপুজ্র ঘটোতকচ অলম্ুষকে তদবস্থ দেখিয়া 
তাহার বিনাশবাসনায় স্বীয় রথ হইতে তাহার 
ভিন্নঞ্জনরাশিসন্লিভ* দঞ্চ গিরিশৃজসদৃশ রথে গমন 
করিলেন এবং গরুড় যেমন সর্পকে উত্তোলন করে, 
তন্ত্রপ অলম্ুধকে রথ হইতে উত্তোলনগূ্বক ভূতলে 
বারংবার নিক্ষেপ করিয়। প্রস্তর বিক্ষিপ্ত পূর্ণকুত্তের 
যায় তাহাকে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। পেনাগণ 
তাহার এই অদ্ভুত পরাক্রম অবলোকন করিয়া 
অতিশয় শঙ্কিত হইল। এইরূপে অতি ভীষণ 
রাক্ষস অলন্ুষ ঘটোত্ফচের প্রহারে বিস্ফুচিতাঙ্গ ও 
চুর্ণতান্থি হইয়া প্থত্ব প্রাপ্ত হইল। তখন 
পাগুবগগণ সেই নিশাচরের বিনাশ-দর্শনে পুলকিত হইয়া 
পতাকা বিধুনন ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। 
কুরুপক্ষীয় সেনা ও বীরগণ তীমরূপ মহাবল 
অলম্বুষকে বিশীর্ণ পর্বতের হ্যায় সমরাঙ্গনে নিপতিত 
দেখিয়া! ক্ষুব্ষচিত্তে হাহাফার করিতে আরম্ভ করিলেন। 
সংগ্রাম-দর্শনার্থ সমাগত ব্যক্তিরা কৌতুহলা ক্রান্ত হইয়া 
সেই সমরাঙ্গনে নিপতিত রাক্ষকে যদৃচ্ছাক্রেমে 
ভূতলে পতিত মঙ্গলগ্রহের ম্যায় অবলোকন করিতে 
লাগিলেন। 


হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর ঘটোৎকচ 
অমিতপরাক্রম অলম্বুধকে পক অলঘুষ* ফলের ম্যায় 
ভূতলে নিপাতিত করিয়া আহলাদিতচিত্তে বল- 
নিপাতন বাঁসবের ম্যায় ঘোরতর নিনাদ করিতে 
আরম্ভ করিলেন। তাহার পিতা ও পিতৃব্যেরা 
বন্ধুবান্ধবগণ সমভিব্যাহারে তাহাকে সেই হছৃক্কর 
কারের অনুষ্ঠান করিতে দেখিয়া বারংবার প্রশংসা 
করিতে লাগিলেন। এ সময় পাণগুবসৈম্যমধ্যে 
শঙ্খনাদ ও নানাবিধ বাণনিম্বন আরম্ত হইল। 
কৌরবগণ সেই শব্দ বণ করিয়া ভীষণ নিনাদ 
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করিতে জারস্ভ করিলেন। এইরূপে উভয়পক্ষের 
ভীষণ শবে ত্রিভূবন প্রতিষ্বনিত হইতে লাগিল ।” 


দশাধিকশততম অধ্যায় 
দ্রোণ-সাত্যকি-সমরে যুধিঠির সাহায্য 


ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! মহাবীর সাত্যকি 
দ্রোপাচার্য্যকে যুদ্ধে ফিরূপে নিবারণ করিলেন, তুমি 
তাহা আগ্ভোপান্ত কীর্তন কর; ইহা শ্রবণ করিতে 
আমার সাতিশয় কৌতুহল হইয়াছে।” 

সয় কহিলেন, “মহারাজ ! সাত্যফি প্রভৃতি 
পাগুবপক্ষীয় বীরগণের সহিত দ্রোণাচার্যের যেরূপ 
লোষহর্ধণ সংগ্রাম সমুপস্থিভ হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ 
করুন। মহাবীর দ্রোণ সত্যবিক্রম সাত্যকিকে 
সৈশ্যসংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া স্বয়ং তাহার প্রতি 
ধাবমান হইলেন। সাত্কি তাহাকে সহসা 
আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার উপর 
পঞ্চবিংশতি ক্ষুরপ্রান্ত্র নিক্ষেপ করিলেন ; মহাবল- 
পরাক্রাস্ত ভ্রোণও হেমপুঙ্খ নিশিত পাঁচ শরে তাহাকে 
তথ্ক্ষণাৎ বিদ্ধ করিলেন। সেই সমস্ত অরাতি- 
বিনাশন শর সাত্যকির হুদৃঢ় বন্দ ভেদ করিয়া 
নিশ্বসস্ত পর্নগের স্তায় ধরণীতলে নিপতিত হইল। 
তখন সাত্যকি অস্কুশাহত মাতঙ্গের গ্ঠায় নিতান্ত 
ক্রুদ্ধ হইয়া! অনলসঞ্কাশ পঞ্চাশ নারাচ অস্ত্রে ড্রোণকে 
বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য সাত্যকির 
শরাঘাতে নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া প্রথমতঃ তাহাকে 
অসংখ্য শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় শরজালে নিগীড়িত 
করিতে লাগিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত সাত্যকি 
প্রোণাচার্য্যকে তাহার উপর নিশিত শরনিকর বর্ষণ 
করিতে নিরীক্ষণ করিয়া ইতিকত্ত্যতাবিমূচ ও 
অতিশয় বিষঞ্জ হইলেন। তখন আপনার আত্মজ ও 
সৈগ্ভগণ সাত্যকিকে তদবস্থ অবলোফন করিয়া 
হষ্টান্তঃকরণে বারংবার সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে 
লাগিলেন। ধর্ম্রাজ যুধিটটির সেই ভয়ন্কর পিংহনাদ 
শ্রবণ ও সাত্যকিকে এফাস্ত নিগীড়িত নিরীক্ষণ 
করিয়া সৈচ্ঠদিগকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, “হে 
বীরগণ। যেরূপ রাহ সূর্ধ্যফে পীড়ন করে, তদ্রপ 
দ্রোণাচাধ্য বৃফিগ্রবর মহাবীর সাত্যকিকে নিতান্ত 
নিগীড়িত করিতেছেন; অতএব যে স্থানে তিনি 
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দ্রোণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃতত হইয়াছেন, তোমরা! সঙ্থয় 
তথায় ধাবমান হও।” ধর্্মনন্দন সৈম্যগপকে এই 
কথা বলিয়া পাঞ্চালরাজতনয় ধৃষ্টছায়কে কহিলেন, 'ছে 
টয়! তুমি কেন এখনও নিশ্চিন্ত হইয়! অবস্থান 
করিতেছ? অবিলঞ্চে দ্রোণাচার্য হইতে আমাদের 
ঘোরতর বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা ফি তোমার 
বোধগম্য হয় নাই? যেমন বালক শৃত্রসংযত পক্ষী 
লইয়া ক্রৌড়া করে, তক্রপ মগাবীর দ্রোণ সাভ্যকির 
সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। অতএব তুমি সন্বর 
ভীমসেন প্রভৃতি বীরগণ সমভিব্যাহারে সাত্যফির 
রথাভিমুখে ধাবমান হও। আমি সৈম্ভগণের সহিত 
তোমার অনুগমন করিব। হেপাঞ্চাল! আজ তুমি 
যমদধ্ীস্তগতি সাত্যফিকে পরিত্রাণ কর।” 


দ্রোণ কর্তৃক বনু পাঁঞ্চাল-কৈকয় বীর বধ 


রাজা যুধিষ্টির এই বলিয়া! সাত্যফিকে রক্ষা 
করিবার নিমিত্ত বীরগণ-সমভিব্যাায়ে ফ্রোগাভিমুখে 
ধাবমান হইলেন। এইরূপে পাগুব ও স্পায়গণ এক- 
মাত্র দ্রোণের সহিত লমরে প্রবৃত্ত হ্টলে সমরক্ষেত্রে 
মহান কোলাহল সমূপস্থিত হইল। বীরগণ একত্র 
সমবেত হইয়! দ্রোণের প্রতি কম্কপত্র ও ময়ুরপুচ্ছ- 
স্থশোভিত স্থৃতীক্ষ শরনির বর্ণ করিতে লাগিলেন। 
লোকে অভ্যাগত অতিথিদিগকে সলিল ও আসন- 
প্রদানপূর্ববক যেমন প্রতিগ্রহ করিয়া থাকে, তন্রপ 
দ্রোণাচার্ধ্য সহান্যসুখে সেই বীরগণের সম্মুখীন 
হইয়া তাহাদের উপর অসংখ্য শরবর্ষণ করিতে 
আরম্ত করিলেন। তাহারা তৎকালে সেই মধ্যাহ্- 
কালীন দিনকর সদৃশ দ্রোণাচার্ধ্যকে নিরীক্ষণ 
করিতে সমথ হইলেন না। যেরূপ দিবাকর প্রথর 
করজালে সকলকে সন্তাপিত করেন, তন্জপ ধনুপ্ধর- 
প্রধান দ্রোণ শরনিকরে সেই বীরগণকে সন্তপ্ত 
করিতে লাগিলেন। তখন পাণগুব ও সৃঞজয়গণ পদ্থ- 
নিমগ্ন মাতঙ্গের হ্যায় কাহারও আশ্রয়লাভে সমর্থ 
হইলেন ন1। নুর্য্যের করজাল সদৃশ দ্রোপাচার্য্যের 
শরজাল পাগুবসৈগ্াগণকে সম্তাপি5 করিয়া ইতস্ততঃ 
বিক্ষিপ্ত হইল। ধৃষ্টঘ্যয়ের প্রিয় পাঞ্চালদেশীয় 
সুবিখ্যাত পঞ্চবিংশতি মহারথ দ্রোপশরে কলেবর 
পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্ধ্য পাঁগুব ও 
পাঞ্চাল-সৈশ্গণমধ্যে প্রধান প্রধান বীরগণফে বিনষ্ট 
করিয়া ফেলিলেন। তিনি একশত কৈকয়কে 
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বিনষ্ট ও অন্ান্ত সকলকে ইতস্তত; বিদ্রাবিত করিয়া 
ব্যাদিতানন কৃত্রাস্তের হ্যায় অবস্থান করিতে 
লাগিলেন। পাল, সুজয়, মত্ত্য ও ফৈকয়দেশীয় 
অসংখ্য বীরগণ তাহার শরে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ ও 
পরাজিত হইয়া অরণ্যমধ্যে ছুতাশন বেষ্টিত বনবাসি- 
গণের গ্যায় আর্তন্বর পরিত্যাগ করিতে আরম্ত 
করিল। তখন সমরদর্শনার্থ সমাগত দেবতা, গন্ধবর্ব ও 
পিতৃগণ কছিতে লাগিলেন, “এ দেখ, সমস্ত পাঞ্চাল 
ও পাগুবগণ সৈম্যমগ্ডলী-সমভিব্যাহারে পলায়ন 
ফরিতেছেন।, 


অর্জদনসাহায্যার্থ যুধিষ্ঠিরের সাত্যকি আমন্ত্রণ 


হে মহারাজ! মহাবীর দ্রোণাচার্ধ্য যখন 
শক্রসংহারে প্রবৃত্ত হইলেন, তৎকালে কেহই তাহার 
সম্মুখীন হইতে বা তাহাকে শরবিদ্ধা করিতে 
সমর্থ হয়েন নাই। ফ্রোণের সহিত পাগুবগণের 
এইরূপ বীরক্ষয়কর ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইতেছে, 
এমন সময় পাঞ্চজন্য-শঙ্ঘের শব্দ সহসা! যুধিষ্টিরের 
শ্রবণগোচর হইল। এ শঙ্খ বাহ্‌দেবের মুখমারুতে 
পুরিত হইয়া ঘোরতর শব করিতে লাগিল। 
এ সময় জয়দ্রথরক্ষক বীরসকল সংগ্রামে প্রবত্ত 
হইয়াছিলেন এবং ধার্তরাষ্রগণ অঞ্জুনের রথাভিমুখে 
পিংহনাদ পরিস্ত্যাগ কফরিতেছিলেন; সুতরাং তাহার 
গীণ্তীব-নির্ধোষ এককালে তিরোহিত হইয়া 
গেল। তখন ধর্মনম্দন রাজা! যুধিষ্ঠির বাহৃদেবের 
শঙ্খনিম্বন ও কৌরবগণের সিংহনাদ শ্রবণে বিষ 
হইয়। চিন্তা করিতে লাগিলেন, যখন পাঞ্চজন্য- 
নির্ধোষ শ্রতিগোচর হইতেছে এবং কৌরবগণ 
হষটান্তঃকরণে বারংবার সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতেছে, 
তখন নিশ্চয়ই অঞ্জুনের কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে। 
ধর্মরাজ আকুলচিতে এইরূপ চিন্তা করিয়া মুনুর্মঃ 
শোকে অভিভূত হুইয়াও ততকালকর্তব্য কাধ্যের 
অনুষ্ঠান 2৬৮ বাষ্পগদূগদবচনে সাত্যকিকে কহি- 
লেন, 'হে শৈনেয় | পূর্ব সাধু ব্যক্তির! যুদ্ধসময়ে 
নুহৃদ্গণের কর্তব্যবিষয়ে রি নির্দেশ করিয়! 
গিয়াছেন, এক্ষণে সেই কার্যের অনুষ্ঠান সময় 
উপস্থিত হইয়াছে । হে মহাত্মন। আমি সম্যক্‌ 
অনুসন্ধান করিয়া সমুদয় যোদ্ধাদিগ্গের মধ্যে তোমার 
তুল্য প্রিয়নঘদ্‌ আর কাহাকেও দেখিতে পাই নাই। 
হে শিনিপুজব। যে ব্যক্তি নিরন্তয় প্রসন্নচিত্ত ও 





মহাতারত 


অনুগত থাকে, আমার বিবেচনায় তাহাকেই যুদ্ধে 
নিয়োগ কর! বর্তব্য। তুমি কৃষের গ্যায় বলবীর্য্য- 
সম্পর় এবং তাহারই হ্যায় নিরস্তর আমাদিগকে 
আশ্রয় গ্র্ান করিয়া থাক। অতএব আমি তোমার 
প্রতি যে ভারার্পণ করিতেছি, তুমি তাহা বহন কর ; 
আমার অভিলাষ নিক্ষল করিও না। মহাবীর অঙ্ছুন 
তোমার ভ্রাতা, বয়স্য ও গুরু ; অতএব তুমি বিপৎ- 
কালে তাহার সাহায্য কর! তুমি সত্যত্রত, মহাবল- 
পরাক্রান্ত ও মিত্রগণের প্রিয়দর্শন ও স্থীয় ফার্য্য- 
প্রভাবে লোকমধ্যে সত্যবাদী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছ। 
হে শিনিবংশাবতংস! যে ব্যক্ত মিত্রার্থ যুদ্ধ করিয়া 
কলেবর পরিত্যাগ করেন, আর যিনি ব্রাহ্মণগণকে 
সমুদয় পৃথিবী দান করেন, তাহাদের উভয়েরই 
মমান ফল লাভ হয়। আমরা শ্রবণ করিয়াছি, 
অনেফানেক মহীপাল যঙ্ঞানুষ্ঠানপু্র্বক ব্রাহ্ষণগণকফে 
সমুদয় পৃথিবী দান করিয়! ব্বর্গে গমন করিয়াছেন ; 
এক্ষণে তুমি সংগ্রামে সথহদের সাহায্য করিয়া 
পৃথিবীদানতুল্য অথবা তদপেক্ষা অধিক ফল লাভ 
কর। আমি কতাঞ্জলিগুটে তোমার নিকট এই 
প্রার্থনা করিতেছি। হে সাত্যকে! ফেবল মহাবাু 
বান্থদেব ও তুমি-তোমরা দুই জনে মিত্রগণের 
অভয় প্রদ হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া থাক। আর 
দেখ, বীরপুরুষই সংগ্রামে মহাবল-পরাক্রান্ত যশো- 
লাভার্থী বীরপুরুষের সহায় হইয়া থাকেন। প্রাকৃত 
ব্যক্তি কদাচ তদ্িষয়ে সমর্থ হয় না। অতএব এই 
বিপদ্‌-সময়ে তোম! ভিন্ন অন্য কাহাকেও অঞ্জনের 
রক্ষক দেখিতেছি না। 

হে বীর! ধনঞ্য় আমার হর্ববর্ধীপুরর্বক বারং- 
বার তোমার কাধ্যের শ্লাঘ1৷ করিয়া থাফেন। একদা 
তিনি ৈতবনে সঙ্জনসমাজে তোমার পরোক্ষ 
তোমার প্রকৃত গুণকীর্তন করিয়া আমাকে কহিয়া- 
ছিলেন, “মহারাজ ! সাত্যকি লতুহত্ত, অসাধারণ 
পরাক্রমশালী, চিত্রযোধী, প্রাজ্ঞ, সর্বান্ত্রবেত্বা ও 
মহাবীর, তিনি যুদ্ধে কদাচ বিমোহিত হয়েন না। 
এ বিশালবক্ষাঞ। বৃযন্র, মহাবল-পরাক্রান্ত, মহারথ 
জামার শিষ্য ও সখা । আমি তাহার প্রিয়পাত্র এবং 
তিনিও আমার নিতান্ত প্রিয়তম। তিনি জামার 
সহায় হইয়া কৌরবগণকে প্রমধিত করিবেন। যদি 
মহাবীর কৃষ্ণ, রাম, অনিরুদ্ধ, প্রহ্য্, গদ, সারণ ও 
সান্থ এবং সমুদয় বৃফ্টিবংশীয়গণ রস্থলে আমার 
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সাহায্য করেন, তথাপি আমি নরঞরেষ্ঠ সত্যবিক্রম 
সাত্যকিকে সাহাব্যার্থে নিয়োগ করিব। তীহার 
সমান যোদ্ধা আর কেহই নাই।' হে সাত্যকে! 
ধনঞ্জয় এইরূপ তোমার গুণকীর্তন করিয়া থাকেন, 
অতএব তুমি সেই অর্জুনের, ভীমের ও আমার এই 
মনোরথ নিক্ষল করিও না। আমি তীর্ঘপর্ধ্যটন- 
প্রসঙ্গে দ্বারফায় সমুপস্থিত হইয়া! জঙ্জুনের প্রতি 
'তোমার দৃঢ়ভক্তি নিরীক্ষণ করিয়াছি। বিশেষতঃ 
এক্ষণে আমাদের এই বিপৎকালে তুমি যেরূপ সখ্য* 
ভাব প্রদর্শন করিতেচ, আমি অন্ত কোন ব্যক্তিতে 
সেরপ অবলোকন করি না। তুমি স্ংশসম্ভূত, 
একান্ত ভক্ত, সত্যবাদী ও মহাবল-পরাক্রান্ত, অতএব 
এক্ষণে স্বীয় সখ! বিশেষতঃ আচার্ধয ধনগ্রয়ের প্রতি 
অনুকম্পা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত আপনার অনুরূপ 
কার্ধানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। দূর্যোধন দ্রোণ প্রদত্ত 
কবচ ধারণ করিয়! সহসা অর্জুনের সমীপে গমন 
করিয়াছে এবং ফৌরবপক্ষীয় অগ্যান্ত মহারথ সকল 
পূর্বেই তথায় সমুপস্থিত হইয়াছেন। এ দেখ, 
অঞ্জনের রথাভিমুখে মহান কোলাহল সমুপস্থিত 
হইয়াছে, অতএব সত্বর তথায় গমন করা তোমার 
কর্তব্য। যদি মহাবীর ফ্রোণ তোমাকে আক্রমণ 
করেন, তাহা! হইলে আমর! ভীমসেন ও সেনাগণ- 
সমভিবাহারে তাহাকে নিবারণ করিব।. 

হে শৈনেয় | এ দেখ, কৌরব-সৈম্গণ সমর পরি- 
হারপূর্বক মহাকোলাহল করিয়! পলায়ন করিতেছে। 
উহ্থারা প্রলয়কালীন বায়ুবেগ-বিক্ষুধ মহাসাগরের 
যায় মহাবীর ধনঞ্জয় কর্তৃক ছিন্ন-ভিন্ন হইয়াছে। এ 
দেখ, অসংখ্য মনুষ্য, অশ্ব ও রথ ধাবমান হওয়াতে 
ধুলিপটল উড্ডীন হইয়া চারিদিক সমাচ্ছন্ন করি- 
তেছে। মহাবীর অর্জুন তোমর ও প্রাসধারী মহাবল- 
পরাক্রান্ত সিম্ধুসৌবীরবৃন্দে পরিবৃত হইয়াছেন। 
উহার্দিগকে ন্বারণ না করিয়া জয়দ্রথকে পরাজয় 
করা অদাধ্য হইবে, উহার! জয়দ্রথকে রক্ষ। করি" 
বার নিমিত্ব প্রাণপণে যত্ব করিবে । এ দেখ, শর- 
শকিধ্বজসম্পন্ন, অঙ্থ-নাগসমাকুল, নিতান্ত হুরভিগম্য 
'কৌরবসৈগ্ত রণস্থলে অবস্থান করিতেছে। ছুন্দুভি- 
নির্ঘোষ, গভীর শব্ধধ্নি, সিহনাদ, রথগক্রের ঘর্ষর- 
শব্দ, করি-বৃংহিত ও শত-সহত্র পদাতিগণের পরশ 
শ্রবপগ্গোচর হইতেছে । এ দেখ, হস্তিপকেরা ধরাতল 


অগ্রে সৈদ্ধব সৈন্য১,, পশ্চান্তাগে জোপ-সৈয অবস্থান 
করিতেছে। উহাদের সংখ্য। এত অধিক যে, উহার 
দেবরাজ ইন্ত্রকেও নিপীড়িত করিতে অসমর্থ নহে। 
মহাবীর অজ্জন এই অসীম সৈগ্যমধ্যে প্রবেশ 
করিয়াছেন, হৃতরাং তাহার প্রাণ-বিয়োগের বিলক্ষগ 
সম্ভাবনা । অঞ্জন বিনষ্ট হইলে আমি কিরগে 
প্রাণ ধারণ করিব? হে শৈনেয় | এক্ষণে তুমি জীবিত 
থাকিতেও আমাফে এই কষ্ট সা করিতে হইল? 
প্রিযদ্শন অঞ্জন সূর্ধ্যোদয়ফালে কৌরব-সৈল্কমধ্যে 
প্রবিষ্ট হইয়াছেন) এক্ষণে দিবাঁও প্রায় অতিবাহিত 
হইল। মহাবীর অচ্ছুন এখন জীবিত আছেন কি 
না, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। ফৌরববল 
সাগর-তুল্য, উহ! দেবগণেরও ছুরধিগন্যৎ । অর্জুন 
একাকী তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। তাহার 
বিপদ আশঙ্কা করিয়া এক্ষণে এই যু্ধবিষয়ে কিছুতেই 
আমার বুদ্ধিক্ষতত্তি হইতেছে না। এ দেখ, মহাবীর 
দ্রোগাচাধ্য সংগ্রামে নিতান্ত সমূতম্বক হইয়া] তোমার 
সমক্ষে আমার সৈচ্যগীড়ন করিতেছেন। হে শৈনেয়! 
তুমি ছর্ববোধ কার্ধ্য-সমুদয় অবধারণ কাঁরতে বিলক্ষণ 
সমর্থ; এক্ষণে যাহ! শ্রেয়স্কর হয়, তাহার অনুষ্ঠানে 
প্রবৃত্ত হও। ফিস্তু আমার সফল ফা্য পরিত্যাগ 
করিয়া অগ্রে অজ্জ্ুনফে পরিস্রাণ করা নিতান্ত 
বর্তব্য। আমি লোকপালক জগৎপতি বান্থদেবের 
নিমিত্ত কিছুমাত্র শোক করি না। আমি নিশ্চয় 
কহিতেছি, তিনি এই ছুর্র্বল ধৃতরাু-বলের কথা 
দুরে থাকুক, ত্রিজগগৎ একত্র সমবেত হুইলেও তাহা 
পরাঞ্জয় করিতে পারেন। মহাবীর অর্জ,ন সমরাঙ্গনে 
বহুসংখ্যক যোন্ধাদিগের শরনিকরে নিতান্ত নিগীড়িত 
হইয়া পাছে প্রাণ পরিত্যাগ করেন, এই চিন্তা 
করিয়া আমি মোহে একান্ত অভিভূত হইতেছি। 
অতএব তুমি আমার বাক্যানুসারে অঙ্জ্ুনের অনুসরণ 
কর। তোমার সদৃশ মহাবীরগণেরই অর্জনের 
রক্ষার্থ গমন করা কর্তব্য: হে মহাত্বন! বৃফি- 
বংশীয়দিগের মধ্যে মহাঁবাহ প্র্থায় ও তৃমি- তোমরা! 
উভয়েই অতিরথ বলিয়! বিখ্যাহ হইয়াছ। তুমি 
অন্ত্রবলে নারায়ণ তুল্য, বাহুবলে বলদেব-সদৃশ 
ও পরাক্রম প্রকাশে অঞ্জুনের সমান। সাধু লোকের! 
'সাতকির অসাধ্য কিছুই নাই, তিনি সর্ববযুদ্ধ- 


বিশারদ, ভীম্ম ও ফ্রোণ অপেক্ষাও প্রভাবসম্পল্ন, এই 
বিফম্পিত করিয়া ধাবমান হইয়াছে। $ দেখ . 
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বলিয়া! তোমার প্রশংসা করেন। অতএব আমি 
যাহা বলিতেছি, তুমি তাহারই অনুষ্ঠান কর। 
জনগণের, অঞ্জুনের ও আমার অভিলাষ নিক্ষল করা 
তোমার কর্তব্য হইতেছে না। এক্ষণে প্রিয়তর 
প্রাণরক্ষণে নিরপেক্ষ হইয়া বীরের হ্যায় রণস্থলে 
বিচরণ কর। হে শৈনেয়! যাদবঙ্গণ কদাচ সমরে 
নিজ প্রাণরক্ষার নিমিত্ত যত করেন না। রগক্ষেত্রে 
প্রবেশ করিয় যুদ্ধ না করা, অন্তরালে থাকিয়া যুদ্ধ 
করা ও সমর পরিত্যাগপুবর্ক পলায়ন কর! যাদব- 
গণের অভ্যস্ত নহে। এ সমুদয় ভীরুম্বতাব অসৎ 
লোকেরই কার্য। ধর্মাত্মা ধনগ্ুয় তোমার গুরু 
এবং বান্দেব তোমার ও অঙ্ছুনের গুরু ; আমি 
এই নামত্তই তোমাকে অর্জুনের নিকট গমন করিতে 
অনুরোধ করিতেছি। আমি তোমার গুরুর গুরু ; 
অতএব আমার বাক্যে অনাস্থ। প্রদর্শন করা তোমার 
কর্তব্য নয়। হে শৈনেয়। আমি তোমাকে যাহা 
কহিলাম, ইহ! বাসুদেব ও অজ্জুনের অনুমোদিত ; 
অতএব এ বিষয়ে আর অণুমাত্রও সংশয় করিও ন|। 
এন্সণে তুমি ছুর্্মাতি ছূর্যেযাধনের সৈগ্যমধ্যে প্রবেশ- 
পূর্বক হ্যায়ানুসারে মহারথগণের সহিত সমাগত 
হইয়া যথোচত ফাধ্যামুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও» 1” 


একাদশীধিকশততম অধ্যায় 
সাত্যকি কর্তৃক অর্জনের গুঢ় অভিপ্রায় প্রকাশ 


সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারা্দ! শিনিপুঙ্গব 
লাত্যকি ধর্ম্মরাজ ঘুধিষ্টিরের গ্রীতিযুত্ত, তৎ- 
কালোটিত, শ্যায়ামুগত বাক্য শ্রবণ করিয়া 
কহিলেন, “হে মহারাজ | আপনি মহাবীর অঞ্জুনের 
নিমিত যে সকল নীতিগর্ভ যশস্কর বাক্য বলিলেন, 
তৎসমুদয়ই শ্রবণ করিলাম। এরূপ সময়ে 
পার্থের রঞ্ষার জন 'আমাকে অনুরোধ করা আপনার 
অবশ্য কর্তব্য। আমি ধনঞ্জয়ের রক্ষার্থ জীবন পরি- 
ত্যাগ করিতেও স্বীকৃত আছি; বিশেষত: আপনি 
যখন অন্থরোধ করিতেছেন, তখন রণস্থলে যে ফোন 
কার্ধ্য হউক ন! ফেন, অনুষ্ঠান করা আমার কর্তব্য। 
আমি আপনার অম্ুমতিক্রমে দেবতা, অসুর ও মনুষ্য- 
পরিপূর্ণ এই ত্িলোকের সহিত সংগ্রাম করিতে পারি। 
জতএব আঙ্গ এই হূরর্বল ছূর্য্যোধনলের সহিত যুদ্ধে 


প্রবৃত্ত হইব, তাহ। আর বিচিত্র কি? আমি নিশ্চয়ই 
রপস্থলে ইহাদিগকে পরাজয় করিব। হে মহারাজ! 
আমি নিবিবক্ষে নিরাপদে ধনঞ্জয়ের নিকট গমন 
করিব এবং ছুরায়া জয়রথ নিহত হইলে পুনরার 
আপনার সম্গিধানে পমুপস্থিত হইব। কিন্তু হে 
মহারাজ | বাহদেব ও ধীমান্‌ অঙ্জুন যে কথা কহিয়া- 
ছেন, তাহা আপনাকে জ্ঞাঁপত করা আমার অবশ্য 
কর্তব্য। মহাবীর ধনগ্রয় সমুদয় সৈম্ ও বান্থদেব- 
সমক্ষে বারংবার আমাফে কহিয়াছেন, “হে শৈনেয় ! 
আমি যতক্ষণ জয়দ্রথফে বিনাশ না করিতেছি, 
তদবধি তুমি অপ্রমত্তচিত্তে ধর্মারাঞ্জ যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা! 
কর। আমি তোমার বা মহারথ প্রহ্যয়ের হস্তে 
ধর্মরাজকে সমর্পণপূর্বক নিশ্চিন্ত হইয়া জয়দ্রথের 
প্রতি গমন করিতে পারি। তুমি ফৌরবপক্ষের 
শ্রেষ্ঠ জ্রোণাচা ধ্যকে সম্যক্‌ বিদিত ও তাহার প্রতিজ্ঞা 
শ্রত হইয়াছ। তিনি ধর্মারাঞ্জ যুধিষ্টিরকে গ্রহণ করি- 
বার নিমিত্ত অতিশয় যত করিতেছেন এবং তদ্বিষয় 
সম্পাদনেও অসমর্থ নহেন্ড অতএব এক্ষণে আমি 
নরোগুম ধর্্মরাজকে তোমার হস্তে নিক্ষেপ করিয়া 
জয়দ্রথবধার্থ প্রস্থান করিতেছি; তাহাকে সংহার 
করিয়া অবিলম্বেই প্রত্যাগত হইব। দেখিও, 
দ্রোণাচাধ্য যেন ধর্মমরাজকে গ্রহণ করিতে সমর্থ 
না হন। ধর্মারাজ গৃহীত হইলে আমি সিষ্কুরাজ- 
বধে অকৃতকার্য ও অতিশয় অসন্তষ্ট হইব। সত্য- 
বাদী যুধিষ্ঠির সমরে গৃহীত হইলে নিশ্চয়ই আমা- 
দিগকে পুনরায় অরণ্যে প্রস্থান করিতে হইবে, 
স্থতরাং আমাদিগের এই জয়লাতও কোন ফলোপ- 
ধায়ক হইবে না। অতএব হে শৈনেয়! আজ 
তুমি আমার প্িয়ামুষঠান, জয়লাগ ও যশোলাভার্থ 
ধর্ম্মরাজকে রক্ষা কর।” 

হে ধর্মরাঞ্জ! মহাবীর ধনগ্জয় দ্রোশাচার্য্ের 
আশঙ্কায় আপনাকে আমার হস্তে নিক্ষেপ করিয়! 
গিয়াছেন। এক্ষণে মহাবীর প্রহ্যন্স ব্যহিরেকে সেই 
দ্রোণাচাধ্যের প্রতিযোদ্ধা আর কাহাকেও নিরীক্ষণ 
করি না। কেহ কেহ আমাকেও তাহার প্রতিঘস্থী 
বোধ ফরিয়া থাফেন। অতএব আমি এই আত্মোৎ- 
কর্ষ) ও আচার্য্য অর্জুনের আদেশ বিফল করিতে 
কিছুতেই সমর্থ হইতেছি না। আর আপনাকেই 


বা ফিরূপে পরিত্যাগ করিব? ছূর্তেন্ঠ-কবচধারী 


১। নিজের শ্রেষ্ঠত্ব! 


জোগপর্য 








১৪১ 


০০ পাশ দিই 





মহাবীর ড্রোণ ক্ষিগ্রহস্তত! প্রযুক্ত রণস্থলে আপনাকে 

প্রাপ্ত হইয়। শিশু যেমন পক্ষীকে লইয়া ক্রীড়! করে, 
তদ্রপ আপনার সহিত ক্রীড়া করিবেন। যদি 
কৃষ্ণতনয় প্রহ্যঙ্গ এই স্থানে থাকিতেন, তাহা হইলে 
আপনাকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিতাম, ভিনি 
মহাবীর অর্জুনের ন্যায় আপনাকে রক্ষা করিতেন। 
আমি অঞ্জুনের নিকট গমন করিলে মহাবীর দ্রোণের 
অভিনুখীন হইতে পারে, আপনার এমন রক্ষক আর 
কে আছে? অতএব আপনার আত্মরক্ষা করা 
নিতান্ত কর্তব্য। হে মহারাজ | মহাবীর্য্য অর্জুন 
ভার গ্রহণ করিয়া কদাচ অবসন্ন হয়েন না ; অত এব 
আঙ্গ আপনি তীহার নিমিত্ত কোন শঙ্কা করিবেন 
না। সৌবীরক, সৈন্ধব, পৌরব, উদীচ্য, ও দাক্ষি- 
পাত্য যোদ্ধগণ এবং কর্ণপ্রমুখ মহারথগণ মহাবীর 
তাঞ্জুনের যোড়শাংশেরও উপযুক্ত নহেন। সুর, 
অনুর, মানব, রাক্ষস, কিন্নর ও মহোরগ প্রভৃতি 
স্থাবরজঙ্গমাত্বক গৃতসমুদয় রণস্থলে পার্থের সহিত 
যুদ্ধ করিতে সমর্থ নহেন। অতএব আপনি তাহার 
নিমিত্ত আশঙ্কা পরিত্যাগ করুন। যথায় মহাবল- 
পরাক্রান্ত অঞ্জন ও কৃষ্ণ অবস্থান করিতেছেন, তথায় 
কার্য্ের বিক্বসম্তাবনা কোথায়? আপনি আচার্য্য 
অঞ্জনের দৈববল, কৃতান্ত্রতা, অভ্যাস, অমর্ধ, 
কৃতজ্ঞতা ও দয়ার বিষয় চিন্তা করুন এবং আমি 
অজ্জুন-সন্পিধানে গমন করিলে প্রোণাচা্য যেল্পপ 
অন্ত্রবল প্রদর্শন করিবেন, তাহাও অনুধাবন করিয়। 
দেখুন। মহাবীর দ্রোণ স্থীয় প্রতিজ্ঞ সফল 
করিবার নিমিত্ত আপনাকে গ্রহণ করিবার উদ্দেশে 
সাতিশয় যত্ব করিতেছেন। অতএব আপনার 
আত্মরক্ষা কর! নিতান্ত আবশ্ুক। হে মহারাজ ! 
এক্ষণে আমি ধাহাকে বিশ্বাস করিয়! অর্জুনের নিকট 
গমন করিতে পারি, আপনার এমন রক্ষক আর 
কে আছে? আমি সত্যই কহিতেছি, আপনাকে 
কাহারও হস্তে সমর্পণ না করিয়া কদাচ অর্জুনের 
নিফট গমন করিব না। অতএব ইহা বারংবার 
বিচার কারয়া যাহা শ্রেয়স্কর বোধ হয়, তাহা 
অবধারণপূর্্বক আমাকে আজ্ঞা করুন।” 


অঞ্জন-সাহায্যে যুধিষ্ঠিরের একান্ত আগ্রহ 


ধর্মরাজ সাত্যফির বাক্য শ্রবগানন্তর তাঁহাকে 
সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “হে শৈনেয়] তুমি 


অপবাদ প্রদান করিবে। 


যাহা কহিলে, তদ্ধিযয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 
কিন্তু অঙ্জুনের অনিষ্টাশঙ্কা সতত আমার মনে 
সমুদিত হইতেছে । অতএব জমি স্বয়ং আত্মরক্ষায় 
যত্ব করিব। তুমি আমার আদেশানুসায়ে অর্জুন" 
সমীপে প্রন্থানকর। আমি আত্মরক্ষণ ও হর্ছুনের 
রক্ষার্থে তোমাকে প্রেরণ, এই ছুইটি বিষয়ের তারতম্য 
বিচার করিয়া তোমাকে অঞ্ছবন-সমীপে প্রেরণ করাই 
কর্তবা বলিয়! প্রতিপাদন করিতেছি। অতএব 
তুমি অবিলম্বে ধনঞ্জয়ের নিকট গমন করিবার নিমিত্ত 
প্রস্তত হও। মহাবল-পরাক্রাস্ত ভীম, ক্রপদ, 
ঠাহার সহোদর, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত, ফেকয়দেশীয় 
পীচ ভ্রাতা, রাক্ষদ ঘটোত্কচ, ব্রাট, ড্রৌপদ, 
মহারথ শিখস্তী, ধৃষটকেতু, কুস্তিভোজ, নকুল, সহদেব 
এবং পাঞ্চাল, স্গ্রয় ও অন্যান্য ভূপালগণ সাবধান 
হইয়া আমাকে রক্ষা করিবেন, সন্দেহ নাই। তাহ 
হইলে মহাবীর দ্রোণ ও কৃতবল্ী আমাকে আক্রমণ 
ও নিগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেন না। বেলাভূমি 
যেরূপ মহাসাগরকে নিবারণ করে, তন্ধপ ধৃষ্টতা 
বিক্রম প্রকাশপুর্বক রোধাবিষ্ট দ্রোপকে নিবারণ 
করিবেন। যথায় তিনি অবস্থান করিবেন, তথায় 
দ্রোণাচার্ধ্য মহাবল বলসমুদয়কে কদাচ আক্রমণ 
করিতে পারিবেন না। মহাবীর ধৃষ্টতুয় দ্রোগ- 
বিনাশার্থই হুতাশন হইতে উৎপর হইয়াছেন। হে 
শৈনেয় ! এক্ষণে তুমি কবচ, শর, শরাসন ও খড়গ 
ধারণপুর্ববক বিশ্বন্তমনে গমন কর। আমার নিমিন 
তোমার কোন চিন্তা নাই। মহাবীর ধৃষ্টঘ্ায়ই 
রোষপরবশ জ্রোগাচা্যকে নিবারণ করিতে সমর্থ 
হইবেন? |” 


দঘ্বাদশাধিকশততম অধ্যায় 
অর্জুন-সাহায্যার্থ সাত্যকির গমনেচ্ছ! 


সঞ্জয় কহিলেন, প্মহারাজ ! যুদ্ধদর্াদ শিনি- 
পুঙ্গব সাত্যকি ধর্মারাজের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া 
মনে মনে আশঙ্ক। করিতে লাগিলেন যে, যদি আমি 
যুধিষ্টিরকে পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে অঞ্জছুনের 
নিকট অপরাধী হইৰ এবং লোফেও আমাকে 
ধনগ্তয়ের নিফটে গমন করিতে দেখিয়া ভীত বলিয়! 
তিনি মনে মনে বারংবার 
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এইরপ চিন্তা করিয়া ধর্মমরাজকে কহিলেন, “হে 
মহারাজ! যদি আপনি আপনার রক্ষাবিষয়ে কৃত- 
নিশ্চয় হইয়া থাকেন, তবে জাপনার মঙ্গল হউক ; 
আমি আপনার আজ্ঞানুসারে মহাবীর ধনগয়ের 
অনুগমন করি। এই ত্রিলোকমধ্যে অর্জুন অপেক্ষা 
. আমার প্রিয়তম আর কেহই নাই। অতএব আমি 
সত্য বলিতেছি, আপনার আদেশক্রমে প্রিয়তম 
পার্থের নিকট গমন করিব। আপনার হিতসাধনের 
নিমিত্ত আমার কিছুমাত্র অকর্তব্য নাই। গুরুজনের 
বাফ্যরক্ষার শ্যায় আপনার বাক্যরক্ষা করা আমার 
অবশ্তকর্তব্য; আপনার ভ্রাতা, কৃষ্ণ ও অর্জুন 
আপনার প্রিয়াহুষ্ঠানে যেরূপ নিরত, আমিও *্তক্রপ 
তাহাদের প্রিয়ফার্ধ্যসাধনে তংপর। অতএব হে 
প্রভো! আমি অপনার আজ্ঞা শিরোধাধ্য করিয়া 
অর্জুনের নিমিত্ত ক্রুদ্ধ মংশ্য যেরূপ অগাধ জলধিজল 
ভেদ করিয়া গমন করে, তত্রপ এই ছুর্ডেস্ভ দ্রোণ- 
সৈম্ত ভেদ করিয়া যে স্থানে ছুরাত্ম! জয়দ্রথ ধনগ্য 
ভয়ে ভীত হইয়া অস্থখামা, কর্ণ ও কৃপাঁার্ধ্য গ্রভৃতি 
মহারথগণ এবং অসংখ্য সৈম্থগণে সংরক্ষিত হইয়! 
অবস্থান করিতেছে, সেই স্থানে গমন করিব। মহাবীর 
অর্জুন জয়দ্রথবধের নিমিত্ত যে স্থানে অবস্থিতি 
॥ বোধ করি, এখান হইতে সে স্থান তিন 
যোজন অন্তর হইবে। কিন্তু আমি দুটান্তঃকরণে 
বলিতেছি যে, যোজনত্রয় দূরবর্তী হইলেও আমি 
তাহার নিকট গমন করিয়! সিন্কুরাজবধ পর্যান্ত 
অপেক্ষা করিব। হে মহারাজ! গুরুজনের 
অনুমতি ব্যতিরেকে ফোন বীরপুরুষ যুদ্ধে গমন 
করিয়া থাকেন? আর তীহাদের অনুমতি প্রাপ্ত 
হইলে মাদৃশ ফোন ব্যক্িই বা যুদ্ধে বিমুখ হয়? 
হে রাজন! যে স্থানে আমাকে গমন করিতে 
হইবে, সে স্থান আমি বিশেষর়পে অবগত আছি। 
আজ আমি হল, শক্তি, গদা, প্রাস, চর্ম, খড়া, 
খ্রি, তোমর ও শর-সমূদয়ে সঙ্ীর্ণ এই অগাধ জলধি- 
সদৃশ সেনাসমূহ বিক্ষোভিত করিব। এই যে 
রণশৌগ+ বনুতর েচ্ছাধিতিত অঞ্জনকুলসম্ভূত বারি- 
বর্ষপফারী মেঘের হ্যায় সহঅ সহত্র মাতঙ্গ সািগণ 
কর্তৃক সঞ্চালিত হইতেছে, উহার আর প্রতিনিবৃত্ 
হইতে সমর্থ হইবে না) উহ্াদিগফে বিনাশ না 


করিলে আমর! জয়ী হইতে পারি না। আর এই 





১ রণপণ্ডিত---সমকনিপুণ। 


মহাভারত 





যে স্থব্ণমণ্ডিত রখারঢ় মহারথ রাজপুত্রগণকে 
দেখিতেছেন, ইহারা সকলেই ধনুর্ব্বেদপারদর্শা এবং 
রথযুদ্ধ, তনরযদ্ধ, ঝাহ্যুদ্, নাগযুদ্ধ, অসসযুদ্ধ, গদাযুদ্ধ 
ও মুষ্টিযুদ্ধে বিশেষ নিপুণ। এই সফল কৃতবিষ্ত 
বীরপুরুষেরা কর্ণ ও ছুঃশাসনের নিতান্ত অনুগত। 
ইহারা প্রতিনিয়ত সমরস্থলে জয়লাভেচ্ছা করেন। 
মহাত্মা বান্থদেবও ইহাদিগকে মহারথ বলিয়া 
প্রশংসা করিয়া থাকেন। এ শ্রমব্লমবিহীন বীর- 
বরেরা সতত কর্ণের হিতাভিলাষ করেন এবং 
তাহারই বাফ্যানুসারে পার্থ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া 
সুদ বর্ম ধারণপূর্ববক ছুর্যোধনের অন্ুমতিক্রমে 
আমার নিবারণার্থ অবস্থিতি করিতেছেন। হে 
কুরুকুলোত্তত। আমি আজ আপনার হিতসাধনার্থ 
এই বীরগণকে রাণস্থলে প্রমিত করিয়া অর্জুনের 
পদবীতে ১ পদবিক্ষেপ করিব। এই যে কিরাতাধি্িত 
দিব্যভূষণভূষিত বর্মমসংঘন্ন অন্য সপ্তশত হস্তী জব- 
লোকন করিতেছেন, পুর্ব কিরাতরাজ স্বীয় জীবন- 
রক্ষার্থ মহাবীর অঞ্ুনকে এ সমুদয় প্রদান ফরেন। 
পূর্ব ইহারা আপনার কার্যেই নিযুক্ত ছিল; কিন্তু 
কালের কি আশ্চর্য্য গতি! এক্ষণে ইনারা আপনার 
বিপক্ষে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে । ইহাদের মহা! 
মাত্র গ্লেচ্ছকিরাতগণ সকলেই গজযুদ্ধবিশারদ ও 
সমরছুমর্মদ। উহা'রা পূর্ব সব্যসাচীর নিফট পরাভূত 
হইয়াছিল. কিন্তু আজ ছুরাত্মা' দূর্য্যোধনের বশবর্তী 
হইয়া আপনার বিপক্ষে আমার সহিত যুদ্ধ করিবার 
অভিলাষে অবস্থান করিতেছে । আজ আমি এ 
ুদ্ধহর্মদ ফিরাঙগণকে শরনিকরে নিপাতিত করিয়া 
পিদ্ুরাজবধার্থী ধনঞ্রয়ের অনুগমন করিব। 

হে মহারাজ ! এই যে স্থবর্ণময় বর্্ভূষিত অঞ্জন- 
কুলোস্তব সুশিক্ষিত ককশিগীত্র এরাবতসদৃশ মত" 
মাতঙ্প-সকল অবলোকন করিতেছেন, এই সকল গজে 
অতি কঞ্ধশন্বভাব লৌহবর্্মধারী দস্যগণ আরোহণ- 
পূর্বক উত্তরপর্বত হইতে সমাগত হইয়াছে। এ 
দন্যুদলে গৌযোনি, ৰানরযোনি, মানুষযোনি গুভৃতি 
অনেক যো লোক অবস্থিতি ফরিতেছে। এ 
সকল হিমহুর্গংনিবাসী পাপকন্মা ম্নেচ্ছদল সমবেত 
থাকিতে সমস্ত সৈশ্য ধূ্বর্ণ বোধ হইতেছে। হে 
মহারাঙ্জ ! ফালগ্রেরিত ছুরাত্মা হুর্ষ্যোধন এই সফল 
রাজমণ্ডল এবং কপ, সৌমদত্তি, রথিক্েষ্ঠ দ্রোণ, 


১7 যুদ্ধক্ষেজে অবাধ গতিবিষয়ে ২। হিমানস ছ স্থান। 








স্বোপপর্ব 
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। সিন্কুরাজ জয়রথ ও কর্ণকে সহার করিয়া আপনাকে পান এবং স্নান, ভক্ষণ ও জ্রমণ করাইয়া! তাহাদের 


কৃতার্থ বোধ ও পাগুবদিগকে অবমাননা করিতেছে ; 
কিন্তু এ সফল বীর যদি মনের গ্যায় বেগগামী হয়, 
তথাপি আজ আমার নারাচমুখে নিপতিত হইলে 
আর পঙগায়ন করতে সমর্থ হইবে না। পরবীর্য্যো- 
পজীবী হুর্যোধন সতত তীহািগফে সম্মান করিয়া 
থাকেন; কিন্তু আজ তাহারা আমার শরনিকরে 
নিগীড়িত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। আর 
এই যে স্ব্ণধ্জ মহারথগণকে অবলোকন করিতেছেন, 
উহারা কাম্বোজদেশীয় মহারথ ; উহার সকলেই 
কৃতবিহ্ ও ধনুর্ববেদপারগ ; এক্ষণে উ'হািগকে 
নিবারণ কর! নিতান্ত স্থৃকঠিন ; আপনি উহাদের 
বলবিক্রমের বিষয় শ্রবণ করিয়া থাফিবেন। হারা 
পরস্পরের হিতার্থ সমবেত হইয়াছেন। এ সফল 
মহাবীর এবং কৌরবগণ-রক্ষিত ছু্যোধনের অনেক 
অক্ষৌহিণী সেনা ক্রুদ্ধ ও অপ্রমত্তচিত্তে আমাকে 
নিবারণ করিধার নিমিত্ত অবস্থান করিতেছেন ; কিন্ত 
সুতাশন যেরূপ তৃণরাশি ভম্মপাৎ করিয়া ফেলে, 
তদ্ধপ আমি উহাদিগকে প্রমথিত করিব। অতএব 
রথসজ্জাকারিগণ অবিলম্বে বাপপূর্ণ তৃণীর ও অন্যান্য 
উপকরণ সকল আমার রথের যথাস্থানে সংস্থাপিত 
করুফ। এই সংগ্রামে বহুবিধ অস্ত্র গ্রহণ করাই 
বিধেয়। আচার্য্য রথসজ্জায় যেরূপ উপদেশ প্রদান 
করিয়াছেন, তদপেক্ষ! পঞ্চগুণে রথ সুসজ্ছিত কর! 
আবশ্যক ; ফারণ, অত্যুগ্র আশীবিষসদৃশ কান্বোজগণ, 
নানাস্ত্রধারী বিষফল্ল কিরাতগণ সতত দৃর্য্যোধন- 
প্রতিপালিত ও তাহার হিতৈষী। ইন্দ্রতুল্যপরাক্রম- 
শালী, দীপ্ত পাবকসদৃশ ছূর্ছয়। কালপ্রতিম, 
ুদধছম্মা্দ অন্যান্য বহুবিধ যোধগণের সহিত আজ 
উহ্থারা সমরম্থলে সম্মিলিত হইবে। এক্ষণে রথপরি- 
চারকগণ সৃলক্ষণাক্রান্ত বিখ্যাত অশ্বগণকে বারিপান 
ও ভ্রমণ করাইয়া পুনরায় আমার রথে সংযোজিত 
করুক।' 


সাত্যকির সামরিক রথসজ্জা-_অভিযান 


হে মহারাজ ! মহাবীর সাত্যফি এই কথ! বলিলে 
রাজা যুধিষ্টির তৃদীর, নানাবিধ অস্ত্র ও অগ্ঠাস্য 
উপকরণ-সকল তাহার রথের যথাস্থানে সন্নিবেশিত 
করিতে আদেশ করিলেন। পরিচারকগণ তাহার 
রথযোজিত সদশ্বচতুষ্টয়কে মুক্ত করিয়া মত্তকর মন্ভ 


শল্যোদ্ধার ফরিল। তখন সাত্যকির প্রিয়সথা 
লারধি দারুকান্জ সেই সংহষ্টমনা, বর্ণবর্ণাত, 
হেমমাল্যবিভূষিত, দ্রুতগামী তুরগগগণকে মণি-মুক্ত।- 
প্রবাল-বিস্ৃষিত, পাওবর্ণ পতাকায় সমলম্ৃত, উচ্ছি_ত 
ছত্-দণ-সমাযুক্ত, সিংহধ্বজসম্পয় হেমডূষণ-ভূষিত 
রথে যোজিত করিয়া সাত্যফিকে নিবেদন করিল, 
“মহাশয়! রথ সুসজ্জিত হইয়াছে।' তখন গ্রীমান্‌ 
সাত্যকি স্নানানন্তর পবিত্র হইয়া! সহস্র স্লাতককে 
স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণের! তাহাকে 
আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। পরে মহাবীর সাত্যকি 
কিরাতদেশোন্তব মদ্যপানে বিহ্বলিত ও লোছিত- 
লোচন হইয়৷ দর্পণ স্পর্শপুর্বক শর শরাসন গ্রহণ 
করিয়া অত্যন্ত আহলাদিত ও প্রত্ঘলিত পাবকতুল্য 
দ্বিগুণতর তেজন্বী হইয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মণের! 
তাহার স্বস্তযয়ন করিতে লাগিলেন। লাজ, গন্ধ ও 
মাল্য প্রভৃতি বিবিধ মাঙ্গল্যদ্রবোর অনুষ্ঠান হইল। 
তখন রথিশ্রেষ্ঠ মহাবীর সাত্যকি সন্ন্বকবচ হইয়া 
কৃতাঞ্জলিপুটে যুধিষ্টিরের চরণ বন্দনপূরর্বক রথে আরোহণ 
করিলেন। হাইপুষ্টাঙ্গ বায়ুবেগগামী সিদ্ুদেশোন্তব 
ঘোটক-সকল তাহাকে বহন করিতে লাগিল। এ 
সময় মহাবীর ভীমসেন যুধিষ্ঠির কর্তৃক সংকৃত হইয়া 
তাহাকে অভিবাদনপূর্বক সাত্যফির সহিত গমনে 
প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! তখন দ্রোণ প্রস্তুতি 
কৌরবপক্ষীয়েরা সেই শক্রতাপন বীরদঘয়কে সেনামধ্যে 
প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া সকলেই অবহিতচিত্ডে অবস্থিতি 
করিতে লাগিলেন। 


ভীমের প্রতি যুধিষ্ঠিররক্ষার ভারার্পণ 


অনন্তর মহাবীর সাত্যফি বশ্মধারী ভীমসেনকে 
আপনার অনুগমন করিতে দেখিয়া তাহাকে 
অভিবাদনপূর্ধক হুষ্টচিত্তে কহিলেন, "হে বুকোদর! 
আমার মতে ধর্মমরাজকে রক্ষ। করাই তোমার কর্তব্য । 
আমি স্বয়ং কৌরবসৈম্ক ভেদ করিয়া তাহার মধ্যে 
প্রবেশ করিব। তুমি আমার বলবিক্রমের বিষয় 
সবিশেষ অবগত আছ ; তোমার বলবিক্রমও আমার 
নিকট অবিদিত নাই। অতএব যদি আমার হিত- 
কামনা কর, তাহা হইলে তুমি গ্রতিনিবৃত্ত হইয়া 
রাজার রক্ষায় নিযুক্ত হও, ধর্রাজকে রক্ষা 
করাই তোমার প্রধানতম কার্ধ্য। মহাবীর 
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চু চুজেন বাকা-শ্রবণানন্তর কহিলেন, “হে 
পুরুযোদ্ধম! তুমি যাহা ফহিলে, আমি জি 
করিব। তুমি শীত গমন কর, তোমাদের কার্য্য সিদ্ধ 
হউক।' তখন সাত্যকি পুনর্র্বার বুকোদরফে কহিলেন, 
হে ভীমলেন! তুমি যুধিষ্িরের রক্ষার্থে শীষ্ব গমন 
কর। আজ যখন তুমি আমার বশবর্তী হইয়া 
আমার ইচ্ছার জন্যথাচরণ করিতেছ না এবং সুলক্ষণ 
সকল লক্ষিত হইতেছে, তখন অবশ্যই আমার সমরে 
জয়লাভ হইবে। হে বৃফোদর! আজ হ্রাঘ্থা 
সিন্ধুরাজ নিহত হইলেই মহাবীর পার্থের সহিত 
আগমনপূর্ব্বক ধর্্াত্মা যুধিঠিরকে অভিবাদন করিব।, 
মহাবীর সাত্যকি এই বলিয়া ভীমসেনকে বিদায় করিয়! 
ব্যাত্র যেরূপ মৃগগণকে অবলোকন করে, সেইরুপ 
কৌরবপক্ষীয় দৈম্থগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে 
আরম্ত করিলেন। কৌরবসৈগ্থগণ সাত্যকিকে 
বুহপ্রবেশেচ্ছু দেখিয়া! পুনরায় হতঙ্ঞান ও কম্পিত 
হইতে লাগিল। তখন ধর্ম্মরাজের নিদেশানুবর্তী 
সাত্যকি অঞ্জুনদর্শন-মানসে অবিলম্বে সেই সৈগ্ঠগণমধ্যে 
ধ্রবেশ করিলেন।” 


ত্রয়োদশীধিকশততম অধ্যায় 
সাত্যকি কর্তৃক বহু কৌরব-বীর বধ 


সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! এইরপে 
মহাবীর সাত্যকি আপনার দৈগ্তের প্রতি 
গমন করিলে তাহার পশ্চাৎ মহারাজ যুধিষ্ঠির 
সেনাপরিরৃত হইয়া দ্রোশাচার্যের রথোদ্দেশে 
ধাবমান হইলেন। এ লময়ে সমরছুর্দ্দ পাঞ্চাল- 
রাজতনয় এবং রাজ| বস্থদান, ইহারা ছুই জনে 'শীন্গ 
আগমন কর, প্রহীর কর, ধাবমান হও; সমরহুন্্মদ 
সাত্যকি যেন অক্লেশে কৌরবসৈম্কমধ্যে প্রবেশ 
করিতে পারেন, এই বলিয়া পাগুবসৈগ্যমধ্যে 
চীৎকার করিতে লাগিলেন। তখন মহারথগণ, 
“আজ সমুদয় বীরের! সাত্যকির জয়লাভবিষয়ে 
যত্ববানু হইবেন, এই বলিতে বলিতে মছাবেগে 
কৌরবসৈম্ঠাভিমুখে ধাবমান হইলেন। কৌরব- 
দৈশ্ঠগগও তদর্শনে জয়াভিলাধী হইয়া তাহাদিগের 
অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। এ সময়ে সাত্যফির 
রথসমীপে মহান্‌ শব। সমুখ্িত হইল। হৃর্ধ্যোধনের 
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কে ভু হইতে সাত্যকির পুতি ধাবমান 
হইতে লাগিল। তখন মহারথ সাত্যকি সেই সৈগ্য- 
দিঙ্গকে শতধা ছিয়-ভিন্ন করিয়া অমিসনিভ শর দ্বার! 
পুরোবর্তী ধনুদ্বারা সাতজন মহাবীর ও নান! জনপদস্থ 
অন্যান্য ভূপালগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। 
তিনি কখন একবাণে শত ব্যক্তিকে, কখন বাঁ এফশত 
বাণে এক বাক্তিকে নিদ্ধ করিতে লাগিলেন । মহা- 
রুদ্র যেমন প্রাণিগণকে বিনাশ করেন, সেইরূপ তিনি 
গজ ও গজারোহী, অশ্ব ও অশ্বারোহী এবং রথ ও 
রথীদিগকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। এ 
সময় কৌরকপন্ষীয় কোন সৈনিক পুরুষই সেই 
শরনিকরবর্ধী সাত্যফির অভিমুখে গমন করিতে সমর্থ 
হইলেন না, তীহারা ততকর্তৃক মদ্দিত ও তাহার 
প্রভাবে মোহিত হইয়া চতুদ্দিক্‌ তগ্ময়ঃ অবলোকন 
করিয়া সমর পরিত্যাগপুরর্বক ভয়ে পলায়ন করিতে 
লাগিলেন। ভগ্ননীড় রথ, রথচক্র, ছত্র, ধজ, 
অন্ুকর্ষ, পতাকা, কাঞ্চনময় শিরম্ত্রাণণ করিকরসদৃশ 
অঙ্গদযুক্ত চন্দনদিগ্ধী বান্ত, তুজগাকার উরু ও শশধর* 
সদৃশ কুগুলালঙ্কৃত বদনমণ্ডল ছিন্ন ও নিপতিত 
হওয়াতে সমরভূমি সমাচ্ছন্ন হইল। পর্ধবতাকার 
গজ-সমুদয় ভূতলশায়ী হইলে বোধ হইতে লাগিল 
যেন, সমরভূমি ভৃধর-সমূহে সমাকীর্ণ হইয়াছে। 
মুক্তাবলিবিভূষিত স্থববর্ণযোক্তু, ও বিচিত্রাকার বর্ণ" 
বিভূষিত অশ্গণ মহাবাহু সাত্যকির শরে প্রমথিত 
ও ভূত্লশায়ী হইয়। অতি রমণীয় শোভা ধারণ করিল। 


ব্যহপ্রবিউ সপাণ্ব সাত্যকিসহ দ্রোণযুদ্ধ 


হে মহারাজ! এইরূপে মহাবাহু সাগ্যাকি 
আপনার সৈম্যগণকে নিপাতিত ও বিদ্রাবিত করিয়া 
তন্মধ্যে প্রবেশপুরর্বক যে পথে ধনগ্রয় প্রবেশ কষ্ধিয়া- 
ছিলেন, সেই পথে গমনোগ্যত হইলেন। দ্রোপাচা্য 
তাহাকে নিবারণ করিতে আরম্ত করিলেন। মহাবীর 
সাতাকি দ্রোণদর্শনে প্রতিনিবৃত্ত না হইয়া তাহার 
সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর 
দ্রোণাচাধ্য মর্দ্মভেদী শাণিত পাঁচ শরে সাত্যকিকে 
বিদ্ধ করিলেন; মহাবীর সাত্যফিও কন্বপত্রভূষিত 
শ্িলাশিত সুবর্ণপুদ্ধ সাত বাণে তাহাকে বিদ্ধ করিয়া 
গঞ্জন করিতে লাগিলেন। পরে আচার্য ছয় 
যাগ দ্বার তাহাকে ও তাহার সারথিকে নিপীড়িত 
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করিলেন। মহাবীর সাত্যকি প্রোণের বিক্রম সহ 
করিতে না পারিয়! প্রথমত ক্রমে ক্রুমে তাহাকে দশ, 
ছয়, আট বাণে বিদ্ধ করিয়া চারি শরে অশ্ব, এফ শরে 
ধ্জজ ও এক শরে সারথিফে বিদ্ধ করিলেন। তখন 
মহাবীর জ্রোণ একবারে পতজকুলসদৃশ শরজালে 
তাহাকে এবং তাহার অশ্ব, রথ, ধবজ ও সারথিকে 
আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ; মহাবীর সাত্যকিও 
তাহাফে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন 
প্রোণাচা্ধ্য সাত্যকিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “হে 
শৈনেয়। তোমার আচার্য অঞ্জুন যেরূপ আজ 
কাপুরুষের মত আমার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে 
রণ পরিত্যাগপুর্বক দক্ষিণ দিকে পলায়ন করিয়াছে, 
যদি তুমি সেইরূপ পলায়ন না কর, তাহা হইলে আজ 
তোমাকে জীবিত থাকিতে হুইযে না।' সাত্যকি 
ফ্রোণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “হে ব্রহ্মন্‌! 
আপনার মঙ্গল হউক, আমি আর ফাল-বিলম্ব করিতে 
পারিনা। আমাফে ধর্মরাজের আদেশাহুসারে 
ধনঞ্জয়ের নিকট গমন করিতে হইবে। শিষ্যেরা 
সর্বদা আচার্যের পদবীতেই পদনিক্ষেপ করিয়া 
থাকে; অতএব আমি আপনাকে পরিত্যাগ করিয়! 
যে স্থানে আমার গুরু অবস্থান করিতেছেন, সত্বর 
সেই স্থানে গমন করিব।" 


কৌরবসৈম্য পলায়নে কৃতবর্দ্মীর অভিযান 


হে মহারাজ ! মহাবীর শৈনেয় এই বলিয়! সহসা 
আচাধ্যকে পরিত্যাগপুর্বক গমন করিতে লাগিলেন 
এবং সারথিফে কহিলেন, 'হে সারথে! ডফ্রোণ আমার 
নিবারণের নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিবেন ; অতএব 
তুমি সাবধানে রণস্থলে গমন কর। এই ষে অবস্তি- 
দেশীয় মহাপ্রভাবশালী সৈন্য অবলোকন করিতেছ, 
উহার পরেই স্মৃতপুজ্রগ্রমুখ বহুতর দাক্ষিণাত্য সৈগ্য, 
তাহার পরেই উদ্তান্ত্র বাহ্দীকদিগের মহাবল- 
পরাক্রান্ত সৈম্ঘ এবং উহার নিকটেই মহাবীর 
কর্ণের বলসমুদ্রয় অবস্থান করিতেছে। উহারা 
পরস্পর ভিন্ন; কিন্তু রণস্থলে পরস্পরের সাহায্যে 
রক্ষিত হইতেছে। তুমি নিশৈশ্কচিত্ে অনতিক্রত- 
বেগে উহাদিগের মধ্যে অশ্বসধশলন কর।* মহাবীর 
সাত্যকি সারথিকে এই কথা বলিতে বলিতে সহসা 
আচার্ধাকে পরিত্যাগপুরর্ক অসম্তান্তচিত্তে কণের 
সৈশ্টাভিমুখে গমন করিতে আরম করিলে দ্রোগাচার্ধ্য 


লী 


জোন 


১৪৫ 


ক্রোধে তাহার উপর বছুতর বিশিখ প্রহার করিয়া 
তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তখন 
মহাবীর সাতাকি শাণিত শরনিপাতে কর্ণের সেনা" 
গণকে আহত করিয়া অসীম ভারতসৈশ্যমধ্যে প্রবিষ্ট 
হইলেন। তিনি প্রবেশ করিবামাত্র কৌরব-পক্ষীয় 
সৈনিক পুরুষের! ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। 
মহাবীর কৃতবর্মা তদর্শনে রোষাকুলিত মনে সাত্যকফির 
নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবল-পরাক্রান্ত 
সাত্যকি কৃতবন্ীকে ছয় শরে বিদ্ধ করিয়া! চারি বাথে 
তাহার চারি অশ্ব বিনাশপুরর্বক পুনরায় তাহার 
বক্ষ-ক্ছলে নতপর্ধ ষোড়শ শর নিক্ষেপ করিলেন। 
মহাৰীর কৃতবর্্মী সাত্যকির শরনিকরে নিপীড়িত 
হইয়। ভীষণ ভুজগদন্লিভ বায়ুবেগগামী বৎসদস্ত বা 
শরালনে সন্ধানপূর্ধক আকর্ণ আকর্ষণ করিয়। তাহার 
বক্ষ-স্থলে নিক্ষেপ করিলে উহ। সাত্যকির বর্ম ও দেহ 
ভেদপূর্বক রুধিরলিগ্ত হইয়া ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। 
অনস্তর পরমান্ত্রবিৎ কৃতবর্্মা হ্বীয় শরনিকরে 
সাত্যফির সশর শরাসন দ্বেদনপূর্র্ক ক্রোধভরে 
তাহার বক্ষঃস্থলে সৃতীক্ষম দশ বাণ বিদ্ধ করিলেন। 
বীরশ্রেষ্ঠ সাত্যকি ছিন্নকার্মুফ হইয়া কৃতবর্্মার 
দক্ষণকরে শক্তি প্রহার করিলেন এবং অবিলম্বে অন্য 
সুদৃঢ় শরাসন আবর্ষণপূর্ববক অসংখা শরে তাহাকে 
রথের সহিত সমাচ্ছাদিত করিয়া ভল্লান্ত্র দ্বারা তাহার 
সারথির মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। কৃতবর্ঘ্মার 
অশ্বগণ সারথিবিহীন হইয়া দ্রুতবেগে ধাবমান হইল। 
তখন ভোজরাজ ব্যস্তসমস্ত হইয়া স্বয়ং অশ্বরশ্শি 
গ্রহণপুর্বক শরাসনহস্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। 
তদ্র্শনে ভোজসৈম্তেরা তাহার ভূয়সী প্রশংসা 
করিতে আরম্ত করিল। তিনি মুহুর্তকালের মধ্যে 
শ্রমাপনোদন করিয়া স্বয়ং অশ্বসঞ্চালনপুর্বক শত্র- 
গণের ত্রাসোত্পাদন করিতে লাগিলেন। তখন 
মহাবীর সাত্যকি কৃতবর্্মাকে পরিত্যাগপূর্ববক 
কান্োজ-সৈগ্তসমীপে গমন করিলে কৃতবর্্মাও 
তৎক্ষণাৎ ভীমের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। 

হে মহাঁকাজ | এইযপে মহাবীর সাহ্যকি ভোজ- 
বল হইতে বিনিগত হইয়া সত্বর কান্বোজ রাজের 
সৈগ্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে মঠাবল-পরাক্রান্ত মহারথগণ 
তাহাকে অবরোধ করিলেন। তখন তিনি অগ্রসর 
হইতে সমর্থ হইলেন না। এ সময় মহাবীর দ্রোণা- 
চার্ধ্য সাত্যফির অনুসন্ধান পাইয়া কৃত্তবন্্মার প্রতি 
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হ্বীয় সৈশ্গরক্ষণের ভারার্পণপুর্বক যুন্ধকামনায় 
তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন পাণ্ুবগক্ষীয় 
প্রধান প্রধান বীরগণ সাত্যকির পশ্চাদগামী 
আচাধ্যকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। এ সময় 
ভীমসেনপরিরক্ষিত পাঞ্চাল-সৈগ্যগণ রথিশ্রে্ঠ কৃতবর্্মার 
সমীপে সমুপস্থিত হইয়। তফর্তৃক নিবারিত ও 
হতোৎসাহ হইলেন। মহারথ কৃতবন্্মা সেই সমরা- 
ভিলাষী বীরদিগকে শরনিকরে তাঁপিত ও তাহাদের 
বাহকগণকে নিতান্ত ক্লান্ত করিলেন; কিন্তু সেই 
মহাবীরগণ কৃতবন্মা কর্তৃক এইরূপে দৃট় সমাহত 
হুইয়াও যশোলাভাভিলাষে সমরে অপরাুখ হইয়া 
ভোজ-সৈম্তগণকে পরাজয় করিবার মানসে অবস্থান 
করিতে লাগিলেন।” 


চতু্দদশীধিকশততম অধ্যায় 
অর্ছন-সাত্যকি-ভীত ধৃতরাষ্ট্ের যুদ্ধ-পরশ্ন 


ধৃতরাষ্ট্ী কহিলেন, “হে সঞ্জয়! আমার সৈম্যগণ 
মহাবল-পরাক্রান্ত, লঘু, বৃত্ত ও আয়তকলেবর, ব্যাধি- 
শহ্য, বর্মমাচ্ছন্, বহু শম্ত্র ও পরিচ্ছদসম্পন্ন, শত 
গ্রহণে সুনিপুণ এবং ম্যায়ানুসারে ব্যুহিত। তাহারা 
অতিশয় বুদ্ধ নয়, বালকও নয় এবং কৃশ নয় ও 
স্থলও নয়। তাহারা আমাদিগের নিকট সকৃত 
হইয়া আমাদেরই অভিলাধান্ুসারে সতত কার্য্য 
নির্বাহ করিয়া থাকে। তাহারা আরোহণ, অধি- 
রোহণ. প্রসরণ, প্লতগমন, সমাক্‌ প্রহার, প্রবেশ ও 
নিম বিষয়ে সুদক্ষ এবং হস্তী, অশ্থ্ ও রথচর্য্যায় 
পরীক্ষিত। তাহারা পরস্পর বিষ্ভাশিক্ষাভিলাষ, 
সকার ব! বিবাহাদি সন্থন্ধ-নিবন্ধন আমার সৈম্যমধ্যে 
প্রবিষ্ট হয় নাই; তাহারা অনাহৃতও নহে। আমরা 
যথাবিধি পরীক্ষা গ্রহণপুর্র্বক ্যায়ানুসারে বেতন 
প্রদান করিয়! তাহাদিগকে সৈম্যমধ্যে সন্নিবিষ্ট করি- 
য়াছি। তাহারা কুলীন, তু, পুষ্ট ও অনুন্ধত এবং 
সকলেই যশম্বী ও মনন্বী। লোকপালসম পুণ্যকর্ম্া 
অনেফানেক প্রধান প্রধান সচিবের নিরস্তর তাহা- 
দিগকে প্রতিপালন করিতেছেন। আমাদিগের 
ছ্তি মহাবল-পরাক্রান্ত বন্ৃসখ্যক 
ডূপালগণ স্বেচ্ছান্ুসারে আমাদের নিতান্ত অনুগত 
হইয়া তাহািগফে সতত রক্ষা করিডেছেন। আমার 


মহাভারত 


সৈগ্যগণ সমস্তাঁৎ সমাগত নদী-সমূহে পরিপূর্ণ মহা" 
সাগরের শ্যায় পক্ষশুন্ত পক্ষিসঙ্কাশ রথ, অশ্ব ও 
মদত্রাবী মাতঙ্গগণে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। কিন্তু সেই 
সমুদয় সৈন্য যখন বিনষ্ট হইতেছে, তখন আমার 
নিতান্ত ছূর্ডাগ্, সন্দেহ নাই। যোস্বাবর্গ এ সৈশ্ঠ- 
সাগরের অক্ষয় সলিল ; বাহন-সফল তরঙ্গ, অসি 
ক্ষেপণী* ; গদা শক্তি, শর ও প্রাস-সমুদয় মতস্য ; 
ধ্জ ও ভূষণসকল রত্ব ও উৎপল; দ্রোগ উহার 
গভীর পাতাল, কৃতবর্্মা মহাহুদ এবং জলসন্ধ মহা: 
গ্রাহম্বরূপ। উহা কর্ণরপ চন্দ্রের উদয়ে উচ্ছলিত 
ও ধাবমান এবং বাহনরূপ বায়ুবেগে বিকম্পিত হইয়! 
থাকে। হে সঞ্জয়! মহাবীর ধনঞ্জয় ও যুঘুধান 
আমার সেই সৈশ্যসাগর ভেদ করিয়া যখন গমন 
করিতেছে, তখন বোধ হইতেছে, তাহার আর 
কিছুই অবশিষ্ট নাই। যাহা হউক, ফৌরবগণ এ 
ছুই বীরপুরুষকে সৈগ্ঘমধ্যে প্রবেশ করিতে ও 
সিচ্ুরাজ জয়দ্রথফে গাণ্ীবমুক্ত বাণের সমীপ- 
বর্তী হইতে দেখিয়া সেই ভয়ানক বিপদ্‌কালে 
কি কার্য্ের অনুষ্ঠান করিলেন? আমি তীহা- 
দিগকে মৃত্যুগ্রস্ত বলিয়া অবধারিত করিয়াছি। 
তাহাদের বল-বিক্রম আর পুর্ব অবলোকিত 
হইতেছে না। মহাবীর কৃষ্ণ ও ধনগ্রয় অক্ষত- 
কলেবরে সৈগ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদিগকে 
নিবারণ করিতে পারের এমন আর ফেহই 
নাই। হে জঅঞ্জয়! আমি বহুসংখ্যক যোদ্ধা- 
দিগের পরীক্ষা করিয়া শ্যায়ানুসারে বেতন প্রদান ও 
কতকগুলিকে কেবল প্রিয়বাক্য দ্বারা নিযুক্ত করি- 
য়াছি। আমার সৈগ্কমধ্যে ফেহ অসতকৃত হইয়া 
অবস্থান করিতেছে না। সকলেই স্ব স্ব কার্ধযানুরূপ 
অল্প ও বেতন প্রাপ্ত হইতেছে। তাহাদের মধ্যে 
কেহ অপটু, অল্পবেতনে নিযুক্ত অথবা অবৈতনিক 
নহে। আমি জ্ঞাতি, পুত্র ও বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত 
তাহাদিগকে দান, মীন ও আসন প্রদান দ্বার। যথা” 
সাধ্য সংফার করিয়৷ থাকি? কিন্তু তাহারা সাত্যকির 
বাহুবলে বিমদ্দিত ও মহাবীর অঙ্ুনের দর্শনমাত্রেই 
পরাজিত হইয়াছে; ম্ৃতরাং আমার নিতান্ত 
দুর্ভাগ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি সংগ্রামস্থলে 
রঙ্গ্যৎ ও রক্ষক* এই উভয়ের গতি একই প্রকার 
দেখিতেছি। 


১। জড়। ২। সৈশ্ত। ৩। সেনাপতি। 


জোগপর্ব্ব 
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হে সঞ্জয়! জামার মূঢ় পুজ ছুর্য্যোধন অর্জুনকে 


আয়দ্রথের সম্মুখে অবস্থান ও সাত্যকিকে নিতান্ত 
নির্ভীকের স্তায় রণস্থলে প্রবেশ করিতে নিরীক্ষণ 
করিয়া তকালোচিত কোন্‌ কার্ধ্যের অনুষ্ঠান করিল 
এবং আমার পক্ষীয় বীরগণই বা কৃষ্ণ ও ধনঞজয়কে 
সমস্ত অন্ত্রজাল নিবারণপূর্বক সেনামধ্যে প্রবেশ 
করিতে দেখিয়া কিরূপ অবধারণ করিলেন? বোধ 
হয়, আমাব পুজ্রেরা! কৃষ্ণ ও সাত্যকিফে অর্জুনের 
সাহাধ্যার্থ উদ্ভত দেখিয়া সাতিশয় শোকাকুল হই- 
তেছে এবং সাত্যকি ও জজ্জনকে সেনাসকল অতি- 
ক্রম ও ফৌরবগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া শোক- 
সংবরণ করিতে সমর্থ হইতেছে না। তাহার! অন্মৎ- 
পক্ষীয় রথীদিগকে শক্রজয়ে উৎসাহশূশ্য ও পলায়নে 
সমুষ্ভত, সাত্যকি ও ধনঞ্রয়ের শরে রথোপস্থ-সমুদয় 
সারধিশূন্য যোদ্ধাদিগকে নিহত এবং অসংখ্য হৃত্তী, 
অশ্ব, রথ ও বীরগণকে ব্যগ্রমনে ধাবমান দেখিয়া 
যার পর নাই শোকসন্তপ্ত হইতেছে। তাহারা 
কতকগুলি মাতঙ্গকে অজ্জুনশরে পলায়িত ও কতক- 
গুলিকে ভূতলে নিপতিত এবং সাত্যকি ও পার্থের 
শরে অশ্বসকলকে আরোহিশৃহ্য ও মনুষ্যগণকে রথ- 
শূন্য নিরাক্ষণ ফরিয়া নিতান্ত অনুতাপ করিতেছে। 
পদাতিগণকে সমর পরিত্যাগপুর্বক ধাবমান দেখিয়া 
বিজয়লাভপ্রত্যাশা! তাহাদের অন্তঃকরণ হইতে একে- 
বারে অন্তঠিত এবং একান্ত ছুক্য় মহাবীর ধনপ্রয় 
ও কৃষ্ণকে ক্ষণমধ্যে দ্রোণসৈম্যগণকে অতিক্রম করিতে 
দেখিয়া! তাহাদের শোক-সাগর উচ্ছলিত হইয়াছে। 

ছে সঞ্জয়! আমি কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে সাত্যকি 
দমভিব্যাহারে আমার সৈশ্মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে শ্রবণ 
করিয়। একাস্ত বিমোহিত হইতেছি। যাহা হউক, 
মহাবীর শৈনেয় ভোজসৈন্য ভেদ করিয়া পৃতনামধ্যে 
প্রবিষ্ট হইলে কৌরবগণ কিরূপ কার্য্য করিলেন এবং 
পাগুবের! দ্রোগশরে নিতান্ত নিগৃহীত হইলে ফিরপ 
ুদ্ধ হইতে লাগিল? এক্ষণে ততসমুদয় কীর্তন কর। 
মহাবীর স্্রোণাচার্ধ্য বলবান্দিগের অগ্রগণ্য, কতান্ত্র ও 
সমরবিশারদ ; পাঁঞ্চালগণ কিরূপে তাহাকে শরনিকরে 
বিদ্ত করিল? তাহারা অক্জুনেরই জয়লাভার্থা, 
সৃতর়াং ফ্রোপের সহিত তাহাদের শক্রভাব বহ্ধমূল 
হইয়া রহিয়াছে ; মহারথ দ্রোগও তাহাদিগের প্রতি 
বিদ্বেষভাব প্রদর্শন করিয়া থাকেন। হছে সঞ্জয়! 
ছুমি সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত আছ। এক্ষণে এই 


সমুদয় বৃত্তান্ত এবং মহাবীর অঞ্জন 
ঘেরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাও কীর্তন কর ।” 


সঞ্জয়ের সতিরস্কার যুদ্ধবৃত্তীস্তবর্ণন 


সঞ্জয় কহিলেন, পমহারাজ | আপনার অপরাধ 
বশতই এই দারুণ ব্যসন সমুপস্থিত হইয়াছে। যাহা 
হউক, এক্ষণে ছুখেপ্রাপ্ত হইয়া সামান্য লোফের 
স্যায় শোক করা আপনার কর্তব্য নহে। পূর্বে প্রাজ্জ- 
তম বিছুর প্রভৃতি আপনার মুহদ্গণ পাণুবগপকে 
পরিত্যাগ করিতে আপনাকে নিহ্বে করিয়াছিলেন ; 
কিন্তু আপনি তাহাদের বাক্যে কর্ণপাত করেন নাই। 
যে ব্যক্তি হিতাতিলাষী স্ুহদ্গণের বাক্য শ্রাবণ না 
করে, তাহাকে অতিশয় ছখেপ্রাপ্ত হইয়া আপনার 
হ্যায় শোক করিতে হয়। পূর্বে সর্বলোকতন্বতত 
বাস্দেব সন্ধিস্থাপন করিবার নিমিত্ত আপনার নিকট 
প্রার্থনা করিয়াছিলেন, ফিন্তু আপনি ষ্টাহার মনোরথ 
পরিপূর্ণ করেন নাই। তিনি আপনার নিষুপস্ব, 
পুজগণের প্রতি পক্ষপাত, ধর্মের দ্বৈধভাব, পাগুবগণের 
প্রতি মতসরতা ও কুটিল অভিপ্রায়_-এই সমস্ত 
অসদ্ভাব অবগত হইয়া ফৌরবগণের বিপক্ষে সমরা- 
নল প্রজ্বালিত করিয়াছেন। হে মহারাজ | আপনার 
অপরাধেই এই বিপুল লোকক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে। 
এ বিষয়ে রাজা ছূর্য্যোধনকে দোষী করা আপনার 
উচিত হইতেছে না। প্রথমে, মধ্যে বা শেষে 
আপনার ফোন সংকাধ্যই নিরীক্ষিত হয় নাই। 
ফলত; আপনিই এই পরাজয়ের মূল ফারণ। 
অতএব এক্ষণে স্থিরচিত্তে লোকের অনিত্যতা অবগত 
হইয়া এই দেবান্থরোপম ঘোরতর যুদ্ধবৃতাস্ত 
আগ্ভোপান্ত শ্রবণ করুন। 


পাগুবগণ সহ কৃতবর্ার তুমুল যুদ্ধ 


সত্যবিক্রম সাত্যকি সৈশ্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে 
ভীমসেনপ্রমুখ পাগুবগণও আপনার সৈগ্যাভিমুখে 
গমন করিতে লাগিলেন। তখন একমাত্র 
মহারথ কৃতবর্্মা ক্রোধপরধশ অনুচরগণসমবেত 
পাণুবগপকে সহসা আগমন করিতে দেখিয়া তাহা- 
দের নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন বেলাভূমি 
উচ্ছলিত অর্ণবকে অবরোধ করিয়া থাকে, তজপ 
মহাবীর কৃত্বর্দা পাণগুবসৈস্থগণকে নিবারণ করিতে 
লাগিলেন। পাণুবগণ সমবেত হইয়াও হার্দিক/ফে 


১৪৮ 


জতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না। তদদর্শনে 
আমরা সকলেই চমতকুত হইলাম। অনস্তর ভীঙ- 
সেন তিন শরে কৃতবন্দ্রীকে বিদ্ধ করিয়া পাণুব- 
গণকে পুলকিত করিয়া শঙ্খর্বনি করিতে লাগিলেন। 
তখন সহদেব বিংশতি, ধর্মারাজ যুধি্টির পাঁচ, নকুল 
একশত, জৌপদীর পঞ্চপুক্র ত্রিসগ্ততি, ঘটোংকচ 
লাত ও ধৃষ্টহ্য় তিন বাণে কৃতব্মাকে নিতান্ত 
নিপীড়িত করিলেন। তৎপরে বিরাট ও ভ্রুপদ 
তিন তিন শরে হাদ্দিফ্যকে বিদ্ধ করিলে শিখণ্ডী 
তাহাকে প্রথমে পাচ শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় 
হাম্যমুখে বিংশতি বাণে বিদ্ধ করিলেন। 

তখন মহাবীর কৃতবদ্ম্া তাহাদিগের প্রত্যেকের 
উপর পাঁচ পাচ শর নিক্ষেপে ধন্থু ও ধ্বজ ছেদন করিয়া 
ফেলিলেন। তৎপরে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বর 
সেই হিন্নকাণ্ঠুক ভীমের বক্ষঃস্থলে সপ্তুতি নিশিত 
শর প্রহার করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন 
হার্দিক্যণরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া ভূমিকম্পকালীন 
অচলের হ্যায় একান্ত বিচলিত হইতে লাগিলেন। 
যুধিতিপপ্রমুখ মহাবীর-দকল ভীমকে তদবস্থ 
অবলোকনপূর্ধক তাহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত 
কৃতবর্্মীকে রথসমূহে অবরুদ্ধ করিয়া শরনিকরে 
নিগীড়িত করিতে আরস্ত করিলেন। 

অনন্তর মহাবল-পরাক্র্রান্ত ভীমসেন সংজ্ঞালাভ 
করিয়া হেমদগুমণ্ডিত লৌহময়ী শক্তি গ্রহণপুরব্বক 
সত্বর কৃতবন্মার রথাভিমুখে নিক্ষেপ করিলেন। 
সেই নির্মোকমুক্ত উরগসদৃশ ভীমভুজ-নিম্মুক্ত অতি 
ভীষণ শঞ্তি কৃতবশ্মার অভিমুখে প্রস্থলিত হইতে 
লাগিল। মহাবল হার্দিক্য সেই যুগান্তানলসঙ্কাশ 
কনকভূষণ শক্তি ছুই শরে খণ্ড খণ্ড করিয়া 
ফেলিলেন। তখন সেই কৃতবর্্-বিশ্রিথ-বিচ্ছিন্ন১ শক্ত 
নভোমগুলপরিভরষ্ট উক্কার চ্যায় দশদিক্‌ উদ্ভাসিত 
করিয়া ভূলে নিপতিত হইল। ভীমপরাক্রম 
ভীমসেন শক্তি নি্ষল হইল দেখিয়া! ক্রোধভরে অন্য 
মহান্বন শরাসন গ্রহণ-পুর্ধক হাদ্দিক্যকে নিবারণ 
করিয়া পাঁচ বাণে তাহার বক্ষস্থল আহত করিলেন। 
ভোজযাজ কৃতবন্মার ভীমশরে ক্ষতবিক্ষতকলেবর 
হইয়া রক্তাশোকের ম্যায় শোভমান 
হইলেন। অনন্তর তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া 
ছান্যমুখে ভীমকে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া সেই সমস্ত 


১। কৃতবন্দীর বাে দ্বিখণ্ডিত । 





মহাভারত 


বলবান্‌ মহারথগণফে তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিতে 
লাগিলেন। তাহারাও সাত সাত শরে তাহাকে বিদ্ধ 


তদর্শনে ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়। অসি ও স্থুবর্ণ- 
সমলঙ্কত ভাম্বর চর্দা গ্রহণপূর্বক সত্বর ৪ 
বিঘুপিত করিয়া কৃতবন্দ্ার রথাভিমুখে অসি নিক্ষেপ 
করিলেন। সেই ভীষণ অসি কৃতবন্দার সশর 
শরাসন ছেদনপুর্বক অন্বরতলপরিজরষ্ট জ্যোতির স্ডায় 
ধরণীতলে নিপতিত হুইল। ইত্যবসরে মহারথগণ 
সায়ক দ্বারা কৃতবন্মাফে গাঢ়তর বিদ্ধ করিতে 
লাগিলেন। 


শিখগ্ডিগ্রমুখ-পাগুবগণের পরাজয় 


তখন মহাবীর কৃতবন্মা সেই বিশীর্ণ কার্ম্ক 
পরিত্যাগণুরর্বক অগ্য ধনু গ্রহণ করিয়া তিন তিন শরে 
পাণবগণকে ও আট বাণে শিখণ্তীকে বিদ্ধ করিলেন। 
মহাবীর শিখপ্তী কৃতবন্মার শরে বিদ্ধ হইয়া সত্বর 
অন্য ধনু গ্রহণপুর্ক কৃর্মনথ শর দ্বারা তাহাকে 
নিবারণ করিতে লাগিলেন। হদিকাত্মুজ কৃতবর্মা 
তদদর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শাদ্দল যেমন কুজরের 
প্রতি ধাবমান হয়, তন্্রপ মহাত্মা ভীষ্মের মৃষ্ঠ্যুর 
নিদান মহাবীর শিথণ্ীর প্রতি বল প্রদর্শনপুর্র্বক 
মহাবেগে ধাবমান হইলেন। তখন সেই দিগগজ- 
সঙ্কাশ প্রজ্জলিত পাবকসদৃশ বীরদ্ধয় পরস্পরের প্রতি 
শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তীহারা 
কখন শরাসন আস্ফালন, কখন সায়কসন্ধান এবং 
কখন বা হৃর্য্যকিরণ-সম্নিভ বছছসাখ্যক শর পরিত্যাগ 
করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই যুগান্তকাল- 
প্রতিম বীরছ্য় পরস্পরকে স্থৃতীক্ষ শরে সম্তাপিত 
করিয়া ভাস্করছয়ের স্ডায় শোভমান হইলেন। মহাবীর 
কৃতবধ্্মী মহারথ শিখন্তীকে ব্রিসপ্ততি শরে বিদ্ধ 
করিয়া পুনরায় সাত বাণে বিদ্ধ করিলেন। শিখ্তী 
হাদ্িফ্যের বাণে গাঢ়বিদ্ধ, নিতান্ত ব্যথিত ও মোহে 
অভিভূত হইয়া সশর শরাসন পরিত্যাগপুরর্বক 
রথোপস্থে উপবিষ্ট হইলেন। কৌরবগক্ষীয় বীরগণ 
(শিধপ্তীকে বিষণ দেখিয়া কৃতব্মাকে যথোচিত 
সংফারপুর্র্বক পতাকা-দকল কম্পিত ফাঁরতে লাগি- 
লেন। তখন শ্শিখণ্তীর সারথি তাহাকে তদবস্থ 


স্োপপর্যধ 
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অবলোকন করিয়া সন্বর রস্থল হইতে অপসারিত 
করিল। 

হে মহারাঙ্জ! পাগুবগণ শিখণ্ডীকে নিতান্ত 
অবসর দেখিয়া অবিলম্বে রথ-সমুদয় দ্বার! কৃুবর্্মাকে 
অবরোধ করিলেন; কিন্তু মহারথ কৃতবর্্মা একাকী 
হইয়াও অতুত বল প্রকাশপুর্বক সামুচর পাগুব- 
গণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তশৎপরে তীহা- 
দিগকে পরাজয় করিয়া পাঞ্চাল, চেদ্ি, সয় ও 
কৈকয়দিগকে পরাজয় করিলেন। পাগুবগণ কৃত- 
বর্্মার শরে একান্ত তাড়িত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান 
হইতে লাগিলেন, কোনক্রমেই ধৈর্য্য বলম্বনপূর্ববক 
যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন মহাবীর 
কৃতবর্্া ভীমসেনপ্রমুখ পাগুবগণকে পরাজয় করিয়া 
বিধ্ম-পাবকের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। 
হে মহারাজ! পাগুবেরা হাদ্দিক্যশরে নিতান্ত 
নিপীড়িত হইয়া সমর পরিস্ত্াগপূর্বক পলায়ন 
করিতে আরস্ত করিলেন।” 


পঞ্চদশীধিকশততম অধ্যায় 
সাত্যকিনহ সমরে কৃতবন্মীর পরাজয় 


সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! আপনি 
আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, তাহা 
অনম্যমনে শ্রবণ করুন। সেই সমস্ত পাগুব-সৈগ্ঠ 
কৃতবন্মার শরপ্রহারে বিদ্রাবিত ও লজ্জায় একান্ত 
অবনত হইলে আপনার পক্ষীয় বীরেরা অতিশয় 
হর্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন যিনি 
অগাধ সৈশ্যসাগরমধ্যে আশ্রয়লাভার্থী পাগুবগণের 
দ্বীপন্থরূপ হইয়াছিলেন, সেই মহাবীর সাত্যকি 
কৌরবপক্ষীয় যোদ্ধাদ্িগের ভয়ঙ্কর সিংহনাদশব্দ 
শ্রধণ করিয়া সত্বর কৃতবন্দার প্রতি ধাবমান 
হইলেন। মহাবীর কৃতবর্ধ্[ সাত্যকির প্রতি নিশিত 
শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন 
সাত্যকি সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া চারি শরে কৃত- 
বর্দার চারি অশ্ব ও শাণিত ভল্লে তাহার শরাসন 
ছেদন করিয়া ফেলিলেন ; অনন্তর শরজাল বিস্তার- 
ুররবক তাহার পৃষ্ঠরক্ষক ও সারথিকে বিদ্ধ করিতে 
লাগিলেন। এইরূপে মহাবীর সাত্যকি কৃতবর্দাকে 
রথণুস্ত করিয়া সম্লতপর্ব্ব শর দ্বারা তাহার সেনাগপকে 


মর্দন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেনাগণ শৈনেয়ের 
শরনিকরে নিগীড়িত হইয়া! ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া! গেল? 
সত্যবিক্রম সাত্যকিও সন্বর তথা হইতে প্রস্থান 
করিলেন। 

হে মহারাজ! মহাবীর সাত্কি তৎপরে 
যেরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছি, তাহা! কীর্তন 
করিতেছি, আবণ করুন। তিনি এইরূপে প্রোানীকঃ 
অতিক্রম ও কৃতবণ্মাকে পরাজয় করিয়া হুষ্ঈমনে 
সারথিকে কহিলেন, “হে সত! তুমি নি'শঙ্কচিত্তে 
মন্দবেগে রথচালন কর।” মহাবীর সাত্যকি সারথিফে 
প্রথমত; এই কথা বলিয়া অসংখ্য রথ, হস্তী, অস্ব ও 
পদাতিগণসম্থুল কৌরব-সৈম্য অবলোক নপূর্বক পুনরায় 
কহিলেন, “হে সারথে | এ যে দ্রোগ-সৈম্যের বামভাগে 
স্ুবর্ণধবজ-পরিশোভিত, মহামেঘ-সঙ্গিভ-মাতঙ্গারোহী 
বিপুল সৈম্-সমুদয় অবলোকন করিতেছ, উহাদের 
অধিনায়ক ব্রিগর্তদেশীয় রাজপুজগণ। উহার! 
সকলেই মহাবল-পরাক্রান্ত, বিচিত্রযোদ্ধ! ও মহারথ; 
উহাদিগফে নিবারণ করা অতি হুঃসাধ্য। এ রাজ- 
পুত্রগণ ছুর্য্যোধনের আদেশান্ুসারে জীবিতনিরপেক্ষ 
হইয়া! রুক্সরথকে অগ্রবর্থী করিয়া! আমার সহিত যুদ্ধ 
করিবার বাসনায় আগমন করিতেছেন। অতএব 
তুমি অবিলম্ষে তীহাদিগের নিকট আমার অস্বচালন 
কর। আমি দ্রোণসমক্ষে ত্রিগর্তদিগের সহিত 
যুদ্ধ করিব। 


সাত্যকিশরে ত্রিগর্ভদেশীয় রাজগণের পরাজয় 


অনন্তর সারথি সাত্যকির আদেশানুসারে মন্দ- 
বেগে অশ্বচালন করিতে আরস্ত করিল। কুন্দেম্দু- 
রজতপ্রভৎ, বায়ুবেগ, সারথির বশীভূত, বলগাবান্‌ 
তুরঙ্গগণ সাত্যকিকে বহন করিতে লাগিল। তখন 
বিপক্ষপক্ষীয় লঘুবেধী* মহাবীর-সকল তাহাকে 
আগমন করিতে দেখিয়া স্ুৃতীক্ষ বিবিধ লায়ক বর্ধণ- 
রক করিসৈস্ত দ্বারা তাহাকে অবরোধ করিলেন। 
তখন মহাবীর সাত্যকি, যেমন গ্রীন্মাবসানে জলদ- 
জাল পর্বতের উপর বারিবর্ণ করে, তঙ্রপ 
করি-সৈম্তের প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। 
মাতঙ্গগণ শিনিবীর-সমীরিতৎ অশনিসমন্পর্শ শর- 


নিক দ্বারা নিতান্ত নিপীড়িত, শর্ত, তগরকৃও ও. 





১। প্রোসৈর | ২। কু'দ ফুল, চাদ ও রূপার মত কাস্িযুকত। - 


৩। জত বিদ্ধ করিতে সমর্থ। ৪1 নিক্ষিপ্ত । 
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মহাভারত 








রুধিরাভ্কলেবর হইয়া রণগ্থল পরিত্যাগপুবর্ক কাশ্ডুকের মুিদেশ ছেদনগবর্ক তিন শরে পুনরায় 


চতুদ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। উহাদের 
মধ্যে ফাহার কর্ণ ভিন্ন, ফাহার মুখ ও শুণড নিকৃতখ, 
কাহার নিয়ন্তা নিহত, ফাহার পতাকা নিপতিত, 
কাহার চশ্ম ছিন্ন ও ঘণ্টা চূর্ণ, কাহার ধ্জদণ্ড খণ্ড খণ্ড 
এবং কাহারও বা আরোহী বিনষ্ট ও কম্বল পরিজ 
হইয়া গেল। এইরূপে সেই সমস্ত জলদোপমনিম্বন 
মাতঙ্গগণ সাত্যকির নারাচ, বৎসদন্ত, ভল্ল, অঞ্জলিক, 
ক্ষুরগ্র ও অর্ধচন্দ্র দ্বারা বিদারিত হইয়! আর্তন্বরে 
চীৎকার, মলমূত্র পরিত্যাগ ও শোণিতধারা বর্ষণপুর্্বক 
ইতত্ততঃ ধাবমান হইল। তশ্মধ্যে কতগুলি ভ্রমণ 
করিতে লাগিল এবং কতগুলি "্ঘলিত, কতগুলি 
নিপতিত ও কতগুলি নিতান্ত মান হইয়! গেল। 
এইরূপে সেই করিসৈম্য নিহত হইলে মহাবল- 
পরাক্রান্ত জলসন্ধ পরম যত্বুসহকারে সাত্যকির 
রথাভিমুখে ন্থীয় মাতঙ্গ প্রেরণ করিলেন। এ 
সকল স্থবর্ণবর্ধারী, কনকাঙগদ-ম্থশৌভিত কিরীট ও 
কুগুলালঙ্কত, রক্তচম্দনচচ্চিত মহাবীর মস্তকে কাঞ্চন" 
ময়ী মালা এবং বক্ষ:স্থলে নিষ্ক ও কণ্ঠসমত্র ধারণপূর্র্ষক 
মাতঙ্গের উপর উপবিষ্ট হইয়! ম্ববর্ণময় শরাদন 
বিধুনিত করিয়া বিছাদ্দামসন্বলিত অস্থুদের হ্যায় 
শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন সাত্যকি সেই 
জলসন্ধের মাতঙ্গকে সহসা! আগমন করিতে দেখিয়! 
যেমন বেলাভূমি মহাসাগরের বেগ অবরোধ করে, 
তদ্রুপ সেই করিবরকে তংক্ষপাত নিবারণ ফরিলেন। 
মহাবীর জলমন্গ সাত্যকির শরনিকরে স্বীয় কুগ্তরকে 
নিবারিত দেখিয়া ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া 
উঠিলেন এবং স্থৃতীক্ষ শরনিকরে তাহার বক্ষস্থল 
বিদ্ধ ও নিশিত ভল্লান্তত দ্বারা শরাসন ছিন্ন করিয়া 
হাশ্ত/মুখে তাহাকে নিশিত পাচ শরে বিদ্ধ করিলেন। 
সাত্যকি জলসন্ধকে বহুসংখ্যক শরে বিদ্ধ করিলেন। 
সাত্যকিও জলসন্ধের বছুসংখ্যক শরে গাঢ়তর বিদ্ধ 
হইয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তন্দর্শনে 
সফলেই চমতকৃত হইলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি 
নিতান্ত ব্যস্ত-সমস্ত না হইয়া তৎকালে ফোন্‌ শর 
পরিত্যাগ করা কর্তব্য, তাহা অবধারণ ও অন্য ধনু 
গ্রহণপূর্ববক জলসন্ধকে থাক্‌ থাক্‌ বলিয়া আস্ফালন 
করিতে লাগিলেন এবং হাস্থামুখে তাহার বক্ষ-স্থলে 
বষ্টি শর নিক্ষেপ ও স্বতীক্ষ কষুরপ্রান্ত্র বারা! তাহার 


১। জা। ২। কর্ধিত। 


তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। 


সাত্যকি কর্তৃক জলসন্ধ বধ 


মহাবীর জলদন্ধ সশর শরাদন পরিত্যাগ করিয়া 
সত্বর সাত্যফির প্রতি এক তোমর প্রয়োগ করি- 
লেন। জলদন্ব-নিক্ষিপ্ত তোমর সাত্যকির বামভুজ 
ভেদ করিয়া নিশ্বসস্ত ঘোর উরগের ম্যায় ধরাতলে 
নিপতিত হইল। সত্যবিক্রম সাত্যকি জলসন্ধের শরে 
নিভিন্নবান্থ হইয়াও তীহাকে ত্রিংশৎ শরে সমাহত 
ফরিলেন। তখন মহাবীর জলসন্ধ খড়গ ও শতচন্দ্র 
স্কুল আর্ধভ-চ্্ম+ গ্রহণপুরর্ক খড়গ বিঘুণিত করিয়া 
সাত্যকির অভিমুখে নিক্ষেপ করিলেন। খড়গ পরি- 
ত্ক্ত হইবামাত্র সাহ্যকির শরাসন ছেদনপূর্বক 
ভূভলে নিপতিত হইয়! অলাতচক্রের স্যায় সুশোভিত 
হইতে লাগিল। মহাবীর সাত্যকি তদদ্শনে ক্রুদ্ধ 
হইয়। সত্থর শালস্বঙ্ষসঙ্কাশ, অশনিসমনিম্বন অঙ্থয 
শরাসন গ্রহণ ও আকর্ষণপুর্ববক শর দ্বারা জলসন্ধকে 
বিদ্ধ করিয়া সহাস্ত-বদনে দুই ক্ষুর ছারা তাহার 
বিচিত্র ভূষণ-বিভূষিত বান্ু্য় ছেদন ফরিয়৷ ফেলি- 
লেন। জলসম্বের অর্গলসদৃশ ভুজযুগল ভূধর হইতে 
পরিভ্রষ্ট পঞ্চশীর্ষ উরগৰয়ের ন্যায় গজপৃষ্ঠ হইতে 
নিপতিত হইল। তৎপরে মহাবীর সাত্যকি অন্ত 
ক্ষুর ছারা জলদন্ধের মনোহর কুণ্ুলযুগল-মগ্ডিত 
দশনরাজি-বিরাজিত মস্তক ছেদন করিয়া! ফেলিলেন। 
জলসন্ধের সেই ভীমদর্শন কবদ্ধ রুধিরধারায় তাহার 
মাতঙ্গকে অভিষিক্ত করিতে লাগিল। অনন্তর 
মহাবীর সাত্যকি সত্বর গজস্ব্ধ হইতে মহামাত্রকে 
নিপতিত করিলেন। তখন সেই রুধিরলিপ্তাঙ্গ মাতঙ্গ 
সাত্যকির শরজালে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া আর্তঙ্থর 
পরিত্যাগপূর্ক পৃষ্ঠসংশ্লিষ্ট বিলম্বমান আসন, বাহন 
ও স্বীয় সৈম্যগণকে মধ্দিনপূর্বক ধাবমান হইল। হে 
মহারাজ! আপনার সৈগ্যগণ ভ্্দর্শনে হাহাকার শব 
করিতে লাগিল। যোদ্ধসফল মহাবীর জলসন্বকে 
নিহত দেখিয়া জয়লাভে উৎসাহশুগ্য ও সমরে পরা" 
আুখ হইয়া! ইতস্তত; ধাবমান হইল। ইত্যবসরে 
মহাবীর দ্রো মহাবেগে অশ্বদ্চালনপুর্বক সাত্যকির 
অভিমুখে গমন করিলেন; কৌরবগণও লাত্যকিকে 
নিতান্ত উদ্ধত দেখিয়া ক্রোধাবিষ্টচিত্ে দ্রোণের সহিত 


১ বৃর্শস্্বৃষচর্ছনিশ্মিত ঢাল। 


স্োপপর্ব 


ধাবমান হইলেন । তখন মহাত্বা ফ্লোগ ও কোঁরব- 
গণের সহিত সাত্যফির ঘোরতর সংগ্রাম হইতে 
লাগিল।” 


সপ শপ 


ষোড়শাধিকশততম অধ্যায় 
সমবেত কৌরবসহ সাত্যকির ভীষণ যুদ্ধ 


সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! এইরূপে 
ুদ্ধনিপুণ বীরগণ সংগ্রামপ্রবৃত্ত হইয়া সাত্যকির 
উপর শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন 
মহাবীর দ্রোণাচারধ্য সপ্তসপ্ততি, ছুন্র্ষণ দ্বাদশ, ছুঃসহ 
দপ, বিকর্ণ ত্রিংশত, ছুর্দুখ দশ, ছুঃশাসন আট ও 
চিত্রসেন ছুই বাণে তাহার বামপার্খ ও বক্ষ-স্থল 
বিদ্ধ করিলেন। দূর্যোধন ও অন্তান্থ 
অসংখ্য শরবর্ণ করিয়া তাহাকে পীড়িত করিতে 
লাগিলেন। মহাবীর সাত্যকি সেই বীরগণের 
শরজালে বিদ্ধ হইয়া দ্রোণাচার্ধ্যকে তিন, ছুঃসহকে 
নয়, বিষর্ণকে পঞ্চবিংশতি, চিত্রসেনকে সাত, 
ছুম্র্যণকে দ্বাদশ, বিবিংশতিকে আট, সত্যাব্রতকে নয় 
ও বিজয়কে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে 
কলিঙ্গাধিপতি রুল্লাজদফে কম্পিত করিয়া অবিলম্বে 
আপনার পুজ মহারথ ছূর্য্যোধনের অভিমুখে ধাবমান 
হইয়া তাহাকে অসংখ্য শরে নিতান্ত নিগীড়িত 
করিতে লাগিলেন। তখন সেই মহাবীরদ্বয়ের তুমুল 
যুদ্ধ উপস্থিত হইল। তীহারা স্বতীক্ষ শরজাল 
বিস্তার করিয়া পরস্পরকে অদৃশ্য করিলেন। 
সাত্যকি ছুর্য্যোধনের শরাঘাতে রুধিরাপ্নত হইয়া 
রসত্রাবী রক্তচন্দন বৃক্ষের ম্যায় শোভা পাইতে 
লাগিলেন; আপনার পুজও সাত্যকির শরে বিদ্ধ হইয়া 
স্বর্ণময় শিরোভূষণ-ভূষিত উচ্ছি-ত যুপের যায় 
শোভমান হইলেন। 

তখন মহাবীর সাত্যকি ক্ষুরপ্রান্ত্র দ্বারা অবলীল।- 
ক্রমে কুরুরাজের শরাসন ছেদন করিয়া তাহাকে 
শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া! ফেলিলেন। রাজা দুর্য্যোধন 
বিপক্ষান্্বনিপীড়িত ও বিপক্ষের বিজয়লক্ষণ সহ 
করিতে নিতান্ত অসমর্থ হইয়া অন্ত হেমপৃষ্ঠ শরাসন 
গ্রহপপুর্বক শতবাণে সাত্যকিফে বিদ্ধ করিলেন। 
মহাবীর সাত্যকি ছূর্ধ্যোধনের শরগ্রহারে ব্যথিত ও 
ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাকে অতিশয় আঘাত করিত্তে 


১৫১ 





লাগিলেন। তখন আপনার অন্তান্ত পুজগণ নৃূপতিকে 
পীড়িত দেখিয়া বাণবর্ষণ দ্বার! সাত্যফিকে সমান 
করিলেন। মহাবীর সাত্যকি শরজালে সমাবৃত হইয়া 
তাহাদের প্রত্যেককে প্রথমতঃ পাঁচ পচ বাণে 
বিদ্ধ করিয়া পুনব্বার সাত সাত শ্ররে আহত 
করিতে লাগিলেন। পরিশেষে সন্বর আট বাণে 
দুর্ষে৷াধনকে বিদ্ধ করিয়া অম্লান-ব্দনে তীহার ভীষণ 
শরাসন ও মণিময় নাগধ্বজ ছেদন, চারি শরে চারি 
অঙ্গের প্রাণসংহার ও ক্ষুরপ্রান্ত্রে সারথিকে নিধনপূরব্বক 
মর্ম্মভেদী শর দ্বারা তাহাকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। 
রাজা দুর্য্যোধন এইরূপে শৈনেয়ের শরে বিদ্ধ হইয়া! 
পলায়নপূর্ববক ধনুদ্ধারী চিত্রসেনের রথে সমারঢ 
হইলেন। ছুূর্য্যোধনকে রাহ্গ্রস্ত নিশাকরের ন্যায় 
সাত্যফির শরে সমাচ্ছাদিত দেখিয়া সকল লোকই 
হাহাকার করিতে লাগিল। 


সাত্যকিসহ রণে কৃতবন্মীর পরাজয় 


তখন মহারথ কৃতবন্মা এরূপ আর্তনাদ শ্রবণ 
করিয়া ধনুঃকম্পন ও অশ্বচালনপুর্বক সারথিকে 
ভংসনা করিয়া কহিলেন, “হে সত! সত্বর অগ্রসর 
হও অনন্তর মহারথ সাত্যকি কৃতবণ্্মীকে ব্যাদি- 
তাস্তা অন্তকের ম্যায় আগমন করিতে দেখিয়া 
সারথিকে কহিলেন, 'সারথে ! এ দেখ, কৃতবম্্মা রথা- 
রোহণণুর্ববক অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়! যুদধার্থ আগমন 
করিতেছে; তুমি শীত উহার অভিমুখে রথচালন 
কর।' সারথি আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র সজ্জিত 
অশ্বসমুদয়কে সথণলিত করিয়া কৃতবর্্ধার সমীপে 
সমুপস্থিত হইল। অনস্তর সেই প্রজ্মলিত পাবক সদৃশ 
ছুই মহাবার বলবান্‌ ব্যান্দ্ধয়ের হ্যায় একত্র মিলিভ 
হইলেন। সুবরর্ধবঙশালী মহাবীর কৃতবর্্া, মুবরপৃষ্ঠ 
শরাসন বিধুননপূর্বক শৈনেয়কে বড় বিংশতি, তাহার 
সারথিকে পাঁচ এবং অশ্বচতুষ্টযকে চারি বাণে বিদ্ধ 
করিয়া তাহার উপর স্ুবর্ণপুঙ্খ শরনিষর বর্ষণ করিতে 
লাগিলেন। জর সাত্যকি ধনঞ্জয়ের 





তখন শিনিপৌ 
দর্শনকামনায় ত্বরাযুক্ত হইয়া কৃতবর্্মার উপর শাশিত 
অন্ীতি শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কৃতবর্শা] 
টাই 
ভূমিকম্পকালীন ভূধরের ম্যায় 

লাগিলেন। সত্যবিক্রম সাত্যকি এ অবসরে অতিষ্ট 
শরে তাহার অশ্চতুষ্টর ও সাত শরে সারধিকে বিদ্ধ 


১৫২ 





মহাতারগ 





শিকার যা 





পুগ্থ বিশিখ পরিত্যাগ করিলেন। সেই কালদগুসদৃশ 
শর কৃতবন্রার জন্ুনদময় বিচিত্র বর্ম ছেদন ও কলেবর 
ভেদপুর্বক রুধিরগুত হইয়া ভূগর্ডে প্রবিষ্ট হইল। 
মহাবীর হার্দিক্যও সেই বিষম শরে নিগীড়িত ও 
শোণিতাক্তকলেবর হয়! সশর শরাসন পরিত্যাগপুরর্বক 
রখোপন্থে নিপতিত হইলেন। 

হে মহারাজ! এইরূপে সত্যবিক্রম সাত্যকি 
সহঅরবাহু কার্তবী্য্য-সদৃশ, অক্ষোভা সাগরতুল্য কৃত- 
বর্াকে নিবারণ করিয়া, ইন্ত্র যেরপ মহ্র-সেনা 
অতিক্রম করিয়াছিলেন, তক্্রপ সর্ববসৈমাসমক্ষে সেই 
খড়গ-শিশ্রাসন-বিফীর, গজাস্ব-রথ-সঙ্কুল, রুধিরা- 
ভিষিক্ত ফৌরবসৈ্য অতিক্রম করিয়া গমন করিতে 
লাগিলেন। এ দিকে বলবা; হাদ্দিক্য সংজ্ঞালাভ 
করিয়া অন্য শরাসন গ্রহপপুর্বফ সমরে পাগুবগণফে 
নিবারণ করিতে আর্ত করিলেন।” 


সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায় 
সাত্যকি-দ্রোঁণ যুদ্ধ 


সঙ্জয় কঠিলেন, প্হে মহারাজ | এইরূপে ফৌরব- 
সৈম্যগণ সাত্যকি কর্তৃক কম্পিত হইলে দ্রোণাগর্ধ্য 
শরবৃটটি দ্বারা গ্াহাকে আচ্ছন্ন করিলেন। 
পূর্বে বলিরাজের সহিত বাসবের যেরূপ যুদ্ধ 
হইয়াছিল, সর্ববসৈষ্ের সমক্ষে দ্রোগাচার্যের 
সহিত সাত্যকিরও সেইরূপ তুমুল সংগ্রাম 
উপস্থিত হইল। মহাবীর ড্রোগ সাত্যফির ললাটে 
সর্পাকৃতি বিচিত্র বাপত্রয় নিক্ষেপ 
করিলেন। এ শরত্রয় ললাটবিদ্ধ হওয়াতে সাতাফি 
্রিশূ্গ পর্বতের গ্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। 
ভারছাজ এ অবসরে তাহার উপর অশনিসম শবদায়- 
মান বাপ-সমূহ পরিত্যাগ করিলেন। পরমাস্ত্রবিৎ 
সাতাকি ততপ্রেরিত প্রত্যেক বাণের উপর ছুই ছুই 
শর নিক্ষেপপূর্ক সমুদয় বাণ ছেদন করিয়া 
ফেলিলেন। মহাবীর দ্রোগ সাত্যকির এইরূপ হত্ত- 
লাঘব দর্শনে হান্ত করিয়া স্বীয় লঘুহস্তত! প্রদর্শন- 
পর তাহাকে প্রথমতঃ বিংশতি ও তহপন্চাৎ 
শাণিত পঞ্চাশ শরে বিদ্ধ করিলেন। রোধিত সর্প 
সফল যেরপ বল্পীক হইতে বিনিরগ্ত হয়, সেইরূপ 


করিয়া তাহার উপর এক সংপ্রুদ্ধ পল্সগসদূশ স্বর্ণ সেই নিশিত শরসমূহ আচার্যোর রথ হইতে নিঃসৃত 


হইতে লাগিল। সাত্যকি-বিস্ই রুধিরপায়ী শর- 
নিকরও ভ্রোণের রথ সমাচ্ছন্ন করিল। এইরপে 
তাহারা উভয়েই সমান যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। 
হস্তলাঘববিষয়ে ফেহ কাহাফে পরাজয় করিতে 
পারিলেন না। 

অনস্তর সাত্যকি ড্রোণাচার্যকে নতপ্ধ নয় বাণে 
বিদ্ধ করিয়া তাহার ধ্বজে অসংখ্য শর ও তাহার 
সারথির উপর শত বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহারথ 
দ্রোণাচাধ্য সাত্যফির হস্তলাঘব অবলোকনপুরর্ক 
সপ্ততি শরে তাহার সারথিকে ও তিন তিন শরে অশ্ব 
গণকে বিদ্ধ করিয়া এফ শরে তীহার ধজ ও হেমপুঙ্খ 
শল্লান্্র দ্বারা শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 
তখন সাত্যকি কোপপুর্ণ হইয়া শরাসন পরিত্যাগ- 
পুরর্বক গদা গ্রহণ করিয়া ড্রোণের প্রতি নিক্ষেপ 
করিলেন। মহাবীর দ্রোণ বিবিধ শরবৃষ্টি ঘারা সহসা 
সমাগত, প্টবন্ধঃ, লৌহময় গদা নিবারণ করিলেন । 
সাত্যকি তদর্শনে ক্রোধভরে অন্য শরাসন গ্রহণ- 
পর্বক শিলানিশিতৎ অসংখ্য শরে দ্রোণফে বিদ্ধ 
করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। শ্রধরাগ্রগণ্য 
দ্রোণাচার্য সেই সিংহনাদ সহ করিতে না পারিয়া 
সাত্যকির রথাভিমুখে স্ুবর্ণদপ্তা্িত লৌহনির্দিত 
শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সেই ফালসম্নিভ শক্তি 
শৈনেয়ের শরীর স্পর্শ না করিয়৷ রথ ভেূ্র্কক 
ভয়ঙ্কর নিম্বন করিয়া অবনীগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। তখন 
মহাবীর সাত্যকি তীক্ষ শরে ড্রোণের দক্গিণ ভূজ 
সমাহত করিলেন; মহাবার দ্রোণও অর্ধচন্দ্রাকৃতি 
বাণ দ্বারা মাধবের শরাসন ছেদন ও রথশক্তি দ্বারা 
সারথিকে মোহিত করিয়া ফেলিলেন। সারথি সেই 
ভীষণ রথশক্তি দ্বারা সমাহত হইয়া কিয়কাল 
নিশ্চে্টভাবে রথোপরি অবস্থান করিতে লাগিল। 
সাত্যফি স্বয়ং রখরশ্মি ধারণ করিয়! সারথ্য-কার্যের 
নৈপুণ্য প্রদর্শনপূরর্বক দ্রোণাচার্য্ের সহিত সংগ্রামে 
প্রবৃত্ত হইয়৷ প্রসন্নমনে তাহাকে শত বাণে বিদ্ধ 
করিলেন; মহাবীর দ্রোপও তাহাকে লক্ষ্য করিয়া পাঁচ 
বাণ পরিত্যাগ করিলেন। শর-সকল সাত্যকির কব 
ভেদ করিয়া শোণিত পান করিতে লার্গিল। সাত্যকি 
কোণের শরে নিপীড়িত হইয়া কোপাবিষ্টচিত্তে 
তাহার প্রতি অসংখ্য শর নিক্ষেপপুরর্ক এক শরে 
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তাহার সারধিকে সংহার করিয়া অন্য শরসমূহ ঘবারা 
অশ্বগণকে বিদ্রাবিত করিলেন। এইরপে অশ্বগণ 
বাণ-পীড়িত হইয়া পলায়নপরায়ণ হইলে ভ্রোশা- 
চার্য্যের সেই রজতনির্মিত রথ রপক্ষেত্রে দীপ্যমান 
সূর্য্যের ন্যায় সহজ সহস্র মগ্ুলাকারে পরিভ্রমণ 
করিতে লাগিল। তখন কৌরবপক্ষীয় সমুদয় রাজা 
ও রাজপুক্রগণ শীত গমন ফর, ড্রোণের পলায়মান 
অশ্বগণকে ধারণ কর" বলিতে বলিতে সাত্যফিকে 
পরিত্যাগপুরর্বক দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। 
হে মহারাজ! আপনার সেনাগণ মহারথগণকে 
সাত্যকির শরে সমাহত ও পলায়মান অবলোকন 
করিয়া সাতিশয় শঞ্চিতচিত্তে সমর পরিত্যাগপুর্র্বক 
পলায়ন করিতে লাগিল। ড্রোণাচার্যও সেই 
সাত্যকি-শরাদ্দিত বায়সম বেগবান অশ্ব-সমুদয় 
সঞ্চালনপূর্ববক ব্যুহদ্ধারে উপনীত হইলেন এবং 
পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ সেই ব্যুহ ভগ্ন করিয়াছেন 
দেখিয়া আর সাত্যকির নিবারণে যত না করিয়া 
পাগুব ও পাঞ্চালদিগকে নিবারণপুর্বক বাহ রক্ষা 
করিয়! উদ্যত ফালমূর্য্ের শ্যায় ও প্রজ্মলিত পাবফের 
স্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।” 


পেপসি 


অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায় 
সাত্যকি-করে সথদর্শনসংহার 


সঞ্য় কহিলেন, “হে মহারাজ! শিনিবংশাৰ্ত:স 
পুরুষপ্রধান সাত্যকি ভ্রোণাচা্য ও হার্দিক্য 
গুভূতি বীরগণকে পরাজিত করিয়া সহাস্থমুখে 
সারাথকে কহিলেন, “হে সত! কৃষ্ণ ও অজ্জুন 
পূর্ধ্বেই আমাদের অরাতিগণফে সংহার করিয়াছেন, 
আমরা নিমিত্তমাত্র হইয়া এই অজ্জুননিহত 
সৈগ্তাগণকে বিনষ্ট করিতেছি। অরাতিহ্তা 
সাতাকি সারথিকে এই কথা বলিয়া! বাণ বর্ষণ- 
পূর্বক আমিষললোলুপ শ্যেনপক্ষীর ম্যায় বিচরণ 
করিতে লাগিলেন। কৌরবগণ সেই হুরেন্্রসম- 
প্রভাব, _প্রভৃতপরাক্রম পুরুষপ্রবীর সাত্যকিকে 
শশিশঘসন্নিভি শ্বেতবর্ণ অঙ্থসংযুক্ত রথে আরোহণ- 
পূর্বক শরতকালীন সূর্য্যের চ্যায় সমরক্ষেত্রে বিচরণ 
করিতে দেখিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন। কেহই 
তাহাকে পরাদ্ধিত করিতে পারিলেন না। অনন্তর 
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সপ ০৯৯ সপ সপ 


বিচিতরদ্ধবিশারদ কার্চনব্র্ধারী মহাবীর হুমর্শন 
ক্রোধপৃণ হইয়া শরাসন গ্রহণপূর্বক সাত্যকিকে 
নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন সেই মহাবীর- 
ঘয়ের ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। পূর্কালে 
দেবগণ বৃত্রাহ্থর ও ইন্দ্রের যুদ্বদর্শনে যেরপ প্রশংস! 
করিয়াছিলেন, তদ্রপ ফৌরবপক্ষীয় যোদ্ধারা 
সাত্কি ও স্থাদর্শনের সংগ্রাম সন্দর্শন ফরিয়! 
অতিমাত্র প্রশংসা! করিতে লাগিলেন। মহাবীর 
দর্শন সাত্যকির উপর বারংবার স্ৃতীক্ষ শরনিকর 
নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর সাত্যফি সেই সমুদয় 
বাণ অঙস্পর্শ না করিতে করিতেই ছেদন করিয়া 
ফেলিলেন। _ ইন্্রতুল্যপ্রভাবশালী সাত্যকিও 
সদর্শনের প্রতি যে যে বাণ নিক্ষেপ করিলেন, উত্তম- 
রথার্ড হৃদর্শন উত্তম শরে তৎসমুদয় খণ্ড খণ্ড 
করিতে লাগিলেন। 


অনন্তর মহাবীর সুদর্শন সাত্যফির বাণবেগে 
স্বীয় শর-সমূদয় নিরাকৃত দেখিয়া ক্রোধভরে তাহার 
উপর স্ুবর্ময় বিচিত্র বাণ বরষণপুরর্বক শরাসন 
আকর্ষণ করিয়া! পুনরায় তাহার প্রতি অগ্নি-সদৃশ তিন 
শর নিক্ষেপ করিলেন। নুদর্শন-নিক্ষিপ্ত সায়কত্রয় 
সাত্যকির দেহাবরণ ভেদ করিয়া তাহার শরীরে 
প্রবিষ্ট হইল। তখন রাজনন্দন সুদর্শন প্রন্থলিত 
বাণচতুষ্ট্ নিক্ষেপ করিয়া সাত্যকির রজতসঙ্কাশ 
শ্থেতবণ অশ্ব-চতুষ্টযর সংহার করিপেন। ইন্্রতুল্য 
পরাক্রমশালী সাত্যকি এইরূপে হৃদর্শনশরে তাড়িত 
হইয়া ক্রোধভরে স্ৃতীক্ষ শরনিকর দ্বারা তাহার 
অশ্বগণকে সংহারপূর্বক সিংহনাদ করিতে লাগি- 
লেন এবং তৎপরে শক্রাশনিসঙ্গিভ ভল্ল দ্বারা তাহার 
সারধির শিরশ্ছেদনপুর্বক ফালানলস্পিভ ক্ষুর দ্বারা 
সথদর্শনের কুগুলমণ্ডিত পুর্শিশিসঙ্নিভ মস্তক ছেদন 
করিয়া ফেলিলেন। পুর্বে বল্্ধর ইন্দ্র যেরূপ 
অতিবল বলদানবের শিরশ্ছেদন করিয়া অপূর্ব শোভা 
ধারণ করিয়াছিলেন, যছুকুলোগ্তব মহাত্মা সাত্যকি 
স্থদর্শনের মস্তকচ্ছেদন করিয়া সেইরূপ শোভা! 
পাইতে লাগিলেন । অনন্তর তিনি সেই উত্তম অশ্বযুক্ত 
রথে উপবিষ্ট হইয়া বাপবর্ষণ দ্বারা কৌরব সেনাগণকে 
নিবারণ ও নিধনপুর্্ধক সকলকে বিশ্ময়াপন করিয়া 
অঙ্ছুনসমীপে ধাবমান হইলেন। তখন যোধগণ 
তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল।” . 


যনে 


১৫৪ 


মহাভারত 





একোনবিংশত্যাধিকশততম অধ্যায় 
সমরজয়ী সাত্যকির অর্জনাভিমুখে গমন 


সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ | বৃষিপুঙ্গব 
মহামতি সাত্ফি এইরপে সংগ্রামে স্ুদর্শনকে 
নিহত ফরিয়া পুনরায় সারধিকে কহিলেন, 
'সারথে! যখন শরশক্তিরপ তরঙ্গ, খড়ারপ 
মতন ও গদারপ গ্রাহযুক্ত, অসংখ্য রথনাগাশ্ব- 
সঙ্কাণ বিবিধ আয়ধের নিশ্বন ও বাদিত্রের 
নিনাদসম্পল্ন, যোধগণের অসথখস্পর্শ, জিগীষুদিগের 
ছুদর্ষ, রাক্ষসসদৃশ জলমন্ধ-সৈ্যে সমাবৃত দ্রোণা- 
নীকরপ মহাসাগর অতিক্রম করিয়াছি, তখন এই 
অবশিষ্ট সেন! অল্লসলিলসম্পন্প ক্ষুদ্র নদীর ন্যায় 
বোধ হইতেছে। অতএব তুমি শীত্র অশ্থচালন কর, 
আমি অবিলম্বে উহ! অতিক্রম করিব। যখন দুর্জয় 
দ্রোগাচাধ্য ও হাদ্দিফ্যফে পরাজিত করিয়াছি, তখন 
অর্জনফে লম্মুখস্থিত বোধ হইতেছে। এই সমুদয় 
সৈম্ক অবলোফন করিয়া আমার কিছুমাত্র ত্রাস 
হইতেছে না। উহারা প্রদীপ্ত পাবকদগ্ধ শুল্ষ ভূণের 
শ্যায় আমার শরে দগ্ধ হইতেছে। এ দেখ, পাণুব- 
প্রধান অঞ্জন যে পথ দিয়া গমন করিয়াছেন, তথায় 
অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও রথ নিপতিত রহিয়াছে। এ 
কৌরবসেনাগণ অজ্ঞুনের শরে নিগীড়িত হইয়া সমর 
পরিত্যাগপুর্বক পলায়ন ফরিতেছে। তুরঙ্গ, মাতঙ্গ 
ও রথ-সমুদয় মহাবেগে গমন করাতে কৌশেয়ারুণ* 
রজোরাশি উদ্ধত হইয়াছে এবং মহাতেঞজ:সম্পন্ 
গাণ্তীবের গভীর নিনাদ শ্রুতিগোচর হইতেছে। 
অতএব বোধ ফরি, মহাবীর ধনঞ্জয় অনতিদূরে 
অবস্থান করিতেছেন। হে সারথে! এক্ষণে যেরপ 
নিমিত্সকল দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে নিশ্চয় বোধ হয়, 
দিনমণি অস্তাচলগত না হইতে হইতেই অর্জন সিনধু- 
রাজকে বিনাশ করিবেন। এক্ষণে যে স্থানে অরাঁতি- 
সৈম্যগণ, দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণ, ুদহর্মদ কু" 
বর্মধারী কাহ্বোজগণ, ধনুর্বাগধারী যবনগ্ণ এবং 
বিবিধাস্ত্রধাণী শক, কিরাত, দরদ, বর্বর ও তা- 
লিণ্ুক প্রভৃতি মেচ্ছগণ আমার সহিত সমরার্থী হইয়া 
অবস্থান করিতেছে, তুমি সেই স্থানে অশ্ব চালন 
কর। তুমি মনে মনে স্থির করিয়া রাখ যে, আমি 
এ সমুদয় বীরগণকে রথ, নাগ ও অঙ্বের সহিত 


১। রক্তবর্ণ কোশকীটের স্তায় রক্তিম। 


সংহার করিয়া এই বিষম সঙ্কট হইতে উততীর্ণ 
হইয়াছি।? 

সারথি সাত্যকির বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 
“হে বাষেয় | যগ্ঠপি জমদগ্রিপুজ্র পরশুরাম, মহারথ 
দ্রোণাচারধ্য, কপাচার্ধ্য বা মন্্েশ্বর শল্য কুদ্ধ হইয়া 
আপনার অভিমুখে আগমন করেন, তথাপি আপনার 
আশ্রয়ে আমার ফিঞ্িম্মাত্রও শঙ্কা! হয় না। অগ্ 
আপনি সংগ্রামে যুদ্ধহর্াদ ক্ুরকণ্্া বর্ণধারী 
কাঙ্কোজগণ, ধনুরর্বাণধারী প্রহারনিপুণ যবনগণ 
এবং নানান্ত্ারী কিরাত, দরদ, বর্ষর ও 
তা্লিগ্তক প্রভৃতি মেচ্ছগণকে পরাভূত করিয়াছেন, 
সৃতরাং আমার ভয়সঞ্চারের বিষয় কি? পূর্বে 
আমি ফোন সংগ্রামে কখনই ভীত হই নাই, তবে 
কি নিমিত্ত আজ এই ক্ষুত্র যুদ্ধে আমার ভয়ের 
উদয় হইবে? যাহা হউক, এক্ষণে আজ্ঞা করুন, 
আপনাকে কোন্‌ পথ দিয়া ধনগ্রয়ের সমীপে সমানীত 
করিব হে আয়ন! আপনি ফাহাদের উপর 
কুদ্ধ হইয়াছেন? কাহাদের মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছে? 
কাহার! শমনভবনে গমন করিতে বাসনা করিয়াছে? 
কাহারা আপনাকে কালান্তক যমের হ্যায় অবলোকন 
করিয়া পলায়ন করিবে? যমরাজ কাহারদিগকে 
স্মরণ করিয়াছেন? আজ্ঞা করুন, তাহাদের অভিমুখে 
রথচালন করি।” 

সাত্যকি কহিলেন, “হে সূত। তুমি শীঘ্র রথ- 
চালন কর। বাসব যেরপ দানবদিগকে সংহার 
করিয়াছেন, সেইরূপ অগ্ আমি মুগ্ডিতমস্তক কান্থোজ- 
গণকে বিনাশপূর্ববক প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া! 
একান্ত প্রিয় অর্জুনের সহিত সাক্ষাৎ করিব। 
অগ্ঠ ছুধ্যোধনাদি কৌরবগণ এই সমুদয় সৈহ্যকে 
নিহত দেখিয়া সমরে আমার পরাক্রম অনুভব 
করিবেন। অগ্ভ শরবিক্ষত কৌরবসেনার করুণ 
বিলাপ শ্রবণ করিয়া ছুধ্যোধনকে অবশ্যই অন্ুতাপিত 
হইতে হইবে। অস্ত আমি পাণুবশ্রেষ্ঠ স্বেতাস্ব 
মহাত্মা অঞ্জুনকে তছুপদিষ্ট পথ প্রদর্শন করিব। 
অদ্য রাজ! দূর্যোধন সহ সহজ বীরপুরুষকে 
আমার বাণে বিগতাস্থ অবলোকন করিয়া অবশ্যই 
অন্থুতাপিত হইবেন। অন্ত কৌরবগ্গণ আমার বাণ- 
বর্ণে লঘুহস্ততা ও শরাসনের অলাতচক্র সদৃশ 
আকার দর্শন করিবেন। অগ্ভ ছুধ্যোধন আমার 
বাগবিদ্ধ রুধিরশ্রাবী সৈনিকগণের বিনাশদর্শনে 


প্রোপপর্ব্ষ 


বিষ॥ হইয়া সমরে আমার ভয়ঙ্কর রূপ দর্শনপূরর্ক 
অবশ্টাই মনে করিবেন যে, দ্বিতীয় অজ্জুন অবনীতে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন। অন্য আমি কৌরবপক্ষীয় 
সহস্র সহঅ হৃপের প্রাণ সংহার করিয়া ছুে্যোধনকে 
অন্ুতাপিত এবং পাগুবগণের প্রতি ভক্তি ও স্রেহের 
নিদর্শন প্রদথিত করিব। অগ্ত কৌরবগণ আমার বল. 
বীর্যা ও পাগুবগণ কৃতজ্ঞতা সণ্শেষ জ্ঞাত হইবেন।, 


সাত্যকি-শরে ছুর্ব্যোধনপক্ষীয় যবনসৈন্য বধ 


হে মহারাজ! সাত্যকির সারথি তাহার এই 
বাক্য শ্রবণ করিয়া শশাঙ্কসদৃশ, শ্বেতরবর্ণ, সাধুবাহী, 
শিক্ষিত অস্বগণকে চালন করিতে লাগিল। অশ্ব- 
গণ আকাশ পান করিবার নিমিত্তই যেন বায়ুবেগে 
ধাবমান হইল। তখন সাত্যকি অধিলম্বেই যবনগণ 
সমীপে উপস্থিত হইলেন। তাহারা অনেকে মিলিত 
হইয়া লঘৃহস্ততা প্রদর্শনপুর্বক সেনাগ্রবন্তী সাত্যকির 
উপর অসংখ্য সায়ক নিক্ষেপ করিতে লাগিল। 
শৈনেয় নতপর্ব বাণ দ্বারা অর্দপথে সেই শব্রু- 
পঞ্দীয় শরজাল ছেদনপুরর্বক নুবর্ণপুঙ্ঘ অজ্ন্মগ 
নিশিত শরনিকরে যবনগণের ভুজ ও মস্তফ- 
সমুদয় ছেদন করিলেন। সাত্টকির শরনিকর 
তাহাদের লৌহময় ও কাংহ্যময় বর্ম এবং দেহ ভেদ 
করিয়া! পাঠালতলে প্রবিষ্ট হইল। এইরূুপে শত 
শত যবন সাত্যকির শরাঘাতে গতাস্থ হইয়া বন্তধা- 
তলে পতিত হইতে লাগিল। তিনি শরাসন আকর্ণ 
আকর্ষণপুর্বক শরবর্ষণ করিয়া এক একবারে পাঁচ, 
ছয়, সাত বা আট জন যবনফে ভেদ করিতে আরম্ভ 
করিলেন। সহত্র সহত্র কাঙ্থোজ, শক, শবর, 
কিরাত ও বর্ধর সাত্যকির শরে জীবন পরিত্যাগ- 
পূর্বক ধরাশয্যা গ্রহণ করিলে সমরস্থল তাহাদিগের 
মাংস ও শোণিতে কর্দিমময় হইয়া গেল। দহ্য- 
গণের ছিন্নকেশ ও দীর্ঘশবশ্রন্সম্পন্ন বিবহৃ» বিহঙ্গম- 
সদৃশ মস্তক-দমুদয়ে রাস্থল পরিব্যাপ্ত হইল। 
রুধিরাভিযিস্তসর্ববাঙ্গ অসংখ্য কবন্ধ উত্থিত হওয়াতে 
সমরক্ষেত্র শোণৎ মেঘসমাচ্ছন্ন নভোমগুলের চ্যায় 
শোভা! পাইতে লাগিল। এইরূপে সেই মহাঁবীরগণ 
সাত্যকির অশনি-সমস্পর্শ অপুর্ব অজিম্বাগাদী শর- 
নিকরে নিহত ও নিপতিত হইয়া বসুন্ধরা সমাবৃত 


করিল। হতাবশিষ্ট বর্মধারী যোধগণ সম্ভগ্ন*ৎ ও 


১। পক্ষহীন। ২। রক্তবর্ণ। ৩। রণবিমুখ। 


বিচেতনপ্রায় হইয়া অশবপৃষ্ঠে পার, ও কশাধাতিপূ্বক 
শঙ্কিতচিত্তে মহাবেগে পলায়ন করিতে লাগিল। 
হে মহারাক! এইরূপে পুরুষব্যাত্র সতাবিক্রম 
সাত্যকি ছুজ্জয় কাহ্বোজ, শক ও যবনগণকে বিদ্রাবণ- 
পূর্বক বিজয় লাভ করিয়া সারথিকে রখচালনের 
অনুমতি করিলেন। তখন সংগ্রামদর্শনার্থী গন্ধরর্ব 
ও চারণগণ সেই অজ্জুনের পৃষ্ঠরক্ষার্থ গমনোগ্ভত 
সাত্যকির অলৌকিক কার্ধ্য ও অদ্ভুত পরাক্রম অব- 
লোকন করিয়া ভূরি ভুঁরি ধণ্চবাদ প্রদান করিতে 
লাগিলেন ; কৌরবপক্ষীয়েরাও বারংবার তীহার 
কার্ধ্ের প্রশংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।” 


বিংশত্যধিকশততম অধ্যায় 
ব্যহপথে সাত্যকিসহ ছুর্য্যোধনাদির যুদ্ধ 


সপ্য় কহিলেন, “হে মহারাজ! এইরূপে 
মহারথ সাত্যকি যুদ্ধে যবন ও কাঞ্োজদিগকে 
পরাজিত করিয়া কৌরবসৈম্য অতিক্রমপূর্বক 
অর্,ন-নিকটে গমন করিতে লাগিলেন। কৌরব- 
পক্ষীয় সেনাগণ মৃগঘাতী শান্দুলসদৃশ, বিচিত্র 
কবচ-ধবজ-শোভিত, নরশ্রেষ্ঠ বৃষিবীরকে দর্শন 
করিয়া নিতান্ত ভীত হইল। স্ৃবর্ণাঙ্গদ, হুবর্ণ- 
শিরস্ত্রাণ ও সুবর্ণধবজে স্বুশোভিত মহাবীর 
সাতাকি রথোপরি ন্ুবর্ণশরাসন সথালিত করিয়া 
মেরশৃঙ্গের হ্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। 
তাহার ধনুর্মগুলং শরকালীন উদিত নুরধ্যমগ্ডলের 
শ্যায় বিরাঙ্মান হইল। মন্তদ্বিরদগামী, বৃযন্বন্ধ, 
বুষভাক্ষ, নবর্ধভ সাত্যকি গোগণমধ্যস্থ বৃষভের শ্যায়, 
যুখমধ্যস্থ প্রতিন্ন মাতঙ্গের ম্যায় কৌরবপক্ষীয় সেনা 
গণমধ্যে শোভা! পাইতে লাগিলেন। 

এইরূপে মহাবীর সাত্যকি ভ্রোপাচার্ধ্য, ভোজ- 
ভূপতি, জলসন্ধ ও কাগ্বোজগণের ছুস্তর সৈগ্য এবং 
মহাবীর হার্দিফ্যকে অতিক্রমপূর্রক ছুত্তর কৌরব- 
সৈগ্যসাগর উত্তীর্ণ হইলে দূর্ধ্যোধন, চিত্রসেন, ছুঃশা- 
সন, বিবিংশততি, শকুনি, ছুঃসহ, ছুম্র্যণ ও ক্রথ প্রত্ৃতি 
ফৌরবপক্ষীয় অসংখ্য বীরগণ অন্ত্-শন্্র ধারপপু্র্বক 
রোষকষায়িত'লোচনে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ 


১। করতল। ২। বাগযোজনায় আকৃষ্ট হওয়ার কখঞ্চিং 


গোলাকার । 


১৫৬ 
ধাবমান হইলেন। অনন্তর পর্ব্বফালীন পবনোদ্ধত 
অর্ণবের ম্যায় কৌরবগণের ভীষণ শব্দ শ্রুতিগ্গোচর 
হইতে লাগিল। |শনিপু্গব সাত্যকি সেই বীর- 
গণকে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া সার- 
থিকে মন্দবেগে অশ্বগালনের অনুমতি প্রদানপুর্ববক 
হাস্যমুখে কহিলেন, “হে সত এ দেখ, ছূর্য্যোধনের 
চতুরঞ্জিণী সেনা রথঘোষে দশদিক প্রতিধ্বনিত এবং 
সাগরসমবেত সমুদয় ভূমগুল ও আকাশনগুল কম্পিত 
করিয়া আমার অভিমুখে আগমন করিতেছে। বেলা 
যেমন পুণিমাতেও সংক্ষুব্ধ সাগরের মহাবেগ নিবারণ 
করে, আমিও তদ্রপ সেই সৈশ্যসাগর নিবারিত 
ক্রিব। আমার ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম অবলোকন 
কর; আমি এক্ষণে নিশিত শরনিকরে শক্রসৈন্ত 
বিদারপপুরর্বক তোমাকে স্বীয় ইন্্রতুল্য পরাক্রম 
প্রদর্শন করিতেছি। তুমি অবিলম্বেই এই চতুরঙ্গিণী 
সেনাগণকে আমার হুতাশনকল্প শরজালে নিহত 
অবলোকন করিবে ।' মহাবীর সাত্যকি সারথিকে 
এই কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে যুযুতস্থ সৈনিক 
পুরুষের! ধাবিত হও, জয় লাভ ফর, অবধানপূর্ববক 
অবলোকন কর, ইত্যাকার নানা প্রকার শব্দ 
করিতে করিতে তেন্বী সাত্যকির সম্মখে সমাগত 
হইল। তখন বৃষ্চিবীর শাণিত শরজালে বিপক্গ- 
পক্ষীয় অসংখ্য বীরগণ, ত্রিশত অশ্ব ও চারিশত 
কুঞ্জরকে আহত করিলেন। এইরূপে সাত্যকির 
সহিত কৌরবগণের ঘোরতর তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত 
হইলে বোধ হইল যেন, দেবাহর-যুদ্ধ উপস্থিত 
হইয়াছে! মহাবীর সাত্যকি সেই মেঘজালসদৃশ 
হু্যযোধন-সৈম্যগণকে ছিন্নভিন্ন করিয়া! অনলম্পর্শ 
শরজালে অনেফের প্রাণ সংহার করিলেন। এ 
সময় সাত্যকির একটি বাণও ব্যর্থ হইল না) 
তদ্দশনে সকলেই চমত্কৃত হইল। 


কৌরবপরাজয়__পলায়ন 


এইরূপে মহাবীর সাত্যকি বেলাম্বরূপ হইয়! 
সেই অসংখ্য রথনাগাস্থসঙ্কুল, পদাতিরপ তরঙ্গে 
সমাকীর্ণ ফৌরব-সৈম্রূপ মহাসাগর নিবারণ 
করিলেন। সেই চতুরঞ্জিণী ফৌরবসেনা সাতাকির 
শরনিফরে বাধিত ও ভীত হইয়া গোলমূহের শ্যায় 
ভ্রমণ করিতে লাগিল। ততকালে মহাবীর সাত্যফির 
শরে বিদ্ধ হয় নাই, এমন ফোন পদাতি, রথ, 








মহাভারত 


হত্তী, অশ্ব বা অশ্বারোহী নয়নগোচর হইল 
ন1। নি্ভয়চিত্ত সাত্যকি হস্তলাধব ও অসাধারণ 
নৈপুণ্য প্রদর্শনপূ্বক যেরূপ সৈল্য সংহার করিলেন, 
মহাবীর ধনঞ্জয় সেইরূপ যুদ্ধ করিতে সমর্থ 
হয়েন নাই। 

অনন্তর রাজ! ছূর্য্যোধন প্রথমতঃ তিন ও তত. 
পরে আট বাণে সাত্যকিফে বিদ্ধ করিয়া তিন শরে 
তাহার সারথি ও চারি শরে তাহার অঙ্থচতুষট় বিদ্ধ 
ফরিলেন। তখন ছুঃশাসন যোড়শ, শকুনি পঞ্চ- 
বিংশতি, চিত্রসেন পাচ ও ছুঃসহ পঞ্চদশ বাণে 
তাহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। বৃিশাদুল 
লাত্কি শরাহত হইয়া গবিবতচিত্তে তিন তিন 
সবতীক্ষ বাণে সমুদয় বিপক্ষকে দৃঢ়তর বিদ্ধ করিয়া 
শ্ঠেনপক্ষীর স্যায় সমরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। 
ততপরে শকুনির শরাসন ও শরমুষ্টি ছেদনপুর্ববক 
ছূর্য্যোধনকে তিন, চিত্রসেনকে এক শত, ছুঃসহকে 
দশ ও ছুঃশাসনকে বিংশতি বাণে বিদ্ধ করিলেন। 
তখন শকুনি অন্য শরাসন গ্রহণপুর্বক একবার 
আট ও পুনর্বার পাঁচ বাণ পরিত্যাগ করিয়। 
তাহাকে আহত করিলে ছুঃশাসন দশ, ছুঃসহ 
তিন ও ছুম্মথ দ্বাদশ বাণে তীহাকে বিদ্ধ করিয়া 
সিনাদ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দূর্য্যোধনও 
এ সময় ত্রিসপ্ততি শরে সাত্যকিকে ও নিশিত তিন 
শরে তাহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। তখন 
রথিশ্রেষ্ঠ সাত্যকি সেই সমূদয় বীরগণফে পাঁচ পাচ 
বাণে বিদ্ধ করিয়া দুর্যেযাধন-সারথির উপর ভল্লান্ত্ 
গুয়োগ করিলেন। সারথি অক্ত্রাধাতে গীড়িত 
হইয়া ভূলে পতিত ও পঞ্ত্ব প্রাপ্ত হইল। অস্ব- 
গণ সারথিবিহীন হইয়া মহাবেগে সমরস্থল হইতে 
ছূর্যযোধনকে অপনীত করিল। ওুখন অন্যান্য বীর- 
গণও তাহার রথ লক্ষ্য করিয়া তদভিমুখে পলায়ন 
করিতে লাগিল। সাত্যকি তাহাদিগকে পলায়ন 
করিতে দেখিয়া 'সবর্ণপজ্ঘ শিলানিশিত তীক্ষ শর- 
নিকরে তাহাদিগকে বিদারণপূরর্ষক অর্জ.নের রথাভি- 
মুখে ধাবমান হইলেন। কৌরবপক্ষীয় বীরগণ 
তাহাকে লঘুহস্তে শরগ্রহণ, সারধিসংরক্ষণ ও আত্ম- 
রক্ষা করিতে অবলোকন করিয়া ভুয়োতুয়: প্রশংস! 
করিতে লাগিলেন ।* 








ভ্রোগপর্যব 


একবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় 
ধৃতরাষ্টের সবিলাপ যুদ্ধ-প্রশ্ন 


ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয় ! মহাবীর সাত্যফি 
কৌরবসেনা বিদারণ করিয়া অজ্জরন-সমীপে গমনে 
প্রবৃত্ত হইলে, আমার সেই নিলজ্ড পুজরেরা কি 
কার্য্ের অনুগান করিল? সব্যসাচি-সদূশ সাত্যকি 
সমরে উপনীত হইলে তাহার! মুমূধ্ হইয়া কিরূপে 
দেই দারণ সমরে ধৈর্যযাবলম্বন করিল? সেই 
সমুদয় রণপরাজিত ক্ষজিয়গণই বা কি কর্মের অনুষ্ঠান 
করিলেন? আমার পুজ্রেরা জীবিত থাকিতে সাত্যফি 
ফিরূপে সমরে অগ্রসর হইল? এই সফল বিষয় 
আমার নিকট কীর্তন কর। হে বস! সাত্যকি 
একাকী বিপক্ষপক্ষীয় অসংখ্য মহারথের সহিত 
সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতেছে, তোমার 
মুখে এই অন্ভুত কথা শুনিয়া স্পষ্টই বোধ হইল, 
আমার পুঞ্রর্দগের প্রতি দৈব প্রতিকূল হইয়াছে। 
কি আশ্চধ্য। আমার সৈম্যগণ সমুদয় পাগুবগণের 
কথা দুরে থাকুক, একমাত্র সাত্যকি অপেক্ষাও ফি 
হীনবল হইল? এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, 
সাত্যকি একাকীই যুদ্ধবিশারদ কৃতী দ্রোণাচার্ধ্যকে 
পরাজিত করিয়া পশুনাশক সিংহের ম্যায় আমার 
পুজদিগকে সংহার করিবে। যখন কৃতবন্মা প্রভৃতি 
বীরগণ কোনক্রমেই সাত্যকিকে বিনাশ করিতে 
পারেন নাই, তখন সে নিশ্চয়ই আমার পুক্রগণকে 
পরাজয় করিত সমর্থ হইবে। যাহা হউক, মহাবীর 
সাত্যকি যেরূপ সংগ্রাম করিয়াছেন, মহাবল-পরাক্রান্ত 
অজ্জুনও ঈদৃশ সংগ্রাম করিতে সমর্থ হয় নাই।” 


সগ্জয়ের সতিরস্কার উত্তর-_-কৌরব-পরাজয় 


সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! কেবল আপনার 
কুমন্ত্রা' ও দুর্য্যোধনের ছুর্বধদ্ধিই এই তুমুল জনক্ষয়ের 
কারণ। এক্ষণে যাহা ঘটিয়াছে, সমুদয় কহিতেছি, 
অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। সংশগ্ুকগণ আপনার 
পুজ্রের শাসনানুসারে যুন্ধে দৃঢ়চিত্ত হইয়া পুনরায় 
সমাগত হইল। তিন সহস্র শক, কাম্বোজ, বাহলীক, 
যবন, পারদ, কুলিঙ্, তুঙ্গণ, অন্ষ্ঠ, পিশাচ, বর্ধ্র ও 
পাষাণহস্ত পার্বতীয়গণ এবং পঞ্চশত মহাবীর 
ঘুর্ধ্যোধনকে অগ্রবর্তী করিয়া পাবকপতনোন্ুখ 
শলভের গ্যায় সাত্যফির অভিমুখে গমন করিতে 
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লাগিল। এ সময় মহারধগণ সহশ্র রথ, শত 
মহারণ সহস্র হস্তী ও ছিসহস্্র অশ্ব-সমভিব্যাহারে 
বিবিধ শরবর্ষণপুর্বক তীহার সম্মুখীন হইলেন। 
ছুংশাসন কর্তক এ সফল বীর সাত্যকিফে 
বিনাশ করিতে আদিষ্ট হইয়া তাহাকে আক্রমণ 
করিলেন; কিন্তু কি আশ্চর্য! শিনিপ্রবীর 
মহাবীর সাহাকি একাকী সেই বহুসংখ্যক বীরের 
সহিত যুদ্ধ করিয়া অসংখ্য রথ, হস্তী, গঞ্জারোহী, 
অশ্বারোহী ও দহ্যদিগের প্রাণ সংহার করিতে 
লাগিলেন।  তীহার শরনিফর বিমথিত চক্র, 
আয়ুধ, ঈষাদণ্ড, অক্ষ, কুগজর, ধবজ, বর, চর্ম 
মাল্য, বস্ত্র, আভরণ ও রথাধঃস্থিত কান ইতস্ততঃ 
নিপতিত হওয়াতে সংগ্রামস্থল শরুকালীন গ্রহগণ- 
সমাবৃত নভোমগুলের হ্যায় শোভা ধারণ করিল। 
অঞ্জন, বামন, স্প্রতীক, মহাপন্প ও এরাবত গুভূৃতি 
মহাগঞ্জের বংশে সম্ভৃত পর্ধ্তাকার কুগ্তরগণ সমরে 
পতিত ও পঞ্চত্ প্রাপ্ত হইল। মহাবীর সাত্যফি 
বাণপ্রয়োগানভিজ্ঞ অসংখ্য পার্ধতীয়, কাম্োজ ও 
বাচ্লীকগণ, নান! দেশীয় নানা জাতীয় পদাতিগণ 
এবং প্রধান প্রধান অশ্বগণের প্রাণ সংহার 
করিলেন। 

এইরূপে সেই সেনাগণ বিনষ্ট হইলে হতাবশিষ্ট 
সৈম্গণ পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর ছুঃশাসন 
তাহাদিগকে ভগ্র দেখিয়া দন্ত্যগণফে সম্থোধন- 
পূর্বক কহিলেন, “হে ধন্মানভিজ্ঞগণ | তোমরা 
পলায়ন করিতেছ ফেন? নিবৃত্ত হইয়া সংগ্রামে 
প্রবৃত্ত হও।' তাহারা ছুঃশাসনের বাকা শ্রবণ 
করিয়াও নিবৃত্ত হইল না! তখন তিনি পাধাণবর্ষা 
পার্ব্বতীয়গণকে যুদ্ধার্থ প্রেরণপূর্বক কহিলেন, “হে 
বীরগণ!| তোমরা পাষাণযুদ্ধে স্থনিপুণ, কিন্ত 
সাত্যকি এ যুদ্ধ কিছুমাত্র অবগত নছে;, অতএব 
তোমরা অবিলম্বে উহাকে পাষাণ দ্বারা নিহত কর। 
কৌরবগণ পাধাণযুদ্ধে অভিজ্ঞ নহেন, তাহারা এ 
যুদ্ধে পারদর্শী হইলে তোমাদের সাহাধ্য করিতেন। 
অতএব তোমরা শীত্্র ধাবমান হও। শৈলবা সিগণ 
ছুঃশাসন কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়! সেই শৈনেয়- 
ভীত সৈম্তগণকে অভয় প্রদানপূর্বক সাত্যকির 
জঠিমুখে ধাবমান হইয়া মাতঙ্গমন্তক-সদৃশ উপলখণ্ 
গ্রহণ ও উত্তোলনপুরর্বক তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান 
হইল। অন্যান্য সৈগ্াগণ ছুঃশাসনের আদেশক্রমে 
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মহাতারঙ 








সাত্যফির বিনাশকামনায় ক্ষেপণীরঃ ছারা দিকূদকল 
আচ্ছাদন ফরিল। শিনিপুগব সাত্যকি তাহাদিগকে 
শিলাবর্ধণপূর্বক আগমন করিতে দেখিয়া নিশিত শর 
ও নাগসদৃশ নারাচান্ত্র নিক্ষেপপুর্র্বক তাহাদের নিক্ষিপ্ত 
পাষাণ সমুদয় চূর্ণ করিতে লাগিলেন। প্রস্তরচর্ণ- 
সফল খাগ্ঠোতরাশির শ্যায় প্রজ্বলিত হইয়া ফৌরব- 
পঙ্গীয় প্রভূত সেনার প্রাণ সংহার করিলে রগন্গেত্রে 
হাহাকার শব্দ হইতে লাগিল। এ সময় প্রথমতঃ 
পঞ্চশত শিলাবর্ধী বীরপুরুণ সাত্যকির শরে ছিন্নবাু 
হইয়া ধরণীতলে নিপতিত হইল । তংপরে একাধিক 
শত সহত্র বীর সাত্যফিকে আঘাত না ফরিয়াই 
তাহার শরে ছিন্নবাহু হইয়া পূর্বোক্ত ব্যক্তিদিগের 
সহিত ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্‌ প্রাপ্ত হইল। মঠাবীর 
সাত্যকি এইরূপে বু সহস্র পাষাণযুদ্ধ-বিশারদ 
বীরের প্রাণ সংহার করিয়া সকলকে আশ্চর্য্য স্বিত 
করিলেন। 

তখন শৃলধারী অনংখ্য দরদ, তুঙ্গণ, খশ, জম্পক 
ও পুলিন্দগণ মিলিত হইয়া চতুর্দিকে শিলাবৃষ্টি 
করিতে আরম্ত করিল; মহাবীর সাত্যকিও 
নারাচাস্খ্রে সেই প্রস্তরসকল ভেদ করিতে লাগিলেন। 
নিশিত শরে নি্ভিষ্ভমানৎ পাষাণের শব্দ নভোমগুলে 
প্রতিধ্বনিত হইয়া সংগ্রামস্থ রথী, অশ্ব, হস্তী ও 
পদাতিমণ্ডলকে ভীত ও বিদ্রাবিত করিল। মনুষ্য, 
অশ্ব ও গজসমূহ শিলাচুর্ণে সমাচ্ছন্ন ভ্রঘর-দংশিতের 
স্যায় রণক্ষেত্র অবস্থান করিতে অসমর্থ হইল। 
তখন হতাঁবশিষ্ট, রূধিরাপ্নূত ছিন্নমস্তক কু্জরগণ 
সাত্যকির রথসমীপ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন ফরিল। 
পর্ধসময়ে সাগরের যেরূপ শব্দ হইয়া থাকে, 
সাত্যকি-শরাদ্দিত কৌরবসেনাগণের সেইরূপ মহা 
ফোলাহল হইতে লাগিল। 


পলায়মান দুর্য্যোধনসৈন্যের দ্রোণাশ্রয় গ্রহণ 


হে মহারাজ! এ সময় মহাবীর দ্রোণাচার্ধ্য 
সেই তুমুল শব্ধ শ্রাবণ করিয়া সারথিকে কহিলেন, 
৫ মৃত! সাতহৃতবংশীয় মহারথ সাত্যকি কোপপূর্ণ 
হইয়া ফৌরব-সেনাগণকে বনুধা বিদারণপূরর্ষক সমর- 
ক্ষেত্রে সাক্ষাত কৃতান্তের স্টায় বিচরণ ফরিতেছে। 
যে স্থানে এ তুমুল শব্দ শ্রুত হইতেছে, বোধ হয়, 
সাত্যকি সেই স্থানে পাষাণবর্ধী যোধগণের সহিত 

১) পাথরের বড় বড় খণ্ড। ২। নিরতিশয় ভ়্। 


সমাগত হইয়াছে। অতএব অবিলঘ্বে তথায় রথ- 
স্শলন কর। এ দেখ, পলায়মান অশ্বগণ অস্তুহীন, 
বর্দাবিহীন রথিগণকে সমরক্ষেত্র হইতে অপনীত 
করিতেছে ; সারথিরা ফোন ক্রমেই উহাদিগফে 
সংযমন করিতে সমর্থ হইতেছে না।, সারথি 
শন্ত্রধরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্যের বাক্য-শ্রবণানন্তর 
কহিল, “আয়ুষ্মন! এ দেখুন, ফৌরবগক্ষীয় সেনা 
ও যোধগণ সমর পরিত্যাগপুর্বক ভয়ে চতুদ্দিকে 
ধাবমান হইতেছে। এ দিকে বলবান্‌ পাঞ্চালগণ 
পাণুবগণের সহিত মিলিহ হইয়া আস্নার বিনাশ- 
কামনায় আগমন করিতেছে, সাত্যকিও অতি দূরদেশে 
গমন করিয়াছে । অতএব এক্ষণে তাহার নিকটে 
গমন অথবা এই স্থানে অবস্থান, এই উভয়ের যাহা 
কর্তব্য হয়, তাহ! স্থির করুন।” তাহাদের উভয়ের 
এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এই সময়ে মহাবীর 
সাত্যফি দেই রথিগণফে সংহার করিতে লাগিলেন। 
রধিগণ সমরে শাত্যফির শরে পীড়িত হইয়া তাহার 
রধ-সম্মুখভাগ পরিত্যাগপুর্ধক দ্রোণসৈগ্যমধ্যে পলায়ন 
করিতে আরস্ত করিল। ছুঃশাসন যে সকল 
রখিসমভিবাহারে সংগ্রামে গমন করিয়াছিলেন, 
তাহারাও শঙ্কিতচিত্তে দ্রোণাচার্যের রথ লক্ষ্য করিয়া 
ধাবমান হইল।” 


দ্বাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় 
পলায়মান দুঃশাসন-প্রতি দ্রোশ-তিরস্কার 


সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! অনন্তর 
মহাবীর ভ্রোণাচাধ্য ছুশোসনকে রথসম্মুখে 
অবস্থিত দেখিয়া তাহাকে সম্বোধনপুর্বক কহিলেন, 
থিহে ছুঃশাসন! রধিসকল কি নিমিত্ত পলায়ন 
করিতেছে? মহারাজের মঙ্গল ত? সিদ্ধুরাজ 
ত জীবিত আছেন? তুমি রাজপুজ, রাজসহোদর 
ও এফজন মহারথ ; তবে কি লিমিশু পলায়ন 
করিতেছ? সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া যৌবরাজ্যে 
অভিষিক্ত হও। তুমি পুরে ভ্রৌপদীকে 
বলিয়াছিলে যে, 'রে দাসি! আমরা তোফে 
দ্যুতক্রীড়ায় পরাজয় করিয়াছি; অতএব এক্ষণে তুই 
ম্বেচ্ছাচারিণী হইয়া আমার জোষ্ঠ সহোদর রাজ! 
ছুর্য্যোধনের বস্ত্র বহন কর, তোর পতিগণ যণুতিল- 
সদৃশ নিতান্ত আকর্প্য ; তাহার! আর জীবিত নাই 


(পপর 





১৫৯ 





হে যুবরাজ! পূর্বে দ্রপদতনয়াকে এইরূপ বলিয়া 
এক্ষণে কি নিমিত্ত সমর পরিহারপুর্বক পলায়ন 
করিতেছ? তুমিই পাঞ্চাল ও পাণগ্তবগণের সহিত 
ঘোরতর বৈর উপস্থিত করিবার মূলীভূত ; কিন্তু এখন 
রণস্থলে একমাত্র সাত্যকিফে অবলোকন করিয়া 
কি জম্যা ভীত হইতেছে? পূর্বে দু'তক্রীড়াকালে অক্ষ 
গ্রহণ করিয়া কি জানিতে পার নাই যে, এই অক্ষই 
পরিণাম ভীষণ ভুজগাকার শরম্বরপে পরিণত 
হইবে? তুমিই পুর্বে পাগুবগণের প্রতি অসংখ্য 
অপ্রিয়বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলে ; তোমার নিমিত্বই 
দ্রপদতনয়া যংপরোনাস্তি ক্লেশ সহ করিয়াছেন। 
হে মহারথ! এখন তোমার সে মান কোথায়, সে 
দর্প কোথায় ও সেই বীর্য্যই বা কোথায়? তুমি সর্প- 
সদৃশ পাণগুবগপফে রোধিত করিয়া কোথায় পলায়ন 
করিতেছ? তুমি ছুর্্যোধনের সাহসী সহোদর হইয়! 
সমর পরিত্যাগপুর্বক পলায়ন করায় কুরুরাঞ্জের 
এবং কৌরবপক্ষীয় সৈগ্যগণের নিতান্ত শোচনীয় 
অবস্থা সমুপস্থিত হইল। হে বীর! আজ্জ স্থীয় বাহু- 
বাল এই ভয়ার্ত কৌরবসৈম্গণকে রক্ষা করা তোমার 
অতীব কর্তব্য। তুমি তাহা! না করিয়া সমর পরি- 
ত্যাগপূর্ধবক ফেবল শত্রগণের হর্ষবদ্ধন করিতেছ। হে 
শত্রনিসূদন! তুমি সেনাপতি হইয়া ভীতচিত্তে রণ 
পরিত্যাগ করিলে আর ফে সমরভূমিতে অবস্থান 
করিতে সমর্থ হইবে? হে ফৌরব! তুমি আ্ 
একমাত্র সাত্যকির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয় 
পলায়নে কৃতনিশ্যয় হইয়াছ ; কিন্তু গাণ্ডীবধস্বা 
অঞ্জন, মহাবীর বৃকোদর এবং মান্্রীতনয় নকুল 
ও সহদেবের সহিত রণস্থলে সাক্ষাৎ হইলে 
ফি করিবে? সাত্কির শরজাল মহাবীর 
অঞ্জনের সুষ্যাগরি সূশ শরনিফরের তুল্য নহে; 
তুমি সেই শরজালের আঘাতেই ভীত হইয়া 
পলায়ন করিলে? যদি পলায়নে নিতান্তই কৃত- 
নিশ্চয় হইয়া থাক, তাহা হইলে মহাবীর অর্ছনের 
নির্দোকনিম্ুত্ত ভু্জগাকার নারাচ তোমার শ্ররীর- 
মধ্যে প্রবিষ্ট না হইতে, মহাত্মা পাণুবগণ তোমাদের 
শত ভ্রাতাকে বিনাশ করিয়! রাজ্য গ্রহণ না করিতে 
করিতে, ধর্মপুজ মহারাজ যুধিটির ও সমরবিজয়ী 
কষ ক্রুদ্ধ না হইতে হইতে এবং মহাবাহু ভীমসেন 
এই মহতী চমৃমধ্যে অবগাহন করিয়া তোমার 
ভ্রাতৃগণকে শমনভবনে প্রেরণ না করিতে করিতে 


তুমি পাগুবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া ধশ্মরাজ 
যুধিটিরকে রাজা প্রদান কর। পূর্বে মঙ্তাবীর ভীক্ষ 
তোমার জ্যোষটভ্াতা দূরঘ্যোধনকে বলিয়াছিলেন যে, 
রণস্থলে পাণুবগণকে কখনই পরাজয় করিতে সমর্থ 
হইবে না? এক্ষণে তাহাদিগের সহিত সন্ধি সস্থাপন 
কর। কিন্তু মন্দবুদ্ধি দর্য্যোধন তাহা করে নাই। 
অতএব তুমি ধেধ্যাবলগ্বপৃর্ধক যত্রশীল হইয়া 
পাগুবদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবত্ব হও। সাত্যফি যে 
স্থানে অবস্থান করিতেছে, শীত তথায় গমন কর; 
নচেৎ সমুদয় সৈম্ত পলায়ন করিবে।? 


পাগডবপক্ষীয় যোদ্ধুসহ দ্রোণ-ছুঃশাসন যুদ্ধ 


হে মহারাঞ্জ। আপনার পুজ আচাধ্যের বাক্য 
শ্রবণ করিয়৷ কিছুমাত্র প্রতুত্তর প্রদান করিলেন 
নাঃ প্রোণের বচন-সকল যেন তাহার কর্ণকুহরে 
প্রবিষ্ট হয় নাই, তিনি এইরূপ ভাণ করিয়া অপ্রতি- 
নিরত্ত গলেচ্ছগণে পরিবৃত হইয়া, যে পথে সাত্যকি 
গমন করিয়াছিলেন, সেই পথে গমন করিলেন। 
তথায় সাত্যকির সহিত তাহার তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত 
হইল। এদিকে মহারথ ফ্রোণাচার্য্য রোষাবিষ্ট হইয়! 
বেগে পাঞ্চাল ও পাণুবদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন 
এবং তাহাদিগের সৈচ্মধ্যে প্রবেশপূর্বক অসংখ্য 
যোধগণকে বিদ্রাবিত ও স্বীয় নাম বিশ্রাবিত করিয়া 
পাগুবসৈম্য, পাথণল ও মংস্যাসৈগ্চগণকে বিনাশ 
করিতে লাগিলেন। অনন্তর ছ্যতিমান্‌ পাঞ্চালপুক্র 
বীরকেতু সৈশ্যবিজয়ী দ্রোণাচাধ্যকে আহ্বানপুর্র্বক 
সয়তপর্রব পাঁচ শরে বিদ্ধ করিয়! এক বাণে তাহার 
ধবজ ও সাত বাণে তাহার সারবিফে বিদ্ধ করিলেন। 
মহাবীর দ্রোণাচাধ্য যত্রবান্‌ হইয়া বীরকেতুকে 
নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইলেন না। তদ্র্শনে আমরা 
সকলেই চমত্কৃত হইলাম। 


পাণুবপক্ষীয় বীরকেতুপ্রমুখ পাণল বধ 


অনন্তর ধর্মরাজের জয়াভিলাধী পাঞ্চালের! 
সমরভূমিতে দ্রোপকে রুদ্ধ দেখিয়া সকলে চতুদ্দিক 
বে্টনপুররবক তাহার উপর হুতাশনসদৃশ হুদ শত 
শত তোমর ও বিবিধ অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন। 
তাহাদের সেই শরজাল দ্রোণের শরনিকরে বিচ্ছিন্ন 
হইয়া নভোমগুলে পবনচালিত জলধরের গ্যায় শোভ- 
মান হইল। তখন লক্রহস্তা দ্রোণ সূর্য ও অনলসদৃশ 


১৬৪ 


মহাভারত 





অতি ভীষণ শরসন্ধানপুর্বক বীরকেতুর প্রতি 
নিক্ষেপ করিলেন। ভ্রোণনির্মুক্ত শর বীরকেতুর দেহ 
বিদারণপূর্বক রুধিরাক্ত হইয়া প্রজ্বলতের ম্যায় ধরা- 
গলে প্রবিষ্ট হইল। পাঞ্চালনন্দন বীরকেতুও বায়ুভগ্ন 
চম্পকতরু যেরূপ পর্ধতাগ্র হইতে নিপতিত হয়, 
তন্রপ রথ হইতে নিপতিত হইলেন। এইরূপে 
ধম্ুর্ধারী মহাবল-পরাক্রান্ত রাজপুজ বীরফেতু নিহত 
হইলে পাথ্চালগণও সত্বর চতুদ্দিক্‌ হইতে দ্রোণকে 
নিবারণ করিতে লাগিলেন। এ সময় মহাবীর স্ৃধস্বা 
চিত্রকেতু, চিত্রবন্মা ও চিত্ররথ ভ্রাতৃব্যসনে নিতান্ত 
ক্লিষ্ট হইয়া দ্রোণের সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে বর্ধা- 
কালীন বারিধারাবর্ধী জলধরের হ্যায় শরবর্ষণপূর্বক 
ধাবমান হইলেন। দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণ সেই মহারথ 
রাজপুঞ্রগণের শরে বিদ্ধ হইয়া তীহাদিগের নিধন- 
বাসনায় ফোপকম্পিতকলেবরে তাহাদিগের উপর 
শরজাল বিস্তার করিলেন। পাঞ্চালরাজকুমারেরা! 
প্রোণের আফর্ণাকৃষ্ট শরাসন-বিমুক্ত শরনিকরে নিতান্ত 
নিপীড়িত হইয়া ইতিফর্তব্যতাবিমূঢ় হইলেন। মহা- 
যশ্বন্বী আচাধ্য তাহাদিগকে মুগ্ধ দেখিয়া ঈষত হাস্য 
পূর্বক তাহাদের অঙ্থ, রথ ও সারথিফে সংহার করিয়া! 
ভল্প ও নিশিত শরনিপাতে তীহাদিগের মস্তকচ্ছেদন 
করিলেন। কুমারগণ এইরূপে দ্রোণ-শরে বিগতান্থ 
হইয়া দেবাস্ুরসংগ্রামস্থ দানবগণের হ্যায় রথ হইতে 
ক্ষিতিতলে নিপতিত হইলেন। হে মহারাজ! 
প্রতাপশালী দ্রোণাচার্ধ্য তীহাদিগকে নিহত করিয়া 
ছুরাসদ হেমপৃষ্ঠ কাম্মুক বিধুর্ণন করিতে লাগিলেন। 


দ্রোণ-ধুষটছ্যু্ন যুদ্ধ-_পাঁগুব-পরাঁজয় 


অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টহান্স দেবকল্প মহারথ পাাল- 
গণকে নিহত দেখিয়া অশ্রুমোচনপুর্্বক ক্রোধভরে 
ভারঘ্বাজের অভিমুখে আগমনপুর্র্বক তাহার উপর 
সৃতীক্ষ শরনিকর নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণাচার্যয 
ৃষ্টছ্যয়ের শরে সমাচ্ছাদিত হুইলে সংগ্রামস্থলে সহস! 
হাহাকার শব্দ সমুখিত হইল। কিন্তু মহাবীর ড্রোণ 
সেই শরজালে কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়! হাস্থাপুর্বক 
যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভখন মহাবীর ধৃষ্টদ্যয় 
ক্রোধান্ধ হইয়া তীহার বক্ষঃস্থলে নতপর্র্ব নবতি 
বাণ নিক্ষেপ করিলে মহাষশম্বী ভারদ্াজ সেই 
শরনিকরে গাড়তডর বিদ্ত হইয়া রথোপরি মৃচ্ছিত 
হইলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত মহারথ ধৃষ্টছায় ভ্রোপকে 


তদবস্থ দেখিয়া ক্রোধারুণ-লোচনে শরাসন পরিত্যাগ- 
পুর্বক তরবারি ধারণ করিয়া তাহার শিরশ্ছেদ- 
বাসনায় সত্বর ন্বীয় রথ হইতে লক্ষপ্রদানপুর্ববক 
তাহার রথে আরোহণ করিলেন। মহাবীর দ্রোণ এ 
সময় সংজ্ঞালাভপুর্র্বক জিথাংস্ত ধৃষটদ্য্রকে সমীপবর্তী 
দেখিয়া পুনবধার ধনু গ্রহণপুরর্বক আঙক্ন-যুদ্ধোপযোগী 
বিতস্তিপ্রমাণ শর দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিতে লাঁগ- 
লেন। মহাবল-পরাক্রান্ত ধুষ্টদ্যুর় তাহার বাণে বিদ্ধ 
হইয়া সত্বর লক্ষপ্রদানপুর্বক স্বীয় রথে আরোহণ 
ও নিপুণ ফোদগড গ্রহণ করিয়া]! দ্রোণকে প্রহার 
করিতে আরম্ভ করিলেন ; ভারদাক্তও তাহাকে প্রহার 
করিতে লাগিলেন। এইরূপে ত্রেলোক্যাভিলাধী ইন্দ্র 
ও প্রহলাদের ম্যায় সেই মহাবীরদ্ধয়ের ঘোরতুর যুদ্ধ 
উপস্থিত হইল। সেই রণপণ্ডিত মহাবীরদ্ধয় বিচিত্র 
মণ্ডপ ও যমক প্রভৃতি বিবিধ গতি প্রদর্শনপূর্বক 
ইতত্তঙঃ বিচরণ করিয়া সায়ফনিকরে পরস্পরকে 
ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন। পরে যোধগণকে 
মোহিত করিয়া বর্ষাকালীন জলধরনির্দুক্ত বারিধারার 
ম্যায় শর-সমুদয় বর্ষণপুর্ক এফেবারে তূমগ্ুল) 
দিত্সগুল ও আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। 
তত্রশ্য সমুদয় ক্ষত্রিয় ও সৈনিক পুরুষেরা সেই অদ্ভুত 
যুদ্ধের প্রশংসাবাদ করিতে লাগিলেন। এ সময় 
পাধ্লগণ যখন ভ্রোণ ধৃষ্ট্যয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ 
হইয়াছেন, তখন উনি অবশ্যই আজ আমাদিগের 
বশবর্তী হইবেন”, এই বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ত 
করিলেন। অনন্তর মহাবীর দ্রোণ সত্বর বৃক্ষের 
পরিপক ফলের শ্যায় ধৃষটছ্যয়ের সারথির মস্তক ছেদন 
করিয়া ফেলিলেন। ধষ্টঘ্যুন্ষের অশ্বগণ সারবিবিহীন 
হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল। তখন 
মহাবীর দ্রোণ পাঞ্চাল ও স্ত্য়গণকে বিদ্রাবিত 
করিতে আস্ত করিলেন। এইরূপে অরাতিপাতন 
প্রবলপ্রতাপ ভারদ্াজ পাগুব ও পাঞ্চালগণকে 
পরাজিত করিয়া পুনবর্বার স্বীয় ব্যুহমধ্যে অবস্থান 
করিতে লাগিলেন। পাগুবেরা ফেহই তীহাকে 
পরাজিত করিতে সমর্থ হইলেন না।৮ 


দ্রোপপর্বধ 


১৬১ 





ভ্রয়োবিংশত/যধিকশততম অধ্যায় 
ত্রিগর্ভ-রক্ষিত ছুঃশীনসহ সাত্যকির যুব 


সঞ্চয় কহিলেন, দহে মহারাজ! এ দিকে 
ছুঃশাসন বারিধারাবর্ধী পর্জচ্যের সভায় অসংখ্য 
শরবর্ষণপুরর্বক শৈনেযের প্রতি ধাবমান হইয়া তাহাকে 
প্রাথমতঃ যতি ও তৎপরে ষোড়শ শরে সমাহত 
করিলেন। মহাবীর সাত্যকি তীহার শরে কিছমাত্র 
বিচলিত না হইয়া মৈনাঁকপর্বতের ন্যায় 
অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন ভরতশ্রেষ্ 
ছুশাসন নানাদেশীয় মহারথগণের সহিত গিলিত 
হইয়া অসংখ্য সায়ক বর্ষণপূর্ব্ক মেঘনিম্বনসদৃশ 
গঠীরগর্জনে. দশদিক প্রতিধ্বলিত ফরিযা 
সাহ্যকিকে আক্রমণ করিলেন। মহাবাসছ সাতকি 
তনর্শনে ক্রোধভরে ধাবমান হইয়া শরসনিপাতে 
তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়। ফেলিলেন। দুঃশাসনের 
অগ্রগানী অন্যান্য বীরগণ সাত্যফির শরে সমাচ্ছন্ন 
হইয়া ভীতুচিত্তে আপনার পুত্রের সমক্ষেই পলায়ন 
করিল। তৎকাঁল একমায় দুঃশাঁসন নিভীকমনে 
রশস্থলে ্বস্থানপূর্বক সাঠ্যকিকে শরনিগীড়িত 
করিয়া তীহার অশ্থগণের উপর চারি ও সারথির উপর 
তিন বাঁণ নিক্ষেপপুরর্বক পুনর্র্বার শত শরে তাহাকে 
বিদ্ধ করিয়! সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। 
অরাতিনিপাতন সাত্যকি ক্রোধজ্বলিত হইয়া শর- 
সন্পিপাতে ছুঃশাসনেব সারথি ও ধন দুখ করিয়া 
ফেলিলেন এনং উর্ণনা্ত যেমন সমাগত মশককে স্বীয় 
জালে জড়িত করে, তদ্রপ ঠিনি ছুঃশাদনকে শরজালে 
জড়িত করিলেন। 


মাত্যকি কর্তৃক পৰ্শত ত্রিগর্তবী বধ 


হে মহারাঞ্গ! এ সময়ে রাঙ্গা দূর্ষ্যোধন 
হুংশ।সনকে বাণসমাচ্ছন্প দেখিয়! যুদ্ধবিশারদ হিসহতর 
কুরকর্্া ত্রিগর্তকে সাহ্যকির মহিত যুদধার্থ প্রেরণ 
কা্রেলেন। তাহারা! হুর্য্যোধনের অ'দেশক্রমে তথায় 
গমনপূর্র্বক দৃঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে অপগামুখ 
হইয়া অপংখ্য শরদারা সাত্যককে অবাহোধ করিতে 
লাগিল। তখন থিনিপুঙ্গব সাহ্যকি সেই শরব্যাঁ 
ব্রিগর্তগণের প্রধানতম পাঁচ শত যোদ্ধাকে নিহত 
করিলেন। তাহারা মারুতবেগবিধন্ত বিপুল 
বনম্পতিসমূদয়ের স্থায় ধরাতলে নিপতিত হইল। 


ই, 


শৈনেয়ের শরে নিক শোণিতলিণ, অসখ্য হস্তী, 
ধম ও কনকাভরণভূষিত অশ্বসকল নিপতিত 
হওয়াতে সমরস্ৃমি বিকিত কিংশুকসমাচ্ছয়ের স্তায় 
বোধ হইতে লাগিল। কৌর+পক্ষীয় যোধগণ 
সাতাকির শরে বিদ্ধ হইয়া প।নিমগ্ন মাতঙ্গের শ্যায় 
কাহারও সহায়তালাভে সমর্থ হইল না। ভীষণ 
ভূজগগণ যেরূপ গড়ের ভয়ে গর্তুমধ্যে প্রবেশ করে, 
তদ্রুপ সেই কৌরব সৈম্তণণ সকলে ভীত হইয়া 
দ্রেণের নিকট পলায়ন করিল। এইরূপে মহাবীর 
সাত্যকি আশীবিষসদৃশ তীক্ষ শরনিকরে পাঁচ শত 
ফোদ্ধাকে নিপাতিত করিয়া! মন্দবেগে ধনঞয়ের নিকট 
গ্রীন করিতে লাগিলেন। তদদর্শনে আপনার পুন্ত 
ছুঃখাসন তাহার উপর সর সম্ঃতপর্ব নয় বাণ 
নিক্ষেপ করিলেন ; মগাধনুদ্ধর সাত্যকিও তাহাকে 
রু্সখুঙ্খ নিশিত পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন 
মহাবীর ছুঃশ।সন সাত্যকিকে প্রথম; তিন ও 
ততপরে পাঁচ *রে আঘাত করিয়া হাস্য করিতে 
লাগিলেন। মহাবীর শৈনেয় তদ্রশনে ক্রুদ্ধ হইয়! 
ভ্রাহার উপর পাত শর নিক্ষেপ ও তাহার শরাসন 
দেন করিয়া হাসিতে হাসিতে ধনগ্য়ের নিকট 
হাঁবমান হইলেন। মগবীর দুঃশাসন তাহাকে গমন 
করিতে দেখ্য়ি। রোধাঝিষ্ট চিত্ত তাহার নিধনবাপনায় 
লৌগময়ী শক্তি নিক্ষেপ করিলে বারবর সাহ্যকি 
তৎক্ষাং কঙ্কপত্রভূষিত নিশিধ বাণ দ্বার! ছুঃশাসনের 
সেই শক্তি ছ্দেন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর 
ছুশ।সন অন্য এক শরাসন গ্রহণপুরর্বক শর দ্বারা 
সাত্যকিকে ব্দ্ধি করিয়া দিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে 
লাগিলেন। 


ছুঃশ।সন-পরাজয়-_পলায়ন 


অনন্তর মহাবীর সাত্যকি তাহার সিংহনাদ- 
শ্ববণে একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়! তগ্থার বক্ষস্থলে 
অগ্নিশিখাঙ্কার শরপমুদয় নিক্ষেপপূর্বক পুনরায় 
তাহাকে স্ুতীক্ষ আট বাণে কিন্ধু করিলেন। মগারীর 
শাসন বিংশতি সায়কে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিয়া 
সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন পরমান্ত্রবিৎ 
মহারথ সাহ্যকি দুঃশাসনের বঙ্ষয্থুলে সম্নতপরর্ব তিন 
শর নিক্ষেপ করিয়া শাণিত শরসন্লিপাতে তাহার 
ঘোটক ও সারধিকে বিনষ্ট করিলেন এবং এক ভল্লে 
ঠাহার ধন, পাঁচ ভলল্লে শরমুণ্ি, ছুই ভরে ধবঙ্গ ও 


ঠ্৬ং 


রথশক্তি ছেদন কঠিয়। অগ্যান্য তীক্ষবাণে তাহার 
ৃষ্ঠরক্ষকদ্;কে বিমাশ করিয়া! ফেলিলেন। ব্রিগর্তসেনা- 
ধিপতি ছুঃশাসনকে ছিক্মশরাসন, বির, হতাশ্ব ও 
হুতসারথি অবলোকনপুর্ব্বক সন্বর স্বরথে আরোপিত 
করিয়া রণস্থল হতে অপসারত করিতে লাগিলেন। 
মহাবীর সাত্যকি ছশাসন-বিনাশার্থ কিয়তক্ষণ তাহার 
পশ্চাধাবন করিলেন, কফিন্তা মহাবাহু ভীমসেন 
রভামধ্যে সর্বসমক্ষে আপনার পুজ্রগণফে বিনাশ 
করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন শ্মরণ করিয়া আর 
তাহাকে প্রহার করিলেন না। হে মহারাজ। 
এইরূপে সত্যপরাক্রম সাত্যকি ছুশোসনকে পরাজিত 
করিয়া, যে পথে মহাবীর অঙ্ছুন গমন করিয়াছিলেন, 
সেই পথে গমন করিতে লাগিলেন।” 


চতুব্বংশত্যধিকশততম অধ্যায় 
ব্যহমধ্যে অর্জনসহ সাত্যকির মিলন 


ধতরাষ্্র কহিলেন, গহে সঞ্জয় | আমার সেনামধ্যে 
কি এমন কোন মহারথ ছিল না যে, সেই অর্জুন- 
সমীপগামী কৌরবসৈগ্দংহর্তা সাত্যকিকে প্রহার বা 
নিবারণ করে? ইন্্রতুল্য-পরাক্রম সত্যবিক্রম 
সাত্যকি দানবনিপাতন মহেন্দ্রের হ্যায় এফাফী সমর- 
স্থলে কিরপে সেই মহতফারধ্য সম্পাদন করিল! 
অথব! সাত্যকি বছল সেনা মর্দনপুর্ধক পথ 
শৃগ্ভ করিয়া গমন করিয়াছিল, তাহাকে তথায় 
আক্রমণ করে; এমন ফেহই ছিল না? যাহা হউক, 
সাত্যকি একাকী কিরুপে সেই সংগ্রামে প্রবৃত্ত 
মহাত্গণকে অতিক্রম করিয়া গমন করিলেন, 
তাহা কীর্ভন কর।” 

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ ! আপনার সৈম্ক- 
মধ্যে অনংখ্য রথ নাগ, অশ্ব ও পদাতি বর্তমান 
ছিল। তাহাদের বিক্রম দর্শন ও কোলাহল অবণে 
বোধ হইতে লাগিল যেন, যুগান্তকাল সমুপস্থিত 
হুইয়াছে। প্রতিদিন আপনার সৈম্তগণের যেরূপ 
বৃহ হইত, বোধ হয় সেরূপ ব্যুহ জগতীতলে আর 
কোথাও হয় নাই। সমরসন্দর্শনাথ সমাগত দেবগণ 
ও চারণগণ সেই সমুদয় বুহদর্শনে চমতকৃত হইয়া 
কথিয়াছেন যে, এতাদৃশ ব্যুহ আর কখনই হইবে না। 
বিশেষতঃ, জয়দ্রধবধসময়ে দ্রোণাচারধ্য যেরূপ বৃহ 
রচনা করিয়াছিলেন, তাদৃশ ব্যুহ আর কখনই 


মহাভারত 





দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এ বৃৃহমধ্যে পরস্পর ধাবমান 
সৈম্-সমুদয়ের প্রচণ্ড বাতাহত সমুদ্রনিম্বনের শ্যায় 
শব সমুখিত হইতে লাগিল। আপনার ও পাণুব- 
দিগের বলমধ্যে অসংখ্য ভূপালগণ সমবেত হইয়া 
ছিলেন, তাহারা ক্রোধা হ্বতচিত্তে মহানাদ করিতে 
আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবীর ভীঃসেন, ধৃহ্যক্স, 
নকুল, সহদেব ও ধর্মররাজ যুধিটটির_ইহারা সকলেই 
সৈঙছগণফে ফহিতে লাগিলেন, “হে বীরগণ ! তোমরা' 
শী আগমন কর, প্রহার কর, ধাবমান হও। মহ 
বীর অঙ্ুন ও সাত্যকি অরি-সৈগ্যমধ্যে প্রবেশ 
করিয়াছেন, এক্ষণে যাহ।তে তাহা.1 শীত জয়দ্রথের, 
রথের প্রতি গমন করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা কর। 
আঙ্ ধনগ্রয় ও সাত্যকি নিধনপ্রাপ্ত হটলে 
কৌরবেরা কৃতার্থ হইবে এবং আমরা! পরাজিত হইব । 
অতএব সন্বর মিলিত হুইয়। বেগবান পবন যেবুপ 
সমুদ্ফে বিক্ষোভিত করে, সেইরূপ ফৌরব- 
সৈগ্গণফে বিক্ষোভিত কর।' ভীমসেন, ধৃষছান্প 
প্রভৃতি এইরূপ কহিলে মহাতেজাঃ সৈনিকগণ, 
প্রাণপণে কফৌরবগণকে শরসমূহ দ্বারা অত্যন্ত 
আহত করিতে লাগিল। স্থন্ধদের হিত-সাধনার্থ 
অস্ত্রে নিহত হইয়া স্বর্গে গমন করিতে তাহাদের 
কিছুমাত্র শঙ্কী হইল না। কৌরবপক্ষীয় যোদ্ধারাও 
যশংপ্রার্থনা করিয়া যুদধার্থ অবস্থান করিল। 

ছে মহারাঞ্জ! সেই ভয়াবহ তুমুল সংগ্র।মে 
মহাবীর সাত্/কি সমস্ত সৈম্ত পরাজিত করিয়া 
অঞ্জনের নিকট গমন করিলেন। চতুদ্দিকে বিচিত্র 
প্রভাসম্পন্ন কবচ-সমুদয়ে দিবাফকরকর প্রতিফজিত 
হওয়াতে সৈনিফগণের দৃষ্টি প্রতিহত হইল। এ 
সময় মহাবীর ছূর্য্যোংন বহুযত্রশালী পাগুবগণের 
সৈম্যমধ্যে প্রবেশে করিলেন। তথায় তাহার 
ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।” 


দুর্য্যোধনসহ যুধি্িরাদির যুদ্ধ 


ধতরাষ্ট্রী কহিলেন, পহে সঞ্জয় ! মহাবীর ছূর্ষে)াধন 
সেই অসংখ্য সৈম্যমধ্যে প্রবিষ্ট ও বিপদ্গ্রস্ত হইয়) 
তোরণ পরিত্যাগ করেন নাই? একে অনেকের 
সহিত যুদ্ধ, তাহাতে আবার তিনি নরপতি, 
বিশেষতঃ চিরকাল ম্বখে সংবদ্ধিত হইয়াছেন) 
অতএব বোধ হয়, তাহার বিষম সঙ্কট উপস্থিত 
হইয়াছিল।” 


স্রোপপর্ 


১৬৩ 





সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ | আপনার পু 


একাকী অনেকের সহিত অতি আশ্চর্য্য সংগ্রাম 
করিয়াছিলেন, শ্রবণ করুন। মত্বমাতঙ্গ যেরূপ 
নলিনীকুলকে আলোড়িত করে, তদ্রপ মহাবীর 
দর্য্যোধন পাগুবসৈগ্তকে মদ্দিত করিতে লাগিলেন। 
মহাবল ভীমসেন ও পাঞ্চালগণ সেনাগণকে নিহত 
দেখিয়া সকলেই রণস্থলে ধাবমান হইলেন। তখন 
মহানীর ভূর্য্যোধন ভীমসেনকে দশ, নকুল ও সহ” 
দেবকে তিন, ধর্্মরাজকে সাত, বিরাট ও দ্রেপদকে 
ছয়, শিখতীকে শত, ধৃষ্ট্যন্কে বিংশতি এবং 
ক্রুপদপুজদ্রিগকে তিন তিন শরে বিদ্ধ করিয়া অসংখ্য 
গজারোহী ও রথারোহী যোদ্ধাকে তীক্ষ শরাঘাতে 
প্রজান্ত £১ অন্তফের ম্যায় সংহার করিয়া ফেলিলেন। 
তিনি কখন শরসন্ধান আর কখনই বা শরমোক্ষণ 
করিতে লাগিলেন, তাহা কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল 
ন'। কেবল এইমাত্র দৃষ্ট হইল ঘে, তিনি শিক্ষা 
ও অগ্রবলে রিপুগণকে বিনাশ ও মগ্ডলীকৃত-কাম্দুক+ 
হইয়া অবস্থান করিতেছেন। অনন্তর রা যুধিষ্টির 
ছুই ভল্লাস্ত্রে হুর্য্যোধনের সেই বৃহৎ কোদণড ছেদন- 
পুর্ব তাহার উপর দশ বাণ নিক্ষেণ করিলেন। 
শর-সমূদরয় ছূর্ষ্যোধনের বন্মম্পশমাত্র ভগ্ন ও ধরাতলে 
নিপতিত হইল। দেবগণ বৃত্রবধকালে ইন্দ্রকে 
যেরূপ বেষ্টন করিয়াছিলেন, পাগুবগণ তন্রপ 
যুখিঠিরফে বেষ্টন করিলেন। অনন্তর প্রবলপ্রতাপ 
ছুধ্যোধন অগ্থ এক শরাদন গ্রহণপুর্বক 'থাক্‌ থাক্‌: 
বলিয়। পাগুবরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। জয়া- 
ভিলাধী পাঞ্চালেরা ছূর্যেধনকে আগমন করিতে 
দেখিয়। হষ্টমনে তাহার সম্মুখীন হইলেন। 
সেই সময়ে দ্রোণ দুর্য্যোধনের রক্ষার্থ যেরূপ পর্বত 
গ্রচণ্ড বায়ুবেগে সঞ্চালিত মেবাবলীকে নিখারণ 
করে, ভক্্রপ পাঞ্চালগণকে নিবারণ ফরিতে লাগি- 
লেন। মহারাজ ! সেই সময় কৌরব ও পাগুবদিগের 
অতি ভীষণ লোমহ্ধণ সংগ্রাম উপস্থিত হইল। 
মৃতদেহে সমরভূমি শ্মশানসদৃশ হইয়া! উঠিগ। এ 
সময় মহাবীর ধনগ্রয় যে দিকে অবস্থান করিতে- 
ছিলেন, সেই দিকে লোমহর্কর মহান্‌ শব্দ সমুশ্িত 
হইল। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবাহু অর্জুন 
ও সাত্যকি কৌরব-পক্ষীয় সৈন্যের সহত এবং 


১। লোকসংহারকারী । 
ধুকে বাণধোজন ও নিক্টেপপরায়ণ । 





২ চারিদিকে বুষিধা ঘুিযা 





ব্যহ্ধারস্থিষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য পাণু*সৈ্টগণের সহিত 
সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে তাহাদের ক্রোধনিবন্ধন 
ঘোরতর জনসংক্ষয় সমুপস্থি ্ঠ হইল।” 


পঞ্চবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় 


দ্রোণকর্তৃক বৃহৎক্ষভ্রব্ধ 


সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ | অনন্তর জপর হু 
সময়ে পুনরায় সোমকদিগের সহত দ্োগাচা্যের 
তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। আপনার প্রিযলচিকীযু' 
মহাধমুদ্ধীর বীরবরাগ্রগণ্য দ্রেণ শোণাস্বসংযুক 
রথ আরোহণপূর্ধক অনতিবেগে পাগুবদিগের 
অভিমুখে ধাবমান হইয়া বিচিতরপুঙ্থ শাণিত শর- 
নিকরে প্রধান প্রধান যোদ্ধািগকে বিদ্ধ করিয়া 
স্বক্ছমে রণস্থলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। 
তখন কেফয়দেশীয় পক্ভ্রাতার সর্ববজ্যেষ্ঠ সমর- 
ভুর্মদ মহারথ বৃহতক্ষজ্র মহামেঘ যেমন গন্ধমাদনে 
বারিবর্ষণ করে, তদ্রুপ আচার্যের উপর তীক্ষ 
বিশিথ নিক্ষেপ পুর্র্বক তাহাকে নিপীড়িত করি- 
লেন। আচার্য্য তাহার শরাধাতে ক্রোধাবিষ্ট 
হইয়া তাহার উপর ক্রুদ্ধ জাশীবিষসদৃশ শাণিত 
সববর্ণপু্খ পঞ্চদশ শর নিক্ষেপ করিলে, মহাবীর 
বৃহতক্ষত্র সেই ড্রোণনির্মুক্ত বাণ-সমুদয়ের 
প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ বাণে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 
দ্বিজপুজব দ্রোণ তাহার হস্তলাঘব দর্শন করিয়া 
থাস্াপূরব্বক পুনর্ধ্বার সন্গতপর্ব আট শর নিক্ষেপ 
করিলেন। বৃহতক্ষজ্র প্রোণপরিত্যস্ত শর-সমূদয় 
সমাগত দেখিয়া নিশিত শর নিক্ষেপপুর্বক তাহ! 
বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। কৌরবপক্ষীয় সৈগ্েরা 
বৃহক্ষজের সেই হুর কার্ধ্য অবলোকন করিয়া 
বিশ্ময়াবিষ্ট হইল। তখন আচার্য্য বৃহতঙ্গজ্রকে 
প্রশংসাপূর্ববক তাহার প্রতি অতি ছুধর্ধ ব্য ব্গান্ত্ 
পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর বৃহতক্ষত্র স্থায় ব্রক্গান্ত্ 
দ্বারা তৎক্ষণাৎ ভ্রোণের ক্গান্ত্র ছেদনপ বর্ষক যহ্ি- 
সংখ্যক স্ববর্ণপুঙ্খ শাণিত শরে তাহাকে বিদ্ধ করিয়। 
সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন পুরুধশ্রেষ্ঠ 
আচার্য বৃহতক্ষত্রের উপর নিশিত নারাচ নিক্ষেপ 
করিলেন। নারাচ বৃহত্ক্ষজ্রের দেহাবরণ ও গাঙ্্ 
ভেদ করিয়া, কৃষ্দর্প যেরূপ বিলমধ্যে প্রবেশ করে, 
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তঙ্জশ ধরাঙলে প্রবিষ্ট হইল। মহাঁধীর কৈকয় 
দ্বেণসায়কে অতিমার বিদ্ধ হইয়া কাধে নয়ন 
বিধূর্নপূর্্ষক স্বরণপুঙ্খ শ।ণিত সগ্ততি শবে আচার্ধ্যকে 
বিদ্ধ করিয়া এক বাঁণে তাহার সারথিকে নিতান্ত 
নিপীড়িত করিলেন। মহাবীর দ্রেণ বৃহংক্ষজ্রের শবে 
অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়! তীক্ষ বিশখ প্রয়োগপুরব্বক 
তাহাকে ব্যাকুধিত করিয়া চারি শরাঘা:ত তাহার 
চারি অশ্বকে বিনাশ করিয়া ফেলিলেন। তণপরে 
এফ শরাঘাতে সারথিকে এবং ছুই বাণে ছত্র ও ধস 
ছেদনপুর্বধক স্থু প্রযুক্ত নারাচ ছ্বার। বৃহতক্ষজের হৃদয় 
বিদীর্ণ করিয়। তাহাকে ধরাতলে পাতিত করিলেন। 


দ্রোণবর্তৃক ধৃষ্টকেতু ব্ধ 


এইরূপে কে কয়বংশোষ্কব মহারথ বৃহতক্ষপ্র নিহত 
হইলে, শিশুপালপুজ ধৃষ্টকেতু ক্রোধান্ধ হইয়া সর 
থিফে কহিলেন, “হে সারথে ! বর্দধারী (দ্রাণ সমস্ত 
কৈকয়গণ ও পাঞ্চ1ল-সৈশ্যগণ নিপাতিত করিয়া যে 
স্থানে অবস্থান করিতেছেন, সেই স্থানে রংসঞ্চালন 
কর।' সারথি ধৃষ্টকেতুর বচন বণ করিয়। কাম্থোজ- 
দেশীয় বেগগামী অশ্থগণকে সঞ্চালনপুর্বক তাহাকে 
দ্রোণসমীপে সমানীত করিল। বলদপিত চেদিরাঞ্জ 
হষ্টকেতু পাঁধফে পত্নোনুখ পতঙ্গের হ্যায় প্রাণ- 
পরিত্যা্ের নিমিত্ত দ্রোণের অভিমুখীন হইয়া যষ্ঠি 
বাণ নিক্ষেপপূর্বক তাহাকে এংং তাহার র» ধজ 
ও অশ্বগ্ণকে বিদ্ধ করিয়া পুনর,য় তাহার উপর 
অসংখ্য তীক্ষ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। স্থৃপ্ত 
ব্যাপ্থ প্রতিবোধিত হইলে যেরূপ ক্রুদ্ধ হয়, 
মহাবীর দ্রোণাচার্ধ্য ধুষ্টকেতুর শরাঘাতে তজ্রপ 
ক্রুদ্ধ হইয়া ক্ষুরপ্র তান্ত্রে তাহার ফোদণড দ্বিখ 
করিয়া ফেলিলেন। মহারথ শিশুপালপুজ সত্তর 
অন্ত ফাশ্দুক গ্রহণ করিয়া কন্কপত্রডূষিত সায়ক দ্বার! 
দ্রেণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দ্রোণ 
চারি বাগে ধুষ্টকেতুর চারি অশ্ব বিনাশ করিয়া! হাস্য 
মুখে সারধির মস্তুকচ্ছেদনপূর্বক তাহার উপর পঞ্চ. 
বিংশতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর 
ধৃষ্টফেতু সত্তর প্রস্তরদুঢ় কনফবিভূষিত ভীষণ গদা 
গ্রহণ ও লম্ফগ্রদানপুর্বক রথ হইতে ধরাতলে অব- 
তীর্ণ হইয়া ভ্রোণের প্রতি সেই গদা নিক্ষেপপুরর্বক 
সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। মহাবীর জ্রোগাচার্ধ্য 
ক্রুদ্ধ তুজঙ্গীর গ্তারন ও কাল ত্রির চ্চাঁর সেই 





গদা সমাগত অবলোকন করিয়া অসংখ্য শরসন্গি- 
পাতে তাহ! ছেদন করিয়া! ফেলিলেন। গদা ড্রোগশরে 
ছিন্ন ও নিপাতিত হওয়াতে ধরাতল প্রতিধ্যনিত 
হইল। তখন অমর্ষপরায়ণ মহাবীর ধৃষ্টফেতু গদা 
ছিন্ন হইল দেখিয়! দ্রোণের উপর তোমর ও কনফ- 
ভূষিত শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সেই শক্তি ও 
তোমর তাক্ষ্য-নিকৃত্ত ভূজগদ্ধ:য়র ম্যায় ভোগের 
পাচ বাণে ছিন্ন ও ধরাতপে নিপতিত হইল। 
অনন্তর প্রবলপ্রতাপ মহাবীর দ্রে।ণ ধৃষ্টকেতুর বিনাঁশ- 
হ্যা এক স্ুতীক্ষ বিশিখ নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণ 
নির্খুক্ত বাণ অতিপরাক্রম শিশুপ্াল-পুজের বর্ধ 
সংবৃত দেহ বিদীর্ণ করিয়া পদ্মসরোবরে বিচরণকারট 
হস্রে ম্তায় ধরণীতলে পতিত হইল। এইরূপে 
মহাবীর দ্রোণ ক্ষুধার্ত চস যেরূপ পতঙ্গ বিনষ্ট করে, 
তন্রপ ধৃষ্টকেতুকে বিনষ্ট করি] ফেলিলেন। 

হে মহার,জ! চেদিরাজ ধুষ্টকেতু নিহত হইলে 
তাহার আত্ম! পিড়লোকে প্রবেশ ফরিল। পিতৃবধে 
ক্রুদ্ধ তদীয় পুজ দ্রোণের অভিমুখীন হইলে মহাবীর 
দ্রেণচার্যা মৃগশাবকঘাতী বলবান ব্যাহের গ্যাক 
তাহাকেও হাসিতে হাসিতে যমগাঁজের রাজধানীতে 
প্রেরণ করিলেন। 


দ্রেএকর্তৃক চেদ্দিবীরগণ বধ 


হে কুরুরাজ। এইরূপে পাগুকসৈম্যগণ বিনষ্ট. 
হইতে আরম্ভ হইলে মহাবীর জরাসন্ধপুজ হবয়ং 
জোণের ত ভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং জলদাবলি 
যেরূপ দিবাকরফে সমাচ্ছন্ন করে, তন্ত্রপ তাহাকে 
শরধারায় সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। ক্ষজিয়- 
মর্দিন মহাবীর ভ্রোণ রথস্থত মহারথ জরাসন্বপুজের 
হস্তলাঘব দর্শন করিয়া অতি সত্বর বাণবৃষ্টপৃরর্বক 
তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া সমস্ত ধনুদ্বর-সমক্ষে তাহার 
প্রাণ সংহার করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপ 
তৎকালে সমর্ভূমিতে যে যে বীর সেই কালাস্তক- 
যমোপম দ্রোণাচার্্ের সহিত সংগ্রাম করিতে, 
সমাগত হইলেন, মহাবীর দ্রোণ তাহাদের সফলকেই. 
সং্গার করিতে লাগিলেন। ততপরে তিনি স্বীয় 
নামাক্কিত অসংখ্য শরে পাগুবপক্ষীয় যোষ্কা- 
গণকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। সেই নামাঙ্কিত 
ভ্রোণ-নিক্ষিত্ত শাণিত শর সমুদয় অসংখ্য হত্তী, অস্ক 
ও মনুষ্যগণফে আহত করিল। আচার্য্য-শর পীড়িত 


জ্রোপপর্ব 
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পাঞ্চালের! ইন্জরনিপীড়িত অন্থরগণের হ্যায় ও শীভার্দিত 
গোণের ম্যায় কম্পিত হইতে লাগিল। 

হে ভরতকুলতিলক!| এইরূপে সৈগ্ক সকল 
প্রোণশরে নিপীড়িত হইলে পাগুবদিগের মধ্যে 
ঘোরতর আর্তবনাদশব্ধ সমুখিত হইল। এ সময়ে 
পাধশলবংশোস্তব মহারথেরা আতপতাপে উপ্ত ও 
ভারদ্ব'জের শরজালে নিপীড়িত হইয়া একান্ত ভীতচিত্তে 
অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং অনেকে মোহপ্রাপ্ত 
হইলেন। তখন চেদি, স্প্তয়। কাশি ও কোশলদেশীয় 
বীরগণ শক্তি ছারা মহাছাতি জ্রোণাচাধ্যকে 
যমভবনে প্রেরণ করিবার বাসনায় সকলে 
হুষ্টচিত্তে 'আজ দ্রোগ বিনষ্ট হইয়াছেন, এই কথা 
বলিতে বলিতে যুদ্ধার্থ তাহার অভিমুখে গমন 
করিলেন। মহাবীর আচার্য্য সেই যত্ুশীল বীরগণকে, 
বিশেষতঃ চেদিশ্রেষ্ঠগপকে যমসদনে প্রেরণ করিলেন। 
এইরূপে চেদিদেশীয় বীরগণ বিনষ্ট হইলে পাথশক্রো 
ক্ষীণবল ও দ্রোণশরে নিগীড়িত হইয়া কম্পিত হইতে 
লাগিল এবং তাহার অদ্ভূত কর্ম ও অবয়ব পর্য্যবেক্ষণ 
করিয়া মহাবীর ভীমসেন ও ধৃষ্টত্যু্নকে আহ্বানপূর্বক 
চীৎফার করিয়া কহিল, “এই ব্রাঙ্ষণ দ্রোণাচাধ্য 
নিশ্চয়ই কঠোর তপশ্চরণ করিয়াছিলেন; তাহার 
প্রভাবেই সংগ্রামে ক্ষত্রিয়গ্রধান বীরগণকে দগ্ধ 
ফরিতেছেন। ক্ষজিয়ের যুদ্ধ এবং ব্রাহ্মণের 
তপশ্চরণই প্রধান ধন্ম। কৃত্বিদ্য তপন্থী দর্শনমাত্রেঈ 
লোককে দগ্ধ করিতে গারেন। বুসংখ্যক প্রধান 
প্রধান ক্ষত্রিয়ের আচারের ঘোরতর অস্ত্রানল 
প্রভাবে দগ্ধ হইতেছেন। মহামতি দ্রোণাচার্য্য স্বীয় 
বল ও উৎসাহের অনুরূপ কাধ্য করিয়া সমস্ত 
প্রাণিগণকে মুগ্ধ করিয়া আমাদিগের বলক্ষয় করিতে 
আরম্ভ করিয়াছেন।” 


ধৃ্্যু্নতনয় ক্ষত্রবন্্ীর নিধন 


ছে মহারাদ! তখন ধৃষ্টদ্য়তনয় মহাবল- 
পরাক্রাস্ত মহাবীর ক্ষত্রবর্্মা তাহাদিগের সেই বাক্য 
আবণপূর্বক ক্রোধান্ধ দ্রোণের অভিমুখীন হইয়া 
অধ্চচজ্্বাণে তাহার সশর শরাসন ছেদন করিয়। 
ফেলিলেন। ক্ষজ্রিয়মর্দন দ্রোগ তদ্দর্শনে সাতিশয় 
ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অন্য কার্দুক গ্রহণ ও তাহাতে 
শক্রনিপাতন, ভাম্বর, বেগবান বাণ সন্ধান করিয়া 





শরাসন আফর্ণ জাক€ণপুর্ববক *্র পরিত্যাগ করিলেন। 
দ্রোণনিম্ুক্ত বাণ ক্ষতরবন্্ার ছাদয় বিদারপপূর্রক 
ভাহাকে সংহার করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। 
এইরূপে ধৃষ্টছান্ুত্র নিহত হইলে সমুদয় সৈগ্য য়ে 
কম্পিত হইতে লাগিল। 

অনন্তর মহাংল-প্রাক্রান্ত চেক্তান ড্রোণকে 
আক্রমণপূর্বক দশ বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাহার 
বক্ষম্থেলে শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং 
তশপরে চারি বাণে তাহার চারি জশ্ব ও চারি বাণে 
সারধিকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর প্রো 
ষোড়শ শরে চেকিপ্ানের দক্ষিণভুজ বিদ্ধ করিয়া 
ষোডশ শরে তীহার ধ্জ ও সাত শরে সারথিকে 
ছেদন করিয়া ফেলিলেন। স'রধি নিহত হইলে 
অস্বগণ চেকিতানের রথ লইয়া পলায়ন করিতে 
লাগিল। পাঞ্চাল ও পাগুবগণ চেকিহানের রথ 
সারথিবিহীন অবলোকন করিয়া নিতাস্ত ভীত 
হইলেন। এ সময়ে পঞ্চাশীতিবর্ষবয়ক্ষ আকর্ণ-পলিত* 
বৃদ্ধ দ্রোণ'চার্ধ্য চতুদ্দিকে সমবেত চেদি, পা্ধাল ও 
্ঠয়গণকে বিদ্রাবিত করিয়। যোড়পবর্ধীয় যুবার স্যায় 
রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। শত্রগণ 
তাহাকে ব্জহত্ত বাসবের শ্যায় বোধ কারলেন। পর 
মহাবাহু মতিমান্‌ দ্রুপদরাজ বলিতে লাগিলেন, 
ব্যাস যেরূপ লোভপরবশ হইয়া ক্ষুদ্র মৃগসমুদয় 
বিনাশ করে, তদ্রেপ এই লুন্ধ দুরাত! দূর্যে।াধন 
ক্ষজিয়গণকে বিনাশ করিতেছেন। পরকালে অবশ্যই 
উহাকে নরফগামী হইতে হইবে। এ ছরাল্মার লোভেই 
শত শত প্রধানতম ক্ষত্রিয়ের সমরে নিহত ও 
রুধিরলিপ্ত-গাত্রে নিক্কত্ত বৃষভের ম্যায় শৃগাল ও 
কুকুরকুলের ভক্ষ্য হইয়া রণভূমিতে শয়াঁন রহিয়াছেন।ঃ 
হে মহারাজ! অক্ষৌঠিণীপতি দ্রুপদরাজ এই কথ! 
বলিয়া পাগুবদিগকে পুরোবন্তী করিয়া! অবিলগ্ষে 
ড্রোণাভিমুখে ধাবমান হইসেন।” 


ষড়বিংশত)ধিক্শততম অধ্যায় 
অর্ছনদির অনুসন্ধানে যুধিষ্ঠিরের ভীম প্রেরণ 


সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! এইরূপে 
পাণুবগণের ব্যহ আলোড়িত হইলে তাহার! 
পাঞ্চাল ও সোমকদিগের সহিত জতিদুরে গমন 








১। ক্োধে উদ্দীপ্ত দেহ। 


১। বার্ধক্যের জরায় কর্ণ পথ্যস্ত লোলিত-_কাণ ভাঙ্গিয়া পড়া । 


মহাভারত 





১৬৬ 
করিলেন। সেই যুগান্তকালতুল্য ভয়ঙ্কর লোক- 
ক্ষয়কর লোমহর্ণ সংগ্রামে মহাবলপরাক্রান্ত 


দ্রোণ বারংবার সলিংহনাদ করিতে আরস্ত করিপে 
এবং পাঞ্চালগণ হীনবীর্ধ্য ও পাগুবের নিতান্ত 
নিশীড়িত হইলে ধর্ন্মরাঞ্জ যুধিষ্ঠির কাহারও আশ্র- 
লাভে কৃতকার্য হইলেন না। তিনি কিরূপে 
সমস্ত রক্ষা হইবে, নিরন্তর এই চিন্তা করিতে 
লাগিলেন। অনন্তর তিনি মহাবীর অঞ্জুনকে 
নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত আকুলচিত্তে চতুদ্দিকে দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিলেন, কিন্ত ধনঞ্জয় বা বান্ুদেবকে ফোন 
ক্রমেই দেখিতে পাইলেন না; কেবল অর্জুনের 
বানরলাঞ্থিত ধ্বজদণ্ড সন্দর্শন ও গাণ্ীব-নির্ঘোষ শ্রবণ 
করিতে লাগিলেন। তিনি কিয়তক্ষণ পরে বৃষ্গ্রবর 
মহাবীর সাত্যকিকে নিরীক্ষণ করিলেন; কিন্তু 
ততকালে নরোত্তম বাসুদেব ও অঞ্ুনকে অবলোকন 
না করিয়া কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হইপেন 
না। তখন তিনি লোকনিন্দাভয়ে নিতান্ত ভীত 
হইয়! সাত্যকির রথের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক চিন্তা 
করিতে লাগিলেন, “আমি মিত্রগণের অভয়প্রদ 
মহাবীর সাত্যকিকে অন্দ্রনের নিকট প্রেরণ করিয়াছি। 
পুর্ধে আমার মন কেবল অজ্জুনের নিমিত্তই 
ব্যাকুল ছিল, কিন্তু এক্ষণে অজ্জুন ও সাত্যকি 
এই উঠয়ের জগ্যই ব্যাকুলিত হইতেছে । আমি 
সাত্যকিকে অজ্জুনের নিকট প্রেরণ করিয়া এক্ষণে 
তাঙার পদান্ুসরণে ফাহাকে প্রেরণ করিব? 
যদি আমি সাত্যকির অনুসন্ধান না করিয়া যত্বু- 
সহকারে ভ্রাতা অর্জুনের অম্বেষণ করি, তাহা 
হইলে লোকে আমাকে এই বলিয়া নিন্দা করিবে 
যে, ধর্মারাজ্জ যুধিষ্টির সাত/কিফে পরিত্যাগ করিয়া 
ভ্রাতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। অতএব 
এক্ষণে আমি এই লোফাপবাদপরিহারের নিমিত্ত 
মহাবীর বুফোদরফে সাত্যকির নিকট প্রেরণ 
ফাঁর। অরিনিমূদন অঞ্জুনের প্রতি আমার যেরূপ 
শ্রীতি আছে, বৃষ্ণপ্রবীর সাত্যকির প্রতিও তদ্রুপ । 
আমি তাহাকে অতি গুরুতর ভার-বহনে নিয়োগ 
করিয়াছি। তিনিও মিত্রের উপরোধেই হউক বা 
গৌরবলাডের অভিলাষেই হউক, সাগরমধ্যগামী 
মকরের ম্যায় কৌরব সৈশ্মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন । 
এ সাত্যকির সহিত সমরে প্রবৃত্ত অপরামূখ 
বীরগণের তুমুল কোলাহল শ্রুতিগোচর হইতেছে। 


অতএব এক্ষণে অবদরোচিত কার্য অবধারণপুরর্কক 
অজ্জন ও সাত্যকির নিফট ভীমসেনকে প্রেরণ 
করাই আমার কর্তব্য। এই ভূমগুলে ভীমের 
অসাধ্য কিছুই নাই। সে একাকী স্বীয় বাহুবলে 
পুধিবীর সমুদয় বীরগণের সহিত সংগ্রাম কারতে 
পারে। আমরা তাহার তৃঞবীর্ধ্যপ্রভাবে বনবাস 
হইতে প্রতিনিবৃত্ত ও সমরে অপরাজিত হইয়াছি। 
অতএব এঁ মহাবীর অজ্ঞুন ও সাঙ্যফির নিফট গমন 
করিলে তাহারা অবশ্যই সহায়সম্পন্ন হইবে । সাত্যফি 
ও অর্জন সর্ববান্্বিশারদ ; বিশেষতঃ বাস্থদেব স্বয়ং 
তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। তাহাদের নিমিত্ত 
চিন্তা করা একান্ত অনুচিত ; ফিন্তু আমার মন নিতান্ত 
উৎকঠিত হইয়াছে। এক্ষণে ্বীয় উৎক্ দুর করাও 
আমর অবগ্যফর্তব্য;) অতএব আমি ভ'মসেনফে 
সাতাফির পদানুসরণে প্রেরণ করি; তাহা হইলে 
সাত্যফির গ্রতীকারবিধান করা যাইবে। 

ধর্মনপ্দন রাজা! যুধিঠির মনে মনে এইরূপ 
অবধারণ করিয়া! সারথিকে কহিলেন, “হে সারথে ! 
তুমি আমাকে ভীমের রথাভিমুখে লইয়া চলা।, 
অশ্ববিষ্ঠা'ফোবিদ সারথি ধর্মররাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া 
ভীমের সমীপে তাহার স্থবর্ণথচিত রথ সমানীত 
করিল। যুধিষ্ঠির ভীমের সমিকৃষ্ট হইয়া, প্রকৃত 
অবসর বিধেচনা করিয়া তাহাকে আহ্বানপূর্ববক 
কহিলেন, %হ ভীম! যে বীর একমাত্র রথে 
আরোহণপুর্ধবক দেব, গন্ধরর্ব ও দৈত্যগণকে পরাজয় 
করিয়াছিল, আমি তোমার সেই অনুজ অর্জুনের 
ধ্বজদগড নিরীক্ষণ করিতেছি না।' ধর্দুরাজ ভীমকে 
এই কথা বলিয়া শোকে নিতান্ত কাতর হইয়! 
মোহাবিষ্ট হইলেন। মহাবীর ভীম ধর্মরাজকে 
একান্ত মোহাবিষ্ট অবলোকন করিয়৷ কহিলেন, “হে 
ধণ্মরাজ | আমি আপনার এরূপ মোহ কদাচ দর্শন 
ও অবণ করি নাই। পুব্ধে আমরা ছুঃখে অতিশয় 
কাতর হইলে আপনিই আমাদিগকে প্রবোধ দিতেন। 
অতএব হে রাজেন্্র! এক্ষণে আপনি শ্বোফ 
পরিত্যাগপরর্বক উত্থিত হট্টন এবং আজ্ঞা করুন, 
আমি কি কর্তের অনুষ্ঠান করিব? এই ভূমগুলে 
আমার অসাধ্য কিছুই নাই।* অনন্তর ধর্্মরাজ 
ভীমের বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণসর্পের গ্যায় 
দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপুরর্বক অশ্রপূর্ণলোচনে মানবদনে 
কহিতে লাগিলেন, “হে ভীম যখন রোধাবিষ্ট 


স্ত্রোগপর্বব 
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বাহ্দেবের মুখমারুতে পুরিত পাঞ্জগ্-শখ্ধের 
নির্ধোষ শ্রুতিগোচর হইতেছে, তখন আজ নিশ্যয়ই 
তোমার অনুজ অঞ্জন নিহত হইয়া সমরাঙ্গনে শয়ন 
করিয়াছে এবং বাহদেব অঙ্জুনকে বিনষ্ট দেখিয়া ব্বয়ং 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। হে বৃকোদর! পাগুবগণ 
যে মহাবীরের বলবীর্য্য আশ্রয় করিয়া জীবিত 
রহিয়াছে, যে মহাবীর বিপদ্কালে আমাদের প্রধান 
জবলম্ঘন, সেই মহাবপ পরাক্রান্ত, মত্তমাতঙ্গবিক্রম, 
প্রিয়দর্শন অর্জুন জয়দ্রথবধার্থ অনেকক্ষণ ফৌরব- 
সৈগ্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছের এখনও প্রত্যাগত 
হইতেছে না; এই আমার শোবের মূল কারণ। 
মহাবীর ধনঞ্জয় ও সাত্যফির নিমিত্ত আমার শোক 
ঘ্ৃতপরিবদ্ধিত হুতাশনের ম্যায় বারংবার উদ্দীপিত 
হইতেছে । আনি অঞ্জনের বানরলাস্ছিত ধজ দর্শন 
করিতেছি না বলিয়া মোহে অভিভূত হইতেছি। 
নিশ্চয় বোধ হইতেছে, সমরবিশারদ বাহৃদের 
অজ্জনকে নিহত দেখিয়া স্বয়ং যুদ্ধ করিতেছেন। 
মঞ্থারথ সাত্যকি অঞঙ্ছুনের অমুগমন করিয়াছেন; 
আমি তাহার অদর্শনেও বিমোহিত হইতেছি। 
হে কৌন্তেয়! আমি তোমার ভ্যেষ্ঠ ভাতা; যদি 
আমার বাক্য গ্রতিপালন করা তোমার কর্তব্য বলিয়! 
বিবেচনা হয়, তাহ! হইলে যে স্থানে ধনগ্ুয় ও 
সাত্যকি রহিয়াছে, তুমি সেই স্থানে গমন কর। 
তুমি সাত্যকিকে অর্জুন অপেক্ষাও সেহাস্পদ 
বিবেচনা করিবে। সেই মহাবীর আমার প্রিয়ানুষ্ঠান 
করিবার নিমিত্ত নিতান্ত দুর্গম, সামান্ক লোকের 
অগম্য, একান্ত ভয়ঙ্কর স্থানে সব্যসাচীর নিকট গমন 
করিয়াছে। হে বীর! এক্ষণে তুমি শী্র গমন ফর; 
কৃষ্ণ, অঙ্জুন ও সাত্যকিকে নিরাপদ দেখিলে সিংহনাদ 
পরিত্যাগপুর্বক জামাকে সঙ্কেত করিও?” 


সপ্তবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় 
ভীমের অর্জভন-অনুসরণধাত্রা 

সঞ্জয় কহিলেন, *ভীমসেন যুধিষ্টিরকে বলিলেন, 
“মহারাজ | পূর্বে প্রজাপতি ব্রক্া, ইন্দ্র ও মহেশ্বর 
যে রথে আরোহণ করিতেন, মহাবীর অর্জুন ও 
কৃষ্ণ সেই রথে আরোহণপুরর্বক গমন করিয়াছেন, 
অতএব তীহাদের আর কিছুই তয় নাই। যাহা 
হউক, আমি আপনার আজ্ঞা! পিরোধার্ধ্য করিয়া 


গমন করিতেছি। আপনি আর শোক করিবেন 
না। জমি তীহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়াই 
আপনাকে সংবাদ গ্রদান করিব।+ 

হে কুরুরাজ। মহাবল-পরাক্রান্ত ভীম এই ফথ! 
বলিয়া ধৃ্টছ্যয় ও অস্যাদ্য সুহদ্গণের হস্তে ধর্্মরাজ 
যুধিষ্িরফে বারংবার সমর্পণ করিয়া গ্রস্থানের উদ্যোগ 
করিতে লাগিলেন। পরে তিনি মহাবীর ধৃষ্টছায়কে 
সন্কোধন করিয়া কহিলেন, “হে মহাবাহে!! মহারথ 
দ্রোগ ধর্মারাজজকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত যেরূপ 
উপায় করিতেছেন, তাহা কিছুই তোমার অবহিদিন্ 
নাই। এক্ষণে ধর্মারাজফে রক্ষা কর! আমার যেয়প 
আবশ্যক, অরঙ্জরননসমীপে গমন তদ্রুপ নহে; কিন্তু 
ধর্মনন্দন যে সমস্ত কথা! কহিলেন, আমি তাহার 
গুত্যৃ্তর-প্রদানে সমর্থ নহি, নিঃশঙ্কমনে তাহার 
বাক্য রক্ষা করাই আমার কর্তব্য) এক্ষণে যে স্থানে 
আসঙ্গমৃত্যু সৈ্ধব অবস্থান করিতেছে, আমি মহাবীর 
অঙ্ছুন ও সাত্যকির অনুসরণক্রমে তথায় প্রস্থান 
করিব। তুমি সাবধানে ধর্্মরাজকে রক্ষা কর; 
তীহাফে রক্ষা করাই সর্বাপেক্ষা মহৎ কার্য্য।” 
মহাবীর ধৃষ্ছায় ভীমেক্স বাক্য শ্রবণ করিয়া কছি- 
লেন, 'হে বীর! আমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ 
করিব। তুমি কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া প্রস্থান 
কর। দ্রোণ ধৃষ্টছ্যয়কে বিনষ্ট না করিয়া ধর্ম্মরাজ 
যুধধিরকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন না।” 
কুগুলযুগলাক্ষ্বৃত, অঙ্গদ-পরিশোভিত, তরবারিধারী 
মহাৰীর ভীম এইরূপে ধৃষ্টছায়ের হস্তে পাণুবরাজ 
যুধিষিরকে সমপণ ও ধর্মারাজের, পাদবন্দনপর্ববক 
্রস্থানের উপক্রম করিলেন। ধর্মরাজ তাহাকে 
আ'লঙ্গন ও তাহার মস্তক আত্তরাণ করিয়া শুভ 
আনীর্ববাদ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন জঙ্চিত, 
সত্তষ্টচিত্ত ব্রাঙ্মণগণকে প্রদক্গিণ ও অষ্টবিধ মাল্য- 
দ্রব্য স্পর্শপুর্ধক ফৈরাতক* মদ পান ফরিলেন। 
তখন তাহার জ্োচনযুগল রক্তবর্ণ ও তেজোরাশি 
ভ্বিগণ পরিবদ্ধিত হইয়া উঠিল। অনিল অনুকূল- 
গামী হইয়া তাহার বিজয়লাভ চিত করিতে 
লাগিল। ব্রাক্ষণগণ তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন। 
তিনি মনে মনে জয়লাভজনিত আনন্দ অমূতৰ 
করিতে লাগিলেন। তাহার হুবর্ণধচিত মহামূল্য 


_লৌহনিন্মিত বর্ম বিাসম্ডিত জলদপটলের_ 


১। কিরাভাদি বন্তজাতির পেয়- উগ্র। 
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স্কায় শোভা ধারণ করিল। তিনি শুরু, কৃষ্ণ গীত 
ও রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিধান এবং কণভ্রাণ ধারণপুরর্ষক 
ইন্্রাম়রবিভূষিত অুদের শ্তায় শোভা পাইতে 
লাগিলেন। 

ইত্যবসরে পুনরায় পাঞ্জগ্র-শখ্খ ধ্বনিত হইল। 
ধরানন্দন রাজ! যুধিটির সেই ব্রেলোক্যত্রাসন* ভয়ঙ্কর 
শঙ্ঘধ্বনি শ্রবণগোচর করিয়া পুনব্বার তীমকে 
কহিলেন, “হে ভীম! এ দেখ, শহ্ধোম পা্জন্য 
বৃষিগ্রবীর কৃষ্ণের মুখমারুতে পরিপূরিত হইয়া 
পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ অমুনাদিত করিতেছে। নিশ্চয়ই 
বোধ হয়, ধনঞ্য় বোরতর বিপদে নিপতিত হওয়াতে 
চক্র-গদাধর বান্রদেব কৌরবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ 
হইয়াছেন। আজ নিশ্চয়ই আর্য কুস্তী, জৌপদী 
ও সভদ্রা বন্ধুবান্ধবগণ-সমভিব্যাহারে অশুভ নিমিত্ত 
সন্দর্শন করিতেছেন। অতএব হে ভীম! তুমি 
অবিলম্বে অঙ্জুনের নিকট গমন ফর। মহাবার 
অজ্ভুন ও সাত্যঞিকে অবলোকন না করিয়া আমি 
দশদিক্‌ শূম্যময় দেখিতেছি।” 


বৃহপথে ভামপহ কৌ: বগণের যুদ্ধ 


হে মহারাঙ্গ! প্রনলপ্রতাপশালী ভ্রাতুহিত- 
নিরত মহাবীর ভীম এইরূপে বারংবার জ্যেষ্ঠ সগেদর 
কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া গোধাক্ুলিত্রাণ বন্ধন ও শরাসন 
গ্রহণপুর্বক পুনঃ পুনঃ ছুন্দুভিধবনি, শঙ্খনিনাদ ও 
সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্বক শত্রগণকে ভয় প্রদর্শন 
করিয়া শরাসন আশ্ষালন করিতে লাগিলেন। এ 
শব্দে বীরগণের অন্তঃকরণ অতিশয় বিচলিত হইয়া 
উঠিল। তখন তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষিরের আদেশানু- 
সারে যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। বিশোক সারথি ফর্তৃক 
সংযোজিত, মনোমারুতগামী অঙ্সকল তীহাকে 
বহন করিতে লাগিল। মহাবীর বৃকোদর ধনুর্জা! 
আবর্ষণপূর্ধ্বক বিপক্ষপক্ষীয় সেনাদিগকে অনুফর্ষণৎ 
ও শস্ত দারা ক্ষ বিক্ষত করিয়া বিমদ্দিত করিতে 
প্রবৃত্ত _হইলেন। অঙ্থরগণ যেমন ইন্দ্রের অনুসরণ 
করিয়াছিল, তদ্রুপ পাঞ্চালেরা সোমকদিগের সহিত 
তাহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ছুঃশল, 
চিত্রসেন, কুম্তভেদী, বিবিংশতি, হুশ, ছসেহ, বির্ণ, 
গল, বিন্দ, অম্ল, স্ুমুখ, দীর্ঘবাহ, সুদর্শন, 
বন্দারফ, মুহস্ত, ম্ষেণ। দীর্ঘলোচন,। অভয়, 

১। অ্রিলোকের ত্রামজনক | ২। আলোড়িত । 


মহাঙারত 


রৌদ্রকর্ম, স্থবন্মা, ও ছুববিমোচন, আপনার এই 
সমুদয় পুজেরা অসংখ্য সৈগ্য ও পদাতিগণ-সমভি- 
ব্যাহারে পরম যহুসহকারে ভীমসেনের প্রতি ধাবমান 
হইলেন। মহাবীর ভীম সেই সমস্ত ব'রগণে পরিবৃত্ত 
হইয়া তীহাদিগকে নিরীক্ষণপূর্ধক ক্ষুদ্র মৃগ্ের শ্রুতি 
ধাবমান সিংহের ম্যায় তাহাদিগের প্রতি গমন করিতে 
লাগিলেন। ঘনমণ্ডল যেমন দিবাকরকে আচ্ছাদিত 
ফরে, তদ্রপ সেই বীরগণ দিব্যান্থজাল বিস্তারপুর্বক 
ভীমকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর 
মহাবেগে তাহাদিগকে অ'তক্রমপুর্বক দ্রোণসৈম্ঠাতি- 
মুখে ধাবমান হইয়া! সম্মুখীন করি-সৈম্যের তি 
সতীক্ষ শরনিকর বর্ষণপুরর্বক অবিলহ্বে মাতঙ্গগণকে 
শরজালে ক্ষত বিক্ষত করিয়া চতুদ্দিকে বিদ্রাবিত 
করলেন। ম্ৃগ্রকুল ঘেমন অরণ/মধ্যে শরভগজ্জনে 
একান্ত বিপ্রাসিত হয়, তদ্রপ সেই দ্বিরদগণ নিতান্ত 
ভীত হইয়া ভৈরব রব পরিভ্যাগপুরর্ক ইতস্তত: 
ধাবমান হইল। এইরূপে মহাবীর ভীম সেই করি- 
সৈন্ঠ অতিক্রম করিয়া মহাবেগে দ্রোণ-সৈশ্যাভি- 
মুখে ধাবমান হইলেন। তীরভূমি থেমন মহাঁসাগরকে 
অবরোধ করে, তদ্ধপ মহাবীর আচার্ধ্য তাহাকে 
নিবারণ করিয়া হাস্তমুখে তাহার ললাটদেশে নারাচ 
গ্রহার করিলেন। ভীমসেন ড্রোণের নারাচে বিদ্বললাট 
হইয়! উর্ধরশ্মি ভাঙ্করের ম্যায় অধিকতর শোভা 
পাইতে লাগিলেন। 


দ্রোণ-ভীমের সমরসম্তাষণ 


অনগুর আচার্য দ্রোণ অজ্জুনের শ্যায় এই ভীম- 
সেনও আম!র সম্মান করিবেন, এইরূপ অবধারণ 
করিয়া তাহাকে সগ্ধোধনপূর্বফ কহিলেন, “হে ভীম! 
আমি তোমার বিপক্ষ; আজ আমাকে পরাজয় না 
করিয়া তুমি কোনক্রমেই শত্রসৈম্তমধ্যে এবেশ 
করিতে পারিবে না। যদিও চ্চোমার অনুজ অঙ্জুন 
আমার আদেশ!মুসারে সেনামধো প্রবেশ করিয়াছে, 
তথাচ তুমি তদ্ধিযয়ে কোনক্রমেই কৃতকার্ধ্য হইতে 
সমর্থ হইবে না। তখন নিভীক ভীমসেন গুরু 
দ্রোণের বাক্য বণ করিয়া ক্ুদ্ধমনে আরক্তলোচনে 
তৎক্ষণাৎ কহিলেন, 'হে ব্ক্ষবন্ধো! নিতান্ত হূ্দর্য 
মহাবীর অজ্জুন বলনিসথদন ইন্দ্রের বলঃমধ্যে প্রবেশ 
করিতে পারেন? তিনি যে তোমার আদেশামুসারে 
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সমরসাগরে প্রবেশ করিয়াছেল। ইহা! কখনই সম্ভবপর 
নহে। তিনি তোমাকে অর্চনা করিয় সম্মান করিয়া" 
ছেন। কিন্তু আমি কপাপরবশ অজ্জুন নহি ; আমি 
তোমার পরম শক্র ভীমসেন। হে আচাধ্য | তুমি 
আমাদের পিতা, গুরু ও বন্ধু এবং আমরা তোমার 
পুজ। আমারা এইরূপ বিবেচন| করিয়াই তোমার 
নিকট প্রণতভাবে অবস্থান করিয়া থাকি, কিন্তু আজ 
তুমি আমাদিগের প্রতি বিপরীত বাক্য প্রয়োগ 
করিতেছ। এক্ষণে যদি তুমি আপনাকে আমাদের 
বিপক্ষ বোধ করিয়া থাক, তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি 
নাই। আমি অবিলম্বেই তোমার শক্রর শ্যায় 
কাঁ্যানুষ্ঠান করিব। মহাবীর ভীম এই বলিফা 
অন্তক ঘেমন কালদণড বিঘৃণিত করেন, তজপ গদা 
বিগর্ণনপূর্্বক দ্রোণের প্রতি পরিত্যাগ করিলেন। 
সমরবিশারদ দড্রোণ তক্ষণাৎ রথ হইতে অবতীর্ণ 
হইলেন। তখন ভীম তাহার অশ্ব, রথ সারথি ও 
ধ্জ বিপ্রোথিতঃ করিয়া ফেলিলেন এবং সমীরণ 
ঘেমন প্রবলবেগে মহীরু-সমুদয় বিম্দিত করে, 
তব্রপ তাহার সৈম্যগণকে মন্থন করিতে পগিলেন। 
হে মহারাজ! এ সময় আপনার পুক্র্গণ পুনরায় 
ভীমকে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাখার দ্রোণ অন্য 
রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধার্থ ব্যুহমুখে সমুপস্থিত 
রহিলেন। তখন মহাবল-পরাক্রান্ত ভীম নিতান্ত ক্রুদ্ধ 
হইয়া সম্মুখীন রথং-সৈ্কে লক্ষ্য করিয়া শরনিকর 
পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। আপনার আত্মন্গগণ 
ভীম-শরে নিতাস্ত নিগীড়িত হইয়াও জয়লাভাহিলাষে 
তাহার সহিত ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। 


ভীম কর্তৃক দুর্ধ্যোধন-ভ্রাতা অভঘাদি ব্ব 


অনন্তর ছুঃশামন রোযপরবশ হইয়া ভীমসেনকে 
বিনাণ করিবার নিমিস্ত তাহার প্রতি এক যন্দপ্ডোপম 
স্তীক্ষ শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ভীন গেই 
ছুঃশাসন-প্রেরিত শক্তি সমাগত দেখিয়া ছুই খণ্ডে 
ছেন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চকতকৃত 
হইল। অনন্তর ভীমসেন কুন্তভেদী, স্থষেণ ও দীর্ঘ- 
নেত্রকে তিন তিন শরে বিদ্ধ করিলেন এবং তৎপর 
কুরুকুলকীত্তিবদ্ধন মহাবীর বৃন্দারককে শরবিদ্ধ করিয়া 
যুদ্ধে উদ্যত মহাবল-পরাক্রাস্ত আপনার পুক্র অভয়, 


লৌনরকর্্মা ও ছুবিবমোচন--এই তিন জনকে তিন শরে 
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সংহার করিয়া ফেলিলেন। তখন আপনার অন্যান্য 
আত্মজগণ ভীম-শরে প্রহ্ৃত হইয়া! তাহাকে চতুদ্দিকে 
বেষ্টন করিলেন এবং জলধর যেমন ধরণীধরের 
উপরিভাগে জলধারা বর্ষণ করে, তব্রপ ভীমের উপর 
শরনিকর বর্মণ করিতে লাগিলেন। পর্বতে প্রস্তর- 
বধ্ণণ করিলে যেমন পর্বতের কিছুমাত্র রেশ হয় না, 
তদ্রুপ সেই বীরগণের বাগবর্ণে ভীমের কিছুমাত্র 
ব্যথা জন্মিল না। তিনি আপনার আত্মজ বিন্ব, 
অন্ুবিন্দ ও স্বম্মার প্রতি শরজাল ব্ষণপূর্ববফ হাস্া- 
মুখে তাহাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। আপ- 
নার পুজ স্থার্শনও এ সমঘ তীমশরে বিদ্ধ হইয়া 
অবিলম্মে ভূঙলে নিপতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। 
পরে মহাবীর ভীম ক্ষণকালমধ্যে সেই সমস্ত রথ- 
সৈন্তকে চতুদ্দিকে বিদ্বাবিত করিলেন। আপনার 
পুগণ ভীমভয়ে একান্ত বিহবল ইইয়া রথনির্ধোষ 
সঠকারে সহসা মৃগযুথের ন্যায় চারিদিকে ধাবমান 
হইলেন। ভাম তাহাদের সৈন্যগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
গমনগুরিক কৌরবগণফে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে 
লাগিলেন। তখন আপনা4 আত্মজগণ ভীম-শরে 
নিতান্ত শ্পীড়িত হইয়া তীহাকে পরিত্যাগপূর্ধবক 
মহাবেগে অশ্বগণকে সঞ্চালিত করিয়া রণস্থল হইতে 
পলায়ন করিতে আরপ্ করিলেন। এইরূপে মহাবীর 
শান তীহাদিগকে পরাজয় করিয়া বাহ্বাস্ফোটন, 
সিংওনা্দ ও তলশব্দ করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে 
রথসেন্তগণকে ভাত ও শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদিগকে নিহত 
করিয়া রধাদিগকে শতিক্রমপূর্বক ড্রোণ-সৈন্ঠা ভিমুখে 
ধাবমান হইলেন। 


অঞ্টাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় 
বুহমপ্যে জোণ-ভীম যুদ্ধ 


সপ্তয় কহিলেন, “হে মগারাঙজ! অনস্তুর 
দ্রোণাচার্য্য ভীমসেনকে রথসৈগ্ঠ অতিক্রম করিতে 
দেখিয়া তাহাকে নিবারণ করিবার মানসে তাহার 
উপর শরবর্ণ করিস্ছে লাগিলেন। চশাবীর ভীম 
দ্রোগনিক্ষপ্ত সেই সমস্ত শর নিরাকরণ করিয়া 
মায়ানলে বলসমুদয়কে বিমোহিত করিয়া ধার্তরা গণের 
প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহীপালগণ আপনার 
আম্মজগণের আদেশামুসারে মহাবেগে গমন করিয়া 
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মহাভারত 





ভীমকে বেষ্টন করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীম 
তদর্শনে সিংহনাদ পরিত্যাগপুর্বক হাস্থামুখে তাহাদের 
উপর মহাবেগে দেবরাজ-নির্মুক্ত অশনির শ্যায় এক 
শক্রপক্ষবিনাশিনী গদা নিক্ষেপ করিলেন। সেই 
তেজঃপ্রজ্ঘলিত মহাগদা| স্বীয় ভীষণ রবে ধরণীমণ্ডল 
পরিপূর্ণ করিয়া সৈশ্গণকে মধিত ও আপনার আত্মজ- 
দিগফে নিতান্ত ভীত করিতে লাগিল। আপনার 
পক্ষীয় বীরগণ সেই তেজঃপুপ্জাবিরাজিত গদা মগাবেগে 
নিপাতিত হইতে দেখিয়া ভৈরবরব পরিত্যাগপুববক 
ইতস্তত: ধাবমান হইলেন। রথিসকল সেই গদার 
ছুঃদহ শব-শ্রবণে রথ হইতে নিপতিত হইতে লাগিল। 
অসংখ্য বারগণ ভীমের গদাঘাতে আহত ও নিতান্ত 
ভীত হইয়া, ব্যান্র-দর্শনে ভাত মৃগযুথের স্যায় 
রণস্থল হইতে পলায়ন করিতে আন্ত করিলেন। 
এইরূপে মহাবীর ভীমসেন ছুর্য় শক্রগণকে বিদ্রারিত 
করিয়া! পতগরাজ গুড়ের ম্যায় মহাবেগে সেই সেনা 
অতিক্রনপুরর্বক ধাধমান হইলেন। 


অনন্তর মহাবীর দ্রোণ ভীমসেনকে সৈগ্তসংহারে 
প্রবৃও দেখিয়া! তাহার প্রতি গমন ও শরনিকরে 
তাহাকে নিবারণ করিয়া পাগুবগণের অস্তঃকরণে 
ভয়পঞ্চারপুব্বক সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। 
তখন ভীমদেনের সহিত দ্রোণের দেবানুর-সংগ্রাম 
সদৃশ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল। দ্রোণাচাধ্য সুতীক্ষ 
শরনিকর দ্বারা সহত্র সহস্র পাগুবসৈম্থকে বিনাশ 
করিতে শুবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ভীম তন্র্শনে রথ 
হইতে অবতীর্ণ হইয়া নয়নযুগল নিমীলিত করিয়া 
মহাবেগে পাদচারে দ্রোণা(ভমুখে গমন করিলেন এবং 
বৃষ যেমনু অবলীলাক্রমে বারিবর্ণ সহা করিয়া 
থাকে, তদ্রুপ অনায়াসে প্রোণের শরবৃষ্টি প্রতিরোধ 
করিতে লাগিলেন। ততপরে দ্রোণাগধ্যের রথের 
ঈষামুখ গ্রহণ করিয়! রথের সহিত তাহাকে অতিদুরে 
শিক্ষেপ করিণেন। দ্রোণাচাধ্য এইরূপে ভীম কর্তৃক 
নিক্ষিপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ অন্য রথে আরোহণপুববক 
ব্যুহধারে সমুপস্থিত হইলেন। এ সময় ভীমের সারথি 
মহাবেগে অশ্ঈচালন করিতে আরম্ত করিল; তদ্দর্শনে 
সকলেই বিশ্বয়াবিষ্ট হইলেন। তখন মহাবীর ভীম 
মহাবেগে ফৌরবসৈম্য অতিক্রম করিলেন এবং যেমন 
উদ্ধত বায় পাদপদল বিমদ্দিত করে তক্রপ তিনি 
ক্ষতরিয়গণকে মর্দন ও নদীবেগ যেরূপ বৃক্ষদকল 
নিবারিত করে, তক্রপ সৈশ্যগণকে নিবারিত করিয়া 


গমন করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি হার্দিক্য- 
রক্ষিত ভোজসৈন্য প্রমথিত ও তলধ্বনি দ্বারা অন্যান্য 
সৈশ্্গণকে বিত্রাসিত করিয়া শার্দল যেমন বৃষভ- 
দিগকে পরাভব করে, তদ্রুপ সৈশ্ভগণকে পরাজয় 
করিলেন। 


ব্ুহমমাপে ভীমাগমনে অর্জুনের হর্ষ 


হে মহারাজ ! এইরূপে মহাবীর ভীমসেন কৌরব- 
পক্ষীয় ভোজসৈন্য, কাম্বোজসৈন্য ও অন্যান্য যুদ্ধ- 
বিশারদ বহুসংখ্য ম্েচ্ছগণকে অতিক্রমপুবর্বক মহাবীর 
সাত্যকিকে সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেখিয়া পরম যত্দুসহকারে 
অজ্ঞুন্দর্শনাভিলাষে বায়ুবেগে গমন করিতে লাগি- 
লেন। কিয়ৎক্ষণ পরে জয়দ্রথবধার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
মহাঁধল পরাক্রান্ত মহাবীর ধনগ্রয় তাহার নেত্রপথে 
নিপতিত ইইলেন। বর্ধাকালে জলদপটল যেমন অতি 
গভীর গর্জন করিয়া থাকে, তক্জপ মহাবীর বুকোদর 
অজ্জুনফে অবলোকন করিয়া ভয়ঙ্কর সিংহনাদ পরি- 
ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অঞ্জন ও 
বান্দেব ন্জেন্বী ভীমের সেই ধোরতর পিংহনাদ- 
শ্রবণে ভীাহ!কে দর্শন কপ্রিবার নিমিত্ত বারংবার 
সিংহনাদ পরিত্যাগ পুববক গঙ্জমান বৃষভদয়ের শ্যায় 
রণস্থলে সঞ্চরণ করিতে আরন্ত করিলেন। 


অর্জবন-যুদ্ক্ষেত্রে ভীম প্রবেশে যুবিঠিরের হর্ষ 


এ দিকে ধর্মারাজ ঘুধিষ্টির ভীম ও অর্জুনের 
সিংহনাদ শ্রবণে নিতান্ত গীত, প্রসন্ন ও শোফশুন্ত 
হইয়। বারংবার অজ্ুনের বিজয় প্রার্থনা করিতে 
লাগিলেন। অনন্তর তিনি মদমন্ত ভীমকে সিংহ- 
নাদে প্রবৃন্ত দেখিয়া হাস্তমুখে মনে মনে কহিতে 
লাগিলেন, হে ভীম! তুমি গুরুআজ্ঞা! প্রতিপালন 
ও অজ্জুনের কুশলসংবাদ প্রদান করিলে। তুমি 
যাহাদের উপর বিদ্বেধভাব প্রদর্শন করিয়া! থাক, 
তাহাদিগের কদাচ জয়লাভ হয় না। এক্ষণে 
বুঝিলাম, মহাবীর অঙ্জুন ভাগ্যবলে জীবিত আছেন 
এবং সত্যবিক্রম সাত্যকির মঙ্গল। আমি ভাগ্য 
ক্রমে বাহদেক ও ধনঞ্জয়ের গর্ভনধ্বনি শ্রবণ 
করিতেছি। যিনি যুদ্ধে দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজয় 
করিয়া ছুতাশনের তৃণ্তিসাধন করিয়াছেন এবং আমরা 
ষাহার বাহুবল অবলম্বন করিয়া প্রাণ ধারণ 
করিতেছি, সেই অরাতিবিজ্রয়ী অর্জুন ভাগ্যবলে 


জ্রোণপর্বব 
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জীবিত আছেন। যিনি একমাত্র শরাসন গ্রহণ 
করিয়া সুরগণকে ও ছুৃদর্য নিবাতকবচগণকে অয় 
করিয়াছিলেন এবং যিনি বিরাটনগরে গোগ্রহপার্থ 
সমাগত কৌরবগণকে পরাঞ্জয় করেন, সেই অর্জুন 
ভাগ্যবলে জীবিত রহিয়াছেন। যিনি নিঙ্জ ভূজবলে 
চতুর্দশ সহ কালকেয়গণকে বিনাশ করিয়াছিলেন 
এবং ছূর্য্যেধনের হিতসাধনার্থ গন্ধব্বরাজ চিত্ররথকে 
অস্ত্রলে পরাজয় করিয়াছিলেন, সেই কিরীটসমলঙ্কৃত 
শ্বেতবাহন কৃষ্ণসারথি প্রিয় ধনঞ্জয় ভাগ্যবলে এক্ষণে 
জীবিত রহিয়াছেন। 

মহাবীর অর্জ,ন পুজ্রশোকে নিতান্ত মন্তত্ত হইয়! 
জয়দ্রথের বধরূপ অতি ছৃ্ধর কার্চ্যনাধনার্থ প্রতিজ্ঞা 
করিয়াঞ্ছেন, তাহার সেই প্রতিজ্ঞা কি সফপ হইবে? 
আজ কি দিনমণি অস্তাচলচড়াবলঙ্বী ন' হইতে 
হউতে বাহ্দেব-স্থরক্ষিত অঙ্জুন প্রতিজ্ঞা হইতে 
উত্তীর্ন হইয়া আমার নিকট শ্সাগমন করিবেন? 
দূর্যোধন হিতানুষ্ঠানশিরত পিদ্ধুরাজ জয়দ্রথ কি 
অজ্ঞনের শরে নিপঠিত হইয়া শামাদিগকে 
আপন্দিত করিবে? মূঢ় রাজ! দুর্য্যেধন দিশ্ধুরাঞ্জকে 
নিহত ও ভীমসেন-শরে ভ্রাত্গণকে বিনষ্ট দেখিয়া কি 
আমাদিপের সহিত সন্ধিস্থাপন করিবেন এবং অগ্যান্য 
যোদ্ধাদিগকে ভূতলে নিপতিত দেখিয়া কি অস্ুতপ্ত 
হইবেন? একমাত্র ভীগ্মের নিপাতে আমাদিগের কি 
বৈরানঙ্স নির্বাণ হইবে? রাজা ছুর্য্যোধন কি দবশিষ্ট 
বীরগণকে রক্ষা কারবার নিমিত্ত আমাদের সহিত 
সন্ধি করিবেন?” হে মহারান্ | এইরপে কৃপাপরত্ন্ত্ 
রাজা যুধিটির যখন নানা প্রকার চিন্তা করিতেছিলেন, 
ততকালে কুরু-গাগুবের ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছিল।” 


উনত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় 
কর্ণ কর্তক ভামের পথরোধ-_কর্ণ-পরাজয় 


ধৃতরাষ্র কহিলেন, “হে সগ্তয় | এইরূপে মহাবল- 
পরাক্রান্ত ভীমসেন মেঘগন্তীরনির্ধোষে ঘোরতর 
সিংহনাদ করিতে আরম্ত করিলে কোন্‌ কোন্‌ বীর 
তাহাকে অবরোধ করিল? ভীমপরাক্রম ভীমসেন 
ক্রোধাবিষ্ট হইলে তাহার সন্লিধানে অবস্থান করিতে 
পারে, ত্রিলোকমধ্যে এমন ফাহাকেও দৃষ্টিগোচর হয় 
না। সে যখন সাক্ষাৎ কৃতান্তের হ্যায় গদা উদ্ভত 








করে, তখন রণস্থলে অবস্থান করিতে কেহই সমর্থ হয় 
না। ভীম রথ দ্বারা রথ ও কুঞ্জর দ্বারা কুগতর 
বিনাশ করিয়া থাকে, তাহার সম্মথে কে অবস্থান 
করিবে? তাহার সম্মুখীন হইতে 'দেবয়াজ ইন্দ্রেও 
সাহস হয় না। যাহা হউক, এক্ষণে বল, কালাম্তক 
যমোপম মহাবীর ভীমসেন ক্তুদ্ধচিত্তে তৃণদহনপ্রবৃত্ত 
দ্াবদহনের হ্যায় আমার পুজ্রগণকে সংহার করিতে 
আরম্ত করিনে দুর্যোধন-হিতনিরত কোন্‌ কোন্‌ বীর- 
পুরুষ তাহার সমক্ষে অবস্থানপুর্বক তাহাকে নিবারণ 
করিতে লাগিল? তে সঞ্রয়! মহাবীর ভীমসেনের 
নিমিত্ত আমার যাদু শঙ্ক। তয়, অজ্জুন, কৃষ্ণ 
সাত্যকি ও ধৃষ্টছায়ের নিমিত্ত তাদশ শঙ্কা নাঈ। 
অতএব হে সপ্তায়! কোন. কোন্‌ বাঞ্তি আমার পুজ- 
ধিলাশে প্রবৃত্ত রোদগ্রদীপ্ত ভীমসেনের সন্নিহিত 
হইল, তুমি তাহা কীর্তন কর ।” 

সপ্তয় কহিলেন, “মহারাজ | মহাবীর কর্ণ ভীম- 
সেনকে সিংহনাদ করিতে দেখিয়া তুমুল কোলাহল 
করিয়া! তাহার সমক্ষে সপ্রপস্থিত হইলেন এবং তাহার 
সঠিত যুদ্ধাথা হইয়া ক্রোধভরে হুড শরাসন 
আকঘণপুর্কক বলপ্রদর্শন করিবার বাসনায় মহীরুহ 
যেমন বায়ুর পথরোধ করে তঙ্জপ তাহার পথরোধ 
কবিলেন। মহাবীর তীমসেন কণকে সম্মখে 
নিরাঙ্গণপুর্বক ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া তাহার 
উপর শিলানিশিত শরনিকর শিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন ; মহাবীর কর্ণও শরপ্রয়োগপূরর্বক তৎ- 
প্রযুক্ত শর গ্রতিগ্রহ করিসেন। ততকালে রঘী ও 
অশ্বারোহী গ্রগ্থতি যে সকল মোধগণ ভীম ও কর্ণের 
যুদ্ধ অবলোকন করিতেছিলেন, সেই বারদ্বয়ের 
অলধবনি-শ্রবণে তাহাদের কলেবর ক!ম্পত হইতে 
লাপিল। ক্ষা্য়গণ ভীমসেনের য়ঙীর সিংহনাদ 
জ্রবণ করিয়া ভূল ও নভোমগুল গাবরুদ্ধ বিবেচনা 
করিলেন। এ সময় মহাখীর ভীমগেন পুনরায় অতি 
ভীধণ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। এ 
গিংহনাদ-প্রভাবে সনুদয় যোদ্ধাদিগের তম্ত হইতে 
শান ভূতসে নিপতিত হইল। বাহনসকল 
সাতিশয় ভীত ও বিমনায়মান হইয়া মলমৃত্র 
পরিত্যাগ করিতে লাগিল। 

এ সময় বহুতর ভয়ঙ্কর ছুনিমিগ প্রাছুভূতি 
হইল। অন্তরীক্ষ গৃধ, কন্ক ও বায়সে সমাচ্ছন্ন হইয়া 
গেল। তখন মহাবীর কর্ণ বিংশতি শরে ভীমসেনকে 
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নিতান্ত নিগীড়িত করিয়া সত্বর পাঁচ শরে তাহার 
সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। ভীমসেন তদ্র্শনে সতর 
কর্ণের প্রতি চতুঃযগ্টি সায়ক প্রয়োগ করিয়া হাস্য 
করিতে লাগিলেন। তখন কর্ণ ভীমের প্রতি চারি 
সায়ক নিক্ষেগ করিলেন। মহাবীর ুকোদর হস্ত- 
লাঘব প্রদর্শনপুরর্বক সন্গতপর্ধ্ সায়কনিকরে এ সফল 
শর উপস্থিত না হইতে হইতেই দূর হইতে খণ্ড খণ্ড 
করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মহাবার কর্ণ শরজাল 
দ্বারা ভীমসেনকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। 
ভীমসেন কর্ণ-শরে বারংবার আচ্ছাদিত হইয়া ক্রোধ 
ভরে তাহার কার্ধুকের মুষ্টিদেশ ছেদন করিয়া তাহাকে 
দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মঠারথ কর্ণ শরাসনে 
জ্যারোপণপুর্বক ভীমকে শরজালে বিদ্ধ করিতে 
লাগিলেন। ভীমসেন কর্ণের শরাথাতে সাঠিশয় 
রোযাবিষ্ট হইয়া মহাবেগে আনতপর্ব তিন শরে 
তাহার বক্ষাস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাবার কর্ণ 
বক্ষস্থলে বিদ্ধ শরত্রয় দ্বারা উত্ত-শৃঙগত্রয়সম্পন্ 
মহীধরের ম্যায় শোভ] প্রাপ্ত হইলেন। তঙুকালে 
ধাহুধারাত্রাবী ভূধর হইতে যেমন গৈগিফধাতু নির্গত 
হয়, তন্রপ তাহার বক্ষুস্থল হইতে কধিরধারা 
প্রবাহিত হইতে লাগিল। এইরূপে মহাবীর কর্ণ 
ভীমের শরগ্রহারে নিতান্ত নিপীড়িত ও ঈষৎ 
বিচলিত হইয়া শরাসনে শরসন্ধানপুর্বক তাহাকে বিদ্ধ 
করিয়া পুনরাম সহস্র সহশ্র বাণ নিক্ষেপ করিতে 
আরম্ত করিলেন। মহাবীর ভীম কর্ণের শরজ।লে 
সহসা সমাচ্ছন্ন হইয়া গর্ধব প্রকাশপুর্বক অবিলঞ্গে 
তাহার ধনুজ্জ্যা ছেদন ও সারথিকে শমনসদনে প্রেরণ 
করিয়া চারি অশ্বকে বিনাশ করিলেন। তখন 
মহারথ কর্ণ সেই অশ্বশুম্ত রথ হইতে স্বর অবতীর্ণ 
হইয়! বুষসেনের রথে সমারূঢ হইলেন। 

হে মহারাজ! এইরূপে প্রবল প্রতাপশালী মহা- 
বীর ভীম কর্ণকে পরাজয় করিয়া মেঘনিধোষসদৃশ 
সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন্। ধর্মীননান 
রাজা যুধিষ্ঠির ভীমের সেই সিংহনাদ-শ্রবণে কর্ণকে 
পরাজিত বোধ করিয়া সাতিশয় সম্থুষ্ট হইলেন। 
পাণুবসৈম্যগণ চারিদিকে শঙ্ধবনি করিতে লারগল। 
ফৌরবপক্ষীয় বীরগণ বিপক্ষ-সৈম্যগণের সেই তুমুল 
কোলাহল শ্রবণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে 
লাগিলেন। মহাবীর অর্ভন গাণীবে টঙ্কার প্রদান 
ও বাসুদেব শঙ্খধ্বনি করিতে আরস্ত করিলেন। এ 





সময় ভীমের ভীষণ সিংহনাদ সেই সমস্ত শব্দ 


সমাচ্ছাদিত করিয়া সমুদয় সৈশ্যদিগের শ্রুতিগোচর 
হইতে লাগিল। অনন্তর কর্ণ মৃছুভাবে ও ভীম 
দৃঢ়রূপে অজিক্মগামী শরবর্ধণ আরম্ভ করিলেন।” 


ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় 
ড্রোণসমীপে ছুূর্য্যোধনের জয়োপায় প্রার্থনা 


সন্চয় কহিলেন, «হে মহারাজ! এইরূপে সেই 
সমস্ত দেনা নিপাতিত এবং অজ্জুন, সাত্যকি ও 
ভীমসেন সিশ্কুরাজের প্রতি ধাবমান হইলে আপনার 
পুর ছুর্য্যোধন কর্তব্য-বিষয়ে ব্বিধ চিন্তা করিয়া 
অবিলম্বে দ্রোণনিকটে গমন করিতে লাগিলেন। 
তাহার রথ মন ও পবনের হ্যায় মহাবেগে ড্রোণ- 
সমীপে উতীর্ণ হইল। তখন কুরুরাজ রোবে 
লোহিতলোগন হইয়া দ্রোণাচার্ধকে কহিলেন, 
“হে গুরো! মহাবীর অজ্ঞুন, ভীমসেন ও সাত্যকি 
এবং পাগুবপক্ষীয় অনেক মহারথ সংগ্রামে অপরা- 
জিত হইয়া জয়দ্রথের সমীপে গমন করিয়াছে এবং 
তথায় আমাদিগের প্রভৃত সেনা পরাভূত করিয়া 
ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছে। হে মহাত্মন! আপনি 
কিরূপে সাত্যকি ও ভীমসেনের নিকট পরাভূত 
হইলেন? ইহলোকে আপনার ঈদৃশ পরাজয় সমুদ্র- 
শোষণের ম্যায় নিতান্ত বিস্ময়কর হইয়াছে। লোকে 
সাত্যকি, অজ্ুন ও ভীমের হস্তে আপনার পরাজয় 
হইয়াছে শ্রবণ করিয়া আপনাকে যথোচিত নিন্দা 
করিতেছে । ধনুব্বেদপরায়ণ দ্রোণাচাধ্য কিরূপে 
সমরে পরাজিত হইলেন বলিয়া আপনার উপর 
অশ্রদ্ধা প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আমি অতিশয় 
মন্দভাগ্য। যখন তিন জন মহারথ আপনাকে অতি- 
ক্রমপুর্বক গমন করিয়াছে, তখন এই সমরে আমার 
অবশ্যই মৃত্যু হইবে। যাহা হউক, যাহা হইয়াছে, 
তাহার নিমিত্ত আর অন্ুতাপের প্রয়োজন নাই। 
এক্ষণে দি্ধুয়াজের রক্ষার্থ সময়োচিত উপায় উদ্ভাবন- 
পুর্বক তদমুরূপ কার্য করুন। 


ছুষ্যোধনের প্রতি সতিরস্কার উপায় কথন 


দ্রোণাচার্ধ্য কহিলেন, “হে মহারাজ ! আমি 
অনেক চিন্তা করিয়। যেরূপ ফর্তব্য অবধারণ করিয়াছি, 


ড্রোগপর্বব 
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তাহা শ্রবণ কর। পাগুবপক্ষীয় তিন মহারথ সম্প্রতি 
অতিক্রান্ত হইয়াছেন। তীহাদের নিমিত্ত পশ্চাদ্ত্তী 
প্রদেশে যেরূপ ভয় হইবার সম্ভাবনা, অন্যান্য 
যোধগণ্রে নিমিত্ত অগ্রবর্তী প্রদেশেও তদ্রুপ ভয়ের 
সম্ভাবনা আছে; কিন্তু যেখানে কৃষ্ণ ও অজ্ঞুন 
রহিয়াছেন, তথায় অধিক ভয়ের আশঙ্কা হইতেছে। 
যাহ! হউক, অর্জুনের হস্ত হইতে সিশ্কুরাজের রক্ষা 
করা আমার সব্ধতোভাবে কর্তব্য । সাত্যকি এবং 
বৃকোদর পিশ্ধুরাজের প্রতি গমন করিয়াছেন, অতএব 
তাহার রক্ষার্থ বিশেষ যত্র করা আমাদের নিতান্ত 
আবশ্বক। হে মহারাজ! তুমি পুর্বে শকুনির বুদ্ধি 
শুনিয়া মে দৃযুতক্রীড়া করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহার 
পরিণাম উপস্থিত হইয়াছে । তৎকালে সেই সভায় 
জয় অথবা পরাক্জয় হয় নাই ; এক্ষণে আমরা এই 
যুদ্ধরূপ ক্রাড়ায় গ্রবুন্ত হইয়াছি, ইহার ত জয় অথবা 
পরাজয় লাভ হইবে? শকুনি কুরুসভায় অসংখ্য 
কৌরবগণের সমক্ষে পুর্বে যে সকল অঞ্চ লইয়া 
ক্রীড়া করিয়াছিল, সেই সমস্ত অক্ষ এক্ষণে 
তোমাদিগের তনুচ্ছিদ১ দুরাসদ শররূপে পরিণত 
হইয়াছে। এক্ষণে সেনাগণকে ছুরোদর, শর-সমুদরয়কে 
অক্ষ এনং জযদ্রথকে পণন্বরপ জ্ঞান কর। অস্ঠ 
সিদ্ধুরাজকে পণ রাখিয়া শক্রগণের সহিত আমাদের 
দ্যুতক্রীড়। হইতেছে ; অতএব প্রাণপণে সর্বতোভাবে 
জয়দ্রথকে রক্ষা করিতে যন্ব করা তোমাদের নিতান্ত 
আবশ্তক। সিম্কুরাজের জীবনরক্ষা ও প্রাণনাশ 
আমাদের জর ও পরাজয়ের ফারণ। অতএব যেখানে 
ধনুদ্ধীরী বীরগণ জয়দ্রথের রক্ষার নিমিত্ত নিযুক্ত 
রহিয়াছেন, তুমি অবিলম্দে তথায় গমনপুববক সেই 
রক্ষকগণকে রক্ষা কর। আমি এই স্থানে থাকিয়! 
অপরাপর সৈম্যগণকে প্রেরণ এবং পাগুব-স্ত্রয়-সমবেত 
পাঞ্চালগণকে নিবারণ করিব ।, 


ব্যহপথে ছু্যোধনসহ ঘুধামন্তযু প্রভৃতির যুদ্ধ 


অনন্তর ছূর্য্যোধন আচার্ধ্যের বাক্যামুস'রে উগ্র- 
কর্ম-সম্পাদনে সমুগ্ভত হইয়া! পদানুগং-সমভিব্যাহারে 
মহাবেগে প্রস্থান করিলেন। এ সময় পাগুবপক্ষীয় 
চক্ররক্ষক পার্চালদেশীয় যুধামন্থ্যু ও উত্তমৌগ্াা সেনা- 
গণের পার্শ দিয়া অর্ডুনের নিকট গমন করিতে- 
ছিলেন। হে মহারাজ! পূর্ব্বে মহাবীর ধনপ্র় 


১। দেহকর্তনকাবী। ২। একান্ত অনুগত সহচর । 


ফৌরবসৈস্তগ্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে তাহা- 
দের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে এ চক্ররক্ষকত্বয় তাহার 
অন্ুগমনের চেষ্টা করিয়াছিলেন; তংফালে মহাবীর 
কৃতবর্্মী উহাদিগকে নিবারিত করেন। এক্ষণে কুরু- 
রাঞ্জ ছুষ্যোধন এ ছুই জনকে সেনাগণের পার্শ্ব দিয়া 
অজ্ঞুনের সমীপে গমনোগত অবলোকন করিয়া সত্তর 
ত্রাহার সহিত তুমুল যুদ্ধ আরন্ত করিলেন। ক্ষজিয়- 
প্রধান প্রসিদ্ধ মহারথ সেই বীরদয়ও তাহার প্রতি 
ধাবমান হইলেন। তখন যুধামনুযু কম্কপত্রালন্ীত 
ত্রিংশৎ শরে ছুধ্যোধনকে, বিংশতি শরে তাহার 
সারথিকে ও চারি শরে তাহার চারি অশ্বকে বিদ্ধ 
করিলেন। মহাবীর ছুধ্যোধন যুধামন্যুর শরাঘাতে 
ত্ুদ্ধ হইয়া এক বাণে তাহার ধবজ ও এক বাণে ধনু 
ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে ভগ দ্বারা সার- 
থিকে রথ হইতে নিপাতিত করিয়া নিশিত শরচতুষটয়ে 
অশ্বচবষ্টয় বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর যুধামন্ন্য 
সরোধনয়নে ছুধ্যোধনের বক্ষস্থল লক্ষ্য কারয়া 
সংর ত্রিশ শর পরিত্যাগপুর্বক গর্জন করিতে 
লাগিলেন ; উত্তমৌজাও রোধিত হইয়া হেমবিভূষিত 
শরনিকরে কুরুরাজের সারথকে শমন-সদনে প্রেরণ 
করিলেন। তখন ছুর্য্যোধন উত্তমৌগ্রার পার্সিঃসারথি 
ও আশ্ব-চতুষ্টয়কে সংহার করিলেন। মহাবীর উত্তমৌজ! 
এইরূপে হতাশ্ব ও হতসার'থ হইয়! অবিলম্বে ভাতা 
যুধামন্যুর রথে আরোহণপুর্বক শরজালে দূর্য্যোধনের 
অশ্বগণকে তাড়িত করিতে লাগিলেন। অস্বগণ 
উত্তমৌজার শরে তাড়িত হইয়া অবিলন্গে ভূতলে 
পতিত ও পঞ্চহ প্রাপ্ত হইল। এ সময় যুধামন্তয 
উত্কৃপ্ধ শর পরিত্যাপপুববক কুরুরাজের তুণার ও 
শরাসন ছেদন করিলেন। তখন মহাবীর দুর্ষেযাধন 
সেই অশ্বসারথি-বিবাজ্জত রথ হইতে অবরোহণ 
করিয়া গদা গ্রহণপুর্বক পাগলদেশীয় বীরদ্ধয়ের 
প্রতি ধাবমান হইলেন। তাহারা অরাতিজেতা কুদ্ধ 
কুরুরাজ্কে আগমন করিতে দেখিয়া আঁবলম্বে রথ 
হইতে অবতীর্ণ হইলেন। তখন ছুরধযোধন গদ।-প্রহারে 
তীঁগদিগের সেই হেমমণ্ডিত রথ, অশ্ব, সারথি ও 
ধবজের সহিত প্রোথিত করিয়া অবিলন্দে মদ্ররাজ- 
রথে আরোহণ করিলেন। পাধালদেশীয় রাজপুল- 
দ্বয়ও অন্য দুই রথে আর্ঢ হইয়া অঞ্ঞুনের নিকট 
গমন করিতে লাগিলেন।” 


১৭৪ 


মহাভারত 








একত্রিংশদধিকশততগ অধ্যায় 
ভীম-কর্ণ সমর-_কর্ণ- পলায়ন 


সপ্য় কহিলেন, হে মহারাজ! এ দিকে 
সেই লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রামে সমুদয় বীরগণ 
নিতান্ত নিগাড়িত ও ব্যাকুল হইলে, অরণ্যে মন্তমাতঙ্গ 
যেমন মত্বদ্িপের প্রতি ধাবমান হয়, সেইরূপ 
মহাবীর কর্ণ যুদ্ধার্থী ভীমদেনসমীপে সমৃপস্থিত 
হইপেন।” 

ধৃতরাষ্ট্র কাহলেন, পহে সঞ্জয়! অজ্জন-রথের 
পার্থে মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন ও কর্ণের 
কিরূপ সংগ্রাম হইল? রাধানন্দন ভীমসেন- 
কর্তৃক পৃব্বে পরান্িত হইয়াও কি কারণে 
পুনরায় তাহার নিকট যুদ্ধার্থ আগমন করিল? 
আর ভীমসেনই বা কি করিয়া সেই প্রসিনধ 
মহারথ সৃতপুজের অভিমুখ-গমনে প্রবৃণ্ত হইল? 
ধণ্মপুকর যুধিষ্ঠর ভীগ্মদেখ ও দ্রোণাচার্ধ্কে অতিক্রম 
করিয়া অবধি ধনুদ্ধর কণ ভিন্ন আর কাহাকেও 
ভয় করে না। কর্ণের ভয়ে তাহার শয়ন 
পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে। বুফোদর ফিরূপে 
সেই রথিশ্রেষ্ট সৃতপুজ্রের সহিত যুদ্ধ করিল? 
অজ্ভ্নের রথাভিমুখে কর্ণ ও ভীমের কিরূপ 
সংগ্রাম হইল? পূর্বে মহাবীর কর্ণ কুণ্তীর নিকট 
ভীমসেনকে আপনার ভ্রাতা বলিয়া অবগত হইয়াছে 
এবং অঙ্জুন ভিন্ন আর কোন পাগুবকে বিনষ্ট করিব 
না, বলিয়। প্রতিজ্ঞা করিয়াছে । তবে এক্ষণে কি 
নিমিত্ত ভীমের সাঁহত সংগ্রাম করিল? ভীমই বা 
কর্ণের পুব্বকৃত বৈর স্মরণ করিয়া কিরপে তাহার 
সহিত সংগ্রাম করিতে সাহসী হইল? হে সপ্তয়! 
আমার পুত্র মূঢ় ছুধ্যোধন নিরস্তর আশা ফরিয়! 
থাকে যে, কণ সমস্ত পাণগুবকে পরাজিত করিবে। 
ফলতঃ দুর্য্যোধন ফেবল কর্ণের উপর নির্ভর করিয়াই 
জয়াশা করিয়া থকে, দেই কর্ণ কিরূপে ভীমকন্মা 
ভীমসেনের সহ্তি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল? আমার 
পুজ্রগণ যাহাকে আশ্রয় করিয়া মখারথগণের সহিত 
শত্রতা করিয়াছে, যে বীর একরথে সসাগরা পুধিবা 
পরাজিত করিয়াছে, যে ধনুদ্ধর সহজ কবচ ও কুগুল 
ধারণপুর্বক জগ্মগ্রহণ করিয়াছে, ভীমসেন সেই 
মহাবীর কর্ণ কর্তৃক পূর্ববকৃত অমংখ্য অপকার স্মরণ 
করিয়াও কিরূপে তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত 


হইল? যাহা হউক, এক্ষণে বীরদয়ের কিরূপ যুদ্ধ 
ও কাহারই বা জয়লাভ হইল, তৎসমুদয় আছ্ছোপান্ত 
আমার নিকট কীর্তন কর।” 

সঞ্জয় কহিলেন, “হে নররাঁজ ! ভীম'সেন মহারথ 
কর্ণকে পরিত্যাগপুর্বক কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়ের নিকট গমন 
করিতে বাসন! করিলেন। মহাবীর কর্ণ তত্দর্শনে 
ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবেগে তাহার নিফট গমনপুরর্বক জল- 
ধর যেমন বৃষ্টি দ্বারা ভূধরফে আচ্ছন্ন করে, তদ্রপ 
ক্কপত্রবিশিষ্ট শরজাল বর্ষণপুর্র্বক তাহাকে আবৃত 
করিয়া উচ্চৈচ্ষেরে হাস্য করিয়া কঠিলেন, “হে পার" 
তনয়! তুমি শক্রদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে পার, 
ইহা আমি স্বপ্নেও অবগত নহি। যাহা হষ্টক, তুমি 
অঙ্জুনদর্শনমানসে আমার নিকট হইতে পঙ্গায়ন 
করিয়া কি কুস্তীপুজ্রের উপযুক্ত কণ্মা করিতেছে? 
পলায়ন করিও না; এই স্থানে থাকিয়া চতুদ্দিক্‌ 
হইতে আমার প্রতি শরবর্ণ কর। মহাবীর 
ভীমসেন কর্ণের সেই প্রকার আহ্বানশ্রবণে ক্রুদ্ধ 
হইয়া অদ্ধমগ্ুলাকারে পরিভ্রমণপূরর্বক শরনিকর নিক্ষেপ 
করিয়া তাহার সহিত যুদ্ধারস্ত করিলেন। বধ্রধারী 
কর্ণ সেই ছৈরথ-যুদ্ধে সর্ববশক্রবিশারদ ভীমসেনের 
সরল শরজালে সমাচ্ছম্ন হইলেন। বুকোদর 
প্রথমতঃ কৌরবপক্ষীয় অসংখ্য ঝারকে বিন।শ করিয়া 
বিবাদ শেষ করিবার মানসে কণের গুতি স্মৃতীক্ষ 
বিবিধ বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবল 
কর্ণ স্বীয় অক্্র-মায়া-প্রঙাবে মন্তদ্বিরদগামী ভীম- 
সেনের শরবধণ নিবারণ করিলেন। হে মহারাজ! 
মহাবীর সুতপুজ রাঁতিমত যুদ্ধবিদ্ঠা শিক্ষা করিয়া- 
ছিলেন। তিনি সমরে আচাধ্যের ন্যায় পর্যটন 
ও হান্তপুববক ক্রোধপুর্ণ বৃকোদরকে অবমাননা 
করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন কর্ণের হাস্থ্য 
সথথ করিতে না পারিয়া, যুধ্যমান বীরগণের সমক্ষে 
মহামাতঙ্লের উপরে যেমন অস্কুশাধাত করে, তন্রপ 
সৃতপুজের বক্ষ-স্থলে বৎসদন্ত-সমুদয় নিক্ষেপপুর্বক 
পুনরায় স্থপুজ্থ স্ুশাণিত একবিংশতি শরে তাহাকে 
বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ ভীমসেনের 
ফনকজালজড়িত পবন-সদৃশ বেগবান্‌ অশ্বগণকে 
পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া বাণজাল বর্ষণপুর্ববক 
নিমেযার্ধীধ্যে বুকোদরকে সারথি, বথ ও ধ্বজের 
সহিত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তঙপরে 
তিনি ক্রোধভরে চতুংয্টি শরে ভীমের স্থদ্ট কবচ 


প্রোগপর্বব 


১৭৫ 








ভেদ করিয়! মর্দ্মভেদী নারাচান্ত্রে তাহাকে আহত 
করিলেন। মহাবাহু বুকোদর সেই কর্ণ-কাম্মুক- 
নিঃস্গত শর-দমুদয় লক্ষ্য না করিয়া অসন্তান্তচিত্তে 
তীহার সহিত প্রতিযুদ্ধে প্রবৃত্ধ হইলেন। তিনি কর্ণের 
আশীবিষোপম শরজালে বিদ্ধ হইয়া কিঞ্চিম্াত্ 
বাথিত হয়েন নাই। পরিশেষে তিনি নিশিত স্ৃতীক্ষু 
দবাত্রিংশৎ ভল্ল ছারা কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন? কর্ণও 
অবলীলাক্রমে শরবর্ণ করিয়া জয়দ্রথবধাভিলাষী 
মহাবাহু ভীমসেনফে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া 
তীহার সহিত মৃদুভাবে যুদ্ধ করিতে লাঁগিলেন। 
ভীমসেন পুর্ববৈর স্মরণপুর্বক কর্ণের সেই অপমান 
সহা করিতে না পারিয়া ক্রোধভগে অবিলঙ্গে 
তাহার প্রত শরনিকর নিক্ষেপ করিলেন। ভীম- 
প্রেরিত স্থবর্ণপুঙ্খ শরজাল শব্দায়মান বিহঙ্গ- 
কুলের ন্যায় ধাবমান হইয়া কর্ণকে আচ্ছন্ন করিল। 
রধিপ্রধান রাধেয় এইরূপ শলভকুল-সনাচ্ছন্নের ম্যায় 
ভীমসেনের শরনিকরে সমাবৃত হইয়া তাহার উপর 
স্থতীক্ষ শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবার 
বুকোদর বহুবিধ ভল্ল দ্বারা তাহার সেই শরজাল 
অদ্ধপথে ছেদন করিয়া দেলিলেন। মহাবীর কর্ণ 
পুনরায় শরবর্ষণ দ্বারা ভামসেনকে আচ্ছন্ন করিলেন। 
ভীমসেন কর্ণের শরজালে সমাবৃত হইয়া! শল৩- 
সমাচ্ছন্ন শল্লপকীর ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। দিবা 
কর যেমন আপনার রশ্মিজাল অনায়াসে ধারণ করেন, 
তদ্রুপ ভীমসেন কর্ণনিক্ষিপ্ত শরনিকর অরেশে 
ধারণ করিলেন। কর্ণচাপচ্যুত হেমপুখ শিলাধৌত 
শরজালে তীহার সর্ঘধাঙ্গ রুধিরাগ্লুত হওয়াতে তিনি 
বসন্তকালীন বু-কুস্টম-শোভিত অশোক-বুক্ষের 
স্ঠায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পরিশেষে তিনি 
কর্ণের সমরধিচরণ সহা করিতে না পারিয়া ক্রোধে 
নয়নদ্ধয় উদ্র্ভতনপুরর্ক তাহার উপর পঞ্চবিংশতি 
নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর বুতপুজ ভামের 
শরে বিদ্ধ হইয়! তীব্রবিষ আশীবিষ-সমাবৃত শ্বেত- 
ভূধরের শ্যার শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন 
মহাবীর ভীমসেন চতুর্দশ বাণে কর্ণের মণ ভেদ- 
পুর্বক স্থৃতীক্ষ শরনিকরে তাহার চাপন্ছেদন, অশ্ব- 
চতুষ্ট় বিনাশ ও সারথিকে সংহার করিয়া অররশ্মি- 
সমপ্রভ নারাচ-সমুদয়ে বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। 
সুর্যের ফিরণজাল যেমন জলধরপটল ভেদ 


করিয়া ভূমগুলে নিপতিত হয়, তন্রপ ভীমনির্ুক্ত 


নারাচনিকর কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া রণস্থলে পতিত 
হইল। হে মহারাজ! পুরুষাঁভিমানী কর্ণ এইরূপে 
ভীমসেনের শরাঘাতে ছিন্নাপ ও বিকলাঙ্গ হইয়া 
সত্বর অন্য রথে পলায়ন করিলেন।» 


দ্বাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় 
পুনর্ববার ভীম-কর্ণের ভীষণ যুদ্ধ 


ধৃতরা্ী কহিলেন, “হে সঞ্চয়! যে কর্ণের উপর 
আমার পুজগণের মহতী অয়াশা ছিল, দুধ্যোধন 
সেই ফর্কে রণপরাজুখ অবলোকন করিয়া ফি 
বলিল? মহাব*গ-পরাক্রাণ্ত ভীমসেন কিরূপে যুদ্ধ 
করিল এবং মহাবীর কর্ণ ই বা সমরাঙ্গনে ভীমসেনকে 
প্রজ্লিত পাবকের ন্যায় অবলোকন করিয়া কি 
কার্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল ?” 

সঞ্চয় কহিলেন, “হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ 
পুনরায় যথাবিধি সুসজ্জিত অন্য এক রথে আরোহণ- 
পু্ক বাতোদ্ধ,ত মার্ণবের হ্যায় ভীমসেনের অভি- 
মুখে ধাবমান হইলেন। এ সময়ে আপনার পুজেরা 
কর্ণকে রোষপরবশ অবলোকন করিয়া ভীমকে 
হুতাশনমুখে আনত বলিয়। বোধ করিতে 
লাগিলেন। মহাবীর রাধেয় অতি ভীষণ জ্যানিষ্বন 
ও করতলশব্দ করিয়া ভ'মের রথাভিমুখে গমন 
করিলেন। তখন পুনরায় শ্মতপুজের সহিত ভীমের 
অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। পরম্পর- 
বধার্থী এ বীরদয় ক্রোধারুণলোচনে দগ্ধ করিয়াই 
যেন পরস্পরকে নিরাক্ষণ করিয়। ত্র,দ্ধ ভুজঙ্গঘয়ের 
হ্যায় গর্জন করিতে লাগিংলন। পরে তাহারা 
পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফোপাম্থিত ব্যান 
দয়ের ম্যায়। শীঘগানী শ্যেনঘয়ের হ্যায় এবং 
সংক্রদ্ধ শরভদয়ের ন্যায় যুদ্ধ করিতে আরম্ত 
করিলেন। 

হে মহারাজ ! পূর্বে দ্যঙতক্রীড়া, বনবাস, বিরাট- 
নগরে অবস্থান ও বন্তরত্রপুণ রাজ্য অপহরণ জঙ্য 
পাগুবগণের যে ছুঃখ হইয়াছিল, আপনি পুক্রগণের 
সহিত মন্ত্রণা করিয়া সপুভ্রা তপন্থিনী কুস্তাকে যে 
দগ্ধ করিতে সঙ্কল্প ও নিরন্তর পাগুবগণকে ক্রেশ 
প্রদান করিয়াছিলেন, আপনার দুরাম্মা তনয়ের! 
সভামধ্যে দ্রৌপদীকে যে ক্রেশ-প্রদানে প্রবৃত্ত 


১৭৬ 


মহাভারত 





হইয়াছিলেন, ছুঃশাসন দ্রপদতনয়ার যে কেশাকর্ষণ 
করিয়াছিলেন, কর্ণ সভামধ্যে পাগুবগণের প্রতি থে 
নিদারুণ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, কৌরবেরা 
কষে! তোমার যগ্ুতিলসদৃশ স্বামীরা নিহত 
হইয়া নিরয়গামী হইয়াছে, তুমি অন্য কাহাকে 
পতিত বরণ কর? বলিয়া যে আপনার সমক্ষেই 
দ্রৌপদীকে অপমান করিয়াছিলেন, আপনার পুক্রেরা 
কৃষণাকে যে দাসীভাবে উপভোগ করিতে বাসনা ও 
পাগুবগণকে কৃষণাজিনধারী হইয়া যে বনে গমন 
করিতে আদেশ করিয়াছিলেন এবং আপনার পুঞ্র 
ঘূর্যযোধন ক্রোধভরে শৃশ্যঙদয় বিপন্ন পাগুবগণফে 
তুণতুল্য বোধ করিয়া! যে আস্ফালন করিয়াছিলেন, 
এ সময় সেই সমুদয় বৃত্তান্ত ভীমসেনের মনে উদ্দিত 
হইতে লাগিল। তিনি বাল্যকাল অবধি যে যে দুঃখ 
পাইয়াছিলেন, তৎসমুদয় স্মরণ করিয়। যতগরোনাস্তি 
দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া সুবরণপুষ্ঠ বৃহদ্ধনু বিস্ফারণপুব্ধক 
প্রাণপণে কর্ণাভিমুখে ধাবমান হইঞ্জেন এবং রাধেয়ের 
রথাভিমুখে ভাম্বর, শাণিত শরঞ্জাল বিস্তারপুর্বক 
দিবাকরের করজাল লাচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। 
মহাবল-পরাক্রান্ত মহাবাহু কর্ণ তদ্দর্শনে হান 
করিয়া অতি সহ্র স্বীয় শরনিকর দ্বারা ভীমসেনের 
শরজাল ছেদনপুর্বক তাহাকে নিশিত নয় শরে 
বিদ্ধী করিলেন। মহাবীর বৃকোদর অস্থুশাহত 
মাতঙ্গের শ্ায় রাধেয় শরে নিবারিত*হইয়! মহাবেগে 
তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর কর্ণ 
সমর-সমূত্ক মন্তমাতঙ্গবিক্রম পাুনদ্দনকে বেগে 
সমাগত দেখিয়া তাহার প্রত্যুদমন করিলেন এবং 
শতভেরীসমনিত্ষন শঙ্খ প্রশ্মাপিত করিয়া পরমা- 
হলাদে ভীনসেনের সৈম্য-সমুদয় বিক্ষোঠিত করি- 
লেন। মহাবীর বৃকোদর হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি- 
সমবেত ্বায় সৈম্তগণফে ছিন্নভিন্ন নিরীক্ষণ করিয়া 
কর্ণকে শরধারায় সমীচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন 
মহাবীর কর্ণ শরনিফরে ভীমকে সমাচ্ছন্ন করিয়া 
স্বীয় হংসসম্পিভ শ্বেতাশ্বগণের সহিত তাহার খ্ষ- 
সব্ণ" কমষ্ণাশ্বগণফে সম্মিলিত করিলেন। তদ্দর্শনে 
ফৌরব-সৈশ্যমধ্যে মহান্‌ হাহাকার শব্দ সমুখ্থিত 
হইল। সেই বীরদয়ের বায়বেগগামী কৃষ্ণ ও শ্বেত- 
বর্ণ অশ্বগণ একত্রিত হইয়া গগনমণ্ডলস্থ সিতাসিত 
মেঘের হ্যায় শোভা ধারণ করিল। 





১1. ভন্বকেব তল্য ব্। ২1 শুরু ও কুষ। 


হেরাজন্! এ সময় ফৌরবপক্ষীয় মহারথেরা! 
কর্ণ ও বৃকোদরকে ক্রোধে অতিমাত্র আক্রান্ত 
নিরীক্ষণ করিয়া ভীতমনে কম্পিত হইতে লাগিলেন। 
সমরাঙ্গন যমরাজের রাজধানীর হ্যায় অতিশয় 
ছুমিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল। মহারথগণ সেই জনতা- 
মধ্যে এ বীরদ্বয়ের কাহারও অয়পরাজয় স্থির করিতে 
পারিলেন না; কেবল এ বীরদ্বয় পরস্পর সমীপবর্তী 
হইয়া আন্ত্যুদ্ধ করিতেছেন, এইমাত্র অবলোকন 
করিলেন। তখন সেই অরাতিনিপাতন মহারথদ্বয় 
পরস্পরের বধার্থী হইয়া পরস্পরের প্রতি বাণবর্ধণ- 
পুর্বক আকাশমণ্ল শরসমাচ্ছন্ন করিয়া বারিধারা 
বর্ধা জলদের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। 
তাহাদিগের কক্কপত্রবিভূষিত স্ত্বর্ণময় শরনিকর 
দ্বারা গগনমগুল উন্ধা-বিভীদিতের* ম্যায় ও শর" 
কালীন সরসমাচ্ছন্নের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। 
এ সময় মহাবীর কৃষ্ণ ও ধনগ্য় ভীমসেনফে 
কর্ণের সহিত সমরে সম্মিলিত দেখিয়া ভাহাফে 
অতিভারাক্রাস্ত বিবেচনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর 
করণ ও ভীমসেন পরস্পর পরস্পরের শরনিকর 
নিরাকৃত করিয়া দুঢ়তর শর প্রয়োগ করিতে 
আরম্ত করিলে অনখ্য অশ্ব, নর ও হস্তিসমুদয় 
বিগতাস্থ হইয়া! ভূতলে নিপতিত হইল। তাহাদিগের 
নিপাতনে অসংখ্য কৌরব-সৈচ্য বিনষ্ট হইতে 
লাগিল। এইরূপে মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তিসকল নিহত 
হইলে তাহাদিগের মৃতদেহে ক্ষণকালের মধ্যে 
সমরভূমি সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল।” 


্রয়াস্ত্রংশদধিকশততম অধ্যায় 
ভীম-কর্ণ যুদ্ব__কর্ণ পরাজয় 


ধৃতরাষ্্র কহিলেন, “হে সঞ্জয় ! ভীম লঘুবিক্রমৎ 
কর্ণের সহিত যখন সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইল, তখন 
তাহার বলবীধ্য নিতান্ত অদ্ভুত বলিয়া বোধ 
হইঙেছে। যে কর্ণ সর্বশস্ত্রধারী, সমরে উদ্যত যক্ষ, 
অস্থর ও মনুষ্যগণের সহিত অমরগণকে নিবারণ 
করিতে পারে, সে ভীমকে কেন পরাজয় করিতে 
সমর্থ হইল না? যাহা হউক, এ বীরদয়ের গ্রাণ- 
সংশয়কর যুদ্ধ কিরপ হইল, তুমি তাহা কীর্তন কর।” 


১। প্রদীপিতের। ২। দ্রুত বিক্রম প্রকাশকারী। 





দ্রোণপর্বৰ 











আমার বোধ হয়, জয় বা পরাজয় তাহাদের উভয়েরই 
আয়ত্ত। হে সগ্রয়! আমার পুজ ছূর্য্যোধন কণের 
সাহায্য লাভ করিয়া সমরে সাত্যকি ও বান্থদেবের 
সহিত পাগুবগণকে পরাজিত করিবার নিমিত্ত 
উৎসাহিত হইয়া থাকে ; কিন্তু আমি কর্ণকে ভীম- 
শরে বারংবার পরাজিত শ্রবণ করিয়া মোহে নিতান্ত 
অভিভূত হইতেছি। এক্ষণে আমার পুর দুর্নীতি- 
প্রভাবেই কৌরবগণ কালকবলে নিপতিত হইতেছেন। 
কর্ণ পাগুবগণকে কখনই পরাজিত করিতে সমর্থ 
হইবেন না। তিনি তাহাদিগের সহিত যতবার যুদ্ধ 
করিয়াছেন, গুতবারই পরাঞ্জিত হইয়াছেন। অমর- 
গণ-সমবেত স্থররাজ ইন্দ্রও যে পাগুবগণকে পরাজয় 
করিতে সমর্থ নহেন, মন্দবুদ্ধি ছুর্য্যোধন তাহা বুঝিতে 
পারে না। মধুলাভার্থী যেমন বৃক্ষে আরোহণকালে 
আপনার অধঃপতন অনুধাবন করে না, তদ্রপ দ্রাত্মা 
ছুধ্যোধন ধনেশ্বর তুল্য ধশ্ীরাজের ধন গ্রহণ করিয়া 
আত্মবিনাশ অবধারণ করিতে সমর্থ হইতেছে ন। 
এ কৈতবপরত্ ছুরাত্মা শঃতাপুর্র্বক মহাত্মা পাণ্তব- 
গণের রাজ্যাপহরণ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত 
বোধ করিয়া সতত তাহাদের অবমাননা করিয়া থাকে? 
আমিও পুজরবাৎসল্যে একান্ত অভিভূত হইয়া 
ধ্মপরায়ণ পাগুবগণকে বঞ্চিত করিয়াছি। দুরদশী 
যুধিষ্ঠির অনেকবার সন্ধিস্থাপনের বাসনা করিয়াছিল, 
কিন্তু আমার আত্মঙ্গণ তাহাকে যুদ্ধে অশক্তু বোধ 
করিয়া তাহার বাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছে। 
হে সঞ্জয়! তুমি কহিলে, মহাবীর ভীমসেন পূর্বের 
সেই সমস্ত ছুখ ও অপকার স্মরণ করিয়া কর্ণের 
সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে । এক্ষণে কণ ও তাম 
পরস্পরের বধসাধনে সমুগ্ধত হইয়া! যেরূপ যুদ্ধ 
করিয়াছিল, তাহা কীর্তন কর।” 

সপ্তয় কহিলেন, “মহারাজ | অরপ্যমধ্যে কু্জর- 
যুগলের ন্যায় পরস্পরবধার্থী মহাবীর ভীম ও কর্ণের 
যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, শ্রবণ করুন। মহাবল- 
পরাক্রান্ত কর্ণ একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিক্রম 
প্রকাশপুর্বক রোষপরবশ ভীমসেনকে মহাবেগসম্পন্, 
প্রসন্নমুখ, ত্রিংশৎ শরে বিদ্ধ করিলেন। ভীমসেন 
নিশিত তিন শরে তাহার শরাসন ছেদন করিয়া 
ভল্লান্ত্রে তাহার সারথির প্রাণ সংহার*প্বক রথ 
হইতে তাহাকে ভূতলে নিপাতিত করিঝেন। 
তখন কর্ণ তাহাকে সংহার করিবার নিনি্ত 


৩য়-২৩ 


কনক ৈদুরধ্যসমলঙ্কৃত দগুসম্পন্ন, কালশক্তির স্তায় 
শ্রাণাস্তকর এফ মহাশক্তি গ্রহণ, উৎক্ষেপণ ও সন্ধান- 
পূর্বক বজ্র স্ভায় ভীমের প্রতি পরিত্যাগ করিয়া 
সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ছুর্য্যোধন প্রভৃতি আপ- 
নার আত্মজগণ সেই দিংহনাদ শ্রবণ করিয়া পরম 
পরিতুষ্ট হইলেন। তখন মহাবীর ভীম অনল ও সূরধ্য- 
প্রভ নির্ষ্বোকনিন্মুক্তি ভীষণ ভুজগসদৃশ দেই কর্ণভুঞ্জ- 
নিম্মুক্ত হৃদারণ শক্তি সত শরে নভোমণ্ুলেই 
ছেদন করিয়া ফেলিলেন এয়ং কর্ণের জীবনানুসন্ধানে 
প্রবৃত্ত হইয়াই যেন ক্রোধভরে তাহার উপর স্বর্ণপুঙ্খ 
শিলাশিত যমদ্ডোপম শরনিকর বর্ণ করিতে 
লাগিলেন। তখন কর্ণও অন্য শরাসন গ্রহণ ও 
আকষণপুর্বক শরঞ্জাল বিস্তার করিতে আরম্ত 
করিলেন। ভীমনেন নতপবর্ণ নয় বাণে সেই কর্ণ- 
বিমুক্ত শরসমুদয় ছেদন করিয়া সিংহনাদ পরিত'গ 
করিতে লাগিলেন। 


হে মহারাজ! এইরূপে ভীহারা কখন গাভী- 
লাভার্থী মন্ত বৃষদয়ের গ্যায় চীৎকার, কখন আমিষ- 
লোলুপ শার্দলযুগের হ্যায় তজ্$নগ্জন, কখন 
পরস্পনের প্রতি গ্রহ্থারে উদ্ধত, কখন পরস্পরের 
রন্ধাস্বেষণ এবং কখন বা গোষ্ঠস্থিত মহাবৃষভদ্বয়ের 
হ্যায় সক্রোধনয়নে পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিতে 
আরম্ত করিলেন। মাতঙ্গদ্ধয় যেমন সমাগত হইয়া 
পরস্পরের উপর দশনগ্রহার করিয়া থাকে, তজপ 
কাহারা রোমকযায়িতলোচনে পরম্পগের প্রতি শর 
বর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কখন হাস্য, 
কথন ভঙসন ও কখন বা শঙ্খধ্বনি করিতে 
লাগিলেন। এইরূপে াহাদের ঘোরতর সংগ্রাম 
সমুপস্থিত হইল। খন মহাবীর ভীম কর্ণের 
কান্দুকের মুটিদেশ ছেদন ও ধবলকায় অশ্ব-সকলকে 
যমালয়ে প্রেরণ করিয়া সারথিকে রথোপস্থ হইতে 
ভূতলে নিপতিত করিলেন। এইরূপে মহাবীর কর্ণ 
ভীমশরে হতাশ, হতসারথি ও বিমোহিতপ্রায় হইয়া 
চিন্তাসাগরে নিমগ্র হইলেন এবং তণকালে কি 
করিবেন, কিছুই অবধারণ করিতে পারিলেন না। 

হে মহারাজ | এ সময় কুরুরাজ দুর্য্যোধন কর্ণকে 
একাস্ত বিপদাপন্ন অবলোকন করিয়া কম্পিতকলেবরে 
ক্রোধভরে হুর্দ্থয়কে কহিলেন, “হে দূর্জয় | এ দেখ, 
অগ্রে ভীম কর্ণকে শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত 
করিতেছে ; অতএব তুমি কর্ণের সাহায্যার্থ অবিলম্বে 


১৭৮ 


মহাভারত 





গমনপুরর্বক শ্মশ্রশুম্থ ভীমফে বিনাশ কর।” তখন 
আপনার আত্মজ দুর্জয় জোষ্ঠ ভ্রাতার আজ্ঞা শিরো'- 
ধার্য করিয়া শরজাল বিস্তারপূর্বক ঘোরতর যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং ভীমকে 
নয়, ভীমের অশ্বগণফে আট ও সারথিকে ছয় বাগে 
নিপীড়িত করিয়া তিন শরে উহার কেতু বিদ্ধ কিয়! 
পুনরায় তাহার প্রতি সা শর প্রয়োগ করিলেন । 
তখন ভীম ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া শরনিকর 
থারা দুয়ের মর্ম বিদ্ধ করিয়া তাহাকে অশ্থগণ ও 
সারথির সহিত যমসদনে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর 
কর্ণ ছুঃখিতমনে অবিরল বাপ্পাকুল-লোচনে সেই 
দিব্যাভরণভূষিত, চ্িভিতলে নিপতিত, ভূজঙ্গের হ্যায় 
বিলু্নান ছুর্জরকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। 
তখন ভীমসেন সেই প্রবল বৈরী কর্ণকে রথশুম্য 
করিরা হাঙমুখে শতগ্বীতে যেমন শঙ্কু বিদ্ধ করে, 
তদ্রণ ফণের গাত্র শরনিকর বিদ্ধ কগিতে আন্ত 
করি।লন। এঈরূপে মহারথ কর্ণ ভীমের সায়ক- 
সমূহে শতবিক্ষতকলেবর হইয়াও তৎকালে রোয- 
পরবশ বৃফোদরকে পরিত্য।গ বরিলেন না।” 


চতুস্ত্রংশদধিকশততম অধ্যায় 
ভাম-কণের তুমুল যুদ্ধ 


সপ্তায় কহিলেন) “হে মহারাজ! মহারথ 
কর্ণ ভীমসেনের ভীষণ শরপ্রভাবে পুনবায় 
রথশুন্তা ও পগাজিত হইয়! সত্বর জন্য রথে 


আরোহণপুর্বক ভীমসেনকে বাণবিদ্ধ করিতে লাগি 
লেন। মাতঙ্গয় যেমন মিলিত হইয়া বিশাল 
দ্রশনাগ্র দ্বারা পরস্পরকে প্রহাথ করিয়া থ'কে, 
তদ্রুপ সেই বীঘদ্য় আবর্ণাকৃষ্ট শরনিধর পরিত্যাগ- 
পুর্ধক পরস্পরকে প্রহার কাঁরতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
তখন মহাবীর কর্ণ ভীমের প্রতি শর নিক্ষেপপুর্ধবক 
সিংহনাদ ফারিয়া পুনরায় শরনিকরে তাহার বক্ষংস্থল 
বিদ্বা করিতে লাগিলেন। ভীমসেন তাহাকে 
প্রথমতঃ দশ শরে দিদ্ধ করিয়া পুনরায় বিংশতি শবে 
বিদ্ধ করিলেন। কর্ণ ভীমের বক্ষস্থলে নয় বাণ 
নিক্ষেপপুর্বক এক শাণিত সায়কে তাহার ধ্ব্ বিদ্ধ 
করিয়া! গঙ্জন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর 
ভীম যেমন অঙ্কুশ দ্বারা হস্তীকে ও কশা দ্বারা অশ্থকে 


প্রহার করিয়া থাকে, তন্রপ ত্রিষ্টি সায়কে ফর্ণফে 
বিদ্ধ করিলেন। 

এইরূপে মহাবল-পরাক্রান্ত কর্ণ ভীমসেন-শরে 
গাট বিদ্ধ হইয়া রোষকষায়িত-লোচনে স্যক্ণী লেহন- 
পুর্বক ভীমের সহহারার্থ ইন্দ্রনিষ্মুক্ত বজ্র 
ম্যায় সর্বদেহবিদারণক্ষম এক বাণ নিক্ষেপ 
করিলেন। সেই বিচিত্রপুথ শিল'মুখ কর্ণের 
কাম্মুকি হইতে নিষ্মুক্ত হইয়া ভীমের দেহ ভেদ- 
পূর্বক তূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহাবীব 
বুকোদর সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া অবিচারিতমনে 
এক দতুরঠস্তপরিমিত, যট.কোণ সম্পন্ন, স্থুবর্ণমগ্ডিত, 
অশনি-সদৃশ, গুরুতর গদা গ্রহণপূর্র্বক সুররাজ যেমন 
অস্থুরগণকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রুপ সেই গদা- 
ঘাতে কর্ণের মশ্বগণকে নিপাতিত করিলেন; তৎপরে 
শংনিকরে তীহার সারথিফে সংতারপূর্বক ক্ষুর দ্বারা 
ধ্বস্তচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন কর্ণ নিতান্ত 
বিমনায়মান হইয়া সেই অশ্বহীন সারথিবিহীন ও 
ধ্বজশৃহ্য রথ পরিত্যাগ করিয়া শরাসন আকর্ষণ 
পূর্বক ভূতলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। আমরা 
তাহাকে রথশূন্য হইয়াও শত্রনিবারণে উদ্যত দেখিয়া 
একান্ত বিশ্মযাবিষ্টচিত্তে তাহার অসাধারণ বলবী্ধ্য 
অবলোকন করিতে লাগিলাম। 


কর্ণনাহায্যকারী দুম্মুখ বধ__কর্ণ পলায়ন 


এ সময় মহারাজ ছূর্য্যোধন কর্ণকে রখশূম্ 
নিরীক্ষণ করিয়া ছুম্দুখকে কহিলেন, “হে দুন্দুখ | 
ভীমসেন কর্ণকে রথভুষ্ট করিয়াছে, অভএব তুমি 
অবিলম্বে উহাকে রথে আরোপিত কর। ছুম্মুথ 
দুর্্যোধনের বাক্য শ্রবণে সত্বর কর্ণের সমীপে 
সমুপস্থিত হইয়া অগ্ত্রজ'ল বিস্তারপুর্ক ভীমকে 
নিবারণ করিতে লাগিলেন; তখন মহাবীর ভীম 
দুম্মুথকে কর্ণের সাহাষো প্রবৃত্ত দেখিয়া সন্তুষ্ট 
মনে স্ব্ধণী লেহন ফরিতে আরম্ত করিলেন। 
ততপরে শরপ্রয়োগপুর্বক কর্ণকে নিবারণ করিয়া, 
অবিলম্বে ছুন্মুখের প্রতি ধাবমান হইয়া নতপর্ধ্ব 
সুমুখ নঞ্» বাণে তাহাকে শমনসদনে প্রেরণ 
করিলেন। ছুম্পুখ বিনষ্ট হইলে মহাবীর কর্ণ তাহার 
রথে আরোহণপূর্ব্ধক প্রদীপ্ত দিবাকরের ম্যায় শোভ- 
মান হইলেন এবং ছুম্মুথফে শোণিভলিপ্তকলেবর, 
ভিন্নমন্্ ও ধরাসনে শয়ান অবলোকনপূর্ববক 








মুহূর্তকাল যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া অশ্রপুর্ণলোচনে 
তাহাকে প্রদক্ষিণ ও অতিক্রম করিয়া দীর্ঘ ও 
উজ নিশ্বান পরিত্যাগ করিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় 
হইয়া রহিলেন। ইত্যবসরে মহাবীর ভীমসেন 
কর্ণের প্রতি চতুর্দশ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। সেই 
ভীম-নিক্ষিপ্ত রধিরপায়ী হেমচিত্রিত স্ববর্ণপুঙ্খ নারাচ 
সমুদয় দরশদিক্‌ উদ্ভাসিত করিয়া তীহার কবচ ভেদ 
ও শোণিত পানপুর্বক ভূতলে প্রবেশপুর্ধিক বিলমধ্যে 
অর্দপ্রবিষ্ট ক্রোধোদ্ধত উরগসমূহের ম্যায় শোভা 
ধারণ করিল। তখন মহাবী। কর্ণ অবিচারিতচিত্তে 
স্থব্ণথচ্তি ভয়ঙ্কর চতুর্দশ নারাচ দ্বারা ভীমসেনকে 
বিদ্ধ করিলেন। এ সমস্ত নারাচ ভীমের দক্ষিণভূজ 
ভেদ করিয়া, পক্ষিগণ যেমন কুগ্ধমধ্যে পুবেশ করে, 
তত্্রপ ধরণীতলে প্রবিষ্ট হইল। দিনকর অন্গত 
হইলে তাহার ভাম্বর অংশুজাল যেরূপ শোভা৷ প্রাপ্ত 
হয়, সেই কর্ণনিক্ষিপ্ত নারাচনিকর ধরাতলে গুবেশ 
করিয়া সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিল । মহাবীর 
ভীম এ সকল মম্মীভেদী নারাচে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া 
জলধারাস্রাণী অচলের হ্যায় অনবরত রুধিরক্ষরণ 
করিতে লাগিলেন। তখন তিনি পতগরাজ গরুড়ের 
তুল্য বেগশালী তিন শরে কর্ণকে এবং সাত শর 
তাহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। মহাযশাঃ কর্ণ 
ভীমের বাহুবলে নিতান্ত নিপীড়িত ও একান্ত বিহবল 
হইয়া সমর পরিহারপুর্বঞ্ক বেগগামী তুরজ-সমুদ় 
সৰ্গলনপুবর্বক পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন 
মহাবীর ভীম স্থৃবর্ণথচিত শরানন বিস্ষ।পিত করিয়া 
প্রজ্বলিত ভুতাশনের হ্যায় রণস্থলে অবস্থান 
করিলেন।” 


পৃর্চত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় 
স্রীমহস্তে কর্ণপরাজয়ে ধূতরাষ্ট্রের রা 


ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সপ্তায়! অর্কিপ্চিৎকর 
পুরুষকারে ধিক! আমি দৈবকেই শ্রেঠ বলিয়া 
বিবেচনা করি। মহাবীর কর্ণ কৃষ্ণের সহিত পাণগুব- 
গণকে রগস্থলে পরাজয় করিবার নিমিত্ত উৎসাহ 
প্রদর্শন করিয়া থাকে; কিন্তু সে ভীমের শরে নিগী- 
ডিত হইয়া তাহাকে পরাঞ্জয় করিতে সমর্থ হইল 
না। কর্ণের সমান যোদ্ধা! পৃথিবীমধ্যে আর কেহই 


লাই আমি নু কথা যানের মুখে বারংবার 


শ্রবণ করিয়াছি। মন্দবুদ্ধিপরায়ণ ছুধ্যোধন পূর্বে 
আমাকে কহিয়াছিল, “কর্ণ মহাবল-পরাক্রান্ত, 
দৃতধ্থা ও ক্লমশুম্ত। তি'ন আমার সহায় হইলে 
হতবী্ধ্য বিচেতনপ্রায় পাগুবগণের কথা দুরে 
থাকুক, স্থুরগণও আমাকে পরাজয় করিতে 
সনর্থ হইবেন না।, কিন্তু এক্ষণে সে কর্ণকে 
নিবিবয ভুজঙ্জগের হ্যা পরাজিত ও রাশস্থল 
হইতে পলায়িত নিরীক্ষণ করয়া কি করিতেছে? 
কি আশ্চর্যা ! ছুরাআ্মা হূষ্যোধন মে|হাঝিষ্ট হইয়া যুদ্ধে 
একান্ত অপটু একমাত্র ছু্দুখকে হুতাশনমুখে 
পতাঙ্গের গ্যায় সমরে প্রেরণ করিয়াছিল। মহাবীর 
অশ্বখামা, মদ্রধাজ ও কুপ- ইহারা কর্ণের সহিত 
সমবেত হইয়া ভীমের সমগে: অবস্থান করিতে সমর্থ 
হয়েন না। ইহারা সেই কালান্তক যনসপৃশ ভীমকর্ম্মা 
ভীমসেনের অযুত নাগহুল্য পল ও ক্রুর ব্যবসায় 
অবগত হইয়া কি নিমিও তাহার রোঘানল প্রন্থলিত 
করিয়া দিলেন? কিন্তু একমাত্র কর্ণ স্বীয় বানুণল 
অবলম্বনপর্ধধক ভীনকে অনাদর করিযা তাহার সহিত 
সংগ্রামে প্রবৃ্ধ হইঘাছিলেন। 'অন্ুরবিজয়ী সুররাজের 
দ্যায় ভীমসেন তাহাকে পরাজয় করিয়াছে । অতএব 
ভীমকে সমরে পরংজিত ক:1 কাহারও সাধ্যায়ন্ত 
নহে। যে ভীম ধনগ্রয়কে অন্নেষণ করিবার নিত্ত্ত 
দ্রোণকে প্রমথিত করিয়া আমার সৈম্যমধ্যে প্রবিষ্ট 
হইয়াছে, বজ্তপ্রহারে উদ্ভত দেবরাজ ইন্দ্রের সম্মুখীন 
অন্থরের হ্যায় কে জীবিচাখা পরিত্যাগপুর্বক 
তাঙার সমক্ষে গনন বা আবগ্ধান করিজে সমর্থ 
হইবে? মনুষ্য কৃতান্তশিকেজনে গমন করিয়া 
প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে; কিন্তু শীমের হস্তে 
নিপতিত হইলে কিছুতেই গ্রতিগনন করিতে নমর্থ 
ভয় না। যাহারা মোঁহাবিষ্ট হইয়া ক্রোধপরায়ণ 
ভীমের প্রতি ধাবমান হইয়াছিল, মেই সনস্ত অল্প- 
ভেজঃসম্পন ননুয্যেরা বহ্িনধো প্রবিষ্ট পতঙ্গের হ্যায় 
বিনষ্ট হইয়াছে। ভীমসেন রোষপরবশ হইয়া 
কৌরবগণপমক্ষে সভামধ্যে আমার পুজগণকে বধ 
ক'রবার নিমিত্ত যে গ্রতিঙ্ঞা করিয়াছিলেন, ছুঃশাসন 
দুর্োধনের রহিত তাহা শ্মরণ ও কর্ণকে পরাজিত 
নিরীক্ষণ করিয়া ভয়প্রযুঝ ভীমের সঠিভ যুদ্ধ করিতে 
বিরত হঠঃরাছে। মৃঢুমতি তুর্ষেযাধন সভামধ্যে বারংবার 
কহিয়াছিল, “আমি কর্ণ ও দুঃশাসনের সহিত মিলিত 


১৮৪ 


মহাভারত 











হইয়া পাণুবগণকে পরাজিত করিব ।* কিন্তু সে এক্ষণে 
ভীমের বাহুবলে কর্ণকে পরাজিত ও রখশূন্য নিরীক্ষণ 
এবং কৃষ্ণের সন্ধিপ্রস্তাব প্রত্যাথানবিষয় স্মরণ কাযা 
সাতিশয় সন্তপ্ত হইতেছে। সে স্বদোষে ভ্রাতুগণকে 
ভীমসেনশরে নিহত দেখিয়া অতিশয় আকুলিত 
হইয়াছে, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এক্ষণে কোন্‌ 
জীবিহুলাগার্থী ব্যক্তি সাক্ষাৎ কৃতান্তদদৃশ নিতান্ত 
ক্রোধাবিষ্ট ভীমায়ুধ ভীমের প্রতিকূলে গমন করিবে? 
বোধ হয়, মনুষ্য বাড়বানলমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে 
মুক্তিলাভ করিতে পারে, কিন্ত্রী ভীমের সম্মুখে গমন 
করিলে তাহার আর কিছুতেই পরিত্রাণ নাই। অজ্জুন, 
কেশব, সাত্যকি ও পাঞ্চালগণ রোষপরবশ হইলে 
প্রাণরক্ষণেও নিরপেক্ষ হইয়া! থাকেন ; অতএব এক্ষণে 
নিশ্চয়ই আমার পুত্রগণের প্রাণনংশয় হইয়া 
উঠিয়াছে। 


ভীমহাস্তে ধৃতরাষ্টরপুত্র দুশ্বর্ষণাদি বধ 


সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ । আপনি এক্ষণে এই 
লোকক্ষয় উপস্থিত দেখিয়া শোক করিতেছেন, কিন্তু 
আপনিই ইহার মূল কারণ সন্দেহ নাই। আপনি 
পুক্রগণের বাক্যে বৈরানল প্রজ্মালিত করিয়াছেন এবং 
মন্তব্য যেমন হিতকর ওষধপানে একান্ত পরাহ্মুখ 
হয়, তক্রপ আপনিও স্ুহদ্গণের বাফ্যে অনাদর 
প্রদর্শন করিয়াছেন। হে নরোত্তম! আপনি স্বয়ং 
নিতান্ত ছৃর্বয় কালকৃট পান করিয়াছেন, এক্ষণে 
তাহার সমগ্র ফল প্রাপ্ত হউন। যোদ্ধগণ সাধ্যানুসারে 
যুদ্ধ করিতেছে, তথাপি আপনি তাহাদের নিন্দায় 
প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যাহা হউফ, এক্ষণে যেরূপ যুদ্ধ 
হইয়াছে, তাহা আনুপুবিবক বর্ণন করিতেছি, 
শবণ করুন। 

অনন্তর আপনার আত্মজ ছুশ্মর্ষণ, ছুঃসহ, দুর্ম্দ, 
ছুদ্ধর ও জয়-_-এই পীচ সহোদর কর্ণের পরাজয়-দর্শনে 
একান্ত অসহিষু হইয়া ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন 
এবং তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া শলভশ্রেণীর হ্যায় 
শরনিকরে দশদিক সমাচ্ছম করিতে লাগিলেন। 
মহাবীর ভীম সেই সমস্ত দেবক্নগী রাজকুমারগণকে 
সহসা সমাগত দোয়া হাস্যমুখে প্রতিগ্রহ করিলেন। 
তখন কর্ণ ছুন্র্ণ প্রভৃতি আপনার আত্মজগণকে 
ভীমের সম্মুখবর্তী দেখিয়া হুবর্ণপুঙ্খ শিলানিশিত 
স্ৃতীক্ষ বিশিখ বর্ধণপুর্বক তাহার সন্নিহিত হইলেন। 


এ সময় মহাবীর ভীম আপনার পুক্রগণ বর্তৃক 
নিবারিত হইয়াও সত্বর কর্ণের প্রতি গমন করিলেন। 
তখন আপনার পুক্র্ণ কর্ণের চট্ু্দিকে অবস্থানপুর্ববক 
ভীমের প্রতি সন্নতপর্ধ শরজাল নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন তদ্দর্শনে 
রুদ্ধ হইয়া পঞ্চবিংশতি বাণ নিক্ষেপপুররবক সেই 
ছুশর্ষণ প্রমুখ পঞ্চ ভ্রাতাকে অশ্ব ও সারথির সহিত 
শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। বিচিত্র কুস্মম- 
সুশোভিত পাদপদল যেমন সমীরণপ্রভাবে ভগ্ন হইয়া 
যায়, তদ্রূপ তাহারা সারথিদিগের সহিত গতাস্থ হইয়া 
রথ হইতে ভূত্বলে নিপতিত হইলেন। হে মহারাজ! 
মহাবীর ভীম এইরূপে কর্ণকে শরনিকরে সমাচ্ছ্ 
করিয়া আপনার আত্মজগণকে বিনাশ করিলেন দেখিয়া 
সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল। তখন নুতপুত্র কর্ণ 
ভীমের নিশিত শরে নিবারিত হইয়া সাহার প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন) ভীমও রোষারুণলোচনে 
শরাসন বিস্কারণপুরর্বক বারংবার তাহাকে নিরীক্ষণ 
করিতে আরন্ত করিলেন ।” 


ফট বৃত্রংশদধিকশততম অধ্যায় 
ভীম-কর্ণের পুনরায় ভীষণ যুদ্ধ__কর্ণপরাজয় 


সঞ্তয় কহিলেন, “হে মহারাজ! অনন্তর মহারথ 
কর্ণ আপনার আত্মজগণকে ভীমশরে বিনষ্ট দেখিয়া 
ক্রোধাবিষ্ট ও আত্মরক্ষায় হতাশ হইলেন এবং 
তাহারই প্রত্যক্ষে আপনার পুক্রগণ নিহত হইতেছেন, 
এই নিমিত্ত তিনি তৎকালে আপনাকে অপরাধী বোধ 
করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীম পুর্বববৈর 
স্মরণপূর্বক রোষপরবশ হইয়া সসম্ত্রমে কর্ণের প্রতি 
নিশিত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
কর্ণ প্রথমতঃ তাহাকে পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া! পুনরায় 
হাস্থামুখে ব্ব্ণপুঙ্খ শিলাশিত সপ্ততি সায়কে বিদ্ধ 
করিলেন। ভীমসেন সেই কণনিম্ধুক্ত শরনিকর 
লক্ষ্য না করিয়াই তাহার উপর আনতপর্ব শত শর 
নিক্ষেপপুর্বক পুনরায় স্থৃতীক্ষ পাঁচ বাণে তাহার 
মর্মস্থল বিদ্ধ করিয়া এক ভল্লে তাহার শ্রাসন ছেদন 
করিয়া ফেলিলেন। তখন কর্ণ নিতান্ত বিমনায়মান 
হইয়া অন্য ফাম্দুক গ্রহণপুর্ধক শরজালে ভীমসেনকে 
সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর 


(্রোণপর্বব 








বৃকোদর ক্রোধভরে কর্ণের সারবি ও অশ্বগণকে সংহার 
করিয়া পুনবর্বার হাস্যমুখে তাহার স্বর্ণপৃষ্ঠ কাম্পুক 
ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মহারথ কর্ণ 
রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ক্রোধভরে গদা গ্রহণপূরর্বক 
ভীমের প্রতি প্রয়োগ করিলেন। মহাবীর 'ীম 
সেই কর্ণনিম্মুক্ত গদা আগমন করিতে দেখিয়া সর্বব- 
সৈগ্কসমক্ষে শরনিকয়ে নিবারণপুর্বক কর্ণকে সংহার 
করিবার মানসে অজত্র সহস্র সহত্র শর প্রয়োগ 
করিতে লাগিলেন। মহাবল.পরাক্রান্ত কর্ণ শরজাল 
দ্বারা ভীমের শরনিফর নিরাস করিয়া অসংখ্য সায় 
নিক্ষেপপূর্বক তাহার ফবচ ছেদন করিয়া ফেলিলেন 
এবং সৈশ্যগণ সমক্ষে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া পঞ্চ" 
বিংশতি ক্ষুদ্রকান্্ নিক্ষেপ করিলেন। তদদর্শনে 
সকলেই বিশ্বয়াবিষ্ট হইল । 


কর্ণদাহাধ্যকারী চিত্রাঁদি ধৃতরাষট্-পুক্র বধ 


তখন মহাবীর বুকোদর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কর্ণের 
প্রতি নতপবর্ধ নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন। সেই সমস্ত 
স্ৃতীক্ষ শর কর্ণের কবচ ও দশ্সিণতভুজ ভেদ করিয়া 
পন্নগগণ যেরূপ বল্মীকমধ্যে প্রবশে করে, তদ্রুপ 
ভূগর্ডে প্রবিষ্ট হইল। এইরূপে মহাবীর কর্ণ ভীম 
শরে সমাচ্ছন্ন হইয়া পুনরায় সমরে পরাআুখ হইলেন। 
তন্র্শনে রাজা ছূর্য্যোধন ভ্রাতুগণকে সন্দোধনপুর্রবক 
কহিলেন, "হে ভ্রাতগণ! তোমরা যত্ুবান্‌ হইয়া 
সহর কর্ণের রথাভিমুখে ধাবমান হও।' হে 
মহারাজ! তখন আপনার আত্মজ চিত্র, উপচিত্র, 
চিত্রাঙ্গ, চারুচিত্র, শরাসন, চিত্রায়ুধ ও চিত্রবন্্া__ 
ইহারা জোষ্ঠভ্রাতা ছুর্য্যোধনের আঙ্াপ্রাপ্তিমাত্র শর- 
বর্ষণপুরর্বক ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর 
ভীম তাহারা উপস্থিত না হইতে হইতেই তীহা- 
দিগকে এক এফ শরে বিনাশ করিলেন। তাহার 
তৎক্ষণাৎ বাতভগ্ন মহীরুহের ম্যায় সমরভূমিতে 
নিপতিত হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ আপনার 
মহারথ পুক্রগণকে বিনষ্ট দেখিয়া! অশ্রপূর্ণলোচনে 
বিছুরের সেই সমস্ত বাক্য স্মরণ করিতে লাগিলেন। 
পরে তিনি পুনরায় যথাবিধি সুসজ্জিত অন্য রথে 
আরোহণ করিয়া সন্ধর যুদ্ধার্থ ভীমের সমীপে 
সমূপস্থিত হইলেন। তখন এ মহাবীরছয় স্বর্ণপুঙ্ঘ 
নিশিত শরজালে পরস্পরকে বিদ্ধ করিয়া দিনকর- 
করজাল-সংবলিত জলধরযুগলের হ্যায় শোভা পাইতে 





১৮১ 





লাগিংলন। অনন্তর মহাবীর বুকোদর রোষপরবশ 
হইয়! প্রভা'ভাম্বর নিশিত ফট্ব্রিংশৎ ভ্ল দ্বারা কর্ণের 
কবচ ছেদন করিয়া ফেলিলেন, সুতপুজ্ কর্ণও 
আনতপর্ধ পঞ্চাশ শরে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। 
তখন সেই রক্তচন্দনচচ্চিত বীরদয় শরব্রণাঙ্কিতঃ ও 
শোণিতসিক্তকলেবর হইয়া উদিত ত্র সূর্যে 
হ্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। তত্কালে তাহাদের 
বন্ম ছিন্নতিম্। ও দেহ রুধিরোক্ষিত হওয়াতে 
তাহারা নিশ্োকমুক্ত উরগদ্ধয়ের শ্যাম শোভা 
ধারণ করিলেন। 


অনন্তর সেই বীরদ্ধয় দশনপ্রহারে সমুগ্ভত ব্যাঘ- 
ছয়ের হ্যায় পরস্পরকে শঙ্তরপ্রহার ও জলধারাবর্ষী 
জলধরযুগলের ম্যায় পরস্পরের উপর অনবরত শর- 
ধাগ বিসর্ঘিত করিতে লাগিলেন এবং মাতঙ্গদয় 
যেমন বিশাল দশন দ্বারা পরস্পরের দেহ ভেদ 
করিয়া থাকে, তদ্রপ তাহারা সায়ক বর্ষণপুর্বক 
পরস্পরের দেহ ভেদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
তীহারা কখন সিংহনাদ, কখন শরবর্ষণ, কখন 
ক্রীড়া, ফখন রোধকষায়িতলোচনে পরস্পরকে 
অবলোকন ও কখন বা রথ দ্বারা মগ্ুলাকারে 
ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সেই সিংহসদৃশ মহাবল- 
পরাক্রান্ত বীরদ্ধয় গাভীলাভার্থ সমুত্সক বৃষভ- 
দয়ের শ্যায় গভীর নিনাদ পরিত্যাগপুর্বক ইন্দ্র ও 
বৈরোচনের চ্যায় ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ধ হইলেন। 
এ সময় মহাবীর ভীমসেন শরাসন আকর্ণ 
করিয়া বিদ্যদ্দাম-সঙ্গলিত অন্ুদের ম্যায় সমরাঙ্গনে 
শোভ1 পাইতে লাগিলেন। তিনি বারিধারা-সদৃশ 
স্পুঙ্ঘ শরনিকর দ্বারা পর্ধবত-সদৃশ কর্ণকে সমাচ্ছন্ন 
করিয়া! ফেলিলেন। তাহার কাম্দুকনিত্বন অশনি- 
নির্ঘোষের হ্যায় শ্রবণগোচর হইল। হে মহারাজ! 
তখন আপনার পুক্রগণ ভীমের সেই অদ্ভুত বলবীর্ধ্য 
অবলোন করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহাবীর 
ভীম অর্জন, ফেশব, সাত্যকি ও চক্ররক্ষকদ্বয়কে 
আনন্দিত করিয়। কর্ণের সহিত অতি ভীষণ সমরানল 
প্রজ্বালিত করিলেন। আপনার আত্মজগণ ভীমের 
অসাধারণ পরাক্রম, ভুজবীধ্য ও ধৈর্য অসলোকন 
করিয়া একান্ত বিমনায়মান হইলেন ।” 





১। বাধাঘাতজ'নত ক্ষতযুক্তা। 
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মহাভারত 





সপ্তীত্রংশদধিকশততম অধ্যায় 


কর্ণ-ভীম যুদ্ধ_শক্রপ্জয়াদি ধৃতরা পুত্র বধ 


সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! মত্তমাতঙ্গ 
যেমন প্রতিপক্ষ মাতঙ্গের গজ্জন সহা করিতে 
পারে না, তঙ্প মহারথ রাধেয় ভীমসেনের 
জ্যানিনাদ সম্ভ করিতে পারিলেন না। তিনি 
ক্ষণকাল ভীমসেনের নিকট হইতে অপন্থত 
হইয়া বুকোদর-শরে নিপাতিত আপনার পুক্রগণকে 
অবলোকন করিযা নিতাপ্ত বিমনায়মান ও দুঃখিত 
তইলেন এবং দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ- 
পূর্বক পুনরায় ভীমাডিমুখে গমন ফরিলেন। তিনি 
ক্রোধে লোহতানত্র হইয়া ভীষণ ভূজগের ন্যায় 
গর্জনপুর্বক শরবর্ণণ করিয়া ক্ষিপ্তরশ্মি ভান্গরের ্যায় 
শোভা পাইতে লাগিলেন। মহাবীর বকোদর 
দ্রিবাকরের করজালের ম্যায় কর্ণের শরজালে সমাচ্ছন্ন 
হইলেন। পক্ষিগণ যেমন বৃক্ষকোটরে প্রবিষ্ট হয়, 
তদ্রুপ ময়ূরপুচ্ছবিভূষিত, রাধেয়-বিস্্ট শর সফল 
ভীমসেনের সর্ববাঙ্গে প্রবেশ করিল। তখন কণ- 
চাপচ্যুত স্থবর্ণপুঙ্খ শরনির উপযুযপরি পতিত হইয়া 
শ্রেণীবদ্ধ তংস জমুদ্রয়ের ন্যায় বিরাঞ্জিত হইতে 
লাগিল। তত্ফালে বোধ হইল যেন, বাণসকল 
চাপ, ধবজ, ছত্র, ঈধামুখ ও রথের ম্যায় উপকরণ 
হইতে বহির্গত হইতেছে । এইরপে মহাবীর রাধেয় 
বেগবান স্ুবর্ণময় শরসমুদয় পরিত্যাগ করিয়া 
আফাশমগুল পরিপূরিত করিলেন; কিন্তু মহাবল 
বুকোদর তত্দর্শনে কিছুমাত্র ভীত হইলেন না। 
তিনি জীবিত-নিরপেক্ষ হইয়া নয় বাণে সেই 
ফর্ণনিক্ষিপ্ত অন্তকমদূশ শরজাল ছিন্নভিন্ন করিয়া 
শাণিত বিংশতি শরে রাধানন্দনকে বিদ্ধ করিলেন। 
প্রথমে কর্ণ শরজালে ভীমসেনকে যেরূপ সমাচ্ছন্ন 
করিয়াছিলেন, এক্ষণে ভীমসেন তাহাকে সেইরূপ 
শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন 
আপনার পক্ষীয় বীরসকল ও চারণগণ ভীম- 
সেনের বিক্রম-দর্শনে মহা! আহ্দাদিত হইয়া তাহাকে 
ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। এ সময় 
কৌরবপক্ষীয় ভূরিশ্রবা, কৃপাচার্যা, অশ্বথথামা, মদ্ররাজ, 
জয়দ্রথ ও উত্তমৌজা এবং পাগুবপক্ষীয় যুধামন্ত্ু, 
সাত্যকি, ফেশব ও অজ্ঞুন-এই দশ জন 
মহারথ ভীমকে যচ্যবাদ প্রদানপুর্ধক সিংহনাদ 


পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তন্নিবন্ধন 
সমরস্থলে অতি ভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ শব্দ সমুশিত 
হইল। 


হেকুরুরাজ! তখন আপনার পু রাজা ছুর্য্যো- 
ধন অতি সহর মহাধমুদ্ধর সহোদরগণকে কহিলেন, 
“হে ভ্রান্ৃগণ ! তোমাদিগের মঙ্গল হউক। তোমরা 
শীঘ কর্ণের রক্ষণে যত্ববান্‌ হইয়া তাহার নিকট 
গমনপৃণংক তাহাকে বৃকোদরের হস্ত হহতে পরিত্রাণ 
কর। নচেৎ ভীমনির্মুক্ত শরনিকর রাধানন্দনকে 
সংহার করিবে।' তখন আপনার সাত পুত্র ছুর্য্ো- 
ধনের আজ্ঞানুসারে ক্রোধভরে ভীমাভিমুখে ধাবমান 
হইয়া তাহাকে শ্বারণ করিতে লাগিলেন। গ্রীক্সান্তে 
জলধর যেমন বারিধার'য় পর্বতে আবৃত করে, 
তঞ্জপ তীহারা বুকোদরকে শরধারায় সমাচ্ছন্ন 
করিলেন। প্রলয়কালে সপ্তগ্রহ যেমন হুধাংগুফে 
পাড়িত করে, তর্জপ সেই সন্ত মহারথ ভীমকে 
নিগীড়িত ক'রতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন 
পুর্ব-বৈর ম্মরণ করিয়া দৃঢতর মুগ্টি-স্থশোভিত 
শরাসন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং সেই 
বারগণকে সামান্য মনুষ্য জ্ঞান করিয়া তাহাদের দেহ 
হইতে প্রাণ নিষ্ষাশিত করিয়াই যেন সৃখ্যরশ্মি-সদৃশ 
সাত শর সন্ধানপুর্বক ঠাহাদিগের উপর নিক্ষেপ 
করিলেন। ভীমনিক্ষিপ্ত কনক-মণ্ডিত শাণিত শর- 
সকল তাহাদিগের হৃদয় বিদারণ ও শোণিত পান- 
পূর্বক শোণিতলিপ্ত ও আকাশমার্গে সমুখিত হইয়া 
ব্যোমচাপী বহুসংখ্য গরুড়ের ন্যায় শোভা পাতে 
লাগিপ। আপনার পুণ্রেরাও ভিরহৃদয় হইয়! 
রথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন। তাহাদের 
পতনসময়ে বোধ হইল যেন, গিরিসামু-সমুৎপন্ন 
বনস্পণি গজভগ্র হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতেছে । 
হে মহারাজ ! এইরূপে শত্রগ্রয়, শক্রসহ, চিত, চিত্রা- 
যুধ, দু, চিত্রসেন ও বির্ণ--আপনার এই সাত পুত্র 
নিপাতিত হইলেন। তন্মধ্যে পাণগুবপ্রিয় বিকর্ণের 
নিমিত্ত বুকোদর শোকে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়! 
কহিতে লাগিলেন, “হে বিকর্ণ! আমি তোমাদিগের 
শত ভ্রাতাকে বিনাশ করিব বলয়! প্রতিজ্ঞা করিয়া- 
ছিলাম। সেই প্রতিজ্ঞাপ্রতিপালন নিবন্ধনই আজি 
তুমি নিহত হইলে। তুমি আমাদিগের, বিশেষতঃ 
মহারাজ যুধিষ্টিরের হিতসাধনে একান্ত তৎপর। হে 
জ্রাত:1 তুমি যুদ্ধই ক্ষিয়ের প্রধান ধর্ম, এই মনে 


দ্বোগপর্ধ 
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করিয়া শ্যায়ামুসারে রণস্থলে আগমন করিয়াছিল 
অতএব তোমার নিমিত্ত অনুতাপ করা গ্যায়ামুগত 
নহে।? 

হে কুরুরাজ! ভীমসেন এইরূপে রাধেয়-সমক্ষে 
আপনার পুক্রগণকে বিনাশ করিয়া ঘোরতর সিংহনাদ 
পরিজ্যাগ করিলেন। ধর্মরাজ যুধিষটির মহা- 
ধমুদ্ধর ভীমসেনের সেই সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া 
আপনাকে জয়শালী বিব্চেনা করিয়া অত্যন্ত গ্রীত 
হইলেন এবং সুমহান বাদিত্র শব্দ করিয়া ভ্রাতার 
সিংহনাদ সাগ্রহে শুনিতে লাগিলেন। এইরূণে 
যুধিষ্টির মহাবীর বৃফোদরের সঙ্ষেতশ্রবণে পরম 
আহলাদিত হইয়া শন্্রবিদ্গণের অগ্রগণ্য দ্রোণের 
অভিমুখে ধাবমান হইলেন। এ দিকে রাজা ছুধ্যোধন 
এফত্রিংশহৎ সহোদরকে শ্হত দেখিয়া চিন্তা করিতে 
লাগিলেন যে, মহাত্মা বিছুর যাহা! কহিয়াছিলেন, 
তাহা এক্ষণে সাথক হইতেছে । মহারাজ ছূর্ষেযাধন 
এই প্রকার চিন্তা করিয়া ইতিফর্তব্যতা-বিযুট় হইয়া 
রহিলেন। 

তে মহারাজ! আপনার পুজ ছুম্মতি ছুধ্যোধন 
ও দুরাত্মা কর্ণ দৃ'তক্রীড়াকালে সভামধ্যে পাঞ্চালীফে 
সমানীত করিয়া সমস্ত পাওুগুজের, কৌরবগণের ও 
আপনার সমক্ষে কৃষ্ণাকে সন্বোধনপুর্বক বলিয়াছিলেন 
যে, 'কৃঞ্ণে ! পাগুবেরা বিনষ্ট ও চির ন্রফগামী 
হইয়াছে, তুমি অন্য কাহাকে পতিত্বে বরণ কর।" 
এক্ষণে সেই পরুষবাফ্যের ফলোদয়কাল সমুপন্থিত 
হইয়াছে। আপনার পুজেরা মহাত্মা পাগুবগণকে 
যগ্ডতিল প্রভৃতি কটুবাফ্য বলিয়া তাহাদের মনে যে 
ক্রোধাগ্নি উদ্দীপিত করিয়া ছলেন, মহাবীর ভীমসেন 
ত্রয়োদশ বগুসরের পর সেই ক্রোধাগ্রি উদদিগরণ- 
পূর্বক আপনার পুক্রগ্ণকে বিনাশ করিতেছেন। 
মহাত্বা বিছুর অনেক বিলাপ কগ্য়াও্ত আপনাকে 
শান্তিপক্ষ অবলম্বন করাইতে সমর্থ হয়েন নাই; 
এক্ষণে আপনি পুত্রের সহিত সেই ক্ষত্তার বাফ্য- 
ল্ঙবনের ফলভোগ করুন। আপনি বৃদ্ধ, ধার 
ও তত্তার্ঘদর্শী হইয়াও দৈববিড়ম্থনা বশতঃ মুহৃদের 
হিতবাক্য শ্রবণ করিলেন না। এক্ষণে শোক 
বরণ করুন। আমার বোধ হইতেছে, আপনিই 
স্বীয় ছুর্নাতি নিবন্ধন আপনার পুভ্রগণের বিনাশ-হেতু 
হইয়াছেন। হে কুরুরাজ! মহাবল পরাক্রান্ত 


বিকর্ণ ও চিত্রসেন প্রভৃতি আপনার যে যে মহারথ 


পুজ্রে ভীমের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইয়াছিজেন, 
সকলেই শমন.সদনে গমন করিয়াছেন। আপনার 
নিমিতই আমাকে মঙ্াবীর ভীমসেন ও কর্ণের 
শরে সহত্র সহ সৈম্ভগণকে নপাতিত অবলোকন 
করিতে হইল।” 


অধত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় 
পুনঃ পুনঃ ভাম-কর্ণসমর_কৌরবপরাজয় 


ধৃত্তরা কহিলেন, “হে সঞ্চয়! বোধ করি, এক্ষণে 
ক্সমারই সেই মহতী ছুনীতির পরিণাম সমুপস্থিত 
ভইয়াছে। আমি পরের যাহা হইয়াছে, তাহার নিমিত্ত 
চিন করা নিতান্ত অনাব্শ্যক, এই মনে করিয়া বিগত 
বিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতাম ;) কিগু এক্ষণে 
তাহার এ্রতিস্ধািনের নিমিত্ত নিতান্ত বগ্র হইয়াছি। 
যাগ হউক, এক্ষণে আমি ধৈর্য্যাবলগ্ছন করিয়াছি ॥ 
তুমি আমার দুর্নীতি নিবদ্ধন যে মহান্‌ বীরক্ষয় সমূ- 
পস্থিত হইয়াছে, তদ্বৃত্ান্ত বর্ণন কর |” 

সঞ্জয় কঠিলেন, ছে মহারাজ! অনন্তর মহাবল- 
পরাক্রান্ত কর্ণ ও ভীম উভয়ে বারিধারাব্ধী মেঘের 
স্যায় শরধারা বর্ণ করিতে লাগিলেন। ভীমনামা- 
গ্ষিত স্ববর্ণপুঙ্গ শাণিত শর-সমুদয় কর্ণের জীবন 
ভেদ করিয়াই যেন তাহার শরীরমধ্যে প্রবেশ করিল। 
কর্ণ-নিক্ধুক্ত ময়ুরপুচ্ছলাঞ্িত অসংখ্য শরও বৃকো- 
দরফে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। এ মহঠাবীরদয়ের 
শর সমুদয় চতুদ্দিকে নিপতিত হওয়াতে কৌরব- 
পদ্মায় সৈম্যগণ সংঙ্ষু্ধ সমুদ্রের গ্যায় ছিন্নভিন্ন 
হইয়া পড়িল । মহাবীর ভীম'সন স্বীয় শরাসন- 
নিষ্মুক্তি আশীবিযসদৃশ ভীষণ শরনিকরে ফৌরবসৈত্য- 
সমুদয়কে বিনাশ করিতে লাগিলেন। বাযুভগ্ন 
বনস্পতি সমুদয়ের শ্যায় তীক্ষশর-নিপাতিত অসংখ্য 
হস্তা, অশ্ব ও মনুষ্যগণে সমরভুমি সমাফীর্ণ হইল। 
সহস্স সহত্র ফৌরব-সৈম্য ভীমের শরে গা বিদ্ধ 
হইয়া, এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! এই বলিতে 
বলিতে সকল পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর 
কর্ণও এ সময় বিমোহিতপ্রায় হইয়৷ ব্বপক্গ অসংখ্য 
কৌরবমৈন্ত সংহার করিলেন। ভাবশিষ্ট সিন্ধু 
সৌবীর ও কৌরবসৈন্যসমুদয় মহাবীর কর্ণ ও ভীম- 
সেনের শরে উৎসারিত ও অস্বগজবিহীন হইয়া 
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মহাভারত 





তাহাদিগকে পরিতাগপর্বক চতুর্দিকে পলায়নে 
প্রবৃন্ত হইল এবং কহিতে লাগিল, “নিশ্চয়ই বোধ 
হইতেছে, দেবতারা পাগুবের নিমিত্ত আমাদিগকে 
মুগ্ধ করিতেছেন, নতুবা কর্ণ ও ভীমসেনের শরে 
আমাদিগেরই বলক্ষয় হইবে কেন?" হে মহারাজ! 
আপনার সেই ভয়ার্ত সেনা-সমুদয় এই বলিতে 
বলিতে সেই বীরদ্ধয়ের শরনিপাত্ের পথ পরিত্যাগ- 
পূর্বক দুরে গমন করিয়া সমরদর্শনার্থ দণ্ডায়মান 
রহিল 

এ সময় অসংখ্য হম্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের 
রুধিরে সমরাঙ্গনে শৃরগণের হর্যবর্ধন, ভীরুগণের 
ত্রাসনক এক ভীষণ রুধিরনদী প্রবাহিত হইল। 
নিহত অসংখ্য মনুষ্য, হস্তী, অশ্ব ও তাহাদিগের 
অলঙ্কার এবং রাশি রাশি অন্ুুকর্ষ, পতীকা, রথ- 
ভূষণ, চক্র, অক্ষ ও কুবরবিহীন রথ, গভীরনিস্বন 
স্থবর্ণচিত্রিত শরাসন, স্তবর্ণপুষ্ম বাণ, নির্শোকমুক্ত 
পন্নগসদুশ প্রাদ। তোমর, খড়গ ও পরশু, হ্ৃবর্ণময় 
গদা, মুষল ও পট্িশ এবং বিবিধাঁকার হীরক ১, শক্তি, 
পরিখ ও বিচিত্র শতদ্বীতে সমরাঙ্গন পরিব্যাপ্ত 
হইল। শরনিফরসংছিন্ন রাশি রাশি অঙজদ, হার, 
কুগুল, মুকুট, বলয়, অঙ্গুলিবেষ্টন, চুড়ামণি ও উষ্ধীষ, 
স্বর্ণীলঙ্কার, তনুত্রাণ,*, তলত্রণ, গ্রৈবেয়, বস্ত্র, ছত্র, 
ব্যক্ধন এবং অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও নরগণের কলে- 
বর ইতস্তত; নিপতিত থাকাতে সমরভূমি গ্রহসমুদয়- 
সমাকার্ণ আকাশমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে 
লাগিল। সংগ্রামদর্শনার্থ সমাগত দি্ধ ও চারণগণ 
সেই মঙ্কাবীরদয়ের অচিন্তনীয় ও অমানুষিক কার্ধ্য- 
দর্শনে সাতিশয় বিশ্য়াবিষ্ট হইলেন। ভ্ৃতাশন 
যেমন বায়ুসহায় হইয়া কক্ষমধ্যে বিচরণপুর্বক উহা 
অনায়াসে দগ্ধ করে, তত্রুপ মহাবীর ভীমসেন ফর্ণ- 
সমভিব্যাহারে সৈশ্যমধ্যে বিচরণপুর্বক তাহাদিগকে 
বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। গঞ্জদয় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া 
যেমন নলবন বিমর্দন করে, তদ্রপ মহাবীর কর্ণ ও 
ভীমসেন পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া কৌরব- 
পক্ষীয় অসংখ্য রথ, ধর্জ, হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যাদিগকে 
মদ্দিত করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর 
ভীম ও কর্ণ অসংখ্য সৈন্য বিমদ্দিত করিতে 
লাগিলেন।” 


১। মুখে হীরকলগ্ন অন্ত্র। ২। বশ্ম। ৩। দস্তানা। 


উনচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় 
ভাম কর্ণের পুনঃ সমর-_কর্ণনিপীড়ন 


সপ্চয় কহিলেন, “হে মহারাঙ্ন! অনন্তর কর্ণ তিন 
বাণে ভীমসেনফে বিদ্ধ করিয়া বনুবিধ বিচিত্র শরবর্ষণ 
করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন কর্ণের 
বাণে বিদ্ধ হইয়। ভিগ্ভমান অচলের শ্যায় কিঞ্চিম্াত্রও 
ব্যথিত হইলেন না, তিন তৈলধৌত নিশিত কণি দ্বার! 
কর্ণের কর্ণদেশ ভেদপূর্রবক অঞ্থরখ্খলিত” সূর্ধযজ্যোতির 
যায় তাহার স্থচারু কুগুল ভূলে পাতিত করিলেন 
এবং অল্লানমুখে অন্ত ভল্ল দ্বারা তাহার বক্ষস্থল বিদ্ধ 
করিয়া পুনরায় ললাটদেশে আশীবিষোপম দশ নারাচ 
প্রয়োগ করিলেন। সর্পগণ যেমন বলীকমধ্যে 
প্রবেশ করে, তন্ধপ ভীমনিক্ষিপ্ত নারাগনিকর স্থৃত- 
পুজ্রের ললাটে প্রবিষ্ট হইল। তিনি পূর্বে মস্তফে 
নীলোংপলময়ী মালা ধারণ করিয়া যেরূপ শোভা 
পাইতেন, এক্ষণে ললাটবিদ্ধ নারাচ দ্বারা তদ্রপ 
শোভা পাইতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ এইরূপে 
ভীমের শরে গাঢ়-বিদ্ধ ও রুধিরাক্তকলেবর হইয়া 
তৎক্ষণা রথকৃবর অবল্বনপূর্ববক নয়নদ্বয় নিমীলিত 
করিয়া রহিলেন এবং অল্লকালমধ্যে পুনরায় চৈতন্য- 
লাভপুর্রবক ক্রোধভরে মহাবেগে ভীমসেনের রথাভি- 
মুখে ধাবমান হইয়া তাহার উপর গৃপ্রপক্ষবিশিষ্ট শত 
বাণ পরিত্যাগ করিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন 
কর্ণের বলবীর্য্যের বিষয় কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়! 
তাহাকে অনাদরপূর্বক তাহার উপর উগ্র শরনিকর 
বর্ষণ করিতে লাগিলেন ; কর্ণও রোধপরবশ হইয়া নয় 
শরে ভীমসেনের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। 

এইরূপে সেই শার্দ,.লসদৃশ পরাক্রান্ত মহাবীরদয় 
প্রতিচিীর্যাপরতন্ত্রং হইয়া বারিধারাবর্ী মেঘদয়ের 
ম্যায় বিবিধ শরজাল বর্ষণ ও তলশব্দ প্রয়োগ করিয়া 
পরস্পরকে শঙ্কিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন 
মহাবাহু ভীমসেন ক্ষুরপ্র দ্বারা কর্ণের শরাসন ছেদন 
করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। মহারথ কর্ণ 
অবিলম্বে সেই ছিন্ন চাপ পরিত্যাগ করিয়া অন্ঠ সথদৃঢ় 
শরাসন গ্রহণ করিলেন। তৎফালে কৌরব, সৌবীর 
ও সৈম্ধব সৈগ্ভগণফে নিহত, রাশি রাশি বর্ম, ধজ ও 
শন্ত্র বারা পৃথিবী সমাচ্ছন্ন এবং চতুদ্দিফে গ্জারোহী, 

১। আকাশ হইতে ভরষ্ট। 
নিক্ষগ্ত অস্ত্রে বাধা প্রদানেচ্ছ, | 





২। প্রতিকারনিরত--বিপক্ষ- 


জ্রোণপর্বব 
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অশ্বারোহী ও রথারোহিগণকে নিপতিত নিরীক্ষণ 
করিয়া তাহার সর্বশরীর ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া 
উঠিল। তখন তিনি সেই শরাগন বিস্ফারণপুর্ববক 
সরোধনয়নে ভীমসেনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া 
অসংখা শরবর্ষণ করিয়া শরগুকালীন মধ্যাহ্ুপত ময়ুখ- 
মালী১ দিনকরের শ্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। 
ট্াহাব ভীষণ কলেবর ভীমের শরনিকরে সমাচ্ছন্ন 
হইয়া কিরণাবৃত সুর্যোর হ্যায় শোভা ধারণ করিল। 
তিনি যে কোন্‌ সময় শরসমূহ গ্রহণ, কখন্‌ সঙ্গান, 
কখন্‌ আকর্ষণ ও কখন্ই বা বিসঙ্জন করিতেন, তাহার 
কিছুই লক্ষিত হইত না। ভিনি ছুই হস্তে বাগবধণ 
করিতে আরম্ত করিলে তাহার ভীষণ শরনিকর 
হুতাশন-চক্রের চ্যায় মগ্ডলাকারে প্রকাশ পাইতে 
লাগিল। তাহার কাশ্মুক-নিক্ষিপ্ত স্ুবর্ণপুঙ্খ নিশিত 
অসংখ্য শরজাল শাকাশনার্গে সমুখিত হইয়া সমুদয় 
দিক্‌, বিদিক্‌ ও স্থধ্যপ্রভা সঘাচ্ছন্ন করিযা ফেলিল 
এবং ক্রৌঞ্পঙ্গীর ম্যায় শ্রেনীবদ্ধ হইয়া আকাশপথে 
ব্চিরণ করিতে আরম্ত করিল। অধিরথনন্দন কর্ণ 
পুনরায় স্বৃবর্ণভূষিত, শিলাধৌত। গৃধগঞ্ষমু্ত, 
বেগবাণু বাণ বণ করিতে লাগিলেন। সেই নু 
নিম্মিত শরজাল নিরস্তর ভীমসেনের রথে পঠিত 
হইল। এ সমুদয় শর আকাশপথে গমনসময়ে 
শলভসমূহের শ্ঠায় শোভা ধারণ করিল। তিনি 
এরূপ লব্ুহস্তে শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন 
যে, এ শর-সকল এক দীণ শরের ন্যায় বোধ ভইতে 
লাগিল । জলধর ঘেমন বারিধারা বরণ কিয়া 'ভূধরকে 
আচ্ছন্ন করে, তদ্রুপ মহাবার কর্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া 
সায়কব£ণে ভামসেনকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। 

হে মহারাজ | এ সময় আপনার পুক্রগণ গৈল্ত- 
সামন্ত-সমভিবাহারে বৃকোদরের বলবীধ্য, পরাঞ্ম ও 
কার্য দর্শন করিতে লাগিলেন। এী মহাবীর উদ্চুত 
সাগরসদৃশ ভীষণ শরজাল লক্ষ্য না করিয়া ফেোধভরে 
কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন। ভাহার গ্ুবপপুষ্ঠ 
মগ্ুলীকৃত ইল্দ্াঘধ-সদৃশ শরাসন হইতে হুবর্ণপুঙ্থ 
শরজাল বিঁনর্গত হইয়া আকাশমগ্ডল সমাচ্ছন্ন করাতে 
বোধ হইল যেন নভোমগুলে মালা লগ্গমান 
রহিয়াছে । 

তখন মহাবীর কর্ণের আকাশে উখিত শরজাল 


ভীমসেনের শরে আহত হইয়া ধরাতুলে নিপতিত 


১। কিরণশালী। 
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হইতে লাগিল। ভীমসেন ও কর্ণের কনকপুম্খ, 
সরলগামী, অগ্রিম্ফুলিঙ্গ সদৃশ শরজালে নভোমগুল 
পরিব্যান্ত হইল। তখন প্রভাকরের প্রভানাশ ও 
সমীরণের গতিরোধ হইয়া গেল এবং কোন পদার্থ ই 
নয়নগোচর হইল না। এ সময় শুঙপুজ কর্ণ মহাত্া 
বৃকোদরের ধলবীধ্য অগ্রাহা করিয়া তাহাকে অসংখ্য 
শরে সমাচ্ছম্মন করিঘা সমধিক পরীক্রম গ্রকাশ 
করিতে লাগিলেন; ভীমসেনও তাহার উপর সহস্র 
সহআ শর নিক্ষেপ করিলেন। এ বীরদ্বয়বিস্ই 
শরনিকর সমীরণের ম্যায় পরস্পর সগ্ঘট্িত হইতে 
লাগিল। সেই শরনিকরের সবর্ধণে নভোমগুলে 
হুতাশন প্রাহছুডূতি হঠল। তখন মহাবীর কর্ণ 
ক্রোবাবিষ্ট হইয়া তীমসেনকে সংগ্গার করিবার নামস্ত 
কম্মারপরিমাঞ্জিত নিশিত শরজাল নিক্ষেপ করিতে 
আরম্ত করিলেন। মহাবীর ভীম সমধিক পরাক্রম 
গ্রকাশপুবরবক শর দ্বারা শঞ্চরীক্ষে কর্ণনিক্ষিপ্ত 
প্রত্যেক শর তিন তিন খঞ্জে ছেদন করিয়া তাহাকে 
“থাক্‌ থাক্‌ বলিয়া আশ্মালন করিতে লাগিলেন। 
পরে তিনি পুনববার দহনোশুখ হুতাশনের শ্যায় 
রোধপ্রদীপ্ত হইয়া স্তীক্ষ এরনিকর বণ করিতে 
প্রবৃত্ত হঈলেন। তখন সেই বীরদ্ধয়ের গোধানিন্মিত 
অঙ্গুলিত্রের আনাতে ঢচটচটা শর সমুখিত হইল । 
ভয়ঙ্কর তলশব, সিংহনাদ, রথথপর রব ও জ্যাশবে 
সমরভূমি পরিপূর্ণ হয়া গ্েপ। অগ্যান্ত যোদ্ধারা 
পরস্পর বধাভলাধী কর্ণ ও ভীমের পরাক্রম দর্শন- 
মানসে সংগ্রামে বিরত হইলেন। দেবথি, সিদ্ধ ও 
গন্ধবর্গণ তীহাদিগকে সাধুবাদ প্রদান করিতে 
লাগিলেন। বিগ্ভাধরগণ তাহাদের উপর পুষ্পবৃটি 
করিতে আরস্ত কধিলেন। 


গনন্তন নঙগাবীর ভীনানন ক্োধাবিষ্ট হইয়া 
অগ্ত্রপ্রয়োগপুর্বক কর্ণের অস্ত্রসমুদয় নিবারণ 
করিয়া তাহাকে শরনিকরে বিগ করিতে লাগিলেন। 
মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ ৪ ভীমের শরজাপ নিবারণ 
করিয়া ঠাহার প্রতি আশীবিষসদূশ নয় নারাচ 
নিক্ষেপে করিলেন।  ভীমসেন নয় বাণে নভোঁ- 
মগ্ডলে সেই নয় নারা5 ছেদনপুর্ধক কর্ণকে থাক্‌ 
থাক বলিয়া আন্ফালন করিতে লাগিলেন এবং 
তশুপরে ক্রোধভরে ভীহাকে লক্ষ্য করিয়া যমদণ্ড- 
সূশ এক ভীঘণ শর নিক্ষেপ কররলেন। প্রবল- 
প্রতাপ কর্ণ সেই ভীমবিস্থ্ট শর উপস্থিত না হইতে 
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মহাভারত 





হইতেই হাস্যমুখে তিন শরে ছেদন করিয়৷ ফেলিলেন। 
তখন মহাবীর বুকোঁদর পুনর্বার ভয়ঙ্কর শরনিকর 
বর্ণ করিতে লাগিলেন। কর্ণও স্বীয় অন্ত্রবল 
প্রকাশপুর্বক নিতান্ত নির্ভীফের চ্যায় এ সমস্ত 
শর প্রতিগ্রহ করিলেন। পরে তিনি রোধাবিষ্ট 
হইয়া সন্নতপর্র্ব শরঞ্জালে ভীমের তৃণীর, ধনুর] 
এবং অশ্বগণের রশ্মি ও মোক্ত, ছেদন করিয়! 
ফেলিলেন। তৎপরে ভাহার অশ্বগণকে বিনাশ করিয়া 
সারথিফে পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন। ভীমসারথি 
কর্ণশরে সমাহত হইয়া সহর তথা হইতে মহাবীর 
যুধামন্যুর রথে গমন করিল। 

তখন ফালানলসন্লিভ মহাবীর কর্ণ রোধাবিষ্ট 
হইয় হা্যমুখে ভীমের ধ্বজ ও পতাকা! ছেদন করিয়। 
ফেলিলেন। ভীমসেন তদ্দর্শনে ক্রোধে একান্ত 
অধীর হইয়া এক কনকসমলগ্ত শক্তি গ্রহণপূর্ববক 
বিঘৃণিত করিয়া কর্ণের রথের প্রতি নিক্ষেপ 
করিলেন। মিত্রার্থে সংগ্রামপ্রবৃত্ত সুতনন্দন সেই 
মহোচ্ধা সদৃশ মহাশক্তি আগমন করিতে দেখিয়া দশ 
শরে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর 
বৃকোদর মৃত্যু ও জয়ের অগ্যতর লাভ করিতে 
অভিলাধী হইয়া এফ হ্ৃবর্ণথচিত চন্দ ও খড়গ গ্রহণ 
করিলেন। কর্ণ হাহ্যমুখে ততক্ষণাৎ বহুসংখ্যক শরে 
সেই চর্ম ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন ভীমসেন 
ক্রোধভরে সত্বর কর্ণের রথাভিমুখে ভয়গ্জর অসি 
নিক্ষেপ করিলেন। ভীমনিক্ষিপ্ত অসি কর্ণের 
জ্য।সমবেত কার্ম্মুক ছেদন করিয়া অন্থরতল-পরিভরষ্ 
রোষাবিষ্ট ভুজঙ্গের হ্যায় ভূঙুলে নিপতিত হইল। 
তখন কর্ণ ভীমকে বিনাশ করিবার বাসনায় হাস্ত করিয়া 
এক সুদৃঢ় জ্যাসম্পন্ন শক্রবিনাশন শরাদন গ্রহণ করিয়া 
স্থৃতীক্ষ রুঝপুঙ্থ সহঅ সহস্র শর পরিত্যাগ করিতে 
লাগিলেন। 


ভীমের বিশৃঙ্খল যুদ্ধে কর্ণের কটুক্তি 


মহাবীর ভীম এইরূপে কর্ণশরে নিতান্ত নিপীড়িত 
হইয়া তীহার অস্তঃকরণ একান্ত ব্যথিত করিয়া 
অস্তুরীক্ষে উথিত হইলেন। কর্ণ সেই বিজয়াভিলাধী 
ভীমের অসাধারণ কার্ধা অবলোকনপূর্বক রথে লীন 
হইয়। তাহাকে বঞ্চিত করিলেন। ভীম তাহাকে 
রথমধ্যে লীন ও ব্যাকুলেন্দ্রিয় নিরীক্ষণ করিয়া 
তাহার ধবজ গ্রহণপুর্্বক ভূতলে অবস্থান করিতে 





ললাগিলেন। ফৌরব ও চারণগণ ভীমকে পতগরাজ 
গরুড় যেমন ভুজঙ্গ সংহার করিবার নিমিত্ত যত্তুবান্‌ 
হয়, তন্্রপ রথ হইতে কর্ণকে বিনাশ করিতে 
উদ্ধত দেখিয়া তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে 
প্রবৃধ হইলেন। এইরূপে ভীম আপনার রথ 
পরিত্যাগ করিয়া ক্ষক্রিয়ধন্ম প্রতিপালনপুর্ববক 
ুদ্ধার্থে কর্ণনন্লিধানে অবস্থান করিতে লাগিলেন; 
মহাবীর কর্ণও রোষভরে যুদ্ধার্থ সমূপস্থিত ভীমের 
সন্নিধানে আগমন করিলেন। তখন সেই মহাবল- 
পরাক্রাস্ত বীরদ্ধয় সমবেত হইয়া পরস্পর স্পর্দা 
প্রকাশপূর্ধবক বর্ধাকীলীন জলদপটলের ম্যায় তঙ্জন- 
গজ্জন করিতে লাগিলেন। দেবাসুর-সংগ্রামের 
ন্যায় তাহাদের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ত হইল। 
তখন মহাবীর কর্ণ অস্ত্রবলে ভীমসেনকে শশ্্র-বিহীন 
করিয়া! তাহার পশ্চা ধাবমান হইলেন। ভীমসেন 
তদ্র্শনে ভীত হইয়া অজ্জুননিপাতিত পর্ববতোপম 
করিসৈম্য অবলোকনপুর্বক, “কর্ণ রথ লইয়া 
কদাচ তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবে না এই 
ভাবিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখপরে 
রথছুগে১ প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণরক্ষা করিবার নিমিত্ত 
কণকে আর প্রহার করিলেন না এবং আত্মরক্ষা 
করিবার বাসনায় হনুমান যেমন মহোৌষধিসম্পন্ন 
গন্ধমাঁদন উত্তোলন করিয়াছিলেন, তদ্রুপ ধনগ্রয়-শরাহত 
এক হস্তী উত্তোলিত করিয়া অবস্থান করিতে 
লাগিলেন । মহাবীর কর্ণ বিশিখজালে সেই হস্তী 
ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। ভীমসেন তদ্দশশনে 
একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মাতঙ্গের ছিন্ন অঙ্গ-প্রতাঙ্গ 
গ্রহণপৃব্বক কর্ণের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। 
তিনি চক্র, অশ্ব প্রভৃতি যে সমস্ত বস্তু রণস্থলে নিপতিত 
দেখিতে পাইলেন, তৎসমুদয়ই কর্ণের প্রতি নিক্ষেপ 
করিলেন। মহাবীর কর্ণ নিশিত শরনিকরে 
ভীম-নিক্ষিপ্ত সেই সমস্ত বস্তু তৎক্ষণাৎ ছেদন করিয়! 
ফেলিলেন। 

অনন্তর ভীম কর্ণকে সংহার করিবার বাসনায় 
বজনার স্ুদারুণ মুগ্টি উদ্যত করিলেন; কিন্তু তাহাকে 
বিনাশ করিতে সমর্থ হইয়াও অজ্জুনের পুর্ঝ-প্রতিজ্ঞা 
রক্ষা করিবার নিমিত্ত তত্কালে সুতপুভ্রকে সংগার 
করিলেন না। তখন মহাবীর কর্ণ নিশিত শরজাল 
বিস্তারপূর্বক ভীমকে নিতান্ত ব্যাকুল ও বারংবার 


১। চাবিদিকে রৎসক্ছায় কত ছু্গাকর স্থানে । 








ফ্রোপপব্ব 








মোহে অভিভূত করিতে লাগিলেন; কিন্ত 
তংকালে আর্য কুস্তীর বাফ্য স্মরণ করিয়া সেই 
নিরস্ত্র ভীমসেনের প্রাণ সংহার করিলেন না। 
অনন্তর তিনি ধাবমান হইয়া ধনুক্ষোটি ছার! ভীমের 
অঙ্গ স্পর্শ করিলেন। ভীম তৎক্ষণাৎ কর্ণের 
কান্দুক কাড়িয়া লইয়া তাহার মন্তকে আঘাত 
করিতে লাগিলেন। তখন কর্ণ ক্রোধে আরক্ত- 
লোচন হইয়া হাস্বমুখে কহিলেন, “হে তুবরক! 
তুমি মুঢ়। উদরপরায়ণ, সংগ্রামকাতর ও বালক। 
তুমি অন্ত্রবিগ্ভা কিছুমাত্র অবগত নহ; রণস্থল 
তোমার উপযুক্ত স্থান নহে। যে স্থানে বহুবিধ 
ভক্ষ্য, ভোজ্য ও পানীয় আছে, তুমি সেই স্থানেরই 
যোগ্য । তুমি অরণ/মধ্যে পুষ্প ও ফলমূল আহার 
করিয়া ব্রত ও নিয়ম-প্রতিপালনে অভ্যস্ত; যুদ্ধ 
করা তোমার কাধ্য নহে। মুনিবরত ও যুদ্ধ পরস্পর 
অনেক ঠিন্ন। হে বুকোদর | তুমি বনবাসনিরত 
অতএব রণ পরিত্যাগপূর্বক বনগমন করা তোমার 
বিধেয়। তুমি আহারের নিমিন্ত স্বীয় গৃহে সুদ, 
ভূত্তা ও দাসগণের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ কারয়া 
তাড়না করিতে পার; যুদ্ধে প্রবৃস্ত হওয়া তোমার 
সাধ্য নহ্কে | তুমি মুনিজনের ন্যায় বনে গমনপুর্ণবক 
ফল আঠরণ কর। ফলযূলাহার ও অতিথি- 
সংকারই তোমার উপযুক্ত কার্য) শক্ত গ্রহণ করা 
তোমার উচিত নহে।” 

হে মহারাজ! সুতপুজর ভীমসেনকে এইরূপে 
উপহাস করিয়া, তিনি বাল্যাবস্থায় ঘে সকল 
অপ্রিয় কার্যের অনুষ্ঠান কবিয়াছিলেন, তাহাও 
ভাহার কর্ণগোচর করিতে লাগিলেন এবং 
তৎপরে সেই রণক্লান্ত বৃকোদরকে ধন্ুঞ্গোটি দ্বারা 
স্পর্শ করিয়া পুনরায় হাসিতে হাসিতে কহিলেন, 
“শরহে ভীম! মাদৃশ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করা 
তোমার বিধেয় নহে। আমার সদৃশ ব্যক্তির সহিত 
যুদ্ধ করিতে হইলে এইরূপ এবং শম্যরূপ অবস্থাও 
ঘটিয়া থাকে । অতএব যে স্থানে কন্; ও অজ্ঞুন 
বিদ্যমান আছেন, তুমি সেই স্থানে গমন কর; 
তাহারা তোমাকে রক্ষা করিবেন। অথবা তুমি 
বালক, তোমার যুদ্ধে প্রয়োজন কি? অবিলম্ছে গুহে 
গমন কর।” 

মহাবীর ভীমসেন কর্ণের সেই নিদারুণ বাক্য 
শ্রবণে হান্ট করিয়৷ সর্ধসমক্ষে তাহাকে কহিলেন, 


১৮৭ 






হে মু কর্ণ! 


আমি 
পরাজিত করিয়াছি। তবে কেন তুমি বৃথা আত্ম- 


তোমাকে অনেকবার 


শ্রাঘা করিতেছ? পুর্ধতন লোকেরা দেবরাজ 
ইন্দ্েরও জয়-পরাজ্য় অবলোকন করিয়াছেন। হে 
ছবুলোন্তব! তুমি একবার আমার সহিত মন্যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হও; তাহা হইলে আজই আমি সমস্ত রাজ- 
গণ-সমক্ষে মহাবল-পরাক্রান্ত বৃহৎফায় ফীচকের 
হ্যায় তোমাকে সংহার করিব।, তখন মতিমান 
কর্ণ ভীমের অভিসান্ধি বুঝিতে পারিয়া সমস্ত যনুদ্ধর- 
সমক্ষে মন্ল-যুদ্ধ করিতে নিরস্ত হইলেন। 


ভামশিন্দায় ক্রুদ্ধ অজ্ভ্রনের কর্ণ-আক্রমণ 


হে মহারাজ! এইরীপে মহাবীর কর্ণ ভীমসেনকে 
রথবিহীন করিয়া কৃষ্ণ ও অজ্নের সমঙ্ষে আত্মশ্লাথ। 
আর? করিলে কার্পধ্বজ অঙ্জুন কেশবের বাক্যামু- 
সারে কর্ণের উপর শাণিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন। পার্থবিশ্্ট, কনক-সমলন্কৃত, গাণ্তীব- 
বিনিগৃত, ভূজঙ্গাকার শরসমুদয় ক্রৌঞ্চপর্বতগামী 
হংসের হ্যায় কর্ণের শরীরমধো প্রবেশ করিল। 
ভীম ইতিপৃবেবে মহাবীর কর্ণের শরাসন ছেদন 
করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি অঞ্জুন*্শরে দৃঢ়তর 
আহত হইয়া রথারোহণে জত্বর ভীমের নিকট 
হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন; মহাবীর 
ভীমসেনও সাশ্যকির রথে আরোহণ করিয়া 
সমরাঙ্গনে ভ্রাতা সব্যসাচীর অনুগমনে প্রবৃস্ত হইলেন। 
তখন মহাবার ধনগ্রয় অন্তকের গ্যায় ক্রোধারুণ- 
লোচনে অতি সত্বরে কর্ণকে লক্ষা করিয়। নারাচ 
নিক্ষেপ করিলেন। গাণীবনিষ্দুক্ত নারাচ ভূজগ- 
লোদুপ গরুড়ের গ্যায় অন্তরীন্দ হইতে কর্ণের উপর 
পতনোনুখ হইল। এ »ময় মহারথ অশ্থথামা 
ধনপীয়-হন্ত হইতে কর্ণকে উদ্ধার করিবার বাসনায় 
শর দ্বারা আকাশমার্গে ই সেই নারাচ দ্বিখণ্ড করিয়া 
ফেলিলেন। মহাবার ভঙ্জুন তদর্শনে রোষপরবশ 
হইয়া চতঃযষ্টি শরে দড্রোণপুল্রকে বিদ্ধ করিয়া 
তাহাকে কহিলেন, “হে দ্রোণতনয়! পলায়ন না 
করিয়া ক্ণকাল রণস্থলে অবস্থান কর, শর- 
নিপীড়িত অশ্বগাম] অঞ্ুনের বাক) শ্রবণ না করিয়া 
সহর মহমাতঙ্গ-সমাকীর্ণ রথসছুল সৈশ্যমধ্যে এবেশ 
করিলেন। তখন মহাবল-পরাক্রান্ত কৌন্তেয় 
গাণীব-নির্ধোষে অন্যান্থ গুণপৃষ্ঠ কাণ্ধুকের নিন্বন 


১৮৮ 


মহাভারত 








ফিরোহিত করিয়া পশ্চাদ্‌ভাগে অনতিদুরে প্রস্থিত 
শ্বথামাকে শরনিকরে ত্রাসিত করিয়! কঙ্কপত্রালন্কঠ 
নারাচসমূহে নর, বারণ ও অশ্বগণের দেহ বিদারণ- 
পূর্বক সমস্ত সৈশ্য বিনষ্ট করিতে লাগিলেন।” 


চত্বারিংশদধিকশততম অধাায় 
সাত্যকি কর্তৃক অলম্ুষ নৃপতি বধ 


পৃতরা্ কঠিলেন, “হে সঞ্জয় ! প্রতিদিনই আমার 
প্রদীপ্ত যশঃ ক্ষীণ এবং বহুসংখাক যোদ্ধা বিপক্ষ- 
শরে নিহত হইতেছে। অতএব বোধ হয়, দৈব 
আমানিগর পক্ষে নিতান্ত প্রতিকুস। মহাবীর 
ধনপ্রয় অশ্বথাম। ও কর্ণ কর্তৃক গর!ক্ষত) স্থরগণেরও 
অপ্রবেশ্য কৌরব-সৈম্যমধ্যে রোযভরে প্রবেশ 
করিয়াছে। প্রভৃ্বলশালী কৃষ্ণ, ভীম ও শিনি- 
প্রবীর সাতাকির সহিত মিলিত হওয়াতে তাহার 
পরাক্রম পরিবদ্ধিত হইয়াছে। হে সঞ্তয়! এ 
বৃত্তান্ত শ্রবণাবধি অগ্নি যেমন তৃণ দগ্ধ করে, তন্রপ 
শোকানল আমাকে নিরন্তর দগ্ধ করিতেছে । আমি 
জয়দ্রথ প্রভৃতি মহীপালগণকে যেন কালগ্রাসে 
নিপতিত বোধ করিতেছি । হে সপ্তয়! সিম্ধুরাজ 
জয়দ্রথ ধনঞ্জয়ের অনিষ্টাচরণ করিয়া এক্ষণে তাহার 
নেত্রগোচর হইয়! কিরপে প্রাণরগ্ায় সমর্থ হইবেন? 
আমার বোধ হইতেছে যেন, সিন্কুরাজ কলেবর 


পরিত্যাগ করিয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে সংগ্রাম- 
বৃত্তান্ত কীর্তন কর। যে মহাবীর ধনঞ্জয়ের 
সাহায্যার্থ নলিনীদলগ্রমাথী মত্তমাতঙ্গের ন্যায় 


বারংবার কৌরব-সৈম্থ$সকল সংক্ষোভিত করিয়া 
ক্রোধভরে তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই 
বুষ্িবংশীবস্তংস সাত্যফি কিরূপে সংগ্রাম করিলেন ?" 

সপ্তয় কহিলেন, “মহারাজ! অনন্তর মহারথ 
সাতাকি কর্ণশরে নিতান্ত নিগীড়িত পুরুষপ্রবীর 
বৃুকোদরফে গমন করিতে দেখিয়া রথারোহণে 
তাহার অমুগমন করিতে লাগিলেন এবং ব্ধাকালীন 
জলদজালের হ্যায় গভীর গর্জনপূর্বক ক্রোধে শরৎ- 
কালীন দিবাফরের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া কৌরবপক্ষীয় 
সেনাগণকে বিকম্পিত করিয়া শক্র-সংহারে প্রবৃত্ত 
হইলেন। তিনি যখন রজতের হ্যায় ধবলবর্ণ অশ্ব- 
সমুদয় সথগলনপুর্বক গমন করিতে লাগিলেন, 


তৎকালে কৌরবপক্ষীয় ফোন বীরই তীহাবে 
নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর 
অমর্যপূর্ণ, সমরে অপরাজ্মুখ, শরাদন ও ন্নবর্ণবন্ধারী 
মহারাজ অলম্দুষ সেই মাধবকুলতিলফ সাতাকির 
সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাহাফে নিবারণ করিতে 
লাগিলেন। তখন সেই বীরদ্ধয়ের অভূতপূর্ব 
ঘোরহর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়পন্ীয় যোদ্ধারা 
তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অলম্ 
সাত্যকিকে লক্ষ্য করিয়া দশ শর পরিত্যাগ করিলে 
তিনি তৎসমুদ্রয় উপস্থিত না হইতে হইতেই শর- 
নিকরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহারাজ 
অলম্দুষ শরাসন আকর্ণ আকর্মণ করিয়া পুনরায় 
অগ্নিকল্প স্তৃতীক্ষ স্থপুঙ্খ তিন শর প্রয়োগ করিলেন। 
এ শরব্রয় সাত্যকির বর্ম ভেদ করিয়া শরীরমধ্যে 
প্রবিষ্ট হইল। এইরূপে অলঘুষ অগ্নি ও অনিল- 
সদৃশ প্রভাবসম্পন্ন অতিভাম্বর শরত্রয়ে সাত্যকির 
দেহ ভেদ করিয়া চারি বাণে তৎক্ষণাৎ তাহার 
ধ্বলফায চারি অশ্বকে বিদ্ধ করিলেন। 

অনন্তর চক্রধরসদৃশ প্রভাবশালী সাত্যকি 
মহাবেগসম্পন্ন চারি শরে অলম্ুুষের অশ্বগণকে বিনাশ 
করিলেন ; পরে কালানলসন্নিভ ভন্ল দ্বারা অলম্বুষের 
সারথির কণচ্ছেদন করিয়া তাহার কুগুলালক্কত 
ূর্ণশশিপ্রকাশ বদনমণ্ডল কলেবর হইতে পৃথক্‌ 
করিয়া ফেলিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে 
যছুকুলতিলক সাত্যকি মহারাজ অলম্বুষকে বিনাশ 
কারয়া 'কীরবসৈম্যগণকে নিবারণপুর্বক অঙ্জুন- 
দন্গিধানে গমন করিতে লাগিলেন। তীহার গোদুগ্, 
কুন্দ, ইন্দু ও হিমসবর্ণ, স্থবর্ণজালজড়িত, সিম্ধুদেশীয় 
অশ্বগণ তীহার অভিলাধানুসারে তাহাকে ইতস্ততঃ 
বহন করিতে লাগিল। তখন আপনার আত্মজগণ 
ও যোধসকল যোদ্ধপ্রধান ছুঃশাসনকে সন্মুখীন করিয়া 
সাত্যকির অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং সৈম্ভগণের 
সহিত সাত্যকিকে পরিবে্টনপুর্বক তাহার উপর 
শরাঘাত করিতে লাগিলেন; মহাবীর সাত্যকিও 
অগ্নিকল্প শরনিফরে তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া 
সত্বর ছুঃশাসনের অশ্বগণফে বিনষ্ট করিলেন। এ 
সময়. মহাবীর অজ্ঞন ও বাসুদেব মহাবীর 
সাত্যকিকে নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় হধ প্রাপ্ত 
হইলেন।» 





একচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় 
যুদ্ধজয়ী সাত্যকির অভদ্ধুন অভিমুখে গমন 


সপ্তয় কহিলেন, *হে 
ধবজসম্পয ব্রিগর্তদেশীয় 
বংশাবতংস সাত্যকিকে 
ছুঃশাসন্রে রথাভিমুখে. মুত ও অসীম 
কৌরব-সৈম্যমধো প্রবিষ্ট দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট- 
চিত্তে চ্দিক্‌ হইতে রথ-সমুদয় দ্বারা ঠাহাকে 
পরিবৃত করিয়া নিবারণপুর্বক শরজালে সমাচ্ছন্ন 
করিয়া ফেলিলেন। তখন সত্যবিক্রম সাত্যকি 
একাকী অপি, শক্তি ও গদাসম্বল, তলনিম্বনপুর্ণ, 
অপার জলধিসণশ সেই মহাসৈম্তামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া 
অনায়াসে ত্রিগর্তদেশীয় পঞ্চাশ রাজপুজরফে 
পরাজিত করিলেন। মহাবীর সাত্যকির এমনি 
অদ্ভুত ক্ষিপ্রগতি দেখিলাম যে, তীহাকে পশ্চিমদিকে 
অবলোকন করিয়া পুর্ববদিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র 
পুনরায় হিনি নয়নপথে নিপতিত হইলেন। এইরূপে 
সেই দহাবীর সাত্যকি একাকী শত রথীর শ্যায় 
মুহর্তকালমধ্যে বৃত্য করিয়াই যেন সমস্ত দিগিদিক্‌ 
বিচরণ করিতে লাগিলেন। ব্রিগর্ত সেনার! 
পিংহবিক্রান্ত সাত্যকির দ্রুতগতি দর্শনে সম্ভপ্ত হইয়া 
স্বজন-সনীপে প্রস্থান করিল। তখন শুরসেন-দেশীয় 
প্রধানতম বাঁরগণ অগ্ুশ দ্বারা যেমন মত্তমাতঙ্গকে 
নিবারণ করে, তজ্প সাত্যকিকে শর-নিগীড়িত 
করিয়া নিবারণ করিতে লাগিলেন। অনিন্থ্যবিক্রম 
সাত্কি মূহূর্তকাল তীহাদের সহিত সংগ্রাম 
করিয়া! ছুরতিক্রমণীয় কলিঙগদেশীয়দিগের সহিত যুদ্ধ 
করিতে আরন্ত করিলেন এবং অবিলঙ্কে তাহাদিগকে 
অতিক্রম করিয়া মহাবাহু ধনগ্ায়কে প্রাপ্ত হইলেন। 
সন্তরণক্লান্ত ব্যক্তি স্থলভাগ প্রাপ্ত হইলে যেরূপ 
আহ্লান্তি হয়, সাত্যকি পুরুষশ্রে্ঠ অঞ্ভনকে 
অবলোকন করিয়া তদ্রপ আচ্ছাদিত হইতে 
লাগিলেন। 

মহাত্মা কেশব সাত্যকিকে আগমন করিতে 
সন্দশন ফরিয়া অজ্ঞুনফে কহিলেন, পার্থ! এ 
তোমার পদানুসাপী শৈনেয় আগমন করিতেছে । এ 
মহাবীর তোমার শিষ্য এবং প্রাণ।ধিক প্রিয়সখা! উনি 
পুরুষর্ষভ সমস্ত যোদ্ষংগণকে তৃণতুল্য বোধ করিয়া 
পরাজিত করিয়াছেন। উনি কৌরংপক্ষীয় যোছ্ গণের 


মহারাজ! তখন শরণ 
মহারথগণ সেই শিনি- 
ধনঞ্জয়ের জয়াভিলাষে 


দ্োপপর্বব 
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প্রতি ঘোরতর উপদ্রব করিয়াছেন, উহার শরপ্রভাবে 
ফ্রোণাচাধ্য ও কৃততবন্্ী পরাজিত হইয়াছেন। এ 
মহাবীর অস্ত্রে স্বশিক্ষিত ও সব্বদা ধর্ম্মরাজের হিত- 
সাধনে নিরত। উনি সৈশ্মধ্যে বনুত্র যোধগণকে 
নিপাতিত করিয়া অতি ছুষ্ধর ফার্্যের অনুষ্ঠান এবং 
একাকী বাহুবল অংলগ্বনপুব্বক সৈশ্য-সযুদয় ভেদ 
করিয়া দ্রোণাচাধ্য প্রভৃতি বহুত্র মহারথদিগের 
সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। কৌরবদপে উহার সদৃশ 
যোদ্ধা কেহই নাই। সিংহ যেমন গোযুথ হইতে 
অনায়াসে বাহর্গত হয়, তদ্রুপ এ মহাবীর অসংখ্য 
কুরুসৈচ্ঠ বিনাশ করিয়া তত্মধ্য হইতে বহির্গত 
হইয়াছেন। ইহার গ্রভাবেই অসংখা নরপতিদিগের 
পঞ্চজসদৃশ বদনমণগ্ডলে বন্থধা সমাকীর্ণ হইয়াছে। 
উনি এলসন্ধকে বিনষ্ট, ুধ্যোধন ও তাহাব জরা 
গণকে পরাঞ্জিত এবং কৌরবগণফে সংহারপুববক 
শোগিতন্দী প্রবাহিত করিরা এক্ষণে তোমার নিকট 
আগমন করিতেছেন । 


মহাবীর অজ্জুন কৃষেরর বাক্য শ্রবণে বিমনায়ম।ন 
হইয়া তাহাকে কহিলেন, “হে মহাবাহো ! সাত্যফির 
আগমনে আমার কিছুমাত্র 'গ্রীতি হইতেছে না। 
ধর্মারাজ সাত্যকিবিহীন হহয়া জীবিত আছেন কি 
না, সন্দেহ। সাত্যকির উপর ধশ্মারাজের রক্ষার ভার 
অপ্সিত হইয়াছিল; তবে উনি কিরূুপে আমর 
নিকট আগমন করিতেছেন + অতএব বোধ হয়, 
ধঙ্দুরাজ দ্রোণ কর্তৃক নিগৃঠীত হইলেন এবং জয়দ্রথ- 
বধেরও বিলগণ ব্যাঘাত উপাস্থত হইল। হে 
ফেশব! এ দেখ, ভূরিশবা যুদ্ধা্থে সাত্যকির প্রতি 
ধাবমান হইয়াছেন। আমি এক জয়দ্রথের নিমিত্ত 
গুরুতরশাবে আক্রান্ত হইলাম । এখন ধন্মরা্জের 
তন্বাবধারণ ও সাত্/কিকে রক্ষা কছা আমার অবশ্য 
কর্তব্য। এ দিকে দিবাকর প্রায় অস্তাচলশিখরে 
গমন করিতেছেন, জয়দ্রথকেও শীঘ্র বিনাশ করিতে 
হইবে। হে মাধব! সম্প্রতি মহাবাহু সাত্যকির শর- 
সকল প্রায় নিঃশেঘিত হইয়া গিয়াছে তিনি স্বয়ং 
অতিশয় শ্রান্ত হইয়াছেন এবং তাহার অশ্বগণ ও 
সারথি অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছে ; কিন্তু সহায়সম্পন্ন 
ভূরিশ্রবা এখনও শ্রান্ত হয় নাই। সাত্যফি ফি 
উহার সহিত সংগ্র মে জয়লাভ করিতে পারিবেন? 
মহাছেজম্বী সত্যবিক্রম সাত্যকি কি সমুদ্রপার হইয়া 
গোম্পদে অবসন্ন হইবেন? হে কেশব! ধর্ম্মরাজের 
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এ কি বুফিবিপর্ধায় দেখিতেছি। তিনি ড্রোণা- 
চার্য্যের ভয়ে শঙ্কিত না হইয়৷ সাত্ফিকে আমার 
নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। দ্রোাচার্ধ্য আমিষ- 
গ্রহণার্থী শেন পক্ষীর ম্যায় সতত ধর্ররাজের গ্রহণে 
অভিলাঘ করিয়া থাকেন; অতএব তীহার কুশল- 
বিষয়ে আমার অত্যন্ত সন্দেহ জম্মিতেচে । 





ঘ্বিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় 
ভূরিশ্রবার সাত্যকি-আক্রমণ__ভীষণ যুদ্ধ 


সত্নয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর 
মহাবীর ভূরিএবা যুদ্ধ দুশ্মদ সাত্যকিকে আগমন 
ফরিতে দেখিয়া ক্রোধভরে তাহার সন্পিধানে 
গমনপুর্বক কহিলেন, “হে শৈনেয়! আজ ভাগা- 
ক্রমে তুমি আমার নেত্রগোচর হইয়াছ। আমি 
এক্ষণে রণস্থলে চিরসঞ্চিত মনোরথ পূর্ণ করিব, 
সন্দেহ নাই। যদি তুমি সমরে পরাখুখ না হও, 
তা হইলে প্রাণসন্বে কদাচ আমার হস্ত হইতে 
মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে না। তুমি সতত 
শৌধ্যাভিমান করিয়া থাক ; আজ আমি তোমার 
প্রাণসংহার করিয়া কুরুরাজ দুর্য্যোধনকে আনন্দিত 
করিব। আজ মহাবীর কৃষ্ণ ৪ অজ্ঞুন সমবেত 
হইয়া তোমাকে আমার শরানলে দগ্ধ ও ভূতলে 
নিপাতিত নিরীক্ষণ করিবেন। তুমি যাহার 
আদেশামুসারে সমরসাগরে প্রবেশ করিয়াছ, সেই 
ধন্মীরাঙ্জ যুধিষ্ঠির আজ তোমাকে আমার শরজালে 
বিনষ্ট শ্রবণ করিয়া অতিশয় লজ্জিত হইবেন। আজ 
তুমি নিহত ও রুধিরোক্ষিতকলেবর হইয়া রণস্থলে 
শয়ন করিলে মহাবীর অঞ্ঞুন আমার বিক্রমের 
সম্যক পরিচয় লাভ করিবেন। হে শৈনেয়! 
তোমার সহিত সংগ্রামে সমাগম আমার চির- 
পরার্থনীয়। পুরে দেবান্তরযুদ্ধে দানবরাজ বলির 
সহিত দেবরাজ ইন্দ্রের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, 
তক্রপ আজ তোমার সহিত আমার ঘোরতর 
সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে, তুমি আমার বল, 
বীর্ঘ ও পৌরুষ সমাক্‌ অবগত হইবে। আজ 
তুমি রামামুজ লক্ষণের শরে নিহত রাবণাত্বজ 
ইন্দ্রজিতের ম্যায় শরনিকরে বিন হইয়া যমরাজের 
রাজধানীতে গমন করিবে। আজ কৃষ্ণ, অজ্ঞুন ও 
যুধিষ্টিরি তোমার বিলাপদর্শনে উৎসাহশৃহ্ হইয়া 


হে 


মহাভারত 





নিশ্চয়ই যুদ্ধ পরিত্যাগ করিবেন। আজি আমি 
তোমাকে নিশিত সায়কে সংহার করিয়া তোমার শর- 
নিহত বীরবর্গের রমণীগণকে আনন্দিত করিব। হে 
মাধব! তুমি সিংহের নয়নপথে নিপতিত ক্ষুদ্র মৃগের 
স্যায় আমার নেত্রগোচর হইয়াছ ; আর তোমার 
নিস্তার নাই। 

হে! মহারাজ ! মহাবীর সাত্যকি ভূরিশ্রবার এই 
সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্থমুখে কহিলেন, 
"হে কৌরবেয়! আমি যুদ্ধে ভীত নহি। 
কেবল বাক্য দ্বারা আমাকে ভয়"গ্রদর্শন করা 
কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। হে কৌরব! যে 
আমাকে অন্ত্রশুম্য করিবে, সেই আমাকে সংহার 
করিতে পারিবে এবং যে আমাকে বিনাশ 
কারবে, সেই চিরকাল অপ্রতিহতগতি হইয়া অবস্থান 
করিতে সমর্থ হইবে। যাহা হউক, এক্ষণে বৃথ। 
বাগজাল বিস্তার করিবার প্রয়োজন কি? তুমি যাহা 
কহিলে, তাহা কাধ্যে পরিণত কপ। ছোমার এই 
আক্ষালন শরকালীন মেঘগঞ্জনের শ্যায় নিতান্ত 
নিষ্ষল; উহা শ্রবণ করিয়া আমি তাস্যপংবরণে 
অসমর্থ হইতেছি। এক্ষণে আমাঁদগের চিরপ্রাথিত 
যুদ্ধ উপস্থিত হউক। তোমার সহিত সংগ্রাম 
করিবার নিমিত্ত আমার মন অতিশয় ব্যগ্র হইতেছে। 
রে নরাধম ! আজি আমি তোমাকে বিনষ্ট না করিয়া 
কদাঁচ প্রতিনিবৃত্ত হইব না। 


হে মহারাজ ! এইরূপে সেই মহাতেজম্বী স্পদ্ধা- 
শীল বীরদয় পরস্পরের প্রতি কটুক্তি প্রয়োগপূববক 
করিণী-গ্রহণার্থ রোষাবিষ্ট মদোত্কট মাতঙ্গযুগলের 
্যায় ক্রুদ্ধমনে পরম্পর ব্িঘাংসাপরধশ হইয়া প্রশ্ারে 
প্রবৃত্ত হইলেন এবং মেঘ যেমন জলধারা বর্ষণ করে, 
তদ্রপ অনবরত শরঞ্জাল বধণ করিতে লাগিলেন। 
তখন মহাবীর ভূরিশ্রবা সাতাকিকে বিনাশ করিবার 
নিমিত্ত তাহাকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া দশ শরে 
বিদ্ধ করিয়া পুনরায় অনবরত শরজাল বিস্তার করিতে 
আরন্ত করিলেন। মহাবীর সাত্যকি শরবর্ষণূর্্বক 
সেই সমস্ত স্তৃতীক্ষ সায়ক উপস্থিত না হইতেই 
অন্তরীক্ষে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে 
সেই বীরদ্ধয় পরম্পরের প্রতি অনবরত শরবর্ষণ 
ফরিতে লাগিলেন। যেমন শার্দ,লদ্বয় নখ ছার। ও 
কুপ্ধরদ্বয় দন্ত দ্বারা পরম্পরফে প্রহার করিয়া থাকে, 
তদ্রুপ তীাহারাও রথ, শক্তি ও বিশিখজাল ছারা 


১৯৯১ 





পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ত করিলেন। তখন 
তাহাদের কলেবর ছিন্ন-ভিন্ন ও গাত্র হইতে অনবরত 
রুধিরধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। এইরূপে 
তাহারা পরস্পরের প্রাণসংহারে প্রবৃত্ত হইয়া পর- 
স্পবকে স্তম্ভিত করিলেন। 


সাত্যকি-র্ষার্থ পার্থের প্রতি কৃষ্ণের ইঙ্গিত 


অনন্তর সেই ব্রদ্ষলোকপুরস্কৃত১ বীরযুগল মৃত্যুর 
পর দেবলোকে গমন করিবার বাসনায় যৃখপতি 
মাতঙ্গদয়ের হ্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরের প্রতি 
তর্জন-গর্জনপুর্বক প্রহ্থষ্ট হইয়া ধার্তরাষ্্গণদমক্ষে 
অনবরত শ্রবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সমরদরশী মনুষ্যেরা 
করিপীগ্রহণার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত ঘৃথপতি কুণ্রযুগলের হ্যায় 
তাহাদের সেই ঘোরত্তর যুদ্ধ অবলোকন করিতে 
লাগিল। তখন সেই মহাবীরদ্বয় পরস্পরের অশ্ব 
বিনষ্ট ও কাম্মুকচ্ছেদন ফরিয়া রথ পরিত্যাগপূর্বক 
অসিযুদ্ধ করিবার নিমন্ত এফত্র সমবেত হইলেন এবং 
অতি বৃহ বিচিত্র ঝযভচন্মনিন্মিত চণ্ম গ্রহণ ও 
ফোম হইতে আসি নিষ্কাশন করিয়। রণস্থলে সঞ্চরণ 
করিতে লাগিলেন। তংপরে সেই বিচিত্র বন্ম ও 
কনকাঙ্গদধারী বীরদ্বয় মণ্ডলাকারে ভ্রমণ এবং ভ্রান্ত, 
উদৃত্রান্ত, আবিদ্ধ, আপ্লুত, প্লত, সম্পাত ও সমুদীর্ণ 
প্রভৃতি বিবিধ গতি প্রদর্শন করিয়া ক্রোধভরে পর- 
স্পরকে অসি প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
তাহারা পরস্পরের ছিদ্রান্বেধী হইয়া আশ্চধ্য বল্গনং 
এবং শিক্ষালাঘব ও সৌষঠ্ঠব প্রদর্শন করিয়া! 
পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই 
বীরদ্বয় সেনাগণ-সমক্ষে পরস্পরকে কিয়শক্ষণ প্রহার 
করিয়া বিশ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর 
সেই বিস্তীর্ণবক্ষা, দীর্ঘ তুজযুগলসম্পন্ন, বাহুযুদ্ধকুশল 
বীরদ্ধয় পরস্পরের অসি ও শতচন্দ্রক্সমলদ্কুত চণ্মা 
ছেদনপুর্বক বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং লৌহময় 
অগলতুল্য বাহুযুগল দ্বারা পরস্পরের বাহুবেষ্টন 
করিয়া ভুজবন্ধন ও ভুজমোক্ষণ প্রদর্শন করিতে 
লাগিলেন। অন্যান্য যোদ্ধারা তাহাদের শিক্ষাবল- 
সন্দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইলেন। তখন সেই বাহু- 
যুদ্ধে প্রবৃন্ত বীরদ্ধয় বজ্জাহত পর্বতের ম্যায় ঘোরতর 
শব্দ করিতে আরস্ত করিলেন। তশপরে যেমন 


১। দেববন্দিত। ২] বত্রগন্তি। ৩। ময়ুরপুচ্ছস্থিত অদ্ধচন্তা" 
কৃতি চিহ্ছ। 











মাত্গদবয় বিষাণাগ্র দ্বারা এবং ক্ষয় শুঙ্গ দ্বারা যুদ্ধ 
করে, তদ্রপ তাহারা কখন ভূজবন্ধন, কখন মস্তফা- 
ঘাত, কখন চরণাকর্ষণ, কখন তোমর, অন্কুশ ও 
চাপ নিক্ষেপ, কখন পাদবেষ্টন, কখন ভূতলে 
উদ্‌ভ্রমণ, কখন গত-প্রত্যাগত ও আক্ষেপ প্রদর্শন 
এবং কখন বা পাতন, উত্থান ও লক্ষ প্রদানপুর্বক 
ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এইরূপ ত্তাহার! 
দবাত্রিংশৎ-ক্রিয়াবিশেষসম্পন্ন যুদ্ধ প্রদর্শন করিতে 
আরস্ত করিলেন। 


অজ্রনশরে ভূরিশ্রবার বাহু কর্তন 


এ সময় মঙ্তাবীর সাত্যকির আয়ুধ-সমুদয় অল্প- 
মাত্রাবশিষ্ট হইলে বান্থদের অঙ্ভুনকে সম্বোধনপূর্ববক 
কহিলেন, “হে ধনগ্রয় | এ দেখ, সর্ববধনুদ্রাগ্রগণ্য 
সাত্যকি রথশূম্য হইয়া সংগ্রাম করিতেছেন। 
সাত্যকি তোমার পশ্চাদ্ভাগে কৌরব-সৈগ্যগণকে 
ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশপুর্বক মহাবল-পরাক্রান্ত 
যোদ্ধাদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। 
এক্ষণে ভূরিদক্ষিণ ভূরিশরবা উহাকে একান্ত পরিশ্রান্ত 
হইয়া আগমন করিতে দেখিয়া যুদ্ধার্থ উঠার সম্মুখীন 
হইয়াছেন ; ইহ! কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ 
হইতেছে না। এ সময় যুদ্ধ ক্রোধাবিষ্ট ভূরি- 
শরবা রথস্থ কৃষঃ ও অজ্ঞুনের সমক্ষে মত্তমাতঙ্গের হ্যায় 
সাত্যকিকে আঘাত করিলেন। মহাবাহ কৃষ্ণ তদ্দ- 
শানে অজ্জুনকে কহিলেন, “হে ধনঞ্জয়! এী দেখ, 
বঞ্থিবশাবতংস সাত্যকি অতি ছুরহ কার্য সম্পাদন- 
পূর্বক নিতান্ত পরিশ্রান্ত ও ভূরিশ্রবার বশবর্তী হইয়া 
ভূতলে অবস্থান করিতেছেন। উনি তোমার শিষ্য ; 
উহাকে রক্ষা করা ঠোমার অবশ্যকর্তব্য। এ 
মহাবীর তোমার নিমিত্তই এই বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন ; 
অতএব উনি যাহাতে ভূরিশ্রবার বশবন্তী না হয়েন, 
শী তাহার চেষ্টা কর।” তখন ধনঞ্জয় হষ্টচিত্তে 
বাস্থদেবকে কহিলেন, “হে কৃষ্ণ! এ দেখ, বনমধ্যে 
মন্তমাতঙ্গের সহিত যুথপতি পশুরাজের যেরূপ ক্রীড়া 
হইয়া থাকে, তন্রুপ বুষিঃবীর সাতাফির সহিত 
কুরুপুঙ্গব ভূরিশ্রবার ক্রীড়া হইতেছে ।? 

হে ভরতকুলতিলক ! মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপ 
কছিতেছেন, এমন সময়ে ভুরিশুবা আঘাত দ্বারা 
সাত্যকিকে ভূতলে পাতিত করিলেন। তনর্শনে 
সৈশ্যমধ্যে হাহাকার শব সমুখিত হইল। তখন 


১৯২ 


মহাভারত 








সিংহ যেমন কুপ্তরকে আকর্ষণ করে, তদ্রেপ ভূরিশ্রবা 
সাত্যকিকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং কোষ 
হইতে খড়গ নিক্ষাশনপুর্বক সাত,কির কেশাকর্ষণ ও 
বস্থস্থেলে পদাবাত করিয়া তাহার কুগুলালফ্কৃত মস্তক 
ছেদন করিতে উদ্ভত হইলেন। এ সময়ে মহাবীর 
সাত্কি দগুদবার। চালিত কুলালচক্রের গায় কেশ- 
ধারী তূরিশ্রবার হস্তের সহিত মস্তক বিবরন করিতে 
লাগিলেন। মহাত্মা বান্ুদেব সাত্যকিকে তদবস্থ 
অবলোকন করিয়া পুনরায় অজ্জুনকে কহিলেন, “হে 
মহাবাো! ! এ দেখ, অন্ধকশ্রেষ্ঠ সাত্যকি ভূরিশ্রবার 
বশব্তী হইয়াছেন। উনি ভোমার শিষ্য এবং ধমু- 
ব্বগ্ভার তোম| অপেক্ষা নান নহেন; কিন্তু আজ 
ভূরিশ্রবা উহাকে পরাভন করাতে উ*হার সতাবিক্রম 
নাম ব্যর্থ হইতেছে।” মহাবান্থ অন্ন কৃষ্ণের বাক্য 
শ্রবণ করিয়া মনে মনে ভূরিশবাকে তুয়সী এশংসা 
পূর্বক কহিলেন, 'কুরুবুলকাত্তিবদ্ধন ভূরিশ্রবা বৃষ্ধি- 
গ্রবার সাতাকিকে বিনাশ না করিয়া, স্বগেন্দ্র যেমন 
অরণ্যমধ্যে মহাগজকে আকঘণ করে, তন্রপ যে 
আকর্ষণ করিতেছেন, ইহাতে আমি যপরোনাস্তি 
আহলাদিত হইলাম » মহাবীর অজ্জ্ন মনে মনে 
ভূরিশ্রবার এইরূপ প্রশংসা করিয়া বাস্তুদেবকে 
কহিলেন, 'হে মাধব! আমি নিয়ত সিক্ধুরাজকেই 
নিরীক্ষণ করিতেছি, ভন্নিমিন্ত ভুরিশ্রনা আমার দৃষ্টি- 
পথে পতিত হয়েন নাই। যাহা হউক, এগণে আমি 
সাতাকির রক্ষার্থ এই ছুরূহ কাধ্যসম্পাদনে প্রবৃত্ত 
হইলাম।, মহাবীর অঙ্জন বাঞদেবকে এই কথা 
বলিয়া গাণ্ডীব-শরাসনে নিশিত ক্ষুরপ্র সংযোজন- 
পুর্বক নিক্ষেপ করিলেন। সেই অজ্জনবিস্্ট দারুণ 
কুরপ্র আকাশচ্যুত মহোক্ষার শ্যায় ভূরিশ্রবার 
অঙ্গদ-স্থশোভিত খড্া-সমবেত বাহু ছেদন করিয়। 
ফেলিল।” 


ত্রিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় 
ছিমনবাহু ভূরিশ্রবার অর্জুন তিরস্কার 


সঞ্জয় কহিলেন, *হে মহারাজ! মহাবীর 
ভূরিশ্রবার সেই অঙ্গদমপ্ডিত সখড়া ভূ্জদণ্ড 
অদৃশ্য অজ্জুনের শরে নিকৃত্ত হইয়া জীবলোকের 
ছুসহ ছঃখ উংপাদনপুর্বক পক্চান্ত উরগের 
ম্যায় মহাবেগে ভূতলে নিপতিত হইল। তখন 


তুরিশ্রবা আপনাকে নিতান্ত অকর্মণ্য স্থির করিয়া 
সাত্যকিকে পরিত্যাগপুর্বক ক্রোধভরে অঞ্জুনকে 
তিরস্কার করিয়া কহিলেন, 'হে কৌন্তেয়! আমি 
অনস্মনে কার্য্যান্তরে ব্যাসক্ত ছিলাম, সেই অবস্থায় 
তুমি আমার বাহুচ্ছেদন করিয়া নিতান্ত গহিত 
কার্ধ্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ। ধর্মমরাজ যুধিষির আমার 
বধবৃত্বান্ত জিজ্ঞাসা করিলে তুমি কি তী'হাকে কহিবে 
যে, আমি জুরিশ্রবাকে সাতাকিবধরূপ কুৎসিত 
কার্ধ্যে প্রবৃন্ত দেখিয়! তাহাকে সংহার করিয়াছি? হে 
ধনগ্ধয়! তুমি যে প্রকারে আমার উপর অস্ত্র নিক্ষেপ 
করিয়া, এরূপে অস্ত্র গ্রয়োগ করিতে কি দেবরাজ 
ইন্দ্র বা ভগবান্‌ রুদ্র কিংবা মহাবীর দ্রোগ অথবা 
মাতম কৃপাচার্য্য তোমাকে উপদেশ প্রদান করিয়া- 
ছিলেন? তুমি অন্যান্য বার অপেন্স] অন্্র্্মী সমধিক 
অবগত তাছ, তবে কি বুঝিয়া তোমার সহিত যুদ্ধে 
অপ্রবৃত্ত বাক্তিকে প্রহার করিলে? সাধুলোকের! 
প্রমন্ত, ভীত, রখশৃ্ঠ, পরার্থনাপরতন্প ও বিপদান্ন 
বাক্তিকে ফদাচ প্রহ্থার করেন না, কিন্তু তুমি এই 
নীচাচরিত নিতান্ত ছুদ্ধর পাপকণ্নে কিরূুপে গুবত্ত 
হইলে? আধ্য ব্যক্তি অনায়াসেই সংকার্ধ্ের অনু- 
টান করিতে পাবেন ; কিন্তু অসংকার্ধা তাহার পক্ষে 
নিতান্ধ ছু্ধর হইয়। উঠে। হে মহা্মন! মনুষ্য 
যেরূপ মন্ুযোব সহবাসে কালযাপন করে, অবিলঙ্গে 
তাহারই স্বভাব প্রাপ্ত হয়, ইহা তোমাতেই সম্যক্‌ 
লক্ষিত হইতেছে। দেখ, তুমি রাজবংশে, বিশেষতঃ 
কুরুকুলে জম্মপরিগ্র5 করিয়াছ ; তুমি অঠি স্ত্রশীল 
ও ব্রতপরায়ণ; কিন্তু এক্ষণে ক্ষব্রিয়ধর্ম্মের বিরুদ্ধা- 
চরণপুর্র্বক সাত্যকির নিমিত্ত যে অন্যায় কার্ষ্যের 
অন্ু্ান করিলে, ইহ|। বোধ হইতেছে, কুষেরই 
অভিপ্রেত ; এরূপ অভিপ্রায় তোমাতে কখনই 
সম্ভাবিত হইতে পারে না। হে পার্থ! বাস্ুদেবের 
সহিত যাহার সখ্যভাবৰ নাই, এমন ফোন 
ব্যক্তিই অগ্ঠের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত প্রমন্ত 
ব্যক্তিকে এইরূপ বিপদাপন্ন করিতে প্রবৃত্ত 
হয়েন না। হে অঞ্জন! বুষি ও অন্ধকবংশীয়- 
গণ ব্রাত্য-ক্ষজিয়১ এবং স্বাঁবত£ই নিন্দনীয় ; 
তাহারা ক্রোধান্ধ হইয়া কাধ্যান্ুষ্ঠান করে। তুমি 
কিরপে তাহাদিগের মতানুসারে কার্ধ্যানুষ্ঠানে 
প্রবৃত্ত হও ? 
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হে মহারাজ! মহাবীর অর্জুন ভূরি শ্রবা 
কর্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, 
£হে প্রভো | নিশ্চয়ই বৌধ হইতেছে, মনুষ্য জরা- 
জীর্ণ হইলে তাহার বুদ্ধিও ভীর্ণ হইয়া যায়। এক্ষণে 
আমাকে যে সকল কথা কহিলে, তৎসমুদ্য়ই নির্৫থক। 
তুমি কৃষককে ও আমাকে সম্যক জ্ঞাত হইয়াও 
আমাদিগের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছ। আমি 
সংগ্রামধন্মজ্ঞ ও শাস্তান্থশাসন লঙ্ঘনে পরাহ্গুখ হইয়া 
কি নিমিত্ত অধ্্মীচরণ করিব? তুমি ইহা অবগত 
হইয়াও বিমোহিত হইতেছ। ক্ষত্রিয়গণ পিতা, ভ্রাতা, 
পুজ, সন্বন্ধী ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণে পরিবৃত হইয়া 
তাহাদেরই বাহুবল অবলম্বনপুর্বক যুদ্ধ করিতেছেন। 
হে মহারাজ! রণস্থলে আত্মরক্ষা করা রাজার 
কর্তপ্য নহে। খাঁহার্দিগকে কাধ্যসাধনে নিযুক্ত 
করা হইয়াছে, অগ্রে তাহাদিগকে রক্ষা করা সববতো- 
ভাবে বিধেয়। সেই সকল ব্যক্তি রক্ষিত হইলে 
রাজা সুরক্ষিত হইয়া থাফেন। মহাবীর সাত।কি 
আমাদিগেরই নিমিত্ত নিতান্ত ছুধর প্রাণপরিত্যাগে 
কৃতসন্কল্প হইয়া ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 
তিনি আমার শিষ্য, সঙ্থন্ধী ও দক্ষিণবাহুন্ব গপ। 
যদি তাহাকে নিম্থমান দেখিয়া উপেক্ষা করি, তাহ! 
হইলে অবশ্যই আমাকে পাপভাগী হইতে হইবে। 
আমি এই কারণে সাত্যকিকে রক্ষা করিয়াছি ; অত- 
এব তুমি কি নিমিত্ত আগার উপর বৃথা রোষাবিষ্ট 
হইতেছ? হে রাজন্! তুমি অগ্যের সহিত যুদ্ধ 
করিতেছিলে, সেই অবস্থায় আমি তোমার করচ্ছেদন 
করিয়া, এই নিমিত্ত তুমি আমাকে নিন্দা করিতেছ। 
কিন্ত খিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখ, আমি কদাচ 
নিন্দনীয় নহি। আমি হস্তা, অশ্ব, রথ ও পদাতি- 
সমাকুল, (সিংহনাদবগুল, অতি গভার ,সম্যসাগরমধ্যে 
কখন কবচকম্পন, কখন রথারোহণ, কখন ধনুর্ভ]া 
আকর্ষণ ও কখন বা শক্রগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম 
করিতেছিলাম। সেই ভীষণ সমরসাগরে একমাত্র 
সাত্যকির সহিত এক ব্যক্তির যুদ্ধ কিরূপে সম্ভবপর 
হইতে পারে? এই মনে করিয়া তৎকালে আমি 
বিস্ময়বিচলিত হইয়াছিলাম। হে মহাবীর! সমর" 
পারদর্শী সাত্যকি একাকী অনংখ্য মহারথগণের সহিত 
সংগ্রাম করিয়া তীহাদিগকে পরাজয়পূর্বক শ্রান্ত, 
শরান্তবাহন, শন্্রনিপীড়িত ও নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া 
তোমার বশবর্তী হইয়াছিলেন। তুমি কিরূপে তাহাকে 
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পরাজয় করিয়া আপনার শৌধ্্যাধিফ্য প্রকাশ করিতে 
বাসনা করিলে? তুমি খড়গ দ্বারা সাত্যকির 
শিরশ্ছেদন করিতে সমু্চত হইয়াছিলে ; স্থৃতরাং 
আমায় তাহাকে রক্ষা করিতে হইল। ফোন্ব্য্ত 
আত্মীয়ফে ত্পপ বিপদ্গ্রস্ত দেখিয়া উপেক্ষা করিতে 
পারে? হে বীর! তুমি তোমার আশ্রিত ব্যক্তির 
সহিত ফিরূপ ব্যবহার করিয়া থাক? যাহা হউক, 
তুমি আত্মরক্ষায় অমনোযোগী হইয়া পরগীড়নে সমুষ্ভত 
হইয়াছিলে ; অতএব এক্ষণে আপনার নিন্দা করাই 
তোমার কর্তব্য ।” 


বাহুচ্ছেদে নিবিবধ ইরিশ্রধার যোগাবলম্বন 


হে মহারাজ! মহাযশস্বী যুপফেতৃন ভূরিশ্রবা 
অঞ্জুন কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া মহাবার 
সাত্যকিকে পরিভাগণুব্বক আয়োপবেশনে কৃতস্ল্প 
হইলেন। তিনি ব্রর্ঝলোকগমনাভিলাষে সব্যহস্তেং 
শরশয্যা প্রস্তুত করিয়া! হশ্ডরিয়াধিটাত্রী দেবতাতে 
ইপ্রিয়গ্রাম সমর্পণ, স্বধো দৃিসঙ্গিবেশ ও চন্দ্রে মনঃ- 
সমাধানপুর্বক মহোপনিযদ* ধ্যান ধরিয়া যোগারঢ় 
হইয়া মৌনবত অবলগ্থন করিলেন। তখন সমুদয় 
সৈম্যগণই কৃষ। ও ধনঞ্জয়কে নিন্দা এবং পুরুষভ 
ভূরিশ্রবাকে প্রশংসা করিতে লাগিল। কৃষ্ণ ও 
অজ্জুন নিন্দাবাদশ্রবণে কিছুমাত্র কটুক্তি প্রয়োগ 
করিলেন না; ভূরিশ্রবাও প্রশংপিত হয়া আণুমাত্রও 
আহ্লাদিত হইলেন না। হে পাজন্! এ সময় 
মহাবার ধনঞ্জয় আপনার পুত্রগণের ও ভূরিশ্রবার 
বাক্য সহা করিতে না পারিয়া অক্রুদ্ধ-মনে গব্বিত- 
বচনে ভূরিশ্রবাকে সঙ্কোধনপৃবক কহিতে লাগিলেন, 
“হে যুপকেতো | আনাদের পক্ষীয় যে কেহ আমার 
সম্মুখে উপস্থিত থাকিবে, তাহাকে কেহই বিনাশ 
করিতে সমর্থ হইবে না। আমি প্রণপণে তাহাকে 
রক্ষা করিব। আমার এই মহাব্রভের বিষয় সমুদয় 
ক্ষক্রিয়গণই অবগত আছেন। অভএব ইহ] বিচার 
করিয়া আমাকে নিন্দা করা কর্তব্য। যথার্থ ধশ্ম 
না জানিয়া অন্যকে শিন্দা করা কদাপি বিধেয় নহে ; 
আমি যে তোমাকে প্রভূত অস্ত্রশস্্রসহকারে অগ্রহীন 
সাত্যকির প্রাণ সংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া তোমার বাহু 
ছেদন করিয়াছি, তাহা অধশ্ীসঙ্গত নহে ; কিন্তু বল 
দেখি, রথ বন্ম ও শন্ত্রবিহীন বালক অভিমন্থ্যকে 








১1 যপদ্ারা চিহ্ছত রথ । ২। বামকরে। ৩। ব্র্গ। 
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নিহত করা কি ধাশ্মিকজনের প্রশংসনীয় কা্ধ্য 
হইয়াছে? হে মহারাঞ্জ| মহাবীর তৃরিশ্রবা 
অর্জন কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া মস্তক দ্বার! 
ভূমিস্পর্শপুর্বক ধনপ্রয় ধর্মপথ অবলগ্বন করিয়াই 
তাহার বাহুচ্ছেদন করিয়াছে, ইহা জ্ঞাপন করিবার 
নিমিত্ত সব্য-হস্ত দ্বারা স্বীয় দক্ষিণভুজ গ্রহণ ও 
তাহাফে প্রদান করিয়া অধোমুখে 'ভুফীন্তাব 
অবলম্বন করিয়া রহিলেন। 


কৃষ্ণাদেশে ভূরিশ্রবার দদ্গতি 


তখন অজ্জরন ভুরিশ্রবাকে কহিলেন, “হে 
শল্যাগ্রজ | ধণ্মরাজ যুধিষ্ঠির, মহাবীর ভীমসেণ, 
নকুস ও সহদেবে আমার যেরূপ 'প্রাতি, তোমাতেও 
সেইরূপ গ্রতি আছে। মতএব আমি মহ।ত্বা 
ফেশবের আদেশানুসারে কহিতেছি যে, উশ্ীনর-তনয় 
শিবিরাজ যে পবিত্র স্থানে গমন ফরিয়।ছেন, তুমিও 
সেই স্থানে গমন কর।' তখন বাসুদেব কহিলেন, 
“হে ভুরিশ্রবা! তুমি অসংখ্য অগ্নিহোত্রষাগের 
অনুষ্ঠান করিয়াছ; অতএব বিরিঞ্ষি প্রভৃতি সথরগণ 
আমার থে সফল স্থান প্রার্থনা করেন, তুমি অবিলঙ্গে 
তথায় গমনপূর্বক আমার সমান হইয়া গুড় কর্তৃক 
মন্তকে বাহিত হও? ।” 

সপ্য় কহিলেন, “হে মহারাজ | অনন্তর মহাবীর 
সাত্যকি ভুরিশ্রবার কবল হইতে বিমুক্ত ও উদিত 
হইয়া অজ্জুমশরে ছিন্নহ্ত, ছিন্নশুগ গজের হ্যায় 
উপবিষ্ট নিরপরাধ মহাত্মা ভূরিশ্রবার মস্তকচ্ছেদন 
করিবার বাসনায় খড়গা গ্রহণ ফরিলেন। তখন 
সমস্ত সৈশ্ক উচ্চস্বরে তাহাকে নিন্দা করিতে 
লাগিলেন। মহাত্মা কৃষ্ণণ অজঙ্জুন॥ ভীমসেন, 
উত্তমৌজাঠ যুধামন্যু, অশ্বখামা, কৃপাচার্যা, কণ, 
বুষসেন ও সিন্ধুরাক্জ বারংবার তাহাকে নিষেধ 
করিলেন, কিন্তু মহাবীর সাত্যকি কাহারও ব্যক্যে 
কর্ণপাত না করিয়া খড়গাঘাতে সেই প্রায়োপবিষ্ 
সংযম হিন্নবাহু তুঁরিশ্রবার মস্তকচ্ছেদন করিয়! 
ফেলিলেন। তিনি অঞ্জুনাহত তূরিশ্রবাফে নিধন 
করিলেন বলিয়া ফেহই তাহার প্রশংসা করিল না। 
তখন দেবতা, সিদ্ধ, চারণ ও মানবগণ দেবরাজসনৃশ 
ভুরি শ্রবাকে যুদ্ধে প্রীয়োপবেশনানম্তর নিহত নিরীক্ষণ 
করিয়া বিম্ময়াবিষ্টচিত্তে তাহাকে ধম্বাদ প্রদান 
করিলেন। সৈনিক পুরুষেরা! কহিতে লাগিলেন, “এ 


বিষয়ে সাত্যফির ফোন অপরাধ নাই ; ভাগ্যে যাহা 
ছিল, তাহাই থটিয়াছে ; অতএব আমাদিগের রোষ- 
পরবশ হওয়া বিধেয় নহে। ক্রোধ মানবগণের ছুঃখের 
প্রধান কারণ। ভগবান্‌ বিধাতা সাত্যকির হস্তেই 
ভূরিশ্রবার বিনাশ নির্দেশ করিয়াছেন; অতএব 
ভূরিশ্রবা যুযুধানেরই বধ্য, এ বিষয়ে আর বিচার 
ফরিবার প্রয়োজন নাই।” 

তখন মহাবীর সাত্যকি ক্রোধভরে কুরুবংশীয়- 
দিগকে সন্থোধনপুর্বক কহিতে লাগিলেন, "হে ধর্ম 
কণুকধারী১ অধান্মিক কৌরবগণ ! তোমরা ইতিপুরে 
আমাকে ভূরিশ্রবার বিনাশে বারংবার নিষেধ করিয়া 
ধাম্মিকতা প্রকাশ ক!রতেছিলে ; কিন্তু আত বালক 
অস্ত্রহীন স্ুভদ্রাপুত্র অভিমন্যুকে নিহত করিবার 
সময় তোমাদগের ধণ্ম কোথায় ছিল1 আমি 
পুবেব প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, যে ব্যক্তি 
কোন কারণে আমাকে ভূলে নিপাতিত করিয়! 
ক্রোধভরে আমার বক্ষস্থছলে পদাঘাত করিবে, সে 
মুনিবতাবলম্বা হইলেও আনি তাহাকে বিনাশ 
করিব। যাহা হউক, তোমরা আমাকে অচ্ছন্নবাহু 
ও প্রতিঘাতে যত্রবান্‌ দেখিয়াও মৃতভ্ঞান করিয়া 
আপনাদের নিতান্ত নির্বদ্ধিতা প্রকাশ করিয়াছ। 
হে কৌরবপ্রধান যোদ্ধগণ ! ভূরিশ্রবাকে প্রতিথাত 
করা উপযুক্ত কাধ্যই হইয়াছে। মহাবীর অজ্ঞুন 
আমার প্রতি স্সেহপ্রকাশপুববক স্বীয় প্রতিজ্ঞ ওতি- 
পালনার্থ উহার খড়গযুক্ত বাহুচ্ছেদন করিয়া! কেবল 
আমাকে বঞ্চিত করিয়াছেন। যাহা হউফ, ভাগ্যে 
যাহা থাকে, দৈবই তাহা সংবটন করিয়া দেন। এই 
সমরাঙ্গনে ভূরিশ্রবাকে নিধন করায় আমার কি 
অধন্মাচরণ হইয়াছে ? মহাকবি বাল্মীকি কহিয়াছেন 
যে, স্ত্রীলেককে বিনাশ করা বিধেয় নহে। সকল 
ফালেই অসামান্য য$সহকারে অরাতিগণের ক্লেশকর 
কাধ্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া অবশ্য কর্তৃব্য।* 

হে কুরুরাজ! মহাবীর সাত্যকি এইরূপ কহিলে 
পর সমস্ত পাগ্ুব ও কৌরবগণ কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর 
প্রদ্ধান করিলেন না; কেবল মনে মনে ভূরিশ্রবাকে 
অভিবাদন করিতে লাগিলেন। তশকালে সেই 
অধবর, মহাবশম্বী, অরণ্যগত তপোধনসদৃশ, 
ভূরিম্বর্ণপ্রদণ* ভূরিশ্রবার বধে কেহই আহকাদিত 


১। কপট ধন্দের আবরণ । ২। যজ্জাচরণে পবিভ্র। 
্বর্ণদাতা। 





৩ বনু 
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হইলেন না। মহাবীর ভূরিশ্রবার স্থুনীল কেশকলাপ- 
সমলঙ্কত কপোতনেত্রসদূশ লোহিতনয়নযুক্ত ছিন্ন-মস্তক 
সমরাঙ্গনে নিপতিত হঠয়া! অশ্বমেধযজ্তূমিস্থিত পবিত্র 
অশ্বের ছিন্নমস্তফের হ্যায় শোভা পাইতে লাগিল। 
মহাবীর ভূরিশ্রবা এইরূপে সমরাঙ্গনে অস্ত্রাঘাতে 
নিহত হইয়া দেহ পরিত্যাগ করিয়া উদ্ধলোকে গমন 
করিলেন। 


চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় 
দাত্য কি-ভূরিশ্রবার পুব্বজন্মবৃত্তাস্ত 


ধূতরাট কহিলেন, “হে সপ্তয়! যে মহাবীর 
সাত্যকি যুধিটিরের নিকট প্রতিজ্জারূঢ হইয়া অনায়াসে 
সৈন্যসাগর সমুত্ীর্ণ হইল এবং মহাবীর ড্রোণ, কর্ণ, 
বিকর্ণ ও কৃতবন্মা যাহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয় 
নাই, ভূরিশ্রবা কিরপে তাহাকে নিগ্রহ করিয়া 
বলপর্রধক ভতলে নিপাতিত করিল ?” 

সপ্তয় কহিলেন, “হে মহারাজ! আমি এক্ষণে 
মহাবীর সাত্যকি এবং ভূরিশ্রবার জদ্মবৃত্তান্ 
বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন, তাহা হইলে অনায়াসে 
আপনার সন্দেহভঞ্জন হইবে। মহঘি অত্রির পুঞ্র 
সোম, সোমের পুজ বুধ, বুধের পুজ্র পুরন্দরসদূশ 
পুবরধা, পুরূরবার পুল আয়ু, আয়র পুত্র নহুম ও 
নহুষের পুজ দেবতুল্য রাজধি যযাতি। দেবযানীর 
গে যদাতিরাজের যছু নামে পুত্র সম্পন্ন ভয়েন। 
তিনি সর্বজোষ্ঠ ; ভাহার বংশে দেবমীঢ নামে এক 
মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। দেবমীঢের পুক্র ত্রিলোক- 
প্রসিদ্ধ শুর। শুরেধ পুক্র মহাযশন্থী বহদেব। 
মহাবলপরাক্রাস্ত এুর ধনুবিবদ্ধা পারদশী ও যুদ্ধে 
কার্তবীণ্য অঙ্জুনের তুল্য ছিলেন। তাহারই বংশে 
শিনি নামে এক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। হে 
মহারাজ ! মহাত্মা দেবকরাজের কন্যার স্বয়ংবরসময়ে 
মহাবীর শিনি সমস্ত ভূপালগণকে পরাজিত করিয়া 
দেবক-নন্দিনীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ মহাবীর 
বস্থদেবের সহিত দেবকীর পরিণয়-সম্পাদনম।নসে 
ত্রাহাকে আপনার রথে আরোপিত করিয়া গৃহগনে 
সমুগ্ভত হইলেন। এ সময় মহাতেজন্ী সোমদত্ত 
শিনির এই কার্ধ্য সহ করিতে অসমর্থ হইয়! তাহার 
সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। বেলা ছুই প্রহর 





পর্যন্ত সেই বীরছয়ের অতি অতুত বাহযুদ্ধ হইল। 
পরিশেষে মহাবীর শিনি অসংখ্য ভূপালসমক্ষে 
বলপুর্বক সোমদত্তকে ভূতলে নিপাতিত করিয়া 
কেশাকর্ষণপূর্বক তরবারি উদ্ভত করিয়া! তাহাকে 
পদাধাত করিতে লাগিলেন। অনন্তর কৃপা! প্রফাশ- 
পূর্বক “তুমি জীবিত থাক', এই কথা বলিয়া তাহাকে 
পরিত্যাগ করিলেন। 

হে কুরুরাজ! মহাবীর সোমদত্ত শিনির নিকট 
সেইরূপ আঘাতিত হইয়া অমধিতচিন্তে ভগবান্‌ ভূত- 
নাথের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। বরদাতা মহাদেব 
সোমদত্তবের ভক্তিভাবে গ্রাত হইয়া তাহাকে বর 
প্রার্থনা করিতে কহিলেন। তখন সোমদত্ত বলিলেন, 
“হে ভগবন্! আমি এরপ এক পুল প্রার্থনা করি, 
থে অসংখ্য মহীপালসমক্ষে সমরাঙ্গনে শিনির পুক্ত 
বা পৌল্রকে নিক্ষেপ করিয়া পদাঘাত করিতে সমর্থ 
হইবে।' ভগবান্‌ ভূতপতি তাহার প্রার্থনা শ্রবণা- 
স্তর িথাত্ত” বলিয়া অস্তহিত হইলেন। সোমদণ 
সেই বরপ্রভাবে এ ভুরি শ্রবা নামে পুত্র লাভ করিয়া- 
ছিলেন। ্ররিশ্রবা মহাদেবের বরপগ্রভাবেই সমস্ত 
নরপতিগণ-সমক্ষে সমরক্ষেত্রে সাত্যকিকে পাত্িত ও 
পদাহত করিলেন। তে মহারাজ! আপনি যাহ! 
জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, তংসমুদয়ই আপনার 
কর্ণগোচর করিলাম। 





বঞ্চিবংশের প্রশংসা 


হে কুরুকুলতিলক ! সাত্যফিকে কেহই পরাজিত 
করিতে সমর্থ নহেন। বৃঞ্জিবশীয়েরা সমরাঙ্গনে 
লঞ্চলক্ষ্য হইয়া নানাপ্রকার যুদ্ধকৌশল প্রকাশ 
করিয়া থাকেন। ঠহারা দেব, দানব ও গন্ধবর্যদিগের 
বিজেতা এবং কখন বিস্মিত হয়েন না। উহার স্বীয় 
বাহুবলেই যুদ্ধ করিয়া থাকেন, অগ্যের সাহায্য 
অপে্গা করেন না। উহাদিগের তুল্য বলবান ব্যক্তি 
কখন দুিগোচর হয় নাই, হইবেও না এবং এক্ষণেও 
হইতেছে না। উহারা ভ্গাতিদিগকে অজ্ঞবা করেন 
না এবং নিয়ত বৃদ্ধগণের আচ্ছা গুতিপালন করিয়। 
থাকেন। মনুষ্যগণের কথা দুরে থাকুক, দেব, দানব, 
গদ্ধবব, ক্ষ, উরগ এবং রাক্ষসেরাও বৃষ্জিদিগকে 
পরাজিত করিতে সমর্থ নহেন। হারা ব্রাহ্মণ, 
গুরু ও জ্ঞাতিদিগের দ্রব্যে অভিলাধী নহেন। আপদ 


১। লক্ষ্যবন্থ প্রাপ্ত। 


১৯৬ 


মহাভারত 








উপস্থিত হইলে যে কেহ তাহাদিগের রক্ষিয়তা হয় 
তাহারা কদাপি পরদ্রব্যে অভিলাষ করেন না। 
এ সত্যবাদী, ব্রাঙ্গণ্যানুষ্ঠাননিরত* মহাত্মারা বিপুল 
অর্থশালী হইয়াও গর্ধ প্রকাশ করেন না। 
তাহারা বিপদ্কালে সমর্থ ব্যক্তিদিগফেও দীন- 
বোধে উদ্ধার করিয়া থাকেন। তীহারা দেবপরায়ণ, 
দাতা ও নিরহঙ্কার ; তগ্নিবন্ধন বুষ্তিবংশীয়দিগের 
চক্র সঙত অপ্রতিহত থাকে। হে রাজন্! যদি 
কেহ ভূধর-বহনে অথবা জলদস্তপূণ মহা সম্তরণেও 
সমর্থ হয়, তথাপি সে বুষ্ধিবীরগণের সহিত সংগ্রামে 
জয়লাভ করিতে পারে না। হে প্রভো! আপনার 
যে বিষয়ে সংশয় ছিল, তদ্িষযয় আছ্েপান্ত কীর্তন 
করিলাম। যাহা হউক, আপনার ছূর্নাতি নিবন্ধনই 
এইরূপ ঘটিতেছে।৮ 


পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় 
জয়াদ্রথবধে অঙ্জুনের সত্বরতা 


ধৃতরাষ্্ কহিলেন, “হে সঞ্জয়! মহাবীর ভূরিশ্রবা 
তদৰস্থ হইয়া নিহত হইলে পুনরায় যেরূপ যুদ্ধ উপস্থিত 
হইয়াছিল, তদবৃত্তান্ত বর্ণনা কর।” 

সপ্তয় কহিলেন, “হে মহারাজ ! মহাবীর ভূরিশ্রবা 
পরলোকগমন করিলে পর মহাবান্থু অজ্জবন 
বাস্থদেবকে কহিলেন, “হে হৃযীফেশ ! তুমি অবিলম্বে 
জয়দ্রথসমীপে রথসঞ্চালন করিয়া আমাফে সফল- 
প্রতিজ্ঞ কর। হে মহাবাহো!! দিবাকর সত্বর 
অস্তচলে গমন করিতেছেন। আমাকে অবিলম্বে 
এই জয়দ্রথবধরূপ মহতকাধ্য সম্পাদন করিতে 
হইবে। ফৌরবপন্গীয় মহারথগণও প্রাণপণে 
সিন্ধুরাঞকে রক্ষা করিতেছেন। অতএব যাহাতে 
আমি দিবাকর অস্তাচলে গমন না করিতে 
করিতে জয়দ্রথকে বিনাশপুর্বক স্বীয় প্রতিজ্ঞা 
সফল করিতে পারি, এরূপ বিবেচনা করিয়া 
অশ্বসঞ্চালন কর। তখন অস্বলক্ষণবিতৎ মহাঁবাহু 
কেশব অবিলম্বে জয়দ্রথের রথাভিমুখে রজত- 
গ্রতিম তুরঙ্গমগণকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। 
মহাবীর দুর্য্যোধন, কর্ণ, বৃষসেন, শল্য, অশ্বখামা, 
কপ এবং সিন্ধুরাজ অমোঘান্ত্র মহাবীর ধনপ্রয়কে 


১.। সন্ধ্যাবঙ্গনাদিতে প্রফত। ২। প্রতিজ্ঞাপালক। 








শরসদৃশ বেগশীল অশ্ব-সমুদয় সঞ্চালনপুরর্বক আগমন 
করিতে দেখিয়া সত্থর তাহার অভিমুখে ধাবমান 
হইলেন। মহাবীর ধনগ্য় গিঙ্কুরাজকে সম্মুখে 
অবস্থিত দেখিয়া ক্রোধে প্রদীপ্ত'নেত্রে তাহাকে যেন 
দগ্ধ করিতে লাগিলেন। 


অর্জন-প্রতিরোধে ছুর্য্যোধনের অধ্যবসায় 


হে মহারাজ | এ সময় আপনার পুন্র ছূর্য্যোধন 
ধনগ্তয়কে জয়দ্রথরথের প্রতি গমন করিতে দেখিয়া 
কর্ণকৈ কহিলেন, “হে কর্ণ! এক্ষণে অঙ্জুনের সেই 
যুদ্ধসময়_ উপস্থিত হইয়াছে । অতএব যাহাতে 
জয়দ্রথ বিনষ্ট না হয়, পরাক্রম প্রদর্শনপুরর্বক তাহার 
চেষ্টা কর। দ্রিবাভাগের আর অতি অল্পমাত্র 
অবশিষ্ট আছে; শরনিফরে অরাতির বিদ্বুবিধান 
করিতে আরম্ত কর। দিনক্ষয় হইলে নিশ্চয়ই 
আমরা জয়লাভ করিব। নৃর্য্ের অস্তগমন পর্যন্ত 
দিচ্ুরাজকে রক্ষা করিতে পারিলে অজ্ঞুন বিফল- 
প্রতিজ্ঞ হইয়া অবশ্যই অনলে প্রবেশ করিবে। 
তাহা হইলে উহার সহোদরেরা অনুগামিগণ-সমভি- 
ব্যাহারে এক মুহৃর্তও অঙ্ঞুনশৃন্য পৃথিবীতে প্রাণধারণ 
করিতে সমর্থ হইবে না। এইরূপে পাগুবগণ বিনষ্ট 
হইলে আমরা এই সসাগরা ধরিত্রী নিষ্ষণ্টকে উপ- 
ভোগ করিব। আজ কিরীটা দৈবপ্রভাবে বিপরীত 
বুদ্ধি হইয়া, কার্ধ্যাকাধ্যবিবেচনা না করিয়া আত্ম- 
বিনাশের নিমিত্ত জয়দ্রথবধে প্রতিজ্ঞারঢ় হইয়াছে। 
হে ছুদর্ষ! তুমি জীবিত থাকিতে অঙ্ভুন কিরূপ 
স্থধ্যর অস্তগমনসময়মধোই সিম্ুরাজকে বিনষ্ট 
করিবে? আমি, মদ্ররাজ, কৃপ, অঙ্থখামা ও ছুঃশাসন, 
আনরা সফলে মহাবীর জয়দ্রথকে রক্ষা করিলে অঙ্জুন 
কিরপে উহার বিনাশে সমর্থ হইবে? একে বনু 
সংখ্যক বীর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে আবার 
দিবাকর প্রায় অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন; অতএব 
বোধ হয়, ধনঞ্জয় কখনই জয়দ্রথের বধে কৃতকার্ধ্য 
হইতে পারিবে না। হে কর্ণ! এক্ষণে তুমি আমাকে 
এবং অশ্বথামা, শল্য, কপ ও অন্যান্য বীরগণকে সমভি- 
ব্যাারে লইয়! অসামান্য যত্বদহকারে অঞ্জনের সহিত 
সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও ।* 

হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ ছূর্ষ্যোধন কর্তৃক 
এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, “হে রাজন্‌! 


১। দিবাবসান। ২। প্রতিস্তাভরষ্ট। ্ 





মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন শরজালে বারংবার 
আমার কলেবর ছিন্নভিন্ন ফরিয়াছে। এক্ষণে আমি 
রণস্থলে অবস্থান করিতে হয় বলিয়াই অবস্থান 
করিতেছি । আমার অঙ্গপ্রত্যক্্গ তাহার শরনিকরে 
একান্ত সন্তপ্ত ও নিতান্ত অবনন্ন হইয়াছে । যাহ! 
হুটক, তোমার নিমিত্তই আমি প্রাণধারণ করিয়া 
আছি; অতএব যাহাতে অঞ্জন সি্ধুরাঞ্জকে সংহার 
করিতে না পারে, সাধ্যান্ুসারে যুদ্ধ করিয়া তাহার 
চেষ্টা করিব। আমি সমরাঙ্গনে শরনিকর বর্ষণ 
করিতে আরম্ত করিলে ধনপ্রয় কদাচ জয়দ্রথকে প্রাপ্ত 
হইতে সমর্থ হইবে না। হে কুরুরাজ ! হিতানুষ্ঠান- 
পরতন্ব ভক্তিপরায়ণ লোকে যেরূপ কাধা করিয়া 
থাকে, আ'মও তদনুরূপ কার্ধ্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব ; 
কিন্ত্ব জয়-পরাজয় দৈবায়ত্ত। আজ আমি তোমার 
প্রিয়কার্ধ্য সংসাধন ও সিন্ধুর'জ জয়দ্রথকে রক্ষা 
করিবার নিমিত্ত যার পর নাই যত্ব করিব। আজ 
সৈশ্তগণ আমার ও অজ্জুনের লোমহর্ণণ হতি দারুণ 
যুদ্ধ অবলোকন করুক।” 





জয়াদ্রথবধার্থা অঞ্জনের কৌরবাক্রমণ 


হে মহারাজ! তীহারা উভয়ে এইরূপ কথোপ- 
কথন করিতেছেন, এই অবসরে মহাবীর অঙ্জুন 
আপনার সৈম্য সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া নিশিত 
ভল্প দ্বারা সমরে জপরাজুখ বীরগণের অর্গলতুল্য 
করিশুগুমদূশ ভূজদণ্ড ও মস্তক-সমুদয় ছেদন করিয়। 
ফেলিলেন। তগপরে অশ্বগ্রীবা, করিশু€ু ও রথের 
অক্ষপকল ছেদন করিয়া রুধিরলিপ্তরকলেবর, 
প্রাসভোমরধারী অশ্বারোহীদিগকে ক্ষুর দ্বারা ছুই 
তিন খণ্ডে ছেদন করিতে লাগিলেন। অংসখ্য অগ্থ 
ও মাতঙ্গ তাহার শরে নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত 
হইল | ধ্বজ, ছত্র, চাপ, চামর ও মস্তক সকল 
চতুদ্দিকে পতিত হইতে লাগিল। হুতাশন যেমন 
প্রান্ত হইয়া তৃণরাশি দগ্ধ করে, তক্তপ মহাবীর 
অজ্ঞুন শরানলে ফৌরব-সৈম্যগণকে দগ্ধ করিয়া 
অনতিকালমধ্যে ধরণীতল রুধিরাভিষিক্ত করিলেন। 
হে মহারাজ ! মহাবল-পরাক্রান্ত, নিতান্ত ছু, সত্য- 
বিক্রম অজ্জ্নন এইরূপে আপনার পক্ষীয় বনুসংখ্যক 
বীরগণকে সংহার করিয়! সিম্ধুরাজ জয়দ্রথের নিকট 
সমুপস্থিত হইলেন। ডিনি ভীম ও সাত্যকি কর্তৃক 
সরক্ষিত হইয়| প্রজ্বলিত হুতাশনের গ্যায় অপূর্ব 


ড্রোণপর্বব 


রিলেন। আপনার 





পক্ষীয় বীরগণ 
অজ্জুনকে স্বীয় বীর্ধযপ্রভাবে তদবস্থায় অবস্থান 
করিতে নিরীক্ষণ করিয়া কিছুতেই সহা করিতে 
পাঙিলেন না। তখন মহারাজ দূর্যোধন, কর্ণ, 
বৃধসেন, শল্য, অশ্বথামা ও কপ--ই'হারা রোযাবিষ্ট 
হইয়া জয়দ্রথফে সমভিব্যাহারে লইয়! অজ্জুনকে 


শোভা ধারণ ক 


বেষ্টন করিলেন। সংগ্রামকোবিদ, ব্যাদিতানন 
অন্তকসদৃশ, নিতান্ত ভয়ঙ্কর, মহাবীর ধনায় ধনুষ্টঙ্কার 
ও তলববনি করিয়া! সমরাঙ্গনে যেন নৃত্য করিতে 
লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয় বীরগণ নিভীকিচিত্তে 
তীহাকে পরিবেষ্টন ও জয়দ্রথকে পশ্চান্তাগে সংস্থাপন 
করিয়া কৃষ্ণের সহিত উহাকে মহার করিতে অভি- 
লাভী হইলেন। হে মহারাজ| এ সময় ভগবান ভাস্বর 
লোহিতবর্ণ ধারণ করিলেন। কৌরবপন্ষীয় বীরগণ 
তদ্রর্শনে আহ্লাদিত হইয়া সুর্যের অচিরাৎ অন্ত- 
গমন বাসনা করিয়। তুজঙ্গাভোগসদৃশ ভূঁজদারা কার্মুক 
আনত করিয়া অর্জনের প্রতি স্্যরশ্মিসশ শত 
শত সায়ক প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। সমরছুর্ম্দ 
মহাবীর অজ্জবন তাহাদের প্রত্যেক শর দিধা, ত্রিধ! ও 
অষ্টধা ছেদনপূর্বক তাহাদিগকে শরনিফরে বিদ্ধ 
কবিতে আরস্ত করিলেন। খন সিংহলাহুলকেতু 
অশ্বথামা আপনার শক্তি প্রদর্শন করিবার বাসনায় 
অঙ্ঞুনকে নিবারণ করিতে প্রবন্ত হইলেন এবং দশ 
শরে পার্থ ও সাত শরে বাস্থদেবকে বিদ্ধ করিয়া! 


জয়দ্রথের রক্ষার্থ রথমার্গে অবস্থান করিতে 
লাগিলেন। কৌরবপক্গীয় অন্যান্য মহারথগণও 
মগরাজ ছৃধ্যোধনের আদেশানুসারে রথ-সমূহে 


অজ্্ুনকে চতুর্দিকে বঝেষ্টমপুর্বক সিদ্ধুরাজকে রক্ষা 
করিয়া শরাসন আকর্মণপুর্ণবক সায়কনিকর পরিত্যাগ 
করিতে আরম্ত করিলেন। এ সময় সকলে মহাবীর 
পার্থের বাহুবল, গাণ্ডীব-বল ও শরজালের অক্ষয়ত্ব 
দর্শন করিতে লাগিল। তিনি অন্ত্প্রয়োগপুক্ফ 
অশ্বথামা ও কূপের অন্ত্রজাল শিবারণ করিয়া! সেই 
সি্ধুরাজের রক্ষায় সমুদ্ত কৌরবপক্ষীয় বীরগণের 
প্রত্যেককে নয় নয় বাণে বিদ্ধ করিলেন। ওখন 
অশ্বথামা পঞ্চবিংশতি, বৃষসেন সাত, দূর্যোধন 
বিংশতি, কর্ণ ও শল্য তিন তিন শরে তাহাকে 
বিদ্ধ করিয়া তঙ্ডন-গর্জন ও শরাসন বিধূননপুর্বক 
তাহার চতুদ্দিক ঝেষ্টন করিয়া বারবার শরনিকরে 
বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। 


১৯৮ 


মহাভারত 








অর্জুন-কর্ণের তুমুল যুদ্ধ 


অনন্তর সেই মহাবীরগণ অবিলম্বে পরস্পরের 
রথ সংশ্লিষ্ট করিয়া সূর্ধ্যের অটিরাৎ অন্তাচল- 
গমনাভিলাধে ধনুঃকম্পন ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া, 
জলধর যেমন পর্ধতের উপর জলধারা বর্ষণ করিয়া 
থাকে, তদ্রুপ অর্জুনের প্রতি সুতীক্ষ দিব্য শরনিকর 
নিক্ষেপ করিতে প্রবৃন্ধ হইলেন। তখন মহাবীর 
অঞ্জুন ফৌরবপক্ষীয় বহুসংখাক বীরগণকে বিনাশ 
করিয়া সিদ্ধুরাজ জয়দ্রথের নিকট গমন করিলেন। 
কর্ণ তদ্দ্শনে ভীমসেন ও সাত্যকির সমক্ষেই 
অর্জুনকে শরনিফরে নিবারণ করিতে লাগিলেন। 
অজ্জুনও সর্ববসৈশ্যগণসমক্ষে তাহাকে দশ শরে বিদ্ধ 
করিলেন। তণুপরে সাত্যকি তিন, ভীম তিন ও 
অজ্জুন সাত শরে কর্কে বিদ্ধ করিলে ক্ণ 
তাহাদিগের গ্রত্যেককেই যগ্রি শরে বিদ্ধ করিলেন। 
এ*রাপে বন্তবীরের সহিত কর্ণের ঘোয়তর যুদ্ধ হইতে 
লাগিল। এ সময় আমরা স্ুতপুজ্রের আশ্চর্য্য 
পরাক্রম অবলোকন করিলাম। তিনি এফমাত্র 
হইয়াও ক্রোধভরে এ তিন মহারথকে নিবারণ 
করিতে লাঁগিলেন। 

অনন্তর মহাবীর অঙ্জুন শত সায়কে কর্ণের 
মর্ধস্থল আহত করিলে তিনি রুধিরদিগ্ধদেহ হইয়া 
পঞ্চাশ শরে তাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর 
অজ্ুন কর্ণের শস্তপাথব-দর্শনে নিতান্ত ত্ুদ্ধ হইয়া 
তাহার ফাম্ধুক ছেদনপুর্বক সর নয় বাণে তাহার 
বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া সংহার করিবার শিমিত্ত সত্বর 
এফ শুধ্যসঙ্কাশ সায়ক নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর 
অশ্বথামা সেই অজ্জুন-বিস্ষ্ট শর মহাবেগে আগমন 
করিতেছে দেখিয় স্থৃতীক্ষ অধ্ধচন্দ্র বাণে উহা ছেদন 
করিয়া ফেলিলেন। তখন স্মৃতপুণ্র সত্বর অন্য শরাসন 
গ্রহণ করিয়া সহতআ সহ সায়ফে পাগুব প্রধান 
অজ্জুনকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। সমীরণ যেমন শলভ- 
শ্রেণী অপসারিত করে, তদ্রুপ প্রবলপ্রতাপ অঞ্জু 
কর্ণ-বিস্্ট সেই সমস্ত শর তৎক্ষণাৎ নিরাস করিয়া 
বীরগণ-সমক্ষে পাণিলাবব প্রদর্শনপূর্ববক তাহাকে শর- 
নিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন ; কর্ণও প্রতীকার- 
প্রদর্শন করিবার অভিলাষে সহস্র সহস্র সায়কে 
অর্জুনকে আচ্ছন্ন করিলেন। এইরূপে সেই বীরছয় 
বৃষের ম্যায় নিনাদ করিয়া অজিক্ষগ সায়ফনিফর 


পরিত্যাগপূর্বক আকাশমগুল সমাচ্ছন্ন করিয়া আপ- 
নারাও তিরোহিত হইলেন। পরে সেই ছুই মহাবীর 
স্ব স্ব নামোল্পেখপুবর্বক পরস্পরকে “তিষ্ঠ তিষ্ 
বলিয়া গঙ্ভন করিয়া ক্ষিপ্রহস্তে অতশ্চধ্য ঘোরতর 
সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। ততকালে সংগ্রামস্থলীতে ঃ 
সকলেই তীহাদিগের আশ্চর্য রূপ অবলোকন এবং 
বায়ুবেগগামী সিদ্ধ ও চারণগণ তাহাদিগের ভূয়পী 
প্রশংসা করিতে লাগিলেন । হে মহারাজ! এই- 
রূপে সেই বারছয় পরস্পর-বধার্থী হইয়া ঘোরতর 
যুদ্ধ করিতে আরম্ত করিলেন। 

তখন মগারাজ দুধ্যোধন আপনার পক্ষীয় বীর- 
গণফে আহ্বানপুর্বক কহিলেন, হে বারগণ! কর্ণ 
আমাকে কহিয়াছেন, তিনি অজ্ুনকে বিনাশ না 
করিয়া কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইবেন না, অতএব 
এক্ষণে তোমরা সাবধানে স্ৃতপুভ্রকে রক্ষা কর। 
ঠে মহারাজ ! ছুর্য্যোধন বারগণকে এই কথা কহিতে- 
ছেন,। এমন সময় শ্বেতবাহন অজ্জ্রন কর্ণের বল- 
বীধ্যদশনে ভ্রুদ্ধ হইয়া! আকর্ণাকৃষ্ট চারি শরে তাহার 
চারি অশ্ব বিনষ্ট ও ভল্লাস্ত্রে সারথিকে রখোপস্থ হইতে 
নিপাতিত করিয়া আপনার পুত্র রাজ! দুর্য্যোধনের 
সমক্ষেই তাহাকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগি- 
লেন। মহাবীর কর্ণ এইরূপে অজ্ুনশরে সমাচ্ছন্ন 
এবং হতাশ্ব ও হতসারথি হইয়া মোহাবেশপ্রভাবে 
কিংকর্তব্যবিযুঢ হইয়া রহিলেন। তখন মহাবীর 
অশ্বথামা কর্ণকে স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া পুন- 
রায় অজ্জনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এ 
সময মদ্ররাজ ত্রিশ শরে অজ্জুনকে বিদ্ধ করিলে 
কৃপাচাধ্য বিংশতি শরে বাশ্রদেবকে বিদ্ধ করিয়া 
ধনঞ্মের উপর দ্বাদশ শর নিক্ষেপ করিলেন। তৎ- 
পরে সিন্কুরাঞ্জ চারি ও বৃষসেন সাত শরে তাহাকে 
বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে তীহারা প্রত্যেকেই কৃষ্ণ 
ও অজ্জীনকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন মহা- 
বীর ধনগ্রয় অশ্বথাখাকে চতুষগ্ঠি, মদ্ররাজকে শত ও 
জয়দ্রথকে দশ এবং বৃষসেনকে তিন ও কৃপাচাধ্যকে 
বিংশতি শরে বিদ্ধ করিয়া পিংহনাদ পরিত্যাগ 
করিলেন। পরে আপনার পক্গীর বীরগণ 
পার্ধের প্রতিজ্ঞা-প্রতিঘাতেরং নিমিত্ত নিতান্ত 
ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সন্বর তাহার প্রতি ধাবমান 
হইলেন । 


১। রণক্ষেত্রে। ২। প্রতিজ্ঞাভঙ্গের | 








অনন্তর মহাবীর অজ্ঞুন কৌরবগণের ত্রাসোৎ- 
গাদন করিয়া চতুদ্দিকে বারুণান্ত্র প্রাহ্ভূত 
করিলেন। কৌরবেরাও মহার্থ রথারোহণপুরর্বক শর- 
বর্ষণ করিয়া অর্জুনের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। 
এইরূপে মহামোহকর অতি ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত 
হইলে কিরীটা কিছুমাত্র চমণ্কৃত না হইয়া শরবর্ষণ 
করিতে লাগিলেন। তান কৌরবগণকৃত ছাদশ-বর্ষ- 
সমুৎ্পন্ন রেশপরস্পরা স্মরণপুর্বক রাজ্যলাভাথী 
হইয়া গাণ্ডীব-নিম্ধু্ত শরনিকরে চতুদ্দিক্‌ সমাচ্ছন্ 
করিযা ফেলিলেন। তখন নভোমগুলে উদ্কা-সকল 
প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল ও বহুসংখ্যক বায়স নরকলেবরে 
নিপতিত হইতে লাগিল । ব্যোমকেশ যেমন রোঘ- 
পরবশ হইয়া পিঙ্গলবর্ণজাসম্পন্ন পিনাক দ্বারা শত্র- 
গণকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রেপ মঙ্গাবীর অঙ্জুন 
গাণ্ডীবশরাসন-নিশ্মুক্ত শরনিক+ দ্'রা অশ্ব ও গজ- 
সমুদয়ে সমারূট কৌরবগণের শরজাল নিরাস করিয়া 
তাহাদিগকে নিপাতিত করিতে আরম্ত করিলেন। 
তখন মহীপালগণ গুব্ৰী গদা, লৌহময় অর্গল, অসি, 
শক্তি ও অন্থান্য নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপৃর্বক 
সহসা অজ্দুনাভিযুখে ধাবমান ভইলেন। মহাবীর 
অজ্ঞুন তত্র্শনে হাস্যমুখে যুগান্তকালীন মেঘগনম্তীর- 
নিশ্বন মহেন্দ্রচাপপ্রতিম গাণ্ডীাবশরামন আকর্ষণ 
করিয়া কৌরবগণকে শরানলে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। 
হে মহারাজ! এইরূপে মহাবী৫ অজ্জুন সেই সনন্ত 
ধনুদ্ধরদিগরকে রথ, নাগ ও পদাতিগণের সহিত অস্তব- 
[বহান ও নিপাঠিত করিয়া যমরাঞ্জয বন্ধন করিলেন ।৮ 


ঘট চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় 
অঙ্ঞ্বনের ভাষণ কৌরবাক্রমণ 


সয় কহিলেন, “হে মহারাজ! এ সময় 
মহাবীর ধনগ্জয় কার্মুক আকর্ষণ করিলে আপনার 
পক্ষায় সৈম্যগণ অন্তুকের সুস্পষ্ট উতক্রোণশব্দঃ 
সদৃশ, দেবরাজের অতি গভীর অশমিনির্ধোধ- 
তুল্য টগ্ষারধবনি শ্রবণ করিয়া যুগান্তবাতাহত- 
উত্তালতরঙ্গমালাসম্কুল, মীন-মকর-সমাকীর্ণ সমুদ্র- 
জলের ন্যায় অতিশয় উদ্ভ্রান্ত হইয়া নিতাস্ত 


ভাদগ্ন হইল। তখন মহাবীর ধনগ্য় এককালে দশ 





ভ্রোণপর্বব 








দিকে বিচিত্র অন্ত্রজাল বিস্তারপুরর্বক ইতস্তত; বিচরণ 
করিতে লাগিলেন। তিনি যে কখন শর গ্রহণ, 
কখন্‌ শরসন্ধান, কখন্‌ শরাকধণ আর কখনই বা শর 
পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, তাঁহার হস্তলাঘব- 
প্রযুক্ত তাহা কিছুতেই লক্ষিত হইল না। অনম্তর 
তিনি নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ফৌরব-সৈম্গণের 
ত্রাসোৎপাদনপূর্ববক ছুরাসন১ এন্ডাক্্র প্রয়োগ করি 
লেন। সেই অস্ত্রের প্রভাবে অসংখ্য অগিমুখ 
্্রদীপ্ত দিব্যান্ত্র প্রাদুভূতি হইতে লাগিল। এ 
সমুদয় নূর্য্যাগ্রিসগ্নিভ অস্ত্র আন্তরীক্ষে সমুখিত হও- 
যাতে আকাশমণগুডল অসংখ্য মহোক্কা-পরিবৃতের স্টায় 
হুনিরাক্ষ্য হইয়া উঠিল। হে মহারাজ! ফৌরবের! 
ইতিপূর্বে বহু সহ সায়ক নিক্ষেপপুর্বক রণস্থলে 
যে গাঢ় অন্ধকার সমুতপাদিও করিয়াছলেন, অন্যান্য 
বীরগণ মনেও উহা নিবারণ করিবার ধল্পনা করিতে 
সমর্থ নেন, কিন্তু দিবাকর যেমন প্রাতঃকালে স্বীয় 
করজাল দ্বার! গাঢ় অঙ্ধক।পন বিনাশ করেন, তদ্রুপ 
মহাবীর ধনপ্রয় পরাক্রম প্রকাশপুর্বক মন্ত্রপূত 
দিবাপ্প্রতাবে সেই শরন্কার অনায়াসে দূরীভূত 
করিলেন এবং নিদাঘ-সৃধ্যু যেমন ধরজাল দ্বার! 
পন্ছল সলিল বিনাশ করেন, তঙ্রুপ শরসকল দ্বারা 
কৌরবসৈম্গণকে নিধন করিতে লাগিলেন। ন্ুর্ঘ/- 
কিরণ যেমন ধরাতলে নিপতিত হয, তদ্রুপ অজ্জুন- 
বিশ্ষ্ট শরসমুদয় কৌরবপক্ষায় বীরগণের উপর 
নিপতিত হইয়! প্রিয়ন্ছদের ম্যায় তাহাদের হৃদয়ে 
প্রবেশ করিল। ফলতঃ তত্কাণে যে যে শরাভিমানী 
যোদ্ধা ধনগ্রয়সমীপে গমন করিলেন, তৎসমুদয়কে ই 
তাহার শরানলে পতঙ্গবৃত্ি* লাশ করতে হইল। 

হ মহারাজ! এইরুপে মঠাবার অজ্জুন আরাতি- 
গণের জ'বন ও ফাঁতি বিলেপ কিয়া মু্মান্‌ 
মৃত্ুর গ্ঠায় 'ণস্থলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। হিনি 
কাহারও কিরীটমপ্ডিত নস্তক, কাহারও অঙ্গদমুক্ত 
বিপুল ভুঙ্গ এবং কাহারও ব৷ কুণ্ুলালঙ্কৃত কর্ণ ছেদন 
করিয়া সাদিগণের প্রাসযুক্ত, নিযাদিগণের তোমরযুক্ত, 
পদা।তগণের চর্খাঘুত্ত, রথিগণের ক শ্মুকযুক্ত ও 
সারধিগণের প্রদোতযুক্ত বান্ুসমুদয় খণ্ড থণ্ড করিয়া 
ফেলিলেন এবং দীপ্ত শরনিকর বর্ধণপূর্বক ক্ফুলিঙ্গ- 
যুক্ত গরজ্জলিত পাবকের গ্যায় শোশুমান হুইলেন। 


এঁ দেবরাজ-প্রতিম সব্বশাস্ত্রবিশারদ মহাবীর. 





১। খ্রাসার্থ উচ্চরবে আহ্বান । 


১1 অনিবাধ্য। ২। অনিবাধ্যকপে। ৩। আগনদাহ। 


মহাভারত 





রথারোহণে একেবারে চতুদ্দিকে ভ্রমণ করিয়া কখন 
মহাস্তনিক্ষেপ, কখন রথমার্গে নৃত্য, কখন জ্যাশব্দ, 
বা তলধবনি করিতে লাগিলেন। অন্যান্য নরপতিরা 
য্বান্‌ হইয়াও মধ্যাহফালীন সৃধ্যের ন্যার এ 
প্রভাগশালী বীরকে নিরীক্ষণ করিতে সমথ হইলেন 
না। তিনি সশর শর।সন ধারণ করিযা বারিধারা- 
বর্ধা ইন্দ্রায় সমাযুক্ত বর্ষাকালীন জলধরের ম্যায় 
বিরাহ্রমান হইলেন। 

এইরূপে মহাবীর অঞ্জন নিতান্ত ছৃস্তর ভয়ঙ্কর 
অন্ত্রজাল বিস্তার ফরিলে কাহার মস্তক ছিন্ন, কাঙ্তার 
বা নিকৃত্ত, কাহার ভুজদণ্ড পাণিশৃম্ত এবং কাহারও 
বা পাণিশল অগ্ুপিবিযুক্ত হইয়া গেল; মদমন্ত 
মাতঙ্গগণের দন্ত ও শুণ্ড খু খণ্ড হইল ; অশ্ব-সকল 
ছিন্গ্রীব ও রথসমূহ চূর্ণ হইতে লাগিল এবং যোদ্দগণ 
কেহ ছিত্ান্ত্, কেহ ছিন্নপাদ ও কেহ কেহ ভগ্নসন্ধি* 
হইয়! নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িল। হে মহারাজ! এ 
সময়ে সমরভূমি মৃত্যুর আবাসস্থানের ম্যায় ও 
পণুধাতে রুডদ্রের আক্রীড় ভূমির ন্যায় ভীরুজনের 
নিতান্ত ভয়াবহ হইল। মাতঙ্গগণের খণ্ডিত শুগু- 
সমুদয় ইতস্তত: নিক্ষিপ্ত থাকাতে রণস্থল তুজগকুলে 
সমাকুল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অসংখ্য 
মস্তক সমন্তাৎ বিষীর্ণ হওয়াতে বোধ হইল যেন, 
রণভূমি পল্সমাল্যে বিভূষিত হইয়াছে। চতুদ্দিকে 
রাশি রাশি বিচিত্র উষ্ীষ, মুকুট, কেয়ুব, অঙ্গদ, 
কুগুল, স্বণবর্শ, হস্তী ও অশ্বগণের অলঙ্কার এবং 
শত শত কিরীট নিপতিত থাকাতে সমরভূমি নব- 
বধূর ম্যায় শোভা ধারণ করিল। 

হে মহারাক্জ |! এ সময় সমরাঙ্গনে ভীষণ বৈতরণী 
নদীর ম্তায় ভীরুগণের ভয়াব এক অগাধ বিচিত্র 
ধ্জপতাক।-পরিশোভিত শোণিতনদী শ্রবাহিত 
হুইল। মজ্ডা ও মেদ উহার কন্দিম ; কেশনিচয় 
শাদ্ধল ও শৈবাল ; মস্তক ও বাহু-সকল তটীস্থত 
পাঁধাণখণ্ড ; ছত্র এবং চাপসমূহ তরঙ্গ, রথ- 
সমুদয় ভেলা; অশ্ব সকল তীরভূম; কাক 
ও ফক্ক সমুদয় মহানক্র ; গোমাযুসকল মকর 
এবং গ্রধবকুল উহার গ্রাহসমূহের ম্যায় বোধ হইতে 
লাগিল। এ নদীর মধ্যে অসংখ্য নরকলেবর, 
গজদেহ, গ্রীবা, অস্থি, রথ, চক্র, যুগ, ঈষা, অক্ষ, 





কুবর, তুজগাকার প্রাস, শক্তি, অসি, পরশু ও 


১ সংযৌগন্থল ছিয়। 


বিশ্রিখ সকল বিষীর্ণ থাকাতে উহা নিতান্ত ছু্গম 
হইয়া উঠিল। উহার উভয় কুলে শিবাগণ অতি 
ভীষণ রব এবং অসংখ্য ভূত, প্রেত ও পিশাচগণ নৃত্য 
করিতে আরম্ত ফরিল। গতান্থ যোধগণের 
স্পন্দহীন শত শত দেহ উহার ভ্রোতে প্রবাহিত 
হইতে লাগিল । 

মহারাজ! মৃত্তিমান অন্তকের সভায় অঞ্ুনের 
এইরূপ অস্ুত বিএমদর্শনে কৌরবগগণের মনে অভৃত- 
পূর্ব ভয়ের সথণর হইল। তখন মহাবীর ধন্য 


স্বীয় অস্ত্র দ্বারা বীরগণের অন্ত্র-সমুদয় ছেদনপুর্বক 
অতি রৌদ্র কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া আপনাকে রৌদ্র- 


কর্্ীঃ বলিয়া পরিচয় এদান করিতে লাগিলেন। তিনি 
রথিগণকে গতিক্রম করিলে কোন বারই মধ্যাহ্- 
কালীন গুচগু মার্তত্রে ন্যায় তীহাকে নিরীক্ষণ 
করিতে সমর্থ হইল না। তাহার গাণ্তীবধনু হইতে 
শরসমূহ নিগতি হইলে আকাশমগুল বকপংক্তি পরি- 
শোভিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এইরূপে 
দিশ্ধুরাজবধার্থী কৃষ্ণসারথি অজ্ঞুন নারাচ নিক্ষেপ- 
পূর্বক সমস্ত রথীদিগকে যুগ্ধ ফরিয়া চতুিকে শর- 
বনধণপুর্বক দ্রতবেগে সমরাঙ্গনে বিচ্ণ করিতে 
আরম্ত করিলেন। তীহার শরাসন-বিমুক্ত শরনিকর 
যেন অন্তরীক্ষে ভ্রমণ করিতে লাগিল। এ সময় 
তিন যে কখন্‌ কামুক গ্রহণ ফখন্‌ শ্রসন্ধান আর 
কখনই বা শর নিক্ষেপ করিলেন, তাহা কিছুই 
লক্ষিত হইল না। 


অর্জন নের জয়াদ্রথ অনুসন্ধান_যুদ্ধ 


মহাবীর অজ্জন এইরূপে শরনিকরে দিজ্মমণ্ডল 
সমাচ্ছন্ন ও সমস্ত রথাদিগকে একান্ত ব্যাকুলিত 
করিয়া জয়দ্রথের প্রতি ধাবমান হইয়া তাহাকে 
চতুযষ্তি শরে বিদ্ধ করিলেন। কৌরবপক্ষীয় 
যোদ্ধগণ ধনগ্রয়ফে দৈম্ধবাভিমুখে সমুপস্থিত দেখিয়া 
জয়দ্থের জীবিতাঁশা পরিত্যাগপূর্বকক সমরে 
নিবৃত্ত হইতে লাগিজেন। হে মহারাঞ্জ! আপনার 
পক্ষীয় যে সমস্ত মহাবীর অজ্জুনের সম্মুখীন হইয়া- 
ছিলেন, অজ্জুন-নির্মক্ত শরনিকর তীহাদের উপর 
নিপতিত হইয়! প্রাণ সংহার করিল। মহাবার 
অর্জুন এইরূপে অনলসঙ্কাশ শরজাল দ্বারা আপনার 


সেই চতুরঙ্গ-বল একান্ত ব্যাকুলিত ও সমরাঙ্গন 


১। তয়ঙ্কর কাধ্যের অনুষঠাত! । 


২৯১ 








কবন্ধসমাকুল করিয়া জয়দ্রথের প্রতি 
হইলেন এবং অশ্বথামাকে পঞ্চাশ, 
দবাত্রিশৎ, কৃপাচাধ্যকে নয়, শল্যকে 
ও পিদ্ধুরাজকে চতুঃষষ্ঠি শরে বিদ্ধ করিয়া 
পিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। সিঞ্চুরা্ 
ধন্য শরাঘাতে অস্কুশাহত মাতঙ্গের ম্যায় তুন্ধ 
হইয়া ঠ্াহার বিক্রম কিছুতেই সহ করিতে 
সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি ধনঞ্জয়ের রথ 
লক্ষ্য করিয়া অবিলম্বে আশীবিষসদৃণ কণ্মনার পরিমাজ্ড্িত 
কঞ্ধপএালন্বত শরশিকর আকর্ণ সন্ধানপৃববক 
পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎপরে বাসুদেবকে 
তিন ও ধনঞ্য়কে ছয় নারাচে বিদ্ধ করিয়া আট 
শরে তাহার অশ্ব ও এক শরে ধ্বজদণ্ড বিদ্ধ 
করিলেন। অনন্তর মহাবীর অজ্জুন দৈদ্ধবপ্রারত 
হৃতীক্ষ শরনিকর নিরাস করিয়া শরযুগল দ্বারা যুগপং 
গয়দ্রথের সারথির মস্তক ও স্থসজ্ডিত অগ্রিশিখাসদূশ 
বরাঠ্ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 


ধাবমান 
কর্ণকে 
ষোড়শ 


সুখ্যাধরণের জন্য কৃষ্েেন ঘোগমারা বিস্তার 


এ সময় বান্নুদেক দিবাকরকে অতি সহর 
অন্তাচলশিখরে আরোহণ করিতে দেখিয়া অঙ্ছুনকে 
সপ্বোধনপুরর্বক কহিলেন, “হে ধনগ্য়! এ দেখ, 
নঠাবল-পরাপ্রান্ত ছয় জন মহারথ জয়দ্রথকে নধাস্থলে 
স্থাপনপূর্বক অবস্থান করিতেছেন;  গয়ন্রথও 
প্রাণরক্ষার্থ নিতান্ত ভীত হইয়াছে। তুমি এ ছয় 
রথাকে পরাজয় না করিয়া প্রাণপণে বত করিলে 
জয়দ্রথকে সংহার করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব 
আমি সুধ্যকে আবরণ করিবার নিমিত্ত ধোগনায়া 
প্রকাশ করিব; তাঙার প্রভাবে দুরত্ব! সিদ্ুরাজ 
দিবাকরকে অস্তগত নিরীক্ষণপূরর্বক আপনার গাবন, 
লাভ ও তোমার বধসাধন হইল বিবেচনা করিয়া 
হর্বভরে কদাচ আত্মগোপন করিবে না। সেই 
ইযোগে তুমি উহাকে অনায়াপে বিনাশ করিতে 
সমর্থ হইবে; কিন্তু ততকালে নৃর্যাদেব অস্তগত্ত 
হইলেন মনে করিয়া তুমি সৈদ্ধবসংহারে কদাচ 
উপেক্ষা প্রদর্শন করিও না।* তখন অজ্্বন 
তাহাই হইবে” বলিয়া তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণের বাক্য 
স্বীকার করিলেন। 

অনন্তর মহাত্মা কৃষ্ণ যোগমায়া-প্রভাবে অন্ধকার 
সষ্টি করিলেন। দিবাকর তিরোহিত হইল। 


৩য়-হ৬ 





কৌরবপক্ষীয় বীরগণ অঙ্জুন-বিনাশা সাতিশয় হয 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সুধ্যের অদর্শনে সৈনিক- 
পুরুষগণের আনন্দের আর পরিমীমা রহিল না। 
দিদ্ধুরাজ জয়দ্রথ আনন উন্নমিত করিয়া দিবাকরের 
গতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন বাসুদেব 
পুনরায় অজ্জুনকে কহিলেন, “হে অজ্ঞুন! এ দেখ, 
অয়দ্রথ নিঃশঙ্কচিত্তে দিবাকরের প্রতি দৃষিনিক্ষেপ 
করিতেছে, উহাকে মংহার করিবার এই উপযুক্ত 
অবমর। অতএব তুণি অবিলম্ে উহার মন্তকচ্ছেদন 
করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা সকল কর।” 


অচ্ছুনের জয়দ্খরক্ষক কৃপাদির আক্রমণ 


মগাত্বা কেশব এইরূপ কহিলে প্রথল প্রতাপ 
অজ্জুন সূ্ধ্য ও অনলপ্ঢশ শরনিকবে কৌরব সৈম্যা- 
গণকে বিনাশ করিধা কপাচাধাকে বিংশতি, কর্ণকে 
পঞ্চাশ, শলাকে ছয়, ছুষ্যোধনকে ছয়, বৃষসেনকে 
আট, সিদ্ধুরাজকে যগ্টি এবং অন্যান্থা কৌরব-সৈশ্য- 
দিগকে অদংখা শরে বিদ্ধ করিয়া মহাবীর জয়দ্রথের 
প্রতি ধাবমান হইলেন। জয়দ্রথরক্ষক বীরগণ 
্রচ্ছ্বলিত পাবক-সদৃশ অজ্দ্নফে অগিমুখে উপস্থিত 
দেখিয়া অত্যন্ত সংশয়ারট হইলেন এবং জয়লাভার্থ 
ভাঠার উপর শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। 
তখন জয়শীল মহাবাহু অজ্ভুন অরাতিগণের শরজালে 
সনাচ্ছম হইয়া রোষাবিষ্ট-মনে তাহাদের বিনাশ- 
বাসনায় অতি ভীষণ শরজাল বিপ্তার করিলেন। 
কৌরবপক্ষীয় সৈগ্েরা অঙ্জুনের শরনিকরে সমাহত 
হহয়া দিঙ্ধুরাজকে পরিত্যাগপুর্বক পলায়ন করিতে 
লাগিল; তৎকালে ভয়ে £ইগনে একত্র গমন 
করিতে সাহসী হইল না। মহারাজ! তখন আমরা 
সেই মহাণশন্বী অঞ্গ্রনের কি অদ্ভুত পরাক্রম অব- 
লোকন করিলাম ! [তান দেরপ যুদ্ধ করিলেন, সেরূপ 
যুদ্ধ আর কুরাপি হয় শাই, হইবেও না। রুদ্র যেঘন 
প্রাণিগণকে বিনাশ করেন, তঞ্জপ ধনঞ্জয় গজ ও 
গজারোহী, অশ্ব ও অশ্বারোহা এবং সারধিদিগকে 
বিনাশ করিঠে লাগিলেন। সেই সময়ে কোন হস্তী, 
অশ্ব ধা মনুষ্যকে অজ্জুনশরে অনাহত অবলোকন 
করিলাম না। এ সময় সকলেই রজোরাশি ও 
অন্ধকার প্রভাবে দৃষ্টিহীন হইয়া ঘোরতর মোহপ্রাপ্ত 
হইল। কেহ কাহাকে বিদিত হইতে সমর্থ হইল না। 
ফাল-প্রেরিত অসংখ্য সৈশ্থ অজ্জুন-শরে মর্মরগীড়িত 
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হইয়া ফেহ ভ্রাম্যমান, কেহ স্মলিতপদ, কেহ পতিত, 
কেহ অবসন্ন এবং ফেহু বাঁ ম্লান হইতে লাগিল। হে 
মহারাজ! সেই প্রলয়কালসদৃশ মহা ছুস্তর অতি 
ভীষণ সংগ্রা্সময়ে ধরাতল রুধিরসিন্ত এবং বায়ু 
প্রবলবেগে প্রবাহিত হইলে পাঁথিব রজোরাশি 
নিরাকত হইয়া গেল। রথচক্রসকল নাভিদেশ 
পর্য্যন্ত রুধিরে নিমগ্ন হইল। আরোহিবিহীন বেগবান্‌ 
কুগ্তর ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ ও রুধিরনিমগ্র হইয়া আর্তনাদ 
করিয়া ম্বপক্ষীয় বল মর্দিনপুর্বক পঞ্লায়ন করিতে 
লাগিল। সাদিবিহীন জশ্বগণ এবং পদাতি-সমুদয় 
অজ্জুন শরে সমাহত তইয়া গ্রাণভয়ে. ইতস্ততঃ 
ধাবমান হইল। বীরগণ বর্ম্মবিচীন হইয়া ভয়ে 
সমর পরিত্যাগপুর্ধক মুক্তকেশে, রুধিরাক্তগাত্রে 
পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ গাটু 
আঘাতে বিনষ্ট হইয়া সমরডমিতে নিপতিত রহিল 
এবং হনেকে নিহত হস্তীসমুদয়মধ্যে বিলীন হইয়া 
প্রাণরক্গী করিল। 


জয়দ্রথের শিরশ্ছেদে কৃষেঃর সতকীকরণ 


হে মহারাজ ! মহাবীর ধনগ্চর এইরূপে কৌরব- 
সৈম্ভ বিদ্রাবিত করিয়া সিহ্ধুরাজের রক্ষক কর্ণ, 
অশ্বামা, কৃপাচারধ্য, শল্য, বুষসেন এবং ছুধ্যোধনকে 
শরজালে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তিনি 
লঘুহস্ততা-প্রযুক্ত যে কখন্‌ শরগ্রহণ, কখন্‌ শরসন্ধান 
আর কখনই বা শরনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, 
তাহা ফিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না; ফেবল তাহার 
মণ্ডলাকার কান্দুক ও সমন্তা সমানীর্ণ শরজালই 
আমাদের নেত্রপথে পতিত হইল। অনষ্থর মহাবীর 
অর্জন অবিলম্বে কর্ণ ও বৃষসেনের শরাসন ছেদন- 
পূর্বক ভল্লান্ত্র দ্বারা শল্যের সারথিকে রথ হইতে 
নিপাতিত করিয়া অসংখ্য শরনিপাতে অশ্বশ্থামা ও 
কৃপাচার্য।কে গাঢ়তর বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে 
মহাবীর অঙ্জুন কৌরবপক্ষীয় মহারগণকে একান্ত 
ব্যাকুলিত করিয়া অনলসম্মিতভ, অশনিসম, দিব্যমন্ত্র 
পৃত, নিরন্তর গন্ধমাল্যে অচ্চিত, এক ভয়গ্চর শর 
তুণীর হইতে উদ্ধার করিয়া বিধিপূর্বক ব্তাস্ত্ের 
সহিত সংযোজিত করিয়া সত্বর গাণ্তীব-শরাসনে সন্ধান 
করিলেন। নভোমগুলস্থ প্রাণিগণ তদ্দর্শনে মহানাদ 
পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তখন বামুদেব পুনরায় 
সন্বর ধনঞ্জয়কে কহিলেন, “হে অজ্ঞুন। দিবাকর 


তন্তাচলশিখরে আরোহণ করিতেছেন; অতএব তুমি 
শীঘ ছ্রাত্মা সিরাজের শিরশ্ছেদন কর; কিন্তু আমি 
সিশ্ধুরাজবধবিষয়ে এই উপদেশ প্রদান করিতেছি, তুমি 
অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। 


জয়দ্রথের প্রতি বৃদ্ধক্ষভ্রের বরপ্রয়োগরৃণ্তীস্ত 


জয়দ্রথের পিতা ত্রিলোকবিশ্রুত মহারাজ 
বৃদ্ধক্ষভ্র বুকালের পর জয়দ্রথকে লা করেন। 
জযদরুথের জন্মকালে এই দৈববাণী তাহার পিতার 
কর্ণগোচর হইয়াছিল, “হে রাজন! তোমার আত্মজ 
এই জীবলোকে হূর্ধ্য ও চক্রবংশীয়দিগের ম্যায় কুল, 
শীল ও ইন্দ্রি়নিগ্রহ প্রভৃতি সদৃগুণে ভূষিত হইবেন 
এবং সফল বীরপুরুষেরাই প্রতিনিয়ত ইহার সৎকার 
করিবে ; কিন্তু ফোন এক ক্ষজ্রিয়প্রধান স্থগ্রসিদ্ধ 
শত্রু ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যুদ্ধকালে ইহার শিরস্ছেদন 
করিবেন।” বৃদ্ধ সিদ্ধুরাজ বৃদ্ধক্ষতর এই দৈববাণী 
আবণ করিবামাত্র পুজরন্সেহে অতিমাত্র কাতর হইয়া 
বনুক্ষণ চিন্তা করিয়া জ্ঞাতিদিগফে কহিলেন, যে ব্যক্তি 
ঘোরতর সংগ্রামফালে আমার এই একান্ত ছুর্ভর- 
ভারবাহী পুল্রের মস্তক ধরণীতলে নিপাতিত করিবে, 
তাহার মস্তক তৎক্ষণাৎ শতধা বিদীর্ণ হইয়! ভূলে 
নিপতিত হইবে, সন্দেহ নাই।” মহারাজ বৃদ্ধক্ষত্র 
এই বলিয়া জয়দ্রথকে রাঞ্ে অভিষেক করিয়া 
বনগমনপুরর্বক তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। হে 
অজ্ভ্ন! তিনি এক্ষণে এই কুরুক্ষেত্রের বহির্ভাগে 
স্যমন্তপঞ্চক-নামক তীর্থে অতি কঠোর তপস্যা 
করিতেছেন; অতএব তুমি ভয়ঙ্কর দিব্যান্্প্রভাবে 
অয়দ্রথের কুগুলালঙ্কৃত মন্তক ছেদন করিয়া অবিলছে 
ভীহার অঙ্কে নিপাতিত কর। যদি তুমি. স্বযং ইহার 
মন্তক ভূতলে নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ 
তোমারও মন্তক শতধা বিদীর্ণ হইয়া ভূতলে নিপতিত 
হইবে। হে ধনঞ্য়! দিব্যান্ত্প্রভাবে এরূপ 
অলক্ষিতভাবে অয়দ্রথের মস্তক উহার পিতার অগ্চে 
নিপাতিত করিবে যেন, তিনি কোন মতেঈ এ বিষয় 
বিদিত হইতে সমর্থ না হয়েন। হে অঞ্জুন। এই 
ত্রিলোকমধ্যে তোমার অসাধ্য কিছুই নাই।” 


জয়দ্রথ শিরশ্ছেদ-_বৃদ্ধক্ষভ্র নিধন 


মহাবীর অঞ্জুন কৃষ্ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া 
স্ববণী লেহনপুর্বক সেই দৈন্ধববধার্থে কৃতসন্ধান 


ভীষণ শর পরিত্যাগ করিলেন। শ্যেনপক্ষী যেমন 
বুক্ষাগ্র হইতে শকুম্তকে হরণ করিয়া থাকে, তক্রুপ 
সেই গান্তীব-নিম্দুত্ত অশনিসরৃশ শর জয়দ্রথের 
মন্তক হরণ করিল। তখন মহাবীর ধনপ্রয় শত্রু 
গণের শোকফোদ্দীপন ও মিত্রগণের হর্যবদ্ধন করিবার 
নিমিত্ত এ ছিন্ন মস্তক ধরাতলে নিপতিত না হইতে 
হইতেই শরনিকর দ্বারা পুনব্ধার উদ্ধে উত্থাপিত 
কারিয়া স্থমন্তুপঞ্চকের বহির্ভাগে উপনীত করিলেন। 
এ সময় মহারাজ বৃদ্ধক্ত্র সন্্যোপাসনা করিতে- 
ছিলেন। ধনপ্রয় জয়দ্রথের সেই কুগুললালস্কৃত ছিন্নমুণ্ড 
অলক্ষিতরূপে তীহার অঙ্কদেশে নিপাতিত করিলেন। 
মহারাজ বৃদ্ধক্ষ্ জপসমাপনান্তে আপন হইতে 
উিত হইবামাত্র জয়দ্রথের সেই ছিন্ন-মস্তক ভূতলে 
[নপতিত হইল; তখন বৃদ্ধক্ষজের মস্তক শতধা 
বিদীর্ণ হইয়া গেল। তত্দর্শনে সকলেঠ অতিশয় 
বিশ্বয়াবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণ ও অঙ্ছুনের ভূয়সা প্রশংসা 
করিতে লাগিলেন। 








জয়্রবববান্তে সূর্য্যের পুনঃপ্রকাশে কৌরবক্রন্দন 


হে মহারাঞ্জ! এইরূপে অঙ্দুনশরে গিশ্কুরাজ 
জয়দ্রথ নিহত হইলে মহাত্বা কৃষ্ণ অন্ধকার গ্রতি- 
হার করিলেন। তখন আপনার পুক্রগণ সেই 
বাস্থদেবকৃত মায়াজালবিস্তারের বিষয় সমাক্‌ অবগত 
হইলেন। হে রাজন! আপনার জামাতা সিন্ধুরাজ 
জয়দ্রথ এই প্রকারে আট অক্ষৌহিণী সেনা বিনষ্ট 
করিয়া পরিশেষে অজ্জনশরে কলেবর পরিত্যাগ 
করিলেন। তদ্দর্শনে আপনার পুজ্রগণের নেওযুগল 
হইতে শোকাবেগ প্রভাবে অনর্গল অশ্জল নিপতি 
হইতে লাগিল। মহাবীর ধনগ্রয় পাঞ্চজন্য শখ 
প্রশ্মাপিত করিতে আরম্ভ করিলেন। 'ভীমসেন 
ধয়রাজ যুধষ্িরকে প্রতিবোধিত করিয়াই যেন 
সিংহনাদ দ্বারা রে।দসী প্রতিধবনিত করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। যুধিটির সেই সিংহনাদ-শ্রবণে অজ্জনণরে 
সন্ধুরার্জ নিহত হইয়াছেন অনুমান করিয়া বাচ্ধ্বনি 
দ্বারা স্বপক্ষীয় যোদ্ধািগকে আনন্দিত করিয় সংগ্রাম 
করিবার বাসনায় দ্রোণের সহিত সমাগত হইলেন। 
এ ময় দিবাকর অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে সোমক- 
দিগের সহিত দ্রোগাচার্যের লোমহর্ণ ঘোরতর 
সংগ্রাম আরম্ত হইল। সোমকেরা ভারদ্াগ্রকে 
বিনাশ করিবার বাসনায় পরম প্রযঃসহকারে যুদ্ধ 


ড্রোণপর্বধ 
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করিতে লাগিলেন। পাগুবগণ দিদ্ুরাঞ্রবধঞজনিত 
জয়লাভে উন্মত্তপ্রায় হইয়া প্রোণের সহিত সমরে 
প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ধনগুয়ও সিদ্ধুরা কে 
সংহার করিয়া আপনার পঙ্গীয় মহারথগণের সহিত 
ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ত করিলেন।” 


সপ্তচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় 
কপাচা্য.অশ্বথামার যুগপৎ অর্জন আক্রমণ 


ৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! মহাবীর সিঙ্কুরাজ 
নিহত হইলে কৌরবপক্ষীয় কবীরগণ কি করিলেন, 
তাহা কীর্তন কর।” 

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাদ | মহাবীর কৃপাচার্ধয 
জয়দ্রবকে নিহত দেখিহা রোধাবিষ্চিন্ডে ধনগ্চয়ের 
উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন; অশ্বামাও এ সময় 
রখারোহণপুর্বক অজ্জ,নের প্রতি ধাবমান হইলেন। 
এঈরূপে মহারথ কৃপাচার্ধ্য ও অশ্বথামা উভয়ে ছুই 
দিক্‌ হইতে অতি তক্ষ শর নিক্ষেপ করিতে আরস্ত 
করিলেন। মহারথশ্রে্ঠ মহাবাছু অর্জন তীচাদের 
শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া অত্যন্ত কাতর হইলেন। 
তখন তিনি গরু কপাচাধ্য ও রুপুজ অশ্বথামাকে 
বিনাশ করিবার বাসনা আচাধ্যের ম্যায় বিক্রম 
প্রকাশপুর্ধ্বক স্বীয় অস্ত দারা কপ ও অশ্বখমার শর- 
বেগ নিবাপণ করিলেন ; তণপরে তাহাদের নিধন- 
বাসনা পরিত্যাগপুর্বক মন্দধেগে শরবণ করিতে 
লাগিলেন। অর্জন-নির্ধুক্ত শর সমুদয় অনবরত 
গাত্রে নিপতিত হওয়াতে তাহারা হই জনে অতিশয়, 
কাতপন হইয়া উঠিলেন। কৃপাচার্যা পার্থ শরপ্রভাবে 
মুঙ্ছিত হইয়া এথোপরি অবসন্ন হইলেন। সারথি 
তাহাকে বিহবল দেখিয়া মৃতজ্ঞানে র« লইয়া পলায়ন 
করিল ; তদর্শনে অশ্বথামাও 'ভীত হইয়া অর্জনের 
নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন। 








কপাচাধ্যগাড়নে অক্ফুনের সবিলাপ খেদ 


এ সময মহাধনুদ্ধর ধনঞ্জয় শরপীড়িত কৃপা- 
চার্্যকে রথোপরি মৃচ্ছিত অবলোকন করিয়া বিলাপ 
করিয়া অশ্রপূর্ণ-নয়নে দীনবচনে কহিতে লাগিলেন, 
“বিজ্ঞবর বিশ্থুর কুলান্তক পাপাস্থা দুর্য্যোধন জন্মিবা- 
মাত্র মহারাজ ধূতরাষ্ট্রকে কহিয়াছিলেন যে, এই 
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কুলাঙ্গারকে বিনাণ করুন। ইহা হইতেই ফৌরব- 
গণের মহাভয় উপস্থিত হইবে। এখন সত্যবাদী 


বিদুরের সেই কথা সপ্রমাণ হইতেছে। ছুরাত্ম! , 


ছুর্য্যোধনের নিমিত্তই আজ গুরুকে শরশয্যায় শয়ান 
দেখিতে হইল। অতএব ক্ষক্রিয়দিগের আচার ও 
বলনীধ্যে ধিক! আমার সদৃশ কোন্‌ ব্যক্তি আচার্ধোর 
অনিষ্টাচরণে প্রবৃন্থ হয়? মহ্াত্বা কপ খষিপৃক্র, 
আমার আচার্য্য ও দ্রোণের প্রিয়সখা ; আমি ইচ্ছা না 
করিয়াও উহাকে শরনিকবে নিপীডিত করিলাম। 
উনি আমার বাণে নিপীড়িত ও রথোপরি অবসন্ন 
হইয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছেন। উনি 
আমায় অসংখ্য শরে নিপীড়িত করিমেও আমার 
উপেক্ষা করা উচিত; কিন্তু আনি বিপরীতাচরণ 
করিয়াছি । এক্ষণে উনি আমার শরে মূচ্ছিত হইয়া 
আমাকে পুজশোক অপেক্ষা অধিকতর ছুংখগ্রস্ত 
করিলেন। হে কৃষ্ণ! এ দেখ, কৃপাচার্্য দীনভ।বে 
রখোপরি অবসন্ন রহিয়াছেন। যাহারা কৃতবিষ্ঠ 
হইয়া গুরুকে অভিলধিত দ্রব্য প্রদান করেন, তাহারা 
দেব পাত করিয়া থাকেন, আর যে ছুরাত্মারা কৃত- 
বিদ্যা হইয়া! শিক্ষকদিগকে বিনাশ করে, তাহারা 
নিরয়গামী হয়। অতএব আজ আমি শরবর্ষণে 
আচাধ্যফে রথমধ্যে অবনমন করিয়া নরকগমনের কার্ধ্য 
করিলাম। কৃপাঠাধ্য আমার অস্ত্শিক্ষাসময়ে 
কহিয়াছিলেন যে, হে কুরুবংশোদ্তব! তুমি কখনই 
গুরুকে প্রহার করিও না। কিন্তু আজ আরম 
তাহাকে শরাঘাত করিয়া তাহার বাক্য উল্লঙ্ঘন 
করিলাম। এক্ষণে রণে পরাহ্মুখ পুক্্যতম গৌতম- 
পুজরকে প্রণাম করি, আমি উহাকে প্রহার 
করিয়াছি ; আমাকে ধিক্‌ 


কৃষ্ণকর্তৃক কর্ণসহ যুদ্ধেচ্ছু অঞ্জনকে নিবারণ 


হে মহারাজ! অর্জন এইরূপ বিলাপ করিতে 
ছেন, এমন সময় মহাবীর কর্ণ সিন্ধুরাদকে নিহত 
নিরীক্ষণ করিয়া ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। 
যুধামন্ত্, উত্তমৌজ ও সাত্যকি কর্ণকে অজ্জঞুনের 
সমীপে আগমন করিতে দেখিয়া সহসা তাহার প্রতি 
গমন করিতে লাগিলেন । তখন মহাবীর কর্ণ অজ্ঞুন 
হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়1 সাত্যকির অভিমুখে ধাবমান 
হইলেন। তব্দর্শনে ধনপ্য় হাস্যবদনে কৃষ্ণকে 
কহিলেন, হে হৃযীকেশ! এ দেখ, মহাবীর সৃতপুজ 


মহাভারত 





সাত্যফির অভিমুখে গমন করিতেছে । এ মহাবীর 
কখনই ভূরিশ্রবার বিনাশ সহা করিতে পারিবে না। 
অতএব শীত্র কর্ণের সমীপে রথসঞ্চালন কর। কর্ণ 
যেন সাত্যফিফে ভুরিশ্রবার পদবীতে১ প্রেরণ 
নাকরে ৮ 

মহাবীর অর্জ,ন এইরূপ কহিলে মহাবাহু ফেশব 
তাহাকে তকালোচিত কথা! কহিতে লাগিলেন, “হে 
অঙ্জুনি। মহাবাহু সাত্যফি একাকীই কর্ণের সহিত 
সংগ্রাম করিতে সমর্থ; তাহাতে আবার যুধামম্ত্য 
ও উত্তমৌজা উহার সহায় রহিয়াছে। বিশেষতঃ 
এখন কর্ণের সহিত সংগ্র'মে প্রবৃত্ত হওয়া তোমার 
কর্তব্য নহে। উহার নিকট প্রজ্জলিত মহোক্ক! সদৃশ 
বাসবপ্রদ্ত শক্তি বিষ্তমান রহিয়াছে । এ মহাবীর 
তোমার সংহারাথই ঘত্বপূর্বক এ শঙ্জি রাখিয়াছে। 
অতএব কর্ণ এক্ষণে সাত্যকির নিকট গমন বরুফ। 
হে অর্জন! তুমি যে সময় এ দুরাত্মাফে তীক্ষ শরে 
ভুতলে নিপাতিত করিবে, আমি তাহা বিলক্ষণ 
অবগত আছিঃ।” 
কর্ণ-সাতিকির তুমুল যুদ্ধ_কৌরব পরায় 

ধৃত্রা কহিলেন, পহে সঞ্জয়! মহানীর ভূরিশ্রবা 
ও সিদ্ধুরাজ জয়দ্রথ নিহত হইলে কর্ণের সহিত সাত্য- 
কির কিরূপ সংগ্রাম হইল? সাত্যকি রথবিহীন 
হইয়াছিলেন; এক্ষণে তিনি কোন রথে আরোহণ 
করিয়া যুদ্ধ করিলেন? আর পাণগুবপক্ষীয় চক্ররক্ষক 
যুধামন্যু ও উত্তমৌজাই বা কিরূপে সংগ্রাম করি- 
লেন? এই সমুদয় বৃত্তান্ত কীর্তন কর।” 

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! আমি আপনার 
নিফট আপনারই ছুরাচারজনিত সমরবৃত্তান্ত বর্ণন 
করিতেছি, আপনি ধৈর্ধযাব্লম্বনপুর্বক শ্রবণ করুন। 
মহাত্মা বাহ্থদেব অতীত ও অনাগত বিষয় বর্তণানের 
হ্যায় প্রত্যক্ষ করিয়া! থাকেন। যূপকেতু ডুঁরিশ্রবা 
যে দাত/কিকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন, ইহা 
পরেই তীহার হৃদয়ঙম হইয়াছিল। তিনি 
তন্নিবন্ধন নিজ সারথি দারুককে রথ স্থুসজ্জিত করিয়া 
রাখিতে আদেশ করিয়াছিলেন। হে কুরুরাজ! 
দেবতা, গন্ধবর্ধ যক্ষ, উরগ, রাক্ষস ও মন্তুষ)গণের 
মধ্যে মহাত্মা কৃষ্ণ ও অজ্ঞনকে পরাঞ্জয় করিতে 
পারে, এমন কেহই নাই। পিতামহ প্রভৃতি দেবগণ 


১।  ভূরিশ্রবাব তুল্য অবস্থায়-_মৃত্যুপথে | 





ড্রোশপবব 
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ও সিদ্ধগণ এ ছুই মহাত্মার অতুল প্রভাবের বিষয় 
সম্যক্‌ বিদিত আছেন। যাহা হউক, এক্ষণে যেরূপ 
যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা কীর্তন করিতেছি, আপনি 
অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। 

মহামতি বাসুদেব মহাবীর সাত্যকিকে রৎশুন্য ও 
কর্ণকে যুদ্ধে সমুগ্াত অবলোকন করিয়া খষভম্বরে» 
শঙ্ঘবনি করিতে লাগিলেন। দারুক সেই শঙ্ধবনি- 
শ্রবণে কৃষ্ণের সঙ্কেত বুবিতে পারিয়া অবিলম্বে 
সাত্যকির নিকট গরুড়ধ্বজ রথ উপনীত করিলেন। 
তখন মহাবীর সাত্যকি কেশবের আদেশানুসারে 
কামগামী ্বর্ণালঙ্কারভূধিত শৈব্য, স্ুগ্রীব, মেবপুষ্প 
ও বলাহক নামক চারি অশ্বসংযোজিত সূরধ্যাগ্সি- 
সঙ্কাণ বিমানপ্রতিম রথে আরোহণ করিয়া সায়ক- 
বর্ষণপূর্বক কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন। এ সময় 
চক্ররক্ষক যুধামন্যু ও উত্তমৌজাও ধনঞ্জয়ের রথ 
পরিত্যাগ করিয়া কর্ণের প্রতি দ্রুতবেগে গমন 
করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ রোষভরে 
শর বর্ধণপু বক সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলেন। হে 
মহারাজ ! তণকাপে সাত্যফির সহিত কণ্ের যেরূপ 
সংগ্রাম হইল, এরূপ যুদ্ধ ভূুলোক বা ছুলোকে 
দেবতা, গন্ধরর্, অসুর, উরগ ও রাক্ষগণমধ্যে ও কদাচ 
উপস্থিত হয় নাই। সেই উউয়পক্ষীয় চতুরঙ্গবল 
তকালে এ বীরদ্ধয়ের মোহকর কাধা অবলোকন 
করিয়া যুদ্ধ হইতে বিরত হইল। তাহার! সেই বীর- 
দ্য়ের অলৌকিক সংগ্রাম এবং রথস্থ দারুফের গত, 
প্রত্যাগত, আবৃত, মগ্ডল ও সন্নিবর্তন প্রতি গতি 
প্রদর্শন সহকারে সারধ্য-কার্য্যের অনুষ্ঠান নিরীক্ষণ 
করিয়া বিশ্মিত ভইলেন। দেব, দানব ও গন্ধবর্গণ 
নভোমগ্ডলে অবস্থান করিয়া অনম্তমনে এ উভয় বীরের 
ঘোরতর যুদ্ধ সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। 

তখন মিত্রার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত সেই মঙ্গাবল- 
পরাক্রান্ত বীরদ্বয় পরস্পরের প্রতি শরনিকর বর্ষণ 
করিতে প্রবুন্ত হইলেন। আমরসঙ্গাশ মহাবার কর্ণ 
ভূরিশ্ববা ও জলদন্ধের বিনাশ সহা করিতে অসমর্থ 
হইয়া শরবর্ষণপুর্বক সাত্যকিকে মন্গিত করি! 
লাগিলেন। তণুপরে তিনি শোকাবেগবশতঃ ভাযণ 
ভূজগের হ্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগপুরর্বক রোষারুণদেত্রে 
সাত্যকিকে দগ্ধ করিয়াই ধেন বারংবার মহাবেগে 
ধাবমান হইলেন। সাত্যকি তাহাকে ক্রোধাবিষ্ 
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দেখিয়া মাতঙ্গ যেমন প্রতিছন্বী মাতঙ্গকে দস্তাবাত 
করিয়া থাকে, তদ্রুপ অনবরত শরাধাত করিতে আরম্ত 
করিলেন। এইরাপে সেই পরাক্রমশালী বীরয় 
ব্যাস্রদয়ের ম্যায় পরস্পর মিলিত হইয়া শরনিফরে 
পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগলেন । 

অনন্তর মহাবীর সাত্যকি শরজাল দ্বারা বারংবার 
কর্ণের কলেবর ভেদ করিয়া ভল্লাস্ত্রে তাহার সারথিফে 
রথোপস্থ হইতে নিপাতিত করিলেন এবং নিশি 
শরনিকরে তাহার শ্বেতবর্ণ চারি অশ্ব বিনষ্ট ও শত 
শরে রথধবজদণ্ড শতধা খণ্ড খণ্ড করিয়া আপনার 
আত্মজ ছূর্যোধনেব সমক্ষেই তীাহাফে রথহীন 
করিলেন। অনন্তর আপনার পঞ্ষীয় মদ্ররাঁজ শল্য, 
করণাত্রজ বৃষদেন ও োণপুজ্ অশ্বথামা চতুর্দিক 
হইতে সাত্যাকফে পরিবেষ্টন ফরিতে লাগিলেন। 
তখন সমস্ত সৈন্য আকুল হইয়া উঠিল; কেহ 
কাহাকে জ্ঞাত হইতে সমথ হইল না। সৈশ্ঠগণ 
কণকে রথশম্ত নিরীগ্মণ করিয়া হাহাকার করিতে 
লাগিপ। হে মহারাজ! এইরপে মহাবীর কর্ণ 
মহারাজ ছুর্যোধনের সহিত বাল্যাবধি সৌহার্দ 
ম্মরণ ও তাহার নিকট রাজাপ্রাপ্তিহেতু পাগুব- 
পরাজয় বিষয়ে ঘে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহ রক্ষার 
জন্য সংগ্রাম করিয়া! সাত্যকির শরজালে সমাচ্ছন্ন ও 
একান্ত বিহ্বল হহয়া শিশ্বাস পরিশ্টাগ করিতে করিতে 
হধ্যোধনের রথে আরোহণ করিলেন । 

মহাবীর সাতাকি এইরূপে কর্ণকে রখশৃষ্য 
করিয়া ছঃশাসন প্রভৃতি শুরগণকে বিরথ ও বিহ্বল 
করিতে লাগিলেন ; কিন্তু ভীমের পুর্্বকৃত প্রতিজ্ঞা 
স্মরণপুর্বক কিছুতেই তাহাদের প্রাণনাশ করিলেন 
না। আর মহাবার অজ্জবন পুনদুর্যতসময়ে কর্ণকে 
সংতার করিবেন বিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, 
আন্নবন্ধন সাত্যকি তাহার বিনাশেও ক্ষান্ত হইলেন। 
কর্ণপ্রমুখ মহারথগণ সাত্যকিকে বধ করিবার নিমিত্ত 
বারংবার যত্্র করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্ধ্য হইতে 
পারেন নাই। এ মহাবীর ধর্দ্দরাজের হিতানুষ্ঠানার্থে 
ভীবিতাশা পরিত্যাগপূর্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া 
একমাত্র থমুঃপ্রভাবে অশ্বথামা, কৃতবন্া ও অন্যাস্থা 
মহারথগণকে পরাজিত করিলেন। এইরূপে বাসুদেব 
ও অজ্ঞুনসদৃশ মচাবল-পরাক্রান্ত সাত্যকি হাস্তমুখে 
আপনার পক্ষীয় সৈগ্ঘগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে 
লাগিলেন। হে মচারাল্প! এই ভুমগুলে কৃষ্ণ, 
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অঙ্জুন ও সাত্যকি_এই তিন জনই মহাধনুদ্ধর 
ইহাদের তুল্য ধনুদ্ধর আর কাহাকেও উপলব্ধ 
হয় না। 

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সপ্তয়! বলবীর্ধযাদপিত, 
দারুক-মারথি-সমবেত, বাস্থদেক সদুশ মহাবীর 
সাত্যকি কৃষ্ণের অজেয় রথে আরোহণপুর্ধক কর্ণকে 
রথশুন্ত করিয়া কি আর কোন রথে সমারট 
হইয়াছিলেন? ইহা শ্রধণ করিতে আমার নিতান্ত 
আঁ,লাষ হইয়াছে; অতএব আমার সমক্ষে উহা 
কীর্তন কফর। আমার মতে সাত্যাকর পরাক্রম 
নিতান্ত অসহ্য ৮ 

সয় কহিলেন, "মহারাজ! আপনি যাহা কহি- 
লেন, কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ ককন। কিয়ৎক্ষণ 
পরে দারুকের অন্ত যথাবিধি সুসজ্ডিত, লৌহ ও 
কাঞ্চনময় পৰে বিভযিত, বিচিত্র কুবরযুক্ত, তারা- 
সহঅথচিত, পিংঠধ্ধজ ও পছাকাসম্পন্ন, স্বর্ণীলঙ্কৃত, 
বায়ুবেগগামী অশ্বগণে সংযুক্ত, মেঘগন্তীরনিম্বন অন্য 
এক রথ সাত্যফির নিকট আনয়ন করিল। মহাবীর 
সাত্যকি উহাতে আরোহণ ফরিয়! কৌরব-সৈগ্গণের 
প্রতি ধাবমান হইলেন । কৃষ্মারথি দারুক স্বেচ্ছানু- 
সারে কৃষ্ণের সন্গিধানে গমন করিলেন। তখন কর্ণের 
এক সারথিও শঙ্খ ও গোক্ষীরের ম্যায় পাণুরব্্, 
কাঞ্চনবন্মীধারী, বেগগামী অশ্বগণে সংযুক্ত, সুবর্ণকদ্ষা- 
যুক্ত ধবজদণ্ডে স্থশৌভিত, যন্ত্রব্ধ। পতাকায় সমলম্কৃত, 
বছবিধ মস্ত্রশপ্র ও পরিচ্ছদে পরিপুর্ণ রথ সমানীত 
করিল। মহাবীর কর্ণ তাহাতে আরেহণ করিয়া 
বিপক্ষগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! 
আপনি যাহা! জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, তৎসমুময় 
কহিলাম। এক্ষণে আপনার ছুর্নীতিজানত বিনা ণ- 
বৃণান্তও শ্রবণ করুন। এই যুদ্ধে বিচিএযোদ্ধা 
ভীমসেন আপনার দুর্দুখপ্রমুখ একত্রিংশৎ পুভ্রকে 
এবং সাত্যকি ও অজ্জুন ভীন্ম ও ভগদত্ত প্রভৃতি শত 
শত বীরগণকে বিনাশ করিয়াছেন। হে মহারাজ! 
কেবল আপনার ছুর্্বণাপ্রভাবেই এইরূপ লোকক্ষয় 
হইতেছে ।” 


অধচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় 
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ধৃততরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! আমার এবং 
পাগুবপক্ষীয় বীরপুরুষগণ রণস্থলে তদবস্থাপন্ন হইলে 
মহাবীর ভীম কি করিল, তদবৃত্তান্ত কীর্তন ফর |” 

সম্তরয় কহিলেন, “হে মহারাজ ! রথবিহীন মহাবীর 
ভীমসেন কর্ণের বাক্যে অতিমাত্র কাতর হইয়া 
রোষাবিষ্টচিন্তে ধনগ্রয়ফে সম্থোধনপুর্ঘক কহিলেন, “হে 
ভ্রাতঃ! কর্ণ তোমার সাক্ষাতেই আমাকে তুবরক, 
অন্বার+, অস্ত্র; ও সংগ্রামফাতর বলিয়া বারংবার 
কটুক্তি প্রয়োগ করিয়াছে। আমি পুরে তোমার 
সমক্ষে প্রতিজ্ঞা ফরিয়াছি, যে ছু্াত্' আমাকে এ 
প্রকার কটুক্তি করিবে, সে মামার বধ্য। হে পার্থ! 
তুমিও কর্ণবধের নিমিত্ত পূর্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, 
অতএব এক্ষণে যাহাতে আমাদের উভয়ের সত্য 
প্রতিপালন হয়, তাহার চেষ্টা কর।” 

অমিতপরাক্রম মহাবীর অজ্জুন ভীমসেনের বাফ্য 
শ্রবণ করিয়! কর্ণের ক্মভিমুখে গমনপুর্বক তাহাকে 
কহিতে লাগিলেন, “হে সৃতপুক্র! তুমি নিতান্ত 
পাপাশয়, অনূরদর্শা ও আত্বশ্লাঘাপরায়ণ। যাহা 
হউক, আমি যাহা! কহিতেছি, তাহাতে কর্ণপাত 
কর। যুদ্ধে বীরপুরুষগণের জয় ও পরাজয় 
এই উভয়ই হইয়া থাকে। রাস্থলে ইন্্রকেও 
কখন জয়শালী ও কখন পরাঙ্জিত হইতে হয়। 
তুমি মহাবীর সাত্যকি কর্তৃক বিরথ, বিকলেন্দ্িয় 
ও মৃত্তপ্রায় হইলে তিনি তোমাকে আমার 
বধ্য স্মরণ করিয়। জীবিতাবস্থায় পরিত্যাগ 
করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি ভীমসেনকে রখশুন্য 
করিয়া তাহার প্রতি ছুর্ববাক্য প্রয়োগ করিয়া নিতান্ত 
অধন্ন করিতেছ। শক্রকে পরাজয় করিয়। 
আত্মশ্লাঘা, পরগ্রানি বাঁ অরাতির প্রতি দুর্ববাফ্য 
প্রয়োগ করা বীরপুরুষের কর্তব্য নহে। তুমি 
সথৃতপুজ্র ও অল্লজ্ঞানসম্পন্ন ; এই নিমিত্তই সততই 
সদ্ব্রতপরারণ মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেনের প্রতি 
কটুক্তি করিয়াছ। মহাবীর ভীমসেন সমুদয় 
সৈম্যগণের, কেশবের ও আমার সমক্ষে তোমাকে 
অনেকবার রথবিহীন করিয়াছেন; কিন্তু তিনি 
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কিছুমাত্র পরুষবাক্য প্রয়োগ করেন নাই। যাহা 
হউফ, তুমি ভীমসেনের প্রতি বারংবার কটক্তি 
প্রয়োগ এবং আমার সমক্ষে অন্যান্থ বীরগণের সহিত 
সমবেত হইয়া অভিমন্থ্যকে বিনাশ করিয়া যে গর্বব 
প্রকাশ করিতেছ, অবিলম্বেই তাহার ফলভোগ 
করিবে। হে ছুর্মতে ! তুমি আত্মবিনাশের নিমিত্বই 
অভিমন্ুর শরাসন ছেদন ফরিয়াছিলে। আমি 
তোমাকে তোমার ভৃত্য ও বলবাহনের সহিত বিনাশ 
করিব, সন্দেহ নাই। হে রাধানন্দন! এক্ষণে 
তোমার মহা ভয়াবহ সময় উপস্থিত হইয়াছে। 
অতএব যাহা কর্তব্য থাকে, তাহা এই সময়েই 
অনুষ্ঠান কর। আমি এই অস্ত্র স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা 
করিতেছি যে, আজ তোমার সমক্ষে তোমার পুক্র 
বৃষসেনকে সংহার করিব। আর যে সমুদয় ভূপতি 
মোহবশতঃ আমার সম্মুখে আগমন করিবেন, তাহা- 
দিগকেও আমার শরে শমনভবনে গমন করিতে 
হইবে। হে আত্মাভিমানী অজ্ঞান! ছুশ্মীতি 
দুধ্যোধন নিশ্চয়ই তোমাকে রণে নিপতিত নিরীক্ষণ 
করিয়। সাতিশয় অনুতাপ করিবে । 


অর্জনের প্রতি কৃষ্ণের উৎসাহবাঁণী 


এইরূপে মহাবীর ধনগ্জয় কর্ণের পুজ্রকে বিনাশ 
করিতে প্রতিজ্ঞা করিলে রথিগণ ডুমুল কোলাহল 
করিতে লাগিলেন। এঁ ভয়াবহ সময়ে দিবাকর 
করনিকর সঙ্কোচ করিয়া অস্তাচলশিখরে আরোহণ 


করিলেন। তখন মহাত্মা হৃধীকেশ ধনগ্য়ফে 
আলিঙ্গনপুর্বক কহিলেন, "হে অঞ্জন! তুমি 
ভাগ্যবলে জয়দ্রথবধরূপ প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন 


করিয়াছ ; ভাগ্যবলে বৃদ্ধক্ষত্র পুজের সহিত নিহত 
হইয়াছেন। হে অজ্জ্রন! এই ধার্তরাষ্ট্-সৈম্যমধ্যে 
মহাবীর কান্তিকেয় অবতীর্ণ হইলেও তাহাকে অবসন্ন 
হইতে হয়, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এই জগতী- 
তলে তোমা ভিন্ন আর কোন বাক্তিকেই এই সৈন্য- 
গণের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ বলিয়৷ বিবেচনা হয় 
না। তোমার তুল্য বা তোমা হইতে সমধিক 
বলবীর্য্যসম্পন্ন মহাপ্রভাব মহীপালগণ মহাবাহু 
দুর্যযোধনের আদেশানুসারে কৌরব-সৈম্ভমধ্যে সমবেত 
হইয়াছেন। তীহারা তোমাকে ক্রোধাবিষ্ট অবলোকন 
ও তোমার সম্গিধানে আগমন করিয়াও তোমার 
সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। তোমার 


বলবীধ্য রুদ্র, শক্র ও অন্তকের সদৃশ ; অগ্ঠ তুমি 
যেরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিলে, এইরূপ পরাক্রম 
প্রদর্শন করিতে কে?ই সমর্থ নহে। হে মহাবীর! 
এক্ষণে তুমি জয়দ্রথকে সংহার করাতে আমি তোমার 
যেরূপ প্রশংসা করিতেছি, ছুরাত্মা কর্ণ অনুচরগণ- 
সমভিব্যাহারে তোমার শরনিকরে নিহত হইলে আমি 
পুনরায় তোমাকে এইরপ প্রশংসা করিব।ঃ 

তখন মহাবীর অঞ্জন বাস্ুদেবের বাক্য শ্রবণ 
করিয়া কহিলেন, “হে মাধব | আমি তোমার অম্ু- 
কম্পাতেই অস্ত এই অমরগণেরও ছুস্তর প্রতিজ- 
সাগব হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি। হে মধুসদন | তুমি 
যাহাদের নাথ, তাহাদের জয়লাভ হওয়া আশ্চর্ষা 
নহে। ধর্টুরাজ যুধিষ্টির তোমার প্রসাদেই সমগ্র 
পৃথিবী অধিকার করিবেন। হে কৃষ্ণ! আমাদের 
সমস্ত কাধ্যের ভার তোমাঙেই সমপিত আছে ; 
স্থতরাং এক্ষণে এই জয়লাভ তোমারই হইল। 
আমরা তোমার কিন্কর, আমাদিগকে উত্তেজিত করা 
তোমার কর্ঠব্যই হইতেছে ।? 


মহাবীর মধুস্থদন অজ্জুন কর্তৃক এইরূপ অভিহিত্ত 
হইয়া হাস্থমুখে তীহাকে সেই ভয়ঙ্কর সংগ্রামস্থল 
প্রদর্শনপূর্ববক মন্দভাবে অশ্বসধশলন করিয়া কহিতে 
লাগিলেন, “হে অঞ্জন! এ দেখ, মহাবল পরাক্রান্ত 
পাধিবগণ যুদ্ধে জয় ও দিপুল যশোলাভের অভিলাষ 
তোমার সহিত সংগ্রাম করিয়া তোমার শরনিকরে 
সমাহত ও সমরাঙ্গনে শয়ান রহিয়াছে । এ তাহা- 
দিগের শস্ত্র ও আভরণ সকল ইতস্তত বিফীর্ণ 
রহিয়াছে; রথ-সকল চূর্ণ, অশ্ব ও হস্তিগণ বিনষ্ট ও 
বন্মসকল ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে। এ সফল 
ভূপালের মধ্যে কাহারও প্রাণবিয়োগ হইয়া গিয়াছে 
এবং কেহ কেহ এখনও জীবিত আছেন। হে 
অজ্জুন! এ সমস্ত অবনীপালগণ গতজীবিত হইয়াও 
স্ব স্ব গ্রাভাবে সজীবের শ্যায় লঙ্ষিত হইতেছেন। 
এ দেখ, উহাদের অসংখা বান, সুবর্পুঙ্খ শরনিফর 
ও অগ্যান্য বিবিধ হান্্র-শস্ত্র দ্বারা রণস্থল সমাচ্ছন্ 
হইয়াছে এবং বর্ধ, মণিহার, কমর, অঙ্গদ, নি্ধ 
ও অগ্ঠাগ্ত নানাধিধ ভূষণ দ্বারা রগস্ুমির অপূর্ব 
শোভা হইয়াছে । রাশি রাশি অনুকর্ষ, তুণীর, 
পতাকা, ধ্জদণ্ড, গদলঙ্কার, আসন, ঈষাদণগু, চক্র, 
বিচিত্র অক্ষ, যুগ, যোক্ত_, শর, শরাসন, চিত্রকন্থল, 
পরিঘ, অস্কুশ, শক্তি, ভিন্দিপাল, শূল, পরশ, প্রাস, 











তোমর, কুন্ত, অষ্টি, শতদী, ভূশুত্বী, খড়গ, মুষল, 
মুদগর, গদা, কুণপ, ন্থবর্ণমপ্ডিত কশা, করীপ্িগের 
ঘণ্টা, বিবিধ অলঙ্কার এবং মহামূল্য নানাবিধ বসন- 
ভূষণ ইতস্ততঃ বিষীর্ণ থাকাতে রণস্থল শরৎফালীন 
গ্রহনক্ষত্র-পরিপুর্ণ নভোমগুলের ম্যায় শোভা পাই- 
তেছে। অবনীপালগণ পুথিবীলাভার্থ নিহত হইয়া, 
নিত্রিত পুরুষেরা যেমন মনোরমা প্রিয়তমাকে 
আলিঙ্গন করিয়া থাকে, তগ্জ্প পৃথিবীকে আলিঙ্গন 
করিয়া শয়ান রহিয়াছেন। এ দেখ, যেমন পর্ববস্ত- 
সমুদয়ের গুহামুখ হইতে গৈরিক-ধাতুধারা প্রবাহিত 
হয়, তদ্রপ শরনিকর-সমাহত, ক্ষিতি £লে বিলুষ্ঠমান, 
এীরাবতসদূশ মাতঙ্গগণের শঙ্ত্রক্ষত অঙ্গপ্রত্যঙ্ 
হইতে শোণিত বিনিগত হইতেছে। স্ুবর্ণালঙ্কারে 
অলঙ্কত তশ্বগণ নিহত এবং রধি-সকল ধ্বজ, 
পতাকা, অক্ষ, চক্র, কুবর, যুগ ও ঈষাবিহীন হইয়া 
ভুঁভলে নিপতিত হইয়াছে । শরাসনচর্ম্ধারী সহস্র 
সহস্র পদাঠি ধুলি-ধুসরিত কেশ হইয়া রুধিরলিপ্ত 
কলেবরে পৃথিবী আলিঙ্গনপুব্বক শয়ান রহিয়াছে। 
এ দেখ, তোমার শরজালে নিপতিত কুঞ্র, 
রথ ও অশ্থকুল-সমাকুল ছুগ্িরীক্ষ্য সমরভূমি- 
মধ্যে অনবরত রূধির, বসা ও মাংস নিপতিত হওয়াতে 
প্রভূত কর্দম সমুতপম হইয়াছে। অসংখ্য নিশ'চর, 
কুকুর, বুক, পিশাচ উঠাতে নিরস্তর আমোদ-প্রমোদ 
করিতেছে। হে ধনগ্জয়! তুমি এই সংগ্রামস্থলে 
যেরূপ যশস্কর কার্যানুষ্ঠান করিয়াছ, ইহ! কেবল 
তোমার ও দৈত্যদানবসংহারকারী স্বরাজ ইন্দ্রেরই 
সাধায়ন্ত। এ দেখ, অসংখ্য চামর, ছত্র, ধবজ, অশ্ব, 
হস্তী, রথ, বিচিত্র ক্ছল, বল্গা, কুথ১ ও মহামূল্য 
বরূুথ সকল ইতস্তত; বিকীর্ণ থ।কাতে রণস্থল বিচিত্র 
বন্-সমাচ্ছন্নের সায় শোভা পাইতেছে। সহস্র 
সহজ বীর স্থুসঙ্জিত মাতঙ্গ হইতে নিপতিত হইয়া 
বজ্জভগ্র পর্ব শিখর হইতে নিপতিত সিংহের ম্যায় 
শোভা! ধারণ করিয়াছে। এ দেখ, সাদিগণ অশ্বের 
সহিত ও পদাতিগণ কাশ্ুকের সহিত নিপতিত 
হইয়া অনবরত রুধিরধারা ক্ষরণ করিতেছে) হে 
মহারাজ! এইরূপে বাস্থদেব হৃষ্ট অনুচরগণ-সমভি- 
বাহারে অজ্জুনকে সমরস্থল প্রদর্শনপুর্বক পাঞ্চজন্য 
শঙ্খধবনি করিতে লাগিলেন।” 


১। হাস্তপৃষ্ঠাবরণ চিত্রকঙ্থল। 


একোনপধগশদধিকশততম অধ্যায় 
জয়দ্রথবধে পাগুবগ্রীতি__কৃষ্তীভিনন্দন 


সপ্তয় কহিলেন, “হে মহারাজ! অনন্তর মহাত্মা 
হৃযীকেশ সাতিশয় আগলাদিতচিত্তে ধর্মাপুজ রাজা 
যুধিষ্টিরের নিকট আগমনপুব্বক তাহার পাদবন্দন 
করিয়া কহিতে লাগিলেন, “হে নরোত্তন ! আজ 
আপনার পরম সৌভাগ্য। আজ ভাগ্যক্রমে 
আপনার শক্র বিনষ্ট হইয়াছে, মহাবীর অঙ্জুনও 
প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।” অরাতিপান 
ধর্মনন্দন কেশবের বাক্য-শ্রবণে পরম আচ্লাদিত 
হইয়া স্বীয় রখ হইতে অবততরণপুর্বক আনন্দা শ্রপূর্ণ- 
লোচনে কৃষ্ণ ও অজ্জুনকে আলিঙ্গন করিলেন ; 
তৎ্পরে নেত্রজল অপনীত করিয়া বাসুদেব ও 
ধনপ্য়কে কহিতে লাগিলেন, “হে বীরদ্য়! আজ 
ভাগ্যক্রমে পাপাস্মা নরাধম সি্ধুরাজ নিহত 
হইয়াছে ; তোমরা প্রতিষ্ঞাভার হইতে উত্তীর্ণ 
হইয়া ; আমি যার পর নাই এীতি লাভ করিয়াছি 
এবং অরাতিপণ৪ শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছে । হে 
মধুম্থদন ! তুমি ত্রিলোকগুক্ তুমি সহায় থাকিলে 
ভ্রিলোকমধ্যে কোন কাধ্যই ছুক্ষর হয় না। হে 
গোবিন্দ! পুর্বকালে পাকশামনঃ যেরূপ তোমার 
প্রদাদে দানবগণকে পরাজিত করিয়াছেন, তজ্জপ 
আমরাও তোমারই প্রসাদে আরাতিগণকে পরাজিত 
করিয়াছি। হে বাঞফেয়! তুনি যাহাদিগের প্রতি 
পরিতুষ্ট থাক, তাহাদের পক্ষে পৃথিবী-পরাজয়ও 
অতি তুচ্ছ ; ত্রিলোকবিজয়গ তাহাদিগের ছুষ্র হয় 
না। হেজনার্ধন! তুমি ত্রিদশেশ্বর, তুমি যাহাদের 
নাথ তাহাদের পাপের লেশমাত্রও থাকে না এবং 
কদাচ সংগ্রামে পরাজয় হয় না। তোমার এসাদেই 
স্বরাজ রণক্ষেত্রে দানবদল দলনপুর্ববক ত্রিলোকমধ্যে 
জয়লাভ করিয়া স্থুরগণের ঈশ্বর হইয়াছেন। তোমার 
অনুগ্রহেই দেবগণ অমরহ লাভ করিয়া অক্ষয় স্বর্গ- 
ভোগ করিতেছেন। তোমার প্রসাদেই এই সচরাঃর 
পৃথিবীস্থ সমুদয় লোক স্ব স্ব ধণ্মী অবলঘ্বনপুর্বক 
নিত্য জপহোমাদির অনুষ্ঠানে তৎপর রহিয়াছে। 
পুর্বকালে সমস্ত জগত একার্ণবময়ং হইয়া গাঢ় 
অন্ধকারে আচ্ছন্ন হিল; কেবল তোমার কৃপাতেহ 


পুনরায় ব্যক্ত হইয়াছে। তুমি _সব্ধলোকের অষ্ঠা 


১। ইন্ত্র। ২1 জলময়-_একমান্র সযুদ্রে পরিণত। 


প্রোপপর্বধ 









পরমাত্মা, অব্যয়, পুরাপপুরুষ, দেবদেব, সনাতন, 
পরাতপর ও পরম পুরুষ; তোমাব আদি নাই, 
নিধনও নাই। তুমি একবার যাহাদিগের নয়নে নিপ- 
তিত হও, তাহারা কখনই মুন্ধ হয় না। তুমি উক্ত 
জনগণকে আপদ্‌ হইতে উদ্ধার করিয়া থাক, যে ব্যক্তি 
তোমার শরণাপন্ন হয়, সে পরমৈশ্ব্্য লাভ করে। 
হে পরমাত্মন্! তুমি চার বেদে গীত হইয়া থাক, 
আমি তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া! যার পর নাই খশ্ব্ধ্য 
ভোগ করিতেছি । হে নরেশ্বর! তুমি পরমেশ্বর, 
তির্্যক্গণের ঈশ্বর এবং ঈশ্বরেরও ঈশ্বর ; অতএব 
তোমাকে নমস্কার। হে মাধব! তুমি জয়লাভে 
পরিবন্ধিত হও । হে সর্ববাত্বন্‌! হে পৃথুলোচন! তুমি 
সমস্ত লোকের আদি কারণ। তুমি ধনগ্তয়ের সখা 
ও সর্বদা তাহার হিত-সাধনে রত আছ, ধনঞ্য়ও 
তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া অপার সৃখলাভ করিয়া 
থাকে ।? 

হে মহারাজ! রাজ যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে 
পর কৃষ্ণ ও অঙ্জুনি উভয়ে পরম আহ্লাদিত হইয়া 
তাহাকে কহিতে লাগিলেন, “হে রাঞ্জন! আপনার 
ক্রোধাগ্রিপ্রভাবেই পাপাত্ম। সিম্ধুরা্গ ও বিপুল 
ফৌরব-সৈম্ দগ্ধ হইয়াছে। আপনার কোপেই 
কৌরবগণ নিহত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। হে 
বীর! ছুরাত্মা ছুর্যোধন আপনাকে কোপান্ধিত 
করিয়াই বন্ধুবান্ধবগণ-সমভিব্যাহারে সমরাঙ্গনে প্রাণ- 
ত্যাগ করিবে। পূর্বে দেবঠারাও ধাহাকে পরাভূত 
করিতে সমর্থ হয়েন নাই, আজি সেই কুরুপিতামহ 
ভীম্ম আপনার ফোপপ্রভাবেই শর-শয্যায় শয়ন 
করিয়াছেন। আপনি ঘাহাদিগের ছেষ্টা, তাহাদিগকে 
অবশ্যই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হয়, তাহারা 
কখনই সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারে না। আপনি 
যাহাদের উপর ক্রুদ্ধ হয়েন, তাহাদিগের রাঞ্ঞ, প্রাণ, 
প্রিয়তর পুত্র ও বিবিধ সবখভোগ অচিরাং বিনষ্ট 
হইয়া যায়! হে রাজধর্মীপরায়ণ ভূপাল! আপনি 
যখন ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তখন নিশ্চয় কৌরবগণ বন্ধু- 
বান্ধবগণের সহিত বিনষ্ট হইবে ।” 


শক্রজয়ী ভীম-সাত্যকির অভিনন্দন 


হে মহারাঙ্দ! মহাত্মা ক ও অর্জন যুরধিষ্টিরকে 
এইরূপ ফহিতেছেন, এমন সময় অরাতিশরে ক্ষত- 
বিক্ষতাঙ্গ মহাধনুর্ধর মহাবীর ভীমসেন ও মহাবীর 
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সাত্যকি তথায় সমূপস্থিত হইয়া! পরমগ্চরু যুধিঠিরকে 
অভিবাদনপূর্বক পাঞ্চালগণে পরিবেছিত হইয়া 
কতাঙ্চলিপুটে ক্ষিতিতলে দণ্ডায়মান রহিলেন। 
মহাত্মা ধর্ম্মরাজ মহাবীর ভীমসেন ও সাত্যফিকে 
হষ্টচিত্ে কৃতাঞলিপুটে দণ্ডায়মান অবলোকন করিয়া 
তাহাদিগকে অভিনন্দনপূর্বক কিতে লাগিলেন, 
হে বীরদ্বয়! আঙ্জ তোমরা ভাগ্ক্রমে দ্রোণরূপ 
গ্রাহ ও হাদিক্য-মকরযুক্ত কৌরবসৈম্তরূপ মহাসাগর 
হইতে উত্ীর্ণ হইয়াছ। আজ ভাগ্যক্রমে পৃথিবীস্থ 
ভূপতিগণ এদং দ্রোণ ও কৃতবর্্া তোমাদের নিফট 
পরাজিত হইয়াছেন। ভাগ্যবলে তোমরা বিকীর্ণ* 
অন্ত্র দ্বারা কর্ণকে পরাভূত ও শল্যকে পরান্মুখ 
করিয়া। হে যুদ্ধবিশারদ মহারথ্য়! আমি 
ভাগ্যক্রমে তোমাদিগকে সমরাঙ্গন হইতে কুশলে 
প্রতাগত দেখিলাম। তোমরা আমার আজ্ৰা 
প্রতিপালন ও সম্মান করিয়া থাক এবং কদাচ 
সংগ্রামে পরান্দুখ হও না; তোমরা আমার 
প্রাণতুল্য ।” 

হে মহারাজ! রাজা যুধিষ্টির ভীমসেন ও সাত্য- 
কিকে এইরূপ কহিয়া আনন্দাশ্রুপূর্ণনেত্রে তাহা" 
দিগকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন পাণুবপক্ষীয় 
সৈশ্যগণ তাহাদিগকে হষ্ট দেখিয়া পরমাহলাদিত- 
চিত্তে সংগ্রামে মনোনিবেশ করিল ।» 


পর্চাশদধিকশততম অধ্যায় 
হুর্য্যোধনের সবিলাপ ত্রা 


সপ্য় কহিলেন, “হে মহারাঞগ! এ দিকে 
আপনার আত্মজ ছু্যোধন সিন্ধুরাজের নিধন- 
দর্শনে শক্রজয়ে উৎসাহশুম্ত ও নিতান্ত বিমনায়মান 
হইয়। বাষ্পাকুললোচনে দীনবদনে ভগ্দন্তং ভুলের 
গ্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। 
তিনি মহাবীর অর্ভুন, ভীম ও সাতাকির শর- 
নিকরপ্রভাবে আপনার সৈম্গণের সংহার নিরীক্ষণ- 
পূর্বক বিবর্ণ” কৃশ ও একান্ত দীনভাবাপন্ন হইয়া 
মনে মনে চিন্তা করিলেন, 'এই পৃথিবীতে অর্,নের 
তুল্য যোদ্ধা আর নাই। সে ক্রোধাবিষ্ট হইলে 
কি দ্রোণ, কি কূপ, কি কর্ণ, কি অশ্বখামা, ফেহই 


১। বন্ছল ভাবে নিক্ষিপ্ত । ২। বিবাদ ভা। 
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মহাতারত 
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তাহার সম্মুখ অবস্থান করিতে সমর্থ হন 
না। মহাবীর পার্থ আমার পক্ষীয় সমুদয় 
মহারথকে পরাঞ্জিত করিয়া সিঞ্চুরাজ জয়দ্রথকে 
হার করিল; কিন্তু কেহই তাহাকে নিবারণ 
করিতে পারিলেন না। এক্ষণে পাণুবগণ নিশ্চয়ই 
আমার বিপুল বল বিনষ্ট করিবে ; সাক্ষাৎ হুররাজ 
ইনত্্রও উহারিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন ন1। 
আমরা ধাহাকে আশ্রয় করিয়া শস্্র সমুগ্ভত করির! 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই মহারথ কর্ণকে 
অর্জন সমরে পরাজিত করিয়া জয়দ্রথকে নিহত 
করিল। আমি ধাহার বলবীর্ধ্য আশ্রয় করিয়। 
সন্ধিস্থাপনলালস বাস্থদেবকে তৃণঞ্ঞান করিয়া- 
ছিলাম, সেই মহারাজ কর্ণ আজ সমরে পরাজিত 
হইয়াছেন 

হে মহারাজ ! রাজা! দুর্য্যোধন এইরূপ কলুধিত- 
চিত্ত হইয়া দ্রোণকে সন্দর্শন করিবার বাসনায় 
তত্সন্নিধানে গমনপুর্্বক বিজয়বাপনাপরবশ ধার্তরা্- 
গণের বিনাশ ও পাগুবগণের বিজয়বৃত্তান্ত আগ্ঠো- 
পান্ত কীর্তন করিয়া কহিলেন, 'হে আচার্য! 
অশ্মুপক্ষীয় মহীপালগণের বিনাশ অবলোকন 
করুন তাহারা যে মহাবীর ভীম্মকে সম্মুখ 
করিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, শিখণ্ডী তাহাকে 
সংহাদপুর্বক পুর্ণমনোরথ ও বিজয়াপ্তর লাভে একান্ত 
লোলুপ হইয়! পাঞ্চলগণ সমভিব্যাহারে সেনামুখে 
অবস্থান করিতেছে । ধনগ্রয় আপনার শিষ্য, 
নিতান্ত দুর্ধর্ষ, সাত অক্ষৌহিণীর সেনা-সংহর্তা, 
মহাবীর জয়দ্রথকে নিহত করিয়াছে । হে আচার্য! 
এক্ষণে মামি কিরূপে আমাদিগের বিজয়া ভিলাষী, 
উপকারনিরত, যমসদনে প্রস্থিত স্থহৃদ্গণের ব্লগ 
হইতে মুক্ত হইব? যে সকল ভূপালগণ আমাকে 
রাজ্য প্রদান করিতে অতিলাষ করিয়াছিলেন, 
এক্ষণে তীাহারাই সমস্ত এশ্বর্্য পরিত্যাগপুরর্ক 
শরাসনে শয়ান রহিয়াছেন। আমি অতি কাপুরুষ। 
আমি এইরূপে মিত্রগণকে মৃত্যুযুখে নিপাতিত 
করিয়াছি। এক্ষণে সহস্র অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান 
করিলেও আমার এই পাপধবংস হইবে না। আমি 
অতি লুব্ধত্ষভাব ও পাপপরায়ণ ; নৃপতিগণ আমারই 
নিমিত্ত যুদ্ধে জয়লাভার্থা হইয়া কাল কবলে নিপতিত্ত 
হইয়াছেন। এক্ষণে বহুন্ধরা কেন এই মিজ্রদ্রোহী 
পাপাত্বাকে স্থানপ্রদানার্থ বিদীর্ণ হুইতেছেন না? 


আরক্তলোচন নিতান্ত ছুৃর্ধ মহাবীর ভীত্ম ভূপালগণ- 
মধ্যে আমাকে কি বলিবেন? হে মহারথ! সাত্যকি 
প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া আম।র কার্ষ/সাধনার্থ সমুগ্ত 
মহাবল-পরাক্রান্ত জলদন্ধকে বিনাশ করিয়াছে। 
হায়! অগ্ভ কান্বোঞ্জরাজ। অলমুষ ও অঙ্যান্ত 
ন্বহদ্গণকে নিহত নিরীক্ষণ করিতে হইল। ঘার 
আমার প্রাণধারণের আবশ্ঠীক কি? যাহা হউক, 
এক্ষণে যে সমস্ত বীরের আমার ব্জিয়লাভার্থ 
সাধ্যানুগারে যত্ববান্‌ হইয়া সমরে কলেবর পরিত্যাগ 
করিয়াছেন, আঙ্গ আমি স্বীয় বিক্রম প্রদর্শনপুরর্বক 
তাহাদের নিকট ঝণশুম্ত হইয়া যমুনায় গমন ও 
তাহাদের উদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া তীহা- 
দিগের তৃত্তিসাধন করিব। মামি ইট্টাপুর্ত, বলবীধ্য 
ও পুরের শপথ করিতেছি যে, আমি হয় 
পাগুবগণকে পাঞ্চালদিগের সহিত বিনাশ করি! 
শান্তিলাভ করিব, না হয় তাহাদের শরে নিহত 
হইয়া আমার কাধ্যসাধনার্থ নিহত তূপতিগণের 
সলোকতা প্রাপ্ত হইব। আমার সাহায্যদানে প্রবৃদ্ধ 
বীরপুরুষেরা যথোচিত রক্ষিত না হইয়া এক্ষণে 
আর আমাদের পক্ষ অবলম্বন করিতে অর্ভিলাষ 
করেন না। তাহারা আমাদের অপেক্ষা পাগুবগণের 
আশ্রযগ্রহণ নিতান্ত শ্রেয়স্কর বলিয়া বিবেচনা 
করিতেছেন। হে আচাধ্য! আপনি সংগ্রামে আমা 
দিগের মৃত্্যবিধান কারয়া দিয়াছেন। দেখুন, 
আপনি অর্জুনকে শিষ্য বলিয়া উপেক্ষা প্রদর্শন 
করাতে আমাদিগের বিজয়াডিলাধী বীরগণ বিনষ্ট 
হইতেছে। এক্ষণে কেবল কর্ণকে আমাদিগের 
জয়ার্থী বিয়া বোধ হইতেছে। হে ব্রহ্ষান্‌! মন্দবুদ্ধি 
ব্যক্তি যেমন যথার্থ বন্ধু অবগত না হইয়া তাহার 
নিমিত্ত অয়াহিলাষ করিয়া ন্বয়ং অবসন্ন হয়, আমার 
নুহৃদূগণ আমার নিশিত্ত তদ্রুপ হইহেছেন। আমি 
অতি মু, পাপাশয়, কুটিল হৃদয় ও ধনলোভী। 
আমার নিমিত্তই মহাবীর সিদ্ধুরাজ, ভূরিশ্রবা এবং 
অভীষাহ, শুরসেন, শিবি ও বসাভিগণ অজ্জুনের 
সহিত সংগ্রাম করিয়া বিনষ্ট হইয়াছেন । অতএব 
আজ আমি সেই সকল মহাত্মাদিগের অন্ুগমন 
করিব। যখন তাহাদিগের মৃত্যু হইয়াছে, তখন 
আমার আর জীবন ধারণ করিবার কিছুমাত্র প্রয়ো- 
জন নাই। ছে পাগুবগণের আচার্য ! আমি 
উক্ত মহাবীরগণের অনৃগমনে নিতান্ত উৎনুক 
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হইয়াছি,। আপনি আমাকে তদ্বিষয়ে অনুজ্ঞা 
প্রদান করুন।” 


একপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় 
হতাশ দ্রোথের ছর্য্যোধন-পাপ-পরিণাম কথন 


ধৃতরাষ্ কঠিলেন, “হে সঞ্জয়! মহাবীর অর্জুন 
সিন্ধুরাজ ও ভূরিশ্রবাকে বিনষ্ট করিলে তোমাদের মন 
কি প্রকার হইল? দূর্য্যোধন কৌরবগণসমক্ষে 
দ্রোণাচার্য্কে সেইরূপ কহিলে তিনি তাহাকে কি 
প্রস্তর প্রদান করিলেন, তৎসমুদয় কীর্তন কর।” 

সপ্রয় কহিলেন, «মহারাজ | মহাবীর জয়দ্রথ ও 
ভূবিশ্রনা নিহত হইলে আপনার সৈম্যমধ্যে মন্‌ 
আর্তনাদ-শব্দ সমুখিত হইল। আপনা পুজ্রের 
মন্তরণাতে শত শত প্রধান পুরুষেরা নিহত হইলেন 
দেখিয়া সকলেই তাহার পরামর্শে অবজ্ঞা প্রদর্শন 
করিতে লাগিল। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য আপনার 
পুজের সেই বাক্য-শ্রবণে নিঠন্ত বিমনায়মান হইয়া 
মুহূর্তকাল চিন্তা কিয়া অতি দীনভাবে কহিলেন, 
'ুর্য্যোধন! কেন বৃথা আমাফে বাক্যবাণে বিদ্ধ 
কর্রতেছ ? আমি ত তোমাকে সহ্ত্ই বালয়া থাকি 
যে, অজ্জুন অজেয় ; শিখন্তী অজ্জুন-সংরক্ষিত হইয়া, 
মহাবীর ভীম্মকে নিপাতিত করাতেই ধনগ্রয়ের অসা- 
ধারণ বলবীর্ধ্য অবগত হওয়া গিয়াছে! আমি 
দানবগণেরও অবধ্য মহাবীর ভীম্মকে নিহত নিগাক্ষণ 
করিয়া কৌরব-সৈম্তগণের সমূলে উশ্মুলন স্থির 
করিয়াছি। আমরা ত্রিলোকমধ্যে ধাহাকে সর্ববা- 
পেক্ষা মহাবীর বলিয়া বোধ করিতাম, সেই ভীম্মই 
সমরশায়ী হইয়াছেন, এক্ষণে আমার আরা ক উপায় 
আ.ছ? হে বৎস! শকুনি কৌরবসভায় যে অক্ষ 
নিক্ষেপ করিয়াছিল, উঠা অক্ষ- নহে; শক্রবিনাশন 
স্থতীক্ষ শর। এ সকল শর এক্ষণে অজ্জবন কর্তৃক 
নিক্ষিপ্ত হইয়া আমাদিগের যোদ্ধগণকে সাহার 
করিতেছে । হে দূর্যোধন! ধীরপ্রকৃতি মহাত্মা 
বির তোমার হিতসাধনার্থ তোমাকে বিবিধ 
উপদেশ প্রদান এবং তোমার সমক্ষে বারংবার বিলাপ 
ও পরিতাপ করিয়াছিলেন, কিন্তু তুমি অনাদর 
্রদর্শনপূর্্বক তাহার বাক্যে কর্ণপাতও ফর নাই ; 
তক্সিবন্ধনই এক্ষণে এই ঘোরতর বিনাশব্যাপার 
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সমুপস্থিত হইয়াছে। যে মূঢ় হিতকারী হৃহদের বাক 
অনাস্থা প্রদর্শনপূর্্ধক আপনার মত্ামুসারে কার্ধ্যা- 
মুষ্ঠান করিয়া থাকে, সে অবিলঘে শে চনীয় হয়। হে 
মহারাজ ! তুমি যে সৎকুলসন্ভৃত, ধন্মপরায়ণ, অসং- 
কাতর নিতান্ত অনুপযুক্ত দ্রৌপদীফে আমাদিগের 
সমক্ষে সন্ভামগ্ডপে আনয়ন করাইয়াছিলে, এক্ষণে 
সেই অধর্োর ফলভোগ করিতেছ এবং পরলোকে ইহা! 
অপেক্ষাও অধিকতর ফলভোগ করিবে। 

তুমি কপটতাচরণপূর্্বক যে পাগুবগণকে দ্যুত- 
ক্রীড়ায় পরাজ্ি » করিয়া রৌরব-চণ্ম পরিধান করাইয়া! 
অরণ্যে প্রবাজিত করিয়াছিলে, এক্ষণে আমা ভিন্ন 
অন্য ফোন ব্রঙ্ষাবাদী মনুষ্য সেই ধর্ম্রপরায়ণ আত্মজ- 
তুলা পাগুবগণের অনিষ্টাচরণ করিবে? তুমি শকুনির 
সাহায্যে ও মহারাজ ধৃষ্টরা্টের সম্মতিক্রমে পাগুৰ- 
গণের কোপ সংগ্রহ করিয়াছ, ছুঃশাসন ও কর্ণ এ 
ক্রোধানল সন্ধুক্িত করিয়াছেন এবং তুমি বিছুরের 
বাক্যে অনাদর প্রদর্শনপূর্ববক বারংবার উহা উত্তেজিত 
করিয়াছ। দেখ, তোমরা সকলে পরাভূত হইয়াও 
জয়দ্রথের রক্ষার্থ যত্বসহকারে অজ্জুনফে নিবারণ 
করিতে গিয়াছিলে ; তবে সিম্কুরাজ তোমাদিগের 
মধ্যে ফেন বিনষ্ট হইলেন? মহাবীর কর্ণ, কৃপ, 
শল্য, অশ্বথামা ও তুমি--তোমরা সফলে জীবিত 
থাকিতে জয়দ্রথ ফেন কালসদনে আগিথ্য গ্রহণ 
করিলেন? ভূপালগণ জয়দ্রথফে পরিত্রাণ করিবার 
নিমিত্ত প্রথর তেজ ধারণ করিয়াছিলেন, তবে তিনি 
কেন সংগ্রামে নিপাতিত হইলেন? হে ছূর্যোধন ! 
সিন্ধুরা্দ তোমার, বিশেষতঃ আমার পরাক্রমপ্রভাবে 
ধনগয় হইতে আত্মরক্ষা করিবার বাসনা করিয়া- 
ছিলেন ; কিন্তু ঠিনি তদ্িযয়ে কৃতকার্য হয়েন 
নাই। এক্ষণে আমি ফোন্‌ স্থানে গমন করিলে 
জীবিত থাকিব, কিছুই বুঝিতে পাঁপি না। আমি 
যে পধ্যন্ত না ধনগ্রয়কে পাঞ্চালগণের সহিত সংহার 
করিতেছি, তদবধি বোধ হইতেছে যেন, মহত 
ৃষ্টদ্য়ের হস্তে আমার পরিজ্রাণ নাই। হে রাজন! 
সিশ্কুরাজরক্ষায় অকৃতকার্ধ্য হয়৷ আমাকে বিলাপ 
ও পরিতাপ করিতে দেখিয়াও কি নিমিত্ত বাক্যবাণে 
বিদ্ধ করিতে? আর সেই সত্যসন্ধ মহাবীর 
ভীম্মের গ্ব্ণময় ধ্জদণ্ড নিরাক্ষণ না করিয়া কিরূপে 
তোমার মনে জয়লাভের প্রত্যাশা! হইতেছে? যে 
যুদ্ধে দৈদ্ধব ও তুরিশ্রবা মহারথগণের ঘ্ধব্তী 


২১২ 


মহাভারত 








হইয়াও নিহত হইয়াছেন, তথায় তুমি আর ফি 
বিবেচনা কর? কৃপাচার্ধ। এখনও সিদ্ধুরাজের গথে 
পদাপ্ণ করেন নাই, এই নিমিত্ত আমি তাহাকে 
যথোচিত সৎকার করি। হে ছূর্য্যোধন! দেবগণ- 
সমবেত দেবরাজও ধাহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ 
নহেন, সেই ছুক্ষর-কর্্মফারী মহাবীর ভীম্মকে যখন 
তোমার ও দুঃশাসনের সমক্ষে নিপতিত হইতে 
অবলোকন করিলাম, তখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে 
যে, বসুন্ধরা তোমাকে পরিত্যাগ করিলেন। 


দ্রোণাচাধ্যের পুনরায় যুদ্ধযাত্রা 


হে ছুর্য্যোধন! এক্ষণে পাগুব ও স্থঞয়দিগের 
আমার সম্মুখে আগমন করিতেছে। 
আমি তোমার হিতানুষ্ঠানার্থ সমস্ত স্প্রয়গণকে 
বিনাশ না করিয়া কখনই কবচ মোক্ষণ করিব 
না। হে রাজন! তুমি আমার পুন্র অশ্বথামার 
নিকট গমনপুর্বক তাহাকে বল যে, তুমি 
জীবনরক্ষা্থ সোমকর্দিগকে পরিজ্যাগ করিও না। 
আর তোমা পিতা যে যে বিষয়ে আদেশ 
প্রদান করিয়াছেন, এক্ষণে তৎসমুদয় প্রতিপালন- 
গুর্ধক জানৃশংস্ত, দম, সত্য ও সরলতায় মন 
সমাহিত কর, ধশ্মার্কামে নিরত থাকিয়া ধর্মী ও 
অর্থের পীড়ন না কারয়৷ সতত ধর্মপ্রধান কার্ষের 
অনুষ্ঠানে তৎপর হও। মন ও নেত্র ছারা ব্রাহ্মণ 
গণকে সন্তু ও সাধ্যান্থদারে তাহাদের পুজা 
কর। তাহারা অগ্রিশখাসদৃশ ; অতএব কদাচ 
তীহাদিগের অপ্রিয় কারের অনুষ্ঠান বিধেয় নহে। 
হে মহারাজ! তুমি অশ্বথামাকে আমার এই সকল 
উপদেশবাফ্য কহিবে। এক্ষণে আমি তোমার 
বাফ্যশল্যে পীড়িত হইয়৷ সৈহ্যমধ্যে সংগ্রাম করিতে 
চলিলাম। যদি তুমি সমর্থ হও, ভবে দৈম্যসমুদয়ফে 
রক্ষা কর। পাগুৰ ও স্যঞ্জয়গণ অতিশয় ক্রুদ্ধ 
হইয়াছে, তাহারা রজনীযোগেও যুদ্ধে নিবৃত্ত হইবে 
না।” হে মহারাজ! ফ্রোণাচাধ্য ছুর্ষেধনফে এই- 
রূপ কহিয়! পাগুব ও স্থঞ্জয়দিগের প্রতি ধাবমান 
হইয়া, দিবাকর যেমন নক্ষত্রগণের তেজ নাশ করেন, 
তন্ত্রপ ক্ষজিয়তেজ বিনাশ করিতে লাগিলেন।» 


দ্বিপধশদধিকশততম অধ্যায় 
ছূরষ্যোধনের দ্রোণনিন্না__ পুনঃ যুদধার্থ উদ্বোধন 


সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! ড্রোণাচার্ধ্য 
এইরূপ কছিলে আপনার পুত্র ছূর্য্যোধন রোষাবিষ 
চিত্তে যুদ্ধার্থ প্রস্তত হইয়া কর্ণকে কহিতে লাগি- 
লেন, “হে রাধেয়! দেখ, একাকী অঞ্জুন একমাত্র 
কৃষ্ফে সহায় করিয়া! তোমার, দ্রোশাচার্যের এবং 
অন্যান্থ প্রধানতম যোছ্ধ গণের সমক্ষেই লেবগণেরও 
ছুর্ভে্চ সেই আচার্যবিরচিত ব্যৃহ ভেদ করিয়া 
সিদ্ধুরাজকে নিহত করিল। গিংহ যেমন অগ্যান্ 
সৃগসমুদয় বিনষ্ট করে, তক্জপ অঞ্জন তোমার ও 
দ্রোণাচার্ধ্যের সমক্ষেই প্রধান প্রধান নরপতিগণকে 
সংগ্রামে বিনাশ করিয়া আমার সৈগ্ত নিঃশে- 
যিতপ্রায় করিয়াছে। মহাত্মা দ্রোগাচারধ্য যদ্দি যতু- 
পূর্বক অজ্জবনকে নিগ্রহ করিতেন, তাহা হইলে সে 
কখনই ছুর্ডে্ ব্যহ ভেদপূর্বক সিদ্ধুরাজকে বিনাশ 
করিয়া প্রতিজ্ঞাভার হইতে উত্বীর্ণ হইতে সমর্থ হইত 
না। অজ্ভ্ন মহাত্মা দ্রোণাচার্য্ের অতিশয় প্রিয়; 
সেই জদ্যই আচার্ধ্য যুদ্ধ না করিয়া তাহাকে পথ 
প্রদর্শন করিয়াছেন। আমার ফি দুর্ভাগ্য! শত্রু 
তাপন আচার্য পুরে সি্ধুরাজকে অভয় প্রদান 
করিয়া এক্ষণে অঙ্জুনকে সৈম্তমধ্যে প্রবেশ করিতে 
পথ প্রদান করিলেন। যদি তিনি পূর্বেই সিন্ধু 
রাজফে গৃহগমনে অনুমতি করিতেন, তাহা হইলে 
ফখনই এরূপ জনক্ষয় উপস্থিত হইত না। আমিও 
নিতান্ত অনাধ্য। সিঙ্ধুরাজ যখন জীবিত্রঙগার্থ গৃহে 
গ্রমন করিতে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন আমি 
অভয়প্রদানে আশ্বস্ত করিয়া তাহাকে নিবারণ 
করিলাম। হায়! আজ আমাদের সমক্ষেই আমার 
চিত্রসেন প্রভৃতি সহোদরেরা ভীমহস্তে কলেবর 
পরিত্যাগ করিল !” 


দ্রোণবাক্যে অপক্ষপাত কর্ণোপদেশ_যুদ্ধারস্ত 


কর্ণ কঠিলেন, “হে মহারাজ! দ্রোপাচার্্য 
জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া বলবীর্ঘ ও উৎসাহ অনুসারে 
যুদ্ধ করিতেছেন) তুমি তাহার নিন্দা করিও না! 
স্বেতবাহন অঞ্জুন আচাধ্যকে অতিক্রম করিয়া যে 
সৈম্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তদিষয়ে তাহার অগু- 
মাও অপরাধ লক্ষিত হইতেছে না। জ্রোপাচার্্য 





স্থবির, শীবগমনে নিতান্ত অক্ষম ও বাহুব্যায়ামে ১ 
একান্ত অশক্ত ; কিন্তু কফ-সারধি মহাবীর অর্জুন 
কৃতকার্য, যুবা, শিক্ষিতান্ত্র ও লঘুবিক্রম ; সে ছুর্ভেন্- 
বর্দসংকৃতকলেবর ও ভুঞ্জবলদর্পিত হইয়া দিবা স্্যুক্ত 
বানরলাঞ্থিত রথে আরোহণ, অন্জয় গাস্তীব-শ বাসন 
ধারণ ও ম্ততীক্ষ শরানকর বর্ধণপুর্বক যে 
দ্রোণাচার্য্যকে অতিক্রম কারয়াছে, উহা আশ্চর্যের 
বিষয় নহে, সুতরাং আমি তদ্বিষয়ে দ্রোণের কিছুমাত্র 
দোষ দর্শন করি না। যাহা হউক, যখন ধনঞ্জয় 
দ্রোণকে অতিক্রম করিয়া সৈম্তমধ্যে প্রবেশ 
করিয়াছে, তখন পাণগুবগণকে পরাজয় করা তাহার 
সাধায়ত্ত নহে। হে মহারাজ! দৈবনির্দিষ্ট বিষয় 
কদাচ অন্যথা] হয় না। দেখ, আমরা সকলেই শক্তি 
অন্ুদারে সংগ্রাম করিতেছিলাম ; কিন্তু আমাদের 
মধ্যে সিন্ধুরাজ নিহত হইলেন। অতএব এই বিষয়ে 
দৈবই বলবান্, তাহাতে শআার কোন সন্দেহ মাই। 
আমরা তোমার সহিত মিলিত হইয়া শঠনা ও বিক্রম 
প্রকাশপুর্ধক পরম যতু সহকারে জয়লাভের চেষ্টা 
করিতেছিলাম; কিন্তু দৈবই আমাদিগের পুরুষকার 
নষ্ট করিলেন। ছুর্দেবগ্রস্ত মন্ুব্য যে কার্ষোর অনুষ্ঠান 
করে, দৈবই তাহার সেই বিষয়ে বারংবার বিদ্ব উৎপাদন 
করিয়া থাকেন। মনুষ্য সতত অধ্যবসায়সম্পন্ন 
হইয়া যে কার্ষ্যে প্রবৃত্ত হয়, নিংশঙ্কচিত্তে তাহার তাহ! 
অনুষ্ঠান করা কর্তব্য; কিন্তু লিদ্ধিলাভ দৈবায়ত্ত। 
আমর! শঠতা প্রকাশ ও বিষপ্রয়োগপুর্বক পাণগ্ডবগণকে 
বঞ্চনা এবং জতুগৃহে দগ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম ; 
তাহারা দ্যুতে পরাজিত ও রাজনীতি-অনুসারে 
অরণ্যে প্রত্রাজিত হইয়াছিল, কিন্তু দৈব 
আমাদিগের যত্রসম্পাদিত সেই সমস্ত বিষয়ে 
বিশবামুষ্ঠান করিয়াছেন । অতএব হে মহারাজ! তুমি 
জীবিতনিরপেক্ষ হইয়। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তোমাদের 
উভয় পক্ষের মধ্যে যাহার! সুদৃঢ় যত্্শালী হইবে, 
দৈব তাহাদেরই অনুকূল হইবেন। পাগুবগণের 
ুদ্িপর্বক অনুষ্ঠিত সংফার্ধয বা! তোমার দুর্বদ্ধিকৃত 
অসংফার্য্য কদাচ এ বিষয়ে কারণরূপে লক্ষিত হয় না; 
তবে যে তাহাদের জয় ও তোমার পরাজয় হইতেছে, 
এই বিষয়ে দৈবই প্রমাণ । মনুস্যাগণ যখন নিদ্রায় 
অভিভূত হয়, অনন্যকন্া দৈব তখনও জাগরিত 
থাকে। হে মহারাজ! প্রথম যুদ্ধ আরম্তের সময় 


॥ জ্রত তুজচালনে । ২। কাঁরপ--হেতু। 
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তোমার পক্ষে বহুসংখ্যক সৈগ্চ ও যোদ্ধা হিল ; ফিন্ত 
পাওবগণের তারুণ ছিল না, ঙ্থাচ তাহারা তোমার 
পক্ষীয় বহু বীরকে সংহার করিল। অতএব ল্প্টই 
বোধ হইতেছে, দৈবই আমাদিগের পুরুষ্কার বিনষ্ট 
করিতেছেন ।, 

হে মহারাজ! তাহার! উভয়ে এইরূপে বহুবিধ 
কথা কঠিতেছেন, ইত্যবসবে সংগ্রানস্থলে পাগুবগণের 
সৈম্যসমুদয় নিরীক্ষিত হইল। তখন উভয় পক্ষে 
ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। হে রাজন! ফেবল 
আপনার ছুর্ধগ্রণা পরভাবেই এই মহান জনসংক্ষয় 
সমুপস্থিত হইয়াছে ।” 
জয়দ্রখবধপর্নবাধ্যায় সমাপ্ত । 


ত্রিপর্াশদধিকশততম অধ্যায় 
ঘটোৎকচবধপর্ববাধ্যায়--উতয়পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ 


সঞ্জয় কহিলেন, “ছে মহারাঞ্জ! আপনার 
সেই প্রভূত গজসমাফীর্ণ মহাসৈন্ঞ পাগুরসেনা- 
দিগকে অতিক্রম করিয়া চারিধিকে যুদ্ধ করিতে 
লাগিল। পার্ল ও কৌরবগণ যমরাজ্যগমনে* 
কৃতসস্কল্প হইয়া পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। 
বীরগণ বীরগণের সঠিত সমাগত হইয়া শর, 
শক্তি ও তোমর দ্বারা পরস্পরকে বিদ্ধ করিয়া 
যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ ফরিতে লাগিলেন। 
রথিগণ রথিগণের সহিত মিলিত হইয়া শরনিকর 
দ্বারা পরস্পরের গাত্র হইতে রুধিরধারা আ্রাবিত 
করিতে আরস্ত করিলেন। মদ্মন্ত মাত্জগণ ফোপাঁঁ 
বিষ্ট হইয়] বিষাণৎ দ্বার পরস্পরা.ক বিদারিত করিতে 
লাগিল। অশ্বারোহীরা অশ্বারোহিগণের সহিত 
সমাগত হইয়া যশোলাভাভিলাষে প্রাস, শক্তি ও 
পরশু দারা পরস্পরের দেহ ভেদ করিতে আরস্ত 
করিল এবং পদাতিগণ শন্ত্রপাণি হইয়া পরম যত্ু- 
সহকারে পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইল। তখন 
কেবল নাম, গোত্র ও কুল শ্রবণেই কৌরবগণের 
সহিত পাঞ্লদিগের বৈলক্ষণ্য বোধ হইতে লাগিল। 
হে মহারাজ ! এইরূপে যোদ্ধগণ পরস্পর পরস্পরকে 
শর, শক্তি ও পরশু দ্বারা শমনসদনে প্রেরণ 
করিয়া নির্ভীকচিত্তে রণস্থলে ভ্রমণ করিতে লাগিল। 
দিবাকরের অন্তরগমন নিবন্ধন সৈশ্যাগণ কর্তৃক 


১। মৃতাবরণে। ২। দস্ত। 


২১৪ 
দশদিকে পরিত্যক্ত শরনিকর পূর্বের শ্যায় উদ্ভাসিত 
হইল ন|। 


দুর্য্যোধনের ভীষণ আক্রমণ-_পাগুব-পরাজয় 


পাগুবের৷ এইরূপে কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ 
করিতেছেন, এমন সময়ে মহাবীর হুর্য্যোধন 
সিদ্ধুরাজবধ্জনিত ছুঃখে অতিমাত্র কাতর হইয়া 
রথনির্ধোষে বহুদ্ধর। প্রতিধ্বনিত ও কম্পিত করিয়া 
জীবিতাশা পরিত্যাগপুরর্বক অরিবাহিনীমধ্যে প্রবেশ 
করিলেন। তথায় পাগুবদিগের সহিত তাহার 
তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। এ যুদ্ধে অসংখ্য 
সৈগ্ঠ বিনষ্ট হইয়া গেল। দিবাকর যেমন মধ্যাহুকালে 
করজাল দ্বারা সমুদয় জগৎ তাপিত করেন, 
তক্রপ আপনার পুজর শরনিকর দ্বারা পাগুব- 
সৈম্থগণকে সম্তাপিত করিতে লাগিলেন। পাগুবগণ 
তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে অসমর্থ ও বিজয়- 
লাভে ভগ্নোৎসাহ হইয়া পলায়নোমুখ হইলেন। 
পার্ধালগণ মহাধনুর্ধার দুর্ষ্যোধনের স্বর্ণপুজ্খ শাণিত 
শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে 
লাগিলেন এবং পাগুবগগণের সৈনিক পুরুষেরা 
সথতীক্ষ শরে নিগীড়িত হইয়া! রণশয্যায় শয়ন করিতে 
আরন্ত করিল। হে মহারাজ! আপনার পু 
তশুকালে সমরাঙ্গনে যেরূপ কার্য করিয়াছিলেন, 
পাগুবেরা কখনই তন্রপ কার্য করিতে সম্থ 
হয়েন নাই। দ্বিরদ যেরূপ নলিনীবন আলোড়িত 
করে, তন্রপ তিনি পাগুৰ-সৈম্ভগণকে প্রমথিত 
করিয়া ফেলিলেন। পদ্মবন যেমন সুর্য্য ও 
অনিলপ্রভাবে সলিলবিহীন হইয়া শোভাশুন্য হয়, 
তন্তরপ ছৃর্য্যোধন প্রভাবে পাণগুবসৈম্সমুদয় শোভাহীন 
হইল। 

এ সময় পাঞঝ্ালগণ পাগুবসেনাগণফে নিহত 
নিরীক্ষণপুর্র্বক ভীমসেনকে অগ্রবস্তী করিয়া আপনার 
পু হুর্য্যোধনের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন 
মহাবীর হুর্য্যোধন ভীমসেনকে দশ, নকুলকে তিন, 
বিরাট ও ভ্রপদকে ছয়, শিখণ্ীকে শত, ধৃষটহ্যন্নকে 
সপ্ততি, যুধিষ্তিরকে সাত, সাত্যকিফে পাঁচ, দ্রৌপদী- 
তনয়গণফে তিন তিন এবং কেকয় ও চেদিদিগকে 
অসংখ্য নিশিত শরে বিদ্ধ করিলেন; তশপরে 
ঘটোৎকচ ও অন্যান্য অসংখ্য যোত্বগণকে বিদ্ধ করিয়। 
সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং 





মহাভারত 





ক্রোধাবিষ্ট অন্তকের যায় স্ৃতীক্ষু শরনিপাতে হস্তী ও 
অশ্বগণের দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। 


যুধিষ্ঠিরাক্রান্ত দুর্য্যোধনের দ্রোণসাহায্যলাভ 


তখন পাণগুবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্টিণ ছূর্য্যোধনকে এইরূপে 
অরাতিসংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া স্থৃতীক্ষ ভল্ল দ্বারা 
তাহার স্ুবরণপৃষ্ঠ কাশ্মুক ব্রিধ! ছেদন করিয়া তাহাকে 
শাণিত দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। যুধিষিরনিক্ষিপ্ত 
সেই তীক্ষু শরনিকর দুর্য্যোধনের দেহ ভেদ করিয়। 
ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। তখন পাগুবপক্ষীয় যোদ্ধারা 
বৃত্রাহ্রবিনাশসময়ে দেবতারা যেরূপ পুর্দরকে 
পরিবেষ্টন করিয়াছিলেন, তদ্রুপ যুধিষ্টিরকে বেষ্টন 
করিলেন। ততগরে ধর্ম্াত্মা যুধিষ্ঠির পুনরায় শর 
নিক্ষেপ করিলে, মহারাজ হুর্ষেধন অতিমাত্র বিদ্ধ 
ও অবসন্ন হইয়া রথোপরি অবস্থান করিতে লাগি- 
লেন। তখন পাধশল-সৈম্তগণ রাজা দৃর্যোধন 
বিনষ্ট হইয়াছেন, বলিয়া ঘোরতর চীগুকার করিতে 
লাগিল। এ সময় অতি ভীষণ শরশব্দও শ্রতিগোচর 
হইল। দ্রোপাচার্য সেই শব্দ-শ্রবণে সন্বর 
তথায় গমনপুর্বক অবলোকন ফরিলেন ০" মহাবীর 
ছুর্য্যোধন_ পুনরায় হৃষ্টচিত্তে কাম্মুক গ্রহণপুর্র্বক 
রাজা যুধিঠিরকে “তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিয়া তাহার প্রতি 
ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! এ সময় পাঞ্চাল- 
গণ জয়লাভার্থ দ্রোপের অভিমুখীন হইলেন ; 
মহাবীর দ্রোণাচার্ধ্যও কুরুপ্রবীর ছুর্য্যোধনের 
রক্ষণেচ্ছায় তীহাদিগের সম্মুখীন হইলেন। হে 
মহারাজ! তৎপরে যুদ্ধার্থ সমবেতে কৌরব ও 
পাগুবপক্ষীয় যোদ্ধগণের নাশজনক ঘোরতর সংগ্রাম 
হইতে লাগিল।" 


চতুঃপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় 
পাগ্ডবগণের সমবেত দ্রোণাক্রমণ 


ধৃতরাষ্ কহিলেন, «হে সঞ্জয়! মহাবল-পরাক্রান্ত 
ভ্রোগ যু ছুর্যোধনফে সেই কথা বলিয়া রোষভরে 
পাগুবমধ্যে প্রবেশ করিলে পাগুবগণ তাহাকে ইতস্ততঃ 
সঞ্চরণ করিতে নিরীক্ষণ কয়িয়। কিরূপে নিবারণে 
প্রবৃত্ত হইল? যখন- দ্রোণ শক্রসংহারে প্রবৃত্ত 
হইলেন, ততকালে অন্মৎপক্ষীয় কোন্‌ কোন্‌ বীর 


ভ্বোপপর্বধ 


২১৫ 








তাহার দক্ষিণচত্র ও কোন্‌ ফোনূ বীরই বা তাহার 
বামচক্র রক্ষা করিল? ফোনু ফোন্‌ রথী তাহার 
ৃষ্ঠবর্তী ও কাহারাই বা তাহার সম্মুখব্তী। হইলেন? 
এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, সর্ববান্ত্রবিশারদ 
মহাবীর দ্রোগ রথমার্গে নৃত্য করিয়া পাঞ্চালগণমধ্যে 
প্রবেশ করিলে তাহারা শিশিরসময়ে গো-সমুদয় যেমন 
কম্পিত হয়, তত্রপ মহাভয়ে কম্পিত হইয়াছিল। 
যাহা হউক, সেই সর্ধশস্ত্রবেতা মহাবীর ভ্রোণ ছতাশন- 
সদৃশ স্বীয় প্রভাবে পাঞ্চাল-সৈম্যগণকে দগ্ধ করিয়া 
ফিরূপে কালগ্রাসে নিপতিত হইলেন ?” 

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ ! মহাবীর অজ্ঞুন 
সায়া্ছে জয়দ্রথ-বিনাশানম্তর ধর্মমারাজ যুধিষ্ঠিরের সহিত 
সাক্ষাৎকার করিয়া! সাত্যকি-সমভিব্যাহারে দ্রোগাভি- 
মুখে ধাবমান হইলেন। তখন অসংখ্য সৈম্যপরিবৃত 
ধর্মররাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, মহাবীর নকুল, ধীমান্‌ 
সহদেব, সসৈম্য ধৃষ্টত্যয়। ফেকয়গণ-সমবেত বিরাট, 
অসংখ্য সেনা-পরিবৃত মৎস্য ও শাল্গণ, পাশলগণ- 
পরিরক্ষিত মহারাজ দ্রুপদ, ভ্রৌপদীর পঞ্চপু্র ও 
সসৈ্য রাক্ষদ ঘটোত্কচ, শিখগ্ডি-পুরঃসর যট্পহত্র 
পাঞ্চাল ও প্রভদ্রকগণ এবং একত্র সমবেত অন্ঠান্ত 
অসংখ্য মহারথ আচার্যের অভিমুখে গমন করিতে 
লাগিলেন। এী সমস্ত মহাবীরেরা যুদ্ধার্থ গমন করিলে 
তীরুজনভয়বন্ধিনী ঘোররজনী সমূপস্থিত হইল। এ 
রজনীতে বনুতর কুগ্তর ও যোদ্ধাদিগের প্রাণনাশ 
হইয়াছিল। 

হে মহারাজ! এ ভীষণ বিভাবরীতে শিবাগণ 
গ্রাসসম্পন্ন ভ্বালাকরাল মুখব্যাদানপুর্বক লোকের 
অন্তঃকরণে ভয়স্চার করিয়।৷ ঘোরতর চীৎকার করিতে 
আরম্ত করিল। ভয়ঙ্কর উল,ক-দফল কৌরব-সৈচ্- 
গণকে শঙ্কিত করিয়া ভৈরব রব পরিত্যাগ করিতে 
লাগিল। তখন সৈম্যমধ্যে তুমুল কোলাহল উপস্থিত 
হইল । ভেরী ও মৃদঙ্গের বিপুল শব্দ, করিনিকরের 
বৃংহিতধ্বনি, অশ্বগণের হ্েষারব ও খুরশবে রণস্থল 
তুমুল হইয়া উঠিল। এ সময় মহাবীর প্রোণের 
সহিত ন্ঞ্জয়গণের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। 
দিথ্মগুল গাঢ়তর তিমিরে সমাচ্ছন্ন ও সৈম্তগণের 
চরণ-সমুখিত ধুলিজাল নভোমগুলে উডডীন হইলে 
আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। কিয়তক্ষণ পরে 
মনুব্য, অশ্ব ও মাতঙ্গগণের রুধিরপ্রবাহৈ ধুলিপটল 
তিরোহিত হইয়া গেল। নিশাকালে পর্ববতোপরি 


দহা বংশবনের হ্যায় প্রক্ষিত শঙ্র-সমুদয়ের 
ঘোরতর চট5টা শব্দ হইতে লাগিল। মৃদ্গ, আনক, 
বন্পীর ও পটহ-শব্দ এবং অশ্বসকলের চীকারে 
সমুদয় রণস্থল একান্ত আকুল হইয়া উঠিল। তখন 
আমরা মোহে অভিভূত হইলাম। কাহারই আত্মপর 
বিবেচনা! রহিল না। সকলে উত্ত্তের হ্যায় হইল। 
অনন্তর ধূলিপটল শোণিতপ্রবাহে উচ্ছিন্ন হইলে 
সথবর্ণময় বর্ম ও ভূষণপ্রভায় অন্ধকার নিরাকৃত 
হইল। তখন সেই শত্তিধ্বজসমাকুল মণি ও 
স্থবর্ময় অলঙ্কারে অলঙ্কত ভারতীসেনা সফল 
নিশাকালে নক্ষত্রসার্থস্কুল নভোমগুলের ্যায় 
অপুর্র্ব শোভা ধারণ ঝরিল। এ সৈগ্মধ্যে গোমায়ু 
ও কাকগণ অনবরত কোলাহল, করিসমুদয় বৃংছিত- 
ধ্বনি এবং সৈশ্গণ সিংহনাদ ও উৎক্রোশধবনি 
করিতে লাগিল। 

অনন্তর সমানে মহেন্দ্রের বন্তরনির্ঘোষ সদৃশ 
লোমহর্ণ তুমুল শব্দ সমুখিত হইয়া এককালে 
দিয্যগুল পরিপূর্ণ করিল। মহারাজ! সেই অঙ্কা- 
কারফালে অঙ্গদ, কুণডল ও নিষ্ধ প্রভৃতি বিবিধ স্বর্ণা- 
লঙ্কারে বিভূষিত অসংখ্য রথ ও হস্তিসম্পন্ন সেই 
ফৌরবসৈম্ত বিছ্যদ্দামমগ্ডিত জলদপটলের সায় 
লক্ষিত হইল। চতুর্দিকে অসি, শক্তি, গদা, খড়া, 
মুল, প্রাস ও পট্টিশ প্রভৃতি অস্ত্র সকল বিক্ষিপ্ত 
হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, অগ্নিবৃষ্ি 
হইতেছে। হে মহারাজ | দুর্য্যোধন আপনার সেই 
সৈগ্যমেঘের পুরোবর্তী বায়; রথ ও নাগ উহার 
বকপংক্তি; বাদিত্রধনি নির্দোষ ; দ্রোগাচার্ধ্য ও 
পাগুব পর্জন্য ; খড়গ, শক্তি ও গদা অশনি ; 
শরবৃষ্টি বারিধারা এবং অস্ত্র উহার পবনম্বরূপে শোভা 
পাইতে লাগিল। 

ুদধার্থী বীরগণ সেই বিশ্ময়কর অতি ভয়াবহ 
ভারতীসেনামধ্যে প্রবেশ করিল। এইরূপে সেই 
প্রদোষদময়ে মহাশবসন্কুল, ভীরুগণের ভয়বদ্দন, 
শুরগণের হর্ষজনন, ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে 
পাগুব ও স্থপ্রয়গণ সমবেত হইয়া ক্রোধভরে দ্রোণের 
অভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ | এ সময় 
যে ঘে বীর আচার্য্যের সমক্ষে সমুপস্থিত হইয়া- 
ছিলেন, মহাবীর দ্রোগ তাহাদের মধ্যে অনেককে 
বিমুখ ও অনেককে নিহত করিলেন। সেই সময়ে 
তিনি একাঁফীই সহস্র হস্তী, অযুত রথ, অধুত 
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পদাতি এবং অর্ধধদ অঙ্থকে নারাচান্ত্রে বিদীর্ণ করিয়। 
ফেলিলেন।” 


পর্চপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় 
দ্রোণাচার্য্যকর্তৃক শিবি-বধ 


খৃতরাষ্ট্র কহিলেন, প্হে সঞ্জয়! সিন্ধুরা্জ জয়দ্রথ 
ও ভূরিঙ্রবা নিহত হইলে নিতান্ত ছুদর্য মহাবীর 
দ্রোখ আমার আত্মজ্জ দুর্য্যোধনকে সেই কথা কহিয়া 
ক্রোধাবিষ্টচিত্তে পাঞ্চাল ও স্্জয়গণমধ্যে প্রবিষ্ট 
হইলে তোমরা কি মনে করিলে? ধনপয় অপরাজিত 
মহাবীর আচার্ধাকে সৈশ্যমধ্যে প্রবেশ করিতে 
দেখিয়া কি বিবেচনা! করিতে লাগিল এবং মুঢ় 
দুর্ষেযোাধনই বা কোন্‌ কার্য তশ্কালোচিত বলিয়া 
অবধারণ কহিল? তত্কালে কোন কোন বীর 
দ্রোণের অন্ুগমনে প্রবৃত্ত হইল আর ফোন কোন্‌ 
বীরই বা তাহাকে শক্রসংহারে সমুগ্ভত দেখি 
তাহার পশ্চাৎ ও সম্মুথে যুদ্ধ করিতে লাগিল? 
স্পষ্টই বোধ হইতেছে, পাগুবগণ ড্রোণের শরনিকরে 
নিপীড়িত হইয়া শীতার্ত কৃশ গো-সমূহের ম্যায় 
কম্পিত হইয়াছিল। যাহা! হউক, মেই অরাতি- 
নিপাতন মহাবীর পাঞ্চালগণমধ্যে প্রবেশ করিয়া 
কিরূপে পঞ্চত প্রাপ্ত হইলেন? হে সপ্য়! সেই 
রাত্রিকালে সমস্ত মহারথ ও সৈম্যগণ সমবেত হইয়া 
বিমদ্িত হইতে থাকিলে তোমাদের মধ্যে কোন্‌ 
কোন্‌ বুদ্ধিমান ব্যক্তি তথায় অবস্থান করিলেন? 
তুমি কহিতেছ, আমার পক্ষীয় বীরগণ ও মহারথগণ 
নিহত, পরাভূত ও রখশূন্ত হইয়াছেন। এক্ষণে 
তাহারা গাঢান্ধকারনিমগ্র, পাগুবগণের শরে নিগীড়িত 
ও মোহাবিষ্ট হইয়া কিরূপ কর্তব্য অবধারণ করিলেন? 
তুমি কহিতেছ, পাণগুবগণ জয়লাভে একান্ত হষ্ট 
ও নিতান্ত সন্তুষ্ট এবং অল্মশপক্ষীয় বীরগণ অপ্রহষ্, 
ভীত ও বিমনস্ক হইতেছে); কিন্ত সেই ঘোর 
নিশাকালে পাণ্তব ও কৌরবগগণের বিভিন্নতা কিরূপে 
তোমার অনুমান হইল?” 

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ | সেই রাত্রিফালে 
ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে পাগুবগণ সোমকদিগের 
সহিত ড্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন 
আচার্য দ্রুতগামী শয়নিকরে কেকয়গণ ও বৃষ্টতযন্গের 


মহাভারত 





আত্মজজগণকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন। 


এ সময়ে যে যে মহারথ তাহার সম্মুখীন হইয়াছিলেন, 
সকলেই শমনসদনে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। 
তখন প্রবল প্রতাপশার্া মহারাজ শিবি ক্রোধাবিষ্ 
হইয়া বলগ্রমাথী মহারথ দ্রোগাচাধ্যের প্রতি ধাবমান 
হইলেন। মহাবীর আচাধ্য তাহাকে সমাগত 
সন্দর্শন করিয়া লৌহময় দশ শরে বিদ্ধ করলে তিনি 
কন্কপত্রস্ষিত ত্রিংশৎ বাণে আচার্য্যকে প্রতিবিদ্ধ 
করিয়া ভল্লান্ত্রে তাহার সারথিকে নিপাতিত 
ফরিলেন। মহাবীর দ্রোপাচার্্য তদর্শনে ক্রুদ্ধ 
হইয়া মহাত্মা শিবির অশ্থ ও সারথিকে সংহার- 
পূর্বক তাহার উষ্ণীষযুক্ত মস্তক ছেদন করিয়া 
ফেলিলেন। তখন মহারাজ ছুধ্যোধন সব্বর 
দ্রোণের নিকট অন্য এক সারি প্রেরণ করিলেন। 
সারথি ছূর্য্যোধনের আদেশানুসারে দ্রোণের অশ্ব 
স্শলন করিতে আরম্ত করিলে মহাত্মা আচার্য 
অরাতিগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। 


ভীমকর্তৃক ধ্রবাদি কলিঙ্গরাজপুত্রসংহার 


এ দিকে কলিঙ্গরাজের পুর পিতৃবধজনিত ছুঃখে 
অতিমাক্র ক্রুদ্ধ হইয়া কলিঙ্গদেশোন্তব সৈম্যগণ- 
সমভিব্য।হারে ভীমের অভিমুখে গমনপুর্ববক প্রথমতঃ 
পাচ ও তশুপরে সাত শরে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। 
তদনস্তর তাহার সারথি বিশোককফে তিন শরে 
নিগীড়িত করিয়া এক বাঁণে তাহার রথধবজ ছেদন 
করিয়া ফেলিলেন। মহাবল ভীমসেন তদ্র্শনে 
ব্রেশধভরে ন্বীয় রথ হইতে তাহার রথে গমনপুর্বক 
ুষ্টি-প্রহারে তাহাকে নিহত করিলেন। ভীমের 
ভীষণ সুষ্টিপ্রহারে কলিঙ্গরাজতনয়ের অস্থি-সকল 
চূর্ণ হইয়া পৃথক্‌ পৃথক নিপতিত হইল। মহবীর 
কর্ণ এবং ফলিঙ্গরাজতনয়ের ভ্রাতা ধ্রুব ও জয়রাত 
প্রভৃতি বীরগণ কলিঙ্গরাজপুজের বিনাশ সহা করিতে 
না পারিয়া আশীবিষসদূশ নারাচ দ্বারা ভীমকে 
প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীম 
অবিলম্বে ধ্ুবের রথে গমনপুর্বক তাহাকে নিরন্তর 
শরনিফর বর্ষণ করিতে দেখিয়া মুষ্টি প্রহার করিলেন। 
ফ্রব সেই মহাবল-পরাক্রান্ত পাওুনন্দনের মুষ্ট্যাঘাতে 
তৎক্ষণাৎ ভূভলে নিপতিত হইলেন। মহাবীর 
ভীম এইরূপে ফ্রুবফে সংহার করিয়া জয়রাতের 
রথে সমূপস্থিত হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন 


স্বোপপর্ব 
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এবং কর্ণের সমক্ষে তাহাকে বামহস্তে আকর্ষণ, 
পূর্বক তলপ্রঙ্গারে বিনষ্ট করিলেন। তখন মহাবীর 
কর্ণ ভীমের প্রতি কাঞ্চনময়ী শক্তি প্রয়োগ 
ফরিলেন। মহাবল-পরাক্রাস্ত ভীম হাম্তামুখে 
তৎক্ষণাৎ সেই শক্তি গ্রহণপুর্ধক তাহারই প্রতি 
নিক্ষেপ করিলেন। সুখলনন্দন শকুনি সেই শক্তি 
কর্ণের প্রতি আগমন করিতে দেখিয়া! সনত্বর স্ৃতীক্ষ 
শরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 


ধৃতরাষ্ট্রতনয় ছুর্ম্দ-ছু্র্ণ সংহার 


হে মহারান! এইরূপে ভীমপরাক্রম ভীমসেন 
এই সমুদয় মহতকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া স্বরথে 
আরোহণপুর্বক পুনগায় আপনার সৈম্যগণের প্রতি 
ধাবমান হইলেন। তখন আপনার মহারথ পুজগণ 
ভীমকে ক্রুদ্ধ অন্তফের ন্যায় জিঘাংসাপরবশ হইয়া 
আগমন করিতে দেখিয়া শরঙ্গাল বিস্তারপূর্র্বক 
তাহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীম 
তদ্দর্শনে হাশ্যমুখে শরনিকর বধণপূর্ধবক ছুর্্াদের 
সারথি ও অশ্থগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। 
ছুর্মদ সত্বর দুক্ণের রথে সমারূঢ হইলেন। তখন 
সেই ভ্রাতৃদ্ব় বরুণ ও সূর্য যেমন তারকান্বরের 
অভিমুখীন হইয়াছিলেন, তদ্রুপ ভীমের অভিমুখীন 
হইয়া শরনিকর বর্ষণপূর্ক তাহাকে বিক্ধ করিতে 
লাগিলেন। মহাবীর ভীম তদ্দর্শনে ক্রোধভরে কর্ণ, 
দ্রোণ, দূর্য্যোধন, কপ, সোমদত্ত ও বাহ্লীকের সমক্ষে 
পাদপ্রহারে এ বীরছয়ের রথ ধরাতলে প্রোথিত 
করিলেন এবং ক্রোধরে তীহাদিগকে মুষ্টিপ্রচারে 
| বিনষ্ট করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন 
সৈশ্গগণমধ্যে হাহাকারশব্দ সমুখিত হইল। 
মহীপালগণ ভীমকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিতে লাগি- 
লেন, “এই ভীমসেন সাক্ষাৎ রুদ্রদেব, ইনি ভীমরূপে 
এক্ষণে ধৃতরা্তনয়গণকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন।' হে মহারাজ! ভূপতিগণ এই বলিয়া 
মোহাবিষ্ট-চিত্তে অশ্বসধালনপুর্বক প্রত্যেকে পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। 

এইরূপে লোহিতলোচন ভীমপরাক্রম ভীম সেই 
নিশাকালে ধার্তরাষ্্সৈস্ঠগণকে সংহারপুরর্ষক তৃূপতি- 
গণের প্রশংসাভাজন হইয়া যধিষ্ঠির সন্লিধানে গমন 
করিয়া তাহাকে পুঞ্জা করিলেন। ধর্্মরাজ যুধিষ্ির, 
নকুল, সংদেব, বিরাট, দ্রুপদ ও ফেকয়গণ ভীমকে 
শুয়স্পহত . 


নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং ভগবান্‌ 
শঙ্কর অন্ধকানুরকে সংহার করিয়া আগমন করিলে 
স্থুরগণ যেমন তাহার সৎকার করিয়াছিলেন, তদ্রপ 
তাহারাও ভীমের সশুকার করিতে লাগিলেন। 

হে মহারাজ! অনন্তর বরণাত্মক্সসদৃশ আপনার 
আত্মজগণ দ্রোণসমবেত হইয়া ক্রোধাবিষ্টচিত্বে রথ, 
পদাতি ও কুণ্তরগণ-সমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থ ভীমকে 
পরিবেষ্টন করিলেন। তখন সেই জলদজাল সবৃশ 
অন্ধকারলমাচ্ছন্ন ভয়ঙ্কর নিশাকালে বৃফ, কাক ও 
গৃখরগণের আমোদজনক ঘোরতর সংগ্রাম আরস্ত 
হইল।” 


ষট পঞ্চাশদ্ধিকশততম অধ্যায় 
(সামদত্তের সাত্যকি-সংহার প্রতিজ্ঞা 


সপ্রয় কহিলেন, প্হে মহারা্দ। এ দিকে 
মহার সোমদত্ত মহাবীর সাত্যকির হস্তে 
প্রায়োপবিষ্ট স্বীয় পুর তুরিশ্রবার নিধন দর্শনে 
সাতশয় তুদ্ধ হইয়া শৈনেয়কে কছিতে লাগিলেন, 
হে যুযুধান! তুমি দেবনিপিক্ট ক্ষজিয়ধর্দের 
অনুষ্ঠানে রত ও বিজ্ঞ বলিয়া প্রপিদ্ধ; তবে 
তুমি কিরপে সেই ক্ষত্রিয়ধর্্ম পরিত্যাগপূর্বক 
দন্থ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া রণপরাণুখ, অন্ত্শস্ত্ত্যাগী, 
অতি দীন ভূরিশ্রধাকে প্রাহার করিলে ? বুষিবংশে 
মহাবীর প্রছ্যয় ও তুমি, তোমর! এই দ্বুই জন মহারথ 
ও মহাতেজস্বী বলিয়া বিখ্যাত আছ; কিন্তু তুমি 
কিরূপে সেই অঞ্জ.নশরে ছিন্নবাহু; প্রায়োপবিষ্ 
ভূরিশ্রবার প্রতি নিষঠুরতাচরণে প্রবৃত্ত হইলে? যাহা 
হউক, এক্ষণে অবশ্যই তোমাকে সেই নিষুরতাঁচরণের 
ফলভোগ করিতে হইবে। আজই শর দ্বারা 
তোমার মন্তকচ্ছেদন করিব। হে ঢূরাত্মন্‌ 
বৃষ্বকুলাঙ্গার |! আমি আমার পুজদয়, যজ্ঞ ও সুকৃত 
দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি যে, যদি অঞ্জন 
তোমাকে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে এই রাত্রি- 
মধ্যেই তোদাকে এবং তোমার পুজ্র ও অনুজগণকে 
বিনাশ করিব। যদি আমার এই প্রতিজ্ঞা বিফল 
হয়, তাহা হইলে যেন আমি ঘোরতর নরকে 
নিপতিত হুই।” মহাবল-পরাক্রাস্ত সোমদত্ত এই 
কথা বলিয়! ক্রোধভরে শঙ্ঘধ্বনি ও সিংহনাদ করিতেন 
লাগিলেন। 
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সাত্যকির দোমদত্ত বধ-প্রতিজ্ঞ! 


তখন মহাবল-পরাক্রান্ত রক্তনেত্র সাত্যফি 
ফ্রোধাবিষ্ট হইয়া সোমদত্তকে কহিলেন, “হে 
কৌরবেয়। তোমার বা অন্থ কাহারও সহিত 
যুদ্ধ করিতে আমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ভয়সধণর 
হয় না। তুমি সমস্ত সৈম্য-পরিরক্ষিত হইয়া 
যুদ্ধ করিলেও আমি কিছুমাত্র ব্যথিত হইব 
না। আমি ক্ষজিয়ধন্্মাবলগ্থী ; তুমি সমরফালে 
অনর্থক বাক্যগ্রয়োগ করিয়া আমাকে বিভীষিকা 
প্রদর্শন কটিতে সমর্থ হইবে না। যদি আমার 
সহিত তোমার যুদ্ধ করিতে বাসনা হইয়া থাকে, 
তবে আইস, উভয়েই নির্দয়ভাঁবে নিশিত 
শরগ্রহারে প্রবৃত্ত হই। আমি তোমার মহাবল 
পুজ ভূরিশ্রবাকে নিধন এবং শল ও বৃষসেনকে 
পরাভূত করিয়াছি ; তুমিও একদ্রন মহাবলশালী, 
অতএব ক্ষণকাল রণস্থলে অবস্থান কর; আজ 
পুজব ও বান্ধবগণ-সমভিব্যাহারে তোমাকে যমরাজের 
রাজধানীতে প্রেরণ করিব। তুমি দান, দম, 
শৌচ, আহংদা, হ্ী, ধৃতি ও ক্ষমা প্রভৃতি আর্বি- 
নশ্বর গুণসমূহে ভূধিত মৃদঙ্গকেতু রাজা যুধি্টিরের 
তেজংশ্রভাবে নিহতপ্রায় হইয়াছ। এক্ষণে কর্ণ ও 
সৌবঙ্গ-সমভিঝাঠারে তোমাকে অবশ্যই শমনসদনে 
গমন ফরিতে হইবে। যদি তুমি রগ পরিত্যাগ- 
পুর্ধক পলায়ন কর, তাহা হইলে মুক্ত হইতে 
পারিবে; নতুবা আমি কৃষ্ণের চরণ ও ইষ্টাপূর্ত ছারা 
শপথ করিয়া কহিতেছি যে, আঙ্গ তোমাকে পুজের 
সহিত বিনষ্ট করিব।' হে মহারাজ! সেই পুরুষ- 
প্রধান বীরদ্ধয় পরস্পর এইরূপ বাক্য প্রয়োগপুর্্বক 
শরসম্পাতে প্রবৃত্ত হইলেন। 


পাগুবসহায় সাত্যকি-কৌরবসহায় সোমদত যুদ্ধ 


এ সময় মহারাজ দুর্ধ্যোধন অযৃত হস্তী ও অশ্ব 
এবং সহজ্র রধ লইয়া সোমদত্তফে পারিবেষ্টনপুর্র্ক 
অবস্থান করিতে লাগিলেন। আপনার শ্যালক যুবা 
শকুনি ও ইন্দ্রসমবিক্রম ভ্রাতৃগণ ও পুঞ্র-পৌজ্রগণও 
এক লক্ষ অশ্থে পরিবৃত হইয় মহাধনুর্ধর সোমদত্তের 
চতুদদিকে অবস্থানপূর্বক তাহার রক্ষায় প্রবৃত্ত 
হইলেন। মহাবল সোমদত্ত এইরূপে ওসই বীরগণ 
কর্তক রক্ষিত হইয়া সাত্যকিফে সম্নতপব্ধ শরে 
সমাচ্ছ্ করিতে লাগিলেন। তদদশনে মহাবীর 


বষ্টছ্য্ব রোষপরবশ হইয়া অসংখ্য সৈম্ঘ-সমভি- 
ব্যাহারে তীহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। 
এ সময়ে পরস্পর প্রহরণশীল নৈশ্গণমধ্যে 
বাতাহত সমুদ্রনিষ্বনসদৃশ মহাশব্দ সমুখিত হইল। 
মহাবীর সোমদত্ত সাত্যকির প্রতি নয় ৰাণ নিক্ষেপ 
করিলে মহাবল-পরাক্রান্ত মহাধনুদ্ধর সাত্যফিও 
তাহাকে নয় শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সোমদত্ব 
সাত্যফির শরাঘাতে অতিমাত্র বিদ্ধ ও বিগডসংজ্ঞ 
হইয়া রথোপরি মো প্রাপ্ত হইলেন। সারথি 
তীহাফে বিহ্বল অবলোকন করিয়া সত্বর রথ লইয়া 
পায়ন করিল। তখন মহাবীর দ্রোণাচার্যয সেম. 
দ্তকে সাত্যকির শরাবাতে অচৈতগ্য অবলোকন 
করিয়া তাহার বিনাশধাসনায় তাহার প্রতি 
ধাবমান হইলেন। যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাগুবগণ 
ভরঘ্বাজকে আগমন করিতে দেখিয়া সাত্যক্রি রক্ষার্থ 
তাহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। 

মহারাজ | পুর্বে স্থুরগণের সঠিত প্রেলোফ্য- 
বিজয়াভিলাধী বলিরাের খেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, এ 
সময় পাগুবগণের সহিত আগর্যের সেইরূপ সংগ্রাম 
হইতে লাগিল। তেজঃপুগ্তকলেবর দ্রোণাচার্ধ্য শর- 
জালে পাণুবসৈম্ত সমাচ্ছন্ন ও যুতিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করি- 
লেন এবং সাত্যকিকে দশ, ধুষটত্য্নকে বিংশতি, ভীম- 
সেনকে নয়, নকুলকে পাচ, সহদেবকে আট, 
শিখণ্ডীকে শত, মতশ্যরাজ বিরাটফে আট, ক্রুপদকে 
দশ, দ্রৌপদীতনঃদিগকে পাঁচ পাঁচ, যুধামম্যুকে 
তিন, উত্বমৌঙ্জাফে ছয় এবং অন্যান্থ সেনাপতিগণকে 
অসংখ্য শরে বিদ্ধ করিয়া! যুধটিরের প্রতি ধাবমান 
হইলেন। পাগুরসৈম্গণ এইরূপে দ্রোণশরে বিদ্ধ 
হইয়া আর্তনাদ পরিত্যাগপূর্বক ভয়ে চারিদিকে 
পলায়ন করিতে লাগিল । 

তখন মহাবীর অজ্জবন স্বীয় সৈম্যগণকে দ্রোণশরে 
ছিন্নভিন্ন অবলোকন করিয়৷ ঈষৎ কোপাস্বিতচিত্তে 
আচাম্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। তদর্শনে 
পাগুব+সম্যগণ পুনরায় প্রতিনিবৃন্ত হইল। অনন্তর 
পুনবর্বার পাগুবগণের সহিত প্রোণের ঘোরতর যুদ্ধ 
আরম্ত হইল। হ্ুতাশন যেমন তৃলারাশি দগ্ধ করিয়া 
থাকেন, তদ্রুপ মহাবীর দ্রোণ আপনার পুজরগণে 
পরিবেষ্িত হইয়া শরানলে পাগুবসৈম্তগণকে দগ্ধ 
করিতে লাঁগিলেন। তৎকালে সেই প্রচণ্ড মার্তগুতুল্য 
প্রঙ্ছলিত পাবকসদৃশ মহাবীর ভ্রোপকে কার্খুক 


জ্োগপর্যব 


২১৯ 








গুলীকৃত করিয়া প্রদীপ্ত শরনিকরে বিপক্ষসৈন্ভগণকে 
নরন্তর নিপীড়িত করিতে দেখিয়া কেহই নিবারণ 
চরিতে সমর্থ হইল না। এ সময় যে যে ব্যক্তি 
দ্রাণের সম্মুখে নিপতিত হইল, তনিক্ষিপ্ত শরনিকর 
চতক্ষণাৎ তাহাদিগের শিরশ্ছেদনপুরর্বক ভূতলে 
নপাতিত করিল। এইরূপে সেই পাগুবসেন! দ্বোণের 
ধরে সমাহত ও নিতান্ত ভীত হইয়া ধনগয়ের 
দমক্ষেই পুনরায় পলায়ন করিতে লাগিল। তন্দর্শনে 
বহাবীর অজ্জুন বান্থদেবকে সন্বোধনপুর্বক কহিলেন, 
হে গোবিন্দ! তুমি এক্ষণে আচাধ্যের রথাভিমুখে 


শশ্বচালন কর।” বাম্থদেব অজ্জুনের বাক্যানুসারে- 


রজত, গোক্ষীও, বুন্দ ও চন্দ্রের সদৃশ ধবলকায় অস্বগণকে 
দ্রোণের রথাভিমুখে সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। 
তখন ভীমসেন অজ্ঞুনকে আনার্যের প্রতি ধাবমান 
দেখিরা সারথি বিশোককে কহিলেন, “তে বিশাক! 
তুমি এক্ষণে আমাকে দ্রোণসৈগ্ঠমধ্যে লইয়। যাও ।” 
বিশোক তাহার আদেশ শ্রবণমাত্র অজ্্রনের পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ অস্বগণকে সথশলন করিতে আরম্ত করিল। 
তখন পাঞ্চাল, হ্প্জয়, মতস্থ, চেদি, কারষ, কোশল 
ও কেকয়গণ সেই ভ্রাতৃদ্বয়কে পরম যত্রুপহকারে 


ড্রোণসৈশ্তাভিমুখে ধাবমান দেখিয়া তাহাদিগের 
অন্থুগমন করিতে লাগিলেন । 
হে মহারাজ! এ সময় লোমহর্ণ ঘোরতর 


সংগ্রাম আরম্ত হইল। মহাবীর অর্জুন দক্ষিণপার্্ব ও 
ভীমসেন উত্তরপার্ অবলম্বনপুর্বক রথিগণের সহিত 
আপনার সৈশ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তদর্শনে 
মহাবীর ধুষ্টহ্যন্ধ ও সাত্যকি যৃদ্ধার্থ আপনার 
সৈগ্াতিমুখে ধাবমান হইলেন। প্রচণ্ড বায়ুর 
অভিথাতে মহাদাগরের যেমন ঘোরতর শব্দ হইয়া 
থাকে, তঙ্জপ নেই পরস্পর প্রহ্থারে প্রবৃত্ত সৈম্ত- 
গণের ভীষণ ফোলাহল হইতে লাগিল। এ সময় 
মহাবীর অশ্বখামা সাত্যকিকে নিরীক্ষণপূর্্বক 
তুরিশ্রবার বিনাশে জাতক্রোধ হইয়া তাহার প্রতি 
ধাবমান হইলেন, তদ্দর্শনে ভীমসেনতনয় মহাবীর 
ঘটোত্কচ লৌহনিস্মিত, থক্ষচর্্মসমাচ্ছন্,। ত্রিংশং 
নব* বিস্তীর্ণ যন্তরসন্নাহযুক্তং অষ্টচক্র-লমদ্বিত 





১। নল দ্বার! পরিনিত-_চারি শত হস্তে ১ নঘ। মতান্তরে শত 
হস্ত। আধুনিক যুরোপ যুদ্ধে হাল্সার ভাজার মাইলব্যাপী যুদ্ধক্ষে্জ 
যে যাস্্িক অন্তরে যুদ্ধ হয়, ধক্পপ যৃদ্ধ মহাভারতের সমমূও হইত। 
২। খানিক যুদ্ধোপকরণসমন্থিত। 


মেঘগন্তীরনিক্ঘন, অন্ত্রমালাদমলঙ্কৃত, শোণিতার্র 
ধ্বজপটপরিশোভিত, বিপুল ভয়ঙ্কর রথে আরোহণ- 
পূর্বক শূল, মুদগর, শেল ও পাদপধারী ভয়ঙ্কর রাক্ষসী 
সেনাগণ-সমভিব্যাহারে জোপপুজের অভিমুখে গমন 
করিলেন। তাহার রথে অশ্ব বা মাতজগণ সংযোনিত 
চিল না; করিনিকরাকার পিশাচগণ উহা! আকর্ষণ 
করিতেছিল এবং বিকট গৃধরাজ পক্ষ ও চরণ বিস্তীর্ণ 
করিয়া চীৎফারপূর্ধবক উহার উপরে সমুদ্িত ধ্বজদণ্ডে 
উপবিষ্ট রঠিয়াছিল। মহীপালগণ তাহাকে যুগান্ত- 
কালীন দগুপাণি অন্তুকের ম্যায় শরাসন উদ্যত করিয়া 
আগমন করিতে দেখিয়া অতিশয় ব্যথিত হইলেন। 
আপনার সৈম্যগণ সেই গিরিশৃঙ্গসদৃশ, ভীমরূপ, 
ভয়াবহ, দংঘ্রাকরাল, বিফটমুখ, শঙ্কুকর্ণঃ, উদ্ধকেশ, 
সন্নতোদর*, কিরীটালম্কৃতমন্তক ; মহাগর্ের চ্যায় 
বিস্তীর্ণ গলদ্বারযুক্, প্রদীপ্ত-বন্ত,, বিপক্ষগণের 
বিক্ষোতজনক, রাক্ষদ ঘটোত্কচকে ব্যাদিতান্য 
অন্তকের ন্যায় রোষভরে তথায় আগমন করিতে 
নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় ভীত ও বায়ুভরে ক্ষুভিত 
ভাগীরথীর ন্যায় বিচলিত হইল। মাতঙগগণ 
ঘটোতকচের সিংহনাদ-শব্দে একান্ত ভীত হইয়া মৃত্র 
পরিত্যাগ করিতে লাগিল 

অনন্তর রাক্ষসেরা রাত্রিফাল-প্রভাবে অধিকতর 
বলশালী হইয়া সেই রণস্থলে চতুদ্দিকে শিলাবষ্টি 
করিতে আরম্ভ করিল। লৌহময় চক্র, ভূশুপ্তী, 
তোমর, শক্তি, শুল, শতদ্মী ও পট্রিশ প্রভৃতি 
অস্ত্রসকল চতুর্দিকে অনবর্ধ নিপতিত হইতে 
লাগিল। হে মহারাজ! সমশ্য নরপতি ও আপনার 
তনয়গণ এবং মহাবীর কর্ণ সেই ভীষণ লংঠাম- 
দর্শনে নিতান্ত কাতর হইয়া পলারনে প্রবৃত্ত 
হইলেন। এ সময় ফেবল অন্ত্রবলদীক্ষিত অশ্বথামা 
একাকী অনাকুলিতচিত্তে সংগ্রামস্থলে অবস্থানপূর্বক 
সেই ঘটোত্কচ-বিস্তৃত মায়াজাল ছেদন করিয়া 
ফেলিলেন। মহাবীর ঘটোতকচ তদ্দর্শনে অমর্ধপরবশ 
হইয়া তাহার উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন। ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গ-সমুদয় যেমন বল্ীফমধ্যে 
প্রবেশ করে, তন্রপ সেই ঘটোৎকচ-নিক্ষিপ্ত 
শর-সফল অশ্বথামার দেহ বিদারণপুর্বক রুধির- 
লিপ্ত হইয়া ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। তখন 
প্রবলপ্রতাপশালী লঘুহস্ত অধ্থখামা ক্রোধাবিষ্ট হইয়! 


১। খোঁটার মত লঙ্বা কাপ। ২। ক্ষুধিতের মত বোলা পেট। 





২৪ 


মহাভারত 


5555555555..2-505০০ পপ 
দশ শরে ভীমপুক্রকে বিদ্ধ করিলেন। ঘটোৎকচ অন্বকান্্রকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রুপ সেই 


অশ্বথামার শয়ে মর্ম্নিগীড়িত হইয়া তাহার বিনাশ- 
বাসনায় তাহার উপর এক বালার্বসদৃশ, মণিহীরক- 
ব্ভ্ঘিত, এক লক্ষ অরসমাযুক্ত, ক্ষুরধার চক্র নিক্ষেপ 
করিলেন। সেই ঘটোতকচ-নিঙ্ষিপ্ত চক্র মহাবেগে 
অশথামার সমীপে সমাগত হুইবামাত্র তিনি শরনিকর 
দ্বারা উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে সেই 
চক্র ভাগ্যহীন জনের বাসনার হ্যায় বিফল হইলে 
মহাবীর ভীমতনয়, রাহ্ু যেমন ভাস্করফে আচ্ছন্ন করে, 
তন্রপ দ্রোণিকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন। 


অশ্বথামার শরে অঞ্জনপর্ববার সংহা'র 


এ সময় ভিন্নাঞ্জনসন্সিভ*-কলেবর ঘটোতকচতনয় 
অগ্রনপব্বা অশ্বখামাকে আগমন করিতে দেখিয়! 
স্থমেরু যেমন ধায়ুর গতি রোধ করে, তন্ত্রপ তাহার 
গতি রোধপুর্বক মেঘ যেমন স্থমেরু পর্বতের উপর 
বারিধারা বর্ষণ করে, তন্রপ তাহার উপর শরধারা 
বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রুদ্র, উপেন্ত্র ও ইন্দ্রতুল্য 
পরাক্রমশালী অশ্থামা তদ্দর্শনে অতিশয় দ্ধ হইয়া 
এক বাণে অঞ্জনপর্ধ্বার ধ্বজ, তিন বাগে ত্রিবেণুকৎ, 
এক বাণে ধনু, চারি বাণে চারি অশ্ব এবং ছুই বাণে 
সারথিছ্য়ফে ছেগন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর 
অঞ্জনপর্বা এইরূপে রথবিহীন হইয়া অশ্বখামার 
উপর খড়গপ্রহারে উদ্যত হইল। দ্রোণপুজ 
তত্ক্ষণাত স্ুতীক্ষ শর ছারা তাহার হস্ত হইতে সেই 
্বরণবিন্দুখচিত অসিদণ্ড দ্বিখ্ড করিলেন। তখন 
ঘটোতকচনন্দন ক্রোধভরে গদা বিঘূর্ণন পূর্বক 
অশ্বামার প্রতি নিক্ষেপ করিল। মহাবীর দ্রোণাত্মজ 
তাহাও শরনিকরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 
অনন্তর অগ্রনপর্বা সহসা আকাশমার্গে সমুখিত 
হইয়া ফালমেঘের হ্যায় গঞ্ভন করিয়া বৃক্ষবৃষ্ট 
করিতে আরম্ভ করিল। তখন প্রোণপুজ্র তদ্দর্শনে 
ত্ুদ্ধ হুইয়া, দিবাকর যেমন স্বীয় করঞ্জালে মেঘমণ্ডল 
ভেদ করিয়া থাকে, তদ্রুপ শরজালে অঞ্জনপর্ববার 
কলেবর ভেদ করিতে লাগিলেন। তখন ঘটোতকচ- 
তনয় অন্তরীক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সেই স্ুবর্ণথচিত 
রথে অবস্থানপুরর্বক পৃথিবীস্থিত অত্যুচ্চ অঞ্জন- 
পর্বতের গ্যায় শোভ1 পাইতে লাগিলেন। অনন্তর 


মহাবীর অঙ্বখামা ক্ুদ্ধচিত্তে মহেশ্বর যেমন 


১। গাঢ় কজ্জলতুল্য কৃষবর্ণ। ২। তিনস্বস্কের রঘদণ্ড। 


লৌহবন্র্ধারী ভীমনপ্ডা* অগ্রনপর্বাকে শমনসদনে 
প্রেরণ করিলেন। 


ঘটোৎকচসহ অশ্বরথামার যুদ্ধ 


ছে মহারাজ | মহাবীর ঘটোংকচ স্বীয় পুজকে 
এইরূপে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া কোপজ্ঘলিতঠিত্তে 
দবদহনপ্রবৃত্ত দাবানল সদৃশ পাগুবসৈম্তসংহারকারী 
মহাবীর অশ্থখামার সমীপে আগমনপুর্র্বক নিভীঁক- 
চিত্তে কহিতে লাগিলেন, “হে দ্রোণনন্দন! তুমি 
ক্ষণকাল এ স্থানে অবস্থান কর। তুমি কদাচ 
আমার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। পার্ধবতীনন্দন 
স্বনদন যেমন ক্রৌঞ্চপর্বত বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, 
তদ্রপ অগ্ভ আমি তোমাকে বিদীর্ণ করিব।* 
অশ্বশ্থামা ঘটোত্কচের বাক্য শ্রবণ করিয়! তাহাকে 
কহিলেন, “হে বস! তুমি এক্ষণে প্রতিনিবৃত্ত হইয়। 
অন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। পুত্রের সহিত যুদ্ধ 
করা পিতার কর্তব্য নহে। হে হিড়িঙ্কানন্দন | 
তোমার প্রতি আমার কিছুমাত্র ক্রোধ নাই ; কিন্তু 
মনুষ্য রোষপরবশ হইয়া আত্মনাশেও পরাজ্মুখ হয় 
না। এই নিমিত্ই তোমাকে এ স্থান হইতে প্রতি- 
নিবৃত্ত হইতে কহিতেছি। তখন পুজশোকসম্তপ্ত 
মহাবীর ঘটোতকচ রোষকষায়িতল্যেচনে অশ্বথামাকে 
কহিলেন, “হে প্রোণাত্বজ! আমি নীচলোকের ন্যায় 
সংগ্রামকাতর নহি। তবে কেন নিরর্থক বাক্যব্যয় 
করিয়া আমাকে বিভীষিকা প্রদর্শন করিবার চেষ্টা 
করিতেছ? আমি এই স্ুবিস্বীরণ কৌরবকুলে 
মহাবীর ভীমের ওুরসে উৎপন্ন হইয়াছি। আমি 
সমরে অপরাহ্গু পাগুবগণের পুত্র, রাক্ষগণের 
অধিরাজ ও দশাননের হ্যায় মহাবল-পরাক্রান্ত। হে 
দ্রোণাত্বক্জ | তুমি ক্ষণকাল এ স্থানে অবস্থান কর। 
প্রাণসত্বে তুমি কদাপি অগ্যাত্র গমন করিতে সমর্থ 
হইবে না। আজ আমি তোমার যুদ্ধাভিলাষ 
অপনীত করিব।” মহাবীর ঘটোত্কচ এই বলিয়া 
কুঞ্জরাভিমুখীন কেশরীর ম্যায় ক্রোধভরে অশ্বথামার 
অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং জলধর যেমন জলধারা 
বর্ষণ করে, তন্রপ অশ্বামার প্রতি রথাক্ষপরিমিত 
আয়ত শরনিকর বর্ণ করিতে লাগিলেন। 


মহাবল অশ্থখামা হিড়িস্বাতনয়বিহ্ট সেই শরসমুদয় 


১) ভীমপৌল | ২। বনদাহে উত্তত। 


জোগপর্রব 


২১ 





উপস্থিত না হইতে হইতেই অন্তরীক্ষে খণ্ড খণ্ড করিয়া 
ফেলিলেন। ততকালে বোধ হইল যেন, নভোমগুলে 
শরজালের একটি স্বতন্ত্র যুদ্ধ হইতেছে। অন্তরসমুদয় 
সংঘর্ষণে ক্ফুলি্গ সকল সমুংপন্ন হওয়াতে বোধ 
হইতে লাগিল যেন, গগনতল খগ্যোতপুজে সুশোভিত 
হইয়াছে। 

এইরূপে দ্রোণপুজ কর্তৃক ঘটোৎকচের অস্ত্রমায়! 
প্রতিহত হইলে ভীমতনয় প্রচ্ছন্নভাবে পুনবর্বার 
মায়াজাল বিস্তার করিবার বাসনায় উ্তু্ শৃক্গসম্পন্ন, 
পাদপকুল-মমাচ্ছন্ন, শুল, প্রাস, অসি ও মুষলরূপ 
প্রত্রবণযুক্ত এক পর্বতের আফাব পরিগ্রহ করিলেন। 
মহাবাহু অশ্বথামা সেই অগ্জনস্ত পসদৃশ মহীধর ও 
তা হইতে অনবরত নিপতিত অস্বজাল নিরীক্ষণ 
করিয়া কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তখন তিনি 
হাস্থামুখে বস্তান্ত্র প্রয়োগ করিয়া সেই শৈলেল্দকে চর্ণ 
করিয়া ফেলিলেন। 

নন্তর ঘটোতক5 ইন্দ্রায়ুবিভূষিত নীলনীরদরূপ 
ধারণ করিয়া পাষাণ বর্ষণপূর্বক অশ্বথাসাকে সমাচ্ছন্ন 
করিতে লাগিলেন। মহানীর অশ্বখামা বায়ব্যান্ত্র 
সন্ধানগুর্বক সেই সমুখিত নীলমেঘ অপসারিত 
করিয়া শরনিকরে দিত্বাগুল সমাচ্ছন্ন করিয়া লক্ষ 
বথীর প্রাণ সংহার করিলেন। 

অনন্তর মহাবীর ঘটোতকচ সিংহ-শার্দ,ল-সদৃশ 
মন্ুদ্বিরদবিক্রম, বিকটাস্ত, বিকৃতমস্তক, বিকৃতগ্রীব, 
নানা শল্্রধারী, কবচসমলঙ্কৃত, ভয়ঙ্কর, ক্রোধোদ্ব্ 
লোচন, দেবরাজপম মহাবল-পরাক্রান্ত, সমরছুন্মদ, 
রথারোহী, গজারোহী ও অশ্বারোহী রাক্ষসগণে 
পরিবৃত হইয়া পুনরায় অশ্বথামার অভিমুখে ধাবমান 
হইলেন। আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন তদ্দর্শনে নিতান্ত 
বিষ হইলেন। তখন মহাবীর ফ্রোণাত্বজ দুর্য্যোধনকে 
বিষ নিনীক্ষণ করিয়া সন্বোধনপুর্ববক কহিলেন, “হে 
মহারাজ! তুমি ধৈর্ধ্যাবলগ্বনপুবধক ভ্রাতুগণ ও ইন্্র- 
সমবিক্রম পাথিবগণের সহিত এই স্থানেই অবস্থান 
কর। আমি সত্যপ্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতেছি, তোমার 
শক্রগণকে সংহার করিব। তুমি কখনই পরাজিত 
হইবে না। এক্ষণে যত্ুসহকারে স্বীয় সৈগ্যগণকে 
আশ্বাসিত কর।' মহারাজ দুর্যোধন অশ্বথামার 
বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “হে ফ্রোণনন্দন ! 
তোমার মনের এইরূপ ওদার্য্য ও আমাদের প্রতি 
এইরূপ গাট়তর ভক্তি হওয়! নিতান্ত জন্ুত নছে।" 





রাজা ছুূর্যোধন অশ্বখামাফে এই কথা বলিয়া 
শকুনিকে সষ্তবোধনপূর্্বক কছিলেন, “হে হুবলনন্দন | 
অঞ্জন লক্ষ রথী কর্তৃক পরিবৃত হইয়া সংগ্রাম ফরি- 
তেছে; তুমি হষ্টি সহস্র রঘী সমভিব্যাহারে তাহার 
অভিমুখে গমন কর। কর্ণ, বৃষসেন, কূপ, নীল, 
কৃতবন্মা, ছুঃশাসন, নিকুম্ত, কুণুভেদী, পুরুদ্রম, 
পুরঞয়, দৃট়রথ, পতাকী, হেমপুঞ্ক, শল্য, আরুণি, 
ইন্দ্রসেন, সয়, বিজয়, জয়, কমলাক্ষ, পরক্রাী, 
জয়া ও সুদর্শন এবং পুরুমিত্রের পুত্র-সমুদয়, 
উদীচ্যগণ ও ছয় অযুত পদাতি তোমার অনুগমন 
করিবেন। হে মাতুল! দেবরাজ যেমন অস্তুরগণকে 
সংহার করিয়াছিলেন, ভড্জরপ তুমি ভীম, নকুল, 
সহদেব ও যুধিট্িরকে বিনাশ ফর। আমি এক্ষণে 
তোমার উপর জয়লাভ নির্ভর করিয়াছি। অতএব 
কাণ্তিকেয় যেমন দানবদল দলন করিয়াছিলেন, তন্্রপ 
তুমি অশ্বথামার শরনিকরে ক্ষতবিক্ষতকলেবর পাণুব- 
গণকে বিনাশ কর।” হে মহারাজ | শকুনি 
ছুয্যোধনের বাক্যশ্রবণানন্তঃ আপনার পুক্রগণের 
সন্তোষ ও পাগুবদিগের বিনাশসম্পাদনার্থ দ্রুতবেগে 
গমন করিতে লাগিলেন। 


ঘটোৎকচ-অশ্বথামার ভীষণ যুদ্ধ 


এ সময় ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের ম্যায় অশ্রখাম! 
ও ঘটোত্কচের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হুইল। 
ঘটোত্কচ কুপিত হইয়া বিষাগনিসদূশ সুদৃঢ় দশ 
বাণ পরিত্যাগ করিয়া দ্রোগপুজ্রের বক্ষঃস্থল 
আহত করিলেন। অশ্বথামা ভামহত্র শরপ্রহারে 
নিতান্ত ব্যথিত হইয়া পবনোদ্ধুত পাদপের গ্যায় 
রথমধ্যে বিচলিত হইলেন। তখন ভীমতনয় 
পুনর্ববার অবিলম্বে অগুলিক বাণ পরিত্যাগপুর্বক 
অশ্বামার করস্থিত স্ত্প্রভ শরাসন ছেদন করিয়া 
ফেলিলেন। ফদ্রোণনন্দন তৎক্ষণাৎ হুদৃঢ অগ্য 
শরাসন গ্রহণ করিয়া, জলধর যেমন বারিধারা 
বর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রুপ রাক্ষসের প্রতি স্থবর্ণ- 
পুঙ্ঘ অরাতিনিপাতন শরজাল নিক্ষেপ করিলেন? 
বিশালবক্ষাঃ রাক্ষসগণ গ্োোণপুজের বাণে নিগীড়ত 
হইয়! সিংহান্দিত মত্রমাতঙ্গযুথের শ্যায় শোভা পাইতে 
লাগিল। প্রলয়ফালে ভগবান্‌ হুতাশন যেমন জীব- 
গণকে দগ্ধ করিয়া থাকেন, তক্জপ মহাবীর অশ্বথামা 
হস্তী, অশ্ব, সারথি ও রথের সহিত রাক্ষসগপফে 
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শরজালে দঞ্জ করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ববকালে 
দেবাদিদেব মহাদেব আকাশপথে ত্রিপুরাস্থরকে 
দগ্ধ করিয়া! যেরূপ দীপ্থি পাইয়াছিলেন, মহাবীর 
দ্রোণতনয় দেই অক্ষৌথিণী রাক্ষসসেনা ধ্বংস 
করিয়া সেইরূপ বিরাজিত হইতে লাগিলেন। 

তখন মহাবীর ঘটোংকচ কোপাবিষ্ট হইয়া 
ভ্রোণপুজরকে বিনাশ করিতে আছ্ঞা প্রশনপূর্ববক 
অসংখ্য. . রাক্ষপ-সৈগ্কে প্রেরণ করিলেন। 
দ্রশনোদ্দীপ্ত-বদন, নানান্ধারী, ঘোরতর নিশাচরগণ 
ঘটোংকচের আকজ্ছপ্রাপ্তিমাত্র মুখব্যাদানপুর্বক 
সিংহনাদে বন্ষ্ধরা প্রতিধ্বনিত করিয়া দ্রোণপুজের 
সংহারার্৫থ ধাবমান হইয়া তাহার মস্তকে সহত্র সহস্র 
শ্রাণিত শক্তি, শতদ্ী, পরিঘ, শনি, শুল, পটিশ, 
খড়গ, গদা, ভিন্দিপাল, মুধল, পরশু, প্রাস, অসি, 
তোমর, কুণপ, কম্পন, নুল, তৃতুত্তী, অসশ্মগুড়, 
লৌহময় স্থুণ এবং শক্রদারণ ঘোর মুদগর-নকল 
নিক্ষেপ করিতে লাগিল । হে মহারাজ! আপনার 
পক্ষীয় যোদ্ধগণ ভীষণ অস্ত্রসমুদয় অশ্বথামার 
মন্তকোপরি নিপতিত হইতে দেখিয়া সাতিশয় 
ব্যথিত হইল; কিন্তু মহাবলপরাক্রান্ত দ্রোণতনয় 
অমন্ত্ান্তচিহে শিলানিশিত বজ্রকল্প শরনিকর 
নিক্ষেপপুর্বক অনায়াসে সেই ঘোরতর শরজাল 
নিবারণ করিয়া সত্বর দিব্যমন্ত্রপূত স্বর্ণপুঙ্থ শরনিকরে 
বিপুলবক্ষাঃ রাক্ষসগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। 
নিশাচরগণ অশ্বথামার ভীষণ শরে সমাহত হইয়া 
সিংহ-বিদলিত গজযুথের শ্যায় একান্ত সমাকুল হইয়া 
ক্রোধভরে তাহার বিনাশবাসনায় ধাবমান হইল। 
খন অক্ত্রবিদ্গণের অগ্রগণ্য মহাবীর অশ্বথাম! 
অতি দুষ্ধর আশ্চর্যজনক বিক্রম প্রৃদর্শনপূর্ববক 
একাকী ঘটোৎফচের সমক্ষে প্রজ্লিত শরানলে 
সেই রাক্ষপী সেনা দগ্ধ করিয়। যুগাস্তকীলীন 
সংবর্তক হুতাশনের শ্য!য় শোভা পাইতে লাগিলেন। 
& সময় পাণ্বপক্ষীয় অসংখ্য নরপতিমধ্যে মহাবল- 
পরাক্রান্ত ঘটোংফচ ভিন্ন আর ফেহই তীাগকে 
নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। 

অনন্তর রাক্ষসেন্ত্র ভীমতনয় ক্রোধে নয়ন 
বিধূ্ণন, করতালি প্রদান ও ওষ্ঠাধর দংশনগুর্ববক 
স্বীয় সারধিকে কহিলেন, 'হে সারথে! তুমি সত্বর 
প্রোণপুজ্রসমীপে রথ সঞ্চালন কব'। সারথি আজ্ঞা- 
প্রাপ্তিমাত্র অশ্বামার সমীপে রথ সমানীত করিল, 






ভীমবিক্রম অরাতিঘাতন ঘটোতকচ পুনরায় সিংহনাদ 
পরিত্যাগপুর্র্বক জয়পতাকা-সমাযুক্ত বিকট-বেশধারী 
ড্রোণপুজেের সহিত ছ্ৈরথযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার 
প্রতি অষ্টঘণ্টাযুন্ত দেবনিষ্টিত অশনি নিক্ষেপ 
করিলেন। তখন মহাবীর অঙ্বঞথামা কাণ্দুক পরিত্যাগ 
ও লক্ষ প্রদানপুর্বক সেই অশনি প্রহণ করিয়া 

টাংকচে প্রতি নিক্ষেপ করিলেন ! মহীগ্রভাব- 
সম্পন্ন সেই ঘোররূপ অশনি রাক্ষসোন্দ্রের অশ্ব, 
সারি ও ধ্বজ ছেদনপুর্ধক পৃথিবী বিদীর্ণ ফরিয়! 
ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। ত্দর্শনে সকলেই প্রোণপুজকে 
প্রশংসা করিতে লাগিল। অনন্তর ভীগপগাক্রম 
ভী্চনয় ধুষ্টছ্যঙ্ের রথে আরোঃণপুববক ইন্দ্রায়ুখ 
সদৃশ অতি ভীবণ কাম্দুক গ্রহণ করিয়া পুনরায় 
অশ্বামার উপর নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন। এ সময় মহাবীর ধৃষ্ট্যয়ও নির্ভীক 
চিত্তে আচাধ্যপুজ্ের বক্ষম্থলে আশীবিষ-সদৃশ 
স্থবর্ণপুঙ্ঘ শর সমুদয় নিক্ষেপ করিতে আরম্ত 
ফরিলেন। তখন মহাবীর অশ্বথামা তাহাদের ছুই 
জনের উপর অসংখ্য নারাচ নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন। তীহারাও হুতাশন-সদৃশ শরনিকরে তাহার 
নারাচ সফল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 


হে মহারাজ! এইরূণে যোদ্ধগণের ও মহাবীর 
অশ্ব্থামার খ্রীতিজনক অতি ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত 
হইল। এ সময়ে মহাবীর ভীমসেন সহত্র রথ, 
তিন শত হস্তী এবং ছয় সহত্র অশ্থে পরিবৃত হইয়া 
সেই স্থানে আগমন করিলেন। তখন বিক্রমশালী 
অশ্বথামা ঘটোতকচ ও অনুজসহায় ধৃষ্টদ্যয়ের সহিত 
যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তশ্কালে তিনি এরূপ 
অদ্ভুত পরাক্রম প্রদর্শন করিলেন যে, পৃথিবীমধ্যে 
আর কেহই সেরূপ পরাক্রম-প্রদর্শনে সমর্থ নহেন। 
তিনি নিম্ষমাত্রে মহাবীর ভীমসেন, ঘটোৎকচ, 
ৃষ্টছায়, নকুল, সংদেব, ধর্মপুত্র যুধিষ্টির, বিজয় ও 
ফেশবের সমক্ষে সেই অসংখ্য হস্তী, জস্ব, সারথি ও 
রথ.সমবেত এক অক্ষৌহিণী রাক্ষসী সেনা নিপাতিত 
ফরিলেন। দ্বিরদগণ অশ্বথামার অবক্রু নারাচে 
গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া শূঙ্গবিহীন পর্ধ্ত-সমুদয়ের স্যায় 
ভূতলে নিপতিত হইল। নিকৃত্ত করিশুু-সকল 
সমরভূমিতে বিলুতিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল 
যেন, ভীষণ ভুক্গগণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। 
কাঞ্চনময় দণ্ড ও শ্বেতচছত্র-সকল হিল ও নিপতিত 


ফ্বোপপর্বব 
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হওয়াতে বোধ হুইতে লাগিল যেন, আকাশমগ্ল 
যুগান্তকালে চন্দ্র, সুয্য ও গ্রহমগ্ডলে সমাকীর্ণ 
হইয়াছে। এ সময় প্রোণাত্মজের শরনিকরপ্রভাবে 
অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণ নিহত হওয়াতে 
সমরাঙ্গনে এক ভীষণ তুরঙ্গযুক্ত ভীরুজনের মোহঞজনক 
শোবিত নদী প্রবাহিত হইল। বৃহদাকার ধবজসকল 
উহার মণ্ডুক১; ভেরীসকল বৃহদাকার কচ্ছপ 
স্থেতচ্ছত্র-সমুদয় হংসাবলি; চামর ফেন। কন্ক ও 
গৃধসকধ মহানক্র ; অসংখ্য আয়ুধ মৎয্য ; বৃহদাকার 
হস্তিসমুদয় পাষাণ; অশ্বগণ মকর; রথ-সকল তার- 
ভূমি॥ পতাকা-নিঃয় তারস্থ মনোহর বৃক্ষ; প্রাস, 
শক্তি ও খগি-দকল ডুগুভং ; মজ্জা ও মাংস পক্ক, 
কবন্ধগণ ভেলক* এবং কেশকলাপ শৈবালম্বরূপ দৃষ্ট 
ও যোদ্ধগণের দ্দার্তনা৭ ভহার শবান্বরূপে শত 
হইতে লাগিল। 

অশ্বথামার শরে ভ্রুপদপুজ স্ুরথাদি- বধ 

মহাবার অশ্বথামা এইরূপে রাক্ষপগণকে নিহত 
করিয়া ঘটোংকচকে শরাশ্কিরে শিপীড়িত করিতে 
আরম্ভ করিলেন। ততপরে তিনি পুনরায় সাতিশয় 
রোষাবিষ্ট হইয়া দ্রুপদ ও মহারথ পাগুবগণকে 
শরজালে বিদ্ধ করিয়া ভ্রপদপুজ সবরথকে সংহার- 
পূর্বক স্থরথের অনুজ শক্রঞ্য়, বলানাক ও জয়কে 
বিনাণ করিয়া ফোললেন এবং পিংহনাদ পরিত্যাগ- 
পূর্বক স্থৃতাক্ষু শরে পৃপ্র ও চন্দ্রসেনকে নিহত করিয়া 
দশ শরে কুস্তিভোজের দশ পুক্রকে ও স্থপুত্ স্থশাণিত 
তিন শরে শ্রুতাযুধকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। 
তণ্পরে সেই মহাবীগ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শরাসন 
আকর্ণ আকর্ষণপূর্ববক ঘটোতকচকে লক্ষ্য করিয়া 
এক যমদগ্ডোপম ভয়ঙ্কর শর পরিত্যাগ করিলেন। 
সেই শর পরিত্যক্ত হইবামাত্র ঘটোতৎ্কচের হৃদয় 
ভে পূর্বক তৃগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহারথ 
ুৃষ্টত্যন্ন ঘটোৎকচকে নিহত ও নিপতিত বোধ করিয়া! 
অশ্বখামার নিকট হইতে পলায়ন করিলেন; তদদর্শনে 
পাগুব-সৈম্তগণও সমরে পরাহ্মুখ হইতে লাগিল। 
এইরূপে মহাবীর অস্বশ্থামা শক্রগণকে পরাজিত 
করিয়া সিংহনান পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ কফরিলেন। 
: তখন সমরভূমি শরনিকরে ভিন্নকলেবর, নিহত ও 
নিপতিত গিরিশুঙগসদৃশ রাক্ষসগণে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে 


১। তেক-বানি। ২। ঢৌড়াসাপ। ৩। ভেলা। 





নিতান্ত দুর্গম ও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। হে মহারাজ | 
তখন আপনার পুক্রগণ ও অন্যাস্য বীরগণ এবং সিচ্ধ, 
গন্ধ, পিশাচ, নাগ, অুপর্ণ, পিড়লোক, পক্ষী, 
রাক্ষস, ভূঙ, অপ্সরা ও দেবভাগণ অশ্বথামার প্রশংসা 
করিতে লাগিলেন।” 


০ 


স্তপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় 
সাত্যকিকর্তৃক সোমদর্ত-পরাজয় 


সপ্তয় কহিলেন, মহারাজ ! অনন্তর 
ধর্মরাজ যুধির, ভ'মলেন, ধৃষটথ্ায় ও যুযুধান 
ইহারা ক্রপদঠনয়গণ, কুঞ্তিতোৌজের পুজ্রগণ এবং 
সহত্র সহস্র রাক্ষসগণকে অশ্বখামার শরনিকরে 
নিহত প্রাক্ষণ ফারয়া পরম যত্বুসহকারে যুদ্ধে 
মনোনিবেশ করিলেন। তখন উত্ভয় পক্ষে অতি 
অন্ভুত ঘোরতর যুদ্ধ আস্ত হইল। সোমদত্ব 
সাত্যকিফে পুনরায় অবলোকনপুর্বক ক্রোধাবিষ্ট 
হইয়া তাহাকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে 
লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন সা*্যকির সাহায্যার্থ 
দশ শরে সোমদত্তফে বিদ্ধ করিলে সোমদত্বও 
তীহাকে *ত শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবল- 
পরাধ্রান্ত সাত্যকি একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পু 
বিনাশে নিঠান্ত সন্তু, স্বরোচিত গুণগ্রামে 
সম্লঙ্কত যবা(ত্রাছসণশ বৃদ্ধ সোম্দওকে প্রথমতঃ 
ব্জসঙ্কাশ সুতীক্ষ দশ শর ও ভাষণ শক্তি দ্বারা 
বিদ্। করিয়া পুনর্ধার তাহার উপর সাত শর 
প্রয়োগ কিলেন। তখন মহাবীর ভীম সাত্যকির 
সাহাঘ্যার্থ সোনদত্ডের মন্তকে এক মুদৃঢ় ভয়ঙ্কর 
পরিঘ নিক্ষেপ করিলেন ; সাত্যকিও সেই সময় 
ক্রোধাবিষ্ট ইয়া সোমদত্ের ব্ষ:স্থলে অনলসন্কাশ 
শাণিত শর পরিত্যাগ করিলেন। সেই ভীষণ পরিঘ 
ও শর এককালে সোমদত্তের কলেবরে নিপতিত 
হইলে তিনি মচ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। 


ভীমকর্তৃক বাহলাক-বধ 


মহাবীর ৰাহ্দীক স্বীয় পুত্রের তদবস্থা দর্শনে 
বর্ধাকালীন নীরবর্ধী নীরদ্র ন্যায় অনবরত শররবর্ষণ- 
পুরর্ধক সাত/ফির প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন 
মহাবীর ভীম সাত্যকির সাহাধ্যার্থ নয় শরে 


চি 
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মহাভারত 


ললঙ ল্দ্দলল্দদদল সপ 


বাহলীফকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর প্রভীপতনয় 
বাহ্ছীক তত্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পুরদ্দর- 
বিনিশ্ুত্ি অশনির চ্যায় ভীমের বঙ্ষঃস্থলে এক 
শক্তি প্রহার করিলেন। মহাবাহু ভীমসেন সেই 
শত্তি দ্বাাা আহত হইয়া একান্ত বিচলিত ও 
বিমোহিত হইলেন এবং অবিলম্বে পুনরায় সংজ্ঞংলাভ 
করিয়া বাহলীফের প্রতি এক গদা নিক্ষেপ 
করিলেন। সেই ভীমসেন-প্রেরিত ভীষণ গদা 
বাহদীকের মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিল। তখন তিনি 
তৎক্ষণাৎ বজ্াহত পাদপের ম্যায় ভূতলে নিপতিত 
হইলেন। 


ভীমকরে নাগদত্াদি ধৃতরা্রতনয়-বধ 


অনন্তর আ্নার আত্মজ নাগদব্ত, দুটরথ, বীর- 
বাহ, অয়োডূজ, দৃঢ়, সৃহস্ত, বিজয়, প্রমাথ ও 
উগ্রযায়ী, দাশরথিদদূশ এই নগর মহাবীর বাহলীককে 
নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ভীমসেনকে নিপীড়িত 
করিতে প্রবন্ত হইলেন মহাবীর ভীম তাহাদিগকে 
লক্ষ্য করিয়! কার্য্যসাধনক্ষম নারাচদফল সন্ধান" 
পূর্বক প্রতোকের মর্শমদেশ বিদ্ধ করিলেন। তীহার! 
ভীমের নারাচে বিদ্ধ হইয়া, মহীরুহগণ যেমন 
প্রচণ্ড বায়ু সহকারে ভগ্ন হইয়া পর্ববতশিখর হইতে 
নিপতিত হয়, তক্রপ গতাম্ু হইয়। ভূলে নিপতিত 
হইলেন। এইরূপে ভীম নয় নারাচে সেই নয় 
বীরের প্রাণ সংহার করিয়া কর্ণের প্রিয়পুজ বৃষ- 
সেনের প্রত্তি শরজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। 
তখন কর্ণের ভ্রাতা বৃকরথ তাহাকে নারাচ-নিকরে 
বিদ্ধ করিতে আরস্ত করিলেন। মহাবীর ভীম 
তৎক্ষণাৎ তাহাকে শমন-সদনে প্রেরণপূর্বক আপনার 
সাত জন শ্যালককে বিনাশ করিয়৷ নারাচ দ্বারা 
শতচন্দ্রকে সংহার করিলেন। তখন বীরগবাক্ষ, 
শরভ ও বিডু শকুনির ভ্রাতা শহন্দ্রকে নিহত 
নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত ক্রোধাবিষ্ট-চিত্তে ভীম- 
মেনের প্রতি দ্রতবেগে গমনপূর্ধবক তাহার উপর 
স্থতাক্ক নারাচ-নিকর প্রহার করিতে লাগিলেন। 
তখন মহাবীর ভীমসেন সেই জলধারা সদৃশ নারাচ- 
নিকরে তাড়িত হইয়। পাঁচ শরে অলৌকিক-বল- 
শালী পচ মহীপালফে বিনাশ করিলেন। অগ্যাগ্য 
নুপতিগণ তীহাদিগফে বিনষ্ট দেখিয়া সাতিশয় 
বিচলিত হইলেন। 


যুধিত্ির-শরে অজয়াদি বীরগণের বিনাশ 


হে মহারাজ | এ সময় রাজ যুধিির তুদ্ধ হইয়া 
দ্রে!ণাঁচার্য ও আপনার পুভ্রগণের সমক্ষেই আপনার 
পক্ষীয় মম্বষ্, মালব, ব্রিগর্ত। শিবি, অভীষাহ, 
শুরসেন, বাহলীক, বসাতি, যৌধেয়, মালব ও মন 
গণকে অসংখ্য শরে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। 
তাহাদের মাংস ও শোণিতে পৃথিবী কর্দিমাক্ত হইল। 
এ সময় যুধিষ্টিরের রথ-সমীপে, “বধ কর, আহরণ 
কর, গ্রহণ কর, বিদ্ধ কর ইত্যাকার তুমুল শব্দ 
হইতে লাগিল। তখন ছুর্যোধন-প্রেরিত মহাস্ম! 
দ্রোশাচার্্য যুধিষ্ঠিরফে কৌরবসৈশ্য বিদ্রাবণ করিতে 
দেখিয়া তাহাকে শর-নিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া ডাহার 
উপর বায়ব্যান্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। ধর্ম্মনন্দন 
স্বীয় অন্তর দ্বারা আচার্যের অন্তরচ্ছেদন করিয়া 
ফেলিলেন। এইরূপে অস্ত্র বিনষ্ট হইলে ভারঘাজ 
রোষপরবশ হইয়া যুধিষ্টিরের বিনাশার্থ বারুণ, যাম্য, 
আগ্নেয়, ত্াষ্ট্র ও সানিত্র অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। 
মহাবাহু যুধিষ্ঠির অকুতোভয়ে স্বীয় অস্ত্র দ্বারা সেই 
প্রোণনিন্িগ্ত অন্ত্-সযুহ নিরাকৃত করিতে লাগিলেন। 
তখন ছুর্য্যোধনহিতৈধী দ্রোপাচার্ধ্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
হইয়া ধর্ম্মরাজের বিনাশবাসনায় এন্দ্র ও প্রাজাপত্য 
অস্ত্র আবি্কিত করিলেন। গজসিংহগ।মী, বিশাপ- 
বক্ষা। পৃথুলে।হিতাক্ষ, অমিততেজাঃ ধর্ম্মরাজও 
মহেক্দ্র-অন্্ আবিষ্কৃত করিয়। দ্রোণান্ত্র ছেদন করিয়! 
ফেপিলেন। তখন দ্রোণাচা্য  যংপরোনাস্তি 
কোপাবিষ্ট হইয়া যুধিষটিরের বধকামনায় ব্রন্ষাস্্র 
উদ্ভত করিলেন। এ সময় রণক্ষেত্র তিমিরাবৃত 
হওয়াতে আমর! কিছুই জানিতে পারিলাম না। 
যোদ্ধুগণ সেই ব্রাহ্ম অস্ত্র দর্শনে অতিশয় শন্বিত 
হইল। তখন কুস্তীপুত্র যুধিষ্টির স্বীয় ব্রাহ্ম অস্ত্র দ্বার! 
সেই আচা্যনিক্ষিগ্র ব্রাহ্ম অন্ত্র নিবারণ করিলেন। 
তদ্দর্শনে আপনার প্রধান প্রধান সৈনিকগণ ধনুর্ধর 
যুদ্ধবিশারদ ফ্রোণাচার্ধ্য ও যুধিষ্টিরের বারংবার 
প্রশংস! করিতে লাগিলেন। 

অনন্তর ভ্রোগাচার্ধ্য যুধিষ্টিরকে পরিত্যাগ করিয়া 
সরোধ-নয়নে বায়ব্যান্্ দ্বারা ভ্রপদ-সেনাগণকে 
তাড়িত করিতে আরম্ত করিলেন। পাঞ্চালগণ 
স্বোণ শরে নিপীড়িত হইয়া মহাত্মা অর্জুন ও ভীম- 
সেনের সমক্ষেই ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। 


জ্োখপর্বব 


২২৫ 








তখন অর্জন ও ভীমসেন সহস! প্রতিনিবৃত হইয়া 
অসংখ্য রথ দ্বারা অরিসৈগ্তগণের অভিমুখীন হই. 
লেন এবং অঞ্জন দক্ষণপাশথি ও ভীমসেন উত্তর- 
পার্শস্থ সেনা আক্রমণপুরর্বক .শরার্ষণ দ্বারা 
আচার্যকে আচ্ছন্ন করিয়া! ফেলিলেন। এ সময় মগ- 
তেজাঃ মৎস্য, হ্প্রয় ও পার্চালগণ সাত্বত!দগের 
সহিত অঙ্ছুন ও ভীমসেনের অনুগমন করিল। 
হে মহারাজ! এইরূপে সেই অন্ধকারাবৃত, নিদ্রা- 
ক্রান্ত কৌরবসেনাগণ মহাবীর ধনঞ্জয় কর্তৃক বিদীর্ণ 
হইতে লাগিল। মহাবীর ড্রোণ ও আপনার 
পুজ দুর্যোধন কোন ক্রমেই নিবারণ করিতে 
সমর্থ হইলেন না।” 


শী শি 


অষ্টপঞ্কাশর্ধিকশততম অধ্যায় 
কর্ণের আত্মশ্লাঘ _-কৃপাচাধ্যের নিন্দাবাণী 


সন্ত্য় কহিলেন, “হে মহারাজ! মহাবীর 
দুর্য্0োধন পাগুবসৈম্যগণকে অতিশয় উদ্দপ্ত অব- 
লোকন ও তাগদের বিক্রম নিতান্ত অসহা জ্ঞান 
করিয়া কর্ণাক কহিলেন, হে মিত্রবংসল | 
এক্ষণে মিত্রকার্য্যের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে; 
অতএব তুমি অন্মতপক্ষীয় সমস্ত যোদ্ধগণকে 
পরিত্রাণ কর। উহারা নিশ্বসন্ত ভীষণ ভূঙঙ্গসৃশ 
মহারথ পাঞ্চাল, ফেকয়, মতস্য ও পাগুবগণে পরি- 
বেষ্টিত হইয়াছে। এ দেখ, ইন্দ্রতৃল্য-পরাক্রম, 
জয়শীল, মহারথ পাঞ্চাল ও পাগুবগণ হষ্টচিত্তে 
পিংহনাদ পরিত্যাগ করিতেছে ।” 

কণ ছুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণান্তর কহিলেন, 
“তে মহারাজ ! আজ আমি, পুরন্দর স্বয়ং অজ্জুনের 
রক্ষার্থ সমাগত হইলেও তাহাকে পরাজিত করিয়া 
অজ্ঞুনফে বিনাশ করিব, তুমি আশ্বস্ত তও ; আমি 
দত বলিতেছি যে, আজ তোমার প্রিয়ানুষ্ঠানের 
নিমিত্ত সমাগত পাল ও পাওুনয়গণকে বিনষ্ট 
করিয়া, কারিকেয় ইন্দ্রকে যেরূপ বিজয় প্রদান 
ঈরিয়াছিলেন, তদ্রুপ তোমাকে জয় প্রদান করিব। 
হে মহারাজ! মহাবীর ধনগ্রয় সর্বাপেক্ষা সমধিক 
ধলবান্;) অতএব তাহার প্রি আজ সেই 
হাসবদত্ত অমোঘ শক্তি নিক্ষেপ করিব। মন্থাধনুর্ধর 
মুন নিইত হইলেই তাহার ত্রাতৃগণ হয় 


557 তীয় পি 





তোমার বশীভূত হইবে, না হয় পুনরায় বলগমন 
করিবে। হে কুরুকুলতিলক | আমি জীঙ্ি 
থাকতে তোমার বিষাদ করিষার প্রয়োজনই নাই! 
আমি আজ পাগুবগণের সহিত সমাগত পাঞ্চাল, 
কেকয় ও বৃষ্গণকে সমরে পরাজয়পুর্বক তাহা" 
[দগকে শরনিফরে খণ্ড খণ্ড করিয়া তোমাকে পৃথিবী 
প্রদান করিব।” 


হে মহারাজ! মহাবাহু কগাচা্য কর্ণের বাফা- 
শ্রবণে গবি্বিতভাবে তীহাকে কহিতে লাগিলেন, 
হে সৃতপুজ্র! যদি তোমার বফো কার্ধ্যসিদ্ধি 
হইত, তাহা হইলে তুমি থাকাতেই কুরুনাথ সনাথ 
হইতেন, সন্দেহ নাই। তুমি কুরুরাজ-সমীপে 
অনেকবার আত্মগ্ন।থা করিয়াছ; কিন্তু কখনই 
তোমার পরাক্রম বা বীর্যের ফল কিছুই লক্ষিত 
হয় নাই। তুমি কতবার অঞ্ঞুনের সহিত যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলে ; ফিন্তু কখনই জয়লাভ করিতে 
লমর্থ হও নাই। গন্ধবর্বগণ যখন রাজ] দুর্য্যোধনকে 
হরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন সমস্ত সৈম্যগণ 
যুদ্ধ করিয়াছিল। কেবল তুমি একাফী সর্বাগ্রে 
পলায়ন করিয়াছিলে। বিরাট-নগরে যুদ্ধসময়ে 
সমস্ত ফৌরবগণ পরাজিত হইলে তুমিও ভ্রাত্ুগণের 
সহিত অঞ্জুনের নিকট পরাজিত হইয়াছিলে। 
সৃতনন্দন[ তুমি একমাত্র মহাবীর অর্জনের 
সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ; তবে কিরপে কৃষ্ণ" 
সহায় পাণগুবগণকে পরাঞ্রিত করিতে উৎসাহী 
হইতেছ1 চে লৃতপুজ্র। আত্মশ্লাধা না করিয়া 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া বীরপুরুষের কর্তব্য; অতএব 
তুম স্থির হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তুমি শরতকালীন 
মেঘের ন্যায় বৃথা গঞ্ছন করিয়া আপনার 
অকৃতার্থতা প্রদর্শন করিতেছ; কিন্তু রাজ! ছুর্য্যোধন 
তাহা বুঝিতে সমর্থ হষ্টতেছেন না। তুমি মহাবীর 
অর্জনকে দৃষ্টিগোচর না করিতে এবং তাহার বাণের 
সন্মুখবর্তী না হইতেই মহাগর্জন করিয়া থাক; 
কিন্গ একবার ধনগ্রয়ের শরে বিদ্ধ হইলে তোমার 
তঙ্ন-গঞ্ভন অতি দুর্লভ হইয়া উঠে। কষক্রিয়েরা 
বাহুবল, ব্রাঙ্ষীণগণ বাগ্জাল এবং মহাবীর ধনগ্রয় 
স্বীয় কার্ম্নুক দ্বারা বীরত্ব প্রকাশ করেন; কিন্তু 
তৃমি কেবল কল্পিত মনোরথ দ্বারাই শোর প্রদঞ্ধন 
করিয়! থাক। যে মহানীর শৌধ্যে রুদ্রকে প্রীত করিয়া" 
ছেন, সেই অঞ্জুনকে প্রতিঘাত করা কাহার সাধা *' 





২২৬ 


মহাভারত 


হিট টিরিটিরিনিউনিরিত নীরিনীর 3১১৯ 


ছে মহারাজ! বীরপ্রধান মহাবীর কর্ণ 
কুপাচার্য্যের সেই সমুদয় বাক্যশ্রবণে নিতান্ত কুদ্ধ 
হইয়া তাহাকে কছিতে লাগিলেন, “হে কৃপাগধ্য ! 
যথার্থ বীরপুরুষের বর্ষাফালীন জলধরের ন্যায় 
নিরস্তর গঞ্জন এবং ক্ষিতিরোপিত* বীজের ন্যায় 
আশু ফল প্রদান করিয়া থাকেন। সমরধুরদ্ধর 
বীরগণের সমরাঙ্গনৈ আত্বশ্লাঘাী করা কিছুমাত্র 
দোষাবহ নহে। যে ব্যক্তি যে ভার-বহনে মনে মনে 
দৃঢ় যত করে, দৈবই তাহার সেই বিষয়ে সাহায্য 
প্রদান করেন। আমি মনে যাহ! কল্পনা করি, তাহা 
ফার্যেও পরিণত করিয়া থাকি। হে বিপ্র! আমি 
যদি বুষিগণের সহিত কৃষ্ণসহায় পাণগুবগণকে বিনষ্ট 
করিয়া গর্জন করি, তাহাতে তোমার কি ক্ষতি 
হইবে? দূরদর্শী বীরগণ শারদ জলধরের গ্যায় 
কখনই বৃথা গর্জন করেন না। তীহারা শ্বীয় 
সামর্ঘ/ামুসারে গঙ্জন করিয়া থাকেন। হে গৌতম! 
আমি আজ রণে যত্ুবান্‌ কৃষ্ণ ও ধনঞয়কে পরাঞ্চিত 
করিতে সমর্থ হইব বলিয়াই গর্জন করিয়াছি। 
তুমি অবিলন্বেই আমার গর্জনের ফল দর্শন করিবে। 
আরম আগ রণস্থলে কৃষ্ণসহায় পাওুঁতনয়দিগকে 
বৃষ্গণের সহিত নিহত করিয়া হর্য্যোধনকে নিষ্ষণটকে 
পৃথিবী প্রদান করিব।" 

কৃপাচার্ধ্য কহিলেন, “হে কর্ণ! আমি তোমার 
এই ্বেচ্ছাকৃত প্রলাপবাক্য খাহ করিব না। তুমি 
সতত কঞ্চ, অঞ্ছুন ও ধণ্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিন্দাবাদ 
করিয়া থাক ; কিন্তু দেবতা, গন্ধবর্ষ। যক্ষ, মনুষু, 
উরগ ও পক্ষিগণেরও অজেয় অঞ্জুন ও বাসদের 
ধাহাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, সেই পাগুব- 
গণের নিশ্চয়ই জয়লাভ হইবে। ধর্মারাজ যুধিষ্ঠির 
্রাহ্মণপ্রিয়। সত্যবাদী, বদাম্, সত্য ধর্মনিরত, 
শিক্ষিতান্ত্র, বুদ্ধিমান, কৃতজ্ঞ এবং পিতৃগণ ও দেব- 
গণের অর্চনায় নিরত। উহার ভ্রাতৃগণও মহাবল- 
পরাক্রান্ত, সর্ববান্ত্র-বিশারদ, ধর্্মপরায়ণ, প্রাজ্ঞ, যশস্থী 
ও গুরুকাধ্যসাধনপরতন্ত্র। আর দেখ, ইন্দ্রসমবিক্রম, 
একান্ত অনুরক্ত, মহাবীর ধৃষট্যন্, শিখতী, হুশ্দুখপুত্র 
জনমেজয়, চন্দ্রসেন, রুদ্রসেন, কীত্তিবন্দা, প্রুব, ধর, 
বসুচন্দ্র, দামচন্দ্র, দিংহচন্ত্র, মৃঙেজন, গজানীক, 
শ্রুভানীক, বীরভদ্র, স্দর্শন, শ্রতধবজ, বলানীক, 
জয়ানীক, জয়প্রিয়, বিজয়, লবধলক্ষ্য, জয়াঙ্ব, রধবাহন 

১। ক্ষেত্রে বৌপণ করা-_মাঁটীতে বোনা । ২ যুদ্ধনিপুণ। 


চন্দ্রোদয়, কামরথ, সপুজ্র বিরাট ও তাহার ভ্রাতৃ- 
সমুদয়, যমজ নকুল ও সহদেব, ভ্রৌপদীর পঞ্চ পুত, 
রাক্ষদ ঘটোতকচ, মহারাজ দ্রুপদ ও তীহার পুভ্্রগণ 
এবং অন্যান্ত অনেক মহারথ সমরকার্যে তাহার 
সাহায্য করিতেছেন। অতএব উহার কিছুতেই 
ক্ষয় হইবে না। হে কর্ণ! ভীম ও অজ্জুন 
অস্ত্রবলে দেবতা, অসুর, মনুষা, যক্ষ, রাক্ষস, ভূত, 
ভুজগ ও কুগ্ধরপরিপুর্ণ এই সমুদয় পৃথিবী নিঃশেষিত 
করতেও অসমর্থ নহেন। ধর্মরাজ যুধিষ্টিরও 
রোধপ্রদীপ্ত কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া এই পৃথিবী 
দ্ব্ধ করিতে পারেন। হে স্থৃতনন্দন! অমিতপরাক্রম 
বাস্ছদেব ধাহাদের যুদ্ধে সাহায্য করিবার নিমিত্ত 
বদ্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, তুমি তাহাকে কিরূপে 
সমরে পরাজিত করিবে? তুমি যে কৃষ্ণের সহিত 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার বাসনা করিতেছ, ইহা নিতান্ত 
অন্তায়।ঃ 


কৃপাচার্য্ের প্রতি কর্ণের কটুক্তি 


হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ কৃপাচার্ধ্য কর্তৃক 
এইরূপ আঁভহিত হইয়া হাস্যমুখে তাহাকে কহিলেন, 
হে ব্রক্ষন! তুমি পাণ্ডবগণকে লক্ষ্য করিয়া যে 
সমস্ত কথা কহিলে, সকলই সত্য। তাহাদিগের 
এ সমস্ত ও অন্যান্য বন্ুতর সদ্গুণ বিদ্যান আছে, 
সন্দে নাই। আর তীহঠারা যে দেবগণ-সমবেত 
দেবরাজ ইন্দ্র এবং সমুদয় দৈত্য, যক্ষ, গন্ধবর্, পিশাচ, 
উরগ ও রাক্ষপগণেরও অজেয়, তদ্বিষয়ে আমি অগুমাত্র 
সংশয় করি না। কিন্তু দেবরাজ আমাকে এই 
যে অমোঘ শক্তি প্রদান করিয়াছেন, আমি ইহার 
প্রভাবে পাগুবগণকে পরাজিত করিতে পারি। 
এক্ষণে আমি তদ্বারা অর্জনফেই সংহার করিব। 
অঙ্ছুন বিনষ্ট হইলে অবশিষ্ট পাগুবেরা! কদাচ জয়- 
লাভপুর্বক এই পৃথিবী উপভোগ করিতে সমর্থ হইবে 
না। তাহারা বিনষ্ট হইলে এই সসাগরা ধরণী 
অনায়াসে ফৌরবরাজ ছূর্য্যোধনের বশবর্তিনী 
হইবে। হে আচাধ্য। স্থনীতি বিস্তার করিলে 
সফল কাধ্যই স্থসিন্ধ হইয়া থাকে ; এই নিমিত্তই 
আমি আস্ফালন করিতেছি। তুমি ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ ও 
সংগ্রামকার্য্যে অনিপুণ; বিশেষতঃ পাগুবগণের 
প্রতি তোমার সাতিশয় পক্ষপাত আছে ; এই নিমিৎ 
তুমি আমাফে অবমাননা করিত্ছে। যাহা! হউক 


জোপর্ব 


যদি তুমি পুনরায় আমার প্রতি এরূপ অপ্রিয় বাক্য 
প্রয়োগ কর, তাহ! হইলে আমি খড়গ দ্বারা 
ভোমার জিহ্বা ছেদন করিব। হে নির্বোধ! 
তুমি কৌরবপক্ষীয় সেনাগণকে ভয় প্রদর্শনপূর্বক 
পাণগুবদিগের স্রতি করিতে বাসনা করিতেছ। 
অতএব এক্ষণে আমি যাহা বলিতেছি, শ্রবণ 
কর। দূর্যোধন, দ্রোণাচারয্য, শকুনি, ছুরদুখ, জয়, 
ছুঃশাসন, বৃষসেন, মন্্রাজ, সোমদন্ত, তুরিরবা, 
অশ্বথামা, বিবিংশতি ও তুমি, তোমরা যে যুদ্ধে বর্তমান 
রহিয়াছ, তথায় বিপক্ষ ইন্্রতুল্য পরাক্রমুশালী 
হইলেও কি জয়লাভ করিতে পারে? এ সমুদয় 
কৃতান্ত্, স্বর্গলিগ্স্‌ং ধর্ন্পরায়ণ, যুদ্ধপারগ বীরগণ 
দেবগণফেও সমরে নিপাতিত করিতে পারেন; 
উহ্থারা পাগুবগণের নিধন ও কৌরবগগণের বিজয়" 
কামনায় বর্ম ধারণপূর্বক রণক্ষেত্রে অবস্থিত 
রহিয়াছ্েন। যাহা হউক, বিক্রমসম্পন্প ব্যক্তিগণের 
জয়লাভ দৈবায়ত্ত। দেখ, মহাবাহ্ছ ভীদ্ম শরশয্যায় 
শয়ন করিয়াছেন এবং সমধিক বলসম্পন্ন দেবগণেরও 
য়, মহাবীর বিকর্ণ, চিত্রসেন, বালীক, জয়রথ, 
ভূরিশ্রবা, জয়, জঙসন্, নুদক্ষিণ রধি্রেষ্ঠ শল, 
বীরধ্যবান্‌ ভগদত্ত এবং অন্যান্য অসংখ্য মহাবীর সমরে 
পাণ্ুবগণের হস্তে নিহত হইয়াছেন। অতএব 
নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, দৈব-প্রতিকুলতাই এই 
বিনাশের মূল ফারণ। হে পুরুষাধম! তুমি যে 
নিরস্তর ছূর্য্োধনরিপু পাগুবগণকে স্তব করিতেছ, 
তাগদিগেরও ত সহম্র সহস্র বীরপুরুষ নিহত 
হইয়াছে। পাণ্ডব ও ফৌরব এই উভয়পক্ষীয় 
সেনা ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। হে নরাধম! তুমি 
পাগুবগণকে সতত বলবান্‌ বলিয়া জ্ঞান কর; কিন্ত 
আমি তাহাদের কিছুমাত্র প্রভাব দেখিতে পাই না। 
যাহা হউক, আমি দূর্ষ্যোধনের হিতার্থ পাগুবগণের 
সহিত যুদ্ধ করিতে যথাশক্তি যত্তু করিব; কিন্ত 
জয়লাভ দৈবায়ন্ত' ৮ 


০০ 


একোনযফ্যধিকশততম অধ্যায় . 
কৃপনিন্দায় অশ্বথামার কর্ণবধো গ্যম 


স্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ | অনন্তর মহাবীর 
'অঙ্বতখামা নৃতপুক্রকে মাতুল কৃপাচা্যের প্রতি 


৭ 
এইরূপ কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতে দেখিয়া 
ক্রোধাবিষ্টচিত্ে সিংহ যেমন মত্তমাতঙ্গের প্রতি ধাবমান 
হয়, তত্রপ কুরুরাজ ছৃধ্যোধনের সমক্ষেই অঙ্গ 
নিষধাশনপুর্্বক কর্ণের প্রতি ধাবমান হইয়! কহিলেন, 
“রে নরাধম ! মহাত্মা কৃপাচাধ্য অর্জুনের প্রকৃত 
গুণ-নকল কীর্তন করিতেছিজেন; ফিন্তু তুমি বিদ্বেষ- 
বুদ্ি-গ্রভাবে ইহার ভৎনায় প্রবৃত্ত হইয়াছ। 
রে মূঢ়! তুমি অহঙ্কারপরতন্্র হইয়া! কিছুই লক্ষ্য 
করিতেছ না এবং ধনুর্দরদিগের লমক্ষে আপনার 
বঙ্ধবীধ্যের শ্লীঘা করিতেছ। যখন মহাবীর অর্জুন 
তোমাকে পরাজিত করিয়া তোমার সমক্ষেই জয়দ্রথকে 
বিনষ্ট করিলেন, কালে দোমার এই বীর্যা ও 
অন্্রসমুদয় ফোথায় ছিল 1 হে সূতকুলাঙ্জার। যিনি 
পূর্বের ন্থয়ং মহাদেবের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন, 
তুমি সেই অঞ্জুনকে পরাজিত করিবার নিমিত্ত ফেন 
মনে বৃথা কল্পনা করিতেছ? ন্ুুররাজসনাথ সমুদয় 
দেব ও অনুরগণ কুষ্ণসহায় অর্জনকে পরাজিত 
করিতে সমর্থ হয়েন নাই। তুমি সেই অপরাজিত 
অদ্বিতীয় বীরকে এই সমস্ত ভূপালগণের 
সহিত কিরূপে পরাঞ্য় করিতে পারিবে? ছে 
ুর্বাদ্ধে | এক্ষণে তুমি এই স্থানে অবস্থান করিয়া 
আমার বলবীর্ধ্য অবলোকন কর, আমি অগ্ঠ তোমার 
মন্তকচ্ছেদন করিব।' অঙ্থখামা এই বলিয়া 
মহাবেগে তীঙার শিরশ্ছেদনে সমুদ্থত হইলেন। 
তদ্র্শনে কুকরান্জ হুর্য্যোধন ও কৃপাচাধ্য তাহাকে 
নিবারণ করিতে লাগিলেন। 


দুর্য্যোধনাদি কর্তৃক অশ্বথামার সান্তনা 


তখন কর্ণ দুর্য্যোধনকে কহিলেন, “হে রাজন্‌! 
এঁ ত্রাহ্ষণাধম নিতান্ত ছুর্বঘদ্ধিপরতন্ত্র ও সমরল্লাধী ; 
তুমি উহাকে পরিত্যাগ কর। এ ছুরাত্মা এক্ষণে' 
আমার ভুঙ্গবীর্্য দর্শন ফরুক।' অশ্বথামা কর্ণের 
বাক্য শ্রবণ করিয়া তীহাকে কথ্ধিলেন, “হে তপু ! 
আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম) কিন্তু মহাবীর 
অঙ্ছুন তোমার এই দর্প চুর্ণ করিবেন।' তখন 
ঘূর্যোধন কঠিলেন, “হে ব্রক্ষ! আপনি প্রসন্ন হইয়া 
ক্ষমা করুন, সুতপুজ্রের প্রতি ক্রোধপ্রদর্শন কর! 
আপনার কর্তব্য নহে। আপনাকে এবং কপ, কর্ণ, 
দ্রোণ, মন্্ররাঙ্গ ও শকুনিকে অতি গুরুতর ফাধ্যতার 
বছন করিতে হইবে। এ দেখুন, পাগুবগণ কর্ণের 





হক 


সহিত যুদ্ধ করিবার বাসনায় স্পর্ধা প্রকাশপূর্্বক 
আমা দগের অভিমুখীন হইতেছে ।” 

হে মহারাজ | ঠা হুর্ষোধন মনস্বী অস্বথামাকে 
এইরূপে প্রসন্ন কগিলে দ্রোণতনয় ক্রোধবেগ সংবরণ 
করিলেন! তখন শান্তম্ঘভাব কৃপাধ্য অবিলম্বে 
মুছভাব অবলম্বনপুর্বক কহিলেন, হে সুতনদ্দন | 
এক্ষণে আমরা তোমাকে ক্ষমা করিলাম, কিন্তু 
মগবীর অজ্জন তোমার এই দপ চূর্ণ করিবেন, 
সন্দেহ নাই।” 


কর্ণ পাগুবের তুমুল যুদ্ধ 


হে মহারাজ! অনন্তপ্গ দেই যশস্বী পাণগুব ও 
পাব্াালগণ মিলিত হইয়া বারংবার তর্জন করিয়া 
আগমণ করিতে আরস্ত কিলেন। তখন রধিগ্রধান 
তেঞন্বী কর্ণও দেবগণ-পরিবৃত দধরাজের ন্যায় 
কৌরবগণে পর্বৈষ্টিত হইয়া স্বীয় ধাহুবল অবলদন- 
পূর্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন! অনন্তর পাওব- 
দিগের সঠিত কর্ণের ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। 
যশহ্বী পাগুর ও পান্ঃ/লগণ কর্ণকে নিরাক্ষণ করিয়া 
কেহ কেহ 'এই কর্ণ, কেহ কেহ “কর্ণ কোথায় এংং 
কে5 কেহ “ওরে ছুরাত্মশ্‌ সুতনন্দন | রণস্থসে অবস্থান" 
পূর্বক শামা দগের স হত যুদ্ধ কর্‌ এই বলিয়া 
উচ্চস্বরে শব্দ করিতে আর্ত করিলেন। অন্যান্য 
যোধগণ কর্ণকে অবলোকনপূর্ধক রোষকষায়িত 
শোচনে কাহতে লাগলেন যে, ঘাবতীয় নূপ- 
সন্তনগণ এ অল্লবুদ্ধি গব্বিধচিত্ত সৃতপুজকে সংহার 
করুন। উহার জীবনে কিছুনাত্র প্রয়োজন নাই। 
এ পাপাত্বা পাগুধগণের অষ্যন্ত বিপণ, ছুর্যোধনের 
হিতৈষা ও সকল অনর্থের মূল ; অতএব উহার প্রাণ 
সংহার কর।* পাগুব-প্রেরিত মঠারথ ক্ষপ্রিয়গণ এই 
কথা কহিতে কহিতে কর্ণবিনাশার্থ ধাবমান হইয়া 
অসংখ্য শওবর্ধণে চতুদ্দিক্‌ সমাচ্ছাদিত করিতে 
লাগলেন। সংগ্রামবিজয়ী লথুহস্ত বলবান্‌ সৃতনন্দন 
সেই কাপান্তকযমোপম শন্ভুত সৈম্যসাগর ও মহাবল- 
পরাক্রান্ত পাগুবগণকে অবলোকন করিয়া কিছুমাত্র 
ব্যথিত ব1 শঙ্কিত হইলেন না; প্রত্যুত শরবর্ষণপুর্ব্বক 
জরাতি সৈম্যগণকে নিবারিত করিতে আরম্ভ করিলেন। 
তখন পাগুবপক্ষায় যোধগণ শরব্ণ ও শরাসন 
কম্পনপূর্বক পূর্বে দানবগণ যেমন দেবরাজের 
সহিত সংগ্রাম করিয়াছিল, তদ্রুপ কর্ণের সহিত যুদ্ধ 





শহাকাগিত 





করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ অসংখ্য শরবর্ষণ- 
পূর্বক সেই ভূপালগণনিম্ুক্ত শরগাণ ছেদন করিয়া 
ফেলিলেন। এ সময় সৃতপুক্র এরূপ অদ্ভুত হত্ত- 
লাঘৰ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন যে, বিপক্ষবর্গ সমরে 
যত্ববান হইয়াও তাহাকে আঞ্মণ করিতে সমর্থ 
হইল না। 

এইরূপে মহাবীর কর্ণ নৃপগণের শরসমূহ 
নিরাকৃত করিয়া তাহাদের যুগকা্ঠ, ঈষা, ছত, ধ্বজ 
ও খোটকসমুদয়ের উপর স্বনামান্কিত নিশিত 
শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন কণ- 
শর-নিগীড়িত ভূপাপগণ ব্যাকু-চিত্তে শ্রীতাদ্দিত 
গৌসমূগ্র ম্তায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে আন্ত 
কহিলেন। বিপক্ষপক্ষীয় অসংখ্য অশ্থসকল, গজ ও 
রথী কর্ণের শরে নিপীড়িত হতে লাগিল। সমরে 
অপরাজ্মুখ শুরগণে ১তুর্দিকে বিকীর্ণ মস্তক-সমুদয়ে 
রণভূ।ম সমাচ্ছন্ন ৬ইল। যোদগণ ইতস্ততঃ নিহত, 
হম্যমান ও রোরুগ্মান হওয়াতে সমরক্ষেত্র অতিভীষণ 
যমালয়ের ম্তায় বোধ হইতে লাগিল। এ সময় 
মহারাজ ছৃষ্যোধন কর্ণের পরাক্রম দেখিয়া 
তশ্বথামাকে কহিলেন, “হে বর্ধন! এ দেখুন, 
সহাবীর কর্ণ বন্ম ধারণপুর্বক বিপক্ষপক্ষীয় সমস্ত 
ভূপতিগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। পাণগুব- 
সেনাগণ কর্ণবাণে নিপীড়িত হইয়! পলায়ন করিতেছে । 
এ দেখুন, অজ্ঞুন স্বীয় সৈশ্যগণকে কার্তিকের 
নিজ্জিত অসথরসেনার স্যায় কর্ণশরে নিজ্ডিত দেখিয়া 
সৃতপুজের বিনাশার্থ ধানমান হইতেছে । অত্তএব 
যাহাতে ধনগ্জয় যোধগণের সমক্ষে তাগাকে বিনাশ 
করিতে না পারে, আপনি এরূপ উপায় অবলম্বন 
করুন।' ছূধ্যোধন অশ্বামাকে এই কথা বলিলে 
অস্বথামা, কৃপাচার্যা শল্য ও হান্দিক্য দৈত্য- 
সেনা(ভমুখীন দেবরাঞ্জের শ্ায় অজ্জুনকে আগমন 
করিতে দেখিয়া সূতপুজ্রের রক্ষার্থ তাহার প্রতি 
ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় পার্চালগণে 
পরিবৃত হইয়া, পুরন্দর বৃত্রান্থ্রের প্রতি যেরূপ 
ধাবমান হইয়াছিলেন, তদ্রেপ কর্ণের অভিমুখে গমন 
করিলেন।” 


কর্ণার্জনযুদ্ব-_কর্ণপরাজয় 


ধৃতরাষ্্ কহিলেন, “হে সঞ্জয়! সূর্্যতনয় মহারথ 
কর্ণ প্রতিনিয়ত অর্জুনের সহিত স্পন্ধা ও তাহাকে. 
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পরাজিত করিতে বাসনা করিয়া থাকে । এক্ষণে 
সেই জানবৈর কালাস্তক যম-সদৃশ ক্রুদ্ধ মহাবীর 
বনপ্রয়কে সহসা অবলোকন করিয়া কি করিল 1” 

সঞ্জয় কুহিরেন, “মহারাজ ! গজ যেমন প্রতি- 
পক্ষ গজের প্রতি ধাবমান হয়, তক্রপ মহাবীর 
কর্ণ ধনঞ্জয়কে সমাগত সন্দর্শন করিয়া তাহার 
প্রতি গমন করিলেন। মহাবীর অজ্জুন সেই 
নৃাবেগে সমাগত সূতপুজরকে স্থব্ণপুঙ্থ সরল শর- 
নমুদয়ে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহাবাহু 
কর্ণ তন্র্শনে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া স্বর তিন 
খরে অঙ্ঞুনকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মঙ্গাবীর 
ধনপ্ধয় কর্ণের তস্তলাঘব সহ্য করিতে না পায়! 
গার উপর ত্রিশ শাণিত শর নিক্ষেপ- 
বক ক্রোধভরে এক নারাচে তার বামংস্তের 
সগ্রগগ বিদ্ধ করিলেন। ধনপীয়ের ভীষণ ন।রাচের 
মানাতে কর্ণের হস্ত হইতে সহসা কাম্ধুক নিপাঁভিত 
হইল । মহাবল-পরার্রান্ত সৃতপুজ এৎণাৎ সেই 
কাদণ্ড গ্রহণপরতক হস্তলাথব প্রদর্শন করিয়া 
নমেষমধে। অজ্জুনফে শরশিকবে সমাস্থন্ন কগিলেন। 
বৃহাবীর ধনঞ্জয় তন্দর্শনে হাস্য কারয়া শরনিকর 
লক্ষেপপুর্বক কর্ণ পরিত্যক্ত শরজাণ ছেদন করিয়া 
ফলিলেন।) এইরূপে সেই পরস্পর প্রতীফার- 
ধরায়ণ বীরদ্ধয শরজালে চতুন্দিক্‌ সমাচ্ছন্ন করিলেন। 
কধিণীর নিমিত্ত বন্য মাতঙ্গদ্য়ের যেরূপ যুদ্ধ হইয়া 
ঠাকে, তৎকালে কণ ও অজ্ঞুনের তন্রপ ঘোরত্তর 
গ্রাম হইতে ল'গিল। 

অনস্তর মহাধনুদ্ধর ধনগ্জয় সৃতপুজের পরাক্রম 
ব্বলৌকন করিয়া স্বর তাহার করাস্থিত কাশ্ধুকের 
[্টিদেশ ছেদন ও ভল্লাক্সরে চারি অশ্বকে শমনসদনে 
প্ররপুর্ধক সারথির মস্তকচ্ছেদন করিয়া 
ফজেলেন। এইরাপে মহাবর কর্ণ অশ্ব, সারথি ও 
শাম্মুফবিহীন হইলে ধনগ্য় তাহাকে চারি বাণে বিদ্ধ 
উরিলেন। মহাবীর কর্ণ অজ্ঞুনের শরে বিদ্ধ হইয়! 
ল্লকীর হ্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং 
টীবিত-রক্ষার্থ সত্বর সেই অস্বহীন রথ হইতে 
ববরোহপপুর্বক কৃপাচার্যের রথে সমারট হইলেন। 
ঃখন অর্জুনশরে ক্ষত্বিক্ষতাঙ্গ কৌরবপক্ষীয় সৈগ্যগণ 
তপুরকে পরাজিত দেখিয়া চারিদিকে পলায়ন 








১। সঙারুর-_তাড়। পাইলেই সঙ্গারর গায়ের কাটাগুলি খাড়া 
ইসা উঠে। 





করিতে লাগিল। রাজা দুর্য্যোধন তাহাদিগকে 
পলায়নপরায়ণ অবলোকন ফরিযা নিবারণপুর্বক 
কহিতে লাগিলেন, “হে ক্ষকতিয় প্রধান বীরগণ। 
তোমাদের পলায়ন করিবার প্রয়োজন নাই এই 
আমি স্বয়ং অজ্জুনের ব্ধার্থ সমরাগণে গমন 
করিতেচি । আমি অবিলঙ্চেই অঞ্ভুকে পাঞ্চা5 গণের 
সহিত বিনাশ করিব। আজ আমি গাশীবধপ্থার 
সহিত সমরে প্রবৃ্ হঃলে অন্যান পাগুবগণ 
যুগান্তকালের শ্রায় মামার বিক্রম দশন করিবে। 
আমার শরনিকর শলভশ্রেণীর শ্টায় তাহাদের দুষ্ি- 
গোচর হইবে। আস আমি শরজাল বিস্তার করিতে 
আরম্ত ফরিলে আমার সৈনিক পুরুষেরা বর্ধাকালীন 
জলধর শি্মুন্ত জলধারার ন্যায় আমার শ্রধারা 
সন্দর্শন কারবে। হে বীরগণ! তোমরা তঙ্জুন 
হইতে ভয় গরিত্যাপপুর্বক রণস্থলে অবস্থান কর। 
আশি আজই সম্গতদবব মায়বনিচয় ছারা তাতাকে 
পরাভিভ এধিব। মকরাকুল মহা» যেমন 
তীরূমি অহিক্রমণে অসমথ, তজ্রপ ধনগ্রয় আঞ 
আামার পবাএম সহ্য করিতে পারিবে না।, 

তে মহাগাঁজ ! রাজা ছুধোধন এই কথা বলিয়া, 
অসংখ্য সৈল্ে পরিরৃ€ হইয়া রোযকষায়িতলোচনে 
অজ্জুনেএ প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাত্মা 
কপাচাধ্য মহাবাছ ছুধ্যোধনকে যুদ্ধে গমন করিতে 
দেখিয়া অশ্বথামাকে কহিলেন, “হে প্রোগনন্দন! এ 
দেখ, রাজ! দূর্য্যোধন এেণধান্ধ হইয়া প*ঙগবৃত্তি অব 
লশ্মনপূর্র্বক যুদ্ধার্থ অর্জনের নিকট গমন করিতেছেন। 
উহাকে আখ নিবারণ কর, নচেৎ উনি আমাদের 
সমক্ষে তজ্জুনের শরে বিনষ্ট হ১বেন। উনি যে 
পর্য্য৪ অজ্ঞুন শরনিকরের পণবর্থী না হইবেন, সেই 
অবধিই রণস্থলে জীবিত থাকিতে পারিণ্নে ; অতএব 
উনি নির্্দোক-শিশ্মুক্ত ভীদণ ভূজজসদৃশ অজ্ভুনশরে 
ভন্মীভৃগ না হইতে হইতেই উগকে যুদ্ধ হইতে 
নিবন্ত কর। হে মহাত্মন! আমরা উপস্থিত থাকিতে 
ছুষ্যোধনের অসহায়ের চ্যায় হ্বয়ং হদ্ধার্থ গমন করা 
ফোন ক্রমেই উপযুক্ত নহে। বিশেষতঃ ছূর্য্যোধন 
শার্দলের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হস্তীর গ্যায় অঙ্জুনের 
সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে উহার জীবন-রক্ষা করা 
অততশয় স্বফঠিন হইৰে।” 

হে মহারাজ ! 'অন্ত্রবিশারদ অশ্বামা মাতুলের 
বাক্যশ্রবণানস্তর সত্বর রাজ! ছুর্য্যোধনকে কহিলেন, 
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মহাভারত 








“হে গান্ধারীপুত | আমি সতত তোমার হিতানুষ্ঠা 
যত্ব করিয়া থাকি। অতএব আমি জীবিত থাকিতে 
আমাকে অনাদর করিয়া শ্বয়ং যুদ্ধে গমন কর! 
তোমার উচিত হইতেছে না। হে ছূর্য্যোধন! 
অর্জুনের পরাজয় নিমিত্ত তোমাকে কিছুমাত্র ব্যস্ত 
হইতে হুইবে না, তুমি এই স্থানে অবস্থান কর, 
এক্ষণে আমিই ধনঞ্জয়কে নিবারণ করিতেছি ।” 


সমরপরাজয়ে ভীত ছুর্য্যোধনের ধিকাঁর 


দুর্ষেযাধন কহিলেন, “হে ব্রহ্ষন! আচার্য্য 
পাগুবগণকে স্থৃতনিবিবশেষে রক্ষা করিয়া থাকেন 
এবং আপনিও প্রতিনিয়ত তাহাদের প্রতি উপেক্ষা 
প্রদর্শন করেন। এক্ষণে আমার ছুরৃষ্ট বশতঃই 
হটক বা যুধিষ্টির ও দ্রৌপদীর প্রিয়ামুষ্টান করিবার 
নিমিত্তই হউফ, রণস্থলে আপনার পরাক্রম খর্ব 
হইয়া থাকে । আমি অতিশয় লুবস্বভাব ; আমাকে 
ধিক! বান্ধবগণ আমার হুখলাছের নিমিত্তই 
পরাজিত ও সাতিশয় ছুংখ প্রাপ্ত হইতেছেন। যাহা 
হউক, হে ব্রন্মন! আপনি ব্যতিরেকে মহেস্রসম 
মহাবল-পরাক্রান্ত শস্্রবিদগণের অগ্রগণ্য অন্য কোন্‌ 
বীর সমর্থ হইয়াও বিপক্ষগণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন 
করে? হেগুরুপুজ্র। এক্ষণে আপনি প্রসন্ন হইয়! 
আমার শক্রবিনাশে প্রবৃত্ত হউন। দেবদানবগণও 
আপনার অস্ত্রের নিকট অবস্থান করিতে সমর্থ হয়েন 
না। অতএব আপনি অন্ুচরবর্গের সহিত সোমক 
ও পাঞ্চালগণকে সংহার করুন। পশ্চাৎ আমরা 
আপনারই ডুজবলে পরিরক্ষিত হইয়া অবশিষ্ট 
শক্রগণকে বিনষ্ট করিব। এ দেখুন, সোমক ও 
পাঞ্চালগণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দাবানলের হ্যায় আমার 
সৈগ্যমধ্যে বিচরণ করিতেছে। অতএব আপনি 
উঠাদিগকে এবং কেফয়গণকে নিবারণ করুন। নচেং 
উহার ধনঞ্জয় কর্তৃক রক্ষিত হইয়া আমাদিগকে 
নিঃশেষিত করিবে। হে ব্রক্ষন্! আপনি অবিলম্বৈই 
উহাদিগকে বিনাশ করুন। এই কার্য্য এক্ষণেই 
হউক বা পরেই হউক, আপনাকেই সাধন করিতে 
হইবে। সাধু সিদ্ধগণ কহিয়া থাকেন যে, আপনি 
পাঞ্চালগণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ই উৎপন্ন 
হইয়াছেন ; আপনার প্রভাবে সমগ্র পৃথিবী পাঞ্চাল- 
শৃদ্ত হইবে। হে ব্রহ্মন্! সিদ্ধ পুরুষদিগের বাক্য 
কদাচ মিথ্যা হইবার নছে। অভএব আপনি 


অনুচরগণসমবেত পাঞ্চালগণকে সংহার করুন। 
পারঞ্চাল ও পাগুবগণের কথা দূরে থাকুক, জমরগণও 
আপনার অন্ত্রগোচরে অবস্থান করিতে সমর্থ নহেন। 
হে পুরুষপ্রবর | আমি সত্য কহিতেছি যে, সোমক 
ও পাগুবেরা বলপ্রকাশপুর্বক আপনার সহিত যুদ্ধ 
করিতে কদাচ সমর্থ হইবে না। এক্ষণে আপনি 
গমন করুন, আর কালবিলম্ব করিবেন না। এ 
দেখুন, আমার সৈশ্যগণ ধনপ্ুয়ের শরজালে একান্ত 
নিপীড়িত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে। হে 
আচাধ্যকুমার! আপনি স্বীয় দিব্য তেজঃগ্রভাবে 
পাঞ্চাল ও পাণগুবগণের নিগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেন, 
সন্দেহ নাই'।” 


যষ্যধিকশততম অধ্যায় 
অশ্বামার অভিযান 


সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ | যুদ্ধহুম্্মদ দ্রোণ- 
নন্দন অশ্বপামা দূর্যোধন কর্তৃক এইরূপ অভিহিত 
হইয়া দেবরাজ দৈত্যবধে যেরূপ যত করিয়াছিলেন, 
তদ্রূপ অরাতিনিপাতনে যস্তবান্‌ হইলেন এবং আপনার 
পুজ মহাবীর ছুর্য্যোধনকে কহিলেন, “হে মহাবাহো ! 
পাগুবেরা যে আমার পিতার নিতান্ত প্রিয় এবং 
আমরা পিতা পুজও যে তীহার্দিগের শ্রীতিভাজন, 
তাহাতে সন্দেহ নাই; ফিন্তু সংগ্রামসময়ে সেরূপ 
তওয়া নিতান্ত অসস্ভব। আমি কর্ণ, শল্য, কপ ও 
হাদ্দিফ্যের সহিত মিলিত হইয়! নিঃশঙ্কচিতে প্রাণ- 
পণে যুদ্ধ করিয়া নিমেষমধ্যে পাগুবসেনাগণকফে সংহার 
করিতে পারি। আর যদি আমরা সংগ্রামে উপস্থিত 
না থাকি, তাহা হইলে পাগুবগণও নিমেষমধ্যে 
কৌরবসেনা নিঃশেধিত করিতে পারে ; ফিন্তু আমর! 
উভয় পক্ষেই সাধ্যান্ুসারে যুদ্ধ করিতেছি বলিয়া 
পরস্পরের তেজঃগ্রভাবে পরস্পরের তেজঃ প্রশমিত 
হইতেছে। যাহ! হউক, আমি নিশ্চয় কহিতেছি, 
পাণুবগণ জীবিত থাকিতে বলপুরর্বক বিপক্ষ-সেনা 
পরাজিত করা নিতান্ত ছুঃসাধ্য। বলবীর্য্যশালী 
পাতুপুত্রগগ আপনাদের নিমিত্ত যুদ্ধ করিতেছে) 
অতএব তাহারা ফেন না তোমার সৈম্গণকে বিনষ্ট 
ফরিবে? তুমি নিতান্ত লুক, নিকৃতিপরভন্র, সর্ব 
বিষয়ে শঙ্কিত, অভিমানী ও পাপাত্বা ; এই নিমিতঈ 


জোখপর্য্য 


হ্ও১ 








সতত আমাদিগের প্রতি জাশঙ্কা করিয়া থাক। 
যাহা হউক, আমি জীবিতাশ! পরিত্যাগপূর্ধবক 
যঃবান হইয়! তোমার নিমিত্ত সংগ্রামে গমন 
করিতেছি! অদ্য আমি তোমার হিতসাধনার্থ 
পাঞ্চাল, সোমক, ফেকয় ও পাগুরগণের সহিত 
যুদ্ধ করিয়া অনেক শক্রর প্রাণ সংহার করিব। 
অন্য চেদী, পাঞ্চাল ও সোমকগণ আমার শরে 
দগ্ধ হইয়া সিংহাদ্দিত গোসমূহের স্যায় চতুর্দিকে 
ধাবমান হইবে। অগ্ভ আমি সংগ্রামে এরূপ পরাক্রম 
প্রকাশ করিব যে, ধর্মমনপ্দন রাজা যুধিষ্ঠির ও সোমক- 
গণ ইহলোক দ্রোপুক্রময় অবলোকন করিবে। ধর্ম 
নন্দন পাথশল ও সৌমকগণকে আমার বাণে সংগ্রামে 
নিহত দেখিয়া যার পর নাই বিষঞ্জ হইবে। ফলতঃ 
অগ্ত যে যে বীর আমার সহিত সংগ্রামে সমাগত 
হইবে, তাহাদের সকলকেই সংহার করিব। তাহার! 
কদাচ আমার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না।' 


ধৃষটদ্যুন্নসহ অশ্বথামার যুদ্ধ 


হে মহারাজ ! মহাবাহু অশ্বথামা আপনার পুক্র 
ুর্ধ্যোধনকে এইরূপ কহিয়া তাহার হিতের নিমিত্ত 
ধনুর্ধরদিগকে বিদ্রাবণ১ পুর্বক রণক্ষেত্রে আগমন 
করিতে লাগিলেন এবং কৈফেয় ও পাঞ্চালগণকে 
কহিলেন, “হে মহারথগণ! তোমরা স্থিরচিত্তে 

করিয়া হস্তলাঘব প্রুদর্শনপর্বক আমাকে 
প্রহার কর। বীরগণ দ্রোণপুক্র কর্তুক এইরূপ 
অভিহিত হইয়া বারিধারাব্যী জলধরের ন্যায় 
সকলেই তাহার উপর অবিরল শরবষ্টি করিতে 
লাগিল। তখন মহাবীর অশ্বথামা ধৃষ্টছ্য় 
ও পাগুতনয়দিগের সমক্ষেই তাহাদিগকে শর- 
নিকরে নিগীড়িত করিয়া তাহাদের দশ জনকে 
ভূমিসাৎ করিলেন। পার্ল ও সোমকগণ 
অশ্ব্খামার শরে তাড়িত হইয়া তাহাকে পরি- 
ত্যাগপর্র্ক চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। 
মহাবীর ধৃষ্টছযায় তাহাদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া 
মেঘগন্ভীরনিম্থন নুবর্ণালঙ্কারভূষিত সমরে অপরান্মুখ 
একশত রথারোহী সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া ভ্রোগ- 
পুত্রের প্রতি গমনপুরববক তাহাকে কহিতে লাগিলেন, 
ছে নির্বোধ আচাধ্যপুজ্র! সামান্য যোধগণফে 
বিনাশ করিলে কি হইবে? দি বীরপুরুষ হও, তবে 


১। প্রহার স্বারা বিতাড়ন। ্ 


আমার সহিত যুদ্ধ আরম্ত কর, আম অবিল্বেই 
তোমার প্রাণ সংহার করিব; তুমি ক্ষণকাল অবস্থান 
কর। প্রবল-গ্রতাপশালী ধৃষ্টদ্য্দ এই বলিয়া 
অশ্বথামার প্রতি মর্্মুভেদী স্থৃতীক্ষ শর নিক্ষেপ 
করিলেন। মধুলোলুপ ভ্রমরগণ যেমন শ্রেণীবন্ধ 
হইয়া পুষ্পিত বৃক্ষে গমন করে, তক্জপ সেই 
ধষ্টত্যয়-নিক্ষিপ্ত অবর্পপুঙ্ঘ শরসকল শ্রেণীবদ্ধ : 
হইয়া অশ্বথামার শরীরে প্রবেশ করিল। তখন 
শরপাণি মহাবীর দ্রোণপুজ এইরূপে অতিমাত্র বিদ্ধ 
হইয়া পদাহত পন্নগের শ্যায় ক্রোধভরে অসন্ান্ত- 
চিত্তে কঠিতে লাগিলেন, “হে ধৃষ্টছান্ন! তুমি স্থির 
হইয়া মুহূর্তকাল অপেক্ষা কর; আমি অবিলম্মেই 
নারাচ দ্বারা তোমাকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ 
করিব।” 

অরাভিনিপাতন অশ্বখামা ধুষ্টহ্যন্নকে এইরূপ 
কহিয়া তাহাকে একেবারে শরনিফরে সমাচ্ছন্ন 
করিলেন। যুদ্ধদুন্ম্দ পাঞ্চালতনয় দ্রোণপুজের 
শরনিকরে এইরূপে সমাচ্ছন্ন হইয়া! তাহাকে তর্জন 
করিয়া কহিলেন, “হে বিপ্রতনয়! তুমি আমার 
প্রতিজ্ঞা ও উৎপত্তির বিষয় বিশেষ অবগত নহ। 
আমি অগ্রে দ্রোণকে নহত করিয়। পশ্চাৎ তোমাকে 
বিনাশ করিব বলিয়৷ গ্রতিজ্ঞা করিয়াছি; তক্নিমিত্ত 
প্রোণ জীবিত থাকিতে তোমাকে বিনাশ করিলাম 
না। আমার অভিপ্রায় এই যে, এই রজনী স্থপ্রভাত 
হইলে আগ্রে তোমার পিতাকে বিনাশ করিয়া পশ্চাৎ 
তোমাফে শমন-সদনে প্রেরণ করিব ; অতএব এই 
সমযে স্থিরচিত্বে পাণ্তবগণের প্রতি শেষ বিদ্বেষবুদ্ধি 
ও কৌরবগণের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন কর। তুমি 
জীবিত থাপিতে কখনই আমার নিকট পরিজ্রাণ 
পাইবে না। হে নরাধম! যে্রাঙ্মণ ওঙ্গাসুষ্ঠানঃ 
পরিত্যাগপুর্ববক ক্ষাত্রধন্মানুষ্টঠনে তৎপর হয়, তোমার 
স্তায় সে ক্ষজিয়েরই বধ্য হইয়! থাকে । 

হে মহারাজ | ধৃষটহ্যয় এইরূপে কটুবাফ্য প্রয়োগ 
করিলে দ্বিজোন্তম অশ্বখামা তাহাকে ততিষ্ঠ তিষ্ 
বলিয়া ক্রোধারুপলোচনে দগ্ধ করিয়াই যেন ভীষণ 
ভুজঙ্গের হ্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগপুর্বক শরনিকরে 
সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। পাঞ্চালসেনাপরিবৃত 
মহারথ ধৃষ্টত্যয় দ্রোণপুত্রের শরনিপাতে শিপীড়িত 


হইয়! কিছুমাত্র কম্পিত হইলেন না; প্রত্যুত স্বীয় 


১। জ্রা্গণের অন্ুষ্ঠান-'তপোযোগাদ । 


২৩২ 








তুজবণ অবলম্বন করিয়া অশ্বথামার উপর শরবর্ধণ 
করিতে লাগিলেন। এইবূপে সেই রোষপরায়ণ মহা- 
ধনুর্ধর বীরদ্বয় প্রাণপণে পরস্পর শরপর্লিপাত নিবারণ 
ও চারিদিকে বাণবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। 
সিন্ষচারণ প্রভৃতি আকাশগামিগণ অশ্বগামা ও 
ৃষ্টহ্যন্ের এইরূপ ঘোরতর ভয়ানক যুদ্ধ দর্শন 
করিয়! াগদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কখন 
সেই পরম্প্র-বধার্থী বিকটবেশ বীরছয় শরনিকরে 
দশদিক্‌ সমাচ্ছন্ন করিয়া অলক্ষিতরপে অতি হুন্দর 
যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ততৎকালে বোধ হইল যেন, 
তাহারা ফার্দুক্চ মগ্ডপীকৃত করিয়া নৃত্য করিকেছেন। 
এইরূপে তীহার। পরস্পর বধে কৃতসন্বল্প 
হইয়। অত্যাণ্চরধ্য ঘে'রতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। 
যোধগণ তাহাদিগকে অরণ্যমধ্যস্থ মাতঙ্গদবয়ের স্ঠায় 
যুদ্ধে প্রবৃন্ত দেখিয়া সবিশেষ প্রশংসা করিতে 
আরম্ভ করিলেন। হে মহারাজ । সেই ভীকজনের 
ভয়জনক তুমুল যুদ্ধকালে উয়পক্ষীয় সৈম্যগণ 
একান্ত সৃষ্ট হইয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ, শঙ্ঘধবনি 
ও নানাবিধ বাগ্ভ বাদন করিতে লাগিল। এ যুদ্ধে 
কিয়ক্ষণ কাহারই জয়পরাজয় লক্ষিত হইল ন।। 

অনন্তর মহাবীর অশ্বখ্থামা মহাত্মা বৃষ্টদ্যক্নের 
কোদণড, ধ্বজদণ্ড, ছত্র, অশচতুষ্টয, পার্শবরক্ষকদ্বয় 
ও সারথিকে ছেদন করিয়া সন্নতপবব শরনিকর 
ণিস্তার পুর্ব সহস্র সহস্র পাণণ সৈন্য বিড্রাবিত 
করিতে লাগিলেন। পাগুব-সৈগ্থগণ দেববাজ 
ইন্দ্রের ম্যায় অশ্বখামার পেই অঙ্তকার্ধ্য নিরীক্ষণ 
করিয়া একান্ত ব্যথিত হইল। তখন অশ্ব্থামা এক- 
কালে এক এক শত শরে এক এক শত পাঞ্চালকে ও 
স্থশাণিত তিন তিন শরে তিন তিন মহাবীরকে 
সংহার করিয়া ধৃষ্টহ্যযন ও অজ্জুনের সমক্ষেই বহু- 
সংখ্যক পাঞ্চালফে বিনাশ করিলেন। ঘোরতর যুদ্ধে 
অভিনিবিষ্ট পার্ল ও স্থঞ্জয়গণ অস্বখামার শরনিকরে 
নিতান্ত নিগীড়িত হইয়া তাহাকে পরিত্যাগপুর্বক 
ইতস্তত; ধাবমান হইল। তীহাদিগের রথধবক্সসমূদয় 
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। 

থে মহারাক্গ! এইরূপে মহারথ অশ্বখাম! 
শত্রগণকে পরাজয় করিয়া বর্মাকালীন নীরদের ভায় 
গভীর গর্ভন করিতে আরম্ভ করিলেন। হুতাশন 
যেমন যুগান্তকালে ভূতসমুদ্য়কে ভন্মসাৎ করিয়া 
সহার করিয়া থাকে, তদ্রপ দ্রোপপুজ বহুসংখ/ক 





বীরগণকে সংহার করিয়া ফেলেলেন। তখন ফৌরব. 
গণ সে অরাতিনিপাতন স্থররাজসদৃশ দ্রোণপু্রকে 
যথোচিত প্রশংপা করিতে লাগিলেন।” 





একফষ্টাধিকশততম অধ্যায় 
দ্রোণযুদ্ধে পাগুবপরাজয়--ভীমার্জুন অভিযান 


সঞ্জয় কহিলেন, ?হে মহারাজ! অনন্তর 
ধণ্মন্দন রাজা যুধষ্ঠির ও ভীম অশ্বথ|মাকে পরি- 
বেষ্টন করিলেন। তদ্র্শনে ছুধ্যোধন দ্রোণাচার্য্ের 
সহিত পাগুবগণের প্রতি ধাবমান হইপেন! তখন 
উভয় পক্ষে ভীচ্জনের ভয়বদ্ধন ঘোরতর যুদ্ধ 
আরন্ত হইল। রাঙ্গা যুধিষ্ঠির ত্রুন্ধ হইয়া অস্থষ্ঠ, 
মালব, বঙ্গ, শিবি ও ত্রিগর্তদিগকে শমনসদনে প্রেরণ 
করিলেন। মঞ্গাবীর ভীম যুদ্ধহর্মাদ অশীযাহ ও 
শ্রসেনদিগকে শরনিকরে ছেদন করিয়া রুধিরধারায় 
রণক্ষেত্র কর্দমময় করিতে লাগিলেন। মহাবল- 
পরাক্রান্ত ধনপ্রয় যৌধেয়, অদ্রিজ, মদ্রুক ও 
মালবদিগকে যমালয়ে প্রেরণ কাঁরলেন। দ্বিরদগণ 
বেগগামী নারাচনিকরে সমাহত হইয়া দিশৃঙ্ 
পব্ধতের শ্থায় ভূতলে নিপতিত হইল। করিশুপু- 
সকল এণ্ড খণ্ড ও ইতস্ততঃ বিলুঠ্যমান হওয়াতে 
সনরভূমি জঙ্গম *-ভুজঙঈগ-স+দয়ে পরিবৃত বলিয়া বোধ 
হইতে লাগিল। কন$াচত্রিত ছত্রসকল চারিদিকে 
বিক্ষিপ্ত হওয়াতে সমরতূমি ভন্ত্র, সুধা প্রভৃতি 
গ্রহণ সমাকীর্ণ নভোমপ্ডসের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত 
হইল। 

এ সময় ফ্বোণের রথাভিমুখে নিয়ে 'সংহার 
কর, প্রহার কর, বিদ্ধ কর ও ছেদন কর" 
ইত্যাকার ভয়ঙ্কর শব্দ হইতে লাগিল। তখন 
মহাবীর দ্রোণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সমীরণ যেমন 
মেঘমগুপ অপসারিত করিয়া থাকে, তক্রপ বায়ব্যান্ত্ 
দ্বারা পাঞ্চালগণকে দিদ্রাবিত করিতে আর্ত 
করিলেন। পাঞ্চালগণ দ্রোণের অস্ত্প্রভাবে সমাহত 
হইয়া ভীম ও অজ্জুনের সমক্ষেই ভয়ে পলায়ন 
করিতে লারগল। মহাবীর ভীম ও অজ্ভুন তদদর্শনে 
অসংখ্য রথারোহী সৈম্য সমভিব্যাহারে অবিলম্বে 
তথায় সমুপস্থিত হইলেন এবং অঞ্জন আচার্য্যের 


১। অতিক্রত কুটিলগতিশীল। 





স্রোগপর্বব 


২৩৩ 











দক্ষিণপার্থ ও ভীমসেন বামপার্শ অবলম্বনপুরব্বক 
তাহার প্রতি অনবরত শরনিকর বর্ণ করিতে 
লাগিলেন। তখন পাগল, কপ, মতস্য ও সোমকগণ 
ভীম ও অঙ্জ্নের অনুগমন করিলেন। তনদর্শনে 
দূর্য্যোধনপক্ষীয় মহারথগণ সৈন্যগণনহ দ্রোগের 
সাহায্যার্থ তাহার সন্গিধানে সমূপন্থিত হইলেন। 
তৎকালে দি্মগুল গাঢতর অন্ষকারে আবৃত এবং 
সৈম্তগণও নিদ্রায় একান্ত অভিভূত হইয়াছিল। 
মহাবীর অজ্জন এই স্বযোগে সেই কৌরব- 
সৈগ্যাদিগকে পুনরায় বিদীর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
সৈন্যগণ ধনঞ্য়ের শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত 
হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল এবং 
কোন কোন মহীপালও স্ব স্ব বাহন পরিত্যাগপূর্ববক 
অঞ্জুনভয়ে ভীত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইলেন। 
তখন মহাবীর ড্রোণ, রাজা দূর্য্যোধন ও অন্যান্য 
ঘোধগণ কোন ক্রমে তীহাদিগকে নিবারণ করিতে 
সমর্ণ হইলেন না।” 


বিষষ্্ধিকশততম অধ্যায় 
সাত্যকি-সোমদন্ত সমর 


সপ্তয় কহিলেন, “হে মহারাঙ্গ ! এ দিকে মহাবীর 
সাঙ্/কি সোমদত্তকে অবলোকনপুর্বক ক্রোধভরে 
সাব্থিকে কহিলেন “সত! অবিলন্দে আমাকে 
সোনদণ্ড সমীপে সমানীত কর; আমি নিশ্চয় 
কঠিতেছি, এ কৌরবাধমের প্রাণ সংহার না করিয়া 
সংগ্রাম হইতে নিবন্ত হইব না।' সারথি সাত্যকির 
আদেশানুসারে মনোমারুতগ।মী, শঙ্খবর্ণ, অস্ত্রাধাত- 
সহিষুঃ দিম্ধুদেশীয় অস্বসমুদয় পরিচালন করিতে 
আরন্ত করিল। পুর্বে দৈতাবধোগ্ত হুররাজের 
অশ্বগণ তীহাকে যেরূপ বহন করিয়াছিল, সাত্যকির 
অশ্বগণও তাহাকে তদ্রুপ ব্হন করিতে লাগিল। 
তখন মহাবল সোমদত্ত সাত্যকিফে মহাবেগে 
সংগ্রামাভিমুখে আগমন করিতে দেখিয়৷ বারিধারার 
স্টায় শরবর্ষণপুর্বক জলধর দিনকরকে যেরূপ আবৃত 
করিয়া থাফে, তদ্রপ তাহাকে আচ্ছন্ন করিলেন, 
সাত্যকিও অসন্তান্তচিন্তে কুরুশ্রেষ্ঠ সোমদত্কে 
বরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর 
মোমদত্ত সাত্যকিকে বষ্টিশরে বিদ্ধা করিলেন) 
পাত্য(কও তাহাকে শরজালে বিদ্ধ করিতে 


৩--৩০ 





লাগিলেন। এইরূপে সেই বীরদ্বয় পরস্পরের শর- 
নিকরে বিদ্ধ ও শোণিতাক্তকলেবর হইয়! বসম্তৃতালীন 
কুহ্থমিত কিংশুকদ্বয়ের গ্থায় স্থশোভিত হইলেন। 
তাহারা তৎকালে রোযফষায়িতলোচনে পরস্পরকে 
দগ্ধ করিয়াই যেন রৎমার্গে মগ্ডুলাকারে বিচরণপূর্বক 
বারিব্ষা অন্ুদের ম্যায় রণক্ষেত্রে অবস্থিত হইলেন। 
এ বীরঘয় শরসন্তিম্ন-কলেবর তইয়া শল্পকী দ্য়েরশ্যায়, 
্থবর্ণপুঙ্খ শরে আচ্ছন্ন হইয়া খগ্ঠোতাবৃত বক্ষদ্বয়ের 
হ্যায় এবং শরসন্দীপিত দেহ হইয়া উদ্ধা-সমবেত 
কুঞ্জরদয়ের হ্যায় শোভা ধারণ করিলেন। 

অনন্তর মভারথ সোমদত্ত অর্চন্দ্র-বাণ দ্বার! 
সাত্যকির শরাসন ছেদনপুর্ধক প্রথমতঃ তাহাকে 
পঞ্চবিংশতি শরে বিদ্ধ করিয়া! পুনর্ববার তাহার প্রতি 
দশ বাণ পরিত্যাগ করিলেন। শুখন মহাবীর সাত্যফি 
সত্বর সুদৃঢ় অন্য শরাসন গ্রহণপুর্বক সোমদত্কে 
পীঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়! সহাস্তাবদনে ভল্ল ছ্বারা তাহার 
কাঞ্চনময় ধবজ ছেদন করিয়া! ফেলিলেন। সোমদ 
স্বীয় ধ্জ নিপাতিত দেখিয়া অসস্থান্ততত্তে 
সাত্যকিকে পঞ্চবংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন 
সাত্যকি ক্রোধাবিষ্ট হইয়! নিশিত ক্ষুরপ্র দ্বারা ধনুদ্ধর 
সোমদন্তের শরাসন ছেদনপূর্ববক নতপর্ধধ স্বর্ণ 
শত বাণে তাহাকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। 
মহাবল-পরাক্রান্ত মহারথ সোমদত্তও সত্র অঙ্য 
চাপ গ্রহণ করিয়া! সাত্যকিকে শরনিকরে আবৃত 
করিলেন। সাত্যকি তদ্রশনে রোযাবিষ্ট হইয়া 
সোমদত্তকে বিদ্ধ করিতে আরম্ত করিলে সোমদনও 
তাহাকে শরজ্জালে নিগীড়িত করিতে লাগিলেন। এ 
সময় ভীমসেন সাত্/কির রক্ষার্থ সোমদন্তকে দশ বাণে 
আহত করিলেন ; সোমদও ত্র্শনে অসম্থান্তচিন্তে 
ভীমসেনকে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। 
অনন্তর মহাবীর সাত্যকি সোমদত্তের বক্ষস্থল লক্ষ্য 
করিয়া স্থদৃঢ় ভীষণ পরিধাস্ত্র পরিতআগ কটলেন। 
কুরুকুলোন্তব সোমদন্ত তদদ্শনে হাস্থামুখে সেই ঘোরদর্শন 
পরিঘান্্র ছুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। লৌহনিন্মিত 
বৃহহ পরিধ দ্বিধা ছিন্ন হইয়া বক্পধ্দারিত ভূধরশিখরের 
হ্যায় পতিত হইল। 





সাঁত্যকি শরে সোমদও সংহার 


অনন্তর মহারথ সাত্যকি হাসিতে হাসিতে এক 
ভল্লে সোমদত্তের শরাশন ও পাঁচ শরে শরমুষ্টি ছেদন 


২৩৪ 


ও, 


মহাভারত 





করিয়া চারি 
পূর্বক আনতপর্ব্ব ভল্ল দ্বারা সারথির মন্তক ছেদন 
করিয়া ফেলিলেন। তশুপরে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া 
প্রজ্থলিত পাবকসদৃশ অতি ভয়ানক স্থবর্ণপুত্থ শাণিত 
শরনিক্ষেপ করিলেন। সেই শৈনেয় বিমুক্ত শর শ্যেন- 
পক্ষীর সায় মহাবেগে সোমদত্ডের বক্ষঃস্থলে নিপতিত 
হইল। মহারথ সোমদত্ত সাত্যকির সেই শরপ্রহারে 
অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইবামাত্র 
কলেবর পরিত্যাগ ফরিলেন। কৌরবপক্ষীয় সৈশ্াগণ 
সোমদত্তরকে নিহত নিরাক্ষণ করিয়া অপংখ্য রথ- 
সমঠিব্যাগরে সাত্যকির প্রি ধাবমান হইল। 


ছ্োণ যুধিষ্ঠির যুদ্ধ_কৃষ্ণের সামরিক উপদেশ 


এ দিফে পাণ্তবগণ সমুদয় প্রতদ্রক ও মহতী 
সেনা-সমভিব্যাহারে দ্রুতবেগে দ্রোণসৈম্তের অভিযুখে 
গমন করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্টির নিতান্ত কুন 
হইয়া দ্রোগাচা্যের সমক্ষেই তাহার সোঁনক- 
পুরুষদিগকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। আচার্য্য 
যুধটিরকে ফৌরবসৈগ্ বিদ্রাবিত করিতে অবলোকন 
করিয়। রোষকষায়ি হুলোচনে দ্রুতবেগে তাহার সম্মুখীন 
হইয়া তীহাকে স্ুতীক্ষ সাত বাণে দিদ্ধ করিলে 
রাজ! যুধিষ্ঠির ক্রোধভরে দ্রোণকে পাঁচ বাণে প্রতিবিদ্ধ 
করিলেন।  যুধিষ্টির-শরে অতিমাত্র বিদ্ধ দ্রোগ 
ক্রোধে স্থককনীলেহনপূর্ধক তাহার ধর ও কোদণ্ড 
ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন যুধিষ্ঠির সত্বর অস্থয 
এক সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ করিয়া সহশ্র শরে 
ফ্রোণকে তাহার অশ্ব, সারথি, ধ্বজ ও রথের সহিত 
বিদ্ধ করিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমংকৃত হইল। 
আচার্য এইরূপে যু'ধির-শরে নিপীড়িত ও ব্যথিত 
হয়! মুহুর্তকাল রথোপরি অবসঙ্প হইয়া রহিলেন 
এবং কিরংক্ষণ পরে সংজ্ঞালাত করিয়া রোষাবিষ্টচিত্তে 
ভুজঙ্গের ম্যায় নিশ্বা পরিত্যাগণুর্বক বায়ব্যাস্ত্ 
নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল-পরাক্রাস্ত যুধিষ্টি 
নির্ভীকিত্ে স্বীয় অন্তর ্বারা সেই বায়ব্যান্ত্র নিরাকত 
করিয়া আচাধ্যের সুদীর্ঘ শরাসন ছেদন করিয়া 
ফেলিলেন। তখন ক্ষিয়মর্দিন প্রোণাচার্ধ্য সঙ্র অন্য 
কোদণু গ্রহণ করিলেন। কুরুপুঙ্গব যুধিষ্ঠির শাণিত 
ভল্লে তাহাও ছেদন করিয়! ফেলিলেন। 

হে মহারাজ] এ সময় মহাত্বা বাসুদেব 
যুধিষ্টিরকে কহিলেন “হে মহাবাহো! আমি আপনাকে 


বাণে তুরঙ্গমগণফে যমরাজসদনে প্রেরণ যাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনি দ্রোণাচার্য্যের 


সহিত যুদ্ধে নিবৃন্ত হউন, উনি সর্দধ্দা আপনাকে 
ধৃত করিবার জন্য যতু করিতেছেন; অতএব উহার 
সহিত সংগ্রাম করা আপনার কর্তব্য নহে, বিশেষতঃ 
যিনি উহার বিনাশের নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়াছেন, 
তিনি উহার বধসাধন করিবেন। অতএব আপনি 
আচাধ্যকে পরিত্যাগ করিয়া দূর্য্যোধনের নিকট 
গমন করুন। নরপত্িরা ভূপাল ভিন্ন অয কাহারও 
সহিত যুদ্ধাভিলাফ করেন না। অতএব যে স্থানে 
মহাবীর ভীমসেন কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, 
আপনি হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া! সেই 
স্থানে গমন করুন। 

অরাতিনিপাতন ধর্মমরাজ যুধিষ্ঠির বাশ্ুদেবের 
বাক্য শ্রবণে মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া ভ্রুতবেগে 
ভীমসেনসমীপে গমন করিলেন এবং দেখিলেন, 
মহাবীর বুকোদর ব্যাদ্দিতানন অন্তফের গ্যায় ফৌরব- 
সৈন্য সংহার করিতেছেন। তথন ধর্ম্মরাজ বর্ষাকালীন 
মেঘগঞ্জনসদৃশ রথ-নির্থোষে ভূমগ্ডল প্রতিধ্বনিত 
করিয়। অরাতিনিপাতন ভীমসেনের পাঞ্জি গ্রহণ 


করিলেন; এ দিকে মহাবীর দ্রোণাচাধ্যও সেই 
প্রদোষসময়ে পাঞ্চালগণফে বিদ্রাবিত করিতে 
লাগিলেন।” 


ত্রিষষ্ট্াধিকশততম অধ্যায় 
দ্রীপালোকে অতিমাত্র শোভাদম্পন্ন নৈশ-মমর 


সপ্তায় কহিলেন, “হে মহারাজ! এইরূপে 
সেই ভয়ানক যুদ্ধ প্রবন্তিত এবং অন্ধকার ও 
ধূলিপটলপ্রভাবে চতুদ্দিকৃ সমাচ্ছাদিত হইলে 
ক্ষকরিয়প্রধান যোধগণ পরস্পরকে আর নিরীক্ষণ 
করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তাহার! স্ব স্ব 
নাম কীর্তন ও অনুমান দ্বারা যুদ্ধ করিতে 
লাগিলেন। মহাবীর দ্রোণ কর্ণ ও কৃপ এবং 
ভীম, ধৃষ্টছ্যয় ও সাত্যকি-_ইহারা উভয়পক্ষীয় 
সৈশ্যগণকে ক্ষুভিত করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহারা 
চারিদিকে ধাবমান হইল এবং ম্মলিতবুদ্ধি হইয়া 
পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিল। সহশ্র সহস্র 
মহারথও সেই ঘোরতর অন্ধকারে একান্ত 
বিমোহিত হইয়! পরম্পর সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। 





প্রধান প্রধান বীরগণ ও অন্যান্য প্রানিগণ সেই 
ঘোরতর তিমিরপরিপূর্ণ সমরস্থলে নিতান্ত শঙ্কিত ও 
বিমোহিত হইতে লাগিলেন ।” 

ধুতরা কহিলেন, “হে সঞ্জয়! পাগুবগণ সেই 
অন্ধকারপ্রভাবে তোমাদিগফে এইরূপে আলোডিত 
করিলে তোমরা হীনতেজাঃ হইয়া কি মনে করিতে 
লাগিলে? আর কিরপেই বা সেই তিমিরাচ্ছঙ্ 
প্রদেশে অন্মংপক্ষীয় ও পাগুবপক্গীয় সৈম্যগণ 
দৃষ্টিগোচর হইল ?” | 

সঞ্জয় কহিলেন, ণহে মহারাজ! এ সময়ে 
সেনাপতিগণ দ্রোপের আদেশানুসারে হতা বশিষ্ট সৈশ্য- 
সকল সংগ্রহ করিয়া! ব্য প্রম্ত করিলেন। মহাবীর 
দ্রোণ উহার অগ্রে, শল্য পশ্চান্তাগে এবং অস্থাম! 
ও শকুনি পার্থদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। 
মহারাজ দুর্য্যোধন স্বয়ং সেই সৈম্াগণের তত্বাবধারণ 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সমস্ত পদাতিপিগকে 
সাম্বাদ প্রয়োগপুরর্বক কহিলেন, “হে পদাতিগণ | 


তোমরা অস্ত্রশস্ত্রপরিত্যাগ করিয়া গ্রজ্লিত 
প্রদীপসমুদয় গ্রহণ কর। পদাতিগণ তাহার 
আদেশানুসারে হৃষ্টমনে প্রদীপ গ্রহণ করিল। 


দেবধি, গন্ধবর্, বিদ্যাধর, অপ্নর, নাগ, যক্ষ ও 
কিন্নরগণও কুতুহল সহকারে নভোমণ্ডলে অবস্থান 
পূর্বক প্রদীপ গ্রহণ করিলেন। দিগদেবতারা এবং 
দেবধি নারদ ও পর্ধবত কুরু-পাগুবের যুদ্ধসৌকর্ষোর 
জন্ত সুগন্ধি তৈলসংযুক্ত প্রদীপ-সকল অন্তরাক্ষ 
হইতে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন সেই 
ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত সৈগ্ঠসকল শগ্নিপ্রভা এবং 
মহা আভরণ ও প্রহারাথ নিক্ষিপ্ত মাল্ছিত দিবা 
শত্রপ্রভায় উদ্ভাসিত হইয়! উঠিল । কৌরবগণ প্রতি 
রথে পাঁচ পাঁচ, প্রতি গে তিন তিন ও প্রতি অশ্খে 
এক এক গুদীপ প্রন্বাপিত করিলেন। তখন সেই 
দীপমালা' আপনার সৈশ্যগণফে আলোক প্রদান 
করিতে লাগিল। সৈশ্ঙগণ প্রদীপহস্ত পদাতিগণ 
কর্তৃক পরিশোভিত হইয়া নঙোমগুলস্থ বিছবাদ্দাম- 
মগ্ডিত মেঘমণ্ডলের হ্যায় নিরীক্ষিত হইল । 

এইরূপে সেই সৈম্যগণ প্রকাশিত হষ্টলে 
হুতাশনসদৃশ তেন্রত্বী দ্রোণ ভাহাদের মধ্যে গমন 
করিয়া মধ্যাহুফালীন প্রচণ্ড সূর্ধ্ের স্কায় শোভা 
ধারণ করিলেন। প্রদীপপ্রভায় স্থব্ণময় আভরণ, 
নিষ্ধ, বিশুদ্ধ তুণীর ও শক্ত্রমুদয় প্রতিফলিত 


রর ২৩৫ 
হইতে লাগিল এবং সৈফা, গদা, শুভ্র 
শক্তিমধ্যে প্রতিফলিত হইয়া রশ্মিজাল দ্বার! 
সমধিক আলোক বিস্তার করিল। তখন 
যোদ্ধাদিগের ছত্র, চামর, আঁম, +দীন্ত মহোল্া 
ও দোছুল্যমাম ম্ববর্ণমালা সমধিক শোভা 
পাইতে লাগিল। হে মহারাক্! এইরূপে 
সেই সমস্ত সৈহ্যা শম্্র, দীপ ও আভরণ-প্রভায় 
সাতিশয় উদ্ভাসিত হইয়া! উঠিল। শোণিতসিক্ত 
শাণিত শগ্ত্সমুদয় বীরগণ কর্তৃক বিকম্পিত হইয়া 
বর্ধাকালীন বিহ্যুতের ম্যায় প্রভাজাল বিস্তার করিতে 
লাগিল। শক্র-সংহারার্থ মহাবেগে ধাবমান কম্পিত- 
ফলেবর মনুষ্গণের মুখমণ্ডল সমীরণ-স্লিত 
অন্থুদ্ধের ম্যায় শোভা ধারণ করিল। পাদপদল- 
সমাচ্ছন্ন অরণ্য অনলপ্রতাবে প্রদীপ হইলে 
দিবাকরের প্রভা যেমন সমধিক হইয়া থাকে, তদ্রপ 
সেই ভয়ঙ্কর কালে কৌরব-সৈম্তগণের প্রভা অপেক্ষা- 
কৃত অধিক হইয়া উঠিল। 

তখন পাগুবগণও কৌরবপণদ্দীয় বল-সমুদয় 
দীপমালায় শোভিত হইয়াছে অবগত হইয়া স্বীয় 
সৈগ্মধ্যে পদাতিগণকে প্রতিবোধিত করিয়া সেইফূপ 
কার্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার 
প্রতি গজে সাত সাত, প্রত্যেক রথে দশ দশ, প্রতি 
অশ্বের পৃষ্ঠে ছুই ছুই প্রদীপ প্রঙ্গালিত করিলেন। 
ধবজ এবং সমস্ত সেনার পার্খ, পশ্চাত, অগ্র ও 
মধ্যভাগে অসংখ্য প্রদীপ প্রন্থলিত হইল। হে 
রাজন! এইরূপে সেই উভয়পক্ষীয় সৈশ্মধ্যে 
অসংখ্য দীপ প্রন্থবলিত হইতে লাগিল। তস্তী, অশ্ব 
ও রথের উপর এবং পদাতিগণের হস্তে অসংখ্য 
দীপ থাকাতে পাগুবসেনা আলোকময় হইল। হে 
মহারাজ! সেই সমুদয় সৈশ্য প্রদীপ দ্বারা উত্তাসিত 
হইয়া দিবাকরাভিগ্রপ্ত* হুতাশনের গ্যায় সমধিক 
তেজন্বা হইয়া উঠিল। উভয়পঙ্গীয় প্রদীপপ্রভা 
পৃথিবী, অস্তরীক্ষ ও দিক্সমুদয়ে অভিব্যাণ্ত হইলে 
আপনার ও পাণুবগণের সৈচ্যসমুদয় সুস্পষ্টরূপে 
লক্ষিত হইতে লাগিল। দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ, অপ্নর 
ও সিদ্ধগণ নভোমগুলগত আলোক-গ্রভাবে উদ্বোধিত 
হইয়। তথায় সমাগত হইলেন। ওখন সেই 
সংগ্রামস্থল দেব, গন্ধ, অপ্লর ও সিন্ধগণ এবং 
রণনিহত দেবলোফ:-প্রস্থানোগ্ঘত যোধগণে একান্ত 


১। রৌদ্রতেজে বন্ধিতর'গ । 


পরিঘ 





৩৬ 


মহাত্তারত 








সমাকুল হইয়া স্থরলোকসদৃশ হইয়া উঠিল। এ 
সময় সেই রথ, অঙ্ব ও নাগগণে সমাকুল, দীপ- 
সমুদয়ে প্রদীণ্ত, নিহত ও পলায়িত অশ্বকুলসম্কুল, 
সংরন্ধ যোধগণে সমাকীর্ণ, অসংখ্য নর, নাগ ও অশ্ব- 
সম্পন্ন বলসমুদয় সুরান্থুরবৃযহের হ্যায় বোধ হইতে 
লাগিল। এ যুদ্ধে শক্তিসকল প্রচণ্ড বায়, মেঘ, গজ ও 
জশ্থগণের গভীর গজ্জন মহ1 নির্ধোষ ও রুধিরগ্রবাহ 
অন্ুধ।রান্বরূপ) প্রতীয়মান হইল। হে মহারাজ ! 
মধ্যাহফালীন শারদ দিবাকর যেমন ফরজালে 
সকলকে সন্তপ্ত করিয়া থাকে, তন্জপ মহাবীর 
অশ্বথামা সেই অনলকল্প সংগ্রামে পাগুবগণকে 
শরজালে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন ।” 


চতুঃষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায় 
বহু রথিরক্ষিত দ্রোণের পাঁগুবসহ যুদ্ধ 


সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ ! এইরূপে 
সেই ধুলিজাল-সমাচ্ছাদিত রাস্থল প্রদীপশিখায় 
স্থপ্রকাশিত হইলে রধিসকল পরম্পর বিনাশ- 
মানসে শস্ত্র প্রাস ও অসি ধারণপুর্বক তথায় 
সমাগত হইয়া পরস্পরকে অবলোকন করিতে 
লাগিলেন। তখন সেই সহতআ সহত্র প্রদীপ, 
রত্ুখচিত হ্বর্দদণ্ড ও দেবগন্ধররব-গৃহীত গন্ধতৈল- 
স্থবামিত সমধিক উজ্দবল প্রদীপের প্রভায় রণভূমি 
গ্রহ-পরিপুর্ণ নভোমগুলের ম্যায় শোভা প্রাপ্ত হইল। 
মহোক্কাসকল লোকের অভাবে বস্ুন্ধরাকে দগ্ধ 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়াই যেন প্রন্থলিত হইয়! উঠিল। 
বর্ধাকালে প্রদোষ-সময়ে পাদপ-সমুদয় থগ্যোত- 
পরিপূর্ণ হইয়া যেরূপ শোভমান হয়, দিত্মুল প্রদীপ- 
প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া তন্রুপ শোভা পাইতে 
লাগিল। তখন মহারাঙ্জ ছুর্য্যোধনের আদেশাহুসারে 
গজারোহিগণ গজারোহিগণের সহিত, অস্বারোহিগণ 
অশ্বীরোহিগপের সহিত এবং রথিগণ রথিগণের 
সহিত কুতূহল সংকারে ঘোরতর যুদ্ধ আরস্ত করিল। 
হে মহারাজ! এইরূপে সেই চতুরঙ্গ সেনা ঘোরতর 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে মহাবীর অজ্জুন সত্বর মহীপাল- 
গণফে বিনাশ করিয়। কৌরবসৈগ্দিগকে বিদ্রাবিত 
করিতে লাগিলেন ।” 


১ বুষ্রিধারাসদশ | 


ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সপ্রয়। নিতান্ত ছৃদধ্ষ 
একান্ত অপহিষুট মহাবীর অজ্জুন ক্রোধভরে আমার 
সৈশ্তমধ্যে প্রবি্ হইলে তোমাদিগের মন কিরূপ 
হইল এবং আমার পুত্র ছুর্য্যোধনই ব1 তৎকালোচিত 
কি কর্তব্য অবধারণ করিল? আর ফোন ফোন্‌ বীর 
অর্জুনের সম্মুখগমনে প্রবৃত্ত হইলেন? আর কোন্‌ 
কোন্‌ বীরই বা ততকালে দ্রোপাচাধ্যকে রক্ষা করিতে 
লাগিলেন? হে সগ্য়? মহাবীর দ্রোগাচাধ্য যখন 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন কোন্‌ কোন বীর তাহার 
দক্ষিণ-চক্র ও ফ্যেন্‌ কোন্‌ বীর বাম-চক্র এবং কোন্‌ 
ফোন বীরই বা তীহার পশ্চান্ভাগরক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন? 
আর ফাহারাই বা তাহার সম্মুখে গমন করিলেন? 
হে সঞ্চয়! যিনি রথমার্গে নৃত্য করিয়াই যেন 
পাঞ্চালসৈম্যমধো প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং ধূমফেতুর 
্যায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পার্ল মহারথদিগকে 
শরানলে দগ্ধ করিয়াছিলেন, সেই মহাবীর দ্রোণ 
কিরূপে মৃতুমুখে নিপতিত হইলেন? হে সগ্ধয়! 
তুমি বিপক্ষদিগকে অব্যগ্র, অপরাজিত ও হৃষ্ট 
এবং মতপক্ষীয় রথিগ্ণফে রথশুন্য ও অন্যান্ত 
যোদ্ধাদিগকে নিহত, বিবর্ণ ও বিপ্রকীর্ণ১ বলিয়া 
নির্দেশ করিতেছ।” 

সপ্জুয় কহিলেন, গ্হে মহারাজ ! রাজা! দুর্য্যোধন 
ুদ্ধার্থী দ্রোণাচার্য্ের অভিপ্রায় অবগত হইয়া সেই 
রজনীতে ন্বীয় বশংবদ ভ্রাতা, মহাবল-পরাক্রাস্ত 
বিকর্ণ, চিত্রসেন, সুপার্খ, ছুদ্র্ষ ও দীর্ঘবাহু এবং 
তীহাদিগের পদানুগণকে কহিলেন যে, 'তোমরা সযদ্থে 
দ্রোণাচার্যের পশ্চান্তাগে অবস্থানপূর্বক তীহাকে 
রক্ষা কর। হান্দিক্য তাহার দক্ষিণচক্র, শল/ বামচক্র 
এবং মৃতাবশিষ্ট ত্রিগর্তদেশীয় মহারথগণ তাহার 
পুরোভাগরক্ষণে নিযুক্ত হউন। আচার্য ক্ষমাশীল, 
বিশেষত; পাঞ্চালগণ সাতিশয় যত্কুসহকারে যুদ্ধ 
করিতেছে, অতএব .তামরা একমত্য অবলম্বনপুরবর্ষক 
তাহাকে রক্ষা কর। আচাধ্যও বলবান্‌, ক্ষিগ্রহ্ত 
ও পরাক্রমশালী । সোমফগণ সমবেত পাগুবদিগের 
কথা দুরে থাকুক, তিনি একাকী দেবগণকেও 
পরাজয় করিতে অসমর্থ নহেন। অতএব তোমরা 
মিলিত হইয়া মহারথ ধৃষ্টত্যয় হইতে দ্রোণাচার্যের 
রক্ষণে যত্ববান হও। পাগুব-সৈম্যমধ্যে ধৃষ্টছ্যয় ভিন্ন 


আর কোন বীরই আচাধ্যকে পরাজয় করিতে সমর্থ 


১। বিশৃঙ্খলভাবে দূরে নিক্ষিপ্ত--ছড়ান। 


ফ্রোপপর্বব 





১৩৭ 











নহে। অতএব প্রাণপণে তাহাকে রক্ষা করিলে 
তিনি অনায়াসে সোমক ও স্থগ্ুয়গণকে সবলে 
উ্মলিত করিতে সমর্থ হইবেন। সেনামুখস্থিত 
স্ুয়গণ নিহত হইলে অশ্ব ম1 নিশ্চয়ই ধুষ্টত্যু্নকে 
নিপাতিত করিবেন। অজ্জুন মহারথ কর্ণের (নিকট 
পরাজিত হইবে এবং আমিও বম্মধারী ভীমসেন 
প্রভৃতি অবশিষ্ট পাগুবগণকে পরাজিত করিব। তাহা 
হইলে অন্ান্ত যোধগণ সহসা হীনবীর্ধ্য ও আমার 
অনন্তকালব্যাগী জয়লাভ হইবে সন্দেহ নাই। অতএব 
তোমরা রণস্থলে মহারথ দ্রোণাচারয্যকে রক্ষা কর।' 

হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! আপনার পুত্র রাজ। দূর্যোধন 
সেই নিশাকালে সৈম্তগণকে এইরূপ আদেশ করিলে 
পর, বিজয়াভিলাধী উভয়পক্ষীয় সৈচ্যগণের ঘোরতর 
সংগ্রাম আরগ্ত হইল। মহাবীর অঞ্জন কৌরব- 
সৈম্যগণকে এবং কৌরবগণ অজ্জ্ুনকে নানাবিধ 
অস্ত্রাধাতে নিগীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবীর 
অশখখামা দ্রপদরাজকে এবং দ্রোণাচাধ্য স্€য়গণকে 
সন্গতপর্ধ শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন (সই 
পরম্পর-প্রহারে প্রবৃত্ত পা পাল ও কৌরব 
সৈগ্ভগণের ঘোরতর আর্তনাদ সমুখিত হইল। হে 
মহারাজ! সেই রাত্রিকালে যেরূপ ভয়ানক যুদ্ধ 
হইয়াছিল, তদ্রপ যুদ্ধ আমাদিগের বা পূর্বতন 
লোকদিগের কখন দৃষ্টিগোচর হয় নাই ।” 


পঞ্চবষ্ট্াধিকশততম অধ্যায় 
সম্কুল যুদ্ধ__যুণ্ষ্ির পলায়ন 


সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! এইরূপে সেই 
সর্ববভূতবিনাশন ভীষণ রাত্রিযুদ্ধ উপাস্থিত হইলে 
ধর্মপুজ রাজা যুধিষ্ঠির অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্ের 
বিনাশের নিমিত্ত পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সোমকগণকে 
সন্মুখাভিবন্তিত১ ভারদ্বাজের বিনাশে আদেশ করিলেন। 
পাঞ্চাল ও সোমকগণ যুধিষ্টিরের বাক্য শ্রবণ ফরিয়া 
ভয়ঙ্কর রব করিতে করিতে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান 
হইলেন। তখন অন্মৎুপক্ষীয় বীরগণও রোষাবিষ্ট 
হইয়া গর্জন করিতে করিতে শক্তি, উত্সাহ ও 
পরাক্রমানগারে তাহাদিগের অভিমুখে গমন করিলেন। 


মহাবীর কৃতবর্মমা যুধিষ্টিরের প্রতি ধাবমান হইলেন। 


১। সম্ুধাগত। 


সংগ্রামনিপুণ কুরুকুলোন্তব ভূরি সাত্যকিকে ম্ত- 
দ্বিপের শ্যায় দ্রোাভিমুখে গমন ও চতুদ্দিকে শরবর্ষণ 
করিতে দেখিয়া তাহার অন্িমুখে আগমন করিতে 
লাগিলেন। মহাবল কর্ণ সহদেবফে দ্রোণাচার্যের 
গ্রহণে যড়বান্‌ দেখিয়া ভাগাকে নিবারণ করিতে 
আরম্ভ করিলেন। রাজ? ছুধ্যোধন জীবিতনিরপেক্ষ 
হইয়। ব্যাদিতাস্যা শমনের হ্যায় সমাগত প্রতিপক্ষ 
ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। শকুনি সর্ধবযুদ্ধ- 
বিশারদ যোধগণাগ্রগণ্য নকুলকে। কুপাচাধ্য মহারথ 
শিখণ্ডীকে, ছু;শাসন ময়ুরসবর্ণ অশ্বসংযুক্ত রথে 
সমারঢ প্রতিবিদ্ধ্যকে, পিতৃতুল্য প্রভাবশালী অশ্বথামা 
মায়াবিশারদ সম্মুখাগত ভীমসেনতনয় ঘটোংকচকে, 
বুষসেন অসংখ্য সেম্য ও পদামুগগণে পরিবৃত প্রোণ- 
গ্রহণার্থী দ্রপদকে, কুদ্ধচিত্ত মদ্ররাঞ্জ দ্রোণনিধনার্থ 
সমাগত বিরাটফে, নিশাচরপ্রধীন অলম্বুষ যোধ- 
গণাগ্রগণ্য মহারথ অজ্জুনকে এবং আপনার পক্ষীয় 
অন্যান্য বীরগণ পাগুবপক্ষীয় অন্যান্য বীরগণকে 
নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর চিত্রসেন 
নকুলতনয় শতানীকফে মহাবেগে আগমন করিতে 
দেখিয়া শরনিকর নিক্ষেপপুর্বক তাহাকে রুদ্ধ 
করিলেন। তখন পাচালদেশীয় ধুষ্টছ্ন্ন অরাতিমর্দিন 
ধনুদ্ধীর দ্রোণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। এ সময় 
গজারোহী যোধগণ বিপক্ষপঞ্গীয় গঞজ্জারোহিগণের 
সাহত ভীষণ সমরে প্রবৃন্ত হইয়া পরস্পরকে মর্দন 
করিতে আরম্ভ করিল। তুরঙগগণ পঙ্গ'বান পর্বতের 
স্যায় মহাবেগে পরস্পরের অভিমুখে ধানমান হইল। 
অশ্থারোহিগণ প্রাস, শক্তি ও খষ্টি গ্রহণপুরর্বক 
পিংহনাদ করিতে করিতে অশ্বারোহিগণের সহিত যুদ্ধ 
করিতে আরম্ত করিল। বীরগণ গদা, মুষল প্রভৃতি 
নানাস্ত্র দ্বারা সমরে পরস্পরকে নিহত করিতে 
লাগিল। 

হে মহারাজ! .তীরভূমি যেমন উদ্ধত অর্ণবকে 
নিবারণ করে, তদ্রুপ কৃতবর্দদা জুদ্ধ হইয়া ধর্মমপুজ 
যুধিষ্টিরকে নিবারণ করিতে আরম্ত করিলেন। তখন 
ধন্মরাজ যুধিটির হাদ্দিক/ফে প্রথমতঃ পাচ ও তৎপরে 
বিংশতি শরে বিদ্ধ করিয়া “তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিয়া 
আস্ফালন করিতে লাগিলেন। মহাবীর কৃতবন্মা 
ধর্মরাজের আন্ফালনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভল্লাঙে 
তাহার কামুক ছেদনপুর্বক ভাহাকে সাত শরে বিদ্ধ 
করিলেন। তখন রাজা! যুধিষ্ঠির সন্ধর অন্য শরাসন 


বিভ 


মহাভারত 





গ্রহণ করিয়া দশ শরে হার্দিকোর বাহু ও বক্ষস্থেল 
বিদ্ধ করিলেন। হার্দিক্য ধর্মনন্মনের শরে গাঢ়তর 
বিদ্ধ ও নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া! কম্পিতকলেবরে তাহাকে 
সাত শরে নিগীড়িত করিলে ধর্মমরাজ তাহার কার্ম্ুক 
ও শরমুষ্টি ছেদনপূর্ব্বক তাহার প্রতি পাঁচ শাণিত ভল্ল 
প্রয়োগপুর্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সেই 
সমন্ত যুধিষটির-নিক্ষিপ্ত ভল্প কৃতবর্মার মহামূল্য হেমপৃষ্ঠ 
কবচ ভেদ করিয়া বল্মীকমধ্যে প্রবিষ্ট ভীষণ 
ভূ-গের হ্যায় তৃগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহাবীর 
হাদ্দিক্য নিমেষমধো অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া রাজা 
যুধিঠিরফে প্রথমত; যষ্ঠি ও ততপরে দশ শরে বিদ্ধ 
করিলেন। 


অনন্তর ধর্খারাজজ যুধিষ্টির কার্মুক পরিত্যাগপূর্র্বক 
কৃতবর্ধার প্রতি এফ ভুক্গগসদৃশ ভীষণ শক্তি নিক্ষেপ 
ফরিলেন। সেই পাগুব-প্রেরিত হেমচিত্তিত শক্তি 
হার্দিক্যের দক্ষিণ ভূতদণ্ড ভেদ করিয়া তূগর্ভে প্রবিষ্ট 
হইল। ইত্যবসরে রাজ যুধিির পুনরায় কান্মক 
গ্রহণপুরর্বক শরনিকরে হাদ্দিফাকে সমাচ্ছন্ন করিতে 
লাগিলেন । বৃষিংপ্রবর মহাবীর হাদ্দিক্য তদর্শনে 
ক্রোধভরে নিমেযার্দমধ্যে যুধিষ্ঠিরের অশ্ব, সারথি ও 
রথ বিনষ্ট করিয়া ফেজিলেন। তখন পাগুব্োষ্ঠ 
যুধিষ্ঠির খড়গ ও চর্ম গ্রহণ করিলেন ; হার্দিক্যও এক 
নিশিত ভল্ল ধারণপুর্বক তাহার প্রতি ধাবমান 
হইলেন। তখন রাজা যুধিষ্টির এক সুবর্ণদণ্ড তোমর 
গ্রহণপূর্বক সন্বর কৃতবন্মার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। 
মহাবীর হাদ্দিফ্য যুধিটির-পরিত্যক্ত তোমর সমাগত 
দেখিয়া হাস্থমুখে ছুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন 
এবং তৎপরে ক্রোধাবিষ্টচিত্তে শরনিকরে ধন্মনন্দনফে 
সমাচ্ছন্ন করিয়া তীহার বশ্দের উপর অনবরত 
শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। যুধিষ্টিরের 
স্ববর্ণালন্ৃত বর্ম হাদ্দিক্যশরে সমাচ্ছন্ন হইয়া অন্বর- 
তলপরিদ্রষ্ট তারকাস্তবকের ্যায় ধরাতলে শ্থলিত 
হইয়া পড়িল। হে মহারাজ। এইরপে রাজা 
যুধিঠিরও কৃতবন্্মীর শরে হিন্নবর্্মা, রথশৃদ্য ও নিতান্ত 
নিপীড়িত হইয়া অবিলঙ্বে রণস্থল হইতে অপহৃত 
হইজেন। মহাবীর হার্দিক্য ধর্্মপুজ্রকে পরাজিত 
করিয়া পুনরায় দ্রোণাচার্যের সৈশ্য-সমুদয় রক্ষা 
করিতে লাগিগেন। 





ষট বফটধিকশততগ অধ্যায় 
সাত্যকিসমরে ভূরির নিধন 


সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এ দিকে 
মহাবীর ভূরি সমাগত মন্তমাতঙ্গবিক্রম মহারথ 
সাত্যকিফে নিবারণ করিলেন। মহাবীর সাত্যকি 
তদ্র্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শাণিত পাঁচ শরে 
তাহাকে বিদ্ধ করিলে তাহার দেহে শোণিতধারা 
প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন কুরুকুলোস্তব 
ডুরিও যুদ্ধদুর্দদ সাত্যকির বক্ষঃস্থছলে দশ 
শর নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে সেই ক্রো্ণান্ধ 
অন্তকসদৃশ মহাদীরদ্ধয় রোষরক্ত-নয়নে শরালন 
বিস্ফারণপুরর্কক পরস্পরকে ক্ষত-বিক্ষত এবং সৃদারুণ 
শরবৃষ্টি দ্বারা পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন করিয়া সমরাঙ্গনে 
অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্ষণকাল 
তাহাদের সমানরূপ যুদ্ধ হইল। অনন্তর মহাবীর 
সাত্যকি হাসিতে হাসিতে মহাত্মা ভূরির কোদগড 
দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং তাহার বক্ষম্থলে 
শিশিত নয় বাণ নিক্ষেপপুর্বক তাহাকে 'থাক্‌ থাক্‌” 
বলিয়া! আস্ফালন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর 
ভুরি শক্রশরে ছিন্নশরাসন ও অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া 
ক্রোধভরে অন্য কাম্মুক গ্রহণপুর্বক সাতাকিকে 
তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া হাসিতে হাপিতে স্ৃতীক্ষু 
ভল্লে তাহার ফান্ম্ফ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 
মহাবীর সাত্যকি শক্রশরে শরাসন ছিন্ন হওয়াতে 
ক্রোধে অন্ধ হইয়া মঙ্গাবেগে ভূরির বিপুল বক্ষস্থেলে 
শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ভুরি সেই 
সাত্যকি-নিক্ষিপ্ত শক্তির আঘাতে চুর্ণকলেবর হইয়া 
আকাশত্রষ্ট। দীপ্তরশ্মি* মঙ্গল গ্রহের শ্যায় রথ হইতে 
ধরাতলে নিপতিত হইলেন। 


অশ্বথামীর শরে ঘটোতৎকচ পরাজয় 


হে মহারাজ ! মহারথ অশ্বথাম! দ্রুতবেগে যুযু 
ধানের অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং তাহাকে 
থাক্‌ থাক্‌* বলিয়া তর্ন করিয়া জলধর যেরূপ 
পর্রবতোপরি বারিবর্ণ ফরে, তদ্রুপ তাহার উপর 
শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। এ সময় মহাবীর 
ঘটোত্কচ অশ্বথামাকে সাত্যফর রথাভিমুখে 
মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া সিংহনাদ 

১। উজ্জ্বল লোহিত কিরণ। 





ভ্রোণপবধ 








পরিত্যাগপর্ক কহিলেন, “হে ড্রোগনন্দন | তুমি 
এ স্থানে অবস্থান কর, প্রাণসত্বে আমার নিকট 
হইতে অন্যত্র গমন করিতে সমর্থ হইবে না। 
কাঠিকেয় যেমন মহিষাসুরফে সংহার করিয়াছিলেন, 
তন্প আঙ্গ আমি তোমাকে বিনাশ করিব। 
হে ব্রহ্ষন্! আমি অগ্ভই তোমার যুদ্্রদ্ধা 
অপনীত করিব, সন্দেহ নাই।, রোধতাস্রাক্ষ 
অরাতিথাতন ঘটোতফচ অশ্বথামাকে এই কথা বলিয়! 
ক্রোধাবিষ্ট ফেশরী যেমন করীন্দ্রকে আক্রমণ করিতে 
গমন করে, তন্রপ দ্রোণপুভ্রের অভিমুখে ধাবমান 
হইলেন এবং জলধর যেমন ধরাতলে জলধারা বর্ষণ 
করে, তদ্রুপ তাহার উপর রথাঙ্গপরিমিত ইযুজাল 
বর্ণ করিতে লাগিলেন। দ্রোগপুল্র আশীবিযোপম 
শরনিকর দ্বারা পেই রাক্ষসনিদ্ুক্ত শরবৃষ্টি নিরাকৃত 
করিয়া তাহার উপর এক শত মর্্মতেদী স্ৃতীক্ষ শর 
পরিত্যাগ করিলেন। ঘটোতকচ আচার্ধাপুজ্রের 
শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া সমরমধ্যে সলোম শল্পকীর 
গ্যায় শোভা পাতে লাগিলেন এবং ক্রোধাবিষ্ট চে 
অশনিসম শব্দায়মান ভীষণ ক্ষুরপ্র, অর্দচন্দ্র, নারাচ, 
বরাহকণ, নালীক ও বিকর্ণ প্রভৃতি শরসমূহে অশ্ব- 
খামাকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন মহাণীর অশ্বাম! 
অনাকুলিতচিত্তে দিব্য মন্ত্রপুত ভীষণ শরনিকর 
পরিতাগপুর্বক সমীরণ যেমন জলধরপটল হিশ্-িন্ন 
করে, তদ্রুপ সেই রাক্ষসমিষ্মুক্ত অশনিসন্নিত সুছুঃসহ 
শরঙ্গাল নিগাকৃত করিতে লাগিলেন। তখন বোধ 
হইল যেন, আকাশপথে শরসমুদয় পরস্পর ঘোরতর 
সংগ্রাম করিতেছে। সেই বীরদয়-নিদ্ধুক্ক শর- 
সমুদয়ের পরস্পর সংঘর্ষণে অসংখ্য চ্ফুলিঙ্গ সমুখি 5 
হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, নভোমগুল 
সন্ধ্যাসময়ে খগ্ঠোতপুপ্রে বিচিত্রত হইয়াছে। হে 
মহারাজ! এইরূপে ড্রোণপুজ শরজাল দ্বার৷ দশদিক্‌ 
সমান্ছন্ন করিয়া আপনার পুজ্রগণের হিতার্থ 
ঘটোতকচকে অসংখ্য শরে সমাকীণ করিলেন। 

অনন্তর সেই ঘোরতর রজনীযোগে ইন্দ্র ও 
প্রহলাদের হ্যায় অশ্বথামা ও ঘটোতকাচর পুনরায় 
যুদ্ধ জরম্ত হইল। ঘটোংকচ তুদ্ধ হইয়া কালাগ্রি- 
সদৃশ দশ বাণে দ্রোণনন্দনের বক্ষঃস্থলে আঘাত 
করিলে মহাবল-পরাক্রাস্ত অশ্খামা গাঢ়তর বিদ্ধ ও 
ব্যথিত হইয়া বায়ুসধশলিভ পাদপের গ্যায় বিচলিত 
হইতে লাগিলেন। তখন আপনার সৈগ্ঠগণ 
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প্রোপতনয়কে নিহত বোধ করিয়া হাহাকার করিতে 
লাগিল। পাঞ্চাল ও স্থজয়গণ অশ্বামাকে তদবন্থ 
দেখিয়া সিংহনাদ করিতে আরস্ত করিলেন। 

অনন্তর মহারথ অশ্বথামা সংঙ্ঞালাভ করিয়া 
বামকরে কামুক গ্রহণ ও আকর্ণ আকর্ষণপূর্ববক 
ঘটোতকচকে লক্ষ্য করিয়া অবিলম্বে এক যমদখ্োপম 
ভীষণ শর নিক্ষেপ করিলেন। সেই সুপুঙ্ঘ শর 
রাক্ষসের হায় ভেদ করিয়া ভূগর্ডে প্রবিষ্ট হইল। 
মহাবস-পরাক্রান্ত ঘটোতফচ দ্রোণী-নির্ুক্ত শরে 
গাঢ়তর বিদ্ধ ও মোহাবিষ্ট হইয়া রথোপরি উপবেশন 
করিলেন। তখন সারথি তাহাফে বিমোহিত দেখিয়া 
সসম্তরমে অশ্বথামাপ নিকট হইতে অপধাহিত করিল। 
মহারথ অশ্বথামা এইরূপে রাক্ষসেন্দ্র ঘটোতকচকে 
বিদ্ধ করিয়া ঘোরতর সিংহনাদ পরিশ্যাগ করিতে 
লাগিলেন এবং আপনার হূর্য্যোধন প্রভৃতি পুজ্রগণ ও 
যোধ সমুদয় কর্তৃক পুর্জিত হইয়া! মধ্যাহ্ুকালীন 
দিবাকরের হ্যায় সমধিক তেজঃসম্পন্ন হইলেন। 








ভাম-দুর্য্যোধন যুদ্ধে ছুর্য্যোধন পরাজয় 


অনন্তর রাজ! ছুর্য্যোধন আচার্য্ের সহিত যুদ্ধে 
প্রবৃস্ত ভীমসেনকে নিশিত শরনিকরে বিদ্ধ করিতে 
লাগিলেন। তখন ভীমসেন দুর্য্যোধনকে নয় শরে 
বিদ্ধ করিলে তিনি তাহাকে বিংশতি শরে বিদ্ধ 
করিলেন। এইরূপে তীহারা উভয়ে ম্রনিফরে 
সমাচ্ছন্ন হইয়া নভোমগ্ডলে জলদজালসমাবৃত চন্দ্র- 
সূর্যের ম্যায় দৃষ্ট হইলেন। পরে রা ছূর্য্যোধন 
পচ বাণে ভীমকে বিদ্ধ করিয়৷ 'থাক্‌ থাক্‌ বলিয়! 
আস্ফালন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীম 
নিশিত শরে কুরুরাগগের ধবন্ত ও কোদগড থণ্ড খু 
করিয়া তাহাকে কল্পতপর্ব নবতি শরে বিদ্ধ 
করিলেন। রাজা ছুধ্যোধন তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট 
হইয়া অন্য সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণপূর্ববক ধনুদ্দরদিগের 
সমক্ষে নিশিত শরনিকরে ভীমসেনকে নিগীড়িত 
করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীম সেই তুর্যযোধন- 
বিমুক্ত শর-সমুদয় ছেদন করিয়া তাহাকে 
পঞ্চবিংশ তি শ্ুদ্রকান্ত্রে বিদ্ধ করিলেন। তখন রাজা 
দুর্ধ্যোধন নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ক্ষুরপ্রান্ত্র দ্বার! 
ভীমের কাণ্ধুফ ছেদন করিয়া তাঠার উপর দ্বশ 
বাপ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত ভীম 
তত্ক্ষণাৎ জন্য ধনু গ্রহণপুর্বক রাজা ছৃধ্যোধনকে 
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মহাভারত 








নিশিত লাত শরে বিদ্ধ করিয়া লঘুহস্ততা প্রদর্শন 
করিতে লাগিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন সত্বর 
তাহার সেই কা্ধুকও ছেদন করিলেন। হে 
মহারাজ! এইরূপে আপনার পুজ জয়শালী 
ভুর্য্যোধন পাঁচবার ভীমের শরাসন ছেদন করিয়া 
ফেলিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন বারংবার 
শরাসন হি হওয়াতে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া 
এক মবালৌহময় সুদৃঢ় শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। 
সেই যমভগিনীতুলা হুতাশন-সমপ্রভ ভীষণ শক্তি 
নভোমগ্ুল সীমস্তিত, করিয়াই যেন দুর্য্যোধনের 
প্রতি ধাবমান হইলে মহাবীর ছূর্যযোধন যোধগণের 
সমক্ষে উহ অর্ধপথে ছুই খণ্ডে ছেদন করিয়া 
ফেলিলেন। তখন ভীমসেন ক্রোধভরে মহাবেগে 
দুর্য্যোধনের রথ লক্ষ্য করিয়া এক প্রভা বিশিষ্ট 
গুরুতর গদা নিক্ষেপ করিলেন। ভ'মসেনের ভীষণ 
গদাধাতে কুরুরাজের রথ ও অশ্বগণ সারথির সহিত 
চু হইয়া গেল। তখন দূর্যোধন ভীমের পরাক্রম- 
দর্শনে নিতান্ত ভীত হইয়া পলায়নপুর্বক মহাত্মা 
নন্দফের রথে সমারঢ় হইলেন; ভীমসেন সেই 
রজনীতে মহারথ দুর্য্যোধনকে নিহত বিবেচনা 
করিয়া কৌরবগণকে তর্জনপুর্বক দিংহনাদ করিতে 
আরন্ত ফরিলেন। আপনার সেনাগণও নরপতিকে 
মৃত বোধ করিয়া চতুদ্দিকে হাহাকার করিতে 
লাগিল। এ সময় রাজা যুধিষ্ঠির কৌরবপক্ষীয় 
যোধগণের আর্তনাদ ও মহাত্মা ভীমসেনের 
সিংহনাদ শববণে ছূর্য্যোধনকে নিহত বিবেচনা করিয়া 
মহাবেগে বৃকোদর-সমীপে আগমন করিলেন। 
তখন পা্কাপ, কৈকেয়, মংস্য, স্প্জয় ও চেদিগণ 
প্রোণের (বিনাশবাসনায় সুসজ্জিত হইয়া ধাবমান 
হইলেন। অনন্তর ঘোর তিথির-নিমগ্ন পরস্পর 
প্রহার-নিরত যোধগণের সমক্ষে বিপক্ষদলের সহিত 
দ্রোণাচার্ষে/র তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল।” 


সপ্তষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায় 
কর্ণ-সহদেব সমর-_সহদেব-পলায়ন 


সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! তখন 


মহাবীর কর্ণ সহদেবকে দ্রোণসন্লিধানে আগমন 


১। মন্তকের কেশমধ্য [ত রেখাপাতের দ্ঘায় দ্িধাবিচ্ছিমন। 


করিতে দেখিয়া তীহার নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। 
মহাবীর সহদেব তাহাকে প্রথমতঃ নয় শরে 
বিদ্ধ ফরিয়া পুনরায় নয় শরে বিদ্ধ করিলেন; 
মহারথ কর্ণও তাহাকে নতপর্ব শত শরে 
বিদ্ধা করিয়া লঘুহস্ততা প্রদর্শনপূর্বক তাঁহার 
জ্যাসম্পয্ন কাম্দুক ছেদন ফরিযা ফেলিলেন। 
তখন মাদ্রীপুজ্র সত্বর অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়। 
কর্ণকে বিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন। তদদর্শনে 
সকলেই বিশ্য়াৰিষ্ট হইল। অনন্তর মহাবীর কর্ণ 
ক্রোধভরে শরনিকরে সহদেবের অশ্ব-সকল বিনাশ 
করিয়া অবিলব্বে ভল্লাস্ত্রে সারথিকে সংহার 
করিলেন। তখন সহদেব রখশূস্া হইয়া খড় ও 
চণ্ গ্রহণপুর্্বক সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর 
করণ হান্যমুখে তৎক্ষণাৎ উহা! ছেদন করিয়! 
ভেলিলেন। তখন সহদেব কর্ণের রথ লক্ষ্য করিয়া 
এক স্বর্ণথচিত অতি গুরুতর ভীষণ গদা নিক্ষেপ 
করিলেন। মহাবীর কর্ণ সেই সহদেবপ্রেরিত গদা 
আগমন করিতে দেখিয়া শরজাল নিক্ষেপপুরর্বক 
ভূতলে নিপাতিত করিলেন। সহদেব গদা নিক্ষল 
হইল দেখিয়া সত্বর কর্ণের প্রতি এক শর নিক্ষেপ 
করিলে সূতপুজ্র শরনিকরে তাহাও ছেদন করিয়া 
ফেলিলেন। 

অনন্তর মহ।বীর মাদ্রীতনয় সত্ব রথ হইতে 
অবতরণপূর্বক রোষানলে প্রজ্বলিত হইয়াই যেন 
কর্কে লক্ষ্য করিয়া এক রথচক্র পরিত্যাগ 
করিলেন। কৃতনন্দন সেই কালগক্র সদৃশ রথচক্র 
আগমন করিতে দেখিয়া! সহ সহস্র শর নিক্ষেপ 
পূর্বক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। গুখন সহদেব 
তাহার প্রতি ঈষাদণ্ড, যোক্তু, বিবিধ যুগ, হস্তীর 
পদাদি অঙ্গ এবং নিহত অশ্ব ও মনুষাসকল নিক্ষেপ 
করিতে লাগিলেন, কর্ণও শরনিকর বর্ষণপুরর্বক তৎ- 
সমুয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মাপ্রীতনয় 
আপনাকে আয়ুধশৃন্য ও কর্ণের শরনিকরে নিবারিত 
দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সমর পরিত্য।গপূর্বক পলায়ন 
করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ ক্ষণকাল তাহার 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়! হান্যমুখে অতি নিঠুর 
বাক্যে কহিতে লাগিলেন, 'হে সহদেব! তুমি 
মহাবল-পরাক্রান্ত রখিগণের সহিত কদাচ যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইও না। তুল্য ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করাই 
তোমার কর্তব্য। হেমাপ্রেয়! তুমি আমার বাক্যে 





ফছুমাত্র আশঙ্কা করিও না।' মহ'বীর কর্ণ 
পহদেবকে এই কথা বলিয়া কাম্পুক-কোটি দ্বারা 
তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া পুনরায় ফহিলেন,-_-হ 
সহদেব! এ দেখ, ধনঞয় পরম যত্ুসহকারে কৌরব- 
গণের সহিত যুদ্ধ করিতেছে । এক্ষণে তুমি অবিলঙ্কে 
তাহার সন্নিধানে, না হয়, গৃহাভিমুখে গন কর ।" 

হে মহারাঙ্গ! মহারথ কর্ণ সহদেবকে এইরূপ 
কহিয়া হাস্যমুখে পাঞ্চল-সৈম্যগণের প্রতি ধাবমান 
হঈলেন। তিনি ততফালে আর্ধ্যা কুম্তীর বাক্য স্মরণ 
করিয়াই মৃতকল্প লহদেবকে বিনাশ করিলেন না। 
তখন সহদেব কর্ণশরে নিপীড়িত, বাকৃশল্যে বিদ্ধ ও 
একান্ত বিমনায়মান হইয়া অতিশয় নির্বেধদ প্রাপ্ত 
হইলেন এবং সত্বর পাঞ্চালদেশীয় মহাত্মা! 
জনমেজয়ের রথে আরোহণ করিলেন ।* 


শপ 





অফষষ্ট্াধিকশততম অধ্যায় 
শল্যকর্তৃক বিরাটভ্রাত৷ শতানীক-সংহার 


সপ্রয় কহিলেন, “হে মহারাজ! মহাবার 
মদ্রেরাজ দ্রোণাচার্য্যের আক্রমণার্থ সসৈম্ভ সমাগত 
বিরাট নৃপতিফে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে 
লাগিলেন। পুর্বে বলি ও বাসবের যেমন যুদ্ধ 
হইয়াছল, এক্ষণে এ ছুই মহাধনুদ্ধীরের তদ্রূপ 
ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মদ্ররাজ সর 
নতপর্ধ শত শর দ্বারা সেনাপতি বিরাট- 
নৃপতিকে আঘাত করিলে, বিরাটরাজ £থমতঃ 
শাণিত নয় শরে মদ্ররাজকে প্রতিবিদ্ধ করিয়া 
পুনরায় ত্রিসপ্ততি ও তশপরে শত শরে বিদ্ধ 
করিলেন। তখন মহাবীর শল্য বিরাট-রাজের চারি 
অশ্ব বিনাণপুর্বক দুই বাণে ছত্র ও ধ্বজ ছেদন 
করিয়া ফেলিলেন। বিরাটনুপতি লক্ষ প্রদানপূর্ব্বক 
্বীয় অশ্ববিহীন রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া! কার্মুক 
বিস্ফারিত করিয়া শাণিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন। এ সময় মহাবীর শতানীক স্বীয় সহোদর 
বিরাটকে অশ্ববিহীন অবলোকন করিয়া সর্বলোক- 
সমক্ষে রথারোহণে মদ্ররাজসমীপে ধাবমান্‌ 
হইলেন। তখন মহাবীর শল্য শতানীককে সমাগত 
দেখিয়া ক্ষণকাল শরনিকরে বিদ্ধ করিয়া পরিশেধে 
তাহাকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন। 


৩য়-৩১ 


ভ্রোণপর্কব 





২৪১ 





হে মহারাজ! এইরপে মহাবীর শঙানীক 
নিহত হইলে, বাহিনীপতি বিরাট স্রাহার রথে 
আরোহণ করিয়া নয়ন বি্ষারণপুর্ধক ক্রোধতরে 
ঘিগুণতর বিক্রম প্রকাশপুর্ধক শরনিকরে মদ্ররাজের 
রথ সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর 
শল্য ক্রোধভে সেনাপতি বিরাটরাজের বক্ষংস্থলে 
নতপর্ব শত শর নিক্ষেপ করিলেন। মহারথ 
বিরাটনপতি শল্যের শরাঘাতে অতিমাত্র বিদ্ধ 
হইয়া রথোপরি অবসন্ন ও মুচ্ছাগত হইলেন। সাথ 
তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া সন্বর সমরাঙ্গন হইতে 
অপসারিত করিল। তখন সেই বহুল পাগুব-সৈম্য 
শলা শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া চতুর্দিকে 
ধাবমান হইল। মহাধীর ধনঞ্জয় ও বাহ্‌দের 
তদর্শনে সহর শল্য-সন্নিধানে আগমন করিলেন। 
তখন রাক্ষসেন্্র অলনুষ তুরঙ্গবদন ঘোরপর্শন 
পিশাচগণে সংযুক্ত, রক্তার্ ধবজপটপরিশোভিত, 
মাল্য বিভূষিত, খক্ষচণ্ম-সংবৃত, বিচিত্রপক্ষ, বিকটাঙ্ষ, 
অনবরত শবায়মান, গৃত্ররাজ ফর্তৃক অধিষিত, 
উন্নত ধ্বজদণ্-সম্প্ন, অষ্টচক্র বিশিষ্ট, লৌহময় 
পথে আরোহণ করিয়া তাহাদের ছই জনের প্রতি 
ধাবমান হইল। শৈলরাজ যেমন সমীরণের গতি 
রোধ করিয়া থাকে, তন্্রপ সেই বিদপিত অঞ্জন- 
পু্সদৃশ রাক্ষসরাজ অনবরত শরনিকর বর্ষণপুববক 
অঞ্জুনকে অবরোধ করিল। তখন অলমুষের সহিত 
অজ্জরনের কাক, গৃএ, বক, উলুক, কক্গ ও গোমায়ুগণের 
হধবদ্ধন, দর্শকগণের প্তিকর ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ত 
হইল। মহাবীর শঞ্জন ছয় শরে রাক্ষস অলন্ুষফে 
নিপীড়িত ও শাণিত দশ বাণে তাহার ধ্জদগ 
খণ্ড খ€্ড করিয়া তিন শরে তাহাপ্র সারধি, তিন 
শবে ত্রিবেণু। এক শরে কাণ্নুক ও চারি শরে অশ্ব- 
চতুষ্ট় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। গুথন রাক্ষস 
অলঘুষ পুনরায় জ্যাসম্পন্ন অস্ত শরাসন গ্রহণ 
করিল। মহাবীর অঞ্জন অবিলম্বে ভাহাও ছেদন 
করিয়া তাহাকে নিশিত চারি শরে বিদ্ধ করিলেন। 
অলগুষ অঞ্জুন-শরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া প্রাণভয়ে 
সমর পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন করিল। 

হে মহারাজ ! মহাবীর ধনঞ্য় এইরূপে অলম্ুষকে 
পরাজয় করিয়া কুঞ্জর, অশ্ব ও মনুষ্যগণের প্রতি শর- 
নিকর বর্ধণপুর্বক অবিপন্দে ফ্রোণসন্গিধানে ধাবমান 
হইলেন। ভ্রোণ-সৈম্তগণ তাহার সহিত যুদ্ধ প্রবৃত্ত 
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হইয়া সমীরণোম্ম.লিত মহীরুহ-সমূদয়ের ম্যায় ভূতলে 
নিপতিত হইতে লাগিল । তদর্শনে সকপেই নিতান্ত 
ভীত হইয়া! ভয়ব্যাকুলিত মৃগযৃথের হ্যায় সমর পরি- 
ত্যাগপুরর্বক চতু্দিকে ধাবমান হইল ।” 


একোনমপ্তত্যধিকশততম অধ্যায় 
সঙ্কুল বুদ্ধ_পাঁগব-পরাঁজয় 


সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! এ দিকে 
আপনার পুজ্র চিন্রসেন নকুলপুত্র শতানীককে 
স্ৃতীক্ষ : শরনিকরে ফৌরব-সৈম্তগণকে বিনষ্ট 


করিতে দেখিয়! তাহার নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। 
নকুলনন্দন নারাচার্ধ দ্বারা চিঞ্জসেনকে নিগীড়িত 
করিলে চিত্রসেন তাহাকে প্রথমতঃ নিশিত দশ 
শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাহার বক্ষ'স্থলে 
নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন নকুলকুমার 
নতপর্ধ শরনিকরে চিত্রসেনের বিচিত্র বম্মী ছেদন 
করিয়। ফেলিলেন। তদর্শনে সকলেই চমতুকৃত 
হইল। মহাবীর চিত্রসেন বর্মমবিহীন হইয়া নির্দ্মোক- 
নিশ্ধুক্ত ভূঙ্জগের ম্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। 
তখন নকুলতনয় সুনিশিত শরজালে তাহার ধব্জ ও 
শরাসন ছেদন ফরিয়া ফেলিলেন। এইরূপে মহারথ 
চিত্রসেন বর্্মহীন ও শরাসনবিহীন হইয়া ক্রোধভরে 
অরাতিবিদারণ অন্ত শরাসন গ্রহণপূর্ববক শতানীককে 
নতপর্বব শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন 
মহাবল-পরাক্রান্ত শতানীক ক্রোধাবিষ্ট হইয়৷ তাহার 
চারি অশ্ব ও সারথিকে নিপাতিত করিলেন। বলবান্‌ 
চিত্রসেন ততক্ষণা রথ হইতে অবরোহণপুর্ববক নকুল- 
তনয়কে পঞ্চবিংশতি শরে নিপীড়িত করিলেন। 
মহাবীর শতানীক চিত্রসেনকে বাণবর্ষণ করিতে দেখিয়া 
অর্ধচন্দ্র বাণে তাহার স্থবর্ণমগডিত শরাসন ছেদন 
কারয়া ফেলিলেন। এইরূপে চিত্রসেন অশ্ব, সারথি, 
রথ ও শরাসনাবিহীন হইয়া! মহাত্ম। হাদ্দিক্যের রথে 
আরোহণ করিলেন। 

হে মহারাজ | এ সময় মহাবীর কর্ণপুজ বৃষসেন 
মহারথ দ্রপদকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিতে 
লাগিলেন। যজ্ঞসেন যষ্টি শরে কর্ণপুঞ্রের বাহুদ্ধয় ও 
বঙ্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন; বৃযসেনও রোষাবিষ্ট হইয়! 
রথন্থ ক্রপদরাজের বক্ষংস্থলে স্ৃতীক্ষ শরনিকর 


মহাভারত 





নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন সেই বীরদ্য় 
পরস্পরের শরজালে বিদ্ধ হইয়া সলোম শল্লকীঘয়ের 
শ্যায় শোভা ধারণ করিলেন। স্বব্ণপুঙ্থ নতপর্র্ব সরল 
শরনিকরের আঘাতে তাহাদের কলেবর শোণিতাক্ত 
হওয়াতে তীহাদিগকে অদ্ভুত কল্পবৃক্ষদয়ের ন্যায় ও 
বিকনসিত কিংশুকদয়ের হ্যায় বোধ হইতে লাগিল। 

অনন্তর মহাবীর বৃষসেন দ্রুপদকে প্রথমতঃ নয় 
শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সপ্ততি ও তশুপরে তিন 
শরে বিদ্ধ করিলেন এবং এক এফবারে সহস্র সহত্র 
শর পরিত্যাগ করিয়া বর্ধমান মেঘের হ্যায় শোভমান 
হইলেন। তখন মহাবীর দ্রুপদ ক্রুদ্ধ হইয়া নিশিত 
ভল্প দ্বারা বৃষসেনের শরাসন ছুই খণ্ড কবিয়া 
ফেলিলেন। মহাবীর ফর্ণতনয় তত্ক্ষণাত অন্য এক 
স্ববর্ণমপ্ডিত শরাসন গ্রহণ ও তুণীর হইতে স্ববর্ণবর্ণ 
নিশিত ভল্প বহিষ্কত করিয়া তাহাতে সংযোজনপুর্ব্বক 
সোন্কগণফে ভীত করিয়। দ্রেপদের প্রতি নিক্ষেপ 
করিলেন। বৃষসেন নিক্ষিপ্ত ভল্ল ড্রপদগাঁজের হৃদয় 
ভেদ করিয়া বন্ুধাতলে প্রবিষ্ট হইল। মহাবীর 
যজ্জসেন সেই ভল্লের আঘাতে মোহ প্রাপ্ত হইলেন। 
সারথি আপনার কর্তব্য স্মরণপুর্্বক তাহাকে লইয়া 
পলায়ন করিল। 

হে মহারাজ! এইরূপে সেই মহারথ পাঞ্চালপরাজ 
সমর পরিত্যাগ করিলে কৌরব সৈস্তেরা সেই ভীষণ 
রজনীযোগে বর্মমহীন দ্রুপদ-সেনাগণের প্রতি ধাবমান 
হইন। তৎফালে প্রদীপ-সকল ইতস্তত: প্রজ্বলিত 
হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন মেঘশুশ্য আকাশ- 
মণ্ডল গ্রহগণে সমাকীর্ণ হইয়াছে। অঙ্গদ-সকল 
চতুদ্দিকে নিপতিত থাকাতে সমরভূমি ভখন বর্ষাকালীন 
বিছ্যান্দামরঞ্জিত জলদপটলের হ্যায় শোশা ধারণ 
করিল। তারফাম্থরের সংগ্রামসময়ে দানবগণ যেমন 
ইন্দ্রের ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল, তদ্রুপ সোমফগণ 
বৃষসেনের শরনিকরে সমাহত হইয়া প্রাণভয়ে 
পলাধন করিতে লাগিল। মহাবীর কর্ণতনয় 
তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া মধ্যাহৃকালীন মার্তণ্ডের 
ম্যায় শোভা ধারণ করিলেন। কৌরব ও পাগুব- 
পক্ষীয় সহস্র নরপতিমধ্যে একমাত্র বৃষসেন স্বীয় 
তেজ:প্রভাবে প্রজ্মলিত হইয়া অবস্থান করিতে 
লাগিলেন। এইরূপে মহাবীর কর্ণনন্দন সোমক- 
মহারথদিগফে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া! রাজা যুধিঠিরের 
নিকট গমন করিলেন। 


জ্রোগপর্বব 
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হে মহারাজ! এ দিকে আপনার পুর মহারথ 
দ্ঃশাসন প্রতিবিদ্ব্যকে অরাতিনিধনে নিতান্ত তৎপর 
দেখিয়া তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন সেই 
বীরদ্ধয় সংগ্রামার্থ পরস্পর মিলিত হইয়া নিশ্মীল 
নভোমগুলস্থ বুধ ও শুক্রাচার্য্যের হ্যায় শোভা পাইতে 
লাগিলেন! মহাবীর ছুঃশাসন অতিভীষণ কার্ষ্যে 
প্রবৃত্ত প্রতিবিহ্ধ্যের ললাটে তিন শর নিক্ষেপ 
করিলেন। মহাবীর প্রতিবি্ধয দুঃশাসনের শরে 
অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া শৃঙ্গবান্‌ পর্ব্বতের ম্যায় শোভা 
প্রাপ্ত হইলেন এবং ছুঃশাসনকে প্রথমতঃ নয় ও 
ততপরে সাত শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন আপনার 
পুর তীক্ষ শরনিকরে প্রতিবিম্ধ্যের অশ্বগণকে 
নিপাতিত করিয়া এক ভল্লে তাহার ধবজ ও সারথির 
মস্তক ছ্েদনপূর্নব্ক তাহার রথ, পতাকা, তৃণীর, রথী ও 
যোক্ত,সমুদয় খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। মহাত্মা 
প্রতিবিদ্ধ্য রথবিহীন হইয়াও শরাসন হস্তে অবস্থান- 
পূরবক অসংখ্য শরনিক্ষেপপূর্বক আপনার পুজের 
সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর 
হুশাসন তদর্শনে ক্ষুরপ্র অস্ত্র নিক্ষেপপুর্বক তাহার 
কোদণ দ্বিখণ্ড করিয়া তাহাকে দশ শরে তাড়িত 
করিলেন। অনন্তর প্রতিবিদ্ধ্ের ভ্রাতৃগণ তাহাকে 
রথবিহীন অবলোকন করিয়া বিপুল ৈন্য-সমভি- 
বাহারে তাহার সমীপে সমাগত হষইলেন। তখন 
প্রতিবিন্ধ্য শ্রুতাসামের ভাম্বর রথে আরোহণ- 
পুর্বক শরাসন গ্রহণ কণ্য়া আপনার পুভ্রকে 
বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তত্দর্শনে কৌরবপক্ষীয়ের! 
ছুঃশাসনের সাগ্ভায্যার্থ মহতী সেনা-সমভিব্যাহারে 
'াগমনপূর্বক তাহাকে পরিবেগ্িত করিয়া বিপক্ষ- 
গণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। হে 
মহারাজ! দেই ঘোরতর রজনীযোগে পাগ্তবগণের 
সহিত কৌরবগণের যমরাজ্যবদ্ধন তুমুল সংগ্রা 
আরম্ত হইল।” 


০ 


সপ্তত্যধিকশততম অধ্যায় 


সঙ্কুলযুদ্ধে কৌরব-পরাজয় 


সঙ কহিলেন, “হে মহারাজ! এ সময় 
মহাবল স্থবলনন্দন নকুলকে সৈম্যস'হারে প্রবৃত্ 
দেখিয়া তাহার সমীপে গমনপুর্ধক থাক্‌ থাক্‌? 





বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন । তখন 
সেই বন্ধবৈর মহাবীর পরস্পরকে সংহার 
করিবার মানসে শরাসন আবর্ণ 'আকর্ষণপূর্ব্বক 
পরস্পরের প্রতি অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিতে 
আরন্ত করিলেন। মহাবীর নকুল যেরূপ শর. 
প্রয়োগ করিলেন, শকুনিও স্বীয় শিক্ষাবল প্রদর্শন- 
পূর্বক তদ্রুপ শরজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। 
তখন সেই বীরদ্বয় শরনিকরে সমাচ্ছন্-কলেবর 
হইয়া কণ্টকাকীর্ঁণ শল্পকী ও শাল্সালী বৃক্ষ- 
দবয়ের ম্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তাহাদের 
বন্ম শরনিকবে ছিন্ন-ভিন্ন ও কলেবর রুধিরধারায় 
সমাকুল হওয়াতে তাহাদিগকে বিচিত্র কল্পবৃক্ষ ও 
বিকসিত কিংশুক-পাদপদ্য়ের গ্যায় বোধ হইতে 
লাগিল। তৎপরে তাহারা লোচনযুগল বিস্তারপূর্ববক 
রোধানলে পরস্পরণে দগ্ধ করিয়াই যেন কুটিলভাবে 
পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। 

অনন্তর মহাবীর স্থবলঙনয় একান্ত ক্রোধাৰিষ্ট 
হইয়া হাস্থযমুখে নিশিধ কথিারা নকুলের হাদয় 
বিদ্ধা করিলেন। মহাবীর নকুল তরিক্ষিপ্ত 
কণি অস্ত্রে গাঢ়ুতর বিদ্ধ হইয়া ধথমধ্যে বিষষ্ন 
ও মোহাবিষ্ট হইলেন। শকুনি সেই প্রবল বৈরী 
নকুলফে শ্দবস্থ অবলোকন করিয়া বর্ধাকালীন 
জলদের হ্যায় গভীর গজ্জন করিতে লাগিলেন। 
কিয়তক্ষণ পরে মাদ্রীতনয় সংজ্ঞা্াচপুর্বক 
ব্যাদিতবদন কৃতান্তের ম্যায় পুনরায় শকুনির প্রতি 
ধাবমান হইলেন এবং ক্রোধভরে তীহাফে যটি শরে 
বিদ্ধ করিয়া শত নারাচে তীহার বহঃস্থল ভেগ করি- 
লেন; হৎপরে ঠ্রাহার সণর শরাসনের মুগ্রিদেশ ছুই 
খণ্ডে ছেদনপুবিক সত্বর ধ্বজদ্ড খণ্ড থণ্ড করিয়া 
ফেলিলেন ; অনন্তর গীত নিশিত একার শরে 
তাহার উরুদ্বয় ভেদ করিয়া সপক্ষ শোনের শ্যায় 
তাহাকে তত্ক্ষণাৎ রথমধ্যে নিপাতিত করিলেন। 
তখন সুবলতনয় নকুল-নিক্ষিপ্ত শরে গাঢ়তর বিদ্ধ 
হয়া, নায়ক যেমন কামিনীকে আলিঙ্গন করে, তদ্রুপ 
ধজমগ্ি আলিঙ্গনপূর্বক রথমধ্যে অবস্থান করিতে 
লাগিলেন। তাহার সারথি তাহাকে লংঙ্গাহীন ও 
রথমধ্যে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়! সেনামুখ হইতে 
অবিলম্বে অপসারিত করিল। তদ্দর্শনে জন্ুচরগণ- 
সমবেত পাগুবেরা পরমাহলাদে চীৎকার করিতে 
লাগিলেন। 





২৪৪ 


মহাভারত 








পরাজিত করিয়া সারধিকে সঙ্বোধনপৃবর্বক কহিলেন, 
'হে সত! তুমি এক্ষণে আমাকে ফ্রোণ-সৈশ্া ভিমুখে 
সমানীত কর।' সারথি তাহার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইবা- 
মাত্র দ্রোণাভিমুখে অশ্বচালন করিতে লাগিল। 
এ দিকে কৃপাগধ্য মহাবল শিখন্তীকে দ্রোণা ভিমুখে 
আগমন করিতে দেখিয়া পরম যত সহকারে মহা- 
বেগে যুদ্ধার্থ তীহার সম্মুখীন হইলেন। শ্রিখণী 
কৃপকে দ্রোণের সাহাধ্যার্থ ভ্রতবেগে আগমন করিতে 
দেখিয়! হাশ্যমুখে নয় বাণে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। 
তখন আপনার পুজগণের প্রিয়কারী কৃপাচার্ধ্য 
শিখণ্তীকে প্রথমতঃ পাচ শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় 
বিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন। পূর্বের শ্হ্বরাহ্থর ও 
সুররাজ ইন্দ্রের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, এন্সণে সেই 
বীরদ্ধয়ের তন্রুপ ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। 
তাহারা বর্ষাকালীন জলদের হ্যায় নভোমগুল শরবৃ্রি- 
দ্বারা সমাচ্ছর করিয়া ফেলিলেন। হে মহারাজ ! 
তখন সেই যুদ্ধ পুর্বাপেক্ষা অধিকতর ভয়ানক হইয়া 
উঠিল। যোদ্ধাদিগের সেই ভয়জনক ঘোররজনী 
কালরাত্রির ম্যায় বোধ হইতে লাগিল। 

অনন্তর মহাবীর শিখণ্ডী অর্দচন্দ্র-বাণে কৃপা- 
চার্য্যের শরাসন ছেদন করিয়া শাণিত শর বিস্তার 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন কৃপাচাধ্য ক্রোধাবিষ্ট 
হইয়া তাহার প্রতি রুক্পদণ্ড, অকুঠ্িতাগ্র, কন্্ার- 
পরিমাজ্জিত, এক ভয়ঙ্কর শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। 
মহাবীর শিখণ্ী মেই আচার্ধ্যনিক্ষিপ্ত শক্তি আগমন 
করিতে দেখিয়া! দশ শরে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। 
তখন কৃপাচাধ্য সত্বর অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া 
শাণিত শরনিফর বর্ধণপুর্রবক শিখণ্ডীকে সমাচ্ছন্ 
করিলেন। শিখণ্তী সেই আচীর্য/-নির্পুক্ত শরজাল- 
প্রভাবে অবসন্ন হইয়া রথমধ্যে অবস্থান করিতে 
লাগিলেন। মহাবীর কৃপাচাধ্য তাহাকে অবসন্ন 
নিরীক্ষণ করিয়া তাহার বিনাশবাসনায় অনবরত 
শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। পাঞ্চাল ও সোমফগণ 
দ্রুপদতনয়ফে একান্ত অবসন্ন ও সমরে বিমুখ অব- 
লোকন করিয়া সাহায্যার্থ তাহাকে পরিবেষ্টন করি- 
লেন। তথন আপনার আত্মজগণও বুল বল- 
সমভিব্যাহারে কৃপাচাধ্যফে বেষ্টন করিতে লাগিলেন। 
অনন্তর উভয়পক্ষে পুনরায় ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ত 
হইল। পরস্পর সম্মুখীন রথিগণের মেধগর্্ন 


হে মহারাজ! মহাবীর নকুল এইরূপে শকুনিকে দশ তুমুল শব্ধ হইতে লাগিল। অশ্বারোহী ও 


গজারোহিগণ পরস্পরের বিনাশে প্রবৃত্ত হওয়াতে 
সংগ্রামস্থল অতি দারুণ হইয়া উঠিল। ধাবমান 
পদাতিগণের পদশবে মেদিনী ভয়কম্পিত কামিনীর 
ম্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন। যেমন বায়সেরা 
শলভ-সমুদয় আক্রমণ করে, তত্রপ দ্রতগামী 
রথে সমারঢ় রথিগণ রথীদিগকে, মত্তমাতজগণ 
মাতঙ্গদিগকে, রোধিত অশ্বারোহিগণ অশ্বারোহী- 
দিগকে ও পদাতিগণ পদাতিদিগফে আক্রমণ করিতে 
আরম্ভ ফরিল। সেই রাত্রিযোগে সৈশ্গণের 
মহাবেগে গমন, পলায়ন ও প্রত্যাগমন নিবন্ধন 
সমরাঙ্গনে তুমুল শব্দ সমুখিত হইল। রথ, হস্তী ও 
অশ্বগণের উপরিস্থিত প্রদীপসকল অশ্বরশ্থলিত 
মহোক্কা-সমুদয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। সেই 
অন্ধতমসাবৃত রজনী প্রদীপগ্রভাবে প্রদীপ্ত হইয়া 
দিবসের ন্যায় শোভমান হইল। দিধাকর যেমন 
জগদ্ধ)প্ত গা তিমির বিনষ্ট করিয়া থাকেন, তদ্রেপ 
সেই প্রন্বলিত প্রদীপ-দকল সমরভূমির ঘোরান্ধকার 
নিরাকৃত করিয়া ভূমগ্ুল ও দিয্মগুল আলোকময় 
করিল। সেই আলোক-প্রভাবে বীরগণের শস্ত্র 
বন্ম ও মণিসমুদয়ের প্রভাজাল তিরোহিত হইল। 
হে মহারাজ! সেই ঘোরতর যুদ্ধে যোধগণ 
আত্মপরিজ্ঞান-বিমূঢ় হইতে লাগিলেন। তখন মোহ- 
বশতঃ পিতা পুক্রকে, পুনৰ পিতাকে, মিত্র মিত্রকে, 
মাতুল ভাগিনেয়কে, ভাগিনেয় মাতুলকে এবং 
আত্মীয় আত্মীয়গণকে বিনাশ করাতে সংগ্রাম 
শৃঙ্খলাশৃহ্য ও ভীরুগণের ভয়াবহ হইয়া উঠিল।* 


একসপগ্তত্যধিকশততম অধ্যায় 
ধৃষ্টছ্যন্বকর্তৃক দ্রুমসেন বধ 


সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! এইরূপে অতি 
ভীষণ তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে, মহাবীর 
ধৃষ্টছ্যা় হুদৃয় শরাসন ধারণপুর্র্ক বারংবার জ্যা 
আকর্ষণ করিয়া দ্রোণাচাধ্যের স্ববর্ণবিভূষিত 
রথের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। পাঞ্চাল 
ও পাগুবগণ ধৃষ্টত্যয়কে দ্রোণাচাধ্যের বধসাধনে 
সমুগ্ভত দেখিয়া দ্রপদতনয়ের সাহাযার্থ তাহাকে 
পরিবেষ্টন করিলেন। তদ্র্শনে আপনার পুত্রেরাও 


ত্রোপপর্ব্ব 


পরম যত্বু সহকারে দ্রোণকে রক্ষা করিতে 
লাগিলেন। এইরপে সেই রজনীযোগে উভয়পক্ষীয় 
সেনা সমবেত হইলে তাহাদিগকে বাতাহত, 
ক্ষুব্ধপত্বঃ, অতি ভীবণ সমুদ্রদ্ধয়ের ম্যায় বোধ 
হইতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টছায় আার্য্যের 
বক্ষুস্থলে পাচ শর নিক্ষেপ করিয়া সিংহনাদ 
করিতে আরস্ত করিলেন। তখন দ্রোপাচার্ধ্য 
পঞ্চবিংশতি শরে ক্রপদতনয়ফে বিদ্ধ করিয়া 
এফ ভল্লে তাহার ভাশ্বর শরামন ছেদন করিয়া 
ফেলিলেন।_ দ্রোণশরবিদ্ধ প্রবলপ্রতাপ ধৃষ্ট্যুয় 
সমরে সেই ছিন্ন ফাম্দুক পরিত্যাগপূর্বক ক্রোধে 
ওষ্ঠাধর দংশন করিয়া! আচার্যের বিনাশবাসনায় অগ্থয 
এক শরাসন গ্রহণ ও আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া দ্রেণের 
প্রতি এক জীবিতান্তকারী শর নিক্ষেপ করিলেন। 
সেই ধৃষ্্যন্-বিক্ষিপ্ত শর উদিত দিবাকরের ম্যায় 
সৈম্ত-সমুদয়ফে উন্তাসিত করিতে লাগিল। দেব, 
দ্রানব ও গঙ্ধবর্ষগণ সেই ঘোরতর শর সন্দর্শন করিয়া 
ধদ্রোণাচার্য্যের মঙ্গল হউক" এই কথা বারংবার 
কহিতে লাঁগিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ সেই ধৃষ্টছয়- 
নিন্মুক্ত শর আচাধ্য-রথ-সমীপে না আসিতে 
আসিতেই দ্বাদশ খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 
মহাবীর কর্ণ এইরূপে শরনিকরে ধৃষ্টছবায়ের শরচ্ছেদন 
করিয়া তাহাকে শাণিত শরজালে বিদ্ধ করিতে 
লাগিলেন। তখন মহারথ অশ্বখামা পাচ, দ্রোগ 
পাচ, শল্য নয়, ছুঃশাসন তিন, দুর্য্যোধন বিংশতি ও 
শকুনি পাঁচ ভল্লে ধৃষ্টত্যয়কে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর 
ধৃষটছ্যয় এইরূপে দ্রোণের পরিভ্রাণার্থী সাত মহারথীর 
শরে বিদ্ধ হইয়! তাহাদের প্রত্যেককে তিন তিন শরে 
প্রতিবিদ্ধ করিলেন। তাহারা ধৃষ্টদ্যুন্ের শরনিকরে 
নিতাস্ত নিপীড়িত ও সকলে সমবেত হইয়া ভীষণ 
নিনাদ করিয়া তাহাকে বিদ্ধ করিতে আরম্ত 
করিলেন। 

হে মহারাজ! এ সময়ে মহাবীর দ্রমদেন 
সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ধৃষ্টহ্যন্নকে থাক্‌ থাক্‌' বলিয়া 
শরাঘাত করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দ্রুপদ- 
তনয় দ্রমরাজের প্রতি অতিতীক্ষ সৃবর্ণপুঙ্ম 
প্রাণনাশক তিন শর নিক্ষেপ করিয়া এক ভল্লে 
তাহার উজ্্বল নুবর্ণকুগুলালঙ্কত মস্তক ছেদন 
করিলেন। পরিপন্ক তালফল যেমন বাতাহত হইয়া 
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ভূঙলে নিপতিত হয়, তদ্রুপ সেই দ্রমসেনের 
দংশিতাধর) মুণ্ড ভূতলে নিপতিত হ্ল। তখন 
মহাবীর ধট্যেয় পুনরায় বীরগণকে নিশিত 
শরনিকরে নিপীড়িত করিয়া এক জল্পে বিচিত্রযোদ্ধা 
কর্ণের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহ্থাবীর 
কর্ণ সিংহ যেমন লাঙ্গুলচ্ছেদন সহা করিতে অলম্থ 
হয়, তঙ্সপ স্বীয় শরাসনচ্ছেদন সহ! করিতে না 
পারিয়া রোষফষায়িতলোচনে নিশ্বাস পরিত্যাগ 
করিয়া সত্বর অন্ত শরাসন গ্রহণ ও শরবর্ষণপূর্বক 
মহাবল-পরাক্রান্ত ধৃষ্টত্যয়ের প্রতি ধাবমান 
হইলেন। এ সময় অন্য ছয় মহারথ ফর্ণকে ক্রুদ্ধ 
নিরীক্ষণ করিয়া পাঞ্চাল-পুজের বিনাশবাসনায় 
তাহাফে বেষ্টন করিলেন। মহারাজ! এইরূপে 
ৃষ্টহায় কৌরবপন্দীয় ছয় জন যোদ্ধার মধ্যে 
ভবস্থিত হইলে যোধগণ তাহাকে কালকবলে নিপতিত 
বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। এ সময়ে মহাবীর 
সাত্যফি ধুষ্টছ্ান্সের সাহাযণার্থ শরবধণপুর্ধক তাহার 
সমীপে ধাবমান হইলেন। কর্ণ যুদ্ধহ্শদ যুযুধানফে 
আগমন করিতে দেখিয়া! দশ বাণে তাহাকে বিদ্ধ 
করিলেন। তখন মহাবীর সাহাফি শুরগণের সমক্ষে 
কর্ণকে দশ শরে বিদ্ধ করিয়া পলায়ন করিও না, এ 
স্থানে অবস্থান কর বলিয়৷ আশ্কালন করিতে লাগি- 
লেন। অনম্থর বলি ও বাসবের হ্যায় বলবান্‌ সাত্যকি 
ও মহাখ্মা কর্ণের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। 
আ'জিয়প্রধান সাত্যকি রথনির্ঘোষে ক্ষল্রিয়গণকে ভীত 
করিয়া রাজীবলোচন রাধানন্দনকে বিদ্ধ করিতে 
লাগিলেন, মহাবল-পরাক্রান্ত কর্ণও শরাসন-শবে 
বন্থধা কম্পিত করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বিপা্ট, কণ্ি 
নারাচ, বওসদন্য ও ক্ষুরপ্র প্রস্তুতি শত শত অন্ত্র ছারা 
সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলেন। বৃষ্জগ্রবীর যুযুধানও 
কর্ণের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ততকালে 
তীহাদের উভয়েরই যুদ্ধ সমভাব হইল। তখন 
আপনার পুক্রগণ কর্ণকে সম্মুখে রাখিয়া নিশিত 
শরনিকরে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। 
মহাবীর সাত্যকি স্বীয় অস্ত্র দ্বারা তাহাদিগকে ও 
কর্ণের অন্ত্রজাল নিবারণ করিয়া বৃযসেনের বক্ষ-ম্থল 
বিদ্ধ করিতে আরগ্ত করিলেন।  বলবীধ্যশালী 
বৃষসেন সাতাকির বাণে বিদ্ধ হইয়া! শরাপন পরিতাগ 
পূর্বক রথোপরি নিপতিত হইলেন। মহারথ কর্ণ 








১। হৃদয়ের অত্যস্তর আলোড়িত। 


১। দাত দিয়া কামড়ান ঠোট । 
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মহাভারত 





তদ্র্শনে বৃষসেনকে নিহত বোধ করিয়! পুজ্রশোকা- 
কুলিতচিত্তে সাত্যকিকে নিপীড়িত করিতে লাগি- 
লেন; মহারথ যুযুধানও কর্ণ-শরে নিপীড়িত হইয়া 
গাহাকে বিবিধ বাণে বারংবার বিদ্ধ করিলেন। 
অনন্তর তিনি দশ বাণে কর্ণকে ও পাঁচ বাণে 
বৃধসেনকে বিদ্ধ করিয়া অবিজন্বে উভয়ের শরমুষ্টি ও 
শরাপনদ্বয় ছেদন করিয়া ফেগিলেন। তখন মহাবীর 
কর্ণ ও বৃষসেন সত্বর অতি ভীষণ অন্য শরাসনদ্বয় 
গ্র€ণ ও জ্যারোপণ করিয়া চতুদ্দিক্‌ হইতে নিশিত 
শরনিকর বর্ষণপুর্বক সাত্যকিকে বিদ্ধ করিতে 
লাগিলেন। 


ধন্টহ্যুন্ন সাত্যকি-বধে কর্ণের কুট-কল্পনা 


হে মহারাজ! সেই অসংখ্য বীরনিপাতন ভয়ঙ্কর 
সংগ্রামসময়ে গাশ্ীবের ভীষণ নিম্বন অনবরত শ্রবণ- 
গোচর হইতে লাগিল। মহাবীর ফর্ণ রথ-নির্ধোষ ও 
গাণ্তীবনিত্বন শ্রবণ করিয়া রাজা ছূর্যোধনকে 
কহিলেন, 'হে মহারাঞ্জ! ধনপ্রয় প্রধান প্রধান বীর 
ও কৌরবসৈম্যগণফে সংহার করিয়া গাণ্ীবধবনি 
করিতেছে; অজ্জনের পর্জগ্যনির্ধোষসদৃশ রথ- 
নির্ধোষও শ্রুতিগোচর হইতেছে; অতএব বোধ 
হয়, ধনগ্রয় শ্বকার্যসাধনে সমুগ্ধত হইয়াছে। 
এ দেখুন, ফৌরবসৈগ্যগণ অজ্ঞুনশরে বিদীর্ণ ও 
ইতভ্ততঃ বিপ্রকীর্ণ হইতেছে । উহ্ারা কোনক্রমেই 
একস্থানে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেছে না। 
সমীরণ যেমন জলদজাল হিন্ন ভিন্ন করিয়া থাকে, 
তদ্রেপ অঞ্জন শরজাল বিস্তারপুর্ববক উহাদিগকে 
ছিন্নতিম্ন করিতেছে । এক্ষণে উহারা অজ্জুনকে 
প্রাপ্ত হইয়া মহাসাগরে নিপতিত নৌফার 
স্তায় বিদীর্ণ হইতেছে। মহারাজ | এ দেখুন, 
যো্ধ্গণ গাণীবনি্খুক্ত শরনিকরে নিপাঁতিত এবং 
ফেহ কেহ ইতস্তত; ধাবমান হইয়াছে । উহাদিগের 
কোলাহল এবং অজ্জুনের রথসঙ্সিধানে নভোমগুলে 
মেঘগর্জনের হ্যায় ছুন্দুভি-নিধৌষ, হাহাকার শব ও 
সিংহনাদ শ্রুতিগৌচর হইতেছে। এ দেখুন, সাত্যফি 
আমাদিগের মধ্যস্থলে অবস্থান করিতেছে। আর 
পাথশলরাজপুজ ধৃষটছায় দ্রোপাচার্য্ের সহিত সমরে 
প্রবৃত্ত হইয়া আপনার সহোদরগণ কর্তৃক পরিবৃত 
হইয়াছে। এক্ষণে যদি ধৃষটছ্যন্ন ও সাত্যকিকে 
বিনাশ করিতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই 





আমরা সকলে সমবেত হইয়া অভিমন্থ্যকে যেরপে 
হার করিয়াছি, এ বীরঘ্বয়কেও সেইরূপে সংহার 
করা! আমাদের কর্তব্য। এ দেখুন, ধনপয় সাঙ্যকিকে 
বন্থসংখ্যক কৌরবগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত জানিয়া 


দ্রোণসৈম্তাভিমুখে আগমন করিতেছে। অতএব 
আপনি সাত্যকি-সন্নিধানে বহুসংখ্যক রথিগণকফে 
প্রেরণ করুন। সাত্যকি অসংখ্য মহারথপরিবৃত 
হইলে ধনঞ্জয় আর তাহাকে জ্ঞাত হইতে সমর্থ হইবে 
না। এক্ষণে বীরগণ সাত্যকিকে বিনাশ করিবার 
নিমিত্ব অনবরত শরনিফর বর্ণ করিতে আরম্ত 
করুন।* 

হে মহারাজ! অনন্তর আপনার আত্মজ রাজ! 
দুর্য্যোধন কর্ণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া শকুনিকে 
সন্বোধনপূর্্ধক কহিলেন, “হে মাতুল! তুমি দশ 
সহ হস্তী ও দশ সহস্র রথে পরিবৃত হইয়৷ ধনঞ্জয়- 
সমিধানে গমন কর। ছুঃশাসন, ছুধিবসহ, স্বাস্থ 
ও দুর্র্ষণ__ইহার! বহুসংখ্য পদাতিসৈন্য-পরিবৃত হইয়া 
তোমার অমুগমন করিবেন। তুমি এক্ষণে 
ধর্ঠরাজ যুধিষ্ঠির, ভীম, অঞ্জন, নকুল, সহদেব 
ও বাস্দ্বকে সংহার কর। হে মাতুল! 
দেবগণ যেমন দেবরাজফে আশ্রয় করিয়া জয়াশ! 
করিয়াছিলেন, তক্রপ আমি তোমারই উপর নির্ভর 
করিয়া জয়াশা করিয়া থাকি। পূর্বে মহাবীর 
কাণ্তিকেয় যেমন অন্থরগণকে সংহার করিয়া- 
ছিলেন, তত্রপ তুমি এক্ষণে পাণুবগণকে বিনাশ 
কর।” হে মহারাজ! মহাবল মুবলনন্দন রাজ! 
দুর্যোধনের আদেশামুসারে তাহারই প্রিয়ানুষ্ঠানার্থ 
বন্থুসংখ্যক সৈম্ত ও আপনার পুক্রগণের সমভিব্যাহারে 
পাগুনসংহারাথ যাত্রা! করিলেন। এইরূপে সুবলনন্দন 
পাগুবসৈম্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে উভয় পক্ষে ঘোরতর 
সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তখন মহাবীর কর্ণ অসংখ্য 
সৈগ্য-সমভিবাহারে অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিয়া 
সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলেন ; আপনার পক্ষীয় 
অন্ঠান্য বীরগণও সমবেত হইয়া সাত্যকিকে পরিবেষ্টন 
করিলেন। এ সময় মহাবীর ভ্রোণ ধৃষ্টছ্যয্নের প্রতি 
গমন করিয়া তাহার ও পাথশলগণের সহিত ঘোরতর 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। 


ফ্োণপ্ৰ্ব 


৪৭ 





দ্বিসগুত্যধিকশততম অধ্যায় 


সঙ্কুলযুদ্ধে কৌরব-পরাজয় 


সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ ! অনম্তর যুদধপ্াদ 
ফৌরবপক্ষীয় নরপতিগণ স্বর্ণ ও রত্থে খচিত অসংখ্য 
রথ এবং বন্ুসংখ্যক হস্তী ও অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে 
ক্রোধভরে সাত্যফির প্রতি ধাবমান হইলেন। 
মহারথগণ সত্যবিক্রম সাত্যকির চতুপ্দিক্‌ বেষ্টন- 
পূর্বক সিংহনাদ ও তজ্ঞন-গঞ্জন করিয়া তাহার 
বিনাশবাসনায় তীক্ষ শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম 
করিলেন। যুন্ধদুম্মদ মহাধনুদ্ধর অরাতিনিপাতন 
সাত্যকি সেই বীরগণকে সমাগত অবলোকন করিয়া 
তাহাদের উপর বিবিধ শর পরিত্যাগপুকক সন্নতপর্বব 
বিশিখনিকর দ্বারা তাহাদিগের মস্তক এবং ক্ষুরপ্র 
দ্বারা গজসমুদয়ের শুগু, অশ্বগণের গ্রীবা ও 
বীরগণের ফেমুরযুন্ত বাহু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 
এ সময় অসংখ্য শ্বেতচ্ছত্র ও চামরনিচয় নিপতিত 
হওয়াতে সমরভূমি নক্ষত্রমালামগ্ডিত নভোমগুলের 
ম্যায় বোধ হইতে লাগিল। মহাবীর সাশ্যকি 
এইরূপে সৈম্তগণকে বিনাশ করিতে আরম্ত করিলে 
প্রেতগণের চীৎফারের গ্যায় তাহাপিগের তুমুল শব্দ 
সমুখিত হইল। সেই শব্দে রণভুমি পরিপুরিত 
হইলে সেই ঘোররূপা রজনী অধিকতর ভয়াবহ হইয়া 
উঠিল। 

হে মহারাজ! তখন মহারথ রাজা দুর্ষে ধন 
সাত্যকি-শরে সৈশ্যগণকে উন্মলিত অবলোকন এবং 
লোমহর্ষণ তুমুল নিনাদ শ্রবণ করিয়া সারথিফে 
কহিলেন, “হে শত! যে প্রদেশে এ তুমুল শব্দ 
সমুখিত হইতেছে, সেই স্থানে অবিলম্বে অশ্বসঞ্চালন 
কর।” সারথিও তাহার আদেশান্ুসারে যুযুধানের 
অভিমুখে রথসধ্চাপন করিতে আরম্ভ করিপ। 
বিঞ্িত্্রম বিচিত্রযোদ্ধা রাজা ছূর্য্যোধন এইরূপে 
সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলে মহাবীর সাত্যকি 
শোণিতলোলুপ শাণিত দ্বাদশ শর আকর্ণ আকর্ষণ 
পূর্বক তাহার উপর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর 
ছু্যোধন শৈনেয়ের শরে অগ্রে নিপীড়িত হইয়া 
অমধিতচিত্তে তাহাকে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। 
তখন সমস্ত পাঞ্চালগণের সহিত ফৌরবগণের 
অতি যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মহাবীর 
সাত্্যকি ক্রোধাবিষ্টচিত্তে আপনার মহারথ পুক্র 


তু্্োধনের বক্ষঃস্থলে অশীতি সায়ক নিক্ষেপপূর্র্বক 
তাহার অশ্বগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিয়া! সারথিকে 
ভূতলে নিপাঁতিত করিলেন। তখন মহাবাহু ছুর্যোধন 
সেই অশ্বশূহ্ রধে অবস্থানপূর্ববক সাঙ্যকির রথের 
প্রতি নিশিত পঞ্চাণতড শর পরিতাগ করিলেন। 
সাত্যকি লঘৃস্ততা প্রদর্শনপূর্বক সেই দূর্ষেযাধন- 
প্রেরিত শরনিকর নিবারণ করিয়া এক ওলে তাহার 
শরাসনের মুগ্টিদেশ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন 
রাজ। দূর্যে্যাধন রথ ও কাম্নুকবিহীন হইয়া! তৎক্ষণাৎ 


কৃতব্্নার রথে আরোহণ করিলেন। এইরূপে 
দূর্য্যোধন সমরপরাজুখ হইলে সাত্যকি শরনিফর 
দ্বা(া ফৌরবসৈম্তগণকে . বিদারিত করিতে 
লাগিলেন। 


এ দিকে মহাবীর শবুনি বু সঠত্র হস্তী, অশ্ব 
ও রথ দ্বারা অজ্জুনকে পরিবেষ্টিত করিয়া তাহার 
উপর নানা শস্ত প্রহার করিতে আরম্ত ফরিলেন। 
কালপ্রেরিত ক্ষজিয়গণ অজ্জুনের প্রতি দিব্যান্রজাল 
পরিত্যাগপুববক সংগ্রামে প্রবস্ত হইলেন। অজ্জ্রন 
শকুনিকে সমরে পরাম্মুখ করিবার মানসে সেই সহশ্র 
সহত্র রথী, তস্তী ও অশ্বগণফে নিবারণ করিতে 
লাগিলেন। তখন শকুনি রেষকষায়িতলোচনে 
বিংশতি শরে অরাতিথাতন অজ্জনকে বিদ্ধ করিয়া 
তাহার রথের উপর শত শর (নক্ষেপ করিলেন। 
তখন মহাবীর অজ্জুন বিংশতি বাণে শকুনিফে ও 
তিন তিন বাণে অপরাপর ধনুদ্ধারিগণকে বিদ্ধ করিয়া 
অগাতিনিক্ষিপ্ত শরনিকর নিবারণপূর্ধবক ব্ভ্রসম সায়ক 
সমুদয়ে আপনাদের যোধগণফে সংহ।র করিতে 
লাগিলেন। হে মহারাজ! ততকালে বনুধাতল 
যোধগণের সহত্র সহস্র ছিন্ন ভুজ ও কলেবর দ্বারা 
কুঙ্ছমে সমাবৃত, কিরীট-কুগুলঘ1গুত, নিষ্কচূড়ামণি- 
বিভূষিত, উদ্বৃত্তলোচনঃ ও দংশিতাধরং মস্তক-সমুদয় 
দ্বারা চম্পকবিন্যস্ত পর্বতসমূহে সমাকীর্ণ বলিয়া বোধ 
হইতে লাগিল। 

তখন বিপুলবিক্রম অর্জুন সেই ছুরহফন্মম 
সম্পাদনানম্তর নতপবর্ধ পাঁচ বাণে শকুনিকে বিদ্ধ 
করিয়া তাহার সমক্ষে তাহার পুর উলুকের দেহ 
বিদাবণপুর্ধক সিংহনাদে মেদিনীমণ্ডল কম্পিত 
করিতে লাগিলেন এবং সত্বর শকুনির শরাসন ছেদন 
করিয়া তাহার অঙ্ব-চতুষ্টয় শমনসদনে প্রেরণ 


১। বিবৃতনেত্রচক্ষু ঘোরান | ২। গ্রীত দিয়া কামড়ান ঠোটি। 


২৪৮ 








করিলেন। সুবলনন্দন এইরূপে বীভৎমু £শরে অশ্ব- 
বিহীন হইয়া অবিলহ্ে স্বীয় রথ হইতে অবতরণ- 
পৃরর্ক উল্‌কের রথে সমারঢ় হইল্লেন। তখন 
সমুখিত মেঘঘ্বয় যেমন পর্বতে বারিবর্ষণ করে, তদ্রপ 
একরথে সমারূঢ শকুনি ও তাঠার পুল উল,ক 
অঞ্জনের উপর অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। 
মেঘাবলি যেরূপ সমীরণপ্রভাবে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া 
যায়, তদ্রুপ আপনার সেনাগণ অর্জন-বাণে ছিন্ন-ঠিন্ন 
হইয়! শঙ্কিতচিত্তে দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। 
সেই গাটতিমিরাবৃতং রজনীতে অনেক যোদ্ধা স্ব স্ব 
অশ্ব পরিত্যাগ ও অনেকে স্বয়ং অশ্বসঞ্চালনপুর্র্বক 
সন্্স্তচিত্তে সমর হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল। হে 
মহারাজ! এইরূপে বাসদের ও ধনঞ্য় আপনার 
যোদ্ধবর্গকে পরাজিত করিয়া প্রসম্নমমনে শঙ্খনিনাদ 
করিতে লাগিলেন। 

এঁ সময় মহাবীর ধৃষ্টত্যু্ম তিন বাণে দ্রোণকে 
বিদ্ধ করিয়া নিশিত শর দ্বারা তাহার শরাসনমৌবর্বা* 
ছেদন করিলেন। ক্ষত্তিয়মর্দন দ্রোণ তৎক্ষণাৎ সেই 
ছিন্নচাপ ধরাতলে পরিত্যাগ করিয়া অন্য উৎকৃষ্ট 
শরাসন গ্রহণপূর্বক সাত বাণে ধৃষ্টদ্যন্নকে ও পাঁচ 
বাণে সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহারথ 
বষ্টত্যন্ন শরনিফর দ্বারা ফ্রোগকে নিবারণ করিয়া, 
দেবরাজ যেমন অন্থরসেনা সংহার করিয়াছিলেন, 
তক্মপ ফৌবব সেনাগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। 
হে মহারাঞ্জ ! ততকালে অসংখ্য কৌরবসৈম্ত নিহত 
হইলে সমরাঙ্গনৈ উভয়পক্ষীয় সেনাগণের মধ্যে 
বৈতরণীসদৃশ ঘোরতর শোণিত-নদী প্রবাহিত হইল। 
সহআ্র সহঅ নর, অশ্ব ও হস্তী উহার তরঙ্গে ভাসিতে 
লাগিল। প্রতাপশালী ধৃষ্টছ্য্ন এইরূপে সেই 
কৌরবসৈম্য বিদারণপূরর্বক দেবগণ কর্তৃক পরিবৃত 
দেবেন্দ্রের ম্যায় শৌভমান হইয়া শঙ্ঘধবনি করিতে 
আরম্ত করিলেন। তখন শিখণ্ডী, নকুল, সহদেব, 
সাত্যফি ও বৃকোদর প্রভৃতি পাগুবপক্ষীয় মহাবীর- 
গণও ফৌরবপক্ষীয় সহস্র সহস্র ভূপতির প্রাণসংহার- 
পূর্বক জয়শালী হইয়া ছুর্য্যোধন, কর্ণ, দ্রোণ ও 
অশ্বধামার সমক্ষে বারংবার সিংহনাদ ও শঙখ্নাদ 
করিতে লাগিলেন।* 


ত্রিসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায় 
দ্রোণ-কর্ণ শরে নিপীড়িত পাগবসৈন্ত পলায়ন 


সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! অনন্তর 
বাক্যপ্রয়োগননিপুণ. আপনার আত্মজ রাজা 
ছুর্যোধন স্বীয় সৈম্ভগণমধ্যে কতফগুলিকে পাণুব- 
গণের শরে নিহত ও কতকগুলিকে পলায়মান 
দেখিয়া অবিলম্বে কর্ণ ও দ্রোণের সন্গিধানে গমন- 
পূর্বক ক্রোধতরে কহিতে লাগিলেন,_“হে 
বীরদ্ধয় | আপনারা অঞ্জুনশরে জয়দ্রথকে নিহত 
নিরীক্ষণপুর্রক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সমরানল প্রজ্মলিত 
করিয়াছেন; কিন্তু এক্ষণে পাণুবসৈম্যগণ কর্তৃক 
আমার সৈন্য সমুদয় বিনষ্ট হইতেছে দেখিয়া অরাততি- 
বিনাশে সমর্থ হইয়াও একান্ত অশক্তের শ্যায় উপেক্ষা 
প্রদর্শন করিতেছেন। যদি আমাকে পরিত্যাগ 
করাই আপনাদিগের অভিপ্রেত হিল, তবে তত্কালে 
কি নিমিত্ত আপনারা পাগুবগণকে সমরে পরাজিত 
করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন? আপনারা 
পাগুবগণকে পরাজিত করিতে স্বীকার না করিলে 
আমি কদাচ তাহাদের সহিত এই লোকক্ষয়কর যুদ্ধ 
আরম্ভ করিতাম না। যাহা হউক, যদি এক্ষণে 
আমাকে পরিত্যাগ করা আপনাদিগের অভিপ্রেত না 
হয়, তাহা হইলে আপনারা অনুরূপ বিক্রম প্রকাশ- 
পূর্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হউন।” 

হে মহারাজ! মহাবীর দ্রোণ ও কর্ণ মহারাজ 
দু্য্যোধনের বাক্য-শ্রবণে দণ্ডঘট্রিত, ভূজঙ্গের ন্যায় 
ক্রদ্ধ হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিবার মানসে সিংহনাদ 
পরিত্যাগপুর্বক পাগুবপক্ষীয় সাত্যকি প্রভৃতি বীর- 
গণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন পাণগুবেরাৎ 
স্বীয় দৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে সেই মহাবীরদয়ের প্রতি 
আগমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর শশ্ত্রবিদ্গণের 
অগ্রগণ্য মহাবীর দ্রোণ রোষপরবশ হইয়া সত্বর 
সাত্যকিকে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর 
কর্ণ দশ, রাজা দূর্য্যোধন সাত, বৃষসেন দশ ও শকুনি 
সাত শরে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলেন। এ সময় 
লোমকগণ দ্রোণাচার্য্যকে পাগুবসৈগ্ত-সংহারে প্রবৃত্ত 
দেখিয়া অবিলম্বে তাহার উপর শরনিকর বর্ষণ করিতে 
লাগিলেন। তখন মহাবীর দ্রোগ জুদ্ধ হইয়া 
দিবাকর যেমন স্বীয় করজাল বিস্তারপূর্্বক অন্ধকার 





১। অঞ্জন । ২। ঘন অন্ধকারাচ্ছন্প। ৩। ধনুকের ছিলা।, 


১। যি ঘারা তাড়িত। 
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বিনষ্ট করিয়া থাকেন, তদ্রুপ শরজাল প্রয়োগপূর্ববক 
ক্ষজিয়গণের প্রাণসংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। 
পাঞ্চালগণ 'দ্রোপশরে নিহচ্যমান হইয়া তুমুল 
আর্তনাদ করিতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ পুর, 
কেহ কেহ পিতা, কেহ কেহ ভ্রাতা, কেহ কেহ মাতুল, 
কেহ কেহ ভাগিনেয়, কেহ ফেহ বয়স্য এবং কেহ 
কেহ বা সন্বন্ধী ও বান্ধবগণকে পরিত্যাগপূর্ববক প্রাণ- 
রক্ষার্থ সত্বর পলায়ন করিতে আরম্ত করিলেন। 
কেহ কেহ মোহাবিষ্ট হইয়া দ্রোণ অভিমুখেই উপস্থিত 
হইলেন। এ যুদ্ধে পাণুবপক্ষীয় অসংখ্য সৈম্য 
শমনসদনে গমন করিল। হ্তাবশিষ্ট সেনাগণ দ্রোণ- 
শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া প্রদীপ পরিত্যাগপূর্্বক 
পাগুবগণ, কৃষ্ণ ও ধৃষ্টত্যয়ের সমক্ষেই পলায়নপর 
হইল। তৎকালে পাণগুবসৈম্তগণ প্রদীপ পরিত্যাগ 
করিলে দিজ্গুল গাঢ়তর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে 
কেহ কিছু বিদিত হইতে সমর্থ হইল না। কেবল 
কফৌরবগণের দীপালোকপ্রভাবে পাগুবপক্ষীয় যোদ্ধা- 
দিগের পলায়ন নয়নগোচর হইতে লাগিল। তখন 
মহাবীর দ্রোণ ও কর্ণ পাগুবসৈম্তগণকে পলায়মান 
দেখিয়! শরনিকর বর্ষণপুরর্বক তাহাদিগের পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। 

হে মহারাজ। এইরূপে পাঞ্চালগণ বিনষ্ট ও 
পলায়িত হইলে মহাত্মা জনার্দন নিতান্ত দীনমনাঃ 
হইয়া ধনগ্রয়কে সন্তোধনপুর্বক কহিলেন,__“হে 
অজ্জন! মহাবীর সাত্যকি ও বৃষ্টছায় পাালসৈম্যগণ 
সমভিব্যাহারে দ্রোগ ও কর্ণের সহিত যুদ্ধে গ্রবৃত্ত 
হইয়াছেন। এক্ষণে আমাদিগের সৈচ্যগণ দ্রোণের 
শরনিকরে ছিন্নভিন্ন হইয়া পলায়ন করিতেছে; 
কিছুতেই নিবৃত্ত হইতেছে না। অতএব আইস, 
আমরা উাদিগকে নিবারণ করিবার চেষ্টা করি।, 
তখন কৃষ্ণ ও অজ্ঞুন পলায়মান সৈগ্যদিগকে সন্দোধন 
করিয়া কহিতে লাগিলেন, “হে বীরগণ! তোমরা 
ভীত হইয়া পলায়ন করিও না; ভয় পরি- 
ত্যাগ কর। এই আমরা সৈচ্যসংগ্রহপূরক ব্যৃহ 
প্রস্তুত করিয়া প্রোণ ও কর্ণের প্রতি ধাবমান 
হইতেছি।* 

হে মহারাজ! এ সময় কেশব বৃকোদরকে 
আগমন করিতে দেখিয়া ধনগ্রয়ের হর্ষোতপাদন 
করিবার মানসে ফিতে লাগিলেন,-_হে সখে | এ 
দেখ, সমরঙ্গীঘী মহাবীর ভীমসেন সোমক ও 
৩য়--৩২ 








পাণুবগণ সমভিব্যাহারে দ্রোণ ও কর্ণের সহিত ুদ্ধার্থ 
আগমন করিতেছেন। অতএব আজ তুমি পাঞ্খাল- 
দেশীয় মহারধগণ ও ভীমের সহিত সমবেত হয়া 
বিপক্ষ-পক্ষীয় সৈগ্ভগণকে সংহার কর।” মহাবীর 
ধনগ্রয় বান্থদেবের বাক্য শ্রবণানন্তর তাহার সহিত 
প্রোণকর্ণসমক্ষে  সমুপস্থিত হইলেন। খন 
পাগুবসৈম্তগণ পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অরাতি- 
নিপাতনে প্রবৃত্ত দ্রোণ ও কর্ণের নিকট আগমন 
করিল। অনন্তর সেই চক্দ্রোদয়ে প্রবন্ধ সাগরঘয়ের 
সায় সমুত্তেজিত উভয় পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধ আরস্ত 
হইল। কোৌরবসৈম্যগণ প্রদীপ-সকল পরিত্যাগ- 
পুর্ধক উ্মত্রের গ্যায় পাগুবদিগের সহিত যুদ্ধ আরস্ত 
করিল। এ সময় ধূলিপটল ও অধ্ধকার প্রভাবে 
রণস্থল সমাচ্ছন্ন হওয়াতে যোদ্ধারা স্ব স্ব নামোল্লেখ- 
পূর্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন স্বয়ংবরসভার 
ম্যায় সেই সমরাঙ্গনৈ ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
মহীপালগণের নাম শ্রবণগোচর হইল। এ সময় 
রণস্থল মুহূর্তকাল নিঃশব্দ হইয়া রহিল। অনন্তর 
পুনয়ায় জয়শীল ও পরাজিত ব্যক্তিরা ক্রোধভরে 
তুমুল ফোলাহল করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ | 
তখন যে যে স্থানে প্রদীপসকল পরিদৃশ্টমান 
হইল, বীরগণ পতঙ্গের হ্যায় সেই সেই স্থানে গমন 
করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে সেই ফৌরব 
ও পাণ্তবগণ ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে বিভাবরী 
অতি প্রগাঢ় হইয়! উঠিল ।” 


শপ 


চতুঃসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায় 
কর্ণ ধৃ্টদ্যু যুদ্ধ-_পাণগুবসৈন্য পলায়ন 


সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! অনস্তর 
অরাতিনিপাতন কর্ণ ধৃষটদায়কে সমরাঙ্গনে অব- 
লোকন করিয়া তাহার বক্ষ-স্থলে মর্্মভেদী দশ 
শর নিক্ষেপ করিলে, মহাবীর ধুষ্ছ্যয় ভীহাকে 
থাক থাক' বলিয়া পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিলেন। 
ততপরে সেই মন্থাবীরদ্বয় পরস্পরকে শরজালে 
সমাচ্ছন্ন করিয়া শরাসন আকর্ণ আকর্ষণপূর্রবক 
পরস্পরকে স্বৃতীক্ষ সায়ক-সমূহে বিদ্ধা করিতে 
লাগিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ পাঞ্চালপ্রধান 


১ গভীর--অধিক রাস্তি। 
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মহাভারত 








ধ্টছায়ের সারথি ও অন্থগণকে শমনসদনে 
প্রেরণপুর্বক নিশিত শরনিকরে তাহার কার্মে 
ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত ধৃষ্টছায় 
এইরূপে অশ্ব, সারথি ও কান্মুকবিহীন হইয়! গদা 
গ্রহপূর্ববক রথ হইতে কর্ণ-দমীপে গমন করিয়া 
তাহার চারি অশ্ব বিনাশ করিলেন। তৎপরে তিনি 
বেগে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অঞ্জনের রথে আরোহণ- 
পুর্বক পুনরায় কর্ণ সমীপে গমনোগ্ত হইলে ধর্ম 
সুনুণ যুধিষ্ঠির তাহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। 
এ সময় মহাতেজন্বী কর্ণ সিংহনাদ, ধনুষস্কার ও শঙ্খ 
প্রধ়াপন করিতে আরম্ত করিলেন। 

হে মহারাজ! এ সময় মহারথ পাধ্চালগণ 
ধষ্টছায়ফে পরাজিত অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে 
অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্বক জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া কর্ণের 
অভিমুখীন হইল। তত্কালে কর্ণের সারথিও 
ত্রাহার রথে শখ্খবর্ণ, সিশ্ধুদেশোত্তব বেগগামী অন্ত 
অশ্বসমুদয় সংযোজিত করিল। খন মেঘ যেমন 
পর্ববতোপরি বারিধারা বর্ণ করে, তদ্রুপ লব্ধলক্ষা 
মহাবীর রাধেয় পাঞ্চালবংশীয় মহারথদিগের প্রতি 
আয়তখ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। 
পাঞ্চালসেনাগণ কর্ণ কর্তৃক মদ্দিত হইয়া সিংহার্দিত 
মৃগযুথের গ্যায় ভয়ে পলায়ন করিতে আরম্ত করিল 
এবং অনেকে অশ্ব, হস্তী ও রথ হইতে ধরাতলে 
নিপতিত হইতে লাগিল। মহাবীর কর্ণ ধাবমান 
গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিগণের মধ্যে 
ক্ষুপপ্র অস্ত্রে কাহারও বানু, কাহারও উরু, কাহারও 
বা কুগুলালন্কত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 
ততকালে অন্যান্য মহারথগণ স্ব ব্ব গাত্র ও বাহন- 
সকল ছিন্ন-ভিন্ন হইলেও কিছুমাত্র অবগত হইতে 
পারিলেন না। এইরূগে পাল ও স্থগয়গণ নিতান্ত 
অস্থিরচিত্ত হইয়! উঠিল ; তখন তৃণস্পন্দনেও* তাহা- 
দিগের মনে কর্ণভ্রম উপস্থিত হওয়ায় তাহারা 
স্বপন্গীয় যোদ্ধাদিগকেও কর্ণ জ্ঞান করিয়া ভয়ে 
পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর কর্ণ চারি দিকে 
শরবর্ষণ করিয়া তাহাদিগের পশ্চাং পশ্চাৎ ধাবমান 
হইলেন। যোধগণ কর্ণ ও দ্রোণাচার্য্ের শর-প্রহারে 
বিচেতনপ্রায় হইয়া চতুদ্দিকৃ নিরীক্ষণপূরর্বক পলায়ন 


করিতে লাগিল; কেহই সমরে অবস্থান করিতে 
সমর্থ হইল না। 





কর্ণপরাক্রমদর্শনে যুধি্িরের ত্রাস 


হে মহারাজ ! তখন রাজা যুধিষ্টির স্বীয় সৈম্যগণকে 
বিদ্রাবিত ও পলায়নপর অবলোকন করিয়া অঙ্ভুনকে 
কহিলেন, “হে ভ্রাতঃ! এ দেখ, মহাধনুদ্ধর কর্ণ 
এই ভীষণ রজনীতে প্রথর ভাস্করের গ্যায় অবস্থান 
এবং তোমার আত্মীয়গণ কর্ণশরে ক্ষত-বিক্ষত 
হইয়া অনাথের শ্যায় আর্বনাদ করিতেছে। স্ৃতপুত্র 
যে কখন শরসন্ধান এবং কখনই বা শর নিক্ষেপ 
করিয়া সৈচ্যগণকে আকুলিত করিতেছে, তাহা! 
কিছুই লক্ষিত হইতেছে না। অতএব হে ধনঞয়! 
এক্ষণে সময়োচিত কার্য অবধারণপর্বক যাহাতে 
সৃতপুজের বধসাধন হয়, তাহ! সম্পাদন কর।* 

হে মহারাজ | রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে 
মহাবীর অজ্জুন কৃষ্ণকে কহিলেন,-_হে ফেশব! 
আজ ধর্রাজ সৃতপুজের বিক্রম দর্শনে ভীত হইয়া- 
ছেন। দেখ, শক্রসৈম্তগণ বারংবার আমাদিগকে 
আক্রমণ করিতেছে ; অতএব তুমি অবিলম্মে সময়ো- 
চিত কার্যের অনুষ্ঠান কর; আমাদিগের সেনা- 
সকল দ্রোগাচা্রের শরনিফরে নিপীড়িত হইয়া ভয়ে 
পলায়ন কারতেছে ; কেহই রণস্থলে অবস্থান করিতে 
সমর্থ হইতেছে না। মহাবীর কর্ণও নিশিত শরে 
প্রধান প্রধান রথীর্দিগকে বিদ্রাবিত করিয়া নির্ভীক- 
চিত্তে রণস্থলে ভ্রমণ ফরিতেছে। হে বৃষিশার্দল ! 
তুজঙম যেমন কাহারও পাদস্পর্শ সহা করিতে পারে 
না, তদ্রপ আমি এই সংগ্রামস্থলে সৃতপুজ্রের 
পরাক্রম সহা করিতে সমর্থ হইতেছি না; অতএব 
হে কৃষ্ণ! তুমি শীত্র কর্ণ সমীপে রথসঞ্চালন কর। 
আজ হয় আমি উহার বিনাশ করিব, না হয় এ 
ছুরাত্মাই আমার বধসাধন ফরিবে ।» 

বাস্থদেব কহিলেন, 'হে কৌন্তেয়! আমি 
অলৌকিক বিক্রমশালী কর্ণকে ্থররাজের ম্যায় সমরে 
বিচরণ করিতে দেখিতেছি। তুমি ও ঘটোতকচ ভিন্ন 
আর কেহই উহার প্রতিদ্বন্দ্ী নাই। কিন্তু এক্ষণে 
কর্ণের অভিমুখীন হওয়া তোমার নিতান্ত অনুচিত। 
সুতপুত্র তোমার বধসাধনার্থই দেদীপামান মহোক্ষা- 
সদৃশ দেবরাজ-প্রদত্ত ভীষণ শক্তি অতি যত্বসহকারে 
রক্ষণ করিয়া ঘোররূপে সমরাঙ্গনে অবস্থান 
করিতেছে । অতএব তোণাদের সতত অনুরক্ত ও 
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ভ্রোপপর্বব 





করুক। এ দেবতুল্য পরাক্রমশালী রাক্ষস 
মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেনের ওরসে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছে এবং দিবা, আহ্বর ও রাক্ষস অস্ত্রে উহার 
বিশেষ পারদশিতা আছে, অতএব ঘটোত্কচ 
অবশ্যই কর্ণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে । 


কৃষ্ণকর্তৃক কর্ণযুদ্ধে ঘটোকচের নিয়োগ 


হে মহারাজ! কমললোচন অজ্ঞুন বাম্মদেব- 
কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়! ঘটোতকচকে আহ্বান 
করিলেন। বিচিত্র কবচ-মণ্ডতত ভীমসেনকুমায় 
অর্জনের আহ্বান শ্রবণমাত্র খড়া ও ধমুর্ববাণ 
ধারপপুর্বক তীহার সমীপে সমাগত হইয়া তাহাকে 
ও বাহ্ৃদেকে অভিবাদনপূর্বক সগর্র্ষ-বচনে 
কহিলেন,-হে মহাত্বন্! এই আমি উপস্থিত 
হইয়াছি, আজ্ঞা করুন, কোন্‌ কাধ্য সম্পাদন 
করিতে হইবে? তখন বাস্থদেব হাস্থামুখে 
সেই দীণ্ুলোচন, মেঘসঙ্কাশ ভীমতনয়কে কহি- 
লেন, 'হে ঘটোত্কচ! আমি তোমাকে যে কথা 
কহিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। এক্ষণে এই সংগ্রামে 
তোমারই বিক্রমপ্রকাশের উপযুক্ত সময় উপস্থিত 
হইয়াছে, তুমি ভিন্ন অন্য কেহই পরাক্রম-প্রকাশে 
সমর্থ হইবে না। তোমার নিকট রাক্ষসী মায়া ও 
বিবিধ অস্ত্র বিদ্যমান রহিয়াছে, অতএব তুমি 
যুদ্ধসাগরনিমগ্র পাগুবগণের প্রবস্বরূপ হও। এ 
দেখ, পাণুব-সেনাগণ গোপাল*-তাড়িত গো-সমূহের 
ম্যায় কর্ণশরে বিদ্বাবিত হইতেছে। দৃঢ়বিক্রম 
ধনুদ্ধাীরী সৃতনন্দন পাগুব-সেনামধ্যে প্রধান 
প্রধান ক্ষজিয়গণফে বিনাশ করিতেছে। দৃঢ়" 
চাপধারী যোধগণ অসংখ্য শরবর্ষণ করিয়াও কর্ণ- 
শরপ্রভাবে সমরে অবস্থান করিতে নিতান্ত অশক্ত 
হইয়াছে। এই ঘোর নিশীথসময়ে পার্চালগণ 
কর্ণ-শরে নিপীড়িত হইয়। সিহহার্দিত মৃগের শ্যায় 
ভয়ে পলায়ন করিতেছে । হে ভীমবিক্রম ভীম- 
তনয়! এক্ষণে তুমি ভিন্ন কর্ণকে নিবারণ করা আর 
কাহারও সাধ্য নহে। অতএব তুমি মাতৃকুল, 
1পতৃকুল এবং আপনার তেজন্িতা ও অন্ত্রবলের 
অনুরূপ কার্ষ্যে প্রবৃত্ত হও। হে হিড়িস্বাতনয়! 
মানবগণ পুজ দ্বারা বন্ধুবান্ধবগণের সহিত ইহলোকে 
ঘঃখ হইতে বিমুক্ত ও পরলোকফে উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত 
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হইবার জনি পুজ কামনা করিয়া থাকে। 
অতএব এক্ষণে পিতৃবান্ধবগণকে ছুখেস 
হইতে উদ্ধার কর। হে এ নি রাতে 
প্রবৃত্ত হইলে তোমার অন্ত্রল অতি ভীষণ ও মায়া 
অতি ছুত্তর হইয়া উঠে। তোমার সমান যুদ্ধনিপুণ 
আর কেহই নাই। অতএব তুমি এই রজনীতে 
কর্ণসায়ক-ভিন্ন* পাণুবগণফে উদ্ধার কর। হে রাক্ষস- 
শ্রেষ্ঠ! নিশাচরগণ রাত্রিকালে অমিতবলবিক্রম- 
শালী, নিতান্ত ছুদ্য ও সংগ্রামে নিপুণ হইয়। উঠে। 
অতএব তুমি এই নিশীথসময়ে মায়াপ্রভাবে ধনুদ্ধারী 
কর্ণকে বিনাশ কর। পার্থগণ* ধৃ্হ্যন্গকে অগ্রসর 
করিয়া দ্রোণকে বিনাশ করিবেন।' 


ঘটোৎকচের অভিযান-__কর্ণসহ্‌ যুদ্ধ 


হে মহারাজ ! অনন্তর কেশবের বাক্যাবসান হইলে 
মহাবীর ধনপ্রয় ঘটোংকচকে কহিলেন, 'বতুস! 
সমুদয় পাগুবসৈগ্মধো তুমি, মহাবাহু সাত্যকি ও 
মহাবীর তীমসেন, তোমরা এই তিন জনই আমার 
মতে সর্ধপ্রধান। এক্ষণে তুমি এই রজনীযোগে 
কর্ণের সহিত ছৈরথ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। মহারথ 
সাত্যফি তোমার পৃষ্ঠরক্ষক হইবেন | পূর্ববকালে 
দেবরাজ যেমন কাত্কেয়ের সহিত মিলিত হইয়! 
তারকাম্থরকে সংহার করিয়াছিলেন, তঙ্রপ তুমি 
অগ্ক সাত্যফির সহিত মিলিত হইয়া কর্ণকে 
বিনাশ কর। 

ঘটোতকচ ধনপ্রয়ের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিল, 
“হে মহাত্ন! কি কর্ণ কি দ্রোগ কি অন্যান্য 
অস্ত্রবেন্তা ক্ষজ্রিযগণ, আমি সকলকেই পরাজিত 
করিতে পারি। অগ্ঠ নৃতপুজ্রের সহিত এরপ যুদ্ধ 
করিব যে, যত দিন পৃথিবী বর্তমান থাকিবে, তত 
দিন লোফে আমার সংগ্রাম-বত্তান্ত কীর্তন করিবে। 
অগ্ঠ কি শুর, কি শঙ্কিত, কি বদ্ধাঞ্জলি, বিপক্ষীয় 
কোন ব্যক্তিকেই পরিত্যাগ করিব না; রাক্ষসধর্ণ্ম 
অবলঘ্বনপূর্বক সকলফেই সংহার করিব ।, 

হে মহারাজ! জঅরাতিঘাতন মহাবান্থ ঘটোতকচ 
এই বলিয়া কৌরবসৈম্যগণকে ভীত করিয়া কর্ণের 
সহিত তুমুল সংগ্রাম করিতে ধাবমান হইলেন। 
পুরুষশ্রেন্ঠ সৃতনন্দন হাস্যমুখে সেই দীপ্াম্যৎ কুদ্ধ 
নিশাচরের আভমুখীন হুইলেন। তখন ইন্দ্র ও 
১। কর্ণ বাণবিদীর্ব । ২। পৃথিবীপতি-_রাজগণ। ৩। প্রদীগ্ুবদন। 














৫২ মহাভারত 
গ্রঃলাদের শ্যায় কর্ণ ও ঘটোতকচের ঘোরতর সংগ্রাম চূর্ণ করিতেছে; অভএব উহাকে যমরাজপুরে 
আরম্ভ হইল।” প্রেরণ কর।” 


পঞ্চনপ্তত্যধিকশততম অধ্যায় 
ঘটোৎকচবধার্থ দুঃশাসনসহ অলম্বলনিয়োগ 


সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! এ সময় 
রাজ! দুর্য্যোধন ঘটোত্কচকে সৃতপুজ্রের বিনাশ- 
বাসনায় গমন করিতে দেখিয়া ছুঃশাসনকে 
কহিলেন, “হে ভ্রাতঃ | এ দেখ, রাক্ষসেন্দ্র ঘটোত্ফচ 
কর্ণের বিক্রম দর্শন করিয়া উহার প্রতি 
ধাবমান হইতেছে; অতএব মহাবল-পরাক্রান্ত 
কর্ণ যে স্থলে ঘটোতফচের সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত 
হইয়াছেন, তুমি সসৈম্ভ তথায় গমনপূর্র্বক যতর- 
সহকারে তাহাকে রক্ষা কর। ভীমতনয় যেন 
কর্ণকে প্রমাদকালে* সংহার করিতে সমর্থ না হয়।, 
হে মহারাজ! দুর্য্যোধন ছুঃশাসনকে এই কথা 
কহিতেছেন, ইত্যবসরে মহাবল-পরাক্রান্ত বীরাগ্রণ্য 
জটামরতনয় অলম্বল তাহার নিকট আগমন করিয়া 
কহিল, “হে রাজন! আমি আপনার বিখ্যাত শত্রু 
যুদ্ধতুর্ম্দ পাগুবদিগফে অনুচরগণের লহিত বিনাশ 
করিতে বাসনা করি, আপনি অনুগ্রহপুর্বক অনুঙ্ঞা 
প্রদান করুন। পুর্বে কুদ্রাশয় বুস্তীপুজেরা আমার 
পিতা রাক্ষসপ্রধান জটান্থরকে নিপাতিত করিয়া 
ছিল। অতএব আপনি অন্ুজ্ঞা প্রদান করিলে 
আজ আমি শক্রগণের শোণিত ও মাংস দ্বারা 
তাহাকে পৃজ! করিয়া তীহার ধণ হইতে বিমুক্ত 
হইব । 

হে মহারাজ! রাজ! দুর্যযোধন জটাস্ুরতনয়ের 
বাক্য শ্রবণে অতিশয় গ্রীত হইয়া বারংবার তাহাকে 
কহিতে লাগিলেন--হে রাক্ষসেন্্র! আমি 
ভ্রোণাচার্ধ্য ও কর্ণ প্রভৃতি মহাবীরগণের সাহায্যে 
অনায়াসে পাগুববিনাশে সমর্থ হইব। এক্ষণে 
তোমাকে অন্থমতি প্রদান করিতেছি যে, তুমি 
শীত ঘটোতুকচকে বিনাশ কর। এ মানুষসভভৃত 
ছুরাত্মা রাক্ষস অতি ্রুরকর্া এবং নির্ভর পাগুব- 
গণের হিতসাধনে তৎপর । এ ছ্রাত্মবা আকাশমার্গে 
অবস্থানপুরর্ক আমাদিগের হস্তী, অশ্ব ও রথ-সকল 


১। বাক্ষসীমায়ায় উদ্ভূত ভরান্তিময়ে । 


অনন্তর মহাকায় জটাম্রতনয় দুর্ষেযাধনের 
বাক্য শ্বীকার করিয়া ভীমপুক্র ঘটোত্কচফে আহ্বান- 
পূর্বক তাহার উপর নানাপ্রকার শর নিক্ষেপ 
করিতে লাগগিল। তখন হিড়িস্বাতনয় একাকী 
প্রবল বাত্যা যেমন মেঘমগ্ডলকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া 
ফেলে, তন্প অলঘল, কর্ণ ও বহ্ছদংখাক কুরুসৈম্য- 
গণকে মথিত করিতে আরস্ত করিলেন। মহাবীর 
অলম্বল ঘটোত্কচের মায়াবল_ নিরীক্ষণপুর্ব্বক 
তাহাকে নানা লক্ষণসমাযুক্ত শরনিফরে বিদ্ধ কিয়া 
পাগুব-সৈ্াগণকে বিদ্রাধিত করিতে লাগিল। 
পাণুব-সৈম্যগণ সমীরণ-সঞ্ধালিত জলদজালের ম্যায় 
চতুদ্দিকে ছিঙ্ন-ভিন্ন হইয়া! পড়িল। এ দিকে 
আপনার সৈম্তগণও ঘটোতকচের শরে ক্ষতবিক্ষত 
হইয়া প্রদীপ পরিত্যাগপূর্রবক সেই জন্ধকারে পলায়ন 
করিতে আরম্ত করিল। তখন মহাবীর অলম্বল 
রোষপরবশ হইয়া, হস্তিপক যেমন অঙ্কুশ দ্বারা 
মাতঙ্গকে বিদ্ধ করে, তন্রপ ঘটোত্কচকে শরনিকরে 
বিদ্ধ করিতে লাগিল। মহাবীর ঘটোংকচ 
তদর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়। অলম্বলের রথ. সারথি ও 
সমস্ত আয়ুধ খণ্ড খণ্ড করিয়! অট্ট অট্ট হাস্যপুর্ধক 
মেঘ যেমন হুমেরুপর্বতোপরি বারি বর্ষণ করে, 
তদ্রেপ কর্ণ, অলম্বল ও ফৌরবগণের উপর শরধার! 
বর্ণ করিতে আরম্ত করিলেন। হে মহারাজ! 
আপনার চতুরঙ্গ বল হিড়িম্বাতনয়ের শরনিকরে 
নিগীড়িত ও সাতিশয় ক্ষুদ্ধ হইয়া! পরস্পরকে 
মর্দিত করিতে লাগিল। তখন রথ ও সারথিবিহীন 
জটাম্থরতনয় ক্রোধভরে ঘটোত্কচকে মুষ্টি প্রহার 
কফরিল। মহাবীর ঘটোৎ্কচ সেই জটাস্থুরতনয়ের 
মুষ্টি প্রহারে আহত হইয়া ভূমিকম্পকালীন বৃক্ষ; তৃণ 
ও গুল্স-সমাযুক্ত অচলের ন্যায় বিচলিত হইলেন এবং 
অর্গলগ্রতিম বাহু সমুগ্ভত করিয়া অগ্রসর হইয়া 
তাহার উপর মুষ্টি প্রহার করিলেন; পরে ভুজযুগল 
দ্বারা তাহাকে আকর্ষণপূর্ধবক ভূতলে নিক্ষেপ করিয়! 
নিম্পিষ্ট করিতে লাঁগিলেন। কিয়ক্ষণ পরে 
অলম্বল ঘটোৎফচের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়! 
গাত্রোখানপুর্রবক পুনবর্বার তাহার প্রতি ধাবমান 
হইল এবং তাহাকে উৎক্ষেগণপূরব্ক ভূলে নিক্ষেপ 
করিয়া নিষ্পিষ্ট করিতে আরম্ভ ফরিল। এইরূপে 


ভ্রোপপর্বব 


২৫৩ 





সেই বৃহদাকার বীরদ্ধয়ের লোমহ্র্ধণ তুমুল যুদ্ধ 
উপস্থিত হইল। 


ঘটোৎকচকর্তৃক অলম্বল বধ 

অনন্তর তাহার! মায়াজাল বিস্তারপুর্বক পর- 
স্পরফে অতিশয়িত১ করিয়! ইন্দ্র ও বলীর হ্যায় 
ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। সেই বীরদ্বয় পরস্পর 
বধার্থা হইয়! কখন পাবক ও অন্থুনিধি। কখন গর্ড় ও 
তক্ষক, কখন মহামেঘ ও প্রবল বায়ু, কখন বজ ও 
ভূধর, কখন কুপ্তর ও শার্দল এবং কখন বা রাহু ও 
ভাক্করের রূপ ধারণপূর্ধক বিবিধ মায়! প্রদর্শন 
করিয়া অতি আশ্চর্যা যুদ্ধ করিতে লাগিল। তাহার! 
পরস্পরের উপর পরিঘ, গদা, প্রাস, মুদ্গর, পষ্টিশ, 
মুষল ও পর্বতশৃঙ্গ নিক্ষেপ এবং কখন রথারোহণে, 
কখন বা পাদচারে পরিভ্রমণপুর্ধবক পরস্পরের উপর 
অশ্ম* ও গদা প্রহার করিতে লাগিল। অনন্তর 
মহাবীর ঘটোতকচ অলঙ্থলের বিনাশবাসনায় উর্ধে 
উ্থিত হইয়া শ্টেনপক্ষীর ম্যায় তাহার উপর নিপতিত 
হইলেন এবং অবিলম্বে তাহাকে ভূতলে নিপাতন- 
পূর্বক খড়া-প্রহারে তাহার অতি ভীষণ রবসংযুক্ত 
বিকৃত-দর্শন মন্তক ছেদন করিয়া ময়দানবনিপাঙ্তন 
মধুন্দনের গ্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। হে 
মহারাজ | ভীমতনয় এইরপে অলম্বলকে বিনাশ 
করিয়া কেশাকর্ষণপূর্ববক তাহার সেই রক্তাক্ত মন্তক 
লইয়া ছুর্য্যোধনের নিকট গমন করিলেন এবং গর্বিত 
ভাবে সেই বিকৃত মন্ত্রক তাহার রথে নিক্ষেপপূর্ব্ক 
বর্ধাকালীন জলধরের ম্যায় ভীষণ গঞ্জন করিয়! 
কহিলেন, “হে ধূত্রাধ্তনয়! এই ত তোমার বল- 
বিক্রমশালী বন্ধুকে বিনাশ করিলাম। এইরূপে 
কর্কে এবং তোমাকেও শমনভবনে প্রেরণ করিব। 
আমি যতক্ষণ কর্ণকে বিনাশ না করিতেছি, ততক্ষণ 
তুমি গ্রীতমনে অবস্থান কর।' হে মহারাজ! 
মহাবীর ভীমন্ন্দন এই বলিয়াই কর্ণ-সমীপে গমন- 
পূর্বক তাহার মস্তকে স্ৃতীক্ষ শরনিকর নিক্ষেপ 


. করিতে লাগিলেন। অনন্তর কর্ণের সহিত ঘটোৎ- 


কচের বিস্ময়কর অতি ভীষণ যুদ্ধ আরস্ত হইল।” 
ধূতরা্ কহিলেন, প্হে সঞ্জয়! সেই নিশীথকালে 

মহাবীর কর্ণ ও ঘটোৎকচের ফিরূপ যুদ্ধ হইল? 

আর সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসের আকার, রথ, অশ্ব ও 


১। চমৎকৃত। ২। প্রস্তর । 


আয়ুধসকল কি প্রকার? অশ্ব, ধবজজ ও কাম্ম্‌কের 
প্রমাণ কিন্নপ এবং উদ্থার বর ও শিরন্ত্রাণই বাঁ কি 
প্রমাণ? হে সঞ্জয়! তুমি সমস্তই অবগত আছ, 
এক্ষণে আমার মিকট কীর্তন ফর।» 


-ষট সপ্তত্যধিকশততম অধ্যায় 
কর্ণঘটোৎকচের ঘোরতর যুদ্ধ 


সঞ্জয় কহিলেন,-- “মহারাজ ! মহাবল-পরাক্রাস্ত 
ঘটোত্কচ লোহিতনেত্র, মহাকায়। মহাবাছ, 
মহাশীর্ষ, শঙ্কু নিনতোদর* নীলফলেবর ও 
বিকৃতাকার। উহার মুখমণ্ডল তাত্্বর্ণ, শ্াপ্রদ্জাল 
হরিদ্বর্ণ, হমুদ্য় স্প্রশন্ত, রোমরাজি উ্ধমুখ, আস্ত- 
দেশ আকর্ণ-বিদারিতধ*, দশনপংস্তি স্ৃতীক্ষ, জিহবা ও 
ওষ্ঠ তাতরবর্ণ ও সুদীর্ঘ, ভ্রযুগল আয়ত, নাসিকা স্ষুল, 
গ্রীবাদেশ লোহিতবর্ণ কলেখবর পর্বত প্রমাণ, 
কেশকলাপ বিকটাকারে উদ্বদ্ধ, কটিদেশ স্ুল, নাভি 
গু এবং ললাটপ্রান্ত শিখাকলাপে মণ্ডিত। সেই 
মহামায়াসম্পন্ন রাক্ষল ভূজদণ্ডে কটক ও অঙদ, 
অচলসদৃশ বক্ষস্থলে হুতাশন তুলা নি, মস্তুকে 
স্থবণময় তোরণপ্রতিম বিচিত্র গুজ কিরীট, কর্ণে 
নবোদিত দিবাকরপ্রতিম কুগুলযুগল, গলদেশে 
স্থবর্ণময়ী মালা ও গাত্রে বিপুল কাংস্যময় কবচ 
ধারণপূর্ব্বক কিক্কিণীজালনির্ঘোষযুক্ত, রক্তবর্ণ ধ্বজপট- 
মণ্ডিত, খঙ্ষচ্্মপরিবৃত, নন্ব-পরিমিত, বিবিধ আয়ুধ- 
সম্পন্ন, অষ্টচক্রবিশিষ্ট। মেঘগম্ভীরনিস্বন মহারথে 
আরোহণ করিয়া সমরস্থলে সমুপস্থিত হটলেন। 
মত্তমাতঙ্গবিক্রম লোহিতলোচন, নানাবর্ণ, জিতগ্রম, 
বিপুল জটাজাল মণ্তিত, মহাবল, কামচারী অশ্ব-সকল 
মুহুন্মহঃ হ্রেষারব পরিত্যাগপুর্বক মহাবেগে উহাকে 
বহন করিতে লাগিল। বিকটলোচন, প্রদীগ্তবদন, 
ভাম্বরকুগ্ুল এক রাক্ষস হূর্য্যরশ্মিসদৃশ অস্ববল্গা 
গ্রহণপূর্র্ষক উহার অশ্থগণকে সঞ্চালিত করিতে আরম্ত 
করিল। রাক্ষসরাঙ্জ ঘটোত্ফচ সেই সারথির সহিত 
সমবেত হইয়! অরুণসারথি দিবাকরের হ্যায় সমরস্থলে 
অবস্থান করিতে লাগিলেন। প্রকাণ্ড অন্্রথণ্ডে 
সংযুক্ত উ্তঙ্গ পর্বতের শ্যায় উহার রখোপরি সমুচ্ছিত 
রক্তমস্তক ভীষপাকার গৃথসংযুক্ত গগনস্পর্শা ধ্জদণ্ 
শোভমান হইল ! 


১। আটপাট পেট। ২ । মুখের হা কর্ণ পযন্ত বিগ । 


২৫৪ 








হে মহারাজ ! অনস্তর রাক্ষদ ঘটোতকচ দ্বাদশ 
অরত্বি বিস্তৃত, চারি শত হস্ত দীর্ঘ, শ্রদৃঢ়জ্যাসম্পক্ন 
বর্জনির্ধোধ শরাসন আকর্ষণ ও রথাক্ষ পরিমিত 
শরনিকর দ্বারা চতুদ্দিক্‌ সমাচ্ছন্প করিয়া সেই বীর- 
বিনাশিনী রজনীযোগে মহাবীর কর্ণের প্রতি ধাবমান 
হইলেন। উহার শরাসনশব অশনি নির্ধোষের শ্ঠায় 
 শ্রুতিগোচর হওয়াতে আপনার সৈগ্ভগণ নিতান্ত ভীত 
হইয়া সাগরতরঙ্গের গ্ঠায় কম্পিত হইতে লাগিল। 
তখন মহাবীর কর্ণ সেই বিকটলোচন অতি ভীষণ 
নিশাচরকে আগমন করিতে দেখিয়া সত্বর গর্ধব 
প্রকাশপুর্ধক তাহার নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং 
মাতঙ্গ যেমন প্রতিদবন্্ী মাতঙ্গের প্রতি গমন করে, 
যুথপতি বৃষ যেমন অন্য বৃষভের প্রতি ধাবমান হয়, 
তদ্রেপ তিনি শরনিকর বর্ধণপুর্ব্বক তাহার নিট গমন 
করিলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র ও শশ্রান্থরের ম্যায় 
মহাবীর কর্ণ ও ঘটোতকচের ঘোরতর যুদ্ধ আরস্ত 
হইল। সেই ছুই মহাবীর ভীমনিম্বন শরাসনন্বয় 
গ্রহণপুর্বক শরনিকরে পরস্পরের কলেবর ক্ষত- 
বিক্ষত করিয়া পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন 
এবং আফর্ণপূর্ণ শর পরিত্যাগপুর্বক পরস্পর 
কাংস্থানিদ্মিত বর্ম ভেদ করিয়া পরস্পরকে বিদীর্ণ 
করিতে আরম্ত করিলেন। যেমন শার্দ,লদ্বয় নখ 
দ্বার ও মাতঙঘয় দন্ত দ্বারা পরম্পরকে প্রহার 
ফরিয়া থাকে, তদ্রেপ সেই বীরদ্ধয় রথ, শক্তি ও 
শরনিফর দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগি- 
লেন। এইরূপে তাহারা কখন পরস্পর ফলেবর- 
চ্ছেদন, কখন সায়ফসন্ধান ও কখন বা পরস্পরকে 
শরানলে দহন করিতে প্রবৃও হইলেন। তশ্কালে 
কেহই তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ 
হইল না। তাহারা শরজালে ক্ষতবিক্ষত ও 
রুধিরধারায় পরিষ্নত হইয়া গৈরিকধাতুধারাত্রাবী 
অঞ্চলের হ্যায় শোভা ধারণ করিলেন। এ 
সময় তাহারা পরম যত্ুপহকারে শরনিকরে 
পরস্পরের দেহ ভেদ করিয়াও কিছুতেই পরস্পরকে 
বিচলিত করিতে সমর্থ হইলেন না! এইরূপে সেই 
নিশাকালে উক্ত মহাবীরদ্বয় প্রাণপণে ঘোরতর 
যুদ্ধ করিলেন। রণস্থলস্থিত সমস্ত ব্যক্তিই 
ঘটোতকচের কার্ম্নুক-নির্ধোষে সাতিশয় ভীত 
হইল। কর্ণতীাহাকে কোনক্রমে অতিক্রম করিতে 
সমর্থ না হইয়া পরিশেষে দিব্যান্ত্র বিস্তার করিতে 


মহাভারত 





আরম্ভ করিলেন। তন্দর্শনে মহাবীর ঘটোতকচ 
রাক্ষমী মায়া পরিগ্রহ করিয়া শূল, শৈল ও মুদগর- 
ধারী ভয়ঙ্কর রাক্ষদ সেনায় পরিবৃত হইলেন। 
মহীপালগণ সেই দগুধারী তৃতান্তক* কৃতান্তের শ্যায় 
ঘটোত্কচকে শন্্র উদ্ভত করিয়া আগমন করিতে 
দেখিয়া নিতান্ত বাধিত হইলেন। মাতঙ্গগণ উহার 
সিংহনাদে একান্ত ভীত হইয়া মূত্র পরিত্যাগ করিতে 
লাগিল এবং সৈম্যসকল সাতিশয় উদ্দিগ্ন হইল। 

অনন্তর সেই রাক্ষদগণ অন্ধরাত্রিপ্রভাবে সমধিক 
বীরযশালী হইয়া চতুদ্দিকে শিলাবৃষ্টি করিতে আরম্ত 
করিল। লৌহময় চক্র, ভুু্তী, তোমর, শৃল, শতসী, 
ও পদ্টিশ সকল অনবরত নিপতিত হইতে লাগিল । 
তখন আপনার আত্মজ ও যোদ্ধুগণ সেই ভয়ঙ্কর 
ুদ্ধদর্শনে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া ইতস্তত; ধাবমান 
হইলেন। কেবল অন্ত্রবলগ্লাধীৎ একমাত্র কর্ণ 
ততুকালে ব্যথিত না হইয়া শরনিকরে সেই 
রাক্ষকৃত মায়া নিরাকৃত করিলেন। মহাবীর 
ঘটোতকচ মায়া বিফল হইল দেখিয়া একান্ত 
ক্রোধাবিষ্টচিত্তে ুত্পুজ্রের সংহারার্থ শরজাল বিস্তার 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাক্ষস-নিক্ষিণ্ত শর- 
সমুদয় কর্ণের কফলেবর ভেদপুর্বক রুধিরলিপ্ত 
হইয়া ক্রুদ্ধ তুক্ঞঙ্গের ন্যায় ধরণীতলে প্রবেশ 
ফারতে লাগিল। তখন সুতপুতর ক্রোধাবিষ্ট 
হইয়! বলবীর্ষ্যে ঘটোৎকচকে অতিক্রম করিয়া দশ 
শরে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর ঘটোত্কচ 
কর্ণ-প্রহিত শরনিকরে মন্দদেশে বিদ্ধ হইয়! ব্যধিত- 
মনে কর্ণসংহারার্থ এক সহত্র অরসম্পন্ন, নবোদিত 
দিবাকরসঘৃশ, মণিরত্র-বিভূঘিত, ক্ষুরধার, দিব্য 
চক্র গ্রহণপুর্বক তাহার উপর নিক্ষেপ করিলেন। 
মহাবীর কর্ণ সেই রাক্ষসনিক্ষিপ্ত চক্র শরনিকরে 
খণ্ড খণ্ড করাতে উহা! হতভাগ্য পুরুষের মনোরথের 
ম্যায় নিক্ষল হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। 
ঘটোতকচ তত্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, রাহ যেমন 
দিবাকরকে আচ্ছন্ন করিয়া থাফে, তত্রপ শরনিকরে 
কর্ণফে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। রুদ্র, ইন্দ্র ও 
উপেক্জ্রের তুল্য বিক্রমশালী মহাবীর কণণও অসন্াত্ত 
হইয়া সত্বর শরনিকর বিস্তারপুর্র্ষক ঘটোতকচের 
রথ সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন ঘটোতকচ তাহাকে 
লক্ষ্য করিয়া এক হেমাঙ্গদ-বিভূষিত গদা নিক্ষেপ 

১। প্রাণিসহারক | ২। আন্তবলে গৌরবাখিত। 


স্রোরপর্ধব ২৫৫ 





৮. ০০ তি লাউ 


করিলেন। মহাবার কর্ণ উহা! শরনিকর ভ্বার! ভ্রমণ 
করাইয়া ভূতলে নিপাতিত করিলেন। অনন্তর 
মহাবীর ঘটোৎকচ অন্তরীক্ষে উত্িত হইয়া 
কষ্ণমেঘের স্যায় গভীর গর্জলপূর্ববক বুক্ষবৃষ্টি করিতে 
লাগিলেন। 

তখন মহাবীর কর্ণ সূর্যযরশ্ি যেমন জলদজাল 
বিদ্ধ করে, তদ্রেপ নভঃস্থিত* মায়াবী ভীমসেনতনয়কে 
বিদ্ধ করিলেন। ততপরে তীহার অশ্বগণকে বিনাশ 
ও রথ শতধা চূর্ণ করিয়া ধারাবর্ধী জলধরের গ্যায় 
হার উপর শরবর্ধণ করিতে লাগিলেন। এ সময় 
ঘটোকচের গাত্রে কর্ণ-শরে অনিভিন্নং অঙ্গুলিত্রয় 
মাত্রও স্থান রহিল না। তীহাকে তৎকালে লোমযুক্ত 
শল্লকীর ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। এ মহাবীর 
কর্ণের শরজালে এরূপ সমাচ্ছন্ন হইয়াছিলেন যে, 
উহার কলেবর, অশ্ব, রথ বা ধবজ, কিছুই লক্ষিত হইল 
না। তখন মায়াবী ঘটোত্কচ স্বীয় অন্ত্র দ্বারা কর্ণের 
দিব্যান্ত্র দূরীকৃত করিয়া তাহার সহিত মায়াযুদ্ধ 
আরম্ত করিলেন। আকাশমণ্ডল হইতে অলক্ষিতরূপে 
শরজাল নিপতিত হইতে লা'গিল। রাক্ষস মায়াবলে 
স্বয়ং বিকৃতাকার হইয়া কৌরব-সৈশ্যগণকে মুগ্ধ করিয়া 
বিচরণপূর্বক প্রথমত: বিকটাফার মুখব্যাদানপুর্ববক 
স্বতপুজের দিব্যান্ত্রনিকর গ্রাস করিলেন এবং 
ততপরেই শতধা সম্ভি্নদেহ* গতান্তুর হ্যায় নিশ্চেষ্ট 
হইয়া ভূলে নিপতিত হইলেন। দর্শনে সমস্ত 
কুরুপুঙ্গবেরা তাহাকে নিহত বোধে গিংহনাদ 
পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীমতনয় 
অনতিবিলম্বেই আবার দিব্য নৃতন দেহ ধারণ করিয়া 
চতুদ্দিকে ভ্রমণপূর্বক কখন মৈনাক পর্বতের ন্যায় 
শতশীর্ষ, শতোদর ও বৃহদাকার ধারণ ও কথন বা 
অঙগুলিপ্রমাণ রূপ ধারণপূর্ববক উদ্ধ,ত বীচিমালার শ্যায় 
বক্রভাবে উর্ধে অবস্থান, কখন বনুধা বিদারণপূর্বক 
সলিল-প্রবেশ, কখন অন্থস্থানে নিমগ্ন হইয়! পুনরায় 
যথাস্থানে উত্থান করিতে লাগিলেন।, 

পরে বর্ধারী হিডিম্বাতনয় পুনরায় সুবর্ণমণ্ডি 
রথে আরোহণ এবং পৃথিবী, আকাশ ও দিস্মগুল ভ্রমণ 
করিয়া কর্ণ-সমীপে গমনপূর্ববক নির্ভীক চিত্তে কহিলেন, 
“হে সুতপুজ ! এই স্থানে অবস্থান কর। জীবিতাবস্থায় 
আমার হস্ত হইতে বিমুক্ত হইবে না। আজই 
তোমার রণকণ্ড* নিরাকৃত করিব।' ক্ুরপরাক্রম 
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রান্গসেন্র এই বলিয়া রোষকযায়িত'লোচনে আকাশ- 
মার্গে উত্থিত হইয়া! অটু জট হাস্য করিতে লাগিলেন 
এবং ফেশরী যেমন গজেন্্রফে আঘাত ফরে, তদ্রুপ 
মহাবীর কর্ণফে রখাক্ষসদুশ শরনিফরে বিদ্ধ করিতে 
আরম্ভ করিলেন। এইরূপে ঘটো্কচ কর্ণের উপর 
বারিধারার হ্যায় শরধার! বর্ষণ ফরিতে আরম্ভ করিলে 
মহাবীর কর্ণ দূর হইতেই সেই শরনিকর ছেদন করিয়া 
ফেলিলেন। 


হিড়িঘ্বাতনয় সেই মায়া নিহত হইল দেখিয়া 
পুনরায় মায়া প্রভাবে অন্তরছিত হইয়া অবিলঙ্ষে 
উত্তজগশৃঙ্গ ও তরুনিচয়-সমাযুক্ত উন্নতপর্ব্বতরপ 
ধারণ করিলেন। অসংখ্য শূল, প্রাস, অসি ও মুষল 
উহার প্রত্রবণম্বরূপ হইল। মহাবীর কর্ণ সেই 
উগ্র আয়ুধপ্রপাতৎযুক্ত মহীধর দর্শনে কিছুমাত্র 
ক্ষুধ হইলেন না, প্রত্যুত দিব্যান্ত্র প্রয়োগপূর্ববক 
সেই শৈলেন্দ্রকে বিনষ্ট করিলেন। অনন্তর 
ঘটোত্কচ আফাশমার্গে গমনপূর্র্বক ইন্্াযুধ- 
সম্বলিত নীল-মেঘরূপ ধারণ করিয়! সুতপুজের 
উপর প্রস্তরবৃ্ঠি করিতে লাগিলেন। তখন অন্ত্রবিদ- ' 
গণের অগ্রগণ্য কর্ণ বায়ব্য অগ্ত্র সন্ধানপূর্ববক 
সেই কৃষ্ণমৈঘরূপ নিশাচরকে আহত করিয়া শরনিকরে 
দশদিক সমাচ্ছ্ন করিয়া তঙগিগ্সিপ্ত অন্ত্রসমুদয় 
সংহার করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবল-পরাক্রান্ত 
ভীমসেনকুমার হান্য করিয়া মহারথ কর্ণের নিকট 
মহামায়া প্রকাশ করিলেন। সেই মায়াপ্রতাবে 
মহাবীর কর্ণ সিংহশার্দিলসদৃশ, মত্তমাতজজবিক্রম, 
বরধান্্রধারী রাক্ষদগণে পরিবেষ্টিত ঘটোতকচকে 
দেবগণপরিবৃত দেবরাজের ম্যায় আগমন করিতে 
দেখিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। 
রাক্ষম পাঁচ বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া কৌরবগক্ষীয় 
ভূপালগণের ভয় উৎপাদনপুর্বক ভীষণ শব করিয়1 
পুনর্ববার অগ্চলিক দ্বারা কর্ণের শরজাল ও ফরম্থ 
শরাসন ছেদন করিয়া! ফেলিলেন। তখন ক্র্ণ 
সমুচ্ছিত ইন্ট্রাযুধসদৃশ অস্য ভারসহ শরাসন হহণ 
করিয়া আকর্ষণপুর্ধক আকাশচর নিশাচরদিগের 
প্রতি স্ুব্ণপুঙ্খ শক্রথাতন শরনিকর নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন। রাক্ষসগণ কর্ণের তীক্ষ সায়কে সিংহাদ্দিত 
গজযুথের গ্ায় নিতান্ত নিগীড়িত হইল। যূগান্ত 
সময়ে হছুতাশন যেমন জীবগণকে দগ্ধ করিয়া 
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থাকে, তক্রুপ মহাবীর সুতনন্দন অশ্ব, সারথি ও 
গজসমবেত রাক্ষদগণকে শরানলে দগ্ধ করিতে 
লাগিলেন। পুর্বকালে মহেশ্বর ত্রিপুরান্বরকে 
সার করিয়া যেমন শোভা পাইয়াছিলেন, মহাবীর 
সৃতনম্দন সেই রাক্ষমী সেনা সংহার করিয়া তদ্রুপ 
শোভমান হুইলেন। পাণ্ুবপঙ্গীয় সহঅ সহত্র 
'ন্পগণমধ্যে ভীমপরাক্রম, ক্রুদ্ষ। আন্তকসদৃশ, 
রাক্ষসেন্দ্র ঘটোত্কচ ভিন্ন আর ফেহই কর্ণকে নিরীক্ষণ 
করিতে সমর্থ হইল না। ছুই মহোক্কাঃ হইতে যেমন 
অগ্রিযুক্ত তৈলবিন্দু নিপচিত হয়, তদ্রপ ক্রুদ্ধ ভীম- 
তনয়ের নেত্রদ্ব় হইতে অগ্রিষ্ফুলিঙ্গ নি্তি হইতে 
লাগিল। তখন তিনি করতলশব্ ও অধরদংশন- 
পুরর্ক গঞজ্সদৃশ গর্দিভসংযুক্ত, মায়া-নিশ্মিত রথে 
আরোহণ করিয়া সাঁরথিকে কহিলেন, হে সারথে ! 
তুমি শীত্ব আমাফে কর্ণ-নিকটে লইয়া চল ।" 

হে মহারাজ! ভীমকুমার এইরূপে ঘোররূপ রথে 
আরোহণপুর্ধবক পুনর্ব্বার কর্ণের সহিত দ্বৈরথ-যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইয়া তীহার প্রতি শিব-নিশ্মিত অষ্টচক্র 
- অশনি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কর্ণ তদ্র্শনে 
তৎক্ষণাং রথে শরাসন সন্ধানপুরর্বক ভূতলে অবতীর্ণ 
হইয়া সেই অশনি ধারণ করিয়া তাহার উপরেই 
পরিত্যাগ করিলেন। নিশাচর তত্ক্ষণাং রথ হইতে 
ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন সেই জ্যোতির্ময় 
অশনি ঘটোগুকচের অশ্ব, সারথি ও ধ্বজ-সমবেত রথ 
ভক্মীকৃত করিয়া বন্তুধা ভেদপুর্বক পাতালতলে 
প্রবেশ করিল। দেবগণ তদর্শনে সাতিশয় 
বিশ্ময়াপন্ন হইলেন। মহাবীর কর্ণ দেবস্থষ্ট মহাশনি 
ধারণ করিয়াছেন বলিয়া সকলেই তাহাকে প্রশংসা 
করিতে লাগিল। হে মহারাজ ! মহাবীর কর্ণ সেই 
দুর কণ্ম সমাধান করিয়া পুনরায় স্বীয় রথে 
আরোহণপূর্্বক শরবর্ধণ করিতে আরম্ত করিলেন। 
সেই ভীমদর্শন সংগ্রামে তিনি যেরূপ অদ্ভূত কার্য 
করিলেন, অন্য কোন ব্যক্তি তাহা করিতে সমর্থ নহে। 

তখন সেই বিপুলফলেবর ভয়ঙ্কর রাক্ষদ কর্ণ 
নিক্ষিপ্ত নারাচনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া বারিধারাচ্ছন্ন 
পর্বতের চ্যায় শোভা ধারণপূর্রবক পুনরায় অন্তহিত 
হইয়া মায়া ও লঘুহস্ততা-প্রভাবে কর্ণের দিব্যান্ত্সূহ 
সংহার করিতে লাগিলেন। এইরূপ রাক্ষসের মায়া- 
প্রভাবে অন্তর-সমুদয় বিনষ্ট হইলে কর্ণ অসম্ভান্তচিত্তে 
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তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে আরও করিলেন। বলবান্‌ 
ভীমতনয় তদর্শনে কোপাবিষ্ট হইয়া মহারধিগণকে 
ভীত করিয়া স্বয়ং অসংখ্য রূপ ধারণ করিতে লাগিলেন। 
তখন নানা দিক্‌ হইতে সিংহ, ব্যাজ, তরঙ্ষু 
অগ্নিজিহব তুজঙগম ও অয়োমুথ বিহঙ্গমগণ সমরাঙনে 
আগমন করিতে আরম্ত করিল। হিমালয় সদৃশ 
নিশাচর ফর্ণচাপচ্যুত শরনিফরে সমাচ্ছন্প হইয়া সেই 
স্থানেই অন্তচ্থিত হইলেন। এ সময় অসংখ্য রাস, 
পিশাচ, শালাবৃক১ ও বিকৃতানন বৃফগণ কর্ণফে ভক্ষণ 
করিবার নিমিত্ত মহাবেগে আগমনপুর্বক উগ্ররবে 
তাহাকে ভীভ করিতে লাগিল। তখন মহাবীর কর্ণ 
শোণিতোক্ষিতং বিবিধ আয়ুধ দ্বারা তাহাদিগের 
প্রত্যেককে বিদ্ধ করিয়া দিব্যান্্রে রাক্ষসী মায়া 
সংহারপুর্বক নতপব্ব শরজালে ঘটোতকচের অশ্বসমূহ 
সমাহত করিলেন। অশ্বগণ কর্ণের শরাঘাতে ভগ্ন, 
বিকৃতাঙ্গ ও ছিননপৃষ্ঠ হইয়া ঘটোতকচের সমক্ষেই 
ধরাতলে নিপতিত হইল। তখন সেই নিশাচর 
এইরূপে সেই মায়া বিফল হইল দেখিয়া কর্ণকে এই 
তোমার মৃত্যুবিধান করিতেছি” বলিয়া তৎক্ষণাৎ 
অন্তহিত হইলেন !” 


- পাম্পি 


সপ্তসগ্তত্ধিকশততম অধ্যায় 
কৌরবপক্ষীয় রাক্ষস অলায়ুধের অভিযান 


সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! মহাবীর 
কর্ণ ও ঘটোথকচের এইরূপ মহাযুদ্ধ হইতেছে, 
এমন সময় মহাবল-পরাক্রান্ত রাক্ষসেন্্র অলায়ুধ 
পুর্বববৈর স্মরণপুর্বক বিকটদর্শন অসংখ্য রাক্ষস- 
পরিবৃত হইয়া রাজা ছুর্যোধনসমীপে 
উপস্থিত হইল। পূর্ব্বে মহাবীর ভীমসেন উহার 
জ্ঞাতি বিক্রমশীলী ব্রাদ্ষণঘাতী বক, মহাতেজাঃ 
কিম্মীর এবং উচ্থার পরমবন্ধু হিড়িম্বকে বিনাশ 
করিয়াছিলেন। তীমসেনের এই বৈরাচরণ মহাবীর 
অলায়ধের অন্তঃকরণে এতাবতকাল জাগরূক্‌ ছিল। 
এক্ষণে সে নিশাযুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে অবগত হইয়া 
ভীমসেনকে নিহত করিবার বাসনায় সমরাভিলাষে 
মত্তমাতঙ্গের শ্তায় এবং রোষাবিষ্ট ভুজঙ্গের 


স্তায় সমাগত ইয়া রাজা! ছৃর্য্যোধনকে কহিতে 


১। বিড়াল-বানর-শৃগাল-কুক্,র প্রন্ৃতি | ২। রক্তমাথা। 


(দ্রোপপর্বব 





৫৭ 





লাগিল, “হে মহারাজ ! ছুরাত্মা ভীমসেন যে আমার 
পরমবান্ধব হিড়িম্ব, বক ও কিন্্ারফে নিধন এবং 
আমাদিগকে ও অন্যান্য রাক্ষমগণকে পরাভব করিয়া 
হিড়িম্বার ধন্মলোপ করিয়াছে, তাহা আপনি 
অবগত আছেন; অতএব আঞ্র জামি কৃষ্ণসহায় 
পাগুবগণকে এবং সবান্ধব হিড়িঘ্বাতনয়কে হস্তী, অস্ব ও 
রথের সহিত সংহারপুর্ক অনুচরগণ সমভিব্যাহারে 
ভক্ষণ করিব বলিয়া! স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছি। 
এক্ষণে আপনি স্বীয় সৈম্থগণকে নিবারণ ফরুন ; 
আমি পাগুবদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব।' 

হে মহারাজ! ভ্রাতৃগণ-পরিবৃত রাজ! ছৃষ্্যোধন 
অলায়ুধের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে কহিলেন, 
“হে রাক্ষসেন্দ্র! আমার সৈনিক পুরুষেরা সকলেই 
বৈরনির্ধ্যাঙনে সমুত্্ক হইয়াছে ; ইহারা কখনই 
স্থিরচিত্তে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে না ; অতএব 
আমরা তোমাকে তোমার সৈশ্যগণের সহিত 
পুরোবত্তী করিয়া! যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব।? 

হে কুরুরাজ | রাক্ষসেন্্র অলায়ুধ দুর্য্যোধনের 
বাক্য স্বীকার করিয়া ঘটোৎকচের রথসদৃশ ভান্বর 
রথে আরোহণপুব্ধক রাক্ষসগণ-সমভিধাহারে সত্তর 
ভীমতনয়ের প্রতি ধাবমান হইল। উহার রথও 
ঘটোত্কচের ন্যায় নক্গপ্রমাণ, বসু তোরণে চিত্রিত 
ও খক্ষচন্মে পরিবৃত ছিল ! এ রথে মাংসশোণিত- 
ভোজী মহাকায় এক শত অশ্ব সংযোজিত হইয়াছিল । 
উহাদের আফার হস্তীর ম্ঠায় এবং কণম্বর রাদভের 
ম্যায়। এ রথের নির্ধোষ মেঘগর্জনের গ্যায় গম্তীর। 
থটোৎকচসদৃশ মহাবল-পরাক্রান্ত মহাবাহু অলায়ুধের 
বৃহৎ কাম্মুক৪ ঘটোত্কচের শরাসনের ন্যায় সু 
জ্যাসম্পন্ন, বাণ সকল স্ববর্ণপুঙ্থ, স্থশাণিত ও অক্ষ- 
প্রমাণ এবং সু্ধ্য ও অনলসদৃশ রথকেতু ও গোমায়ুকুলে 
পরিরক্ষিত ছিল। উহার রূপও ঘটোত্কঠের 
অপেক্ষা গ্যুন ছিল ন1। রাক্ষসেন্্র অলায়ুধ দীপ্ত 
অঙ্গদ, উষ্ধীষ, মাল্য, কিরীট, খড়গ, গদা, ভূশুপ্তী, 
মুল, হল, শরাদন এবং বারণচণ্ম*-সদৃশ বন্ম ধারণ- 
পূর্বক সেই অনলভাস্বরং রথে সমারঢ হইয়া পাগুব- 
দেনা বিদ্রাবিত করিয়া সমরাঙ্গনে চপলাৎযুক্ত জলদের 
হ্যায় বিরাজিত হইল। ওদিকে পাগুবপক্ষীয় 
মহাবল-পরাক্রান্ত বর্ম ও চর্্মধারী নরপতিগণ 
হষ্টচিত্তে চতুর্দিকে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ।” 


১। হভিচগ্ধ | ২। অগ্নির স্্ায় প্রদীপ্ত । ৩। বিছ্যাং। 


৩য়---৩৩ 


অফ্টসপ্ততাধিকশততম অধ্যায় 


অলীয়ুধের ঘটোৎকচ-আক্রমণ-_-ভীমপহ যুদ্ধ 


সঞ্জয় কছিলেন, “হে মহারাজ! যেরপ প্রবহীন 
ব্যক্তিগণ প্লব প্রাপ্ত হইয়া সাগর পার হইবার 
মানসে আচ্লাদিত হয়, তক্জপ ছূর্য্যোধন প্রভৃতি 
আপনার পুল্রগণ ও সমস্ত কৌরবগক্ষীয় ব্যক্তি সেই 
ভীমকন্মা বীরপুরুষকে সমাগত দেখিয়া আনদ্দিত 
হইলেন। কৌরবপক্ষীয় ভূপালগণ আপনাদিগের 
পুনর্জন্ম বোধ করিয়াই যেন সেই স্বস্বগণপরিবৃত 
সমাগত রাক্ষসেন্্র অলায়ুধকে স্বাগতপ্রশ্ন করিয়া গজ 
করিতে লাগিলেন। 

হে মহারাজ! এ সময় কর্ণের সহিত 
ঘটোত্কচের অতি ভীষণ অলৌকিক সংগ্রাম উপস্থিত 
হইলে পাঞ্চাল ও অন্যান্য কৌরবগক্ষীয় ভূপালগণ 
বিশ্ময়াপন হইয়া তাহাদের বিক্রম দর্শন করিতে 
আরম্ত করিলেন। দ্রোণ, কপ, অশ্বথাম। প্রভৃতি 
বীরগণ মরে ঘটোগকচের অলৌকিক কাধ্য 
অবলোকনপূর্্বক অসন্্রান্তচিত্তে ফৌরব-সৈগ্য-সমূদয় 
বিনষ্ট হইল বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিজেন। 
আপনার সেনাগণ কর্ণের জীবনাশ। পরিত্যাগ করিয়া 
হাহাকার করিয়া নিতান্ত ভীত হইয়া উঠিল। তখন 
দুধ্যেধন কর্ণকে সাতিশয় গীড়িত দেখিয়া! রাক্ষসেন্জ্ 
অলাগ়ুধকে সন্দোধনপুর্বধ্ক কহিলেন, “হে রাক্ষসেন্্র। 
কর্ণ ভীমতনয়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া স্বীয় 
বলবীধ্যের অনুরূপ কাধা করিতেছেন। ভীমসেন- 
কুমার তথাপি মহাঁধীর নৃপতিগণফে গজভগ্র পাদপের 
ম্যায় বিবিধ শস্ত্রে নিগীড়িত করিয়া নিহত করিয়াছে ; 
অতএব আমি এক্ষণে তোমার প্রতি এই ভার অর্পণ 
করিলাম যে, ভুমি বিক্রম প্রকাশপুর্বক ভীমপুক্রকে 
নিপাতিত কর। পাপাত্মা ঘটোত্কচ মায়াবল 
অবলম্বনপুর্ধক যেন কর্ণকে সংহার করিতে না পারে।+ 

মহাবল-পরাত্রান্ত অলায়ধ ছুর্যোধনের বাক্য 
শ্রবণানন্তর 'যে আজ্ঞা মহাশয়' বলিয়! ঘটোতকচের 
প্রতি ধাবমান হইল। তখন ভীমকুমার কর্ণকে 
পরিত্যাগপুর্বক শ্রনিকর দ্বারা সমাগত শক্রফে 
নিগীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন ভারণো 
করিণীর নিমিত্ত মন্তমাতঙ্দ্রয়ের যেরূপ সংগ্রাম 
হইয়া থাকে, তক্রপ সেই রাক্ষসদ্বয়ের তুমুল যুদ্ধ 
উপস্থিত হইল। মহারথ কর্ণও এ অবসরে নিশাচর 


৫৮ 
হইতে মুক্ত হইয়া সূর্যাসম প্রভ শ্যন্দনে আরোহণ. 
পূর্বক ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। 
ভীমসেন স্বীয় পুজ্রকে সিহাদ্দিত বৃষের শ্যায় 
অলায়ুধশরে নিপীড়িত দেখিয়া কর্ণকে উপেক্ষা 
করিয়া অসংখ্য শরনিক্ষেপপূর্বক রাক্ষসের রথাভিমুখে 
গমন করিতে লাগিলেন। অলাযুধ ভীমকে 
আগমন করিতে দেখিয়া ঘটোত্কচকে পরিত্যাগ- 
পূর্বক তাহার অভিমুখে ধাবমান হইল । রাক্ষসান্ত- 
কারী বুফোদর তদদর্শনে সহসা তাহার সম্মুখীন হইয়] 
শরবর্ষণ দ্বারা দেই ন্বগণ-পরিবেষিত রাক্ষসকে 
আকীণ করিলেন। তখন অলায়ুধ বারংবার তাহার 
উপর শিলাধোত সরল শরনিকর বর্ণ করিতে 
লাগিল। বিবিধাস্ত্রধারী ভীষণাকার রাক্ষদগণও প্রিগীষু 
হইয়। ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল। মহাঁবল- 
পরাক্রান্ত ভীমসেন রাক্ষসগণ কর্তৃক এইরূপে তাঁড়িত 
হইয়া তাহাদিগের প্রত্যেককে নিশিত পাঁচ পাঁচ 
বাণে বিদ্ধা করিলেন। নিশাচরগণ ভীমশরে 
নিপীড়িত হইয়া ভীষণ চীৎকার করিয়া দশদিকে 
পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবল অলায়ুধ 
নিশাচরগণকে ভীত দেখিয়া বেগে আগমনপুর্বক 
ভীমসেনকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিল। ভীমসেন 
তীক্ষ শরনিকর দ্বারা তাহাকে আহত করিতে 
লাগিলেন। অলায়ুধ ভীমনিক্ষিপ্ত শরনিকরের মধ্যে 
কতকগুলি ছেদন ও কতকগুলি গ্রহণ করিল; 
ভখন ভীমসেন ভীমপরাক্রম রাক্ষসফে লক্ষ্য করিয়া! 
এফ অশনিসদৃশ গদা নিক্ষেপ করিলেন। নিশাচর 
গদ1 দ্বারা সেই ভীম-নিক্ষিপ্ত প্বালাকুল গদা৷ তাড়িত 
করিলে উহা ভীমের প্রতি ধাবমান হইল। তখন 
ভীমসেন শরবর্ষণ করিয়! নিশাচরকে সমাচ্ছন্ন করিতে 
লাগিলেন ; রাক্ষদও নিশিত শরনিকরে সেই শরসমুদয় 
ব্যর্থ করিয়া ফেলিল। এ সময় ভীষণাকার 
নিশাচরগণ  অলায়ুধের আজ্ঞানুসারে কুপ্ররগণকে 
বিনাশ করিতে লাগিল। সেই ভীষণ সংগ্রামে 
পাঞ্চাল ও স্গ্রয়গণ এবং হস্তী ও অশ্ব-সমুদয় রাক্ষস- 
শরে নিপীড়িত হইয়! নিতান্ত অসুস্থ হইয়! উঠিল। 

হে মহারাজ ! তখন মহাত্মা! বাস্দেব সেই অতি 
ভয়াবহ ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত দেখিয়া অর্জুনকে 
কহিলেন, “হে ধনগ্রয় |! এ দেখ, মহাবাহু ভীমসেন 
নিশাচরের বশীভূত হইয়াছেন; তুমি কিছুমাত্র বিবেচন! 
না করিয়া শীত তাহার পদামূসরণে প্রবৃত্ত হইয়! 


মহাভারত 








দ্রোণ-পুরস্কৃত সৈম্যগণকে সংহার কর। ধৃষটছযয়, 
শিখন্ডী, যুধামন্ত্ু, উত্তমৌজা ও মহারথ দ্রৌপদীতনয়- 
গণ কর্ণের প্রতি ধাবমান হউক এবং বলবীর্ষশালী 
নকুল, সহদেব ও যুযুধান তোমার শাসনে অগ্যান্থ 
রাম্মসগণকে সংহার করুফ। এক্ষণে অতি ভয়ানক 
সময় উপাস্থত হইয়াছে হে মহারাজ! 
মহাবাছ কৃষ্ণ এই কথা কহিলে মহারথগণ তাহার 
আজ্ঞাক্রমে কর্ণ ও নিশাচরগণের প্রতি ধাবমান 
হইলেন। 

অনন্তর প্রবলপ্রতাপ অলায়ধ আশীবিযোপম 
শরনিফর দ্বারা ভীমসেনের শরাসন ছেদন করিয়া 
নিশিত-শরে তাহার অশ্ব-সমুদয় ও সারথিকে সংহার 
করিল। তখন বৃকোদর অশ্বহীন ও সারথিবিহীন 
হইয়া রথ হইতে অবতরণপুর্বক চীৎকার করিয়া 
অলায়ুধের প্রতি ভয়ঙ্কর গদ। পরিত্যাগ করিলেন। 
রাক্ষস গদা প্রহারে সেই ভীম-নিক্ষিণ্ত ভীষণনির্ঘোষ 
মহাগদা চরণ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। 
ভীমসেন অলায়ধের সেই ভয়ঙ্কর কাঁধ্য অবলোকন 
করিয়া আহলাদিতচিত্তে অন্ত গদ। নিক্ষেপ করিলেন। 
এইরূপে সেই বীরদ্য়ের তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। 
গদানিপাতশবদে ভূমগ্ুল কম্পিত হইয়া উঠিল। 
পরিশেষে তাহারা গদা পরিত্যাগপূর্বক পরস্পরের 
উপর বজ্রসম মুষ্িপ্রহার এবং যদৃচ্ছালব্ধ ধরবজ, রথচক্র. 
যুগ, অক্ষ, অধিষ্ঠান১ ও অলঙ্কারাদি নিক্ষেপ করিতে 
আরম্ত করিলেন। তংপরে উভয়ে রুধিরমোক্ষণণূর্র্ক 
মত্তমাতঙ্্য়ের গ্যায় পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে 
লাগিলেন। পাণুব-হিত্তৈধী হাধীফেশ তদ্দশশনে 
ভীমসেনের উদ্ধারার্৫থ ঘটোত্কচকে প্রেরণ করিলেন।» 


একোনাশীত্যধিকশততম অধ্যায় 
ঘটোৎকচকর্তৃক অলায়ুধ বধ 
সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ | মহাত্মা বাসদের 
ভীমসেনকে রাক্ষসগ্রস্ত নিরীক্ষণ করিয়া ঘটোতকচকে 
কহিলেন, "হে মহাবাহো | এ দেখ, রাক্ষসেন্্র 
অলায়ধ তোমার এবং সমস্ত সৈম্যগণের সমক্ষে 
বৃকোদরফে পরাভব করিতেছে; অতএব তুমি সত্বর 


কর্ণকে পরিত্যাগপুর্বক অলায়ুধের নিট গমনপূর্ববক 


১। রখমধ্যে বসিবারছোট চৌকী বা চেয়ারের মতন আসন । 


দ্রোপপর্বব 


২৫৯ 








অগ্রে তাহাকে বিনাশ কর ; পরে সৃতপুজ্রের বধসাধন, 
করিবে।” 

তখন মহাবীর ঘটোত্কচ বাস্থদেবের বাক্যান্তসারে 
কর্ণকে পরিত্যাগ করিয়া বকভ্রাতা রাক্ষসেন্্ 
অলারুধের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অন্তর ছুই 
রাক্ষসের তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। বিকটদর্শন 
অলায়ুধের যোধগণ শরাসন গ্রহণপূর্র্ক মহাবেগে 
ধাবমান হইল। গৃহীতান্ত্র হারথ সাত্যকি, নকুল ও 
সহদেব ভদদর্শনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নিশিত শর- 
নিকরে তাহাদিগের কলেবর বিদীর্ণ করিতে 
লাগিলেন। এ দিকে মহাবীর অঞ্জনও ক্ষত্রিয়পুক্গব- 
দিগকে শরনিষরে নিরাকৃত করিতে আরস্ত করিলেন। 
এ সময় ধুষ্টত্যয় ও শিখণ্ডী প্রভৃতি পা্ণলবংশীয় 
মহারথগণ স্ৃৃতপুজ কর্তৃক বিদ্রাবিত হইলে ভীম- 
পরাক্রম ভীমসেন শরবর্ষণ করিয়া ভ্রতবেগে তাহার 
প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর নকুল, 
সহদেব এবং মহারথ সাত্যফি রাক্ষসদিগকে শমনসদনে 
প্রেরণপৃর্বক প্রত্যাগত হইয়া কর্ণের সহিত যুদ্ধ 
করিতে লাগিলেন : পাঞ্চালগণও দ্রোণের সহিত 
সংগ্রামে প্রবৃন্ত হইলেন। 

হে মহারাজ! এ দিকে রাক্ষসেন্্র অলায়ুধ 
অরাতিনিপাতন ঘটোত্কচের মন্তুকে এক বৃহদাকার 
পরিঘ নিক্ষেপ করিল। মহাব্ল-পরাক্রান্ত ভীমতনয় 
সেই পরিঘের আঘাতে মুচ্ছিত হইয়া ক্ষণকাল 
নিস্তব্বভাবে রহিলেন এবং অনতিবিলম্বেই অলায়ুধের 
রথ লক্ষ্য করিয়া এক শত ঘন্টাসমলম্কত, দীপ্তাগ্নি- 
সদৃশ, কাঞ্চনমগ্ডিত গদা নিক্ষেপ করিলেন। সেই 
গদার আঘাতে অলায়ুধের অশ্ব, সারথি ও মহাম্বন 
রথ চূর্ণ হইয়া গেল। তখন রাক্ষসেন্্র অলায়ুধ সেই 
অশ্ব, চক্র ও অক্ষবিহীন, বিশীরধবজ, ভগ্নকৃবর রথ 
হইতে উর্ধে উখিত হইয়া রাক্ষসী মায়া অবলম্বন- 
পূর্বক রুধির বর্ষণ ফরিতে আরম্ভ করিল। এ সময় 
নভোমগুডল বিছ্যুদ্দামরঞ্রিত নিবিড় জলধরপটলে 
সমাচ্ছন্ন হইল এবং অনবরত বজ্রনিপাত-নির্ধোষ 
ও ভীষণ চটচটা শব হইতে লাগিল। মহাবীর 
হিড়িস্বাতনয় সেই অলায়ুধব্িহিত মায়া অবলোকন- 
পূর্বক উর্ধে সমুখিত হইয়া স্বীয় মায়া- 
প্রভাবে তাহার মায়া ধ্বংস করিলেন। মায়াবী 


মহাবীর অলায়ুধ স্থীয় মায়া প্রতিহত নিরীক্ষণ : 


করিয়া ঘটোৎকচের উপর ,ঘোরতর প্রস্তরবৃষ্ঠি করিতে 





লাগিল। ভীম-পরাক্রম ভীমতনয় শরনিফরে সেই 
ভয়ানক প্রস্তরবৃষ্তি নিরাককৃত করিলেন, তদদর্শনে 
সকলেই চমত্কৃত হইল। অনন্তর সেই বীরদয় 
পরস্পরের উপর লৌহময় পরিঘ, শৃল, গদা, মুল, 
মুদগর, পিনাক, করবাল, তোমর, পাস, কম্পন, নারাচ, 
নিশিত ভল্ল, শর, চক্র, পরশু, ভিন্দিপাল, গজসমাছ, 
গোশীর্ উলখল১ এবং মহাশাখা-সমাফীণ পুম্পিত 
শমী, তাল, করীরৎ) চম্পক, ই্ুদী, বদরী, রক্তকাঞ্চন, 
অরিমেদ*, বট, অশ্ব ও পিগ্লল প্রভৃতি বিবিধ 
বক্ষ ও গৈরিকাদি ধাতুসমাযুক্ত নানাবিধ পর্ববততশঙ্গ- 
সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এ সফল অস্ত্র 
শত্তরের সংঘধণে বজ্জনিষ্পেষণের হ্যায় মহাশব সমুখিত 
হইল। হে মহারাজ! পূর্বকালে কাঁপরাজ বালী 
ও স্বগ্রীবের যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, এক্ষণে মহাবীর 
ঘটোতকচ ও তলায়ুধের তদ্রেপ ঘোরতর যুদ্ধ হইতে 
লাগিল। তখন সেই বীরদ্ধয় ফরে তরবারি গ্রহণ- 
পুর্বক পরস্পরের উপর নিক্ষেপ করিয়া পরিশেষে 
মহাবেগে ধাবমান হইয়া পরস্পরের কেশ গ্রহণ 
করিল। তখন তাহাদের গাত্র হইতে জলধরের শ্যায় 
স্বেদ্জল ও রুধিরধারা বিগলিত হইতে লাগিল। 
অনন্তর মহাবীর হিড়িস্বাতনয় বলপূর্বক অলায়ুধফে 
উদ্ত্রামিত ফরিয়া তাহার কুগুলবিভূষিত মস্তক 
ছেদনপুর্বক ঘোরতর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে 
আর্ত করিলেন। তখন পাঞ্চাল ও পাগুবগণ সেই 
বকবদ্ধু অলায়ুধকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ভীষণ 
সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। পাগুবপক্ষে সহশ্র 
সহশ্র ভেরী ও অযুত অযুত শঙ্খ বাদিত হইল। হে 
মহারাজ! দীপমালা-বিভূষিত রঙ্জনী পাগুবগণের 
অতীব বিজয়াব্গ তইয়া উঠিল। অনন্তর মহাবল- 
পরাক্রাস্ত ভীমতনয় অলায়ধের মস্তক লইয়া ছুর্য্যোধন 
সমীপে নিক্ষেপ করিলেন। রাজা দূর্য্যোধন 
রাক্ষসেন্্রকে নিহত অবলোকন করিয়া সৈশ্ঠগণের 
সহিত সাতিশয় বিমনায়মান হইলেন। মহাবীর 
অলায়ুধ পূর্বববৈর ম্মরণপুর্ধক ছৃধ্োধনের সমীপে 
আগমন করিয়া ভীমসেনকে সংহার করিতে প্রতিজ্ঞ 
করিয়াছিল; দুর্য্যোধনও তাহার প্রতিজ্ঞা শ্রবণে 
ভীমকে অলায়ধের হস্তে নিহত ও ভ্রাতৃগণকে 





দীর্ঘজীবী বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে 





১। উধলি। ২। বাশের অন্ক,র-_-অগ্রভাগ ছু'চের মত 
বাশের ছাতা? ৩। খগিযবৃক্ষ--খয়ের গাছ। 


২৬০. 


মহাভারত 








অলায়ধকে ঘটোতকচের হস্তে নিহত দেখিয়া! ভীম- 
প্লেনের ছুশাসন প্রভৃতি ধার্তরা্ট্রগণের সংহাররূপ 
প্রতিজ্ঞা সফল হইবে বলিয়া স্থির করিলেন।৮ 


পাশ 


_ অশীত্যধিকশততম অধ্যায় 
কর্ণ ঘটোৎকচযুদ্ধে কৌরব্ত্রাস 


সঞ্তয় কহিলেন, “হে মহারাজ। এইরূপে 
রাক্ষসরাজ ঘটোত্ফচ অলায়ুধকে বিনাশ করিয়া 
হু্টমনে সেনামুখে অবস্থানপূরর্বক সিংহনাদ পরি- 
ত্যাগ রলরিতে লাগিলেন। স্থঞজয়গণ সেই ভয়ঙ্কর 


শকঙ্রবণে কম্পিত হইয়া উঠিল। আপনার 
পক্ষীয় বীরগণ দেই ভীমতনয়ের ভীষণ শব্দ 
শ্রবণ করিয়া সাতিশয় ভীত হইল। অনন্তর 


এ সময় মহাবীর কর্ণ পাঞ্চালগণের প্রতি 
ধাবমান হইয়] ধৃষ্টত্যুয় ও শিখগ্ড'কে লক্ষ্য করিয়া 
আকর্ণপূর্ণ নৃততপর্বব দশ দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন 
এবং নারাচনিকর বিস্তারপুর্্বক যুধামন্ত্ু, উত্তমৌজ। 
ও সাত্যফিকে বিম্পিত করিতে লাগিলেন। তখন 
তাহারাও দক্ষিণ ও বাম হস্তে শরনিফর পরিশ্যাগ 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তত্কালে তীহাদিগের 
কান্গুকসকল কেবল মগুলাকারে লক্ষিত হইতে 
লাগিল। তাহাদের জ্যানির্ধোষ। তলধ্বনি ও 
রথচক্রের ধর্থরশব্দ বর্ধাকালীন মেঘগর্জডনের ম্যায় 
নিতান্ত তুমুল হইয়া উঠিল। এ সময় রণস্থল জলদের 
ম্যায় শোভমান হইল। জ্য1 ও চক্রের ধ্বনি উহার 
গভীর নিম্ন, কাম্ধুক বিছ্যুদ্দাম ও শরজাল 
বারিধারাতুলা প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তখন 
আপনার পুক্রগণের হিতানুষ্ঠানে নিরত মহাবীর কর্ণ 
সমরাঙ্গনে শৈলের ন্যায় অপ্রকম্পিত ভাবে অবস্থান- 
পূর্বক সেই অদ্ভুত শরবর্ষণ নিবারণ করিয়া অশনি- 
সদৃশ তোমর ও শাণিত শরনিফরে শক্রগণকে সমাহত 
করিতে আরম্ত করিলেন। তাহার শরাঘাতে ফাহারও 
ধ্জদণ্ড খণ্ড খণ্ড, কাহারও কলেবর ছিন্ন-ভিন্ন, 
কেহ সারধিশূন্ত, কেহ বা অশ্বশূন্য হইল। এইরূপে 
সেই বীরগণ সৃতপুত্রের ভীষণ শরে সমাহত ও 
নিতান্ত অনুস্থ হইয়া ধর্মমরাজ যুধিিরের সৈশ্যমধ্যে 
প্রবিষ্ট হইলেন। এ সময় মহাবীর ঘটোতকচ 
তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন ও সমরপরাজুখ দেখিয়া 


ক্রোধে একান্ত অধীর হয়া উঠিলেন এবং নিংহনাদ 
পরিত্যাগপুর্র্বক সেই সুবর্ণ ও রত্বুখচিত রথারোহণে 
কর্ণ-সন্গিধানে সমুপস্থিত হইয়া তাহাকে বজ্রসঙ্কাশ 
শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তণৎপরে সেই 
ছুই মহাবীর করি, নারাচ, নালীক, দণ্ড, অশনি, 
বৎসদন্ত, বরাহকর্ণ, বিপাট, শৃঙ্গ ও ক্ষুরপ্রান্ত্র দ্বারা 
নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। সেই 
তির্য/গগত+ স্ববর্ণপুজ্ঘ শরজাল গগনমগ্ডুলে বিচিত্র 
কুন্থমমালার ন্যায় স্থশোভিত হইতে লাগিল। 
এইরূপে সেই অপ্রতিমপ্রভাব বীরদ্ধয় অস্ক্রজাল বিস্তার 
পুর্্বক সমভাবে পরস্পংকে গুহার করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। তশকালে তীহাদিগের বিছুমাত্র ইতর- 
বিশে লক্ষিত হইল না। তখন রাহ ও ভাস্করের 
টায় সেই বীরদয়ের শরনিকরসন্কুল অন্ভুত ভয়ঙ্কর 
সংগ্রাম হইতে লাগিল। হে মহারাজ! এ সময়ে 
রাক্ষপরাজ ঘটোত্কচ কর্ফে ফোনক্রমে অতিক্রম 
করি,ত না পারিয়া এক স্ৃতীক্ষ অস্ত্র আবিষ্কৃত 
করিয়া তাহার অশ্ব ও সারথিকে বিনাশপুববন্ক 
অবিলম্বে অন্তহিত হইলেন।» 

ধৃতরাষ্্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! সেই কৃটযোধী* 
নিশাচর অন্তহিত হইলে আমার পক্ষীয় বীরগণ 
ততকালে ফিরূপ বিবেচনা করিলেন, তুমি উহা 
কীর্তন কর।” 

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ ! কৌরবগণ রাক্ষসরাজ 
ঘটোৎকচকে অন্তহিত অবলোকন করিয়া মুক্তকণ্টে 
কহিতে লাগিলেন, “এইবার কুটযোধী ঘটোত্কচ 
নিঃসন্দেহ ফর্ণকে সংহার করিবে ।* ফৌরবগণ এই 
কথা কহিলে কর্ণ লঘুইস্ততা প্রদর্শনপূর্বক শরজালে 
চতুদ্দিক সমাচ্ছন্ন করিলেন। তনিক্ষিগ্ত শরনিকরে 
নভোমগুল গা়তর তিমিরে পরিবৃত হইলে সফল 
জীবজস্তাই অদৃশ্য হইল। এ সময় মহাবীর কর্ণ যে 
কখন শরগ্রহণ, কখন শরসন্ধান ও কখন ব! তৃণীর 
স্পর্শ করিতে লাগিলেন, তাহা কিছুই দৃষ্টিগোচর 
হইল না। অনম্তর রাক্ষলরাজ ঘটোতকচ অন্তরীক্ষে 
ভয়ঙ্কর রাক্ষসী মায়। প্রকাশ করিলেন। সেই মায়া- 
প্রভাবে নভোমগ্ুলে দেদীপ্মান অগ্নিশিখাসদৃশ 
লোহিত মেঘ সমুখিত হইল। সেই মেঘ হইতে সহত্র 
ছুন্দুভিনিনাদসদৃশ নির্ধোষসম্পন্ন অসংখ্য বিদুৎ ও 


প্রজলিত মহোক্া-সকল প্রাহুর্ভৃতি এবং নিশিত শর, 


১ বন্রভাবে চালিত। ২। অপরের অবোধ্য যুদ্ধকারী । 





২৬১ 





শক্তি, প্রস, মুষল, পরশু, খড়া, পট্টিশ, তোমর, 
পরিঘ, লৌহবন্ধ গদা, শাণিত শৃল, শতদ্ী, প্রকাণ্ড 
শিলাখণ, সঙত্র সহস্র অশনি, বজ, চক্র ও বন্থসংখ্য 
ক্ষুর চতুর্দিকে নিপতিত হইতে লাগিল। মহাবীর 
কর্ণ শরনিকর বর্ষণপুর্র্বক সেই শশ্তরবৃষ্টি নিবারণ 


করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন ফৌরবগক্ষীয় 
অশ্বসকল শরাহত মাতঙ্গগণ বজ্বাহত ও রথ সমুদয় 
শন্ত্রাহত হইয়া ূঁতলে নিপতিত হইতে লাগিল। 
উহ্বাদের পতনকালে ঘোরতর শব্দ সমুখিত হইল । 
রাজ! দূর্য্যোধনের সৈম্যগণ সেই নানাবিধ আয়ুধের 
আঘাতে নিতীন্ত নিপীড়িত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ 
করিতে লাগিল এবং একান্ত বিষ ও মৃত্যুদশায় 
উপনীত হইয়া হাহীকার করিতে আরম্ভ করিল; 
কিন্তু মহাবীরগণ আর্ধ্যস্বভাব১ বশত: তৎফালে সমর 
পরিত্যাগ করিলেন না। 

হে মহারাজ! তখন আপনার পুক্রগণ সেই 
রাক্ষদকুত ঘোরতর শরবৃষ্টি নিপতিত ও সৈন্যাগণকে 
বিনষ্ট দেখিয়। নিতান্ত ভীত হইলেন। যোদ্ধগণ 
হুতাঁশনের ন্যায় প্রদীপ্তজিহব শত শত শিবাগণকে 
ঘোর চীৎকার ও রাক্ষসগণকে ভীষণ সিংহনাদ করিতে 
দেখিয়া সাতিশয় ব্যথিত হইতে লাগিলেন। তখন 
সেই দীপ্তানন, দীপ্তজিহব, তীক্দংগ্র, শৈলসদূশ- 
ফলেবর, নিতান্ত ভয়ঙ্কর রাক্ষপপণ নভোমগুলে 
আরোহণ ও শক্তি গ্রহণপুরর্ক বারিধারাবর্ষী জলধরের 
স্তায় শোভা ধারণ করিল। আপনার সৈগ্যগণ সেই 
রাক্ষদগণের শর, শক্তি, শুল, গদা, পরিঘ, বজ্ু, 
পিনাক, অশনি, চক্র ও শতগী দ্বারা! বিমথিত হইয়া 
ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। রাক্ষসগণ আপনার 
সৈম্গণের প্রতি অনবরত শুল, অংশুৎ, শুগু, অশা, 
গুড়, শতদ্দী এবং লৌহ ও পটসননন্ধ স্ুগাসফল* 
পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। তখন সফলেই 
মোহে একান্ত আক্রান্ত ও অভিভূত হইল। বীরগণ 
বিশীর্-অস্তর, চূর্ণমস্তক ও চূর্ণকলেবর হইয়া ভূঙলে 
শয়ন করিতে লাগিলেন। অশ্বগণ ছিন্ন, কুগ্রগণ 
প্রমধিত ও রথসমুদয় শিলাঘাতে নিশ্পিষ্ট হইয়া 
গেল। হছে মহারাজ! ঘোররূপ নিশাচরগণ 
এইরূপে অনবরত অন্ত্রর্ণ করিতে আরম্ত 
করিলে ভীত বা গ্রাণরক্ষার্থ প্রার্থনাপরত্্ 


১। ক্ষত্রিয়ের অপলায়নধন্্। ২। প্রদীপ্ত কিরণ--কিরণ 
াহাব বাণের কার্য করে। ৩। কাপডে মোড়া খুটা। 





ব্যক্তিগণও নিফৃতিলাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। 
এইরূপে সেই কালকৃত কুরুকুলক্ষয় ও ক্ষজিয়গণের 
অভাবফাল সমুপস্থিত হইলে কৌরবগণ ছিন্নভিন্ন ও 
পলায়ন-পরায়ণ হইয়। মুক্তকণে কহিতে লাগিলেন, 
“হে কৌরবগণ! তোমর। এক্ষণে পলায়ন কর; আব 
নিস্তার নাই। দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের সহিত 
সমবেত হইয়া পাগুবগণের উপফারসাধনার্থ আমা- 
দিগকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। হে 
মহারাজ! কফৌরবগণ এইরূপ ঘোরতর বিপদ্সাগরে 
নিমগ্ন হইলে ফোন ব্যক্তিই দ্বীপন্বরূপ হইয়া 
তাহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন ন1। 
এইরপে সেই তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত এবং ফৌরব- 
সৈশ্যগণ ছিন্নভিন্ন হইয়া! চতুর্দিকে ধাবমান হইলে 
রণস্থলে ফে কৌরবপন্ষীয় আর ফে-ই বা পাপগ্ডবপঙ্গীয়, 
কিছুই অবগত হইতে পারিলাম না। চতুদ্দিক্‌ 
শশ্যময় বোধ হইতে লাগিল। ততকালে কেবল 
একমাত্র কর্ণ আব্রজালে সমাচ্ছন্ন তইযা রণস্থলে 
অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি সেই রাক্ষসের 
মায়া প্রতিহত করিবার নিমিত্ত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইয়া অন্থুরীক্ষ শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া হুর 
ক্ষঞ্রিয়োচিত কার্ধ্য অনুষ্ঠান করিলেন। তিনি 
তৎকালে কিছুতেই বিমোহিত হইলেন না। তখন 
সৈম্ধান ও বাহদীকগণ ভীতচিন্তে কর্কে অবিমোহিত 
নিরীক্ষণ করিয়া! অসম্কুচিতচিন্তে তাহার প্রশংসাপূর্ব্বক 
রাক্ষপরাজ ঘটোতৎকচের বিজয়ব্যাপার অবলোকন 
করিতে লাগিলেন। 

ইত্যবসরে মহাবীর ঘটোতকচ একচত্রযুক্ত শতন্ষ্ী 
নিক্ষেপ করিয়া এককালে কর্ণের চারি অশ্থ বিনষ্ট 
করিলেন, অশ্বগণ গতান্থ এবং দশন, অক্ষি ও জিহবা- 
শূন্য হইয়া জানুদবয় সমকুচিত করিয়া ভূতলে শিপতিত 
হইল। তখন মহাবীর কর্ণ সেই হতাশ্ব রথ হইতে 
অবতরণপুর্বক কৌরবগণকে পলায়মান এবং ঘটোৎ- 
কচের মায়! প্রভাবে স্বীয় দিব্যান্ত্র নিষ্প্রভ নিরীক্ষণ 
ফরিয়াও অবিচলিতচিত্তে তৎকালোচিত কার্ধ্য চিন্তা 
করিতে লাগিলেন। এ সময় সমস্ত কৌরবগণ সেই 
ভয়ঙ্কর মায়। দর্শন করিয়া কর্ণকে কহিলেন, 
হে স্ৃতনন্দন| এই সমস্ত ফৌরবসৈ্ত বিনষ্ট 
হইতেছে ; অতএব তুমি সত্বর এই নিশীথসময়ে 
সেই বাসবদত্ত শক্তি দ্বার নিশাচরকে সংহার কর। 


ভীমসেন ও অঞ্জন আমাদের কি করিবে? আজি 


২৬২ 


মহাভারত 








বীরগণ এই ঘোর সংগ্রামে নিশাচরের হস্ত হইতে 
মুক্ত হইলে অনায়াসে পাগ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে 
পারিবেন। অতএব তুমি আবিলঙ্কে শক্তি দ্বারা এই 
হুরাশয় রাক্ষসের প্রাণসংহার কর। ইত্রতুল্য 
ফৌরবগণ যেন এই রাব্রিযুদ্ধে সৈগ্চগণ-সমভিব্যাহারে 
বিনষ্ট না হয়েন।» 


কর্ণশরে ঘটোৎকচ বধ 


হে মহারাজ! তখন মহাবীর কর্ণ সেই নিশীথ- 
সময়ে সৈম্যগণকে শঙ্কিত দর্শন ও কফৌরবগণের 
ভয়ঙ্কর কোলাহল শ্রবণ করিয়া ঘটোতকচের বিনাশার্থ 
সেই ইন্দরপ্রদত্ত শক্তি" পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী 
হইলেন। পূর্বে সরা ইন্দ্র কর্ণের কুগুলদ্য় গ্রহণ 
গুর্বক উহাকে এ শক্তি প্রদান ফরেন। মহাবীর 
কর্ণ অজ্জুনফে বিনাশ করিবার নিমিত্ত বকূদিন অতি 
যত্বসহফারে উহা রক্ষা করিয়াছিলেন। এক্ষণে 
তিনি ঘটোতকচের অমিতপরাক্রম সহা করিতে 
অসমর্থ হইয়া! তাহার বিনাশবাসনায় সেই পাশযুক্ত 
যমের ভগিনীর শ্যায়, অন্তফের জিহ্বার ন্যায়, প্রদীপ্ত 
ভীষণ শক্তি গ্রহণ ফরিলেন। ভীমসেনকুমার সেই 
কর্ণবাহুস্থিত অরাতিনিপাতন প্রজ্লিত শক্তি 
সনার্শনে তীত হইয়া বিন্ধ্পবর্বতের পাদপসদৃশ 
কলেবর ধারণপুর্বক পলায়ন করিতে লাগিলেন। 
অন্তরীক্ষস্থিত প্রাণিগণ সেই ভয়ঙ্কর শক্তি দর্শন 
করিয়া ভীষণ শব্খ করিতে আরম্ভ করিল। এ সময় 
প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত ও সনির্ধাত অশনি নিপতিত 
হইতে লাগিল। হে মহারাজ! মহাবীর সৃতপুজ 
সেই শক্রঘাতিনী শক্তি নিক্ষেপ করিবামাত্র উহা 
ঘটোৎফচের মায়া ভম্মীকৃত করিয়া তাহার হৃদয় 
ভেদপূর্ববক উর্দমুখে নক্ষত্রমালার অন্তর্গত হইল। 

এইরূপে ভীমসেনকুমার মহাবীর ঘটোৎকচ 
বিচিত্র বিবিধান্ত্র দ্বারা মহাবল-পরাক্রান্ত রাক্ষস ও 
মনুষ্যগণের সহিত সংগ্রাম ও অন্যান্ত বিবিধ আশ্চর্য্য 
কার্্ের অনুষ্ঠান করিয়া অসংখ্য শত্রু সংহারপুর্বক 
পরিশেষে বাসবদত্ত শক্তির আঘাতে অতি ভীষণ 
চীৎফারপুর্বক প্রাণত্যাগ করিলেন। ভীমকর্মা 
ভীমতনয় স্ৃতপুজ্রের ভীষণ শক্তির আঘাতে মন্্মাহত 
হইয়। যে স্থানে নিপতিত হইলেন, তত্রত্য এক 
অক্ষৌহিদী ফৌরবসৈচ্য তাহার দেহতরে বিপ্রোথিতঃ 





হইয়া গেল। হে মহারাজ! নিশাচর এইরূপে 
হতজীবিত হইয়াও স্থীয় প্রকাণ্ড শরীর দ্বারা 
আপনার বহুসখ্যক সৈন্য সংহার করিয়া পাগুব- 
গণের প্রিয়কার্ধ্য সাধন করিলেন। অনন্তুর 
কৌরবগণ মহাবীর ঘটোতকচকে নিহত ও তাহার 
মায়া বিনষ্ট অবলোফন করিয়া পরমাহলাদে 
সিংহনাদ, শঙ্খনিস্বন এবং ভেরী, মুরজ ও আনকের 
নিনাদ করিতে লাগিলেন। পুর্ব দেবরাজ যেমন 
ৃত্রান্থ্রকে সংহার করিয়া স্থুরগণ ফর্তৃক পুজিত 
হইয়াছিলেন, তদ্রুপ কর্ণ ঘটোত্কচের প্রাণসংহার- 
পুর্্বক কৌরবগণ কর্তৃক পুজিত হইয়া ছূর্য্যোধনের 
রথে আরোহণ করিয়া স্বীয় সৈশ্যমধ্যে প্রবিষ্ট 
হইলেন।” 


একা শীত্যধিকশততম অধ্যায় 
ঘটোৎকচ-বধ-ঘটিত রহস্য 


সপ্তয় কহিলেন) “হে মহারাজ! মহাত্মা! 
পাণ্ডবগণ মহাবীর হিড়িম্বাতনয়কে নিহত ও 
পর্বতের ন্যায় নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া শোকে 
বাম্পাকুলনেত্র হইলেন; ফিন্তু অসাধারণ ধীশক্তি- 
সম্পন্ন বান্থদেব হর্ষসাগরে নিমগ্ন হইয়া! পাণুব- 
গণকে নির্যথিত করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ 
করিতে লাগিলেন। তিনি রথরশ্মি সংযত 
করিয়া অজ্ধুনকে আলিঙনপূর্বক বাতোত্ধুত বন- 
স্পতির ম্যায় রথোপরি নৃত্য আরম্ত করিলেন এবং 
অনতিধিলম্বেই পুনর্ধবার অজ্জুনকে আলিঙ্গন করিয়া 
বারংবার আম্ফোটনপূর্বক পুনর্বার সিংহনাদ 
পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হইলেন। 

হে মহারাজ ! এ সময় মহাবীর অঞ্জন ফেশবফে 
সাতিশয় হষ্ট সন্দর্শন করিয়! উতকঠিতচিত্তে কহিলেন, 
“হে "মধুসূদন! আমাদিগের প্রধানতম সৈশ্যগণ ও 
আমরা সকলেই হিড়িস্বাতনয়কে নিহত নিরীক্ষণ 
ফারয়া অতিশয় শোকার্ত হইয়াছি; কিন্তু তুমি 
সাতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছ। তোমার 
এই অনুপযুক্ত সময়ে আহলাদ প্রকাশ সমুদ্রশোষের* 
হ্যায় ও মেরুসধশলনেরং শ্যায় নিতান্ত আশ্চর্য্য বোধ 
হইতেছে। যাহা হউক, তোমার এই আহলাদের 








১। গভীর মৃত্বিকাগর্ভে নিমগ্র-_মাটিতে পোতিয়া যাওয়া |. 


১। সাগর শুকাইবার। ২। পর্বতের বিচলিত হইবার । 


দ্রোপপব্ধ 


ত্৬ 





অবশ্থই কোন মহত কারণ আছে। যদি 
উহা গোপনীয় না হয়, তাহা হইলে যথাবং 
কীর্তন কর, উহা শুনিতে আমার নিতান্ত বাসন! 
হইতেছে।” 

বাস্থদেব কহিলেন, “হে ধনগ্রয়! আমি যে জদ্য 
সাতিশয় আচ্লাদিত হইয়াছি, তাহা! কহিতেছি শ্রবণ 
কর। মঙ্থাবীর কর্ণ আজ ঘটোতকচের উপর বাসবদ্ত 
শক্তি নিক্ষেপ. করিয়া আমাদের অতিশয় 
গ্রীতিকর কার্য্ের অনুষ্ঠান করিয়াছে। হে ধনগ্রয়! 
তুমি এখন কর্ণকে সমরভূমিতে নিপাতিত বলিয়া বোধ 
কর।' এই পৃথিবীমধ্যে এমন ফোন বীরপুরুষ নাই 
যে, কার্ডিকেয়সদৃশ শক্তিধারী সৃতপুত্রের অভিমুখে 
অবস্থান করিতে পারে; কিন্তু আম'দের ভাগ্যক্রমে 
কর্ণের কবচ ও কুণ্ডল অপহৃত হইয়াছে এবং অদ্য 
উহার শক্তিও ঘটোৎকচের উপর নিক্ষিপ্ত ও উহার 
নিকট হইতে অপস্থত হইল। সূতপুজের কবচ এবং 
কুণ্ডল থাঁফিলে এ বীর এফাকীই স্ুরগণের সহিত 
ত্রিলোক পরাজয় করিতে সমর্থ হইত। কি দেবরাজ, 
কি কুবের, কি বরুণ, ফি যম-__কেহই কর্ণ-সমীপে 
অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেন না। তুমি গাণ্তীব 
এবং আমি স্দর্শনচক্র উদ্যত করিয়াও উহাকে 
পরাজিত করিতে পারিতাম না ; কিন্ত দেবরাজ ইন্্ 
তোমার হিতসাধনাথ কর্ণকে কবচ ও কুগুলবিহীন 
করিয়াছেন। মহাবীর রাধেয় পূর্ব্বে কবচ-কুগুলদ্য় 
ছেদন করিয়! পুরন্দরকে প্রদান করায় বৈকর্তন নামে 
বিখ্যাত হইয়াছে। আজ কর্ণকে মন্ত্রবলে শিথিলিত 
ক্রুদ্ধ আশীবিষের ন্যায়, স্সিগ্ধজ্বাল অনলের ম্যায় বোধ 
হইতেছে। মহারথ কর্ণ যে দিন ইন্দ্রের নিফট কবচ 
ও কুগুলদ্ধয়ের বিনিময়ে শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই 
দিন অবধি এ মহাবীর উহা দ্বারা তোমাকে বিনাশ 
করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছিল। এক্ষণে এ বীর 
শক্তিশূহ্য হইয়াছে । উহা হইতে তোমার আর 
কিছুমাত্র শঙ্কা নাই। | 


কৃষ্ণ কর্তৃক কর্ণবধোপায়-নির্ধারণ 


যাহা হউক, হে ধনপ্রয়! আমি শপথ করিয়া 
বলিতেছি যে, কর্ণ এক্ষণে শক্তিশুন্য হইলেও 
তুমি ভিন্ন অন্ত ফেহই উহাফে বিনাশ করিতে 
সমর্থ হইবে না। কর্ণ নিয়ত ক্রন্ধানুষ্ঠানে তৎপর, 
সত্যবাদী, তপন্থী, ব্রতচারী এবং অরাতিগণেরও 


এ মহাবাহু রণদক্ষ এবং নিরন্তর শরাসন উদ্ভত করিয়া 
কেশরী যেমন বনমধো মত্ত মাতঙগগণফে মদবিহীন 
করে, তদ্রুপ মহারথগণকে মদহ্ীন করিয়া মধ্যাহ- 
কালীন শারদ মার্তগ্রের১ হ্যায় যোধগণের ছুর্দি্শনীয় 
হইয়! সমরাঙ্গনে বিচরণ করিয়া থাকে । এ মহাবীর 
বর্ধাকালীন বারিধারাবর্ষী জলধরের ম্তায় শরনিকর 
বর্ষণে প্রবৃত্ত হইলে ত্রিদশগণও শরজাল বিস্তার 
করিয়া উহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয়েন না। 
উহার শরপ্রভাবে তীহাদিগেরই শরীর হইতে মাংস, 
শোণিত বিগালত হইতে থাকে; কিন্তু এক্ষণে 
সুতপুজ কবচ, কুগুল ও বাসবদত্ত শক্তিবিহীন হইয়া 
সামান্য মনুস্বের হ্যায় অবস্থান করিতেছে। এক্ষণে 
কর্ণের বধোপায় অবধারণ করিয়া দিতেছি, শ্রবণ 
কর। স্ৃতপুজ্ের রথচক্র ভৃঙলে নিমগ্ন হইলে সেই 
ছিদ্রেৎ আমার সঙ্কেত অবগত হইয়া সাবধানে উহাকে 
বিনাশ করিবে। কর্ণ উদ্ভতীয়ুধ হইয়া সংগ্রামে 
নিযুক্ত থাকিলে বস্তায়ুধ বাসবও উহাকে পরাজিত 
করিতে সমর্থ হয়েন না। যাহা হউক, হে ধনগ্য়! 
আমিই তোমার হিতার্থ |ববিধ উপায় উদ্তাবনপূর্বক 
ক্রমে ত্রমে মহাবল-পরাক্রান্ত জরাসন্ধ, শিশুপাল, 
নিষাদ একলব্য এবং হিড়িমব, ফিগ্মীর, বক, অলায়ুধ 
উগ্রকর্ম্মা ঘটোংকচ প্রভৃতি রাক্ষসের বধসাধন 
করিয়াছি । 


দ্যশীত্যধিকশততম অধ্যায় 
জরাসন্ধাদদির বিনাঁশকৌশল প্রকাশ 


অজ্জুন কহিলেন, “হে কৃষ্ণ! তুমি আমাদিগের 
হিতসাধনের নিমিত্ত কিরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া 
জরাসন্ধ প্রভৃতি ভূপালগণকে নিপাতিত করিলে, 
তাহা কীর্তন কর।” 

বাসুদেব কহিলেন, 'হে অঞ্জুন | মহাবল-পরাক্রাস্ত 
জরাসন্ধ। চেদিরাজ ও নিষাদরাঞজ পুর্বে নিহত 
না হইলে এক্ষণে নিতান্ত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিত। 
সেই মহারথগণ জীবিত থাকিলে দূর্য্যোধন অবশ্যই 
তাহাদিগকে সমরফার্ধ্ে বরণ করিত। সেই সমুদয় 
অমরোপম কৃতার্থ যুদ্ধদুর্মদ মহাবীর আমাদের 


চিরবিঘেষ্টা ছিল; তাহারা অবশ্যই কৌরবপক্ষ 


১। শরকালীন শুর্য্যের । ২ | অবসরে । 


৬৪ 


মহাভারত 





অবলশ্থনপূরর্বক দুর্য্যোধনকে রক্ষা করিত। নৃতপুত্, 
জরাদন্ধ, চেদদিরাজ ও নিষাদরাজ--ইহারা সমবেত 
হইয়া ছুর্যোধনকে আশ্রয় করিলে, এই সমুদয় 
পৃথিবীও পরাজয় করিতে সমর্থ হইত। হে পার্থ! 
আমি যেরূপ উপায় করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ 
করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। উপায় ব্যতীত 
স্থরগণও তাহাদিগকে পরাজিত ফরিতে সমর্থ 
নহেন। তাহারা প্রত্যেকে সমরে লোকপাল- 
রক্ষিত সমস্ত দেবসেনার সহিতও সংগ্রাম করিতে 
সমর্থ ছিল। জরাসন্ধ বলদেব কর্তৃক তাঁড়িত 
হইয়! ক্রোধভরে আমাদিগের বিনাশ এক পাবক- 
তুল্য প্রভাসম্পন্ন, সর্ববসংহারক্ষম, অশনিসদৃশ গদা 
ক্ষেপণ করিয়াছিল। জরাদন্ধ-নির্দুক্ত গদা! আফাশ- 
মণ্ডল সীমস্তিত করিয়াই যেন আমাদের প্রতি 
ধাবমান হইল। মহাবীর বলদেব সেই গদা দর্শন 
করিয়া তাহার প্রতিঘাতার্থ স্ুণাকর্ণ নামক অন্ত্ 
পরিত্যাগ করিলেন। গদা বলদেবের অস্ত্রে প্রতিহত 
হইয়া ভূতলে পতিত হওয়াতে বোধ হইল যেন, অবনী 
বিদীর্ণ ও ভূধরসফল কম্পিত হইয়া উঠিল। হে 
ধনগ্লয়| মহাবীর জরাসন্ধ ছুই মাতার গর্ডে জন্মগ্রহণ 
করে; উহার মাতৃদ্বয় উহার কলেবরের এক এক অর্ধ 
প্রসব করিয়াছিল। জর! নামে এফ রাক্ষসী উহার 
সেই অর্দ কলেবরছ্য় যোজিত করে। এই নিমিত্বই 
এ বীর জরাদন্ধ নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। সেই 
নিশাচরী জরা সেই গদা ও স্থুণাকর্ণ নামক অস্ত্রের 
আঘাতে পুক্র ও বান্ধবগণের সহিত হতজীবিত হইয়া 
ভূতলে পতিত হইল। হেধনঞ্য়! মহাবীর জরাসন্ধ 
এইরূপে গ্াাবিহীন হইয়াছিল বলিয়া মহাবীর 
ভীমসেন তোমার সমক্ষেই তাহাকে নিপাতিত 
করিয়াছেন। যদি সেই প্রবল-প্রতাপশালী জরাসন্ধ 
গদা-হত্তে অবস্থান করিত, তাহা হইলে ইন্দ্রাদি 
দেবগণও তাহাকে বিনাশ করিতে অসমর্থ হইতেন। 


হে ধনঞ্জয় | মহাত্মা ফ্রোপাচার্ধ্য তোমার হিতের 
নিমি ্তই ছন্মবেশে আচার্য্যত্ব প্রদর্শনপুর্বক নিষাদরাজ 
একলব্যের অন্ুষ্ঠ ছেদন করিয়াছিলেন। অভিমানী 
দৃবিক্রমশালী নিষাদাধিপতি অ্কুলিত্রাগ ধারণপূর্ব্বক 
বনে ধনে ভ্রমণ করিয়া দ্বিতীয় পরশুরামের হ্যায় 
শোভা। পাইতেন। এফলব্যের অঙষ্ঠ 
সমুদয় উরগ, রাক্ষস, দেব ও দানবগণও তাহাকে 
পরাজিত করিতে পারিতেন না, মনুষ্যগণও তাহাকে 









দর্শন করিতে অসমর্থ হইত; কিন্তু সেই দৃঢমৃষটি- 
সম্পন্ন, দিবারাত্র বাণ-নিক্ষেপসমর্থ কৃতী নিষাদরাজ 
অঙ্গ্ঠবিহীন হইলে আমি তোমার হিতসাধনাথ সমরে 
তাহাকে নিপাতিত করিয়াছি। হে পার্থ! আমি 
তোমার সমক্ষেই চেদিরাজকে সংহার করিয়াছি। এ 
বীরও সমরে সমস্ত স্থরান্থরের অপরাজিত ছিল। 
আমি তোমার সাহায্যে চেদিরাজ ও অগ্যাম্য অস্থরের 
বিনাশসাধন এবং অখিললোকের হিতবদ্ধনের নিমিত্তই 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। হে ধনঞ্জয়! ভীমসেন দশানন 
সদৃশ বলশালী, ব্রাক্মণগণের যজ্ঞবিঘাতক, নিশাচর 
হিড়িম্, বক, ও কফিন্মীরকে বিনাশ করিয়াছে। 
মহাবীর ঘটোত্কচ অলাযুধকে নিপাতিত করিয়াছে। 
এক্ষণে উপায়-প্রভাবে কর্ণের শক্তি দ্বারা ঘটোতকচেরও 
প্রাণবিয়োগ হইল। যদ্দি সূত্তপুক্র বাসবদত্ত 
শক্তি দ্বারা ঘটোতকচকে পিহত না করিত, তাহা 
হইলে আমাকেই বৃকোদরের পুত্রকে বধ করিতে 
হইত। আমি কেবল তোমান্দিগের মঙ্গলসাধনের 
নিমিত্তই পুর্বে উহার জীবন নাশ করি নাই। এ 
নিশাচর ব্রান্ষণদ্ধেষী, যন্রনাশক, ধন্মলোঞ্ত১ ও 
পাপাত্বা ; এই নিমিত্ই কৌশলক্রমে নিপাতিত 
হইল। এ রাক্ষসের বিনাশে কর্ণের ইন্দ্রদত্ত শক্তিও 
নিঃশেষিত হইয়াছে । হে অজ্দ্নন! আমি ধর্ম 
সংস্থাপনের নিমিত্ত এই দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা করিয়াছি 
যে, যাহারা ধর্ম্মনাশফ, তাহাদিগকে অবশ্যই সংহার 
করিব। আমি শপথ করিয়া কাহতেছি, যে স্থানে 
্রঙ্ম, সত্য, দম, শৌচ, ধর্ম, শ্রী, লজ্জা, ক্ষম] ও ধৈর্য্য 
অবস্থান করে, আমি সেই স্থানেই সর্বদা ব্তমান 
থাকি। হেপার্থ! তুমি কর্ণ সংহারের নিমিত্ত চিন্তা 
করিও না। আমি তোমাকে এরূপ উপদেশ প্রদান 
করিব যে, তুমি তদমুসারে ফাধ্য করিলে অবশ্য 
তাহাকে বিনাশ করিতে পারিবে। মহাবীর বৃকোদর 
যেরূপ সমরে ছুধ্যোধনকে নিপাতিত করিবেন, 
আমি তাহারও উপায় ফরিয়! দিব। যাহা 
হউক, এক্ষণে শক্রসৈগ্তগণ তুমুল শব্দ করিতেছে! 
তোমার সেনাগণও দশদিকে পলায়ন করিতে 
আরম্ভ করিয়াছে, লব্ধলক্ষ্য কৌরবগণ ও সংগ্রাম- 
বিশারদ ভ্রোণাচার্য্য অস্মতপক্ষীয় সেনা-সংহারে প্রবৃত 
হইয়াছেন? |” 


১। ধর্মলোপকারী। 






২৬৫ 








ত্রাশীতযধিকশততম অধ্যায় 
পার্থপ্রতি শক্তিপ্রয়োগে কর্ণের গুঁদাসীন্যকারণ 


ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঙ্গয় ! নৃতপুক্র কর্ণ কি 
নিমিত্ত সকলকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র অভ্ুনের 
প্রতি দেই একপুরুষঘাতনী শক্তি নিক্ষেপ করিল 
না? ধনগ্রয় নিহত হইলে হ্ৃঞ্জয় ও পাগুবগণ বিনষ্ট 
ও জয়্্রী আমাদেরই হস্তগত হইত। পুরে অঙ্ছুন 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, আমি যুদ্ধে আহৃত হইয়া 
কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইব না। অতএব তাহাকে সমরে 
আহ্বান করা কর্ণের অতি কর্তব্য ছিল। মহাবীর 
কর্ণ কি নিমিত্ত ধনগ্রয়কে আহবানপুরর্বক দ্বৈঃথ- 
যুদ্ধে প্রবর্তিত করিয়া বাসবদন্ত শক্তি দ্বারা সংহার 
করিল না? আমার আত্মজ ছুর্যোধন নিতান্ত 
নির্ববোধ ও সহায়শূন্য এবং বিপক্ষের! তাহাকে একান্ত 
[নরুপায় করিয়াছে; সুতরাং সেই নরাধম কিরূপে 
শক্রসংহার করিবে? সে যে শক্তির উপর নির্ভর 
করিয়া বিজয়লাভে অভিলাষ করিত, বান্ুদেব 
কৌশলক্রমে সেই দিব্য শক্তি রাক্ষস ঘটোতকচের 
প্রতি নিক্ষেপ করাইয়া উহা একান্ত নিক্ষল 
করিয়াছেন; থেমন পরম্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত বরাহ ও 
কুকুরের অগ্যতরের মৃত্যু হইলে চণ্যালেরই লা হইয়া 
থাকে, তদ্রুপ কর্ণ ও ঘটোতকচ এই দুই জনের মধ্যে 
অগ্যত্তর বীর বিনষ্ট হইলে খাস্থুদেবেরই পরম লাভ 
সন্দেহ নাই। যদি ঘটোত্কচ কর্ণকে বিনাশ করিতে 
পারে, তাহা হইলে পাগুবগণের অতিশয় উপকার 
হয়, অথবা যদি মহাবীর কর্ণ ঘটোতকচফে সংহার 
করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলেও তাহার একপুনয- 
ঘাতিনী শক্তির বিনাশে পাগুবগণের হিতকর বার্য্য 
সাধন করা হয়, বাসুদেব বুদ্ধিবলে এইরূপ অবধারণ 
করিয়৷ পাগুবগণের হিতসাধনের নিমিত্তই ৃতপুজ 
দ্বারা থটোতকচের বিনাশসাধন করিয়াছেন, সন্দেহ 
নাই।” 

সপ্তয় কহিলেন, প্নহারাঞ্জ ! মহাবীর কর্ণ শক্তি 
দ্বারা অঞ্জুনফেই সংহার করিতে কৃনিশ্চয় হইয়া- 
ছিলেন। মহাবুদ্ধিসম্পন্ন জনার্দন কর্ণের এই 
অভিলাষ অবগত হইয়। সেই অমোঘ শক্তি প্রতিহত 
করিবার নিমিত্ত মহাবল-পরাক্রান্ত ঘটোতকচকে 


তাহার সহিত ছ্বৈরধ-যুদ্ধে নিয়োজিত করিয়াছিলেন । _. 


যদি টি তৎকালে কর্ণের হস্ত হইতে মহারথ 


রি রক্ষা না করি তাহা কি আমরা 
নিসন্দেহ কৃতকার্য হইতাম। হে কুরুরাজ! 
সেই ধোগিগণের ঈশ্বর বাহ্দেব এরূপ কৌশল 
না করিলে ধনপ্য় অশ্ব, ধ্বক্ত ও রথের সহিত 
কনের হস্তে কলেবর পরিত্যাগ ফরিতেন, সম্দেহ 
নাই। অজ্জুন কৃষ্ণের উপায়বলেই রক্ষিত হইয়া 
সম্মুখীন শত্রগণকে পরাজিত করিয়া থাকেন। 
অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন বাহ্বদেবই সেই অব্যর্থ 
শক্তি হইতে অজ্জনফে রক্ষা করিয়াছিলেন, 
নচেৎ উহা! বজাহত বৃক্ষের ম্যায় তাহাকে নিপাতিত 
করিত।” 

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সপ্রয়! আমার আত্মজ 
দুর্য্যোধন নিশান্ত বিরোধীঃ, কুমন্ত্রণা পরতন্তব ও 
প্রজ্ঞাভিমানী২, তাহার নিমিত্ত এই অজ্ভুনের 
বধোপায় নিক্ষল হইয়াছে। যাহা হউক, মহাবীর কর্ণ 
সকল শম্্ধারিগণের অগ্রগণা ও মহাবুদ্ধিসম্পন্ন, সে কি 
নিমিত্ত অঞ্ুনের গতি সেই অমোথ শক্তি প্রয়োগ 
করিল না? হে সপ্য়! তুমিও ফি এই বিষয় 
বিশ্মুত হইয়াছিলে? তুমি ফেন ইহা ততফালে কর্ণকে 
স্মরণ করাইয়া দিলে না?” 

তখন সপ্তয় রাজা ধূতরাষ্ট্রের বাকা শ্রবণ করিয়া 
কহিলেন, “মহাবাজ ! রাজ! দূর্যোধন, শকুনি, ছুঃশাসন 
ও আমি, আমরা প্রতি রাত্রিতেই সুতপুজ্রকে 
কহিতাম। “হে কর্ণ! তুমি সমস্ত সৈন্য পরিত্যাগ- 
পুর্বক ধনগ্জয়কে সভার কর? তাহা হইলে আমরা 
পাগুব ও পাঞ্চালগণকে কিছবরের হায় নিদেশানুবন্ী 
করিতে পারিব। অথবা অজ্জ্ুন বিনষ্ট হইলেও কৃষঃ 
পাগুবগণের অন্ভতমকে সমরে দীক্ষিত করিবেন ; 
অভ্এব তুমি অজ্দরনকে বিনষ্ট না করিয়া কৃষ্ণকেই 
বিনাশ কর। কৃষ্ণ পাগুবগণেপ 'মূলম্বরূপ এবং 
পাণলের! পত্রস্বরূপ। পাগুবদিগের কুষ্ণই আশ্রয়, 
কৃষ্ণই বল, কৃষ্ণই নাথ এবং কৃষ্ণঈ পরম গতি। 
অতএব হে কর্ণ! তুমি পর্ণ, শাখা ও স্বন্ধ পরিত্যাগ 
করিয়া মূলস্বরূপ কৃষককে বিনাশ কর। যদি বানুদেব 
নিহত হইয়া সমরশষ্যায় শয়ন করেন, তাহা হইলে 
শৈল, সাগর ও অরণ্য-পরিশোভিত সমুদয় বসুন্ধরা 
তোমার বশবন্ী হইবে, সন্দেহ নাই।' হে 
মহারাজ! আমরা প্রতি রঞ্জনীতেই হৃযীকেশকে 
সার করিবার নিমিত্ত এইরূপ অবধারণ করিতাম, 


১ বিবাদপরিয়। ২। য় ৃদ্ধমান্‌ বলিয়া অবকারী। 
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মহাভারত 








কিন্তু যুদ্ধকালে উহার সম্যক পরিবর্তন হইয় 
যাইত। মহাত্বা বান্থদেব সতন্ত ধনগ্য়কে রক্ষা 
করিয়া থাকেন; তিনি ন্ৃতগুজের সমক্ষে 
তাহাকে অবস্থাপিত করিতেন ন|। তিনি সেই 
অমোঘ শক্তি নিক্ষল করিবার নিমিত্ব অন্যাগ্ঠ 
রধীদিগকে কর্ণের সহিত সমরে প্রবস্তিত করিতেন। 
হে মহারাজ! যখন বাহ্থদেব এইরূপে কর্ণের হস্ত 
হইতে অঞ্জুনকে রক্ষা/ করেন, তখন যে তিনি 
আত্মরক্ষায় উপেক্ষা! প্রদর্শন করিবেন, কদাচ ইহা 
সম্ভবপর নহে। ফলতঃ আমি অনেক অনুসন্ধান 
করিয়া দেখিলাম যে, জনার্দনকে পরাজিত করিতে 
সমর্থ এমন ফেহই এই ব্রলোকমধ্যে জন্মগ্রহণ 
করেন নাই। 


ছে কুরুরাজ! ঘটোতকচ বধের পর সত্যবিক্রম 
সাত্যকি কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “হে বাস্- 
দেব! কর্ণ ধনগ্রয়ের প্রতি সেই অমিতপরাক্রম শক্তি 
প্রয়োগ করিবে বলিয়া স্থিরনিশ্চয় করিয়াছিল, কিন্তু 
কি নিগিত্ত তাহার অন্যথাচরণ করিল?” বামুদেব 
সাত্যকির এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহাকে সম্বোধন 
পূর্বক কহিলেন, 'হে শিনিগ্রবীর! ছুঃশাসন, শকুনি, 
ও জয়গ্রথ দুর্য্যোধনের সহিত পরামর্শ করিয়া সতত 
কর্কে কছিত, হে স্ৃতপুজ্র! তুমি কুস্তীনন্দন 
ধনগ্রয় ভিন্ন অন্য কাহারও গুতি এই শক্তি কদাচ 
প্রয়োগ করিও না। ধনগয় দেবগণমধ্যে সুররাজ 
ইন্দ্রের ম্যায় পাগুবগণমধ্যে দাতিশয় যশন্বী ; 
তাহাকে সংহার করিতে পারিলে হ্গ্লয় ও পাগুবগণ 
হুতাশনবিহীন হুরগণের হ্যায় বিনষ্টপ্রায় হইবে 
সন্দেহ নাই। হে সাত্যকে! ছুঃশাসন প্রভৃতি 
কৌরবপক্ষীয় বীরগণ বারংবার এইরূপ কহিলে কর্ণও 
তাহাদের বাক্যে অঙ্গীকার করিয়াছিল এবং এই 
শক্তি দ্বারা ধনগ্রয়েরই বধসাধন করিতে হইবে, ইহা 
সততই তাহার অন্তঃকরণে জাগরূক থাকিত ; কিন্তু 
আমি তাহাকে বিমোহিত করিলাম বলিয়াই সে 
অজ্জুনের প্রতি সেই শক্তি প্রয়োগ করে নাই। হে 
শৈনেয়! আমি যে পর্যন্ত না অঞ্জনের এই মৃত্যুর 
প্রতীকার করিয়াছিলাম, তত দিন আমার নিদ্রা 
ও হর্ষ এফকালে ভিরোহিত হইয়াছিল। এক্ষণে 
সেই অমোঘ শক্তি রাক্ষপরাজ ঘটোতকচের প্রতি 
প্রযুক্ত হইয়াছে দেখিয়া ধনগ্য়কে কতান্তের করাল- 
আম্মদেশ হইতে আচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইতেছে। 


ধনঞ্জয়কে রক্ষা করা আমার যেমন কর্তব্য, আপনার 
জীবন এবং পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও তোমাদিগকে রক্ষা 
করা তত্রপ নহে। অধিক কি, বিশ্বরাজ্য অপেক্ষাও 
যদি ফোন বস্তু হুল্লভ থাকে, আমি অজ্জবনবিহীন 
হইয়া তাহাও প্রার্থনা করি না। হে যুযুধান! 
ধনগ্রয়কে পুনর্জাবিতের স্াঁয় নিরীক্ষণ করিয়া আমার 
এইরূপ গুরুতর হর্ধ উপস্থিত হইয়াছে। রাত্রিকালে 
কর্ণকে নিবারণ করিতে পারে, ঘটোতৎকচ ভিন্ন এমন 
আর ফেহই নাই; এই নিমিত্তই আমি ভীমতনয়কে 
যুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলাম।+ 

হে মহারাজ! ধনঞ্জয়ের হিতানুষ্ঠানপরতন্ত্ 
মহাক্সা বাস্থদেব সাত্যকিকে তত্কালে এইরূপ 
কহয়াছিলেন।» 


চতুরশীত্যধিকশততম অধ্যায় 
কৌরবগণকর্তৃক পাগুবসৈন্য-নিগীড়ন 


ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে স্জয় | কর্ণ, ছৃর্য্যোধন ও 
শকুনি প্রভৃতি বীরগণের বিশেষতঃ তোমার অতিশয় 
নীতিবিরুদ্ধ কাধ্য দেখিতেছি। তোমরা সকলে ত 
অবগত ছিলে যে, সেই বাসবদত্ত শক্তি একজনকে 
অবশ্থাই সংহার করিতে পারে এবং ইন্দ্রাদি দেবগণের 
মধ্যেও ফেহ উহা! সহা বা নিবারণ করিতে সমর্থ 
নহেন; তবে কর্ণ কি নিমিত্ত একাল পর্যন্ত সেই 
একপুরুষধাতিনী শক্তি দেবকী পুত্র বা অর্জুনের প্রতি 
প্রয়োগ করেন নাই ?” 

সপ্তয় কহিলেন, «হে মহারাজ ! আমর প্রতিদিন 
সমরাঙ্গন হইতে প্রত্যাগমনপুর্্বক রজনীযোগে পরামর্শ 
করিয়া, কর্ণকে কহিতাম, “হে কর্ণ। কল্য প্রভা- 
তেই তুমি এই একপুরুষথাঁতিনী শক্তি হয় কেশব, 
না হয় অর্জুনের প্রতি নিক্ষেপ করিবে ; কিন্তু 
দৈবের কি বিড়ম্বনা, পরদিন প্রভাতেই কি কণকি 
অন্যান্য যোধগণ সফলেই উহা বিস্মৃত হইত। হে 
মহারাজ! দৈবই সর্বাপেক্ষা প্রধান; তাহার 
প্রভাবে সুতনন্দন হতবুদ্ধি হইয়! দেবকীপুত্রের বা 
ইন্দ্রপরাক্রম অর্জনের প্রতি সেই ফালরাব্রিম্বরূপিনী 
বাসবী-শক্তি নিক্ষেপ করেন নহি। 

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, «হে সঞ্জয় | তোমরা স্ব স্ব বুদ্ধি, 
দৈব ও কেশবের প্রভাবে বিনষ্ট হইলে। বাসবদত্ত 


দ্রোশপর্বব 
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শক্তি তৃণতুল্য ঘটোত্কচকে বিনাশ করিয়! ব্যর্থ 
হইল। মহাবীর কর্ণ, আমার পুভ্রগণ ও অগ্যাম্য 
ভূপালসমুদ্য় এই নীতি-বহিডত কাধ্য নিবদ্ধনই 
শমনভবনে গমন করিবেন। যাহা হউক, হিড়িস্া 
তনয় নিহত হইলে ফৌরব ও পাণগুবগণের পুনরায় 
কিরূপ যুদ্ধ উপস্থিত হইল, কীর্তন কর। যে ষে 
পালের! স্প্রয়গণের সহিত দ্রোণের অভিমুখে 
ধাবমান হইয়াছিল, তাহার! কি প্রকারে যুদ্ধ করিতে 
লাগিল? মহাবীর দ্রোণাচার্ধা, তরিশ্রবা ও সিদ্ধুরাজ 
জয়দ্রথের বিনাশ-নিবন্ধন অতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া 
ভৃস্তমাঁণ শার্দিলের ম্যায় ও ব্যাদিতাস্ত কতান্তের 
সযাঁয় প্রাণপণে অরাতিসৈম্ঠমধ্যে প্রবেশপর্ববক শরবর্ষণ 
করিতে আরম্ত করিলে পাণগুব ও স্থগ্জয়গণ কিরূপে 
তাহার সম্মুখীন হইল? ছূর্য্যোধন, অশ্বখামা ও 
কৃপাচার্ধ্য প্রভৃতি যে যে বীরগণ আচার্ষোর রক্ষায় 
নিযুক্ত ছিলেন, তাহারা সংগ্রামস্থলে কি করিলেন? 
আমাদের পক্ষীয় ৰীরগণ দ্রোণাচা্যবধার্ী ধনঞ্জয় ও 
বুকোদরের উপর ফিরূপ বাণবৃষ্টি করিল? ফৌরবগণ 
জয়দ্রথের ও পাগুবগণ ঘটোৎকচের বিনাশে সাতিশয় 
কুদ্ধ হইয়াছিল, তাহারা সেই রাত্রিতে পরস্পর 
কিরূপ যুদ্ধ করিতে লাগিল? এই সমুদয় বৃত্তান্ত 
আদ্যোপান্ত কীর্তন কর।” 


ঘটোকচশোকে কৃষ্ণের যুধিষ্ঠির-সান্তবনা 


সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ ! সেই ঘোর রজনীতে 
মহাবীর কর্ণ ঘটোতকচকে নিহত করিলে কৌরব- 
পক্ষীয় যোধগণ পরমাহলাদে সিংহনাদ পরিত্যাগ- 
পুর্ধক বেগে আগমন করিয়া পাগুবসৈম্য সমুদয় 
বিনাশ করিতে আরম্ত করিলে, য়াজা যুধিষ্টির অতি 
দীনভাবে ভীমসেনকে কহিলেন, “হে ভ্রাতঃ! তুমি 
শীঘ্র ফৌরবসৈম্গণকে নিবারণ ফর। আমি 
ঘটোশুকচের নিধনে বিমোহিত প্রায় হইয়াছি।” ধর্ম্মরাজ 
ভীমসেনকে এই কথা বলিয়াই অশ্রপূর্ণমুখে স্বীয় রথে 
আসীন হইয়! কর্ণের বিক্রম সন্দর্শনপুর্ধক বারংবার 
দবীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মহামোহে অভিভূত 
হইলেন। মহাত্মা হৃধীকেশ যুধিিরফে নিতান্ত 
ব্যথিত অবলোকন করিয়া কহিলেন, “হে ধর্্মরাজ | 
প্রীকৃতজনের গ্যায় শোক প্রদর্শন করা আপনার 
কর্তব্য নহে; অতএব আপনি শোক সংবরপপুর্ববক 
গাত্রোথান করিয়া সমরভার বহন করুন। আপনি 


রি শৌকপরবশ হইলে বিজয়লাভে সংশয় উপস্থিত 
হইবে।” 


হে কুরুরাজ | ধর্মপুজ যুধিটটির বাসৃদেবের বাক্য 
শ্রবণানস্তর পাণিতল ছার] নেত্রদ্বয় পরিমাজিত করিয়া 
কহিলেন, “হে মহাবাহো | ধণ্মপথ কিছুই আমার 
অবিদিত নাই। অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা পাপে 
লিপ্ত হয়। দেখ, অর্জুন অন্ত্রশিক্ষার্থ গমন করিলে 
মহাত্মা িড়িম্বাতনয় বালক হইয়াও আমাদিগের 
অনেক সাহাঁযা করিয়াছিল। এ মহাধনুর্ধর ফামাক- 
বনে আমার শুশ্রীা করিত এবং ধনঞয়ের অন্নপশ্থিত- 
ফাল পর্যন্ত আমাদিগের সহিত একত্র বাস 
করিয়াছিল। এ যুদ্ধাভিজ্ঞ মহাবীর গন্ধমাদন- 
গমনকালে আমাদিগকে দুর্গম স্থান হইতে উদ্ধার ও 
পরিশ্ান্তা পাঞ্চালীকে পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে বহন করিয়াছিল। 
মহাবীর ভীমত্নয় আমার নিমিত্ত এইরূপ অনেক ছৃষ্ধর 
কাধ্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে । হে জনার্দন | সহদেবে 
আমার যেরূপ স্বাভাবিক ন্েহ আছে, রাক্ষসেন্দ্র 
ঘটোত্কচের প্রতি তদপেক্ষা দিগুণ ছিল। ভীমতনয় 
আমার অতিশয় ভক্ত ও প্রিয়পাত্র ছিল; 
তজ্জগ্তই আমি শোফসন্তপ্ত ও মোহপ্রাপ্ড হইতেছি। 
হে বাঞ্চেয়! এী দেখ, ফৌরবেরা' আমাদিগের সৈম্য- 
সমুদয় বিদ্রাবিত করিতেছে । মহারথ দ্োণাচার্্য 
ও কর্ণ পরম যত্বসহকারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়। মত্ত" 
মাতঙ্গদ্বয় যেমন নলবন প্রমথিত করে, তক্রুপ পাগব- 
সৈগ্চগণকে মগ্দিত করিতেছেন। কৌরবের৷ ভীমসেনের 
ভুজবলে ও অজ্জুনের বিবিধ অন্তরশিক্ষায় 
আবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ববক বিক্রম প্রকাশ করিতেছে। 
এ দেখ, ফ্রোণ কর্ণ ও ছুর্য্যোধন ঘটোতকচের নিধন- 
নিবন্ধন আহলাদ-সাগরে নিমগ্তা হইয়াছে। হে 
জনার্দন ! তুমি এবং আমরা জীবিত থাকিতে সৃতপুজ্ঞ 
কিরূপে সর্ববসমক্ষে মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমতনয়ের 
বিনাশ সাধন করিল ? যখন ছুরাত্মা ধূতরাষ্ট্র-তনয়েরা 
অভিমন্তযুকে বিনাশ করে, সে সময়ে মহারথ ধনঞ্জয় 
রণস্থলে উপস্থিত ছিল না; আমরাও সকলে সিন্ধুরাজ 
কর্তৃক রুদ্ধ ছিলাম। ড্রোগাচাধ্যই পুক্রসমভিব্যাচারে 
অভিমন্ত্ু-বিনাশের কারণ হইয়াছিলেন। তিনি 
তাহার বধোপায় উল্তাবন করিয়া দেন, অস্বখাম! 
তাহার অসিদণ্ড দ্বিথগ্ড করিয়া ফেলে। নৃশংস 
কৃতবন্্মা বিপন্ন বালকের অঙ্বগণকে পা ও সারথির 
সহিত নিহত করে এবং অগ্যান্য ধনুর্ধরের! তাহার 
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বিনাশসাধন করেন। হে ষাদবশ্রেষ্ঠ ! অভিমন্নাবধে 
জয়দ্রথের অতি সামান্য অপরাধ ছিল, তন্নিমিত্ত 
অজ্ঞুন জয়দ্রথফে বিনাশ করাতে আমি অধিক 
আহলাদিত হই নাই। এক্ষণে যদি শক্রুবিনাশ করা 
আমাদিগের অবশ্য কর্তব্য হইয়া থাকে, তাহ! হইলে 
আমার মতে অগ্রে দ্রোণ ও কর্ণকে বিনাশ করা 
কর্তব্য। এ ছুট জনই মামাদিগের ছুঃখের আদি 
কারণ; উ'হাদের সাহায্যেই ছুর্য্যোধন আশ্বাসযুক্ত 
হইয়াছে। হে মাধব! যে সংগ্রামে দ্রোণ ও কর্ণফে 
অনুচরগণের সহিত বিনাশ করা কর্তব্য, অজ্জুন সেই 
যুদ্ধে মহাবীর এয়দ্রথকে বিনাশ করিয়াছে । যাহা! 
হউক, এক্ষণে সুতপুজকে নিগ্রহ করা আমর অবশ্য 
কর্তব্য হইয়াছে, অতএব আমি তাহার সহিত সংগ্র।ম 
করিবার নিমিত্ত চলিলাম। এ দেখ, ভীমপরাক্রম 
ভীমসেন দ্রোণসৈম্যগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত 
হইয়াছে।” 


শোককুদ্ধ যুণিষিরের অভিযান-_ব্যাস-সান্তবনা 


হে কুরুরাজ! রাজ। যুধিষ্ঠির এই বলিয়া ভীষণ 
শরাসন বিস্ফারিত ও শঙ্খ প্রশ্মাপিত করিয়া সন্গর 
কর্ণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। এ সময়ে শিশস্তী 
অসংখ্য রথ, তিন শত হস্তী, পাঁচ শত অশ্ব ও তিন 
সহ গ্রভদ্রক-সৈম্য পরিবেষ্িত হইয়া ধর্শুরাজের 
অনুগমন ফরিলেন। পাগুব ও পাঞ্চালগণ ভেরী ও 
শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিঞ্সেন। তথন মহাবাছ 
বাসদের ধনপ্ুয়কে কহিলেন, “হে অঞ্জন! এ দেখ, 
ধর্মারাজ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সুতপুজ্রের বিনাশবাসনায় 
গমন করিতেছেন। অতএব উ*হার উপর নির্ভর 
করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা আমাদের কর্তব্য নহে।ঃ 
মহাত্মা হৃধীকেশ এই বলিয়। সত্বর য়থসঞ্চালনপুর্রবক 
দুরগত ধর্মমপুজের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। 

হে মহারাজ! এ সময় মহষি বেদব্যান শোক- 
বিমুঢ় সন্তচিন্ত যুধিষ্টিরকে সৃতপুজের বিনাশবাসনায় 
সহসা গমন করিতে দেখিয়। তাহার সমীপে আগমন 
পূর্বক কহিলেন, “হে রাজন! অজ্দ্রন সৌভাগ্যক্রমে 
সমরাঙ্গনে সুত্পুত্রের হস্তে পরিজ্রাণ পাইয়াছে। 
মহাবীর কর্ণ ধনঞয়ের নিধনকামনায় বাসবদত্ত শক্তি 
রক্ষ। ফরিয়াছিল। ভাগ্যক্রমে ধনপ্রয় ফর্ণের সহিত 
ঘ্বৈরথ-যুদধে প্রবৃত্ত হয় নাই। অঞ্জুন কর্ণের সহিত 
সমরে প্রবৃত্ত হইলে অবশ্থই এ বীরঘয় পরস্পরের 


প্রতি দিব্যান্ত্র প্রয়োগ করিতেন। অজ্জুনের অক্ত্রে 
কর্ণের অস্ত্র ছিন্ন হইলে নুতপুজ্র নিশ্চয়ই তাহার 
উপর বালবদত্ত শক্তি নিক্ষেপ করিতেন। তাহা 
হইলে তোমার নিদারুণ ব্যসন উপস্থিত হইত। 
ভাগ্যত্রমে সৃতপুজ্র তাহা ন। করিয়। সেই শক্ত ছ।রা 
ঘটোত্কচকে বিনাশ করিয়াছে। হে ভরত- 
বংশাবত্ংস ! দৈবই তোমার মঙ্গলের নিমিত্ত রাক্ষদকে 
নিহত করিয়াছে ; পুরন্দর প্রদত্ত শক্তি কেবল 
নিমিত্মাত্র। অতএব তুমি এক্ষণে ক্রোধ ও শোক 
সংবরণ কর। জীবমাত্রেরই সংহার আছে। এক্ষণে 
তুমি ভ্রাতূগণ ও মহাত্মা নরপতিগণ সমভিব্যাহারে 
কৌরবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। আজ হইতে 
পঞ্চম দিবসে বনুদ্ধরা তোমার হস্তগত হইবে। তুমি 
নিরস্তর ধণ্মানুষ্ঠানে ততপর হও; পরম গ্রীতমনে 
অনৃশংনতা, তপ, দান, ক্ষমা ও সত্যের অনুষ্ঠান কর। 
যে স্থানে ধণ্ম, সেই স্থানেই জয়, হে কুরুরাজ! 
মহষি বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরকে এই বলিয়া সেই স্থানেই 
অন্তহিত হইলেন।” 
ঘটোশুকচবধপর্ববাধ্যায় সমাপ্ত । 


পি 


পধগশীত্যধিকশততম অধ্যায় 
দঁণবধপর্ববাধ্যায়__উভয়পক্ষের যুদ্ধ 


'সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! ধর্ম্দরাজ যুিষ্টির 
এইরূপে ব্যাসদেবের আজ্জানুসারে স্বয়ং বর্ণবিনাশে 
নিবৃত্ত এবং ঘটোতকচবধঙ্জনিত দুঃখ ও ক্রোধে একান্ত 
অভিভূত হইলেন। তিনি ভীমসেনকে অসংখ্য 
কৌরব-সেন! বিদারিত করিতে দেখিয়া ধুষ্টত্যত্ষকে 
সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, “হে ভ্রুপদতনয়! তুমি 
প্রোণাচাধ্যকে নিবারণ কর। তুমি দ্রোণবিনাশের 
নিমিত্ত শর, কব্চ, খড়গ ও ধমুদ্ধীরণপুর্্ষক হুতাশন 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছ। হৃষ্টচিত্তে সমরে ধাবম!ন 
হও, তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। জনমেজয় ১১ শিখণ্ী, 
যশোধর, দৌমুখি, নকুল, সহদেব, পুঞ্র ও ভ্রাতৃগণে 
পরিবেষ্টিত দ্রেপদ ও বিরাট, মহাঁবল সাত্যকি ও 
অঞ্জন এবং প্রভদ্রক, কেফয় ও দ্রৌপদীতনয়গণ-_ 
ইহারাও সন্তষ্টচিত্তে প্রোণবধ-বাসনায় বেগে ধাবমান 
হউন। রথিগণ 


হস্তী, অশ্ব ও পদ্দাভিগণে 


১। নৃপবিশেষ। 


জ্রোখপবব 


২৬৯ 





মহার 


পরিবৃত হইয়া ভ্রোকে নিপাতিত 
করুন।' 

হে মহারাজ | তখন সেই সমস্ত যোধগণ মহাত্মা 
যুধিষ্টিরের আজ্ঞাক্রমে দ্রোগজিগীষু হইয়া মহাবেগে 
ধাবমান হইল। শন্ত্রধরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্ধ্য অনায়াসে 
সেই সমরে সহস! সমাগত বীরগণের অভিমুখীন 
হইলেন। রাজ ছু্যোধন তদর্শনে রোধাবিষ্টচিত্তে 
দ্রোণের জীবনরক্ষার্থ স্থসজ্জিত হইয়া পাগুবগণের 
প্রতি ধাবমান হইলেন। তথন শ্রান্তবাহন পাণুব ও 
ফৌরবগণ পরম্পর তঞ্জন গর্জন করিয়া যুদ্ধ আরম্ত 
করিলে মহারথগণ নিদ্রান্ধ ও পরিশ্রান্ত হইয়া সমরে 
নিশ্টেষ্টপ্রায় হইলেন। সেই প্রাণিগণের প্রাণ 
নাশিনী ত্রিযাম! রজনী তীহাদিগের পক্ষে সহশ্রধাম 
বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এই অর্দরাতিসময়ে 
সৈশ্বাগণ ক্ষতবিক্ষত ও বধ্যমান হইলে উভ্ভয়পন্মীয় 
ক্ষজিয়গণ দীনচিত্ত, উৎসাহশুম্ত এবং তস্ত্রশগ্রবিহীন 
হইয়াও লজ্ভ] ও স্বধশ্্নপরিপালন-নিবন্ধন স্ব স্ব সৈশ্য 
পরিত্যাগ করিলেন না। সৈম্যগণ নিদ্রান্গ হইয়া 
নিশ্চেষ্টভাবে কেহ অশ্বে, ফেহ গজে ও কেহ বা 
রখোপরি শয়ন করিতে লাগিল। সেই স্থযোগে 
অন্য যোধগণ তাহাদিগকে অনায়াসে যমালয়ে 
প্রেরণ কুরিল। অনেফে স্বপ্নে বিপক্ষদলকে 
অবলোকন করিয়৷ নানা প্রকার বাক্যোচ্চারণপুর্বক 
আপনাকে, আত্মীযণকে ও শক্রগণফে সমরে 
সমাহত করিতে লাগিল। আমাদের পক্ষীয় 
অসংখ্য বীর শক্রগণের সহিত সংগ্রাম করিবার 
মানসে নিদ্রারত্ত-লোচনে অবস্থান করিতে লাগিল। 
কতকগুলি নিদ্রান্ধ বীরপুরুষ সেই নিদারুণ অন্ধকারে 
গমনাগমনপুর্বক পরস্পরের প্রাণ বিনাশ করিতে 
লাগিল। অনেকে নিদ্রায় এইরূপ আচ্ছন্ন হইল যে, 
শত্র-হস্তে নিহত হইয়াও কিছুই বগত হইতে 
সমর্থ হইল না। $ 


সাময়িক যুদ্ধবির তি-_-অজ্ঞুনের অভিনন্দন 


হে মহারাজ ! মহাবীর অর্জন তাহাদিগের 
এইরূপ চেষ্টা অবগত হইয়া উচ্চন্বরে কহিতে লাগি- 
লেন,-_“হে সেনাগণ ! তোমরা বাহনগণের সহিত 
অন্ধকার ও ধুলিপটলে সমারৃত এবং নিতান্ত পরি- 
শ্রান্ত ও নিদ্রান্ধ হইয়াছ ; অতএব যদি তোমাদিগের 
মত হয়, তাহা হইলে কিয়ত্ক্ষণ সমরে নিবৃত্ত হইয়া 





এই রণভূমিতেই নিদ্রা যাও। অনন্তর নিশানাথ 
সমুদিত হইলে তোমরা বিনিদ্র হইয়া র্গলাভের 
নিমিত্ত পুনরায় পরস্পর সমরে প্রবৃত্ত হইবে।' তখন 
ফৌরব-পক্ষীয় ধর্ম্মজ্ঞ বীরগণ ধাম্মিক ধনজয়ের সেই 
বাক্য-শ্রবণে তাহাতে সম্মত হইয়া 'হে কর্ণ। হে 
মহারাজ ছৃর্যোধন ! পাণ্তব-সেন! যুদ্ধে নিবৃত্ত 
হইয়াছে ; অতএব তোমরাও নিবৃত্ত হও? পরম্পর 
উচ্চম্বরে বারংবার এই কথা ফহিতে লাগিলেন। 
এইরূপে অজ্জুনের বাক্য-শ্রবণে সমুদয় দেব ও মুনিগণ 
সন্তষ্ট হইয়া অজ্জুনের বাক্যের প্রশংসা করিতে লাগি- 
লেন। পরিশ্রাম্ত সৈনিক পুরুষগণ অর্জন বাক্যের 
ভুয়সী প্রশংসা করিয়া বিশ্রাম করিতে আরম্ত 
করিল। আপনার সৈম্ভগণ কিয়ুক্ণ বিশ্রামের 
অবকাশ পাইয়া অজ্জভুনফে এই বলিয়া প্রশংসা ফরিতে 
লাগিল, 'হে মহাবাহো! তোমাতে বেদ, অন্ত্রসমূহ, 
বুদ্ধি, পরাক্রম, মঙ্গল ও জীবের প্রতি অনুফম্পা 
বর্তমান রঠিয়াছে, অতএব আমরা আশ্বাসিত হইয়া 
প্রার্থনা করিতেছি, তোমার মঙ্গল হউক। তুমি 
বাঞ্চিত ফল লাভ করিয়া পরিতুষ্ট হও ।” মহারথগণ 
তাহাকে এইরূপ শুশংসা করিতে করিতে নিদ্রায় 
আচ্ছন্ন হইয়া তুফীসূত হইপেন। কেহ কেহ অস্ব- 
পৃষ্ঠে, ফে5 কে» রথে, কেহ ফেহ গজন্বন্থে। কেহ ফেহ 
ক্ষিষ্িতলে শয়ন করিলেন। অনেকে বাণ, গদা, 
খড়গ, পরশু, প্রাস ও কবচ ধারণ করিয়াই পৃথক পৃথক্‌ 
স্থানে নিদ্রিত হইল। নিদ্রান্ধ মাতঙ্গগণ ভুরেণু*- 
ভূষিত ভূজ্গভোগসদৃশং শুপ্ দ্বারা নিশ্বাস পরিত্যাগ- 
পূর্বক পৃথিবীল শীতল করিয়া! নিশ্বসস্ত পঙ্লগ- 
পরিবুত পর্ববতসমুদয়ের ন্যায় শোভা পাইতে 
লাগিল। স্থুবর্ণযো্ত.-পরিশোভিত অশ্বগণ ফেশরা- 
লগ্বিত যুগকাঁষ্ঠ ও খুরাগ্র দ্বারা সমরভূমি বিষম করিয়া 
ফেলিল। এইরূপে সেই সংগ্রামস্থলে অশ্ব, হস্তী ও 
যোধগণ নিতান্ত শ্রান্ত ও যুদ্ধে বিরত হইয়া নিদ্রিত 
হইল। তশুকালে বোধ হইতে লাগিল যেন, 
স্ুনিপুণ চিত্রকরগণ এ সমস্ত বল চিত্রপটে বিচি্সিত 
করিয়াছে। পরস্পরের শরে ক্ষতবিক্মতাঙ্গ কুগুলধারী 
তরুণবয়ন্ক ক্ষজ্রিয়ণণ গজকুস্তের উপর শয়ান 
থাকাতে বোধ হইতে লাগিল যেন, তাহারা 
কামিনীগণের কুচকলস আলিঙ্গনপূর্র্বক শয়ন 
করিয়াছেন। 
১। ধুলি ২। স্পদেহতুল্য। 











৭৪ 


মহাভারত 





হে মহারাজ! অনন্তর নয়নগ্রীতিবর্ধন কামিনীর 
গণুদেশের গ্যায় পাতুবর্ণ ভগবান বুমুদনায়ক চন্দ্রা 
মাহেন্্রীঃ দিক্‌ অলঙ্কৃত করিলেন। তিনি উদয়- 
পর্বতের সিংহের ন্যায় পূ্ববদিক্রূপ দরী হইতে 
বিনিঃস্থত হইয়া তিমিররূপ হস্তিযুখ বিনাশ করিয়া 
সমুদিত হইতে লাগিলেন। তখন সেই হরবৃষসম- 
প্রভ, কন্দর্পচাপদদৃশ, নববধূর হান্যের শ্যায় মনোহর 
কুমূদবান্ধব প্রথমতঃ আলোকমাত্র প্রদর্শন করিয়া 
ক্রমে ক্রমে স্থবর্ণবর্ণ রশ্মিজাল প্রকাশ করিতে লাগি- 
লেন। চন্দ্রকিরণ প্রভা দ্বারা তমোরাশি উৎসারিত 
করিয়া শনৈঃ শনৈঃ দিত্বমগ্ডুল, ভূমগ্ডুল ও আকাশ- 
মণ্ডলে গমন করিল। তখন মুহূর্তমধ্যে 
জ্যোতির্ময় হইল। তিমিররাশি অরবিলম্বেই বিনষ্ট 
হইয়া গেল। নিশাচর জন্তগণ ফেহ ফেহ বিচরণে 
প্রবৃত্ত ও ফেহ ফেহ ক্ষান্ত হইল। হে মহারাজ! 
এইরূপে চন্দ্রমা সমুদিত হইলে সৈশ্যগণ সূর্যযাংশু- 
সন্নিভ পদ্মবনের শ্যায় প্রবোধিত হইতে লাগিল এবং 
তাহারা মহাসাগরের হ্যায় চত্দ্রোদয় দর্শনে উদ্ধত 
হইয়া উঠিল। তখন লোকবিনাশের নিমিত্ত 
পরমগতিলাভাথী বীরপুরুষগণের পুনরায় যুদ্ধ 
আরম্ত হইল।” 





ষ্ড়শীত্যাধিকশততম অধ্যায় 
দ্রোণাচাধ্যের ছুর্য্যোধন-তিরস্কার 


সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! অনন্তর রাজা 
ছুর্দ্যোধন দ্রোণসন্গিধানে গমনপুর্বক ক্রোধাবিষ্ট 
হইয়া তাহার হর্ষ ও তেজ সন্ধুক্ষিত* করিয়া 
কহিতে লাগিলেন, “হে আচার্য! দীনমনাঃ 
শ্রমাপনোদন-প্রবৃত্ত অরাতিগণকে ক্ষমা করা 
লব্ধলক্ষ্য বীরপুরুষদিগের কর্তব্য নহে। আমরা 
আপনার প্রিয়কার্ধ্য অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত 
পাগুবগণফে ক্ষমা করিয়াছিলাম, উহারা সেই 
অবসরে সমুদয় সমর'পরিশ্রম অপনোদন করিয়াছে। 
যাহা হউফ, আপনি উহাদিগফে রক্ষা করিতেছেন 
বলিয়াই ধারংবার উহাদিগের অভ্যুদয়লাদ হইতেছে 
এবং আমরা ক্রমশঃ তেজ ও বলবীর্যয-পরিশূন্ত 
হইতেছি। হে ব্রন্ধন! আপনি ক্রঙ্ান্ত্র ও 


১। পূর্ব | ২ শ্বেতবর্প শিববাহন | ৩। উদ্দীপিত। 





দিব্ান্ত্র সমস্ত সম্যক অবগত আছেন। আমি 
সত্যই কহিতেছি, কি পাগুবগণ, ফি ফৌরবগণ, 
কি অন্যান্ঠ ধনুর্ধরগণ, কেহই যুদ্ধকালে আপনার 
সদশ পরাক্রম প্রদর্শন করিতে সমর্থ নহে। আপনি 
দিব্যান্ত্রজাল বিস্তার করিয়া! দেব, দানব ও গন্ধ 
প্রভৃতি সমুদয় লোক উচ্ছিন্ন করিতে পারেন, সন্দেহ 
নাই। পাগুবগণ আপনার পরাক্রম-দর্শনে নিতান্ত 
ভীত হইয়াছে; কিন্তু তাহারা আপনার শিশ্কু, এই 
বলিয়াই হউক বা আমার ভাগ্যদোষেই হউক, 
আপনি তাহাদিগকে উপেক্ষা করিতেছেন ।” 


হে মহারাজ! মহাবীর দ্রোণ আপনার আত্মজ 
দুর্যোধন কর্তৃক এইরূপে তিরস্কৃত হইয়া ক্রোধভরে 
কহিলেন, “হে ছুর্য্যোধন! আমি বৃদ্ধ হইয়াও 
সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করিতেছি ; আমি অস্ত্রবেত্তা, কিন্তু 
এই সমস্ত বীর অস্ত্রবিদ্যায় তাদৃশ স্থনিপুণ নহে। 
বিজয়াভিলাষে এই সকলকে সংহার করিতে হইলে 
আমাকে নিতান্ত কষুদ্রজনের শ্যায় কার্যযামুষ্ঠান করিতে 
হইবে। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি যাহ! বিবেচনা 
করিতেছ, তাহা ভালই হউফ বা মন্দ হউক, আমি 
তোমার বাফ্যানুসারে তদমুরূপ কার্য্য করিব, সন্দেহ 
নাই। আমি আয়ুধ স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি 
যে, রণস্থলে পরাক্রম প্রকাশপুর্ধক পাঞ্চালগণকে 
বিনাশ করিয়া! কব5 পরিত্যাগ করিব। হে রাজন্‌! 
তুমি মহাবীর ধনগ্রয়ফে পরিশ্রান্ত বিবেচনা করিতেছ ; 
কিন্তু আমি তাহার প্রকৃত বলবীধ্যের বিষয় কীর্তন 
করিতেছি, শ্রবণ কর। অজ্জ্ন রণস্থলে ক্রোধা বিষ্ট 
হইলে দেবতা, গন্ধবর্, যক্ষ বা রাক্ষগণ তাহার 
বলবীধ্য সহা করিতে সমর্থ নহেন। এ মহাবীর 
খাণুবদাহসময়ে স্ুররাজ ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইয়া শরনিফর বর্ষণপুর্বক তাহাকে নিবারিত এবং 
বলবৃপ্ত যক্ষ, নাগ ও দানবদলকে দলিত করিয়াছিল, 
ইহা কিছুই তোমার অবিদিত নাই। এ মহাবীর 
তোমাদের ঘোঁষযাত্রাকালে চিত্রসেন প্রভৃতি গন্ধ 
গ্ণকে পরাজিত করিয়! তোমাদিগকে তাহাদের হস্ত 
হইতে বিমুক্ত ফরিয়াছিল। এ মহাবীর সুরগণেরও 
অজেয় নিবাতকবচ ও হিরপ্/পুরবাসী সহস্র সহস্র 
দানবদিগফে পরাজ্জিত করিয়াছে। অতএব সামান্ 
মনুষ্য কিরূপে মহাবল-পরাক্রান্ত ধনগ্রয়কে পরাজিত 
করিবে? হেরাজন্! তোমার সৈম্য-সকল আমাদের 
বনুপ্রযত্তে স্থরক্ষিত হইলেও ধনগ্জয় তাহাদিগকে 


ড্রোপর্বব 





যেরূপে বিনাশ করিতেছে, তুমি ততসমুদয় অবলোকন 
করিতেছ।” 

হে মহারাজ! রাজা ছূর্য্যোধন এইরূপে দ্রোণা- 
চার্য্কে অর্জনের প্রশংসাবাদে প্রবৃত্ত দেখিয়া 
ক্রোধতরে পুনরায় কহিলেন, “হে ব্রহ্মন। আজ 
আমি, ছুঃশীসন, কর্ণ ও মাতুল শকুনি, আমরা সৈশ্য- 
্ণকে ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়া অর্জুনকে বিনাশ 
করিব।' মহাত্মা দ্রোণাচার্ধ্য দূর্য্যোধনের বাক্য- 
শ্রবণানন্তর হাম্তামুখে তাহাতে অনুমোদন করিয়া 
কহিতে লাগলেন, "হে রাজন! কোন্‌ ক্ষত্রিয় 
স্বীয় তেজঃপ্রভাবে প্রদীণ্ড ক্ষজিয়প্রধান অক্ষয় 
ধনন্গয়ফে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে? ধনাধিপতি 
কুবের, দেবরাজ ইন্দ্র, জলেশ্বর বরুণ ও লোকান্তকর 
কৃতান্ত এবং অন্তুর, উরগ ও রাক্ষসগণও আয়ুধধারী 
অঙ্ঞুনকে বিনাশ করিতে সমর্থ নহেন। হে বস! 
তুমি অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া যাহা কহিলে, মূর্ণেরাই 
এরূপ বাক্য প্রযোগ করিয়া থাকে। মহাবীর 
অর্জুনের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া নিবিবন্ধে 
গৃহে প্রস্থান করা কাহারও সাধ্য নহে। হে 
রান! তুমি অতিশয় নিষ্ঠুর ও পাপন্বভাব। 
যাহারা তোমার শ্রেয়স্কর কার্যো প্রবৃত্ত হইয়াছে, 
সন্দহান হইয়া তাহাদিগকেই তিরস্কার করিতেছ। 
যাহা হউক, তুমি সংকুলসম্ভৃত ক্ষত্রিয় এবং 
সমরপ্রার্থী; অতএব এক্ষণে স্বীয় কার্য সংসাধনাথ 
অঙ্ভুনের সমীপে গমনপুর্বক তাহাকে নিবারণ 
কর। তুমি এই শক্রতার মূল কারণ, অতএব 
এক্ষণে অর্জুন স্সিধানে গমন করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হও তুমি ফিনিমিত্ত বিনা অপরাধে এই সমস্ত 
ক্ষজিয়দরিগকে বিনাশ করিতেছ? হে গান্ধারীনন্দন ! 
তোমার এই মাতুল শকুনি অক্ষক্রীড়ায় স্থুনিপুণ, 
প্রতারণা-পরতন্ত্র ও কুটিল-হৃদয়; এক্ষণে ইনি 
ক্ষতিয়ধন্মীগ্ুসারে অঞ্জনের সহিত সমরে প্রবৃত্ত 
হউন। আমার বোধ হয়, এই মহাবীরই পাগুব- 
গণকে বিনাশ করিবেন! তুমি ফর্ণ-সমভিব্যাহারে 
মোহাবিষ্ট, শুশ্যহৃদয়, শুশ্রীষাঁপরবশ রাজ! ধৃতরাষ্ট্রে 
সমক্ষে হষ্টান্তঃকরণে বারংবার গর্ববপ্রফা শপূর্ববক 
কহিয়াছ যে, হে মহারাজ্জ | আমি, কর্ণ ও ভ্রাতা 
ছুঃশাসন আমরা সমবেত হইয়া পাগুবগণকে সংহার 
করিব। আমি প্রতিসভায় তোমার মুখে এইরূপ 


নখ) 
কশ্মানুষ্ঠান করিয়া কর্ণাদির সহিত সত্যবাদী হও। 
এ দেখ, নিতান্ত ছুব্বষহ শক্র মহাবীর অর্জুন 
তোমার সম্মখে অবস্থান করিতেছে। এক্ষণে তুমি 
ক্ষজিয়ধর্্মা রক্ষা করিয়া উহার অভিমুখীন হও। 
অর্জুনের হস্তে মৃত্যুও তোমার শ্লাঘনীয়। হে 
বস! তুমি অভিলফিত এবর্্যলাভ, দান ও ভোজন 
করিয়াছ এবং কৃতকার্য ও খণশহ্য হইয়াছ। 
অতএব এক্ষণে নিঃশঙ্কমনে অজ্ভুনের সহিত যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হও ।+ 

হে মহারাজ! মহাবীর দ্রোণ রাজা দুর্য্যোধনকে 
এই কথা বলিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। অনম্তর 
কফৌরবসৈগ্ত-সফল ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়া এক ভাগ 
দ্রোণকে ও অপর ভাগ ছূর্য্যোধনাদিকে আশ্রয়পূর্র্বক 
ঘোরতর সংগ্রাম আরস্ত করিল ।” 


সপ্তাশীত্যধিকশততম অধ্যায় 
দ্রোণ কর্তৃক বিরাট ও দ্রুপদ সংহার 


সপ্য় কহিলেন, “হে মহারাজ! জ্রিযামার* 
একভাগ মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে, এমন সময়ে 
কৌরব ও পাগুবগণ পুনরায় হষ্টচিন্তে যুদ্ধ করিতে 
লাগিলেন। কিয়ত্ক্ষণ পরে ন্ৃয্যসারথি অরুণ 
শশধরকে ক্ষীণকান্তি ও নভোমগুল তাঁঅবর্ণ করিয়। 
গগনে সমুদিত হইলেন। সৃ্যমণ্ুল অরুণফিরণে 
অরুণিতৎ হইয়া তপ্ুফাঞ্চন-শিশ্মিত চক্রের শ্যায় 
পূর্বদিকে বিরাজিত হইতে লাঁগিল। তখন 
কৌরব ও পাণ্তবপক্ষীয় যোদ্ধগণ সকলে রথ, 
অশ্ব ও নরঘানসকল পরিত্যাগপূর্ধক দিবাকরের 
অভিমুখীন হইয়া সন্ধ্যোপাদনার জগ্য ফরপুটে 
দণ্ডায়মান হইলেন। 

হে মহারাজ ! অনন্তর কৌরবসৈম্-সকল ছ্বিধা- 
বিভক্ত হইলে দ্রোণাচার্ধ্য রাজ ছূর্যোধনকে 
পুরোবন্তী করিয়া সোমক, পাগুর ও গাথশলগণের 
অভিমুখে ধাবমান হইলেন। বাস্থদেব তদ্দর্শনে 
অঞ্জুনফে কহিলেন, “হে সব্যসাচিন! তুমি কৌরব- 
গণকে বাম ভাগে ও দ্রোণকে দক্ষিণ ভাগে রাখিয়া 
সমরে প্রবৃত্ত হও।' মহাবীর ধনগ্রয় বাহথদেবের 
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করিলেন। এ সময় অরাতিনিপাতন ভীমসেন 
হ্বধীফেশের অভিপ্রায় অবগত হইয়া সমরাঙগন- 
মধ্যবর্তী অঞ্জুনকে কহিলেন, “হে ভ্রাতঃ! আমার 
বাক্য শ্রবণ কর। ক্ষঞ্িয়কামিনীরা যে কার্য্য- 
সাধনের নিমিত্ত পুক্র প্রসব করে, এক্ষণে সেই কার্য্য- 
সাধনের সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব যদ্দি 
তুমি এ সময় আপনার বঙ্বীরষ্যান্ুরূপ কার্ধযানুষ্ঠান 
না কর, তাহা হইলে নিশ্চিয়ই তোমার নিতান্ত 
নুশংমের কার্ধ্য করা ভইবে। এক্ষণে তুমি প্রোণ- 
সৈশ্গণকে দর্ষিণ ভাগে রাখিয়া শত্রু সংহারপূর্ববক 
সত্য, শ্রী, ধর্ম ও যশের আন্বণ্য লাভ কর 

হে মহারাজ ! মহাবীর অজ্জুন ফেশব ও ভীমসেন 
কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া দ্রোণ ও কর্ণকে 
অতিক্রমপুর্ধক চারি দিকে অরাতিসৈম্ত নিবারণ 
করিতে লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয় ক্ষজিয়গণ সেই 
বর্ধমান অনল-সদৃশ ক্ষজদাহন মহাবল-পরাক্রাপ্ত 
অর্জুনকে আক্রমণ করিয়া নিবারণ করিতে পারিলেন 
না। তথন দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনি শরনিফর দ্বারা 
ধনঞ্জয়কে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন । স্ুবিখ্যাত 
অক্ট্রবেত্। জিতেক্দ্িয় অজ্জুন হস্তলাঘব প্রদর্শনপুর্ধবক 
শরবর্ষণ করিয়া তাহাদিগের সমুদয় অস্ত্র নিবারণ 
পুর্বক সকলকে দশ দণ বাণে বিদ্ধ করিলেন। এ 
সময় ধুলিপটল সমুদ্ধত, চতুদ্দিক হইতে শরজাল 
সমাগত, খোরতর অন্ধকার আবিভূতি ও ভীষণ শব 
সমুখিত হইতে লাগিপ। তখন ফি ভূমগুল, কি 
দিক্সগুল, কি অকাশমগ্ডল কিছুই বোধগম্য হইল 
না। ধুলিপটলপ্রভানে সফলেই তন্বপ্রায় হইল। 
আমাদের উভয়পক্ষীয় যোদ্বগণ পরস্পর ফেহ 
কাহাকে অবগত হইতে সমর্থ হইল না। তখন 
ভূগালগণ কেবল স্ব ন্য নাম গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ 
করিতে আরস্ত করিলেন। রথবিহীন রথিগণ 
মিলিত হইয়া পরস্পরের কেশ, ফবচ ও ভুজে 
সংলগ্ন হইতে লাগিলেন। রথিগণ অশ্ব-সারধিবজ্ভিত 
নিশ্ে্ট ও ভয়ার্দিত হইয়া কবল জীবন- 
রক্ষা করিয়া সংগ্রামে সমুপস্থিত হইলেন। অশ্ব 
ও অশ্বারোহিগণ গতজীবিত হইয়া পর্ববতাফারে 
নিহত গজসমূহ আলিঙ্গন করিয়া রহিল। 

অনন্তর মহাবীর ভ্রোণাচার্য্য রণক্ষেত্রের মধ্যস্থল 
হইতে উত্তর দিকে গমনপূর্ববফ প্রন্বলিত বিধূম পাবফের 
হ্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। পাখুব-সেনাগণ 








মহাভারত 





তেজঃপ্রন্থলিত দ্রোণাচার্যকে সংগ্রাম-ক্ষেত্রের মধ্যস্থল 
-হইতে একান্তে গমন করিতে দেখিয়া ভীত, 
কম্পিত ও বিচলিত হইয়া উঠিঙ্ল । দানবগণ যেমন 
বাসবকে পরাজিত করিতে সাহসী হয় না, তন্রপ 
তাহারা সেই অরাতিনিপাতন মদম্ত মাতঙ-সদৃশ 
দ্রোণকে পরাভূত করিব বলিয়া ফোনক্রমেই সাহস 
করিতে পারিল না । তখন ফেহ কেহ বা নিরুত্সাহ, 
কেহ কেহ কোপাবিষ্ট ও কেহ কেহ বা বিম্ময়াপন্ন 
হইল! ভূপালগণমধ্যে ফেহ কেহ কর দ্বারা 
করাগ্র নিম্পেষণ, ফেহ ফেহ ক্রোধতরে ও দংশন, 
কেহ কেহ আযুধ নিক্ষেপ ও কেহ কেছ বা ভুজমর্দন 
করিতে লাগিলেন। তখন অনেক অসাধারণ- 
তেজঃসম্পন্ন বারপুরুষ দ্রোণের প্রতি ধাবমান 
হইলেন। এ সময় পাঞ্চালগণ দ্রোণবাণে নিতান্ত 
নিপীড়িত ও বেদনায় একান্ত অভিভূত হইয়! 
দ্রপদরাজকে আশ্রয় করিল। 

তখন মহারাজ দ্রূপদ ও বিরাট সেই সমরচারী 
দুর্জয় দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তও্দর্শনে 
দ্রুপদের তিন পৌল্র ও চে্িগণ দ্রোণের অভিমুখে 
আগমন করিলেন। মহাবীর দ্রোণ তিন নিশিত 
শরে দ্রুপদপৌজত্রয়ের প্রাণসংহার করিলে তাহার! 
ভূঙলে নিপতিত হইলেন। তংপরে মহারথ 
দ্রোণঃচার্ধয যুদ্ধে চেদি, কৈকয়, স্পরয় ও মতস্থগণকে 
পরাজয় করিলেন। দ্রুপদ ও বিরাটরাজ তদ্দর্শনে 
ক্রোধভরে দ্রোণের উপর শরবর্ণ করিতে 
লাগিলেন। 'জিয়মর্দন প্রোণ অনায়াসে তাহাদের 
বাণবর্ধণ নিরাক্কৃত করিয়া! তীহাদিগকে শরনিকরে 
সমাচ্ছন্ন করিলেন। ক্রপদ ও বিরাটভূগতি 
দ্রোণশরে সমাচ্ছনম হইয়া ক্রোধভরে তাহাকে 
শরজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর 
দ্রোণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া স্ৃতীক্ষ ভল্ল দ্বার! 
বিরাট ও দ্রপদের কার্মুকদ্বয় খণ্ড খণ্ড করিয়া 
ফেলিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত বিরাট তর্দর্শনে 
নিতান্ত ক্রোধপরবশ হইয়া দ্রোণের বধ-সাধনার্থ দশ 
তোমর ও দশ শর নিক্ষেপ করিলেন। রণবিশারদ 
দ্রপদও ক্রোধভরে দ্রোণের রথাভিমুখে এক স্ুবর্ণ- 
খচিত ভূঞ্গগেন্দ্রোপম ভীষণ লৌহময় শক্তি নিক্ষেপ 
করিলেন। মহাবীর দ্রোণ স্থৃতীক্ষ ভল্ল প্রয়োগ- 
পুর্ধক সেই বিরাট-নিক্ষিপ্ত দশ তোমর ও নিশ্লিত 
সায়ক ঘ্বার দ্রুপদের সেই শক্তি ছেদন করিয়া 


প্রোপপর্বব 
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স্বশাণিত ভঙ্পঘ্বয় বারা বিরাট ও ভ্রুপদকে যমরাজের 
রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন। 

মনম্থী ধৃষ্টছ্যন্ন (দ্রোণের অন্ত্রবলে বিরাট, ভ্রুপদ 
ও বিরাটের তিন পৌজ এবং কৈকেয়, চেদি, মত্স্ত 
ও পাঞ্চালগণকে নিহত দেখিয়া ক্রোধ ও ছুংখভরে 
মহারথগণের মধ্যে শপথ করিয়া কহিলেন যে, 
অগ্ত দ্রোগ যদি আমার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ বা 
আমাকে পরাভব করেন, তাহা হইলে যেন আমার 
ইঞ্টাপূর্ত বিনষ্ট এবং আমি ব্রক্ষতেজ ও ক্ষজিয়তেজ 
হইতে পরিভ্রষ্ট হই। হে মহারাজ! মহাবীর 
ৃষ্ট্যন্দ এইরূপ শপথ করিয়া সৈম্যগণ-সমভিব্যাহারে 
দ্রোগাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন এফ দিকে 
পাথণলগণ ও অন্ত দিকে অর্জুন অবস্থানপুর্ধক 
দ্রোণকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারাজ 
তুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনি এবং ছৃর্য্যোধনের ভ্রাতৃগণ 
তন্র্শান দ্রোগাচাধ্যকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। 


ভামের উত্তেজনায় সমবেত দ্রোণ আক্রমণ 


এইরূপে দ্রোণাচাধ্য সেই সমস্ত মহাত্মাদিগের 
প্রযত্বে রক্ষিত হইলে পাঞ্চালগণ তাহাকে নিরীক্ষণ 
করিতেও সমর্থ হইল না। তখন ভীমসেন ক্রোধাবিষ্ট 
হইয়া ধুষ্টঘ্যন্কে অতি কঠোরবাক্য প্রয়োগপুরর্বক 
কঠিলেন, হে ক্ষজিয়সত্তম! কোন্‌ ব্যক্তি 
কষত্রিয়াভিমানী দ্রপদের কুলে উৎপন্ন তইয়া সম্মুখস্থ 
শক্রকে উপেক্ষা করিয়া থাকে? কোন্‌ পুরুষ পিতৃবধ 
ও পুজবধ সা এবং ভূপালগণ-সমক্ষে শপথ করিয়! 
শক্রর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে? এ দেখ, 
মহাবীর প্রোণ স্বীয় তেজঃপ্রভাবে প্রজ্ছলিত হুতাশনের 
ম্যায় অংস্থানপুর্বক ক্ষত্রিয়গণকে দগ্ধ করিতেছেন। 
উনি কিয়ত্ক্ষণ মধ্যেই সমগ্র পাগুবসৈন্য বিনষ্ট 
করিবেন। অতএব আমি সংগ্রামার্থ ড্রোণসন্দিধানে 
চলিলাম। তোমরা এই স্থানে অবস্থান করিয়া 
আমার অদ্ভুত কার্ধ্য নিরীক্ষণ কর।” 

মহাবীর বুকোদর এই বলিয়া ক্রোধভরে দ্রোণ- 
সৈশ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া আবর্ণ-পূর্ণ শরনিকর দ্বারা 
তাহাদিগকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন ; মহারথ 
হষ্টহান্গও সৈচ্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ড্রোণের সহিত 
সংখামে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন উভয়পক্ষে ঘোরতর 
যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যে মহারাজ! সেই নুর্যোদয়- 
কালে যেরপ যুদ্ধ হইয়াছিল, আমি কদাচ তদ্রুপ যুদ্ধ 

ওয়--৩৫ 


দর্শন বা শ্রবণ করি নাই। এ সময় সৈন্যসকল 
অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। রথসমূহ পরম্পর 
সংলিষ্ট হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। প্রাণিগণ 
নিহত ও ইতস্ততঃ বিশীর্ণ হইল। ফোন কোন ব্যক্তি 
একস্থান হইতে অন্ঠত্র গমন করিয়া বিপক্ষগণ ফর্তৃক 
বিদ্রাবিত হইতে লাঁগল। যাহারা সমরপরাস্থুখ 
হইয়া প্রস্থান করিতেছিল, অরাতিগণ কেহ কেহ 
তাহাদের প্ৃষ্ঠভাগে, কেহ ফেহ বা পার্শবদেশে প্রহার 
করিতে আরম্ভ করিল। এইপে অতি নিদারণ 
সংগ্রাম আরস্ত হইলে ক্ষণকাল মধ্যে ভগবান্‌ 
মরীঠিমালী সমুদিত হইলেন।» 


অষ্টাশীত্যধিকশততম অধ্যায় 
তুমুল স্কুল যুদ্ধ_উভয়পক্ষীয় বহু সৈন্যাক্ষয় 


সপ্তয় কাহলেন, “হে মহারাজ! বর্্মধারী 
বীরগণ সমরাঙ্গনেই নবোদিত দিবাফরের উপাসনা 
করিকেন। অনন্তর তপ্তকাঞ্চনভাম্বর ভাক্কর সমুদিত 
হঞয়াতে সমুদয় জগত প্রকাশিত হইলে পুনরায় 
যুদ্ধ আরম তইল। সূর্ষেধাদয়ের পূর্বে যে যে 
সৈম্যগণ যাহাদিগের সহিত সংগ্ামে মিলিত 
হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারা সকলেই পুনরায় সেই 
মেই প্রতিদন্দীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। 
অশ্বারোহিগণ রথীদিগের সহিত, গজারোহিগণ 
অশ্বারোহিগণের সহিত, পদাতিগণ গজারোহীদিগের 
সহিজ অশ্বগণ অশ্বগণের সহি) পদাতিগণ 
পদাত্িগণের সহিত, রখিগণ রথীদিগের সহিত এবং 
মাতঙ্গগণ মাতঙ্গদিগের সভিত মিল্তি হইয়া সংগ্রাম 
করিতে লাঙগ্গিল। হে মহারাজ! যোদ্ধুগণ রজনী- 
যোগে বনু যত্ধু সহকারে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এক্ষণে 
তীহাদিগের মধ্যে অনেকেই আত্পতাপে উত্তপ্ত ও 
ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়া অচেতনপ্রায় 
হইলেন। শঙ্খনাদ, ভেরীনিত্বন, মৃদধ্বনি, বুংহিত- 
শব) ধনুষটঙ্কার, ধাবমান পদাতিগণের চীৎকার, 
নিপতিত অস্ত্ু-সমুদয়ের নিম্বন, অঙ্থের ক্রষোরব ও 
রথ-সমুদয়ের ঘর্থর-নির্ঘোষে মহাতুমুল শব্দ সমুখিত 
হইয়া আকাশমগ্ডল সমাচ্ছন্ন করিল। এ সময় 
বিবিধ অন্ত্রাধাতে ক্ষতবিক্ষত-কলেবর রণনিপতিত 
বিচেষ্টমান হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতিগণের আর্তনাদ 
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শ্রতিগোচর হইল। তখন সৈম্তগণ শত্রপক্ষীয় 
ব্যক্তিদিগকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আত্ম- 
পক্ষীয়গণকেও বিনাশ করিতে লাগিল। বীরগণ- 
নিক্ষিপ্ত তরবারি-সকল নিজামান* বসনরাশ্রির গ্যায়ং 
নিরীক্ষিত ও সেই খড়গসমুদয়ের শব্দ নিজামান* 
বসনশবের হ্যায় শ্রুত হইল। অনন্তর বীরগণ খড়গ, 
তোমর ও পরশু নিক্ষেপপূর্র্বক ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত 
করিলে সমরস্থলে গজ, অশ্ব ও নরদেহসম্ভৃত শোণিত 
দ্বারা এক অতি ভীষণ নদী প্রবাহিত হইল। শন্তর- 
সমুদয় উহার মংস্থয, মাংস কর্দম, পতাকা! ও বস্ত্র 
সমুদয় ফেন এবং সৈম্যগণের আর্তনাদ উহার শব্দ- 
স্বব্ূপ শোভা পাইতে লাগিল। অশ্ব ও গজসমুদয় 
রজনীতে শর ও শক্তি ারা নিতান্ত নিপীড়িত 
হইয়াছিল, সুতগাং এক্ষণে স্তদ্ধভাবে অবস্থান করিতে 
লাগিল। শুঞ্ধবদন বীরগণ ঢারুকুণ্ডল-মণ্ডিত মস্তক 
ও বিবিধ যুদ্ধোপকরণ দ্বার! অসাধারণ শোভা ধারণ 
করিলেন। এ সময় ক্রুব্যাদগণ এবং মৃত ও অর্ধমৃত 
সৈম্যসমুদয় দ্বারা রথসক্ালনের পথরোধ হইল। 
বারণসদৃশ বলবান সংকুলসম্তৃত বাজিগণ নিতান্ত 
শ্রান্ত হইয়াছিল, সুতরাং রথচক্র নিমগ্ন হইলে 
কম্পিতকলেবরে বলপূর্ববক অতি কষ্টে রথ আকর্ষণ 
করিতে লাগিল। 

হে মহারাজ। এ সময় মহাবীর দ্রোগ ও অঞ্জন 
ভিন্ন আর সফলেই ভয়ে নিতান্ত অভিভূত হইয়া- 
ছিল। এ বীরদ্বয়ই তৎফালে ম্ব স্ব পক্ষের আশ্রয় 
ও ভয়ত্রাতা হইয়াছিলেন। উহাদের প্রভাবে 
উভয়পক্ষীয় অনেক বীর শমনসদনে গমন ফরিলেন। 
কৌরব-সৈগ্যসমূদয় নিষ্ভান্ত ভীত হইল। পার্চাল- 
সৈচ্যেরা ফোন্‌ স্থানে রহিয়াছে, তাহ! কিছুমাত্র স্থির 
হইল না। সেই ভীরুজনের ভয়বর্ধন, শ্মশানভূমি- 
সদৃশ সমরাঙ্গনে ক্ষক্রিয়ণের ক্ষয়ফালে ধুলিপটল 
সমুখিত হইলে কি কর্ণ, কি দ্রোণ কি অঙ্জুন, কি 
যুধিষ্ঠির, কি ভীনসেন। কি নকুল, কি সহদেব, ফি 
সাত্যকি, কি ছুঃশাসন, ফি অশ্বখামা, কি ছূর্যযোধন, 
কি শকুনি, কি কপ, কি মদ্ররাজ, কি কৃততবর্মা, কি 
অন্যান্ত যোছ্ধগণ, ফাহাফেও লক্ষিত হইল না। 
ততকালে ভূমণ্ডল ও দিত্গুল দৃষ্ট হওয়া দুরে থাকুক, 


১৮২1 শাশযোগে পরিদ্ত হইয়া ক্ষারযোগে পরিষ্কত শুভ্র 
বন্রের স্তায়। ৩। পরিষ্বত-ইস্তিরি করা-ভাল ইস্ভির করা 
কাপড়ে চড়মড় শব্দ হয়। 


মহাভারত 


আত্মদেহ পর্য্স্ত অদৃশ্য হইয়া গেল। সফলেই 
ধূলিপটলে সংবৃত হইল । তখন বোধ হইতে লাগিল 
যেন, পুনরায় নিশা উপস্থিত হইয়াছে। এ সময়ে 
কে কৌরব, কে পার্চাল, কে গাণ্ডব, কিছুই অবধারিত 
হইল না। ভূমগুল, দিত্সগুল ও আকাশমগ্ডুল এবং 
সম ও বিষম প্রদেশ একফালে অনৃশ্য হইল। 
বিজয়প্রার্থা নরগণ কি স্বকীয়, ফি পরকীয়, যাহাফে 
প্রাপ্ত হইল, তাহাকেই নিপাতিত করিতে লাগিল। 
ক্রমে প্রবল বায়ুবেগ ও শোণিত-নিষেক১ ছারা 
রজোর!শি প্রশমিত হইল। তখন হস্তী, অশ্ব, রখ, 
রথী ও পদাতিগণ রুধিরোক্ষিত হইয়া পারিজাত 
বনাবলির হ্যায় বিরাজিত হইতে লাগিল। এ সময় 
মহাবীর ছূর্ধ্যোধন ও ছুঃশাসন, নকুল ও সহদেবের 
সহিত এবং কর্ণ বৃকোদরের সহিত ও অজ্জন 
ভারদ্বাজের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। 
সমুধয় যোদ্ধংগণ তাহাদের সেই আশ্চর্য্য সংগ্রাম 
অবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহারা রথের বিচিত্র 
গতি প্রদর্শনপুর্্বক যুদ্ধ করিয়া পরস্পরের পরাজয়- 
বাসনায় পরস্পরকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া 
বর্ধাকালীন জলধরের ম্যায় শোভা ধারণ করিলেন। 
তাহারা সূষধ্যমঙ্কাশ রথে সমারূঢ হওয়াতে তীহা- 
দিগকে শারদ জীমূতেরং শ্যায় বোধ হইতে লাগিল। 
তখন ফোপপুর্ণ মহাধনুদ্ধর অগ্যান্ত যোধগণও পরম 
যত্ুসহফারে স্পর্ধ৷ করিয়। মত্ত চ্যায় 
পরস্পরের অভিমুখীন হইতে লাগিলেন। কালে 
বোধ হইল যেন, কেহ কাহার দেহ ভেদ করিতেছেন 
না, মহারধগণ স্বয়ং নিহত ও নিপতিত হইতেছেন। 
এ সময় যোধগণের ছিন্ন চরণ, বাহু, কুগ্ডল-মগ্ডিত 
মস্তক, কান্দুক, বিশিধ, প্রাল, খড়গ, পরশু, পট্রিশ, 
নালীক, শ্ষুর, নারাচ, নখর, শক্তি, তোমর, অন্যান্য 
বিবিধাকার নিশিত অস্ত্রজাল, বিচিত্র বন্দ, নিহত 
অশ্ব, হস্তী ও বীরগণ, যোংশুন্য ধবজবিহীন নগরাকার 
রথসমুদয়। আরোহিবিহীন শঙ্কিতচিত্ত বায়ুবেগে 
ধাবমান অশ্বগণ, অলম্কৃত নিহত বীরগণ এবং রাশি 
রাশি ব্যজন, ধ্বজ, ছত্র, আভরণ, বন্তর, সুগন্ধি মাল্য, 
হার, কিরীট, মুকুট, উ্ীষ, কিস্কিপীজাল, বক্ষ, 
স্থলাপিত মণি, নিষ্ক ও চুড়ামণি দ্বারা সংগ্রামস্থল 
নক্ষত্রকুলবিভূষিত নভোমগুলের হ্যায় শোভা 
পাইতে লাগিল। 


১। রক্তমিশ্রপ। ২। শরংকালীন মেঘের । 


প্রোণপর্বব 
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অনস্তর অমর্ধিতঃ নকুলের সহিত ক্রোধোন্মত্ 
দূর্য্যোধনের ঘোর সংগ্রাম সমুপস্থিত .হইল। 
মান্্রীপুজ ছূর্য্যোধনকে অসংখ্য শরে সমাচ্ছয় করিয়া 
হষ্টচিত্বে তাহাকে দক্ষিণ পার্থ করিলেন। এ সময় 

ফোলাহল সমুখিত হইল। রাজা ছূর্যযোধন 
নকুলের দক্ষিণ পার্থ থাফিয়াই তাহার প্রতীফার- 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তখন বিচিত্রযদ্ধমার্গাভিন্ঞ* 
তেজস্বী নকুল দক্ষিণ পার্থস্থ প্রতিচিীর্যু ছুর্য্যোধনকে 
নিবার ফরিতে আরম্ত করিলেন; ছুর্্যোধনও 
তদ্দর্শনে ক্রোষফভরে নকুলকে নিবারণ করিয়া 
শরজালে গীড়িত ও সমরে পরাহুখ ফরিলেন। 
ফৌরব-সৈম্গণ তদ্দর্শনে তাহাকে অগণ্য ধশ্যবাদ 
প্রদান করিতে লাগিল। তখন মহাবীর নকুল 
আপনার কুপরামর্শজনিত বহু ছুঃখ স্মরণপূর্রবক 
ছুর্ধোধনকে থাক্‌ থাক্‌, বলয়! তত্জন করিতে 
আরন্ত করিলেন।” 


একোননবত্যধিকশততম অধ্যায় 
সহদেব-দুঃশীসন ও কর্ণ-ভীম যুদ্ধ 


সপ্রয় কহিলেন, পহে মহারাজ! এ দিকে 
মহাবীর ছু:শাসন রোধাবিষ্ট হইয়া রথবেগে ভূমগুল 
বিকম্পিত করিয়া সহদেবের প্রতি ধাবমান হহলেন। 
মহাবীর সহদেব তাহাকে আগমন করিতে দেখিয়া 
ভন্লাস্্র দ্বারা তাহার সারধির শিরক্ত্রাণ-সমলম্কৃত 
মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তিনি এত শীদ্র 
উহার শিরশ্ছেদ্ন করিলেন যে, ছুঃশাসন ও অন্যান্য 
সৈনিক পুরুয়েরা উহার কিছুমাত্র অবগত হইতে 
পারিলেন না । তখন ছুঃশাসনের অশ্বগণ যন্ত্রি*-বিহীন 
হইয়। স্বেচ্ছামুসারে ইতস্তত; গমন করিতে লাগিল। 
মহাবীর ছুঃশাসন তদর্শনে সারথি নিহত হইয়'ছে 
অবগত হইয়া নির্ভয়ে স্বয়ং অশ্রশ্মি গ্রহণ ও লঘু- 
হস্ততা প্রদর্শনপূর্ববক যুদ্ধ করিতে আর্ত করিলেন। 
তখন কি বিপক্ষ, ফি ম্বপক্ষ, সকলেই তাহার সেই 
অদ্ভুত কার্য অবলোকন করিয়া ভূয়সী প্রশংসা 
করিতে লাগিল। মহাবীর সহদেৰ তদ্দশনে ক্রোধভরে 
ছুঃশাসনের অশ্বগণের উপর ম্ৃতীক্ষ শরনিকর 
অশ্বগণ 


নিক্ষেপ করিতে আরম্ত করিলেন। 


১) তুদ্ধ। ২। কুটবুদ্ধনিপুণ । ৩। চালক | 


মান্্রীতনয়ের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া অবিলম্বে 
ইতস্তত ধাবমান হইল। তখন ছুঃশাসন একবার 
অশ্বরশ্মি এহণ ও শরাসন পরিত্যাগ এবং একবার 
ফান্দুক গ্রহণ ও অশ্বরশ্মি পরিত্যাগ করিতে 
লাগিলেন। মহাবীর সহদেব এই স্থযোগে ত্রাহাকে 
শরনিকরে সমাচ্ছন্প করিয়া ফেলিলেন। 

অনন্তর মহাবীর কর্ণ ছুঃশাসনের সাহাঘ্যার্থ 
তাহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবল- 
পরাক্রান্ত বৃফোদর তদ্র্শনে পরম যত্ধুসহকারে 
আকর্ণপূর্ণ তিন ভল্লে কর্ণের বাহু ও বক্ষ-্থল আহত 
করিলেন। ৩ুখন সুশ্রপুজ দগুঘট্রিত ভূজঙ্গের শ্যায় 
প্রতিনিবত্ত হইয়া নিশিত শরনিকর বর্ষণপূর্্বক 
ভীমসেনফে নিবারণ করিতে লাগিলেন; এইরূপে 
কর্ণ ও ভীমসেনের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ত হইল। 
তাহারা নেত্র বিঘূর্ণনপূর্ব্বক বৃষশ্দ্য়ের গ্যায় ঘোরতর 
নিনাদ পরিত্যাগ করিয়া ক্রোধভরে মহাবেগে 
পরস্পরকে শরবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে 
এ ছুই মহাবীর পরস্পর অতিশয় সন্নিকষ্ট ছিলেন, 
স্থতরাং শরপ্রয়োগবিষয়ে নিতান্ত অন্থবিধা উপস্থিপ্ত 
হওয়াতে তাহারা তৎক্ষণাৎ গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইলেন। মহাবীর ভীম গদাঘাতে কর্ণের রথকৃবর 
চর্ণ করিয়া ফেপিলেন। তদ্র্শনে সকলেই চমতকৃত 
হইল। তখন মহ্বারথ কর্ণ ভীমের রথাভিমুখে গণ! 
নিক্ষেপপুর্ধবক তাহার গদ| চুর্ণ করিলেন। অনন্তর 
ভীমমেন পুনরায় কর্ণের প্রতি এক খরব্বাঁ গদা 
নিক্ষেপ করিলে মহাবীর কর্ণ মহাবেগসম্পন্ন স্বপুণ্খ 
ব্ত্সখ্যকণ সায়ক দ্বারা উহা বিদ্ধ করিতে 
লাগিলেন। তখন সেই ভীমনিক্ষিপ্ত ভীষণ গদা 
কর্ণের শরপ্রভাবে মন্ত্রাভিহত তুজনীর ম্যায় প্রতিনিবৃত্ত 
হইয়া ভীমসেনের বিপুল ধ্বজে নিপতিত হইয়! 
সারথিকে বিমোহিত কদ্িল। পণে বিপুলবিক্রম 
ভীমসেন ক্রোধমুচ্ছিত হইয়! কর্ণের প্রতি আট বাণ 
পরিত্যাগপুর্বক অগ্লানমুখে তাহার শররাসন, তৃণীর ও 
ধবজ ছেদন করিয়া ফেগিলেন ; মহাবীর কর্ণও সর 
অন্য এক সুবর্ণপৃষ্ঠ ছুরাসদ শরাসন ধারণপূর্ব্ষক শর- 
নিকর দ্বারা বুকোদরের অশ্ব-সমুদয় ও পার্চি-সারথি- 
দ্বয়কে সংহার করিলেন। তখন অরাতিনিস্দন 
ভীগসেন স্বীয় রথ পরিত্যাগপুর্বক সিংহ যেমন 
পর্ববতশুঙ্গে আরোহণ ফরে, তদ্রুপ নকুলের রথে 
সমারূঢ় হইলেন। 





২৭৬ 


অর্জন-দ্রোণাচার্যয-যুদ্ধে প্রশংসাবাদ 





হে মহারাজ! এ সময় মহারথ দ্রোণাচার্ধ্য ও 
তাহার শিষ্য অজ্জুন উভয়ে লঘুসন্ধান ও রথের বিচিত্র 
গতি দ্বারা মানবগণের নয়ন ও মন বিমোহিত করিয়া 
বিচিত্র যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন ; অন্যান্য 
যোধগণ দেই গুরু-শিহ্বোর অদ্ভুত সংগ্রাম অবলোফনে 
সমরে নিবৃত্ত হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল। তখন 
সেই বীরদ্য় রথের বিচিত্র গতি প্রদর্শনপূর্ববক 
পরস্পরকে দক্ষিণপারশস্থ করিতে চেষ্টা করিলেন। 
যোধগণ তাহাদিগের অসামান্য পরাক্রুমদর্শনে বিম্ময়াপন্ন 
হইল। হে মহারাজ! গগনমার্গে আমিষলোলুপ 
শ্যেনদয়ের যেরূপ যুদ্ধ হইয়! থাকে, দ্রোণ ও অজ্জুনের 
সেইরূপ তৃমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। জ্রোণাচার্য্য 
অজ্জুনকে পরাজিত করিবার নিমিত্ত যে যে কৌশল 
করিলেন, মহাবীর ধনপ্য় স্বীয় কৌশলপ্রভাবে 
তৎসমুদয় নিবারণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে 
অন্ত্রকোবিদ আচা্ধ্য অঞ্জুনকে কৌশলক্রমে পরাজিত 
করিতে অসমর্থ হইয়া পরিশেষে এন্ড, পাশুপত, ত্বাষ্ট্র, 
বায়ব্য ও বারুণ অন্ত্র আবিষ্ধত করিলেন ; মহাবীর 
অজ্জুনও এ সমুদয় অস্ত্র ড্রোণের শরাসনবিমুক্ত 
হইবামাত্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে মহাবীর 
অজ্জুন অস্তরদ্ধারা আচাধ্যের অস্ত্রজাল ছেদন করিলে 
মহাবীর দ্রোণ দিব্যান্ত্র ্বারা তাহাকে সমাচ্ছন্ন করিতে 
লাগিলেন ; অজ্জুনও অনায়াসে তৎসমুদয় নিরাকৃত 
করিলেন। ফলত; দ্রোণাচাধ্য জিগীষু হইয় 
ধনগ্রয়ের প্রতি যে যে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে 
লাগিলেন, অজ্জুন-শরগ্রভাবে তৎসমুদয়ই ব্যর্থ হইয়া 
গেল। এইরূপে পার্থশরে দিব্যান্্-সমুদয়ও ধ্বংস 
হইলে মহাবীর দ্রোণাচার্ধ্য মনে মনে অঞ্জনের ভূয়সী 
প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং অজ্ঞুন তাহার শিহ্া, 
এই নিমিত্ত তিনি আপনাকে ভূমগুলস্থ সমুদয় 
অন্ত্রবেত্তা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিলেন। তিনি 
ধনগ্রয় কর্তৃক নিবারিত হইয়া আনন্দ ও গর্ব প্রকাশ- 
পূর্বক পরম গ্রীতি সহকারে তাহাকে নিবারণ করিতে 
লাগিলেন। এ সময় নভোমণ্ডল সহ সহস্র দেব, 
খধি, গন্ধব্ব, সিদ্ধ, অপ্পরা, যক্ষ ও রাক্ষসগণে 
সমাফীর্ণ হওয়াতে বোধ হইল যেন, উহা? পুনরায় 
ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়াছে । তখন মহাত্মা অর্জুন ও 
ফ্রোণের স্তৃতিসংযুক্ত দৈববাণী বারংবার শ্রতিগোচর 


মহাভারত 





হইতে লাগিল। পরিত্যক্ত শরঞ্জালপ্রভাবে দশ দিক্‌ 
আলোকময় হইলে সিদ্ধ ও মুনিগণ সমরক্ষেত্রে 
সমাগত হইয়া কহিতে লাগিলেন, ছহা মানুষ, 
আম্মুর, রাক্ষস, দৈব বা গান্ধরব যুদ্ধ নহে; ইহা ব্রাহ্ম 
যুদ্ধ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কখন দ্রোণাচারয্য 
পাণগ্ডবকে, কখন পাণ্ডবও দ্রোণকে অতিক্রম 
করিতেছেন ; ইহাদের ছুইজনের মধ্যে ফাহারও 
বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় না। এইরূপ বিচিত্র যুদ্ধ আর 
কখন আমাদের দৃষ্টিগোচর বা শ্রতিগো্র হয় নাই। 
যদি সাক্ষাৎ রুদ্র আপনার দেহ ছুই ভাগে বিভক্ত 
করিয়া আপনি আপনার সহিত যুদ্ধ করেন, তাহা 
হইলেই এই যুদ্ধের উপমাস্থল হইতে পারে; নচেৎ 
ইহার উপম! নাই। দ্রোগাচা্য জ্ঞান ও শৌর্ষ্যে 
অদ্বিতীয়; অঞ্জুনও উপায় ও বলে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 
বিপক্ষগণ ই'হাদিগকে কদাঁচ সংগ্রামে বিনষ্ট করিতে 
সমর্থ হয় না। ইহারা ইচ্ছা করিলে দেবগণের 
সহিত সমুদয় জগতফে বিনষ্ট, করিতে পারেন।* হে 
মহারাজ ! অন্তহিত১ ও প্রকাশিতং প্রাণিগণ এইরূপে 
মেই বীরছয়ের বিক্রম-দর্শনে তাহাদিগকে প্রশংসা! 
করিতে লাগিলেন। 

অনন্তর মহামতি দ্রোণাচারধ্য সমরে মহাবীর 
অঞ্জ্রন ও অস্তহিত প্রাণিগণকে সন্তপ্ত করিয়া ব্রাহ্ম 
অস্ত্র আবিষ্কত করিলেন। তখন পর্বতপাদপ সম্বলিত 
সমুদয় তৃমগ্ডল বিচলিত, বিষম সমীরণ প্রবাহিত, 
সাগর সফল সংক্ষু এবং উতয়পক্ষীয় সেনা ও 
অ্যান্য জীবগণ নিতান্ত ভীত হইতে লাগিল ; কিন্তু 
মহাবীর অজ্জুন অমন্্ান্তচিত্তে ব্রাহ্ম অন্তর দ্বারা 
প্রোণের ব্রান্ষান্ত্র নিরাকৃত করিয়া সমুদয়কে প্রশান্ত 
করিলেন। এইরূপে সেই বীরদ্ধয় ফেহ কাহাকে 
পরাভব করিতে সমর্থ না হইলে পরিশেষে সম্কুলযুদ্ধ 
সমুপস্থিত হইল। তখন আর ফোন বিষয়ই অবগত 
হইতে পারিলাম না। আফাশমণ্ডল শরজালে 
সমাচ্ছন্ন হওয়াতে খেচরগণের গতিরোধ হইল ।* 


নবত্যধিকশততম অধ্যায় 
সন্কুল যুদ্ধ 
সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! এইরূপে এ 


সময়ে অসংখ্য নর, অশ্ব ও গজ নিহত হইতে 


১। অব্ন্ত- অনৃগ্ঠ। ২ । ব্যক্ত দৃ্কমান্‌। 


ফ্রোণপর্বৰ 
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আরম্ভ হইলে মহাবীর ছুশোনন ধৃষ্টছ্যয়ের সছিত 
সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন স্থবর্ণরথারূঢ 
ধৃষ্টছায় ছুঃ'শাসনের শরনিরে নিপীড়িত হইয়! 
ক্রোভরে তাহার অশ্বগণের উপর শরনিকর 
নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তথন ক্ষণকালমধ্যে 
ছুশাসনের কি রথ, কি ধ্বজজ কি সারথি, 
সকলই অদৃশ্য হইল। মহাবীর ছুঃশাসন মহাত্া 
পাঞ্চালনন্দনের শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত 
হইয়া আর তীহার সম্মুখে অবস্থান করিতে সম্্থ 
হইলেন না। 

এইবূপে মহাবীর ধুষ্ট্যন্ন ছুঃশাসনকে পরাজুখ 
করিয়া অসংখ্য শর নিক্ষেপপূর্বক দ্রোণাচার্যের 
অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কৃতবর্দা ও 
তাহার তিন সহোদর তদ্দর্শনে পাঞ্চালতনয়ের 
নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন পুরুষপ্রধান নকুল ও 
সহদেব সেই প্রজ্ঞপিত পাবকসদৃশ ধৃষছ্যন্কে 
দ্রোণাভিমুখে গমন করিতে দেখিয়া তাহাকে রক্ষা 
করিবার মানসে তাহার অনুগমন করিলেন। হে 
মহারাজ! তখন আপনার পক্ষীয় কৃতবন্মা ও তাহার 
তিন সহোদর এই চারিজন বীরের সহিত পাগুবপক্ষীয় 
ৃষ্টছায়, নকুল ও সহদেব এই তিন মহাবীরের ঘোর- 
তর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। এ বিশুদ্ধাত্মা, বিশুদ্ধ- 
চরিত্র, বিশুদ্ধবংশসম্তুত, অমর্ষপরায়ণ বীরগণ স্বর্গ- 
লাভার্থে জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া ধর্শাযুদ্ধ অবলম্বন- 
পুর্বক পরস্পরকে পরাজিত করিবার চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন। এ যুদ্ধে কর্ণা, নালীক এবং বিষলিপ্ত 
শৃ্গঘটিত বহ্‌ শল্য, তণ্ত গজাস্থি বা গবাস্থিযুক্ত 
জীর্ণ ও কুটিলগতি শরসকল ব্যবহৃত হয় নাই। 
সকলেই ধর্ন্মধদ্ধ দ্বারা স্বর্গ ও কীন্তি বাদনা 
করিয়া অতি সরল বিশুদ্ধ অস্ত্র ধারণ করিয়া- 
ছিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে তিন জন 
পাগুবের সহিত ফৌরবপক্ষীয় চারি জনের দোষ- 
বিহীন তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। এ সময়ে মহাবীর 
ধৃষ্টছয়, নকুল ও সহদেবফে সেই কৌরবপক্ষীয় চারি 
বীরকে' নিবারণ করিতে দেখিয়া স্বয়ং দ্রোণাভি মুখে 
ধাবমান হইলেন। তখন কৌরবপক্ষীয় বীরচতুষ্টয 
মান্রীতনঘয় কর্তৃক নিবারিত হইয়া তাহাদিগকে 
আক্রমণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে মাত্রীনদ্দন- 
ঘয়ের প্রত্যেকের সহিত ফৌরবপক্ষীয় ছুই ছুই বীরের 
ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ত হইলে মহাবীর ত্রপদতনয় 





নির্ভয়ে দ্রোণের উপর শরজাল বর্ষণ করিতে আরস্ত 
ফরিলেন। তখন রাজ চুর্য্যোধন যুদ্ধতুর্মাদ পাধচাল- 
নন্দনকে ড্রোপের সহিত ও মাদ্রীপুক্রদ্বযকে আপনা- 
দিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেখিয়া মর্্মভেদী 
শরবর্ষণপুরব্ষক ধৃষ্টহ্যয়ের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। 
মহাবীর সাত্যকি তদদর্শনে দুর্ধ্যোধনের অভিমুখে 
আগমন করিলেন। এইরূপে নরশার্দ,ল মহাবীর 
দূর্যোধন ও সাত্যকি পরস্পর মিলিত হইয়া! বাল্য- 
বৃ্তান্ত স্মরণ ও ঈক্ষণাবেক্ষণ১ করিতে করিতে 
বারংবার হাস্য করিতে লাগিলেন । 
সাত্যকিকে চর্য্যোধনের স্ববশে আনয়ন-কৌশল 

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন প্রিয়সখা সাত্যকিকে 
সন্কোধনপুর্বক আপনার চরিত্রের নিন্দা করিয়া 
কহিলেন, হে সখে! ক্ষজিয়গণের ক্রোধ, লোভ, 
মোহ, পরাক্রম ও আচারে ধিক! আমরা পরস্পর 
পরস্পরকে আক্রমণ : করিতেছি। তুমি আমার 
প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর ছিলে ; আমিও তোমার তদ্রপ 
ছিলান ; এক্ষণে আমাদিগের সে সকল বাল্যবৃত্তাস্ত 
আমার ম্মরণ হইতেছে । কি আশ্ধ্য । সমরভূমিতে 
অবতীর্ণ হইয়া আমাদের সে সফলই একেবারে 
তিরোহিত হইয়া গেল। ক্রোধ ও লোভ প্রভাবে 
অগ্ভ আমাকে ভোঁদার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে 
হইল। 

হে মহারাজ ! তখন অস্ত্রবিষ্ঠা-বিশারদ সাত্যকি 
হাসিতে হাপিতে তীক্ষ বিশিখ সমুগ্ভত করিয়া 
ভুর্য্যোধনকে কহিলেন, “হে রাজপুত্র! আমরা যে 
স্থানে সমাগত হইয়া ক্রীড়া করিতাম, এ সে 
সভা বা আচারধ্যনিকেতন নহে।” তখন দূর্যোধন 
কহিলেন, “হে শিনিপুঙ্গব! কালের কি আশ্চার্ধ্য 
মহিমা । আমাদিগের সেই বাল্যক্রীড়া অন্তহিত 
হইয়া এক্ষণে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে, আমরা ধনতৃণা 
নিবন্ধন সকলে সমাগত হইয়া সংগ্রামে প্রবৃন্থ 
হইয়াছি।” 


সাত্যকির শ্লেষোক্তি_ পরস্পর যুদ্ধ 


অনন্তর মহাবীর সাত্যকি চুর্য্যোধনকে কহিলেন, 
হহে র্য্যোধন | ক্ষজ্িয়গণের এই ধর্ম যে, ইছার! 
আচার্য্ের সহিতও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া থাফেন। হে 





১। সমন্ত্রমে ইতস্তত: দুষ্টিমম্পাত । 
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মহাভারত 








রাঙ্জন! যদি আমি তোমার প্রিয়পান্র হই, তবে 
আর ফেন বিলম্ব করিতেছ, শীন্ঘ আমাকে বিনাশ 
কর, তাহা হইলে আমি তোমার কৃপায় হ্ব্গলোকে 
গমন করিতে সমর্থ হইব। অতএব তোমার যতদুর 
পরাক্রম থাকে, তাহা প্রদর্শন কর, আর আমি 
আর্থীয়গণের ব্যসন নিরীক্ষণ করিতে অভিলাষ ফরি 
না।* মহাবীয় সাত্টকি এই বলিয়া! নির্ভীফচিত্তে 
নিরপেক্ষ হইয়া অগ্রসর হইলেন। মহারাজ ছূর্য্যোধন 
সাত্যকিকে সমাগত সন্দর্শন করিয়! তাহার উপর 
শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন পিংহ 
ও মাতঙ্গের যেরূপ যুদ্ধ হয়, তদ্রপ সেই বীরছয়ের 
ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল । মহাবীর ছূর্য্যোধন 
আকর্ণ আকৃষ্ট শরনিফরে যুদ্ুর্ম্দ সাত্যকিফে বিদ্ধ 
করিলে সাত্যকিও সত্বর তাহাকে প্রথমতঃ পঞ্যাশৎ, 
তশুপরে বিংশতি ও দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন 
আপনার পুক্র হাসিতে হাসিতে শরাসন আকর্ণ 
আবর্ষণপুর্র্বক সাত্যকির উপর ব্রিংশৎ শর নিক্ষেপ 
করিয়া ক্ষুরপ্র দ্বারা তাহার শরাসন ছুই খণ্ড করিয়া 
ফেলিলেন। অনন্তর যাদবপুঙ্গব অন্য এক স্বদৃঢ় 
শরাসন গ্রহণপুর্বক দুর্য্যোধনের সংহারার্থ শরনির 
নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলে কুরুরাজ তৎসমুদয় 
খণ্ড খণ্ড করিলেন। সৈ্যগণ তদ্দর্শনে চীৎকার 
করিতে লাগিল । অনন্তর ভুর্য্যোধন মহাবেগে শরাসন 
আকর্ণ আবর্ষণপুর্্থক স্ুবর্পুক্খ নিশিত ত্রিসগুতি 
শরে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর 
সাত্যকি দুর্যোধনের সশর শরামন ছেদন করিয়া 
তাহাকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। 
কুরুরা্জ যুযুধানের শরনিকরে গাট় বিদ্ধ ও নিতান্ত 
ব্যথিত হইয়া সত্বর অন্য রথে পলায়ন করিলেন 
এবং সত্বরেই পরিশ্রমাপনোদনপুর্ক সাত্যফির 
সম্মুখীন হইয়া তাহার রথের উপর শরজাল বর্ষণ 
করিতে লাগিলেন। তখন সাত্যকিও কুরুরাজের 
রথোপরি বাণবর্ণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সায়ফ- 
সমুদয় সমন্তাৎ বিনিক্ষিপ্ত হওয়াতে সংগ্রামক্ষেত্র 
কক্ষদহনপ্রবৃত্ত হুতাশনের শবের ন্যায় তুমুল শব 
সমুখিত হইল। এ বীরদ্য়ের শরনিকরে বন্ধাতল 
সমাচ্ছন্ন ও আকাশমার্গ ছূর্গম হইয়া উঠিল। 

তখন মহাবীর কর্ণ সাত্যফিকে ছূর্য্যোধন অপেক্ষা 
সমধিক বলশালী অবলোকন করিয়া কুরুরাজের 
হিতার্থ সেই মহারথকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইলেন। 


ভীমপরাক্রম তীমসেন উহা সহা করিতে না পারিয়! 
সত্বর বর্ণের সম্মুখীন হইয়া তাহার উপর শরনিকর 
নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ অবলীলা- 
ক্রমে ভীমসেনের শর-সমুদয় নিবারণপুরর্বক শরনিফরে 
তাহার শর ও শরাসন ছেদন এবং সারথিকে শমন- 
সদনে প্রেরণ করিলেন। ভীমসেন তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ 
হইয়া গদা গ্রহণপুর্বক শৃতপুজ্রের শরাসন. রথের 
একখান চক্র এবং ধ্বজ ও সারথিফে চূর্ণ করিয়া 
ফেলিলেন। মহাবীর কর্ণ সেই একচক্র রথে অবস্থিত 
হইয়াও হিমালয়ের শ্যায় অবিচলিত রহিলেন। সাত 
অশ্ব যেরপ ন্র্য্ের একচক্র রথ বহন করিয়া থাকে, 
তদ্রুপ কর্ণের অশ্বগণ তাহার সেই রুচির এফচক্র 
রথ বহন করিতে লাগিল। তখন তিনি কিছুমাত্র চিন্তা 
না করিয়া বিবিধ শর ও শঙ্্র নিক্ষেপপুর্বক ভীম- 
সেনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বৃফোদরও 
ুন্ধ হইয়া তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। 

হে মহারাজ! এইরূপে সঙ্কুল-যুদ্ধ উপস্থিত 
হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ির মহারথ পাঞ্চাল ও মংস্যগণকে 
কহিলেন, “হে বীরগণ ! যাহারা আমাদিগের গ্রাণ 
ও মস্তকন্থরূপ, যে যোধগণ সর্ববাপেক্ষা পরাক্রান্ত, 
সেই সকল পুরুষপ্রধান বীরগণ ছূষ্যোধনাদির সহিত 
সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অতএব এক্ষণে তোমরা 
কি নিমিত্ত বিচেতনের হ্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছ ? 
যে স্থানে সোমকগণ যুদ্ধ করিতেছেন, অবিলম্বে সেই 
স্থানে গমন কর। ক্ষা্রধর্দ অবলগ্বনপুর্্বক যুদ্ধ 
করিলে জয়লাভই হউক বা প্রাণনাশ হউক, উভয়- 
পক্ষেই সদগতি লাভ হইবে, সন্দেহ নাই। দেখ, 
জয়লাভ করিলে ভূরিদক্ষিণ বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান 
করিতে পারিবে এবং নিহত হইলে দেবন্বরূপ হইয়া! 
শ্রেঠলোক প্রাপ্ত হইবে । হে মহারাজ! মহারথ 
বীরপুরুষেরা যুধিষ্টির কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া 
চ্ষাত্রধর্্ম অবলম্থপূর্বক ভ্রতপদে দ্রোণাভিমুখে 
ধাবমান হইলেন। তখন পাথণলগণ এক দিক্‌ হইতে 
শরনিকরে দ্রোগকে আহত করিতে লাগিলেন এবং 
ভীমসেন প্রভৃতি বীরগণ অন্ত দিক্‌ হইতে তাহাকে 
আক্রমণ করিলেন। তখন পাগুবপক্ষীয় তিন মহারথ 
ভীমসেন, নকুল ও সহদেব উচ্চম্বরে ধনঞ্জয়ফে কহি- 
লেন, “হে অঙ্জুন! তুমি শীত্র ধাবমান হইয়া প্রোপ- 
রক্ষণে নিযুক্ত কৌরবগণকে নিপাঁতিত কর। আতার্য্য 
সহায়বিহীন হইলে পাণালগণ উহাকে জনায়াসে 


দ্রোপপর্বব 





বিনষ্ট করিবেন।* মহাবীর ধনগ্রয় তাহাদের বাফ্য- 
আরবণে সহস| ফৌরবঙগণের সম্মুখীন হইলেন ; 
দ্রোণাচার্য্যও সেই পঞ্চম দিবসে ধৃষটত্য় প্রভৃতি 
পাথশলগণকে মদ্দিত করিতে লাগিলেন” 


শপ জপ 


একনবত্যধিকশততম অধ্যায় 
£অশ্বথাম! হত” বলাইতে কৃষ্ণের প্রবোচনা 


সগ্রয় কহিলেন, “হে মহারাজ! পুর্র্বকালে 
দেবরাজ রোষাবিষ্ট হইয়া! যেমন সংগ্রামে দানবগণফে 
সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রুপ ভ্রোণাচার্য্য পাঞ্চালগণের 
প্রাণনাশ করিতে লাগিলেন। পাগুবপক্ষীয় মহাবল- 
পরাক্রাস্ত মহারথগণ দ্রোণের অস্ত্রে নিপীড়িত 
হইয়া ভীত হইলেন না। মহারথ পাঞ্চাল ও 
স্থঙগীয়গণ নিঃশঙ্কচিন্তে দ্রোণের সম্মুণীন হইলেন এবং 
পরিশেষে দ্রোণের শর ও শক্তি দ্বারা সমাহত হইয়া 
চতুর্দিকে ভীষণ নিনাদ করিতে লাগিলেন। এইরূপে 
পাঞ্চালগণ দ্রোশরে নিপীড়িত ও আচার্য্যের 
অস্ত্রসমুদয়ে ভীষণননপে চতুর্দিকে সমাকার্ণ হইলে 
পাগুবের অশ্ব ও যোধবর্গের নিধন-দর্শনে ভয়ে 
নিতান্ত অভিভূত হইয়া জয়াশা পরিত্যাগপূর্ব্বক 
কহিলেন, বিসন্তসময়ে সমিদ্ধ হুতাশন যেমন বন 
দগ্ধ করে, তদ্রুপ পরমান্ত্রবিও দ্রোণাচাধ্য আমাদিগকে 
বিনষ্ট করিবেন। সংগ্রামে উগ্র প্রতিদবন্্ী 
হইতে €কহই সমর্থ নহেন। ধর্মমপরায়ণ অজ্ঞুন 
কখনই উহার প্রতিদ্ন্থী হইবেন না ।» 

হে মহারাজ! এ সময় পাগুবহিতৈষী ধীমান্‌ 
বাস্থদেব কুস্তীপুজরদিগকে দ্রোণশরে নিগীড়িত ও 
নিতান্ত ভীত দেখিয়া অজ্জ্নফে কহিলেন, “হে 
অঙ্জুন| ধনুর্দরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য সংগ্রামে শরাসন 
ধারণ করিলে ইন্দ্রার্ি দেবগণও তাহাকে নিহত 
করিতে সমর্থ নহেন; কিন্তু উনি আন্ত্রশত্ত্র পরিত্যাগ 
করিলে মমুষ্টেরাও উহাকে বিনাশ করিতে পারে। 
অতএব তোমরা ধর্মী পরিত্যাগপুর্বক কৌশল 
করিয়। উহাকে পরাজয় করিবার চেষ্টা কর ; নচেৎ 
আচার্য তোমাদের সফলফেই বিনাশ করিবেন। 
আমার নিশ্যয় বোধ হইতেছে, অশ্বথামা! নিহত 
হইয়াছেন, ইহা জানিতে পারিলে প্রো আর যুদ্ধ 
করিবেন না, অতএব কোন ব্যক্তি তাহার নিকট 


২৭৯ 
গমনপুর্বক বলুন যে,--অঙ্কথামা সংগ্রামে বিনষ্ট 
হইয়াছেন। 


পার্থের উপেক্ষা__ঘুধিষ্ঠিরাঁদির অঙ্গীকার 


হে মহারাজ ! কুস্তীপুজ অজ্জন কৃষ্ণের বাক্যশ্রবণে 
তাহাতে কোনক্রমেই সম্মত হইলেন না) অগ্যান্য 
যোধগণ সম্মত হইলেন এবং ধর্মীরাজ যুধিষ্টির অতি 
কষ্টে উহা! অঙ্গীকার করিলেন। অনন্তর মহাবাহু 
ভীমসেন গদাঘাতে আত্মপক্ষীয় অবস্তীদেশীয় 
ইন্্রবর্মীর অরাতিঘাতন অস্বথামা নামক মহাগজকে 
নিপাতিত করিয়া সলজ্জভাবে দ্রোগসমীপে আগমন- 
পূর্বক 'অশ্বখামা নিহত হইয়াছেন বলিয়া উচ্ৈঃম্বরে 
চীৎকার করিতে লাগিলেন। এইরূপে বুকোদর 
'অশ্বখামা'নামক গজ নিপাতিত করিয়া মিথ্যাবাফ্য 
প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলে, দ্রোণাচার্ধ্য 
ভীমসেনের সেই দারুণ অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়। 
প্রথমতঃ নিতান্ত বিষ্নমনাঃ হইলেন। পরিশেষে স্বীয় 
পুজকে অমিতপরাক্রমশালী ও অরাতিকুলের অসহনীয় 
মনে করিয়া! আশ্বাসযুক্ত হইয়া ধৈর্ঘ্যাবলম্বনপূর্ববক 
আপনার ম্বৃত্যুষ্বরূপ ধৃষ্টদ্যয়ের বিনাশবাসনায় 
তাহার অভিমুখে গমন করিয়া তীহার উপর স্মৃতীক্ষু 
কন্কপত্র-ভূমিত সহস্র শর নিক্ষেপ করিলেন। তখন 
পাঞ্চালদেশীয় বিংশতি সহস্র মহাঁরথ সেই রণচারী 
দ্রোণাচার্য্ের উপর চতুর্দিক হইতে শরবর্ষণ করিতে 
লাগিলেন। আচার্ধ্য তাহাদের শরনিকরে পরিবৃত 
হইয়। বর্ধাকালীন জলধর-সমাচ্ছন্ন দিবাকরের হ্যায় 
অদৃগ্য হইলেন। অনন্তর তিনি অবিলঙ্কে পাঞ্চালগণের 
শরজাল নিবারণপুর্বক তাহাদিগের বিনাশার্থ 
ক্রোধভরে ব্রন্ষাপ্ত্রপ্রাহুর্তৃত করিয়া বিধুম প্রজ্বলিত 
হুতাখনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎপরে 
তিনি পুনরায় রোধাবিষ্ট হইয়া সোমকদিগকে বিনাশ 
এবং পার্লগণের মস্তক ও পরিঘাকার কনফভূষিত 
বানু-সমুদয় ছেদন করিতে আরম্ত ফরিলেন। 
নরপতিগণ ভরদ্বাজ কর্তৃক নিহত হইয়া বায়ুভগ্ন 
বনস্পতির ম্যায় ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিলেম। 
নিপতিত হস্তী ও অশ্বগণের মাংস ও শোণিতে গাঢ় 
কর্দম সমুৎপন্প হওয়াতে সমরদ্ুমি অগম্য হইয়া 
উঠিল। হে মহারাজ! দ্রোণাচার্য এইরূপে 
পাঞ্চালদেশীয় বিংশতি সহজ মহারথের প্রাণনাশ 


করিয়া ধূমবিরহিত প্রজ্ছলিত পাববের গ্চায় রণন্থলে 








অবস্থান করিতে লাগিলেন! তৎপরে তিনি পুনরায় 
ক্রোধাবি্ হইয়া এক ভলে বন্থাদানের শিরশ্ছেদন- 
পূর্বক পঞ্চাশৎ মহস্য. যট্সহত স্থপ্য় অযুত হস্তী ও 
অশ্থের প্রাণবিনাশ করিলেন। 


দ্রোণান্তধ্ণনে বিশ্বামিত্রাদির মন্ত্রণী প্রয়োগ 


হে মহারাজ! এ সময় বিশ্বামিত্র, জমদগনি, 
ভরদ্বা্,, গৌতম, বশিষ্ঠ, অত্র, ভূ, অঙ্গিরা, দিকত, 
পৃশ্ি, গর্গ, বালখিল্য, মরীচিপ ও অন্তাগ্য কষুদ্রতর 
সাগ্রিক খবিগণ আচার্য্কে নিঃক্ষত্রিয় করিতে 
অবলোকন করিয়া তাহাকে ব্রহ্মলোকে নীত করিবার 
বাসনায় সকলে শীঘ্ধ সমাগত হইয়া কহিতে 
লাগিলেন, 'হে দ্রোণ! তুমি অধন্মযুদ্ধ করিতেছ 
অতএব এক্ষণে তোমার বিনাশসময় উপস্থিত 
হইয়াছে। তুমি আয়ুধ পরিত্যাগ করিয়া একবার 
আমাদিগকে নিরীক্ষণ কর। আর তোমার এরূপ 
করুরকার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য নহে। তুমি 
বেদবেদ।ঙবেত্া ও সত্যধশ্্পরায়ণ। বিশেষতঃ 
ব্রাহ্মণ ; অতএব এরূপ কার্ধা করা তোমার নিতান্ত 
অনুচিত; তুমি অবিমুগ্ধ হইয়া আয়ুধ পরিত্যাগ- 
পূর্বক শাশ্বত পথে অবস্থান কর। অগ্ তামার 
মর্ত।লৌক নিবাসের কাল পরিপূর্ণ হইয়াছে । হে 
বিপ্র। অস্ত্রানভিজ্ঞ ব্)ক্িদিগকে ব্রদ্ধান্ত্রে বিনাশ 
করিয়া নিতান্ত অসংফাধ্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ) 
অতএব আয়ুধ অবিলঙ্কে পরিত্যাগ কর; আর ক্রুর- 
কার্ষের অনুষ্ঠান কর! তোমার কর্তব্য নহে।” 


যুধিিরসমাপে দ্রোণের পুক্রনিধন প্রশ্ন 


হে মহারাজ! মহাবীর প্রোণাচাধ্য ইতিপূর্বে 
ভীমসেনের মুখে অশ্বখামা নিহত হইয়াছেন শ্রবণ 
করিয়া নিতান্ত বিষ হইয়াছিলেন, এক্ষণে খযিদিগের 
এই বাঁক্য শ্রবণ ও ধুষ্টছ্যু়কে অবলোকন করিয়! 
অধিকতর বিমনায়মান হুইলেন। তখন তিনি 
একান্ত ব্যবিতহদয়ে যুধিষ্টিরকে স্বীয় পুক্র বিনষ্ট 
হইয়াছে কি না জিজ্ঞাস! করিলেন। হে মহারাজ! 
আগার্ধ্য যুধিঠিরকে বাল্যকালাবধি সত্যবাদী বলিয়া 
জানিতেন। তাহার নিশ্চয় জ্ঞান ছিল ঘে, যুধিষির 
ভ্রিলোফের এম্বর্য্লাভ হইলেও কদাচ মিথ্যাবাক্য 
প্রয়োগ করেন না। তন্নিমিত্তই অন্য ফাহাকেও 
জিজ্ঞাস। ন| করিয়া যুিষ্টিরকেই জিজ্ঞাসা করিলেন। 


অনন্তর হযীকেশ 'ভ্রোগাচার্য জীবিত থাকিলে 
পৃথিবী পাণুবশূদ্ভ করিবেন' স্থির করিয়া! ছুঃখিত- 
চিত্তে ধর্্মরাজকে কহিলেন, “হে রাজন্! যদি 
দ্রোণাগার্ধয রোষপরবশ হইয়া আর অর্ধ দিন যুদ্ধ 
করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনার সমস্ত সৈন্য 
বিনষ্ট হইবে। আপনি মিথ কথ! কহিয়া আমাদিগকে 
পরিত্রাণ করুন। এরূপ স্থলে মিথ্যাবাক্যপ্রয়োগ 
সত্য অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠতর হইতেছে। প্রাপরক্ষাথ 
মিথ্যা কহিগ্লে পাপস্পৃ্ট হইতে হয় না। 
কামিনীদিগের নিকট, বিবাহস্থলে এবং গো.ব্রাহ্মণের 
রক্ষার্থ মিথ্যা কহিলেও পাঁতক নাই।” 


যুধিঠিরের সকৌশল মিথ্যা উক্তি 


হে কুরুরাজ! এ সময়ে ভীমসেন ঘুিষ্টিরকে 
কহিলেন, “হে মহারাজ! আমি ভ্রোণাগর্যের 
বধোপায় শ্রবণ করিয়! আপনার সৈশ্যমধ্যে প্রবিষ্ট . 
অবস্থীনাথ ইন্্রবদ্মীর এরাবত সদৃশ “অশ্থথামা-নামফ 
হস্তী সংহারপূর্ধবক আচার্ধ্যকে কহিলাম, হে ব্রঙ্মন্‌। 
অশ্বথামা বিনষ্ট হইয়াছে, আর কেন আপনি যুদ্ধ 
করিতেছেন? হে মহারাজ! ভারদ্বাজ তৎফালে 
আমার সেই বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন ফরিয়াছিলেন। 
এক্ষণে আপনি বিজয়াভিলাধী গোবিন্দের বাক্যানুমারে 
আগার্যকে অশ্বখামার বিনাশবার্তা প্রদান করুন, 
তাহা হইলে তিনি কখনই যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইবেন না। আপনি সত্যপরায়ণ বলিয়! ত্রিলোক- 
মধ্যে বিখ্যাত আছেন। আচাধ্য আপনার বাক্যে 
অবশ্যই বিশ্বাম করিবেন।" 

হে কুরুরাজ! রাজ! যুধিষ্টির ভীমসেনের সেই 
বাক্য শ্রবণ করিয়া ও কৃষ্ণ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া 
অশ্ান্তাবী কার্ষোর অনুল্লঙ্ৰনীয়তা বণতঃ মিথ্যা 
বাফ্যপ্রয়োগে উদ্ধত হইলেন। তিনি জয়াভিলাষ 
ও মিথ্যাকথনভয়ে যুগপৎ আক্রান্ত হইয়া দ্রোপ- 
সমক্ষে অশ্বথামা হত হইয়াছেন, এই ফথা 
ম্পষ্টবিধানে বলিয়া অব্ক্তরূপে কুগ্তরশব্ব১ উচ্চারণ 
করিলেন ; হে মহারাজ! ইহার পূর্ব যুধিষ্টিরের রথ 
পৃথিবী হইতে চারি অ্কুল উর্ধে অবস্থান করিত, 
কিন্তু তৎকালে তিনি এইরূপ মিথ্যাবাক্য কহিলে 
তাহার বাহনগণ ধরাতল স্পর্শ করিল। তখন 
মহারথ দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্টিরের সেই বাক্য শ্রবণে 


১। 'অন্বখামা হত; ইতি গজ: ।'শ-যাহাকে বলে 'হতগঞ্: 
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পুরশোকে নিতান্ত কাতর হইয়! জীবিতাশা পরিত্যাগ 
করিলেন এবং খধিগণের সেই বাক্য ম্মরণ করিয়া 
আপনাকে মহাত্মা পাণডবগণের নিফট অপরাধী জ্ঞান 
ও ৃ্ছ্ু়কে সম্মুখে নিরীক্ষপূর্বক বিচেতনপ্রায় হইয়া 
আর পূর্বববত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না।” 


দ্বিনবত্যধিকশততম অধ্যায় 
ব্রোণাচার্য্যের আত্মজীবনে হতাশ 


সঞ্য় কহিলেন, “হে মহারাজ! এ সময় 
পার্ধালরাজকুমার ধৃষ্টছয় দ্রোণাচার্য্কে অতিশয় 
উদ্বিগ্ন ও শোকে বিচেতনপ্রায় দেখিয়া তাহার 
প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাত্মা ক্রপদরাঙজ ড্রোণ- 
বিনাশার্থ মহাধজ্তে প্রন্থলিত হ্ুতাশন হইতে 
তীহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহাবীর ভ্রুপদত্তনয় 
দ্রোণজিঘাংস্থ হইয়া স্থদৃঢ় মৌব্বাসম্পন্ন, জলদ- 
গতীরনিম্বন, জয়শীল, দিবা শরাসন গ্রহণপুরর্বক 
তাহাতে প্রদীপ্ত অনলের হ্যায় ও আশীবিষের হ্যায় 
শর সংযোজন করিলেন। সেই ধুষ্ছায়ের শরাঁসন- 
মণ্ডলস্থ শর শরংকালীন পরিবেষমধ্যস্থ দিবাফরের 
গ্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সৈনিকগণ সেই 
প্রজ্বলিত শরাসন ধৃষ্টঘ্যয় কর্তৃক আকৃষ্ট দেখিয়া 
অন্তকাল উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বোধ করিল। 
এঁ সময় প্রতাপশালী ভারদ্বাজও দ্রুপদপুক্রের শর- 
সন্ধান সন্দর্শনপূর্বক আপনার আসন্নফাল সমাগত 
বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি ধৃষ্টদ্যুয়কে 
নিবারণ করিতে বিশেষরূপে যত্বু করিলেন, কিন্তু 
তাহার অস্ত্রক্াল আর প্রাছ্ভূতি হইল না। এ 
বীরপুরুষ চারি দিন ও এক রাত্রি ক্রমাগত বাপবর্ষণ 
করিয়াছিলেন, তথাপি তাহার শরক্ষয় হয় নাই। 
এক্ষণে এ পঞ্চম দিবসের তৃতীয়াংশ অতীত হইলে 
তাহার শরনিকর নিঃশেষিত হইল। 

তখন তেজংপুঞ্জশরীর দ্রোণাচার্ধ্য পুক্রশোক ও 
দিব্যান্-সমুদয়ের অবসন্নতাবশতঃ নিতান্ত বিমনায়মান 
হইয়া বিপ্রগণের বাক্য-প্রতিপালনার্থ অস্ত্র পরিত্যাগ 
করিবার বাসনায় আর পর্বের শ্যায় যুদ্ধ করিলেন না। 
কিয়ত্ক্ষণ পরে তিনি মহধি অঙ্গিরার প্রদত্ত দিব্য 
শরাসন গ্রহপপূর্ধবক ধৃষ্টহ্যয়ের প্রতি ব্রহ্মদণ্ 
শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। দ্রুপদ- 
নন্দন তাহার শরবর্ধষণে সমাচ্ছন্ন ও ক্ষতবিক্ষত 

পু ৩য়--৩৬ 


হইলেন। তখন ভারছবাজ পুনরায় নিশিত শরনিকর 
বর্ণ করিয়া ক্রেপদতনয়ের শরাসন, ধ্বজ ও শর- 
সমুদয় শতধা ছেদনপুর্বক সারথিকে নিপাতিত 
করিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যায় তন্দর্শনে সহান্ত-মুখে 
পুনরায় অগ্থ শরাসন গ্রহণপূর্ধবক নিশিত শর দ্বারা 
তাহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাধমুর্ধর ফ্রোণ 
ক্রপদতনয়ের শরে বিদ্ধ ও সন্্রান্ত হইয়া শিতধার 
ভল্প দ্বারা পুনরায় তাহার শরাসন ছেদন করিয়া 
ফেলিলেন এবং তৎপরে তাহার গদা ও খড়গ ব্যতীত 
অন্ত সমুদয় অস্ত্রশস্ত্র এবং শরাদন ছেদন করিয়া 
তাহাকে স্বতীক্ষ নয় বাণে বিদ্ধ করিলেন। 


দ্রোণ-পরাভবে ধু্ছ্যুন্বের কৌশল 


অনন্তর মহারথ ধৃষ্টত্যন্ন ব্রাহ্ম অন্তর মন্্রপূত 
করিয়া স্বীয় অশ্থগণের সহিত দ্রোণের অশ্বগণকে 
মিশ্রিত করিয়া দিলেন। দ্রোণের বায়ুবেগগামী 
পারাবতসবর্ণ অশ্থসকল ধৃষ্টত্যুয়ের শোণবর্ণ অশ্বের 
সহিত মিলিত হইয়া বিছ্যুদ্দামমণ্ডিত গভীর গর্জন- 
শীল জলদপটলের হ্যায় শোভা পাইতে লাগিল। 
তখন মহাবীর দ্রোণ ধুষ্টহায়ের ঈযাবন্ধ, চক্রবন্ধ ও 
রথবদ্ধ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে ধৃষ্টত্যুয় 
ভ্রোণশরে ছিনকার্মুক, বির, হুতাশ্ব ও হতসারথি 
হইয়া! সেই ঘোরতর বিপদ্‌্কালে তাহার উপর এক 
গদা নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণাচার্ধ্য তদর্শনে 
ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নিশিত শরনিকরে সেই ধৃষ্টদা- 
নিক্ষিণধ গদা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর 
ধৃষ্টছ্য্গ স্বীয় গদা নিক্ষল দেখিয়া দ্রোপকে বধ 
করাই শ্রেয়ঃকল্প বিবেচনা করিলেন। এবং বিমল 
খড়া ও অতি ভাম্বর চণ্ম গ্রহণপূর্বক আপনার রথেষ। 
অবলম্বন করিয়া দ্রোণের রথে গমনপুর্বক তাহার 
বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিতে অভিলাষ করিলেন। 
ততকালে তিনি কখন যুগমধ্যে, কখন যুগসন্সহনে ও 
কখন বা শোণবর্ণ অশ্ব সমুদয়ের নিতন্থদেশে অবস্থান 
করিতে লাগিলেন। সৈশ্যগণ তদ্র্শনে তীহার 
ভূয়সী প্রশংসা করিতে আরম্ত করিল। তৎফালে 
দ্রোণাচাধ্য ফোনক্রমেই তাহাকে প্রহার করিবার 
উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হইলেন না। তদর্শনে 
সফলেই বিন্ময়াবিষ্ট হইল। আমিষলোলুপ গৃগঘয়ের 
যেরূপ যুদ্ধ হইয়া থাকে, ভ্রোণ ও ধৃ্টদ্যুয়ের তন্রপ 
যুদ্ধ হইতে লাগিল। 
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* মহাভারত 








অনন্তর মহাবীর দ্রোণ ক্রোধবিষ্ট হইয়া রথ- 
শক্তি দ্বার! ধুষ্্যয়ের পারাবতসবর্ণ অশ্বগণকে ক্রমে 
ক্রমে বিনাশ করিলেন। এইরপে ধৃষ্টদ্যুন্গের অশ্বগণ 
নিহত ও নিপতিত হুইলে দ্রোগাচার্যের শোণবর্ণ 
অশ্বসমূদয় রথবন্ধ হইতে বিমুক্ত হইল। ধুষ্ট্যয় 
তদদর্শনে একাণ্ত অধীর হইয়া খড়গ গ্রহণপূর্র্বক রথ 
পরিত্যাগ করিয়া পঞ্চগরাজ গরুড় যেমন তুজঙ্গের 
প্রত ধাবমান হয়, তদ্রুপ দোগের প্রতি ধাবমান 
হইলেন। পুর্বে হিরগ্যকশিপুর সংহারফালে বিষুঃ 
যেরূপ বিগ্রহ* পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, এক্ষণে দ্রোগ- 
সংহারে প্রবৃত্ত ধৃ্টছায়েরও সেইরূপ আফার হইয়া 
উঠিল। তখন তিনি খড়গ ও চণ্ ধারণ করিয়া 
্রা্ত, উদ্‌প্রান্ত, আবিদ্ধ, আত, প্রস্থত, স্থৃত, 
পরিবৃত, নিবৃত্ত, সম্পাত, সমুদীর্ণ, ভারত, ফৈশিক ও 
সাহ্যত প্রভৃতি একবিংশতি প্রকার গতি প্রদর্শন 
পূর্বক দ্রোণকে বিনাশ করিবার বাসনায় সমরে 
বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন সমুদয় যোদ্ধা ও 
সমাগত দেবগণ ধৃষ্টহবয়ের সেই বিচিত্র গতি-সন্দর্শনে 
একান্ত বিশ্ময়াপক্ন হইলেন। দ্রোণাচার্্য এ সময় 
সহস্র শর দ্বারা ধষটছয়ের খড়া ও শতচন্্রবিভূষিত 
চর্ম ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ড্রোণাচারধ্য 
এক্ষণে যে সকল বাণ লইয় যুদ্ধ করিতেছিলেন, 
তত্সমুদয় বিতস্তিপ্রমাণ। সমীপবন্তী বিপক্ষের 
সহিত সংগ্রাম করিবার সময় এ সকল শরের 
বিশেষ আবশ্বক হয়। এরূপ বাণ ফেব দ্রোগ 
কপ, অজ্জুন, কর্ণ, প্রছান্ম ও যুযুধান ভিন্ন আর 
কাহারও নাই ; অঙ্জুন-তনয় মহাবীর অভিমন্থ্যুরও 
এরূপ শর-সমুদয় ছিল। হে মহারাজ! অনন্তর 
ড্রোণাচাধ্য মহাবীর ধৃষ্টত্যয়ের বিনাশার্থ এক বেগবান্‌ 
বিতস্তিৎ প্রমাণ সুদৃঢ় শর পরিস্যাগ করিলেন। 
তখন শিনিপুজগব সাতাকি নিশিত দশ শরে সেই 
শরাসন ছেদন করিয়া মহাত্মা দুর্য্যেখন ও কর্ণের 
সমক্ষে ধৃষ্য়ফে আচার্্যের হস্ত হইতে মুক্ত 
করিলেন। মহাত্মা কৃষ্ণ ও অজ্জ্বন সত্যবিক্রম 
সাত্যকিকে ড্রোণ ও কূপের সমীপে অবস্থানপুর্বক 
রথমার্গে বিচরণ ও যোধগণের দিব্যান্ত্রসফল ধ্বংস 
করিতে দেখিয়া তাহাকে তুয়োডুয়ঃ সাধুবাদ প্রদান 
করিতে লাগিলেন। অনন্তর অজ্জুন কৃষ*সমভি- 
_ব্যাহারে সৈম্তগণের অভিমুখে ধাবমান হইয়া তাহাকে 





১। শরীর । ২। অধ্বহ্ত--এক বিঘত পরিমাণ । 


সন্তোধনপুর্বক কহিলেন, “হে কেশব! এ দেখ, 
শক্রনাশন সাত্যফি দ্রোণাচার্ধ্য প্রভৃতি মহারথগণের 
সমক্ষে শিক্ষা! প্রদর্শনপূর্বক বিচরণ করিয়া আমাকে 
ও আমার ভ্রাতৃগণফে আনন্দিত করিতেছে । সমুদয় 
সিদ্ধ ও সৈনিকগণ বিশ্ময়াপন্ন হইয়া বৃষ্িকুলের 
ফীন্তিবন্ধন যুযুধানকে প্রশংসা করিতেছে ।' হে 
মহারাজ! অনন্তর উভয়পক্ষীয় যোধগণ সমরে 
অপরাজিত পাত্যকির অলোক-সামান্ত ফাধ্য দর্শন 
করিয়া তাহাকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিতে 
লাগিলেন।” 


ত্রিনবত্যধিকশততম অধ্যায় 
দ্রোণের প্রতি পাগুবগণের সন্কুল আক্রমণ 


সয় কহিলেন, “হে মহারাজ! তখন ছুর্য্যোধন 
প্রভৃতি বীরগণ সাত্যফির তাদ্বশ কর্ম দর্শনে 
সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া জম্পূর্ণরূপ যত্বু ও 
পরাক্রম সহকারে তীাহাফে নিবারণ করিতে 
লাগিলেন। অনন্তর কৃপ, কর্ণ ও আপনার পুক্রগণ 
সমরে সমাগত হইয়৷ যুযুধানফে নিশিত শরনিকরে 
নিগীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির, 
মহাবল ভীমসেন এবং মাদ্রীপুজ নকুল ও সহদেব__ 
ইহারা সাত্যকির সাহায্যার্থ তাহাকে পরিবেষ্টন 
করিলেন। মহারথ কর্ণ, কপ ও ছুর্ষোধন প্রভৃতি 
বীরগণ চতুদ্দিক হইতে আক্রমণ করিয়া তীহার 
উপর অসংখ্য শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন 
মহাবীর সাতাকি সেই মহার্থগণের সহিত যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইয়া তাহাদের ঘোররূপিণী শরবৃষ্টি নিবারণ- 
পূর্বক দিব্যান্্র দ্বারা তীহাদিগের দিব্যান্্িসফল 
নিবারণ করিলেন। এ সময় পশুনিধনে সমুদ্ভত 
পশুপত্তির ন্যায় কোপাবিষ্ট শক্রনুদন সাত্যফি সমরে 
প্রবৃধ হইলে রণভূমি অতি দারুণ হইয়া উঠিল। 
সমরাঙ্গনে রাশি রাশি হস্ত, মস্তক, কার্খুক, ছত্র 
ও চামর ইতস্তত; দৃষ্ট হইতে লাগিল। ভগ্রচক্র রথ, 
নিপতিত ভূজদণ্ড নিহত অশ্বারোহী ও বীরগণ দ্বার! 
ধরাতল পরিব্যাপ্ত হইল। দেবান্থরুদ্ধনদৃশ ঘোর 
সংগ্রামে যোধগণ শরনিকরে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়! 
ধরাতলে বিচেষ্টমান হইতে লাগিলেন। 

তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বপক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণকে 
কহিলেন, “হে বীরগণ। তোমরা পরম যত্সহকারে 


প্রোপপর্ব্ব 
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দ্রোপাভিমুখে ধাবমান হও! মহাবীর ধুষটছয় 
দ্রোণাচা্যের বিনাশের নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা 
করিতেছেন, অগ্ঠ সমরক্ষেত্রে ত্রপদনদ্দনের কার্ধ্য 
সন্দর্শনে ম্প$টই বোধ হইতেছে যে, উনি ক্রুদ্ধ হইয়। 
প্রোণকে নিপাতিত করিবেন। অতএব তোমরা 
মিলিত হইয়া দ্রোণের সহিত যুদ্ধারস্ত কর।” 


দ্রোণের ছুনিমিত্ত দর্শন__প্রাণত্যাগ ইচ্ছা 


হে কুরুরাজ | যুধিষ্ঠির এইরূপ আজ্ঞা করিলে 
মহারথ স্থঞজয়গণ যুদ্ধবেশ ধারণপুরর্বক ড্রোণজিঘাংসায় 
ধাবমান হইলেন; মহারথ ড্রোণও মরণে কৃতনিশ্চয় 
হইয়া সমাগত বীরগণের প্রতি মহাবেগে গমন 
করিতে লাগিলেন। সত্যসন্ধ মহাবীর দ্রোগ1চাখ্য 
মহারথগণের প্রতি ধাবমান হইলে মেদিনীমণ্ডল 
কম্পিত ও প্রচণ্ড বায়ু সেনাগণকে ভীত করিয়া 
প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। মহতী উহ্কা 
নূর্যা হইতে নিস্থত হইয়া আলোক প্রকাশপুর্ববক 
সকলকে শঙ্কিত করিল। দ্রোণাচাধ্যের অন্ত্রসকল 


প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। রথের ভীষণ নিম্ন ও. 


অশ্বগণের অশ্রুপাত হইতে লাগিল। ততকালে 
মহারথ দ্রোণ নিতান্ত নিস্তেজ হইলেন। তাহার 
বামনয়ন ও বামবাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। তিনি 
সম্মুখে ধৃষ্টহ্য়কে অবলোকন করিয়া নিতান্ত উদ্মনাঃ 
হইলেন এবং ব্রক্ষবাদী খধিগণের বাক্য স্মরণ করিয়া! 
ধর্মাযুদ্ধ অবলম্বনপূর্রবক প্রাণত্যাগগ করিতে ইচ্ছা! 
করিলেন। তখন তিনি ক্রুপদ-সৈম্তগণের সহিত 
মিলিত হইয়া ক্ষত্রিয়গণকে শরানলে দগ্ধ করিয়া 
গ্রামে ভরমণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই 
ধনুদ্ধরাগ্রগণ্য মহাবীর নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ 
পুর্বক প্রথমতঃ বিংশতি সহত্র ও তৎপরে দশ অযুত 
ক্ষজিয়ের প্রাণ সংহারপুর্বক ক্ষজিয়গণকে নিঃশেষিত 
করিবার মানসে ব্রাহ্ম অন্ত্র সমুগ্ভত কারিয়া সংগ্রাম- 
স্থসে প্রজ্বলিত পাবকের হ্যায় দেদীপ্যমান হইলেন। 
তখন মহাবীর ভীমদেন মহা! ধৃষ্টহ্যন্নকে রথহীন 
ও আয়ুধবিহীন অবলোকনপুর্বক দ্রেপদতনয়ের 
সাহায্যার্থ তাহার সম্মুখ গমন করিলেন এবং সত্বর 
তাহাকে আপনার রথে সংস্থাপনপুধবক ড্রোণাচাধ্যের 
সমীপে শরবর্ধণ করিতে দেখিয়া কহিলেন “হে 
পাঞ্চালনন্দন! তুমি তিন্ন আর কেহই ইহার 
সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে না। তোমার উপরেই 


আচার্যের নিধনভার সমপিত হইয়াছে । অত্তএষ 
তুমি ইহার বধার্থ সত্বর হও ।' মহাবাহু ধৃফছ্যন্ 
ভীমের বাক্য শ্রবণানস্তর তীহার নিকট হইতে 
সব্বভারসহ প্রধান শরাসন গ্রহণপূর্ব্ক সমর- 
ছুনিবার» দ্রোণাচাধ্যকে নিবারণ করিবার নিমিত্ 
তাহাকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। 
তখন সেই সমরবিশারদ বীরদ্বয় পরস্পরকে নিবারণ- 
পূর্বক দিব্য ব্রাহ্ম অন্্রমূহ মন্্রপৃত করিলেন। তখন 
মহাবীর দ্রুপদনন্দন মহান্ত্র ঘ্বারা ড্রোণের শরজাল 
নিরাকৃত ও তাহাকে শ্ররনিকরে সমাচ্ছপ্ন করিয়া 
তাহার রক্ষক বসাতি, শিবি, বাহলীক ও কৌরব- 
গণকে নিপার্তিত করিতে লাগিলেন। দিনকর 
কিরণজাল বিস্তারপূর্বক যেরূপ শোভ1 ধারণ করেন 
মহাবীর ধুষ্টছ্যয় শরজালে দিত্মগুল সমাচ্ছন্ন করিয়! 
তদ্ধরপ স্থশোভিত হইলেন। অনন্তর মহাধনুদ্ধর 
দ্রোণাচার্য শরনিকরে দ্রুপদতনয়ের শরালন ছেদন- 
পক তাহার মর্ঘস্থল ভেদ করিলেন। দ্রুপদনদ্দন 


আচার্য।শরে গাঢবিজ্ধা হইয়া নিতান্ত ব্যথিত 
হইলেন। 
দ্রোণ-পুত্রনীশের প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রদর্শন 


তখন ক্রোধপরায়ণ ভীমসেন ভারছ্বাজের রথ 
ধারণপূর্ব্ক তাহাকে কহিলেন, “হে ব্রহ্ষন! যদি 
স্বকাধ্যেৎ অসন্তুষ্ট শিক্ষিতান্্র অধম ব্রাঙ্মাণগণ সমরে 
প্রবৃত্ত না হযয়ন, তাহা! হইলে ক্ষত্রিয়গণের কখনই 
ক্ষয় হয় না। পণ্ডিতের প্রাণিগণের হিংসা না করাই 
প্রধান ধর্ম বলিয়। নির্দেশ করেন। সেই ধম 
প্রতিপালন করা ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্তব্য, আপনি 
্রাঙ্মণশ্রেষ্ঠ ; কিন্তু চণ্ড'লের ন্যায় অজ্ঞানাবদ্ধ হইয়া 
পুজ. ও কলত্রের উপকারার্থ অর্থলাপমা-নিবন্ধন বিবিধ 
শ্রেচ্ছজাতি ও অন্ত।ম্য প্রাণিগণের প্রাণ বিনাশ 
করিতেছেন। আপনি এক পুজের উপকারার্থ ন্বধর্্ম 
পরিত্যাগপূর্বক স্বফার্যসাধনে প্রবৃত্ত অসংখ্য ভীবের 
জীবন নাশ করিয়া ফি নিমিত্ত লঙ্জিত হইতেছেন 
না? যাহা হউক, এক্ষণে আপনি ধাহার নিমিত্ত শত্ত্র 
গ্রহণপুর্বক সংগ্রাম করিতেছেন এবং ধাহার 
অপেক্ষায় জীবিত রহিয়াছেন, অস্ত' তিনি অপনার 
অজ্জাতসারে পশ্চাদ্ভাগে সমরশয্যায় শয়ন করিয়া- 
ছেন। হে ব্রহ্মন! ধাহার বাক্যে আপনার কিছুমাত্র 
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সন্দেহ হয় না, সেই ধর্মরাজ যুধিষ্ির আপনাকে 
ইতিপূর্বে এই বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিয়াছেন।” 


দ্রোণাচার্য্যের অস্ত্রর্জন__যোগে তনুত্যাগ 


হে মহারাজ! মহাবীর ভীমসেন এইরূপ কহিলে 
পর দ্রোণাচার্ধ্য শরাসন পরিত্যাগপুর্বক সমস্ত অন্তর 
শক্ত পরিত্যাগ করিবার অভিলাষে কহিলেন, “হে 
মহাধনুদ্ধর ক্র্ণ! হে কপাচাধ্য! হে দূর্যোধন | 
আমি বারংবার বলিতেছি, তোমরা সমরে যত্ুবান্‌ 
হও, তোমাদিগের মঙ্গললাভ হউক ; আমি অন্ত্-শস্ত্ 
পরিত্যাগ করিলাম।' মহাত্া দ্রোণ এই বলিয়া 
অশ্বামার নামোচ্চারণপূর্বক চীৎকার করিতে 
লাগিলেন এবং ততপরে রথোপরি সমুদয় অস্ত্রশস্ত্র 
সন্নিবেশিত করিয়া যোগ অবলম্থনপূর্বক সকল জীবফে 
অভয় প্রদান করিলেন। এঁ সময়ে মহাবীর ধৃষ্দ্যক 
রন্ধ, প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় রথে ভীষণ সমরে শরাসন 
অবস্থাপনপুর্ববক করবারি১ ধারণ করিয়া ড্রোণাভিমুখে 
ধাবমান হইলেন। এইরূপে মহাবীর দ্রোণাচার্ধ্য 
ৃষ্টছ্য়ের বশীভূত হইলে সমরাঙ্গনে মহান্‌ হাহাকার 
শব্দ সমুখিত হইল | এদিকে জ্যোতিত্নয় মহাতপাঃ 
দ্রোণাচারধ্য আক্্-শস্ত্র পরিত্যাগপুর্বক শমভাব 
অবলম্বন করিয়া যোগ সহকারে অনাদিপুরুষ বিষুর 
ধ্যান করিতে লাগিলেন এবং মুখ ঈষৎ উন্নমিত, 
বক্ষন্থেল বিউস্তিতৎ ও নেত্রদ্য় নিমীলিত করিয়া 
বিষয়াদি বাঞ্ছ! পরিত্যাগ ও সাঁত্তিকভাব অবলম্বন- 
পূর্বক এফাক্ষর বেদমন্ত্র কার ও পরাৎপর দেব- 
দেবেশ বাহ্থদেবকে ম্মরণ করিয়া সাধুজনেরও 
ছুল্লভ স্বর্গলোকে গমন করিলেন। ততকালে বোধ 
হইল যেন, জগতে দুই দিবাকর বিদ্কমান আছেন। 
এ সময় আফাশমগুল তেজোরাশিতে পরিপুরিত 
হুইলে বোধ হইতে লাগিল যেন, নভোমগুল মার্তগু- 
ময় হইয়াছে। তগু্কালে নিমেষমধ্যেই সেই 
জ্যোতিঃ তিরোহিত হইয়া গেল। এইরূপে 
দ্রোণাচাধ্য ব্রহ্ধলোকে গমন করিলে দেবগণ 
হুটচিত্তে মহান্‌ কিলফিলা ধ্বনি করিতে লাগিলেন। 

হে মহারাজ! ততকালে মানবযোনির মধ্যে 
কেবল আমি, ধনগয়, অশ্ব্থামা, বাহৃদেব, ধর্্মরাজ 
যুধিটির-_এই পাঁচ জনই সেই অস্ত্রত্যাগী যোগার 
মহাত্মা দ্রোণাচার্য্যফে শরবিদ্ধ ও কুধিরাক্তকলেবরে 
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ধাধিগণের সহিত ন্বর্গলোফে গমন করিতে অবলোকন 
করিলাম। আর ফেহই তাহার সেই মহিম! সন্দর্শন 
করিতে সমর্থ হইলেন না। এ সময়ে পার্চালতনয় 
ধৃষটছ্যয় মোহবশতঃ সেই মৌনাবলম্বী গতাস্ু ভ্রোপা- 
চাধ্যকে জীবিত জান করিয়া অসিদণ্ড দ্বারা তাহার 
মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং মহা আহ্লাদে 
করবারি বিঘুণিত করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে 
লাগিলেন। তখন সকলেই দ্রুপদতনয়ফে ধিকার 
প্রদান করিলেন। হে মহারাজ! ফেবল অপনার 
নিমিত্ই সেই আকর্ণপলিত শ্যামাঙ্গ পঞ্চশীতিবর্ষ- 
বয়স্ক আচাধ্য যোড়শবধাঁয় যুবার হ্যায় রণস্থলে 
বিচরণ করিতেন। 


ধৃটছ্যু্ন কর্তৃক গতান্মু দ্রোশের শিরশ্ছেদ 


হে কুরুরাজ ! যে সময় ধুষ্টছ্যয় দ্রোণের বধার্থ 
ধাবমান হয়েন, তৎকালে মহাবাহু ধনপ্রয় তাহাকে 
বলিয়াছিলেন, “হে দ্রেপদাত্ম ! আচার্যযকে বিনাশ 
না করিয়া জীবিতাবস্থায় এখানে আনয়ন কর। 
ততপরে দ্রেপদতনয় দ্রোণ-সংহারে প্রবৃত্ত হইলে 
মহাবীর অঙ্জুন, অন্াস্ত সেনাপতি ও সমস্ত ভূপাল- 
গণ “আচাধ্যকে বিনাশ করিও ন।” বলিয়! বারংবার 
চীকার করিতে লাগিলেন। অজ্ভ্বন নিতান্ত 
অনুফম্পাপরতন্্ হইয়া ধৃষ্টছয়ফে নিবারণ করিবার 
নিমিত্ত তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন ; ফিন্তু ৃষ্টছ়্ 
তাহাদের বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া রথোপরি 
ভারদ্াজকে সংহারপূর্বক ভূতলে নিপাতিত 
করিলেন। তৎকালে তাহার কলেবর দ্রোণের 
শোণিতে লিপ্ত হওয়াতে মার্তপ্রের ম্যায় লোহিত 
ও ছুদর্য হইয়া উঠিল। হে মহারাজ! সৈনিক- 
পুরুষেরা এইরপে প্রোণাচাধ্যকে নিহত হইতে 
দেখিলেন। গ্নস্তর মহাধনুর্ধার দ্রুপদপুজ ভারদ্ধাজের 
সেই প্রকাণ্ড মস্তক লইয়া কৌরবগণের সমক্ষে 
নিক্ষেপ করিলেন। কৌরবগণ দ্রোণাচার্য্যের সেই ছিন্ন 
মন্তক দর্শনে পলায়নে কৃতনিশ্চয় হইয়া চারি দিফে 
ধাবমান হইল। হে রাজন! আমি সত্যবতীতনয় 
মহধি কষ্দৈপায়নের অনুগ্রহে ড্রোগাচারধ্যফে বিধৃম 
গ্রজ্লিত উক্কার গ্যায় স্বপথে নক্ষত্রলোকে প্রবেশ 
করিতে দেখিলাম । 

এইরূপে দ্রোণাচার্ধ্য নিহত হইলে ফৌরব, 
পাগুব ও স্থঙয়গণ নিরুতসাহ হইয়া মহাবেগে 





ফ্বোপপরবব 


ধাবমান হইলেন। সৈশ্যসকল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া 
পড়িল। অনেকে শাণিত শরনিকরে হত ও অনেকে 
নিহতপ্রায় হইল। অনস্তুর ফৌরবগণ তাতফালিক 
পরাজয় ও ভাবী ভয়ের সম্ভাবনা বশত; আপনা 
দিগকে নিকৃষ্ট জান করিয়। অধৈর্ধ্য হইলেন। ন্র" 
পতিগণ সেই অসংখ্য ফবদ্ধসমাকীর্ণ সমরাগনে 
আচার্য্যের দেহ বারংবার অঙ্বেষণ করিলেন; কিন্ত 
ফোন প্রকারেই উহা প্রাপ্ত হইলেন না। এ দিকে 
পাণ্ডবগণ জয়লাভ ও ভাবী কীন্তিলাভ-সগ্ভাবনায় 
নিতান্ত আহলাদিত হইয়া বাণশব, শঙ্খধ্বনি ও 
পিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। এ সময়ে 
ভীমপরাক্রম ভীমসেন সৈশ্যমধ্যে ধৃষ্টহ্য়ফে আলিঙ্গন 
করিয়া কহিলেন, “হে দ্রপদাত্ুজ | ছুরাত্মা সুতপুজ 
কর্ণ ও ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধন নিহত হইলে আমি 
পুনরায় তোমাকে সমরবিজ্য়ী বলিয়া আলিঙ্গন 
করিব।” মহাবীর ভীমসেন এই বালয়া মহাহলাদে 
বাহ্বান্ফোটন দ্বারা ধরাতল কম্পিত করিতে লাগি- 
লেন। ফৌরবসৈম্তগণ সেই শবে ভীত হইয়া 
্ষাত্রধন্া পরিত্যাগপুর্বক সমরে পরাজুখ হইয়া 
পলায়ন করিতে লাগিল, পাণুতনয়েরাও অয়লাভ 
করিয়া হষ্টাচত্তে শত্রক্ষয়জনিত স্ুখানুভব করিতে 
লাগিলেন ।” 
দ্রোণবধপব্বাধ্যায় সমান্ত। 


চতুর্নবত্যধিকশততম অধায় 
নারায়ণান্ত্রমোক্ষপর্ববাধ্যায়-_কৌরব-পলায়ন 


সপ্তায় কহিলেন, “হে মহারাজ | এইবপে মহাবীর 
দ্রোগ নিহত ও বনুসংখ্যক বীর নিপাতিত হইলে 
কৌরবগণ শস্তরনিগীড়িত ও শোফে একান্ত কাতর 
হইলেন এবং শক্রগণের অভ্যুদয়-দর্শনে দীনবদন ও 
অশ্রুপূর্ণ লোচন হইয়া বারংবার বিকম্পিত হইতে 
লাগিলেন। তাহাদিগের চেঙনা ও উত্সাহ বিনষ্ট 
হইয়া গেল এবং মোহাবেশপ্রভাবে তেজও প্রতিহত 
হইল। তখন তীহারা হিরণ্যাক্ষবিনাশকাতর 
দৈত্যগণের ম্যায় ধুলিধূসরিতকলেবর হইয়া অশ্রু" 
কে আর্তন্ঘর পরিত্যাগপূর্বক দশ দিক্‌ নিরীক্ষণ 
করিয়া আপনার আত্মজ্ ছূর্য্যোধনকে পরিবেষ্টিত 
করিলেন। রাজা দূর্যোধন ক্ষুদ্র মৃগসমূহের ম্যায় 


-সংশপ্তকগণকে 
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নিতান্ত ভীত সেই ফৌরবগণ কর্তৃক পরিবৃত হইয়! 


আর তথায় অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না। 
তিনি সমর পরিত্যাগপুর্বক পলায়নে সমুগ্যত 
হইলে আপনার পক্ষীয় যোধগণ দিবাকরের করজালে 
সাতিশয় সন্ভপ্ত হইয়া যেন ক্ষুতপিপাসায় এফাস্ত 
কাতর ও নিতান্ত বিমনায়মান হইলেন। ফৌরবগণ 
সৃ্য্যের পনের চ্যায়, সমুদ্ুশোষণের গ্যায়, স্মেরূ- 
পরিবর্তনের শ্যায় ও দেবরাজ ইন্ট্রের পরাজয়ের হ্যায় 
দ্রোণাচাধ্যের নিধন নিরীক্ষণ করিয়া ভীতমনে 
পলায়ন করিতে লাগিলেন। গান্ধাররাজ শকুনি 
ভয়বিহবল রথিগণের সহিত এবং সৃতপুজ কর্ণ 
পলায়মান সেনাগণের সহিত ভীত হইয়া মহাবেগে 
প্রস্থান করিতে আরম্ভ করিলেন। মদ্ররাজ শল্য 
রথ, অশ্ব ও মাতঙ্গকুলসন্ব.ল বুল সৈচ্য.সমভি- 
ব্যাহারে ভয়ে চতুদ্দিফে দৃ্টিগাত করিয়া পলায়ন 
করিতে লাগিলেন। কৃপাচার্্য হতভূয়ি্ঠ* হস্তী ও 
পদাতিগণে পরিরৃত হইয়া বারংবার “কি কষ্ট! 
কি কষ্ট! বলিতে বলিতে রণস্থল পরিত্যাগপূর্ববক 
গমন করিলেন। মহাবীর কুতবন্মা বছুসংখ্যক 
বেগগামী অশ্ব এবং হতাবশিষ্ট কলিঙ্গ, অর 
বাহ্দীক ও ভোজ-সৈম্তদিগের সহিত, মহাবীর উলুক 
পদাতিগণের সহিত এবং মহাবল-পরাক্রান্ত প্রিয় 
দর্শন ছুঃশোসন গজসৈম্যের সহিত সাতিশয় উদ্বিগ্ন 
হইয়া ধাবমান হইলেন। বৃষসেন অযুত রথ 
ও তিন সহত্র হস্তী, মহারাজ হুর্য্যোধন অসংখখা 
গজ, অশ্ব ও পদাতি এবং স্ুশন্্মা হাতাবশিষ্ট 
লইয়া অনতিবিলহ্বে প্রস্থান 
করিলেন। 

হে মহারাজ! এইরূপে সকলেই দ্রোণা চার্য্যফে 
নিহত নিরীক্ষণ করিয়! হস্তী, অশ্ব ও রথে আরোহণ" 
পূর্বক চতুর্দিকে ধাবমান হইলেন। ফৌরবগণমধ্যে 
কেহ ফেহ পিতা, কে কেহ দ্রাত! ও মাতুল, কেহ 
ফেহ পুজ ও বয়স্য, কেহ কেহ সম্বন্বী এবং কেহ 
ফেছ সৈচ্ভগণ ও ন্বত্রীয়গণকে পলায়নে ত্বরান্বিত 
করিয়া মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। উহাদের 
ফেশকলাপ বিষীর্ণ এবং তেজ ও উৎসাহ এককালে 
বিনষ্ট হইয়া গেল। উহারা কৌরব-সৈগ্ক নিঃশেধিত 
হইয়াছে বিবেচনা করিয়া নিতান্ত ভীত হইয়া ছুই 
জনে এক দিকে গমন করিতে সমর্থ হইলেন না। 


১। প্রায় সমস্ত বিনষ্ট । 
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মহাভারত 








কতকগুলি বার কবচ পরিত্যাগপূরর্বক দ্রুঙপদসধশরে 
গমন করিতে লাগিলেন। সৈনিক পুরুষেরা 
পরদ্পরফে গমনে নিষেধ করিল ; কিন্তু কেহই রণস্থলে 
অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না। যোধগণ 
স্থদজ্জিত রথ সফল পরিত|াগ করিয়া অবিলঙ্গে 
অস্থে আরোহণ ও পদ দ্বারা সধ্ালন করিতে 
লাগিলেন। 


অশ্বথামার অভিযান 


এইরূপে সৈম্তগণ ভীতমনে ধাবমান হইলে 
একমাত্র দ্রোণাত্ম্ অঙ্থথামা স্রোতের প্রত্তিকৃণগামী 
গ্রাহের শ্যায় শক্রগণের প্রতি ধাবমান হুইলেন। 
তখন প্রভদ্রক, পাঞ্চাল, চেদি ও কেকয়গণ এবং 
শিখণ্তী প্রভৃতি বীরবর্গের সহিত তাহার ঘোরতর 
যুদ্ধ উপস্থিত হইল। তিনি পাগুবগণের বন্ছবিধ সেনা 
বিনষ্ট করিয়া অতিকষ্টে সেই সঙ্কট হইতে বিমুক্ত 
হইলেন। তঙৎপরে তিনি সৈন্যগণকে পলায়ন 
করিতে দেখিয়া রাজা ছৃষ্যোধন সঙ্নিধানে গমনপুর্বক 
কহিলেন, “হে মহারাজ | এই সমস্ত সৈশ্ত কি নিমিত্ত 
ভীতমনে ধাবমান হইতেছে? তুমিই বা কেন 
ইহাদিগকে নিবারণ করিতেছ না? আর আমিও 
তোমাকে পূর্ববব প্রকৃতিস্থ দেখিতেছি না। 
এক্ষণে বল, কি নিমিত্ত তোমার সৈম্যগণ এইরূপ 
অবস্থাপন্ন হইয়াছে? কর্ণ প্রভৃতি মহারথগণ 
আর যুদ্ধে অবস্থান করিতেছেন না। সৈম্গণ 
অন্য কোন সংগ্রামে এইরূপ ধাবমান হয় নাই, 
এক্ষণে তোমার সৈম্তগণের কি ফোন অনিষ্টঘটনা 
হইয়াছে? 

অনন্তর রাজা ছুর্য্যোধন দ্রোণপুজের বাক্য শ্রবণ 
করিয়া তাহাকে তীহার পিতৃবিনাশরূপ ঘোরতর 
অপ্রিয় সংবাদ প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন না। 
তিনি রথারঢ অশ্বথামাকে নিরীক্ষণপুর্্বক বাম্পাকুল 
লোচনে ভগ্ননৌকার হ্যায় শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া! 
লজ্জাবনততমুখে কৃপাচার্য্যকে কহিলেন, “হে শারছত ! 
সৈগ্যগণ যে নিমিপ্ধ ধাবমান হইতেছে, তুমিই জগ্রে 
তাহ। গুরুপুক্রকে বিজ্ঞাপিত কর।' তখন কৃপাচার্ধ্য 
অপ্রিয়সংবাদ প্রদান করিতে হইবে বলিয়া বারংবার 
সাতিশয় ছুঃখ অন্ুভবপুর্র্বক পরিশেষে অশ্বখামার 
সমক্ষে দ্রোণাচার্য্যের নিধনবৃত্বান্ত কীর্তন করিতে 
সমুস্তত হইয়া! কহিতে লাগিলেন। 


অশ্বথামার নিকট পিতৃবধবৃত্তান্ত জ্ঞাপন 


“হে আচার্ধ্যতনয়! আমরা অদ্বিতীয় রথী 
মহাবীর দ্রোগকে অগ্রসর করিয়! কেবল পাঞ্চালগণের 
সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। এ সময় 
কৌরব ও সোমকগণ মিলিত হইয়া! পরস্পরের প্রতি 
তঞ্জন-গর্ন পূর্বক পরস্পরে বিনাশ করিতে 
লাগিলেন। তখন তোমার পিতা কৌরবপক্ষীয় 
বহ্সংখ্যক সৈম্তের নিধনদর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্ম 
অন্তর আবিষ্কৃত করিয়া ভল্লান্ত্রে বুসংখ্যক সৈচ্যের 
প্রাণসংহার করিলেন। পাল, ফেকয়, মতস্ত ও 


পাণুবসৈম্তগণ ফালপ্রেরিত হইয়া! দ্রোণসঙ্গিধানে 
আগমনপুর্বক বিনষ্ট হইতে লাগিল। সেই 
পঞ্চাশীতিবর্ষবয়স্ক আকর্ণপলিত মহার জ্রোণ 


্র্ধান্ত্রপ্রভাবে সহস্র মনুত্য ও দ্বিসহস্র হস্তী বিনাশ 
করিয়া বৃদ্ধাবস্থাতেও ফোড়শবর্ষায়ের হ্যায় রাশস্থলে 
পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে বিপক্ষ- 
সৈম্তগণ একান্ত ক্রিষ্ট ও ভূপালগণ বিনষ্ট হইলে 
পাঞ্চালের৷ নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট ও সমরে পরা ঘুখ 
হইল। তখন অরাতিনিপাতন দ্রোণাচার্ধ্য দিব্যান্ 
বিস্তারপুর্বক পাগুবদিগের মধ্যে মধ্যাহুকালীন গুচণ্ড 
মার্তণ্ডের শ্যায় নিতান্ত ছু্িরীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন। 
পাঞ্চালগণ ড্রোণশরে একান্ত সম্তপ্ত, হতবীর্য ও 
উৎসাহশুন্য হইয়া! বিচেতন হইয়া রহিল। 
বিজয়াভিলাষী বাসুদেব তদ্র্শনে পাগুবগণকে 
সন্বোধনপুর্ধবক কহিলেন, “হে পাগুবগণ ! অগ্যের কথা 
দুরে থাকুক, সাক্ষাৎ দেবরাজ ইন্দ্রও দ্রোণাচার্্যফে 
পরাজিত করিতে সমর্থ নহেন। অতএব তোমরা ধর্ম 
পরিতাগপুর্বক বিজয়লাভ কর। ভ্রোণাচার্্য যেন 
তোমাদিগগকে সমূলে উন্মুলন করিতে সমথ না হয়েন। 
আমার বোধ হইতেছে, ইনি অশ্বখামা বিনষ্ট 
হইয়াছেন, জানিতে পারিলে আর যুদ্ধ করিবেন না। 
অতএব কোন ব্যক্তি মিথ্যাবাক্য প্রয়োগপুর্বক 
অশ্বথামা নিহত হইয়াছে, এই কথা আচাধ্যের কর্ণ- 
গোচর করুফ। হে দ্রোণনন্দন! মহাত্মা ধনপ্রয় 
কৃষ্চের বাক্য শ্রবণান্তর কোন ক্রমেই তাহাতে 
অনুমোদন করিলেন না। অন্যান্য ব্যক্তিগণ উহাতে 
সম্মত হইলেন। ধর্মমপু্র যুধিষ্ঠির অতিকষ্টে কৃষ্ণের 
বাক্যে অঙ্গীকার করিলেন। অনন্তর তীমসেন 
লজ্ভাবনতবদনে দ্রোণসন্লিধানে সমুপস্থিত হইয়া 


জোপপর্বধ 
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তাহাফে তোমার ধিথ্যানিধনবৃত্ান্ত কহিল)? কিন্ত 
তোমার পিতা ভাহার বাক্য মিথ্যা জ্ঞান করিয়া ধর্ম 
রাজ যুধিষ্ঠিরফে উহ! সত্য কি মিথ্যা জিজ্ঞাসা 
করিলেন। তখন ধন্মরাজ যুধিষ্ঠির বিজয়বাসন! ও 
মিথ্যাতয়ে যুগপত অভিভূত হইলেন। তিনি 
পরিশেষে মালবরাজ ইন্্রবর্দার এক অচল-সদৃশ- 
কলেবর অশ্বথামা নামে কবিবরফে ভীমশরে নিহত 
দেখিয়া দ্রোণসঙ্লিধানে গমনপুরর্ধক মুক্তকণ্ঠে 
কহিলেন, 'হে আচার্য ! আপনি ধাহার নিমিত্ত অস্ত্- 
ধারণ করিতেছেন এবং ধাঁহার মুখাবলোকনপূর্ধবক 
জীবিত রহিয়াছেন, আপনার সেই প্রিয়তম পু 
অশ্বখামা নিহত হইয়া অরণ্যশায়ী সিংহশিশুর শ্থায় 
শয়ান রহিয়াছেন।' হে আচাধ্য- 
কুমার! ধর্রাজ মি্যাবাকোর দোষ সম্যক্‌ 
অবগত ছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি যুক্তকণ্ঠে 
অস্বথামা নিহত হইয়াছে বলিয়া অস্পস্টাক্ষরে কুগ্চর 
শব্দ উচ্চারণ করিলেন। তখন তোমার পিতা 
ভোমাঁফে সংগ্রামে নিহত অবধারণ করিয়া শোক্ষ- 
সম্ভপ্তমনে দিব্যান্্রসমুদয় উপসংহার করিয়া আর 
পর্ব সংগ্রাম করিলেন না। এ সময় নিতান্ত ক্রুর- 
কর্ণণ ধৃষ্টতা তাহাকে একান্ত উদ্ধিগ্ন ও শোকসন্তাপে 
অভিভূত দেখিয়া তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন। 
লোকতব্বিশারদ মহাবীর দ্রোণ তাহাকে আপনার 
মৃত্যুত্ষরপ অবলোকন করিয়া দিব্যান্্র পরিত্যাগ- 
পূর্বক প্রায়োপবেশন করিলেন। তখন ধুষ্টদু 
বামহস্তে তাহার কেশ গ্রহণ করিয়া শিরশ্ছেদনে 
সমুগ্ভত হইলেন। তদ্র্শনে সকলেই চতুদ্দিক্‌ হইতে 
'সংহার করিও না, সংহার করিও না" বলিয়া দ্রুপদ- 
তনয়কে নিবারণ করিতে লাগিল। মহাবীর 
অর্ুনও সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বাহুদয় 
উদ্ধত করিয়া “হে ধৃষ্ট্যয়! তুমি আচার্যকে বধ 
করিও না, উহাকে জীবিতাবস্থায় আনয়ন কর” 
বারবার এই কথা বলিয়া তীহার প্রতি ধাবমান 
হইলেন; ফিন্তু নৃশংস ধৃষ্টত্যন্ন বৌরবগণ ও 
অঞ্জনের বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া তোমার পিতার 
শিরশ্ছেদন করিল। হে বস! এই নিমিত্তই 
সৈশ্গগণ নিতান্ত ভীত হইয়া! ধাবমান হইতেছে এবং 
আমরাও এককালে উৎসাহশুন্য হইয়াছি।” 
হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর অশ্বথথামা 
পিতার নিধনবার্থা শ্রবণ করিয়া পাদাহত ভুজঙ্গের 








যায় ও ইন্ধনসংযুক্ত বহ্থির চ্যায় রোষানলে প্রজ্মলিভ 
হইয়া উঠিলেন এবং ফরে ফরনিষ্পেষণ ও দশনে 
দ্শনপীড়ন করিয়া আরক্তলোচন হইয়া ভুজঙ্গের গ্যায় 
দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।” 


পঞ্চনবত্যধিকশততম অধ্যায় 
পিতৃবধে অশ্বথামার কর্তব্য জিজ্ঞাস! 


ধৃতরাষ্ট কহিলেন, ণহে সগ্রয়। যে মহাবীর 
অশ্বখামার নিকট মানব, বারুণ, আগ্নেয়, এন্্র, নারায়ণ 
ও ত্রাঙ্গ অস্ত্র প্রভৃতি সমুদয় অস্ত্র নিয়ত বিচ্কমান 
রহিয়াছে, তিনি সেই মহাবীর ছুরাত্মা ধৃষ্ট্যযনফে 
অধর্শযুদ্ধে বৃদ্ধ পিতাকে নিহত করিতে শ্রবণ করিয়া 
কি করিলেন? মহাত্মা দ্রোণাচার্ধ্য পরশুরামের 
নিকট ধনুর্ধেদ শিক্ষা করিয়া পুজ্রের সদৃগুণাভিলাষে 
তাহাকে দিব্যান্্-সফল প্রদান করিয়াছিলেন। 
ফলতঃ এই ভূমণ্ডলে মানবগণ পুক্র ভিন্ন আর 
ফাহাকে আপনার অপেক্ষা গুণসম্পন্ন করিতে কামনা 
করেনা । মনস্বী আচা্যগণেরও এইরূপ স্বভাব যে, 
তাহারা পুজ বা অনুগত শিষ্কেই আপনাদের রহস্য" 
সকল প্রদান করিয়া থাকেন। (হ সঞ্জয়! দ্রোণপুজ 
দ্রোণের শিষ্যু হইয়া তাহার নিকট বিশেধরূপে সমস্ত 
দিব্যান্্র লাভ করিয়াছেন। এ মহাবীর যুদ্ধে 
ফ্রোণের দ্বিতীয় এবং তিনি অস্ত্রে পরশুরাম, যুদ্ধে 
পুরন্দর, বীধ্যে কার্তবীধ্য, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, ধৈর্ষো 
ভূধর, তেজে অগ্নি গান্তীর্ধ্যে সমুদ্র ও ত্রেশধে 
সর্পবিষসদৃশ বলিয়া কীর্তিত »ইয়া থাকেন। সেই 
মহাবীর সমরে অপরিশ্রান্ত ধনুবে্রেদবিশারদ ও 
একজন অদ্ভিতীয় মহারথ ; তিনি ভীষণ সমরাঙ্গনে 
অব্যথিতচিত্তে বেগগামী অনিল ও ক্রোধাবিষ্ট অস্তকের 
ম্যায় ভ্রনণ করিয়া থাফেন। সেই ধনুর্ধর শরনিক্ষেপে 
প্রবৃত্ত হইলে বত্ুদ্ধরা ব্যথিত হইয়া উঠেন। , 
তিনি স্বয়ং বেদন্নাত+, ব্রতস্গাতৎ, ধমুর্ধদবিশারদ ও 
দাশরথির হ্যায় গন্ভীরপ্রকৃতি। এক্ষণে সেই সত্য- 
পরাক্রম মহাবীর অশ্বখাম। ছুরাত্মা ধৃষ্টত্যয় অধর্দযুদ্ধে 
পিতাফে বিনাশ করিয়াছে শ্রবণ করিয়া কি 
কহিলেন? হে সঞ্জয়! ধৃষ্টত্য্ যেমন দ্রোণের মৃত্যু- 
স্বরূপ, অশ্বখামাও সেরূপ ধৃষ্টছ্যয়ের অস্তম্বরূপ 
স্ষ্ট হইয়াছেন।” 


১-২। ব্দোধ্যয়নসহকৃত বর্গচর্য্যপালনান্তে গুরুগৃহ-প্রত্যাগত | 
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মহাভারত 








ষনুবতাধিকশততম অধ্যায় 
অশ্বথামার সমস্ত পাঞ্চালবধে প্রতিজ্ঞ! 


সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! পুরুষপ্রধান 
অশ্ব্ামা, ছুরাত্ম! ধৃষ্্যু্গ ছলপুরর্বক পিতাকে নিহত 
করিয়াছে, শ্রবণ করিয়া বাম্পাকুলনেত্রে ও ক্রোধে 
নিতান্ত অধীর হষ্টলেন। তাহার কলেবর জীবক্ষয়- 
প্রবৃত্ত প্রলয়কালীন অস্তফের হ্যায় ক্রোধে গ্রদীপ্ত 
হইয়া উঠিল। তখন তিনি বারংবার অশ্রপূর্ণ নেত্র- 
বয় পরিমাচ্ডিত করিয়া উষ্ণনিশ্বাম পরিত্যাগপূর্রবক 
দুর্য্যোধনকে কহিলেন, “হে রাজন! পিতা অস্ত্রশস্ত্র 
পরিত্যাগ করিলে নীচাশয় পাগুবগণ যেরূপে 
তাহাকে নিহত করিয়াছে এবং ধর্ধ্বজধারী যুধিঠিরও 
যেরূপে অতি অনাধ্ধ্য ও নিষ্ঠর কার্ধ্ের অনুষ্ঠান 
করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিলাম। যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইলেই জয় কিংবা পরাজয় হইয়া থাকে । সংগ্রামে 
বিনাশই প্রশংসনীয় । ব্রাক্মণেরা কহিয়া থাফেন যে, 
্ায়যুদ্ধে বিনষ্ট হওয়া ছুঃখাবহ নহে। আমার পিতা 
্যায়যুদ্ধে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া বীরলোফে গমন 
করিয়াছেন; অতএব তীহার নিমিত্ত শোক করা 
কর্তব্য নহে; কিন্তু তিনি যে ধর্পাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াও 
সমস্ত সৈশ্যসমক্ষে কেশাফর্ষণ-ছুঃখ অনুভব করিয়াছেন, 
তাহাতেই আমার হাদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আমি 
জীবিত থাকিতে যখন আমার পিতা এইবূপ ছুরবস্থা- 
গ্রস্ত হইলেন, তখন অন্য লোকে কি নিমিত্ত পুর" 
কামনা করিবে? লোকে কাম, ক্রোধ, অজ্ঞানতা, 
দ্বেষ ও বালকত্ব নিবন্ধনই অধশ্মাচরণ ও অন্যকে 
পরাভব করিয়া থাকে । দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যয় আমাকে 
বিশেষ না জানিয়াই এই দারুণ অধর্মকার্ধেরর অনুষ্ঠান 
করিয়াছে। এক্ষণে সেই ছুরাত্বা অবশ্যই স্বকার্ষ্যের 
ফল অনুভব করিবে। আর ধণ্মরাজ যুধিষ্ঠির ছলপুর্বক 
. আচাধ্যকে অস্ত্র পরিত্যাগ করাইয়াছেন। আজ 
বহুদ্ধরা অবশ্যই তাহার শোণিত পান করিবেন। হে 
রাজন! আমি সত্য ও ইঠ্টাপুর্ত দ্বারা শপথ করিয়। 
ফহিতেছি যে, সমস্ত পাঞ্চাল বিনষ্ট না করিয়া কখনই 
জীবনধারণ করিব না। আজ আমি মৃছু বা দারুণ 
যে ফোনরূপে হউক না ফেন, সমরে ধৃষ্টত্যন্ন ও সমস্ত 
পাঞ্চালগণকে বিনাশ করিয়া শাস্তিলাভ করিব। 
মানবগণ পুজ দ্বারা ইহকাল ও পরকালে মহাওয় 
হইতে পরিত্রাণ পাইবে বলিয়াই পুজ কামনা করিয়! 


থাকে ; কিন্তু আমি আমার পিতার শৈলপ্রতিম পুক্র, 
বিশেষতঃ শিষ্য জীবিত থাকিতে তিনি বন্ধুহীনের 
স্যায় সেই দুরবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। অতএব আমার 
বাুবল, পরাক্রম ও দিব্যান্তরসফলে ধিকৃ! যাহা 
হউক, এক্ষণে আমি যাহাতে পরলোকগত পিতার 
টা হইতে মুক্ত হইতে পারি, অবশ্যই তাহার অনুষ্ঠান 
করিব। 


অশ্বথামার নারায়ণান্ত্রমাহাত্য প্রকাশ 


হে ভরতসত্ম | ন্বমুখে স্বীয় গুণকীর্তন কর! 
কদাপি সাধুজ্জনের কর্তব্য নহে ; কিন্তু আমি পিতৃ- 
বিনাশ সহা করিতে না পারিয়াই আপনার পৌরুষ 
প্রকাশ করিতেছি। আজ জনার্দনসহায় পাগুবগণ 
আমার পরাক্রম সন্দর্শন করুকু। আমি যুগান্ত- 
কালের হ্যায় সমস্ত সৈম্য বিমর্দন করিয়া বিচরণ 
করিব। কি দেব, কি গন্ধবর্ষ, কি অস্থর, কি উরগ, 
কিরাক্ষস, কেহই আজ আমাকে সমরে পরাজিত 
করিতে সমর্থ হইবেন না। এই তূমগুলে আমার ও 
অজ্জুনের সমান অন্ত্রবিশারদ আর কেহই নাই। 
আজ আমি প্রদ্ধলিত ময়ুখমালা মধ্যবর্তী মার্তপ্ডের 
শ্যায় তেজঃসম্পন্ন সৈম্যগণের মধ্গত হইয়। দৈবাক্স 
প্রয়োগ করিব। আজ আমার শরজাল তুণীর- 
বহির্গত হইয়৷ পাগুবগণফে বিদলিত ফরিয়া৷ আমার 
পরাক্রম প্রকাশ করিবে। আজ কৌরবপক্ষীয়ের! 
দেখিতে পাইবেন যে, দিকৃসফল আমার জলধরস্ৃশ 
শরধারায় সমাচ্ছম হইয়াছে। মহাবায়ু যেমন বৃষ্ষ- 
সমুদয় পাতিত করে, তঙ্রপ আমি শরজালপ্রভাবে 
শক্রগণকে নিপাঁতিত করিব। 

হে মহারাজ! আমার নিফট নিক্ষেপ ও উপ- 
সংহার*-মন্ত্রসমবেত যে অস্ত্র আছে, কি অজ্জুন, কি 
কৃষ্ণ, কি ভীমসেন, কি নকুল, কি সহদেব, কি রাজা! 
যুধিষ্ঠির, কি ছুরাত্মা ধৃষ্ট্যয়, কি শিখণ্ডী, কি সাত্যকি 
কেহই সেই অস্ত্র অবগত নহে। হে মহারাজ! পূর্বে 
একদা নারায়ণ ব্রাহ্মণ-বেশ ধারণপুর্বক পিতার নিকট 
উপস্থিত হইলে তিনি তাহাকে যথাবিধি প্রণামপুর্ববক 
উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। ভগবান্‌ নারায়ণ 
সেই উপহার স্বীকার করিয়া তাহাকে বর প্রদান 
করিতে উৎসুক হইলেন। তখন আমার পিতা 


তীহার নিকট হইতে নারায়ণান্ত্র প্রার্থনা করিলে 


১। কিরণজাল। ২। নিবৃত্তিকারক--ফিরাইমা আনা । 


প্রোখপর্বব 


২৮৯ 





তিনি তাহা প্রদান করিয়া কছিলেন, “হে ব্রহ্মন্‌। 
রণস্থলে তোমার তুল্য যোদ্ধা আর কেহই হইবে না; 
কিন্ত তুমি সহসা এ অস্ত্র প্রয়োগ করিও না। ইহ! 
শক্রর বিনাশসাধন না করিয়া কখনই নিবৃত্ত হয় না। 
এই অস্ত্র সকলকেই বিনাশ করিতে পারে, 
ইহা! অবধ্যের বধসাধনেও পরান্ুখ হয় না; 
অন্তএব ইহা সহসা প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে। 
সমরাঙ্গনে রথ ও অন্ত্রপরিত্যাগে অভিলামী ও 
শরণাগত শক্রগণের প্রতি এই অন্ত নিক্ষেপ 
করা উচিত নহে। যে ব্যক্তি অন্্দ্ধারা অবধ্যকে 
পীড়িত করে সে স্বয়ং ইহা দ্বারা নিগীড়িত হয়।” 
হে মহারাজ! ভগবান্‌ নারায়ণ এই বলিয়। সেই 
মহাস্ত্র প্রদান করিলে পিতা উহা! গ্রহণ করিলেন। 
তখন সেই মহাত্বা আমাকে কহিলেন, 'হে অশ্বখামা | 
তুমি এই অস্ত্প্রভাবে তেজ:পুঞ্রকলেবর হইয়া 
নানাবিধ দিব্য আন্ত্র বর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে। এই 
বলিয়া! ভগবান্‌ নারায়ণ ব্বর্গলোকে গমন করিলেন। 

হে রাজন! আমি এইরূপে পিতার নিকট সেই 
নারায়ণাপ্ত লাভ করিয়াছি, এক্ষণে তদ্দারা দানব- 
বিদ্রাবী শচীপতির হ্যায় আমি পাগুর, পাল, মৎস্য 
ও কেকয়গণকে বিদ্রাবিত করিব। আমি যখন 
যেরূপ বাসনা করিব, আমার শরনিফর তহক্ষণাৎ 
সেইরূপ হইয়া শত্রমগুলে নিপতিত হইবে । আমি 
রণস্থলে অবস্থানপুর্বক অনাকুলিতচিত্তে অয়োমুখ 
শরনিকর ও বিবিধ পরশু নিক্ষেপ করিয়া মহারথ- 
গণকে বিদ্রাবিতি ও অতি ভীষণ নারায়ণান্ত্র দ্বার! 
পাগুবগণফে পীড়িত করিয়া অরাতিগণকে বিনষ্ট 
করিব। আজ মিত্র, ব্রাঙ্ধণ ও গুরুদ্রোহফারী 
পাষগু পাঞ্চালাপসদ ধৃষ্টদ্যুর কখনই আমার হস্তে 
পরিত্রণ পাইবে না।" 

হে কুরুরাজ | মহাবীর দ্রোণতনয় এই কথ! 
কহিলে কৌরব সৈন্যগণ প্রতিনিবৃত্ত হইয়া হষ্টচিন্তে 
শঙ্খ, ভেরী ও ডিগ্ডিম প্রভৃতি বাদিত্র বাদন করিতে 
লাগিল। ভূতল অশ্বখুর ও রথচক্রে পরিপীড়িত 
হইয়া! শব্দায়মান হইল। (সই তুমুল শব্দে ভূমগুল, 
দিয্গুদ ও আকাশমগ্ডল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। 
তখন মহারথ পাগুবগণ পেই মেঘাণস্তীর তুমুল শব্দ 
শ্রবণে সকলে সম্মিলিত হইয়া! মন্ত্রণা করিতে 
লাগিলেন। এদিকে আচার্ধ্যপু্ধ অশ্বখা *াও এ সময়ে 
সপিলম্পর্শ পূর্বক নারায়পান্র প্রাহুভূত করিলেন।” 


৩য়-৮৩৭ 


সপ্তনবতাধিকশততম অধ্যায় 


অশ্বথামার নারায়ণান্ত্র প্রয়োগ-__যুধিতঠিরত্রীস 

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! এইরূপ 
সেই নারায়ণাস্ত্র প্রাহ্ভূতি হইলে বিনা মেঘে 
বন্তাঘাত, বৃষ্টিপাত ও মহাবেগে বায়ুস্চার জইতে 
লাগিল। এ সময়ে ধরাতল কম্পিত, সাগর-সকল 
সংক্ষু,। নদী-সকল বিপরীত দিকে প্রবাহিত, 
গিরিশুঙ্গ-সমুদয় বিদীর্, দিত্মগুল তিমিরাচ্ছয়, 
দিনকর মলিন, মাংসলোলুপ প্রাণিগণ প্রহষ্টচিত, 
সমাগত দেণ, দানব ও গন্ধবর্ধপণ শঙ্কিত ও 
কুরঙ্গগণ পাগুবগণের দক্ষিণপার্ব দিয়া ধাবমান হইল । 
সফলেই সেই তুমুল কাণ্ড দর্শনে পরম্পরকে তাহার 
কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল এবং ভূপতিগণ 
অশ্বথামার সেই ভীষণান্ত্র সন্দর্শনে ভীত ও বাথিত 
হইয়া উঠিলেন।” 

ধৃতরাষ্ী কহিলেন, গ্হে সঞ্জয়! শোকসম্তপ্ 
দ্রোণনন্দন পিতৃবধ অসহা বোধ করিয়া সৈনিকগণফে 
নিবর্তিত করিলে পাগুবগণ কৌদবসৈম্তগণকে 
সমাগত দেখিয়া ধুষ্টত্যুয়ের রক্ষার্থ কিরূপ পরামর্শ 
নির্ধারিত করিলেন, তাহা আমার নিকট কীর্তন 
কর।” 

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ ! যুধিষ্টির প্রথমতঃ 
আপনার দূর্যোধন প্রভৃতি পুক্রগণকে পলায়ন 
করিতে দেখিয়াছিলেন, কিন্ত এক্ষণে পুনরায় যুদ্ধ 
উপস্থিত হইয়াছে শুনিয়া অজ্জ্নকে কহিলেন, “হে 
ধনগ্রয় ! দেবরাজ ব্জধারণপুর্ববক যেরূপ বৃত্রাস্থরের 
প্রাণনংহার করিয়াছিলেন, তন্রাপ ধষ্টহায় দ্রোণকে 
নিপাতিত করিলে ফৌরবগণ আত্মপরিত্রাণার্থ জয়াশ৷ 
পরিত্যাগপুর্্বক পলায়ন করিয়াছিলেন। বিপক্ষপক্ষীয় 
কিয়তসংখক ভূপতি বিচেতন হইয়া ভতপাফি, 
হতসারথি, পতাকা, ধজ ও ছত্রবিহীন, ভগ্নকুবর, 
ভগ্ননীড় রথে আরোহণ, কেহ ফেহ ভীত হইয়া স্বয়ং 
পদাঘাতে রথাশ্ব পরিচালন, কেহ কেহ ভয়াতুর হইয়া 
ভগ্রাক্ষ, ভগ্রযুগ ও ভগ্নচক্র রথে আরোহণ, কেহ কেহ 
অশ্বপৃষ্ঠে অ্ধা্থলিত আসনে উপবেশনপূর্বক পলায়ন 
করিয়াছিল। উহাদের মধ্যে অনেক নারাচ দ্বারা 
গল্জস্কন্ধের সহিত গ্রথিত হইয়া মাতঙ্গগণ কর্তৃক 
অপনীত, অনেকে অস্ত্র ও কবচবিহীন হইয়া বাহন 
হইতে ক্ষিতিতলে নিপতিত ও হস্ত, অশ্ব ও রথচক্রু 


২৯০ 


মহাভারত 








৯৯৯৬০০৯১১১১ 


দ্বারা নিষ্পেষিত এবং অনেকে মোহবশতঃ পরস্পরকে 
অবগত না হুইয়! “হা ভ্রাতঃ! হা পুত্র!" বলিয়া 
চীৎকার করিয়! ভয়ে পলায়নপর হইয়াছে, আর 
অনেকে দৃঢ় বিক্ষত পিতা, পুঞ্র, ভ্রাতা ও মিত্র" 
দিগকে উত্তোলনপুরর্ষক বর্দনির্মস্ত করিয়া তাহাদের 
গাত্রে জলসেক করিয়াছে। ধনগ্জয়! দ্রোণাচার্ধ্য 
নিহত হইলে কৌরবসৈম্গণ এইরূপ দ্রবস্থাপন্ন 
হইয়াছিল, কিন্ত এক্ষণে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে। 
যদি তুমি ভাহাদিগের অভ্যাগমনের * কারণ পরিজ্ঞাত 
থাক, তবে আমার নিকট কীর্তন কর। একত্র 
মিলিত তুরঙ্গের হ্যোরব, মাতঙ্গের বুংছিতধ্বনি ও 
রথনেমির গভীরনিম্বনে বারংবার তুমুলশব্দ সমুখিত 
হওয়াতে আমার সেনাগণ কম্পিত হইয়াছে ; 
এক্ষণে যেরূপ লোমহ্র্ষণ তুমুলশব্দ শ্রবণগোচর 
হইতেছে, বোধ হয়, উহা দেবেন্দ্-দমবেত ত্রিভুবন 
গ্রাস করিতে পারে। বোধ হয় দ্রোণাচারধ্য নিহত 
হওয়াতে সুররাজ বাসব ফৌরবগণের হিভার্থে ভীষণ 
নিনাদ করিয়া সমরাঙ্গনে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। 
মহারথগণ এই ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণে রোমাঞ্চিত- 
গাত্র ও নিতান্ত শঙ্কিত হইয়াছে। অতএব হে 
ধনঞ্জয়! এক্ষণে ফোনু মহারথ স্থুররাজের হ্যায় 
সমরে অবস্থানপুর্বক নেই পলায়মান কৌরবগণকে 
ু্ধার্থ গ্রতিনিবৃত্ত করিয়াছেন 1” 


অশ্বথামার শৌর্ধ্যবিষয়ে অর্জুনের সখেদ উক্তি 


অঙ্জুন কহিলেন, “হে মহারাজ! কৌরবগণ 

* বাহার বলবীরধ্য আশ্রয় করিয়া ধৈরয্যাবলম্বনপুর্ব্বক 
উগ্রকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া শঙ্খবাদন করিতেছেন 
এবং আপনি, ভ্রোণাচার্্য ন্যন্তশস্্রং হইয়া দেহত্যাগ 
করিলে কোন্‌ ব্যক্তি ছুর্য্যোধনের সহায় হইয়া 
ভীষণ নিনাদ করিতেছে, এই মনে করিয়া ধাহার 
প্রতি সংশয়ারূড হইয়াছেন, সেই মত্তমাতঙ্গগামী 
কুরুকুলের অভয়প্রদ মহাত্বার বিবরণ কীর্তন 
করিতেছি, শ্রবণ করুন। হে মহারা্দ! যে বীর 
জন্মগ্রহণ করিলে দ্রোণাচার্ধ্য ত্রাঞ্ষণগণকে সহস্র 
গোধন দান করিয়াছিলেন, যে বীর জাতমাত্র 
উচ্চৈঃশ্রবার হ্যায় হ্রেষারব পরিত্যাগ করিলে ত্রিলোক 
কম্পিত হওয়াতে 'ইহার নাম অশ্বথাম৷ হইল” 


বলিয়া! দৈববাদী হইয়াছিল, আজ সেই বীরপুরুষ 


১। অভিমুখে আসার | ২। আন্ত্রত্যাগী। 


সমরে সিংহনাদ করিতেছেন। হে রাজন! অগ্য 
পাঞ্চালতনয় ধষ্টছ্যয় অতি নৃশংস কার্ধ্যা ুষ্ঠানপুর্বক 
ধাহাকে অনাথের ,্যায় নিহত করিয়াছেন, এক্ষণে 
সেই মহাত্মা দ্রোণের নাধস্বরূপ অশ্বথামা সমরে 
অবস্থান করিতেছেন। দ্রুপদকুমার আমার গুরু 
দ্রোণাচা্্যের কেশপাশ ধারণ করিয়াছিল; অত্তএব 
গুরুপুত্র কখনই তাহাকে ক্ষমা করিয়া পৌরুঘ- 
প্রকাশে ক্ষান্ত হইবেন না। 

হে ধর্মরাজ! আপনি ধর্ণজ্ঞ হইয়াও রাজ্য- 
লোভে গুরুর নিকট মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিয়া 
ঘোরতর অধর্ম্মে পতিত হইলেন। বালিবধে শ্রীরামের 
যেরূপ অকীণ্তি হইয়াছিল, দ্রোণাচার্য্যের নিধনে 
ত্রেলোক্যমধ্যে আপনারও তদ্রুপ চিরস্থায়িনী 
অকীত্তি হইল। ড্রোপাচাধ্য আপনাকে শিষ্য ও সত্য- 
ধর্মা-পরায়ণ বলিয়া জানিতেন ; সৃতরাং তাহার দৃঢ়- 
বিশ্বাম ছিল যে, আপনি কখনই মিথ্যাবাফ্য প্রয়োগ 
করিবেন না; কিন্তু আপনি অশ্বখাম! নিহত হইয়া- 
ছেন, এই কথা স্পষ্টাভিধানে ও কুঞ্জরশব্দ অব্যন্ত- 
রূপে উচ্চারণ করিয়া গুরুর নিকট সত্যাচ্ছার্দিত 
মিথ্যাকথা কহিয়াছেন। হে মহারাজ ! দ্রোণাচার্ধ্য 
আপনার বাক্যশ্রবণেই শন্ত্র পরিত্যাগপর্র্ক নির্মম ও 
গতচেতন হইয়া আপনার সমক্ষে বিহ্বল হইয়া 
পড়িলেন। এইরূপে আপনি দ্রোণের শিষ্য হইয় 
সত্যধন্মী পরিত্যাগপুর্বক তাহাকে পুজশোকসন্তপ্ত 
করিয়া! নিপাতিত ঝকরিলেন। হে ধর্মারাজ! আপনি 
তৎকালে অধন্্মাচরণপূর্বক গুরুর বধসাধন করিয়া- 
ছেন, এক্ষণে যদি সমর্থ হন, তবে অমাত্যগণে পরিবৃত 
হইয়া ধৃষ্টছ্য়ফে অশ্বখামার হস্ত হইতে রক্ষা করুন। 
অগ্ভ আমরা সকলেই পিতৃনিধনে রোধিত গুরুপুজ 
হইতে দ্রুপদনন্দনকে পরিভ্রাণ করিতে অক্ষম হইব। 
ধিনি অলৌকিক ভাব অবলম্বপরর্বক সকল লোকের 
সহিত সৌহার্দ্য করিয়া থাকেন, অগ্ধ সেই মহাবীর 
পিতার কেশগ্রহণবৃত্ান্ত শ্রবণ করিয়াছেন; অতএব 
সংগ্রামে আমাদিগকে ধ্বংস করিবেন । হে মহারাজ | 
আমি আচার্যের জীবনরক্ষার্থ আপনাকে মিধ্যাকথ! 
কহিতে বারংবার নিষেধ করিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি 
স্বধন্ম পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে সংহার করিলেন। 
আমাদিগের বয়ংক্রম অধিকাংশই অতীত হইয়াছে, 


অল্লমাত্র অবশিষ্ট আছে। এক্ষণে এই অধন্ম্মাচরণ 


১। কুটিল সত্যে জাবৃত। 








্ জপ ২৯১ 
হওয়াতে সেই অল্লাবশিষ্ট জীবিতফাল বিকৃত হুইল। ক্ষমাশীল, তিনিই অবিলম্বে রাজ্য, ধর্, যশ 
দ্রোণাচার্য সৌহার্দিবশতঃ ও ধর্ম্ান্ছসারে আমাদের ও শ্রী লাভ করিয়া থাফেন। তুমি সমগ্র 
পিতার তুল্য ছিলেন। আপনি অল্্ফালস্থায়ী ক্ষত্রিয়গুণে সমলঙ্কত আছ; অতএব এখন 


রাজ্যের নিমিত্ত তাহার প্রাণনাশ করিলেন। দেখুন, 
ধৃতরাষ্ট্র ভী্মদেব ও দ্রোণাচাধ্াকে নিজের পু্রগণের 
সহিত এই সমাগরা পৃথিবী প্রদান করিয়াছিলেন ; 
কিন্তু আচার্য তাদুশ বৃত্বিলাভ করিয়া! এবং ফৌরব- 
গণ কর্তৃক তত্রপ সতকৃত হইয়াও আমাকে সতত 
পুজাপেক্ষা সমধিক স্বেহ করিতেন। হে রাজন্! 
গুরু কেবল আপনার বাক্যেই স্থস্তশস্ত্র হইয়া নিহত 
হইয়াছেন ; তিনি যুদ্ধ করিলে ইন্দ্রও তাহাকে বিনাশ 
করিতে পারিতেন না। হায়! আমরা রাজ্যলালসায় 
লঘুচিত্ত ও অনার্ধ্য হইয়া সেই নিত্যোপকারী বৃদ্ধ 
আচার্য্ের প্রাণসংহার করিলাম ! তুচ্ছ রাজ্যলোভে 
গুরুহত্যা করিয়া মহতপাপে লিপ্ত হইলাম। 
আচার্য্য নিশ্চয় জানিতেন যে, অজ্জুন আমার নিমিত্ত 
আপনার জীবন, পুর, কলত্র, পিতা ও ভ্রাতৃগণকে 
পরিত্যাগ করিতে পারে ; কিন্তু আমি সেই মহাত্মার 
নিধনসময়ে উপেক্ষা করিয়া রহিলাম; অতএব 
নিশ্চয়ই আমাকে পরলোফে অবাক্শিরাঃঃ হইয়া 
নরফভোগ করিতে হইবে। আজি যখন আমরা 
মৌনব্রতাবলম্ী বৃদ্ধ ব্রাহ্গণ আচাধ্যকে রাজ্যার্থে 
নিহত করিয়াছি, তখন আমাদের জীবনে কিছুমাত্র 
প্রয়োজন নাই? মরণই শ্রেয়ঃ।? 


অ্টনবত্যধিকশততম অধ্যায় 
অর্জুনের করুণায় ভীমের কটুক্তি 


সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! অর্জুন এইরূপ 
কহিলে মহারথগণ তাহা শ্রবণ করিয়া ভাল- 
মন্দ কিছুই কহিলেন না। তখন মহাবান্ু ভীম 
ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অজ্জনকে বিস্মিত করিয়া 
কহিতে লাগিলেন, “হে পার্থ! অরণ্যগত মুনি ও 
জিতেন্দ্রিয় শংমিতব্রত ব্রাঙ্ষণ যেমন ধন্মোপদেশ 
প্রদান করিয়া থাকেন, তত্রূপ তুমিও ধর্ন্মোপদেশ 
প্রদান করিতেছ। দেখ, যে ক্ষত্রিয় অন্যকে 
ক্ষত হইতে পরিত্রাণ করেন, ক্ষতত্রাণই ধাহার 
জীবনোপায় এবং যিনি দেব, দ্বিজ ও গুরুর প্রতি 


১। অধোমন্তক__উপরের দিকে পা! ও নিষনদিকে মাথা । 





মূরের চ্যায় বাক্যপ্রয়োগ করা তোমার সমুচিত 
হইতেছে না। হে ফোস্তেয়। তুমি ভ্রিদশাধিপতি 
ইন্দ্রের গ্যায় পরাক্রমশালী । মহাসাগর যেমন 
বেলাভূমি অতিক্রম করে না, তন্দুপ তুমিও ধর্মমপথ 
অতিক্রম প্রবৃত্ত হও না । তুমি যে এক্ষণে অয়োদশ- 
বর্ষসঞ্চিত ক্রোধে জলাঞ্চলি প্রদান করিয়। ধর্ম্মলাভের 
অভিলাষ ফরিতেছ, এই গুণে কে না তোমাকে 
প্রশংসা করিবে? এক্ষণে ভাগ্যক্রমে তোমার মন 
সততই ধর্মমপথে ধাবমান হইতেছে এবং তোমার 
বুদ্ধিও নিরন্তর অনশংসতার অনুসরণ করিতেছে ; 
কিন্তু তুমি এইরূপ ধর্মমপরায়ণ হইলেও বিপক্ষের 
অধর্শাচরণপূর্বক তোমার রাজ্যাপহরণ ও প্রিয়তম] 
ভ্রৌপদীকে সভায় আনয়নপুর্ধক পরাভব করিয়া- 
ছিল। আমরা বনবাসের নিতান্ত অনুপযুক্ত হইয়াও 
তাহাদের নিকৃতি-গ্রভাবে বন্ধল ও অজ্িন ধারণ- 
পূর্বক ত্রয়োদশ বগসর অরণ্যে বাস করিয়াছি । হে 
ধনপ্তয়! এই সকল স্থলে ক্রোধ-প্রফাশ করিতে 
হয়; কিন্তু তুমি ক্ষজিয়ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া ততসমুদয় 
সহ করিয়াছ। অগ্ভ আমি তোমার সহিত সমবেত 
হইয়া বিপক্ষগণকে সেই অধর্মের প্রতিফল-প্রদানে 
প্রবৃত্ত হইয়াছি। এক্ষণে সেই রাজ্যাপহারী কষুদ্রাশয় 
বিপক্ষগণকে বন্ধুবান্ধবের সহিত সংহার করিব। 

পূর্বে তুমি কহিয়াছিলে, আমরা যুদ্ধ আরস্ত 
করিয়া সাধ্যান্ুমারে জয়লাভের চেষ্টা করিব; কিন্ত 
এক্ষণে ধর্ম্মীনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া আমাদিগকে নিন্দা 
করিতেছ। সুতরাং তুমি পূর্বে যাহা বলিয়াছিলে, 
উহা এক্ষণে আমার মিথ্যা বলিয়া বোধ হইতেছে। 
এক্ষণে আমরা বিপক্ষদিগের গঞ্ছনে অতিশয় ভীত 
হইয়াছি এবং তুমিও ক্ষতে ক্ষারপ্রদানের শ্যায় বাক্‌ 
শল্য দ্বার! জামারদিগের মর্ম বিদ্ধ করিতেছ। আমার 
হাদয় তোমার বাকৃশল্যে গীড়িত হইয়া বিদীর্ণ হই- 
তেছে, তুমি ধার্মিক হইয়াও ধর্মতত্ব সম্যক অবগত 
হইতেছ না। হে অঞ্জন! তুমি স্বয়ং প্রশংসার 
ভাজন এবং আমরা! সকলেও প্রশংসনীয় ; কিন্ত তুমি 
আপনাকে ও আমাদিগকে প্রশংসা না করিয়া, যে 
তোমার যোঁড়শ অংশেরও উপযুক্ত নহে, বাসদের 
বিভ্ভমান থাকিতে সেই অশ্বথামাকে প্রশংসা 


২৯২ 
করিতেছ। তুমি হ্বয়ং আত্মদৌষ কীর্ভন করিয়া কি 
নিমিত্ত লজ্জিত হইতেছ না? আমি ক্রোধভরে এই 
সথবরমালিনী গুব্বা গদা উদ্ভত করিয়া ভূমগ্ুল 
বিদীর্ণ, পর্ববতসকল বিক্ষিপ্ত ও অচল-সদৃশ বৃক্ষ-সকল 
ভগ্ন এবং শরনিকরে অসথর রাক্ষস, উরগ, মানব ও 
ইন্দ্রের সহিত সমাগত দেবগণকেও বিদ্রাবিত করিতে 
পারি। হে অম্িতবিক্রম ধনঞ্জয়! তুমি আমাকে 
এইরূপ অবগত হইয়াও কি লিমি্ত অশ্বথাম] 
হইতে ভীত হইতেছ? অথবা তুমি অবস্থান কর, 
আমি গদা গ্রহণপুর্বক হরি যেমন ক্রোধাবিষ্ট 
গর্জনশীল হিরগ্যকশিপুকে জয় করিয়াছিলেন, তন্রপ 
অন্ঠাম্য বীরবর্গের সহিত অশ্বথামাফে পরাজিত 
করিব ।" 





ফষ্টদ্যুন্সের নির্দোধিতা খ্যাপন 


অনন্তর পা্শলরাঞ্জতনয় ধৃষ্টগ্যরন অজ্ঞুনকে 
সঞ্থোধনপুর্বক কহিলেন, “হে ধনগ্রয়! যঞ্জন, যাজন, 
অধায়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ -এই ছয়টি ব্রাঙ্গ- 
ণের কার্ধা, কিন্তু দ্রোণ ইহার ফিছুই অনুষ্ঠান করি- 
তেন না। অতএব শামি তাহাকে সংহ্ার করিয়াছি 
বলিয়! তুমি কি নিমিত্ত আমার নিন্দা করিতেছ ? 
তিনি স্বধর্্মী পরিত্যাগপুর্বক ক্ষজিয়ধধ্ম প্রতিগ্রহ 
করিয়াছিলেন এবং নীচফার্য্যপরতন্ত্র হইয়া অমানুষ 
অস্ত্র দ্বারা আমাদিগকে বিনাশ করিতেছিলেন। 
সেই মহাবীর ব্রাহ্মণবাদী১ ও অতিশয় মায়াবী, তিনি 
মায়াবলেই আমার্দিগেয় সংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 
স্বৃতরাং তীহার প্রতি কোন কার্য্যের অসুষ্ঠানই 
অনাধ্যৎ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না। এক্ষণে 
যদি অশ্বথাম! ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভয়ঙ্কর সিংহনাদ 
পরিত্যাগ করেন, তাহাতেই বা ক্ষতিকি? তিনি 
বৃথা গর্জন দ্বারা ফৌরবপক্ষীয়গণফে সমরে প্রবত্তিত 
করিয়া তাহাদিগের রক্ষণে অসমর্থ হইয়া সংহারের 
কারণ হইবেন। হে ধনগ্রয়! তুমি ধান্মিক হইয়া 
আমাকে তোমার গুরুঘাতী বলিয়া নিন্দা করিতে ; 
কি্তু আমি দ্রোণ-বিনাশার্থই ভ্বতাশন হইতে 
প্রাহভূতি হইয়াছি। আর দেখ, সংগ্রামকালে ধাহার 
ফার্ধ্য ও অকার্য্য উভয়েই সমান জ্ঞান ছিল, তাহাকে 
্রাহ্মণ বা ক্ষজিয় বলিয়া ফিরূপে নির্দেশ করিব? 
যিনি ক্রোধে অধীর হইয়! বরক্গান্ত্র ছার! অক্জানভিজ্ঞ 


১।  কপটব্াঙ্ঈণাচারী । ২। পি্জননিশিত । 


মহাভারত 





ব্যক্তিতে বিনাশ করেন, তাহাকে যে ফোন উপায় 
দ্বারা হউক ন| কেন, বধ করাই অবশ্য কর্তব্য | 

হে অজ্জুন | ধাম্মিফেরা অধাম্মিকফে বিষতুল্য 
বলিয়া কীর্তন করিয়। থাকেন ; অতএব তুমি ধর্ম্মার্থ 
তত্বচ্র হইয়াও কি নিমিত্ত আমার নিন্দা করিতেছ? 
আমি ক্রুরফর্ম্পরায়ণ আচার্যাকে রথোপরি আক্রমণ- 
গুর্বক বিনাশ করিয়াছি। তাহাতে আমার 
ফোনরূপেই নিন্দার কাঁধ্য করা হয় নাই, কিন্তু তুমি 
আমাকে কি নিমিত্ত অভিনন্দন করিতেছে না? আমি 
দ্রোণাচার্ষে/র সেই কালানল, অর্ক ও বিষসদৃশ ভীষণ 
মস্তক ছেদন করিয়া সাতিশয় প্রশংসাভাজন হইয়াছি ; 
কিন্তু তুমি কি নিমিত্ত আমার প্রশংসা করিতেছ না? 
দ্রোগ আমারই বন্ধুবান্ধবগণের বধসাধন করিয়াছেন; 
অতএব তাহার শিরশ্ছেদন করিয়াও আমার ক্ষোভ 
দুর হয় নাই। আমি যে জয়দ্রথের মস্তকের হ্যায় 
তীহার মস্তক চগ্ডালসমক্ষে নিক্ষেপ করি নাই, এই 
নিমিত্বই-আমীর অতিশয় মর্ঘ্মগীড়া উপস্থিত 
তইয়াছে। হে ধনপ্রয়! আমি শুনিয়াছি, 
শত্রবিনাশ না করিলে অধর্মন্পৃষ্ট হইতে হয়। হয় 
শক্রুফে বিনষ্ট করা, ন' হয় স্বয়ং তাহার হস্তে বিনষ্ট 
হওয়াই ক্ষজিয়ের ধর্মা। আচার্য আমার শক্র 
ছিলেন; অতএব তুমি যেমন পিতৃসধা মহাবীর 
ভগদত্বকে সভার করিয়াছিলে, তজপ আমি ধর্ত্মা- 
সারে দ্রোণকে সংহার করিয়াছি। তুমি যখন স্বীয় 
পিতামহকে বিনাশ করিয়া আপনাকে ধাম্মিক বলিয়া 
প্াতিপন্ন করিতেছে, তখন আমি পাপন্যভাব শত্রকে 
বিনাশ করিয়াছি বলিয়া কেন আমাকে অধান্মিক 
বিবেচনা করিবে? হে পাথথ! আমি সম্বন্ধ নিবন্ধন 
স্বগাত্রকৃত» সোপাননিষগ্রং কুঞ্জরের* ম্যায় তোমার 
নিট অবনত হইয়া! আছি; অন্তএব আমার প্রতি 
এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করা তোমার কর্তব্য হইতেছে 
না। যাহ! হউক, এক্ষণে আমি কেবল দ্রৌপদী ও 
দ্রৌপদ্ীর পুক্রগণের নিমিত্ত তোমার এই সমন্ত 
বাফ্যদোষ সহ করিয়া তোমার প্রতি ক্ষম! প্রদর্শন 








১৩ হস্তী অত্যু্চ জন্ব, তাহার পিঠে উঠিবার সময় সে 
মাছুতের সঙ্কেতক্রমে নীচু হইয়া! স্বগাত্রে তদীয় পৃষ্ঠারোহণের সিছি 
করিয়া দেয়--মাহুত হাতীর দেহ বাহিয়! তাহার পিঠে উঠে। পৃষ্টা 
উচ্চবংশ, অঞ্জন তাহারই ঘরের জামাতাঁ_নিজের ভগিনীগতি, 
কাজেই তাহাকেও নীচু হইয়া চলিতে হইতেছে__ আদেশ নিদেশমত 
সমরলিগ্ত হইতে হইয়াছে । 


দ্বোখপর্ব 


২৯৩ 








] করিলাম। আচার্ষোর সহিত শত্রুতা যে আমাদিগের 
কুলপরম্পরাগত, ইহা সকলেই অবগত আছেন) 
তোমাদের কি ইহা! বিদিত নহে? হে অর্জুন! 
ঘুধিষ্টির মিথ্যাবাদী নহেন এবং আমিও অধাশ্মিক 
নহ। আচাধ্য শিহাদ্রোহইী ও পাপস্থভাব 
ছিলেন বলিয়া আমি তাহাকে বিনষ্ট করিয়াছি। 
এক্ষণে তুমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও তোমার জয়লাভ 
হইবে? |” 


একোনদ্বিশততম অধ্যায় 
ধৃষ্টছ্যুন্নের প্রতি সাত্যকি-তিরস্কার 


ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয় | যে মহাত্মা সাজবেদ 
অধ্যযন করিয়াছিলেন, যিনি ধনুররধেদে অদ্বিতীয়, 
হাতে লজ্জা ও দেবসেবাব্রত সম্পূর্ণ প্রতিষিত ছিল 
এবং প্রধান পুরুষগণ ধাহার অনুগ্রহে দেবগণেরও 
ছুক্ধর অদ্ভুত কার্ধ্য সমুদয়ের হুষ্টান করিতেছেন, 
সেই মগধিনন্দন দ্রোণ অশ্বখামার মিথ্যা বিনাশ- 
বার্তা শ্রবণে রোরুগ্যমান হইলে নীচপ্রকৃতি, কষুদ্রমতি, 
নুশংসাচারপরায়ণ ধুষ্টহু।ন্ম সর্ধবসমক্ষে তাহাকে 
সংহার করিয়াছে। ফি আশ্চর্য্য! এই বিষয়ে 
ফেহই রোষ প্রকাশ করিতেছে না? অতএব ক্ষজিয়- 
ধর্ম ও ক্রোধে ধিক! হে সঞ্জয়! পাগুবেরা 
এবং অগ্যান্ত ধনুদ্ধর ভূপালগণ_ এই বিষয় 
বণ করিয়া ধৃষ্টছ্য্নকে কি কহিলেন, তাহা 
কীর্তন কর।* 

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ ! দ্রুপদতনয় অজ্জ্ুনকে 
সেই কথা বলিলে অন্যান্য পাগুবগণ তুফীস্ত।ব 
অধলম্বন করিয়া! রহিলেন। মহাবীর অজ্জ্বন সেই 
ক্ররম্বভাব ধুষ্ট্যুয়ের প্রতি কটাক্ষনিক্ষেগ করিয়া 
অনর্গল অশ্রুজল বিসর্জন ও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ- 
পূর্বক ধৃষ্টছ্যু্কে ধিক্কার প্রদান করিলেন। ধর্মরাজ 
যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব, কৃষ ও অন্ান্ত বীরগণ 
লজ্জাবনতমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন 
সাতাকি ক্রোধভরে কহিলেন, পিরুষ বাফ্য- 
প্রয়োগে প্রবৃত্ত নরাধম এই পাঁধশলকুলাঙ্গারকে শীঘ্র 
বিনষ্ট করিতে পারে, এমন ফি ফোন ব্যক্তিই 
নাই? হে ধৃষ্ছ্ন্ন! ব্রাক্ষণ যেমন চণ্ডালকে নিন্দা 
করিয়া থাকেন, তদ্রুপ পাগুবগণ তোমার এই 


পাপকর্ম দর্শনে তোমার নিন্দা করিতেছেন। তুমি 
এই সাধুলোকের নিন্দনীয় ফার্যের অনুষ্ঠান করিয়। 
জনসমাজে বাক্যব্যয় করিতে কি নিমিত্ত লজ্জিত 
হইতেছ না? তুমি আচার্যাবধে প্রবৃত্ত হইলে তোমার 
জিহবা ও মস্তক কি নিমিত্ত শতধা বিদীর্ণ হইল না 
এবং কি নিমিত্বই বাঁ তুমি অধর্শপ্রভাবে অধংপতিত 
হইলে না? তুমি এই গহিত কার্যের অনুষ্ঠান 
করিয়া জনসমাজে শ্লাঘ৷ প্রকাশপুর্বক পাগুব, 
অন্ধক ও বৃষ্ণগণের নিকট নিন্দনীয় হইতেছ। 
তুমি তাদৃশ অনার্ধ্য ফার্যা সংসাধন করিয়া 
পুনরায় আচার্য্যের প্রতি বিছ্বেষভাব প্রকাশ করিতে 
প্রবৃত্ত হইয়াছ , অতএব তুমি আমাদিগের বধ্য; 
তোমাকে আর মুহূর্তকাল জীবিত রাখায় আমাদের 
কিছুমাত্র গ্রয়োজন নাই। হে নরাধম! তোম ভিন্ন 
অন্য কোন্‌ ব্যক্তি ধর্মাত্বা সাধু আচার্য্যের কেশ" 
গ্রহণপুর্বক বধসাধন করিতে অধ্যবসিত হইয়া 
থাকে? তুমি পার্চালকুলের কলঙ্ক : তোমার নিমিত্ত 
তোমার উদ্ধীতন সপ্ত ও অধস্তন সপ্ত, এই চতুর্দশ 
পুরুষ যশোত্রষ্ট ও অধোগামী হইয়াছেন। তুমি 
অর্জুনকে ভীম্মঘাতী বলিতেছ ; কিন্তু ভীম্মদের স্বয়ংই 
আপনার বিনাশসাধন করিয়াছেন। তোমার সহোদর 
শিখণ্ডীই সেই ভীম্মের নিধনের মুল। হে ধুষ্টঘ্যয়! 
এই পৃথিবীতে পা্ধালপুত্রগণ অপেক্ষা পাঁপকারী 
আর কেহই নাই। তোমার পিতা ভীষ্মের সংহ্কারার্থ 
শিখণ্ডীকে স্ট্টি করিয়াছেন; অজ্জুন ভীমের মৃত্যুন্বরূপ 
শিখণ্ডীকে রক্ষা করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত শিখণ্ডীই 
প্রকৃত শীন্মঘাতী। তুমি ও তোমার ভ্রাতা তোমরা! 
উভয়েই সাধুগণের নিন্দনীয় ; পাঞ্চালগণ তোমাদের 
নিমিত্ত ধর্্রষ্ট হইয়াছেন। এক্ষণে তুমি যদি 
পুনরায় আমার সঙ্গিধানে পুব্বের হায় বাফ্য প্রয়োগ 
কর, তাহা হইলে বড়কল্প গদা দ্বারা তোমার মস্তক 
চূর্ণ কারব। তুমি ত্রাঙ্গণহন্তা, মনুষ্যেরা তোমার 
মুখাবলোকন করিয়া আপনার প্রায়শ্চিত্ের নিমিত্ত 
সূরযযদর্শন করিয়া থাকে । রে ছুর্বত্ব! এই দেখ, 
আমার শুক সম্মুথে অবস্থান করিক্ছেন, তুমি 
আমার গুরুর গরুকে বধ করিয়া পুনরায় তিরম্কার 
করিয়া লজ্ভিত হইতেছ ন11 এক্ষণে তুমি অবস্থান" 
পুর্বক আমার 'এক গদাঘাত সহা বর; আমিও 
তোমার গদাঘাত বারংবার সহা করিব / 


১। যত্বান্। 


২৯3 





ধু্যুন্নের সাত্যকি-প্রত্যুক্তি 


হে মহারাজ! ধুষ্টত্যয় সাত্যকি কর্তৃক এইরূপ 
তিরস্কত হইয়া ক্রোধভরে হাস্যমুখে কহিতে লাগিলেন, 
হে যুযুধান! তুমি হ্বয়ং অনার্য ও নীঃপ্রকৃতি 
হইয়া আমাফে নিরপরাধে তিরস্কার করিতেছ। আমি 
তোমার এই সকল তিরক্ষারবাক্য শুনিয়াও তোমাকে 
ক্ষমা করিলাম। ইহলোকে ক্ষমাগ্ণই প্রশংসনীয় । 
পাপ কখন ক্ষমাগুণফে স্পর্শ করিতে পারে না। 
পাপাত্মারা কেবল ক্ষমাবান্ফে পরাজিত বোধ করিয়া! 
থাকে । তুমি ক্ষুদ্রতম নীচম্বভাব, পাপপরায়ণ এবং 
সর্ধতোভাবে নিন্দনীয় হইয়াও আমার নিন্দা 
করিতেছে। হে সাত্যকি! তুমি যে নিবারিত 
হইয়াও ছিন্নভুজ প্রায়োপবিষ্টঃ তূরিশ্রবার প্রাণসংহার 
করিয়াছ, তাহা হইতে ছুষ্ষদ্মা আর কি হইতে 
পারে? দ্রোণাচারধ্য পূর্ব দিব্যান্ত্ব্ুহ নিশ্মাণ করিয়] 
পরিশেষে শস্ত্র পরিত্যাগপুরর্বক আমা কর্তৃক নিহত 
হইয়াছেন, ইহাতে আমার কি অধরা হইবার 
সম্ভাবনা? যে ব্যক্তি অন্যের শরে ছিন্নবান্ছ, মুনির 
যায় প্রায়োপবিষ্ট ও সমরপরামুখ ব্যক্তির প্রাণ 
সংহারে প্রবৃত্ত হয়, সে কি বলিয়৷ অহ্যের নিন্দা 
করে? হেযুযুধান! যখন বলবিক্রমশালী সোমদত্ত- 
তনয় তোমাকে পদাঘাতে ভূঙলে নিপাতিত করিয়া 
বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিল, তুমি সেই সময় ফেন 
তাহাকে সংহারপূর্ধক সংপুরুষোচিত কার্যে 
করিলে না? প্রতাপশালী সোমদত্রপুজ 

পার্থ কর্তৃক অগ্রে পরাঙ্গিত হইলে তুমি তাহাকে 
নিপাতিত করিয়াছ। দেখ, দ্রোগাচার্য্য যে যে স্থানে 
পাগুবসেনা বিদারণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, 
আমি শরসহত্র বর্ষণপুর্বক সেই সেই স্থানে গমন 
করিয়াছিলাম; কিন্তু তুমি অগ্ঠনিঞ্জিত ব্যক্তির 
সংহাররূপ চগালসদৃশ কর্মমানুষ্টানপুর্বক ন্বয়ং 
নিন্দনীয় হইয়া আমার প্রতি পরুষবাক্য প্রয়োগ 
ফরিতেছ। হে বুষ্রকুলাধম! তুমি পাপকর্ের 
আবাস, আমি তোমার গ্যায় দুষষদ্মফারী নহি; 
অতএব তুমি পুনরায় আমাকে নিষেধ করিও না, 
মৌনাবলম্বন কর। যদি তুমি 'অজ্ঞানতা প্রযুক্ত 
পুনরায় আমার প্রতি পরুষবাক্য প্রয়োগ কর, তবে 





১।  আল্লপান পরিত্যাগপূর্ববক লিগ নী, 
২। চিরস্থায়ী গৃহ--সর্ববদা পাপপূর্ণ । 


মহাতারত 


নিশ্চয়ই তোমাকে শরনিকর দ্বারা যমালয়ে প্রেরণ 
করিব। রে মূর্খ! কেবল ধর্ম্পপথ অবলম্বন করিলে 
যুদ্ধে জয়লাভ হয় না। ফৌরবগ্ণ ও পাগুবগণ যে 
যে অধর্্াচরণ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। 
কৌরবগণের অধধ্প্রভাবে রাজা যুধিষ্ঠির বঞ্চিত ও 
দ্রৌপদী পরিক্লিউ হইয়াছিলেন। তাহারা অধধ্্মীচরণ- 
পূর্বক পাগুবগণকে সর্বস্বান্ত করিয়া উহাদ্দিগকে 
পাঞ্চালীর সহিত অরণ্যে প্রেরণ করিয়াছে। উহারা 
অংধর্মাচরণপূর্রবক মদ্ররাজজকে আপনাদের পক্ষে 
আনয়ন করিয়া বাল সৌভদ্রফে নিধন করিয়াছে । এ 


দিকে পাণুবগণের অংন্মাচরণে কুরুপিতামহ ভীগ্মদেব 


নিহত হইয়াছেন। তুমি ধর্ম্মতত্ববেত্ত। হঈয়াও 
অংশ্র্মসহকারে ভুরিশ্রবার জীবন নাশ করিয়াছ। 
ধর্মাজ্ঞ কৌরব ও পাগুবগণ বিজয়াভিল।বী হইয়া 


এইরূপ আচরণ ফরিয়াছেন। হে শৈনেয়! পরম 


ধর্ম ও অধর্দের তত্ব নিতান্ত ছুজ্রেয়ি। যাহা হউক, 
এক্ষণে তুমি পিতৃগৃহে গমন না! করিয়! ফৌরবগণের 
সহিত যুদ্ধ কর? 


ধ্দ্যুন্ন আক্রমণোগ্ভত সাত্যকির সান্তনা 


হে মহারাজ ! মহাবীর সাত্যকি ধৃটছ্ুয়ের মুখে 
এইরূপ পরুষ ও ক্তুর বাক্য শ্রবণ করিয়া কম্পিত 
হইতে লাগিলেন। তাহার নয়নদবয় রোষানলে 
তাঅবর্ণ হইয়া উঠিল। তখন তিনি রথে শরাসন 
সংস্থাপনপূর্বক সর্পের শ্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়। 
গদাহস্তে ধৃষ্টহান্সের অভিমুখে ধাবমান হইয়া 
কহিলেন, “হে ছুরাত্মন! তুমি বধার্থ, অতএব তোমার 
প্রতি পরুষবাফ্য প্রয়োগ না করিয়া তোমাকে 
নিপাতিত করিব ।” তখন বান্থদেব সাত্যফিকে 
সহসা কালাস্তক যমের হ্যায় ধুষ্টদুয়ের সম্মুখীন 
হইতে দেখিয়া তাহার নিবারপার্থ ভীমসেনকে প্রেরণ 
করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত বৃকোদর তৎক্ষণাৎ 
রথ হইতে অবরোহণ ও বাহ্প্রসারণপূর্ব্বক ক্রুদ্ধ 
সাত্যকিকে নিবারিত করিয়া তিনি ছয় পদ গমন 
করিবামাত্র তাহাকে ধারণ করিলেন। এইরূপে 
মহাবীর সাত্যকি ভীম কর্তৃক নিবারিত হইলে মহাত্মা 
সহদেব অবিলম্বে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়! তাহাকে 
মধুর বাক্যে কহিলেন, “হে পুরুষ্রেষ্ঠ যুযুধান ! 
অন্ধক, বৃষ ও পাঞ্চালগণ অপেক্ষা আমাদিগের আর 
অন্য বন্ধু নাই এবং আমরাও অন্ধক ও বৃষ্গপের, 
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বিশেষতঃ কৃষ্ণের যেরূপ মিত্র, সেরূপ অপর কেহই 
নহে; অতএব তোমরা আমাদের যেরূপ মিত্র, 
আমরাও তোমাদের সেইরূপ সুহ্ৃৎ। আর পাঞ্চাল- 
গণ সমুদ্র পর্যন্ত অন্বেষণ করিলেও পাগ্ডব ও বৃঞ্চিগণ 
অপেক্ষা প্রিয়ন্ুহত কুত্রাপি প্রাপ্ত হইবেন না। 
স্থতরাং ধৃষ্টছায়ের সহিত তোমার ও তোমার সহিত 
ষ্টার বিশ্লেষ সৌহার্দ থাকাই সঙ্গত, সন্দেহ নাই ঃ 
অত এব হে সর্বজ্ঞ | এক্ষণে তুমি ধৃষ্টছ্য়ের মিত্রধর্ম 
স্মরণ করিয়া ফোপ সংহারপূর্বক ধৃষ্টদ্যয়ের প্রতি 
ক্ষম! প্রদর্শন কর ; ধৃষটহ্যুয়ও তোমাকে ক্ষমা করুন; 
আমরাও এক্ষণে ক্ষমাবান্‌ হইতেছি। শাস্তি 
অপেক্ষা হিতকর আর কিছুই নাই।" 

হে মহারাজ! সহদেব সাত্যকিফে এইরূপ 
সান্তনা করিলে ক্রেপদকুমার হাস্য করিয়া কহিলেন, 
হে ভীমসেন! তুমি এই যুদ্ধমদাহ্থিত সাত্যকিকে 
সত্বর পরিত্যাগ কর। সমীরণ যেমন ভূধরে মিলিত 
হয়, তদ্দেপ এ ছুরাত্মা আমার সহিত মিলিত হউক। 
আমি অচিরাৎ নিশিত শরনিকরে ইহার ক্রোধ, যুদ্ধ- 
শরন্ধা ও জীবন বিনষ্ট করিব। এ দেখ, কৌরবগণ 
পাগ্তবগণের অভিমুখীন হইতেছে ; আমি অচিরাত 
এই পাপাত্মাকে সংহার পূর্বক উহাদিগফে পরাজিত 
করিয়! স্থমহত কার্য সাধন করিব। অথবা অর্জুন 
ফৌরবগণফে নিবারণ করুন। আমি সায়ক'নিকরে 
যুঘুধানের মন্তফচ্ছেদন ফরিব। সাত্যকি আমাকে 
ছিন্নবাহু ভূরিশ্রবার ম্যায় বোধ করিতেছে। অতএব 
আমি সংগ্রামে অন্যকে পরিত্যাগ করিয়া অগ্রে 
ইহাকে বিনাশ করিব। অথবা সাত্যকি আমাকে 
সংহার করুক।, ভীমসেনের ভূজদয়ান্তর্গত সাত্যকি 
পাঞ্চালপুজ্রের সেই বাক্য-শ্রবণে সর্পের ম্যায় নিশ্বাস 
পরিত্যাগ করিয়া কম্পিত হইতে লাগিলেন। হে 
মহারাজ! এইরূপে মহাবীর ধুষ্টছ্যয় ও সাত্যফি 
বৃষতদ্বয়ের হ্যায় গর্জন করিতে আরম্ভ করিলে 
মহাত্মা বাস্ছদেব ও ধর্নরাজ যুধিষ্ঠির সেই বৃযদ্ধয়- 
সদৃশ বীরঘয়ফে ব্হ্যত্বে নিবারিত করিলেন। তৎ- 
পরে প্রধান প্রধান ক্ষজ্রিয়গণও সেই ক্রোধসংরক্ত- 
নেত্র ধনুদ্ধারী বীরদ্ধয়কফে নিবারিত করিয়া যুদ্ধার্থ 
অন্যান্য ষোধগণের প্রতি ধাবমান হইলেন।” 


দ্বিশততম অধ্যায় 
সমবেত কুক-পাণ্ুব যুদ্ধারস্ত 


সপ্তয় কহিলেন, “হে মহারাজ | অনস্তর প্রোণ 
নন্দন অশ্বখামা কল্লান্তকালীন অস্তুকের হ্যায় শক্র 
বিনাশ করিতে আরম্ত করিলেন। তাহার তল্লান্ত্রের 
আঘাতে অসংখ্য অরাতি নিপাতিত হওয়াতে 
সমরাঙ্গন পর্বতের হ্যায় বোধ হইতে লাগিল। 
ধ্বজসফল উহার বৃক্ষ, অন্ত্রসমুদয় শৃগ, গতান্ 
গজজনিচয় মহাশিলা, অশ্বগণ ফিংপুরুষ, শরাসন- 
সকল লতা, রাক্ষগণ পক্ষী ও ভূতসমুদয় যক্ষ- 
গণের ম্যায় শোভা! ধারণ করিল। তখন মহাবীর 
অশ্বথামা মহা-সিংহনাদ পরিত্যাগ-পূর্বক পুনরায় 
ছূর্য্যোধনকে প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করাইয়া কছিতে 
লাগিলেন, “হে রাজন! আমি সত্য বলিতেছি, 
যখন কুস্তীনন্দন যুধি্ির ধর্যদধপ্রবৃত্ত আচার্ধ্যকে 
অন্ত্রপরিত্যাগে বাধ্য করিয়াছেন, তখন আজ 
তাহার সমক্ষেই পাণগুব সৈম্য বিদ্রাবিত করিয়! 
ঢুরাত্মা ধৃষটহ্যয়কে বিনষ্ট করিব। আর যদি পাণুব- 
পক্ষীয়েরা রণে পরাজ্মথ না হইয়া আমার সহিত 
সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, তাহ! হইলে সকলেই আমার 
হস্তে নিহত হইবে। তুমি আমাদিগের সেনা-সমুদয় 
প্রতিনিবৃত্ত কর।” 

হে মহারাজ! আপনার পুক্র দ্রোগতনয়ের সেই 
কথা শ্রবণ করিয়া সিহনাদ পরিত্যাগপুরর্বক সৈম্য- 
গণফে ভয়শুন্য করিয়া গ্রতিনিবৃত্তব করিলেন। পরি- 
পুর্ণ অর্ণবছয়ের গ্ঠায় পুনরায় কৌরব ও পাণুব-সৈচ্থোর 
ভয়ানক সমাগম সমাহিত হইল। ফৌরবগণ অস্ব- 
থামার উত্তেজনায় স্থিরচিত্ত হইলেন এবং পাণুৰ ও 
পা্শলগণ আচাধ্যনিধনে নিতান্ত হষ্ট ও উদ্ধত 
হইয়া উঠিলেন। এইরূপে সেই উতয়পক্ষীয় বীরগণ 
জয়লাভে কুতনিশ্চয় হইয়া! সমরাঙ্গনে মহাবেগে 
ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পর্বধত 
পর্বতে এবং সাগর সাগরে যেরূপ পরম্পর প্রতিঘাত 
হইয়া! থাকে, ফৌরব ও পাগুব-সৈশ্তের তদ্রুপ প্রতি- 
ঘাত হইতে লাগিল। উভয়পক্ষীয় সেনাগণ হষ্টচিত্তে 
সহ শঙ্খ ও ভেরী নিনাদিত করিতে আরম্ভ করিলে 
সমূত্রমস্থনময়ে যেরূপ ঘোরতর শব সমুখিত 
হইয়াছিল, সৈহ্ামধ্যে তদ্রুপ জতি ভীষণ শব্দ 
সমুখিত হইল। 


৯৬ 


অশ্বথ্ামার নারারণাস্ত্র ত্যাগে যুধিষ্ঠিরের ভয় 


হে মহারাজ | এ সময় মহাবীর অ্থথামা পাগুৰ 
ও পাঞ্চাল-সৈগ্তগণকে লক্ষ্য করিয়া নারায়ণান্ত্রের 
আবির্ভাব করিলেন। সেই অস্ত্র হইতে দীপ্ত 
পল্নগের গ্যায় অসংখ্য প্রজ্লিত শরজাল বিনি্গত 
হইয়া পাগুবগণকে ব্যাকুলিত করিয়া মুহূর্তমধ্যেই 
দিবাকরফিরণের ম্যায় দিজ্গুল, নভোমগ্ুল ও সেই 
সেনামগ্ুল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল! লৌহময় 
বনতমুষ্টি-সকল গগনমণ্ডলে প্রাদুভূ্ত হইয়া জ্যোতিঃ- 
পদার্থের শ্ায় বিচরণ করিতে লাগিল। চতুদ্দিকে 
বিচিত্র শতগ্সী, বভ্রমুষ্টি, গদা ও সূর্য্যমগ্ডুলাফার 
ক্ষুরধার চক্র-সকল দীপ্তি পাইতে লাগিল। হে 
মহারাজ ! এইরূপে অস্ত্রনিচয়ে গগনমগুল সমাকীর্ণ 
হইলে, পাণুব, পাল ও স্্য়গণ তত্দর্শনে অত্যন্ত 
উদ্বিগ্ন হইলেন, পাগুবপক্ষীয় মহারথগণ যে যে স্থলে 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, নারায়ণান্ত্র সেই সেই স্থানে 
পরিবন্ধিত হইতে লাগিল। অনেফে সেই অনল- 
সদৃশ নারায়ণাস্ত্রে বিদ্ধ ছইয়া সাতিশয় পীড়িত 
হইলেন। শিশিরাপগমে ভুতাশন যেরূপ শুল্ক 
তৃণরাশি দগ্ধ করিয়া থাকে, তদ্রুপ সেই নারায়ণান্ত 
পাণ্ডবসেনাগণকে বিনষ্ট করিতে লাগিল । 

হে মহারাজ! এ সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অশ্ব- 
ধ্ামার অন্ত্রপ্রভাবে স্বীয় সৈশ্তমধ্যে কতকগুলিকে 
বিনষ্ট, কতফগুলিকে জ্ঞানশৃশ্য ও কতকগুলিফে ধাব- 
মান এবং অর্জুনকে সমরে উদাসীন অবলোকন করিয়া! 
ভীতচিত্বে কহিলেন, “হে ধৃষ্টছায়। তুমি পাশল- 
সেনাসমভিব্যাহারে পলায়ন কর; হে সাত্যকে! 
তুমিও বৃ্ণি ও অন্ধকগণে পরিবৃত হইয়! প্রস্থান 
কর। ধর্মাত্বা বাহ্থদেব জনসমূহের উপদেষ্টা 
উনি স্বয়ং আপনার পরিত্রীণের উপায় উদ্ভাবন 
করিয়া লইবেন। হে সৈম্যগণ ! আমি তোমাদিগকে 
কহিতেছি, আর যুদ্ধ কর্তব্য নে। আমি নিশ্চয়ই 
সোদরগণের সহিত অনলে প্রবেশ করিব। হায়! 
আমি ভীগ্ম ও ড্রোণরূপ সাগর হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া! 
এক্ষণে ভ্রোণপুজন্বরূপ গৌম্পদে বন্ধুগণের সহিত 
নিমগ্ন হইলাম। আমি সচ্চরিত্র আঁচা্য্যকে সংগ্রামে 
নিপাতিত করিয়াছি বলিয়া ধনঞ্জয় অতান্ত শু 
হইয়াছেন। এক্ষণে তাহার অভিলাষ পূর্ণ হউক। 
রণবিশারদ ক্রুরফর্্মা মহারথগণ যখন যুন্ধানভিজ্ঞ 


মহাভারত 
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বালক অভিমন্থ্যুকে বিনাশ করেন, তখন যে দ্রোণা- 
চাধ্য তাহাকে রক্ষা করেন নাই, দীনভাবাপন্ন সভা- 
গত দ্রৌপদী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে যিনি পুজ- 
সমভিব্যাহারে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, 
অন্তাগ্য সমস্ত সৈশ্্গণ পরিশ্রান্ত হইলে যিনি অঞ্জুন- 
জিঘাংস্‌ ছূর্্যোধনকে কবচবদ্ধ ও দিম্ধুরাজের রক্ষার্থ 
নিযুক্ত করিয়াছিলেন, যে ব্রদ্ধান্ত্রবেতা আমার 
জয়াভিলাধী সত্যজিতগ্রমুখ পাঞ্চালগণকে সমূলে 
উম্মলিত করিয়াছেন এবং কৌরবগণ অধর্মপূর্বক 
আমাদিগকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিলে যিনি 
আমাদিগকে যুদ্ধ করিতে নিবারিত করিয়াছিলেন, : 
আমাদের সেই পরমস্থহত দ্রোগাচারধ্য নিহত 
হইয়াছেন; এক্ষণে আমিও বান্ধবগণের সহিত নিহত 
হইব |, 


তান্ত্রপরিত্যাগে কৃষ্ণের পরামর্শ-_ভীমের অনিচ্ছা 


হে মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিপে পর 
মহাত্মা! বাসুদেব বাহুমঙ্কেত ছারা পাগুবপক্ষীয় সৈন্য- 
গণকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, “হে যোধগণ ! 
তোমরা নিরায়ুধ ও ভূতলে অবতীর্ণ হইলে এ অন্ত 
আর আমাদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে না। 
অস্ত্রের প্রতিখাত করিবার এইমাত্র উপায় আছে। 
যে যে স্থানে শক্রনিবারণার্থ বা অস্রবলনিরাকরণার্থ 
যুদ্ধ করিবে, সেই সেই স্থানে কৌরবেরা৷ অতি ভীষণ 
হইয়া উঠিবে। আর যাহার! অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া 
বাহন হইতে অবতীর্ণ হইবে, তাহারা কখনই এ অস্ত্রে 
বিনষ্ট হইবে না। যুদ্ধকাধ্যে আহত হওয়া দূরে 
থাক্‌, ধাহার! যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত চিন্তা করিবেন, 
তীহার। রসাঙলে প্রবেশ করিলেও এই অন্ত্র তাহা- 
দিকে নিহত করিবে । হে মহারাজ! পাগুব- 
পক্ষীয়েরা বাস্থদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলেই 
অস্ত্র ও যুন্ধচিন্ত। পরিত্যাগ করিতে বাসনা করিল। 

তখন মহাবীর ভীমসেন যোধগণফে অস্ত্র- 
পরিত্যাগে উদ্ভত অবলোকন করিয়া তাহাদিগকে 
আহলাদিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'হে যোধগণ। 
তোমরা কদাচ অস্ত্র পরিত্যাগ করিও না। আমি 
শরনিকরনিপাতে অশ্বথথামার অস্ত্র নিবারণ করিতেছি। 
আমি এই স্বরণসয়ী গুববা গদা সমুষ্ভত করিয়া দ্রোগ- 
পুত্রের নারায়ণান্ত্র বিমদ্দিত করিয়া! অন্তকের ন্যায় 
রণস্থলে বিচরণ করিব। এই ভূমগ্ুলমধ্যে যেমন 





ভ্রোপপর্বব 
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কোন জেঠাতিঃপদার্থই হুর্য্ের সদৃশ নহে, তন্তরপ 
আমার তুল্য পরাক্রমশালী আর ফোন মনুষ্যই নাই। 
আমার এই যে এরাবতসদৃশ ন্ুদৃঢ় ভূজদণড 
অবলোকন করিতেছ, ইহা হিমালয় পর্ববতেরও 
নিপাতনে সমর্থ। আমি অধুত নাগতুল্য বলশালী ; 
দেবলোকে পুরন্দর যেমন অপ্রতিছদ্বী, নরলোকমধ্যে 
আমিও তজপ। আজ আমি ব্রোণপুজের অস্ত্র 
নিবারণে প্ররত্ত হইতেছি, সফলে আমার বাহুবীর্ধ্য 
অবলোফন করুন। যদ ফেহ এই নারায়ণান্ত্রের 
প্রতিযোদ্ধা বিদ্ধমান না থাকে, তাহা হইলে 
আমি স্বয়ং কৌরব ও পাগুবগণের সমক্ষে অস্ত্রের 
প্রতিদবন্দী হইব। হে অজ্জুন! তুমি গাণ্তীব- 
ধনু পরিত্যাগ করিও না, তাহ! হইলে তোমার ফোপ 
শিথিলিত হইবে ।» অজ্জুন ভীমের বাক্য শ্রবণ 
করিয়া কহিলেন, “হে মহাবীর ! নারায়ণাস্ত্র, গো ও 
ব্রাহ্মণের বিপক্ষে আমি গাণ্ডীব ধারণ করি না, ইহা 
আমার উৎকৃষ্ট নিয়ম ।, শক্র-নিদন ভীমসেন 
অর্জুনের বাফ্য-শ্রবণানম্তর সূর্য্যের ম্যায় তেজঃ- 
সম্পন্ন মেঘগম্ভীরনিত্বন শ্যন্দনে আরোহণপুর্ধবক 
দ্রোণপুজ্রের প্রতি ধাবমান হইয়া লঘুহস্ততা প্রদর্শন 
করিয়া নিমেষমধ্যে তাহাকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন 
করিলেন। মহাবীর অশ্বথাম! তদ্র্শনে হাস্য করিয়া 
্রদীপ্তাগ্র মন্ত্রপুত শরজালে ভীমসেনকে আবৃত 
করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর বুকোদর সেই ফাঞ্চন- 
স্ুলিঙ্গসদৃশ দীপ্তাস্য* ভূজঙতুল্য প্র্ঘলিত মর্ম্মভেদী 
শরসমূহে সমাকীর্ণ হইয়া রজনীযোগে থগ্ঠোত- 
পরিবেষ্টিত পর্বতের হ্যায় শোভা পাইতে লাগি- 
লেন। অশ্বথামার সেই ভীষণ অন্ত্র তাহার প্রতি 
অপিত হইয়া অনিলোদ্ধ,ত* অগ্নির গ্যায় পবিবন্ধিত 
হইয়া উঠিল। তখন ভীমসেন ভিন্ন আর সমুদয় 
পাগুবসৈশ্য নিতান্ত ভীত হইয়া অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ- 
পূর্বক সকলে রথ ও অশ্ব হইতে ক্ষিতিতলে অবতীর্ণ 
হইতে লাগিল। তাহারা সকলে হ্যাস্তায়ুধ* ও বাহন 
হইতে অবতীর্ণ হইলে সেই বিপুলবীর্য্য ভীষণ অন্ত 
ভীমসেনের মস্তফে পতিত হইল। তখন প্রাণিগণ 
ও বিশেষত: পাগুবেরা ভীমসেনকে তেঞ্জোদ্বারা 
পরিবৃত দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। 


১। হলিতবদন । ২। বাঁযুষোগে পরিবদ্ধিত। ৩। ত্যন্ত অন্ত্। 


৩য়সত৮ 


একাধিকদ্বিশততম অধ্যায় 

নারায়ণাস্তরদ্ধ ভীমরক্ষার্থে বিষুঃমায়াবিস্তার 

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! এ সময় অঙ্ছুন 
ভীমসেনকে নারায়ণাস্ত্রে সমাচ্ছ্ন দেখিয়া অস্ত্রে 
তেজ ধ্বংল করিবার মানসে বৃকোদরকে বারুণান্ত্রে 
পরিবৃত করিতে লাগিলেন। অর্জুনের লঘুহস্ততা- 
প্রভাবে মূতুর্মধ্যে নারায়ণাস্র বারুণাস্ত্রে পরিবৃত 
হইলে উহা কাহারও নেত্রগোচর হইল না। 
ক্ষণৈক১ পরে ভীমসেন পুনরায় দ্রোণপুজ্বের 
অস্ত্রপ্রভাবে অশ্ব, সারথি ও রথে সমাচ্ছন্ন হইয়া 
পাবফমধ্যস্থিত জ্বালাব্যাপ্ত ছূর্লক্ষ্য অনলের ন্যায় 
শোভা ধারণ করিলেন। হে মহারাজ! নিশাবসানে 
জ্যোতিঃপদার্থ সকল যেমন অন্তরিরিতে গমন 
করে, তন্রপ অসংখ্য শরজাল ভীমসেন-রথে নিপতিত 
হইতে লাগিল। এইরপে বুকোদর অশ্বথামার অস্ত্রে 
সারথি, রথ ও অশ্বগণের সহিত সমাচ্ছনন হইয়া 
প্রদীপ্ত অনলে পরিবেষ্টিত হইলেন। প্রলয়কালীন 
হুতাশন যেমন এই চরাচর জগৎ ধ্বংস করিয়া 
বিশ্বজষ্টার মুখমণ্ডলে প্রবেশ করে, তব্রপ অশ্বখানার 
ভীধণান্ত্র ভীমশরীরে প্রবেশ করিতে আরস্ত করিলে, 
উহ কি ্ূর্য্যপ্রবিষ্ট অনলের ম্যায় বা অনলে প্রবিষ্ট 
সূর্ধ্যের গ্ঠায়, কাহারও তাহা বোধগম্য হইল ন। 

তখন মহাবীর অর্জন ও বান্থদেব সেই ভীষণ 
অন্দরে ভীমের রথ সমাকীর্ণ, দ্রোণপুত্রকে" প্রতিদবম্্ী- 
বিবঞ্চিত, পাগুবপক্ষীয় সেনাগণকে নিক্ষিপ্াস্রৎ ও 
যুধিষ্টির প্রভৃতি মহারথগণকে সমরবিমুখ অবলোকন 
করিয়া রথ হইতে অবরোহণ ও ভীম-সমীপে গমন* 
পূর্বক মায়াবলে সেই অন্ত্রবলসম্ভূত তেজোরাশিমধ্যে 
অবগাহন করিলেন। নারায়ণাস্ত্রস্তূত হুতাশন পেই 
বীরদ্বয়ের অস্ত্রপরিত্যাগ, বীর্ধ্যবন্তা ও বারুণাস্ত্রের 
প্রভাব নিবন্ধন তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে সমর্থ হইল 
না! তখন সেই নর ও নারায়ণ নারায়ণান্ত্ের 
শান্তির নিমিত্ব বলপুর্বক ভীমসেনফে ও তাঁহার 
অন্ত্শস্ত্র-সকল আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন 
মহারথ বৃকোদর সেই বীরদ্ধয় কর্তৃক আকৃত্যমাণ 
হইয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ত করিলেন; দ্রোণ- 
নন্দনের স্থৃহুঙ্ভয় অস্ত্রও পরিবদ্ধিত হইতে লাগিল। 


তখন বান্ুদেব ভীমসেনকে কহিলেন, “হে পাওুনন্দন। 


১। এক-ক্ষণ অতি অল্লকাল। ২। আন্ত্রত্যাগী। 
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মহাভারত 








তুমি নিবারিত হইয়াও কি নিমিত্ত যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ 
হইতেছ না? যদি এক্ষণে যুদ্ধ দ্বারা কৌরবগণকে 
পরাজিত করিবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে 
আমর! অবশ্যই যুদ্ধ করিতাম এবং এই মহারথগণও 
সমরে পরাধ্দুখ হইতেন না। এ দেখ, তোমার পক্ষ্ষীয় 
সমুদয় বীরগণই রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন ; 
অত্তএব তুমিও অবিলম্বে রথ হইতে অবতরণ কর” 
বাসুদেব ইহা কহিয়া৷ বৃকোদরকফে রথ হইতে ভূতলে 
আনয়ন করিলে, ভীমসেন সর্পের ম্যায় নিশ্বাস 
পরিত্যাগ করিয়া রোষে লোহিতনেত্র হইয়া 
আয়ুধ পরিত্যাগ করিলেন; নারায়ণান্ত্ও প্রশান্ত 
হইল। 


পাগুবান্ত্রত্যাগে নীরা য়ণান্ত্রবিফলত 


হে মহারাজ! এইরূপে বিধিনির্বন্ধের 
অনুন্ঙ্ঞনীয়তা-নিবন্ধন সেই ভীষণ নারায়ণাস্ত্রের 
সুছ্ঃসহ তেজ প্রশান্ত হইলে সমুদয় দিগ্বিদিক্‌ 
নিশ্মল হইল; বায়ু অনুকূল হইয়া প্রবাহিত হইতে 
লাগিল; কুরঙ্গ ও বিহঙ্গগণ শান্তভাব অবলম্বন 
করিল; যোধ ও বাঁহনগণ আনন্দিত হইলেন এবং 
ভীমস্েন প্রাতকালীন সূর্য্যের শ্যায় শোভা পাইতে 
লাগিলেন। তখন হতাবশিষ্ট পাগুবসেনাগণ সেই 
নীরায়ণান্ত্রের সংহার অবলোকন করিয়া ছু্যোধনের 
বিনাশার্থ* সমরে প্রবৃত্ত হইল। রাঞ্জা দুর্য্যোধন 
তদ্র্শনে দ্রোগপুভ্রকে কহিলেন, “হে অশ্বখামন্‌! 
পাঞ্চালগণ বিজয়বাসনায় পুনরায় সংগ্রামে উপস্থিত 
হইয়াছে ; অত এব তুমিও পুনর্ধবার সেই অস্ত্র পরিত্যাগ 
কর।* দ্রোণনন্দন হৃর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ 
দীর্ঘনিশ্বান পরিত্যাগপুর্বক কহিলেন, “হ মহারাজ ! 
লমেই অস্ত্র আর প্রত্যাবন্তিত কর! সাধ্যায়ন্ত নহে। 
উহ! প্রত্যাবন্তিত হইলে প্রযোক্তার প্রাণ সংহার 
করে। বান্দেব কৌশলক্রমে সেই অস্ত্রের প্রতিঘাত 
করিয়াছেন, তমিমিত্ত শত্র-সংহার হইল না। যাহা 
হউক, পরাজয় ও মৃত্যু উভয়ই সমান। বরং পরাজয় 
অপেক্ষা প্রাণত্যাগই শ্রেয়স্কর। এ দেখ, শক্রগণ 
শস্্প্রভাবে পরাজিত হইয়া মৃতকল্প হইয়াছে । 
তখন ছুধ্যোধন কহিলেন, “হে আচাধ্যকুমার | যদি 
এক্ষণে পুনারায় সেই অন্ত্রপ্রয়োগের সম্ভাবনা না থাকে, 
তবে অন্য অস্ত্র দ্বারা গুরুহস্তা পাগুবগণকে শিপাতিত 
কর। দিব্যান্ত্রসফল তোমাতে ও অমিততেজাঃ 





মহাদেবে বিদ্যমান রহিয়াছে । তুমি ইচ্ছা ফরিলে 
ক্রুদ্ধ পুরন্দরফেও পরাভূত করিতে পার'।” 

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! দ্বোগাচার্য্য নিহত ও 
নারায়ণান্ত্র প্রতিহত হইলে অশ্বাম! দুর্ষ্যোধন কর্তৃক 
এইরূপ অভিহিত হইয়া যুদ্ধার্থ সমাগত পাণুবগণকে 
অবলোকনপূর্বক পুনবর্বার কি কার্ধ্য করিলেন ?” 


যুদ্ধে অশ্বথামার পুনঃ অস্থযর্থান-_পাণ্ডব-পরাজয় 


সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ ! সিংহলাগগুলফেতন 
মহাবীর অশ্বথাম1 পিতৃবিনাশে ক্রোধান্বিত হইয়া ভয় 
পরিত্যাগপুর্রবক ধুষ্টছায়ের প্রতি ধাবমান হইলেন 
এবং মহাবেগে পঞ্চবিংশতি কষুদ্রক বাণ নিক্ষেপপর্ব্বক 
তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর পৃষ্টা 
প্রত্থলিত পাবকসদৃশ চতুঃষষ্টি শরে ড্রোণপুজকে, 
স্বব্ণপুঙ্খ স্থশাণিত পঞ্চবিংশতি শরে তীহার 
সারথিকে ও চারি বাণে তাহার চারি অশ্বফে বিদ্ধ 
করিয়া, সিংহনাদে মেদিনী কম্পিত করিয়া, তাহাকে 
বারংবার বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎপরে অন্ত্র- 
বিশারদ মহাবলপরাক্রান্ত ধৃষ্টছ্যা় জীবিত-নিরপেক্ষ 
হইয়া অশ্বথামার প্রতি গমনপুরর্বক পুনরায় তাহার 
মন্তকোপরি শরধারা বর্ণ ফরিতে লাগিলেন। 
তখন মহাবীর অশ্থামা পিতৃবধ ম্মরণে ক্রোধা্ধিত 
হইয়া ধৃষ্টদুয্ুকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া 
দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং ছই ক্ষুরপ্র দ্বার! 
তাহার শর ও শরাসন ছেদনপুর্ধক তাহাকে শর- 
নিকরে পীড়িত করিয়া তাহার সারথি, রথ ও অশ্ব- 
সমুদয় বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। এ সময়ে ধুষ্ট্য্গের 
অন্নচরগণও অশ্বথামার শরজালে সমাচ্ছন্ন হইল। 
তখন পাঞ্চাল-সৈম্যগণ নিশিত শরপ্রহারে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ 
ও নিতান্ত কাতর হইয়া সমর পরিত্যাগপুর্বক 
পলায়ন করিতে লাগিল। 

হে মহারাজ! এ সময়ে মহাবীর সাত্যফি 
যোধগণকে পরাতুখ ও ধৃষ্টঘযয়কে নিতান্ত নিগীড়িত 
নিরীক্ষণ করিয়া ততক্ষণাৎ অশ্বথামার অভিমুখে স্বীয় 
রথ সঞ্চালন করিলেন এবং অবিল্বে তথায় সমুপস্থিত 
হইয়া প্রথমতঃ আট ও তশুপরে বিংশতি বাণে 
অশ্বথামা ও তাহার সারথিফে বিদ্ধ করিয়া তাহার 
চারি অশ্বের উপর চারি বাণ নিক্ষেপপুর্বক সত্বর 
তাহাকে বিদ্ধ করিয়া ধনু ও ধৰঞ্জ ছেদন করিয়া 
ফেলিলেন। পরে ভ্রোণপুত্রের নুবরণমগ্ডিত ও 


জোণপর্বধ 





২৯৯ 





অশ্বযুক্ত রথ চুণিত করিয়া! তাহার বক্ষ:স্থলে ত্রিংশং 
শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত অশ্বথামা 
এইরূপে শরজালে সংবৃত ও নিতান্ত নিগীড়িত হইয়া 
কিংকর্তব্যতাবিমুঢ় হইলেন। 

হে মহারাজ! তখন মহারথ দুর্য্যোধন আচার্য্য- 
পুজকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া কপ ও কর্ণ 
প্রভৃতি বীরগণের সহিত সাত্যকির উপর শরবর্ষণ 
করিতে লাগিলেন। মহাবীর দূর্য্যোধন বিংশতি, 
কৃপাচার্য্য তিন, করণ পঞ্চাশৎ। ছুঃশাসন এক শত 
ও বুষসেন সাত শরে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলেন। 
মহাবীর সাত্যকি এইরূপে সেই মহারথগণ কর্তৃক 
বিদ্ধ হইয়া ক্রোধভরে ক্ষণকালমধ্যে তীহাদিগকে 
রথবিহীন ও সমরপরাম্থুখ করিলেন। এ সময়ে 
অশ্বথামা সংজ্ঞা লাভ করিয়া বারংবার নিশ্বাস 
পরিত্যাগপুর্বক ছুঃখিতমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন 
এবং তশুপরে অন্ত রথে আরোহপপুর্বক শত শত 
শরবর্ষণ করিয়া সাত্যকির নিবারণে প্রবৃত হইলেন। 
মহারথ সাত্যকি অশ্বখামাকে সমাগত সন্দর্শন করিয়! 
পুনরায় তীহাফে রথবিহীন ও সমর-পরাজুখ 
করিলেন। এ সময় পাগুবগণ সাত্যকির পরাক্রম- 
দর্শনে গ্রীত হইয়া শব্খধ্বনি ও সিংহনাদ পরিত্যাগ 
করিতে লাগিলেন। সত্যবিক্রম* সাত্যফি এইরূপে 
ভারদ্বা্জতনয়কে রথবিহীন করিয়া বৃষসেনের 
অনুগামী ভ্রিসহত্র মহারথ, কৃপাচাধ্যের সার্ধ অযুত 
হস্তী ও শকুনির পাচ অযুত অশ্ব বিনাশ করিয়! 
ফেলিলেন। 

অনন্তর মহাবীর অশ্বখামা অন্য রথে ,আরোহণ- 
পুর্বক রোধাবিষ্টচিত্তে সাত্যকির বিনাশ-বাসনায় 
ধাবমান হইলেন। অরাতিপাতন সাত্যকি পুনরায় 
দ্রোণপুজকে সমাগত সন্দর্শন করিয়া উপধু্ত- 
পরি নিশিত শর নিক্ষেপপুর্রবক তাহার হ্বদয় 
বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। মহাধনুদ্ধর অশ্বামা 
এইরূপে অতিমাত্র বিদ্ধ ও নিতান্ত কুদ্ধ হইয়া 
সহাস্যবদনে কহিতে লাগিলেন, “হে সাত্যকে ! 
আচার্ধ্যঘাতী হুষ্ট ধৃষ্ট্যুয়ের প্রতি যে তোমার 
পক্ষপাত আছে, তাহা! আমার অবিদ্দিত নাই ; কিন্তু 
তুমি কখনই আমার হস্ত হইতে উহাকে পরিত্রাণ 
করিতে বা স্বয়ং পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইবে 
না। আমি সত্য ও ত্তপস্যা দ্বারা শপথ করিয়া 


১। অব্যাহত বল। 





কহিতেছি যে, সমস্ত পার্চালগণকে বিনাশ না করিয়া 
কখনই শীস্তিলাভ করিব না। তুমি পাগব-সৈগ্য, 
বৃষিদৈম্ত ও সোমকদিগকে একত্র করিলেও আমি 
তাহাদের সকলকে বিনষ্ট ঝরিব।" 


অশ্বথ্থামার শরে স্ুদর্শনাদি সংহার 


হে মহারাজ ! মহাবীর অশ্থাম! এইরূপ কহিয়া 
পুরন্দর যেমন বৃত্রাহথরের প্রতি বজ্জ নিক্ষেপ করিয়া- 
ছিলেন, তত্র সাত্যকফির প্রতি এক ন্ূ্ধযরশ্মিসদৃশ 
স্থপবর্ব উৎকৃষ্ট শর নিক্ষেপ করিলেন। অশ্বখামার 
শরাসন-নিক্ষিপ্ত সায়ক সাত্যকির বর্মসংবূত দেহ ভেদ 
করিয়া ভুজঙ্গ যেমন নিশ্বাস পরিত্যাগপূরর্বক বিল- 
মধ্যে প্রবেশ করে, তঙ্্রপ ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। 
মহারাজ ! মহাবীর সাত্যকি সেই বাণের আঘাঙ্েই 
অস্কুশাহত মাতঙ্গের ম্যায় অতিমাত্র কাত্তর ও 
রুধিরাক্তকলেবর হইয়া সশর শরাসন পরিত্যাগপুর্বক 
রধোপরি অবসন্ন হইলেন। তখন সারথি সত্বর 
তাহাকে লইয়া অশ্বথামার নিট হইতে পলায়ন 
করিল। তখন ভারদ্বাজতনয় ধৃষ্টত্যয়ের ভ্রন্যয়ের 
মধ্যস্থলে এক আনতপর্ধ ম্ুপুঙ্খ শর নিক্ষেপ 
করিলেন। পাথশলতনয় পুর্ধেবেই অতিমাত্র বিদ্ধ 
হইয়াছিলেন। এক্ষণে পুনরায় শরপীড়িত হইয়! 
ধ্বজযষ্টি অবলগ্বনপূর্বক রথোপরি অবসন্ন হইলেন। 
এইরূপে ধুষ্টত্যয় সিংহাদ্দিত কু্চরের হ্যায় “অশ্বখামার 
শরনিকরে নিপীড়িত হইলে পাগুবপক্ষ হইতে মহা- 
বীর অঞ্জুন, ভীমসেন, পুরুবংশোদ্তব বৃহতক্ষত্র, চেদি- 
দেশীয় যুবরাজ ও অবস্তীনাথ স্থদর্শন-_এই পাঁচ মহারথ 
শরাসন গ্রহণপুর্র্বক হাহাকার করিতে করিতে 
দ্রুতবেগে অশ্বথামার অভিমুখে গমনপুর্র্বক চতুদ্দিক্‌ 
হইতে তাহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। পরে 
তাহারা সকলেই বিংশতি পদ গমনপুরর্ক যদ্ধ- 
সহকারে ক্রোধাবিষ্ট গুরুপুজ্রের উপর যুগপৎ পাঁচ 
পাঁচ শর নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর অশ্ব- 
থাম! আশীবিযসদৃশ পঞ্চবিংশতি শর দ্বারা একেবারে 
তাহাদিগের পঞ্চবিংশতি বাগ ছেদন করিয়া 
ফেলিলেন; পরে বৃহত্ক্ষজ্রকে সাত” অবন্তীনাথকে 
তিন, অজ্জবনকে এক ও বৃকোদরফে ছয় শরে নিপীড়িত 
করিলেন। মহারথগণ অশ্বখামার শরে বিদ্ধ হইয়া 
কখন সকলে যুগপৎ, কখন পৃথক্‌ পৃথক্‌ ুবর্ণপুঙ্ধ 
শাণিত শরনিকরে তাহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। 


৩০০ 





মহাভারত 





পরে যুবরাজ বিংশতি, অর্জুন আট ও অন্য তিন জনে 
তিন তিন শরে অশ্বখামাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন 
ড্রোণপু্র অশ্বথাম! অর্জুনকে ছয়, বাস্দেবকে দশ, 
ভীমদেনফে পাঁচ, যুবরাজকে চারি এবং মালব ও 
পৌরবফে ছুই ছুই বাণে আহত করিয়া ভীমসেনের 
সারধির উপর ছয় বাগ নিক্ষেপ করিলেন এবং ছুই 
বাণে তাহার কান্ধুক ও ধ্বজ ছেদনপৃরর্বক পুনবর্ধার 
পার্থের প্রতি শরজাল বর্ষণ করিয়া সিংহনাদ 
করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রতুল্য-পরাক্রম উগ্রতেজাঃ 
প্রোণতনয়ের অগ্র ও পশ্চাদৃভাগে নিক্ষিপ্ত সৃনিশিত 
শরজালে ভূমগ্ডল, দিত্মগুল ও আকাশমগুডল সমাচ্ছন্ 
হইল। তখন তিনি স্ুনিশিত তিন শরে সন্নিহিত 
রথারঢ স্থুদর্শনের ইন্দ্রফেতুসদৃশ ভূজদ্ধয় ও মস্তক 
যুগপৎ ছেদনপূর্র্বক রথশক্তি দ্বারা পৌরবফে আহত 
এবং শরনিফরে তাহার হরিচন্দন চচ্চিত বাহুদ্ধয় ও 
রথ ণ্ড খণ্ড করিয়া ভল্প দ্বারা মস্তক ছেদন করিয়! 
ফেলিলেন। এ সময় নীলোপলসমছ্যতি চেদদিদেশীয় 
যুবরাজ সারথি এবং অশ্বগণের সহিত অশ্বথামার 
প্রজ্বলিত অনলতুল্য শরনিফরে নিপীড়িত হইয়া 
প্রাণত্যাগ করিলেন। 


ভীম-অশ্বথামাঁর যুদ্ধ--পাগুব-পরাঁজয় 


তখন মহাবাহু ভীমসেন মালব, পৌরব ও চেদি- 
দেশীয় যুবরাজকে ভ্রোগপুজের শরে নিহত দেখিয়া 
সরোষ নয়নে জুদ্ধ ভূজঙ্গসৃশ সুনিশিত শরনিকর 
নিক্ষেপপূরর্বক অশ্বথামাকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগি- 
লেন। মহাতেজাঃ দ্রোণতনয় সেই ভীমনিক্ষিপ্ত শর- 
জাল নিবারণপুর্বক তাহাকে নিশিত শরনিকরে বিদ্ধ 
করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবল-পরাক্রান্ত 
বুকোদর ক্ষুরপ্র দ্বারা অশ্বখামার শরাসন ছেদনপুর্বক 
তাহাকে শরবিক্ষত ফরিতে লাগিলেন। মহামনাঃ 
ফ্রোণনন্দন তৎক্ষণাৎ সেই ছিন্ন চাপ পরিত্যাগপূর্্বক 
অন্ত শরাসন গ্রহণ করিয়া ভীমসেনকে শরজালে 
নিপীড়িত করিলেন। এইরূপে মহাবল-পরাক্রান্ত 
অশ্থথামা ও ভীমসেন জলবারাবর্ধী জলধরছয়ের গ্যায় 
শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। যেরূপ দ্িনকর মেঘ- 
জালে আবৃত হইয়া থাকেন, তদ্ধপ ভ্রোণকুমার 
ভীমনামান্কিত ্থবর্ণপষ্ধ স্থুনিশিত শরনিকরে সমাচ্ছন্ 
হইলেন, ভীমসেনও দ্রোণপুজ-ত্যক্ত নতপর্র্ব শরজালে 
অতহত হইতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এ সময় 


বৃকোদর দ্রোণ-পুজ্রের অসংখ্য শরে আহত হইয়াও 
কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না দেখিয়া সফলেই 
চম্কৃত হইল। অনন্তর মহাবীর পাুতনয় সবরণ- 
বিভূষিত যমদণ্ড সদূশ নিশিত দশ নারাচ পরিত্যাগ 
করিলেন। ভূজঙ্গমগণ ষেমন বল্গীকমধ্যে প্রবেশ 
করে, তদ্রুপ সেই নারাচসফল দ্রোগপুজ্ের জত্রদেশ 
ভেদ করিয়া দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। অশ্বথাম 
এইরূপে মহাত্মা ভীমসেন কর্তৃক বিদ্ধ হইয়া ধর্জযগি 
অবলহ্বনপূর্বক নয়নদ্ধয় নিমীলিত করিলেন এবং 
মহুর্তমধ্যে পুনরায় সংজ্ঞা! লাভ করিয়া সরোষ-নয়নে ও 
শোণিতাক্তকলেবরে ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইয়। 
আকর্ণ-পূর্ণ আশীবিষসদূশ শত বাণ পরিত্যাগ 
করিলেন; সমরগ্লাধী ভীমসেনও তীহার বলবীর্য্য 
স্মরণ করিয়া ভীষণ শরনিফর বর্ণ করিতে 
লাঁগিলেন। তখন অশ্বখামা নিশিত শরজালে 
ভীমসেনের কার্মুক ছেদন ও কলেবর ক্ষত-বিক্ষত 
করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর বৃকোদর তৎক্ষণাৎ অন্য 
শরাসন গ্রহণপুর্ধক শাণিত পাঁচ বাণে তাহাকে বিদ্ধ 
করিলেন। এইরূপে সেই রোষতাম্রাক্ষ বীরদয় বর্ধা- 
কালীন বারিবর্ধী মেঘঘয়ের ম্যায় শরজাল বর্ষণপুর্র্বক 
পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন ও ভীষণ তলশব্দে মেদিনীমগ্ডুল 
কম্পিত করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন শরত- 
কালীন মধ্যাহগত দিনকরসদৃশ প্রতাপশালী দ্রোণ- 
নন্দন স্থবর্ণভূষিত শরাসন বিস্ফারণগুরর্ক শরব্ষী 
ভীমসেনের প্রতি সরোধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে আরম্ত 
করিলেন। এ সময় তিনি যে কখন্‌ শরনিকর গ্রহণ, 
কথখন্‌ সন্ধান, কখন্‌ আকর্ষণ ও কখনুই বা বিসজ্ভন 
করিতে লাগিলেন, তাহ! কিছুমাত্র দৃষ্টিগোচর হইল 
না। তাহার চাপমগ্ডল অলাতচক্রের ম্যায় বোধ হইতে 
লাগিল এবং শরাসন্্যুত সহস্র সহত্র শর আকাশ- 
মার্গে শলভশ্রেণীর হ্যায় শোভা ধারণ করিল। তখন 
ভীমসেনের রথ দ্রোণপুত্রের সেই স্থুবর্ণালস্কৃত 
শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া! গেল। হে মহারাজ! এ 
সময় আমরা ভীমপরাক্রম ভীমসেনের অদ্ভুত বলবীর্ধ্য 
ও কাধ্য অবলোকন করিলাম। তিনি অশ্বথামার 
সেই শরবৃষ্ি জলধারার ম্যায় জ্ঞান করিয়া 
তাহার বিনাশার্ঘ স্থতীক্ষ শরজাল বর্ণ করিতে 
লাগিলেন। তাহার স্থবণপৃষ্ঠ ভীষণ শরাসন সমাকষ্ট 
হইয় দ্বিতীয় ইন্দ্রগাপের ন্যায় শোভমান হইল 
এবং এঁ চাপ হইতে সহত্র সহত্র শর বিনিগ্ত 





ভ্রোপপর্বধ 


হইয়া রণবিশারদ দ্রোণপুক্রকে সমাচ্ছন্ন করিতে 
লাগিল। 

হে মহারাজ! এইরূপে সেই বীরদ্ধয় মহাবেগে 
শরব্ণ করিতে আরম্ভ করিলে বোধ হইতে লাগিল 
যেন, সমীরণও সেই শরবৃদ্ির মধ্যে প্রবেশ করিতে 
সমর্থ নে । তশুপরে ড্রোণনন্দন ভীমসেনের বিনাশ- 
কামনায় কাঞ্চনমগ্ডিত তৈলধৌত শরনিফর পরিত্যাগ 
করালন। বলবান্‌ ভীমসেন বিশিখ দ্বারা 
অন্তরীক্ষে তীহার প্রত্যেক শর ব্রিধা ছেদনপূর্ববক 
প্রোণপুজকফে 'থাক্‌ থাক্‌ বলিয়া তাহার বিনাশার্থ 
পুনরায় ভীষণ শরসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। 
তখন মহাস্ত্বেত্ত। অশ্বামা অস্ত্র দ্বার! সেই ভীমনির্ুক্ত 
শরবৃষ্টি নিবারণপুরর্বক ভীমসেনের শরাসন ছেদন 
করিয়। তাহাকে অসংখ্য শরে নিপীড়িত করিলেন। 
তখন বলবান্‌ বৃুকোদর চাপবিহীন হইয়া ক্রোধভরে 
অশ্বরথামার রথের প্রতি ন্ুদারণ রথ-শক্তি 
নিক্ষেপ করিলেন ; দ্রোণকুমারও পাণিলাঘব প্রদর্শন 
পূর্বক নিশিত শরনিকরে মহোস্কা সদৃশ সহসা সমাগত 
রথশক্তি ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ইত্যবসরে 
মহাবীর ভীমসেন স্ত্দূঢ় শরাপন গ্রহণপুর্্বক হাসিতে 
হাসিতে বিশিখজালে অশ্বথামাফে বিদ্ধ করিতে 
লাগিলেন। তখন দ্রোণতনয় আনতপর্বব শর দ্বার! 
ভীমসেনের সারথির ললাট বিদারণ করিলেন। 
সারথি অশ্বথামার শরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া অশ্বরশ্মি 
পরিত্যাগপুর্বক বিমোহিত হইল। সারথি মোহিত 
হইলে অশ্বগণ ধনুদ্ধরগণের সমক্ষে পলায়ন করিতে 
লাগিল। তখন অপরাজিত অশ্বথামা ভীমসেনফে 
পলায়মান ও অশ্বগণ কর্তৃক সমর হইতে অপনীত 
অবলোকন করিয়া! আহলাদিতচিত্তে বিপুল শখ 
বাদ্দিত করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে ভীমসেন 
পলায়নপরায়ণ হইলে পাঞ্চালগণও ধৃষ্ট্যুন্ের রথ 
পরিত্যাগপুর্বক শঙ্ষিতচিত্তে চতুর্দিকে পলায়ন 
করিতে লাগিল। তখন দ্রোপতনয় সেই পলায়মান 
পাগুব-সেনাগণকে শরনিকরে নিপীড়িত করিয়া 
মহাবেগে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হুইলেন। 
তখন পাগুবপক্ষীয় অন্তান্য ক্ষজিয়গণ অশ্বথামার 
শরনিকরে ব্যথিত হইয়া ভীতমনে দশ দিকে পলায়ন 
করিতে লাগিলেন।” 


৩৪১ 


দ্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় 
অর্জ্বন-অশ্বথামার যুদ্ধ--কৌরব-পরাজয় 
সপ্য় কহিলেন, *ছে মহারাজ! এ সময় 





মহাবীর ধনঞ্য় সেই সমস্ত সৈম্যগণফে ছিন্ন- 
ভিন্ন দেখিয়া অশ্বখামাকে সংহার করিবার 
বাসনায় তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। সৈম্যগণ 


অজ্জুন ও বান্থদেবের প্রযত্ধে নিবারিত হইয়া! 
তথায় অবস্থান করিতে লাগিল। তখন একমাত্র 
ধনঞ্জয়, সোমক, যবন, মৎস্য ও অগ্ঠান্য ফৌরবগণের 
সহিত সমবেত হইয়া অবিলম্বে সিংহলাহগুলধ্বজ 
অশ্বখামার নিকট গমনপুর্বক কহিলেন, 'হে 
গুরুপু! ভুমি পুনরায় আমাকে তোমার সেই 
বল, বীর্য, জ্ঞান, পুরুষফার, দিবা তেজ এবং ধার্তরাষ্ট্- 
গণের প্রতি গ্রীতি ও আমাদিগের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধি 
প্রদর্শন কর। এক্ষণে দ্রোগসংহারকারী মহাবীর 
ৃষ্টঘ্যন্ই তোমার অহঙ্কার চূর্ণ করিবেন; অতএব 
তুমি সেই কালানলতুল্য বিপক্ষগণের অন্তক-সদৃশ 
ুষটছ্যুত্ের এবং আমার ও বাস্থদেবের সহিত যুদ্ধে 
প্রবৃন্ত হও। তুমি অতিশয় উদ্ধত, আমি অগ্ঘই 
তোমার দর্প চূর্ণ করিব* ।” 

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্চয়! ভ্রোণপুজ অশ্বথামা 
মহাবল-পরাক্রান্ত ও সম্মানভাঞ্জন। অর্জুনের গ্ুতি 
তাহার সবিশেষ গ্রীতি আছে এবং অঞ্জুনও তাহার 
প্রতি সমুচিত স্তাব প্রদর্শন করিয়া থাকে। অর্জুন 
স্বীয় শ্রিয়সথা অশ্বথামাকে লক্ষ্য করিয়া পূর্বের 
কখনই এইরূপ কঠোর বাক্য প্রয়োগ করে 
নাই ; কিন্তু আজ কি নিমিত্ত তাহাকে এইরূপ 
কহিল?” 

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ ! ইতিপূর্বে যুধিষ্টিরের 
সেই সমস্ত বাক্যে মহাবীর ধনগ্রয়ের মর্ম্মদেশ নিতান্ত 
ব্যথিত হইয়াছিল। এক্ষণে আবার চেদিদেশীয় 
যুবরাজ, পুরুবংশীয় বৃহত্ক্ষত্র « মালবদেশীয় স্দর্শন 
নিহত এবং ধুছ্যন্, সাত্যকি ও ভীমসেন পরাজিত 
হইলে পূর্ববহুঃখ-সমুদয় স্ৃতিপথে সমারূ্ঢ হওয়াতে 
তাহার অন্তঃকরণে অভূতপূর্ব ক্রোধের উদ্রেক হইল। 
এই নিমিত্বই তিনি ফাপুরুষের হ্যায় সম্মানভাজন 
অশ্বথামার উপর নিতান্ত অনুপযুক্ত, অশ্লীল ও অপ্রিয় 
বাক্য প্রয়োগ করিলেন। হে মহারাজ! আচা্য- 
তনয় ক্রোধোপহতচিত্তে ধনগয় কর্তৃক এইরূপে 


৩৩২ 


মহাভারত 








অভিহিত হইয়া তাহার ও বিশেষতঃ বাস্দেবের উপর 
সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইলেন। তখন তিনি আচমন 
পুরঃসর যত্বসহফারে দেবগণেরও দুদদর্ব বিধৃম 
পাবকসদৃশ আগ্নেয় অন্তর গ্রহণূর্র্বক মন্তপৃত্ করিয়া 
দৃশ্য ও অবৃশ্য শক্রগণের উদ্দেশে চতুদ্দিকে নিক্ষেপ 
করিলেন। সেই অস্ত্রের প্রভাবে নভোমগুলে জবালা- 
করাল ভীষণ শরবৃ্ঠি প্রাহভূ্তি হইয়া অজ্জ্রনফে 
পরিবেষ্টিত করিল। এ সময় গ্গনতল হইতে 
মহোন্কাফল নিপতিত হইতে লাগিল। ক্ষণকাল- 
মধ্যে গাট়তর অন্ধকার সহসা সেনাগণফে সমাচ্ছন্ 
করিল। দিত্মগুল অপ্রকাশিত হইল। রাক্ষম ও 
পিশাচগণ সমবেত হুইয়। ভীষণ নিনাদ পরিত্যাগ 
করিতে লাগিল। অমঙ্গলজনক সমীরণ প্রবাহিত 
হইল। শূর্ধ্যদেব আর উত্তাপগ্রদানে সমর্থ হইলেন 
না। বায়সগণ চতুদ্দিফে ভয়ঙ্কর-রবে চীৎকার করিতে 
লাগিল। জলদজাল রুধিরধারা বর্ধণপূর্ববক গভীর 
গর্জন করিতে আরন্ত করিল। তঙফালে গে! 
প্রভৃতি পণ্ড, পক্ষী ও ব্রতপরায়ণ মুনিগণ শান্তিলাভে 
সমর্থ হইলেন না। মহাভূত-সকল পরিভ্রমণ করিতে 
লাগিল; বোধ হইল যেন, নূর্য্যের সহিত সমুদয় 
বিশ্ব উদ্ভ্রান্ত ও জরাবিষ্টের হ্যায় নিতান্ত সম্তপ্ত 
হইতেছে। মাতঙ্গগণ অন্ত্রতেজে সাতিশয় সম্ভপ্ত 
হইয়া তাহ। হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত দীর্ঘ- 
নিশ্বাস পরিত্যাগপুর্রক ভূতলে নিপতিত হইতে 
লাগিল। জলাশয়-সকল সন্তপ্ত হওয়াতে তম্মধ্যস্থি 
জীবজন্তগণ তেজঃপ্রভাবে দগ্ধপ্রায় হইয়া কোন 
ক্রমেই শাস্তিলাভে সমর্থ হইল না। এ সময় 
দিক্মগুল ও নভোমগ্ুল হুইতে গরুড় ও সমীরণের 
তুল্য বেগশালী নানাবিধ শরনিকর প্রাহুতূতি হইতে 
লাগিল। অরাতিগণ মহাবীর অশ্বখামার বজ্জবেগতুল্য 
সেই সমস্ত শর দ্বারা সমাহত ও দগ্ধ হইয়া 
অনলদগ্ধ পাঁদপের ম্যায় নিপতিত হইল। উন্নতফায় 
মাতঙ্গগণ শরানলে দগ্ধ হইয়া জলধরের হ্যায় গভীর 
গর্ভিন করিয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। 
তন্মধ্যে কতকগুলি অরণ্যমধ্যে দাবানল-পরিবেষ্টিত 
হুইয়াই যেন ভীতুচিত্তে অনবরত চীৎকার করিয়া 
ধাবমান হইল। অশ্ব ও রথ-সকল কাননমধ্যে 
দাবানল-দগ্ধ মহীরুহশিখরের গ্যায় দৃষ্টিগৌচর হইতে 
লাগিল। বহুসংখ্যক রথ ভন্মীডৃত হইয়া ভূতলে 
নিপত্তিত হুইল। এইরপে ভগবান ছতাশন 


প্রলয়কালীন সংবর্তক অনলের ম্যায় সেই পাগুব- 
সৈশ্তগণকে দদ্ধ করিতে লাগিলেন। 

হে মহারাজ! আপনার পক্ষীয় বারগণ এইরূপে 
অশ্থথামার শরপ্রভাবে পাগুব-দৈগ্যগণফে দগ্ধ 
হইতে দেখিয়া হষ্টমনে সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ববক 
অবিলম্ে তৃরয্যধ্বনি করিতে লাগিলেন। তৎ্কালে 
চতুদ্দিক্‌ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে মহাবীর 
অজ্জন ও সমস্ত সৈগ্চগণকে আর কেহই দেখিতে 
পাইল না। হে মহারাজ! দ্রোপাত্মবজ অশ্বণাম! 
এঁ সময় ক্রোধভরে যেরূপ অস্থপ্রয়োগ করিয়াছিলেন, 
আমরা পূর্বে আর কখনই সেরূপ অন্তর দর্শন বা 
শ্রবণ করি নাই। 

এইরূপে অশ্বথামার শরজালপ্রভাবে সমুদয় সৈন্য 
নিতান্ত নিগীড়িত হইলে মহাবীর ধনপ্রয় উহা 
প্রতিহত ফরিবার নিমিত্ত ব্রগ্ধান্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। 
তখন মুহূর্তকালমধ্যে সেই গাটতর অন্ধকার নিরাকৃত 
ও দিত্বগুল স্থুনির্ঘল হইল; স্ুশীতল অনিল 
প্রবাহিত হইতে লাগিল; এ সময়ে আমরা সেই 
অক্ষৌহিণী সেন! অস্ত্রতেজ্জে দগ্ধ ও অনভিব্যক্তরূপে 
নিহত নিরীক্ষণ করিলাম। অনন্তর মহাবীর ধনপ্রয় 
ও বাসুদেব ঘোর অন্ধকার হইতে বিমুক্ত হইয়া 
অক্ষতশরীরে পতাকা, ধবজ, রথ, অশ্ব, অন্ুকর্ষ ও 
আয়ুধের সহিত স্থশোভিত এবং নভোমগুলে চন্দ্র 
সৃষ্য্যের ম্যায় অবলোফিত হইলেন। তখন পাগুবগণ 
একান্ত হৃষ্ট হইয়া মুহূর্তকালমধ্যে তুমুল কোলাহল 
এবং শঙ্খ ও ভেরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। উভয়- 
পক্ষীয় সেনাগণ ফেশব ও অজ্জুনফে তেজ:-সমাচ্ছন্ন 
নিরীক্ষণ করিয়া নিহত বলিয়৷ স্থির করিয়াছিল, 
এক্ষণে এ বীরছয়ফে অক্ষত দেখিয়া হষ্টান্তঃকরণে 
শঙ্খধ্বনি করিতে আরস্ত করিল। তখন ফৌরবগণ 
পাগুবদিগকে প্রফুল্লচিত্ত নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত 
ব্যধিত হইলেন। 

অনন্তর মহাবীর অশ্বথামা কৃষ্ণ ও অর্জুনকে 
তেজঃপ্রতিমুক্ত অবলোকন করিয়া দুঃখিতমনে মুহূর্তকাল 
তদ্িষয় চিন্তা ফরিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে 
শোকাকুলচিত্তে বিষঞ্জমনে দীর্ঘ উষ্ণনিশ্বাস পরিত্যাগ 
করিয়া কাণ্মুক পরিহারপুরর্বক মহাবেগে রথ হইতে 
অবতীর্ণ হইয়া “অহো ধিকৃ! সমুদয়ই মিথ্যা? 
এই কথা বারংবার উচ্চারণ করিয়া রণস্থল হইতে 
মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। 


ত্োগপর্বব 





অস্ত্ব্যর্ঘতার কারণজিজ্ঞাসায় ব্যাসের উত্তর 


অনন্তর অশ্বখামার গমনফালে নীরদশ্তামল 
বেদবিভত্ত।১ দেবী সরস্বতীর আবাসম্বরূপ ব্যাসদেব 
তাহার আবিভূর্তি হইলেন। ভ্রোপতনয় 
মহাত্মা কৃষ্ছৈপায়নকে নিরীক্ষণ করিয়া অভিবাদন- 
পূর্বক দীনভাবে ক্ষীণকঠে কহিলেন,__'ভগবন্‌! 
আমার অস্ত্র কি নিমিত্ত নিষ্ষল হইল 1 কোন্‌ মায়া" 
প্রভাবে বা আমার কোন ব্যতিক্রম হওয়াতে এই 
শক্তির অনিয়ম ঘটিয়াছে, তাহা! আমি কিছুই বুঝিতে 
পারিতেছি না। কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় যে জীবিত আছেন, 
ইহা নিতান্ত আশ্চর্ধ্য। যাহা হউক, কালকে 
অতিক্রম কর! নিতান্ত হুর । আমি অস্ত্র প্রয়োগ 
করিলে কি অনুর, কি গন্ধবর্ধ, কি পিশাচ. কি রাক্ষস, 
কি সর্প,কি পক্ষী, কি মানুষ, কেহই উহা নিক্ষল 
করিতে সমর্থ হয় না । কিন্তু এক্ষণে সেই মৎপ্রযুক্ত 
ম্দ্ঘাতী অস্ত্র কেবল সেই অক্ষৌহিণী সেনা বিনাশ 
করিয়াই প্রশান্ত হইল। মর্ত্যধর্মপরায়ণ কৃষ্ণ ও 
ধনগ্য় কি নিমিত্ত উহাতে বিনষ্ট হইলেন না? হে 
ভগবন্! আপনি ইহার যথার্থ স্বরূপ কীর্তন করুন, 
শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় অভিলাষ হইতেছে।" 


কৃষ্ণ-অর্জভুন-অশণ্থামার পূর্বববৃতান্ত 


মহাত্মা! ক্ছৈপায়ন ভ্রোণপুন্র কর্তৃক এইরূপে 
প্রাথিত হইয়া তাহাকে কহিলেন,হে ভারদ্বাজ- 
তনয়! তুমি বিশ্যয়ান্থিত হইয়। আমাকে যে গুরুতর 
বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে, তাহা সমস্ত কীর্তন 
করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। পূর্ববকালে 
পর্র্বতন লোকদিগের পূর্ব খিশ্বকর্তী ভগবান 
নারায়ণ দেবকার্ধ্যসাধনার্থ ধর্ট্ের পুত্র হইতে 
জম্ম পরিগ্রহ করেন। সেই নূর্ধ্য ও অনলপ্রতিম 
কমললোচন মহাতেজা; হিমালয় পর্বতে প্রথমতঃ 
যষ্ঠি লক্ষ ও হষ্টি সহস্র বৎসর উর্ধীবান্ু হইয়া! বায়ু 
ক্ষণপূর্বক কঠোর তপোনুষ্ঠান, করিয়া আত্মাকে 
পরিশুফ করিয়াছেন। তৎপরে তিনি পুর্বাপেক্ষা 
দ্বিগুকাল অন্য কঠোর তপশ্চরণ করিয়া তেজ: 
প্রভাবে রোদসীং পরিপুরিত করিলেন এবং পরিশেষে 
সেই তপংপ্রভাবে নিতান্ত নিলেপি* হইয়া একান্ত 
ছুনিরীক্ষ্য দেবাদিদেব বিশ্বযোনি জগৎপতি 


৩০৩ 
পণ্ডপতির সন্দর্শনলাভে কৃতফার্ধ্য হইলেন। মহাত্মা 
ত্রিপুরনিহদন শল্গু সর্ধদেষের প্রভু এবং সুক্ষ 
হইতেও সুক্সতর ও মহত হইতেও মহত্বর । তিনি রুদ্র, 
ঈশান, হর, জটাজুটধারী, চৈতগ্যন্বরূপ এবং স্থাবর ও 
জঙ্গমের নিদানভূত। তিনি শুভ্র, ছুম্নিবার, তিগ্ামন্্ু 
সর্ববসহহর্তা, প্রচেতা*, অনন্তবীর্ধ্য এবং দিব্য শরাসন, 
তীর, হিরণ্যবর্ধ, পিনাক, বস্তু, শুল, পরশু) গদা, 
সুদীর্ঘ অসি ও মুষলধারী। অহি তাহার যজ্জোপবীত, 
পরিধেয় ব্যান্াজিন। করে দণ্ড ও বাহুতে অঙ্গদ ; 
তিনি সতত জীবসমূহে পরিবেষ্টিত, অদ্ধিতীয় পুরুষ 
ও তপম্তার নিধান। বৃদ্ধের! ইঞ্টবাফ্য দ্বারা সতত 
তীহাকে স্ততি করিয়া থাফেন। তিনি স্বর্গ, মন্ত্য, 
নর, সূর্য্য, বায় জল, অগ্নি ও এই জগতের পরিণাম । 
ছুরাচারেরা কখনই সেই মোক্ষদাত। ত্রঙ্মবেদী, নিহস্তা* 
আদিপুরুষের দর্শনে সমর্থ হয় না। বিশুদ্বৃত্ত 
্রাঙ্মণগণ বিশোক ও নিষ্পাপ হইলে তীহার দর্শন 
লাভ করিতে পারেন। 

হে ভারদ্বাজতনয় ! ভগবান্‌ নারায়ণ সেই তেজো- 
নিধান, অক্ষমালাধারী পার্বতীর সহিত ক্রীড়মান, 
অন্ধকনিপাতক বিরুপাক্ষফে দর্শন করিয়া হাষ্টচিত্তে 
সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতপুরঃসর ভক্কিভাবে তাহাকে স্তব 
করিতে আরস্ত করিলেন, ছে আদিদেব! হে বরেণ্য, 
দেবগণেরও পূর্ণবজ, যে প্রজাপতিগণ এই বন্ুদ্ধরা 
রক্ষা করিতেছেন, তাহারা সকলেই তোমার দেহ- 
সম্ভূত। তুমি সুর, অসুর, গন্ধবর্, যক্ষ, রক্ষ, পিশাচ, 
নাগ, নর, স্ুপর্ণ প্রভৃতি বিবিধ জীবগণের সৃষ্টিকর্তা । 
তোমার নিমিত্ত ইন্ত্, যম, বরুণ, কুবের, বিশ্বকর্মা 
সোম ও পিতৃলোফের! স্ব স্ব কার্য সাধন করিতে- 
ছেন। রূপ, জ্যোতি, শব্দ, আফাশ, বায়ূ, স্পর্শ, 
আঙ্য, সলিল, গন্ধ, উবর্বা, ফাল, ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণ, 
বেদ এবং চরাচর বিশ্ব তোমা হইতে উদ্ভুত হইয়াছে ; 
তোমার প্রভাবে সলিলরাশি পৃথক্‌ পৃথক অবস্থিত 
রহিয়াছে; কিন্তু প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে সমস্ত 
একাকার হয়। কৃতবিষ্য ব্যক্তি প্রাণিগণের এইরূপ 
উৎপত্তি ও সংহার অবগত হইয়া তোমার আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়া থাকেন। তুমি স্বগ্রকাশ, সত্যত্থরাপ 
মনোগম্য, জীবাত্মা ও পরমাত্মারপ দুইটি পক্ষী, 
চত্রধিবধ বাফ্যরূপ শাখাসম্পন্ন পিগ্ললবৃক্ষ এবং পঞ্চ 
মহাতৃত, মন ও বুদ্ধি--এই সাত ও শরীরপ্রতিপালক 





১। বেদের বিভাগকর্তী | ২। অন্তবীক্ষ । ৩। নির্দল। 


১। উগ্রকোথী। ২। প্রজাপতি | ৩। সাহারকর্তা | 
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অন্য দশ ইন্ত্িয়রূপ রক্ষষের স্থষ্টি করিয়াছ। কিন্ত 
তুমি এ সমুদয় হইতে হতন্তর। অনন্তত্তপ্রযুক্ত তুমি 
অনির্দেষ্ঠি ) ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই কালব্রয় 
তোমারই স্থষ্ট এবং তোমা হইতেই সপ্ত ভুবন ও 
বিশ্বসংসার উৎপন্ন হইয়াছে। হে দেব! আমি তোমার 
নিতান্ত ভক্ত ; এক্ষণে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমার 
প্রতি কপাদৃষ্টি প্রদান কর। তুমি বিপক্ষেরও বিপক্ষ, 
এক্ষণে আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ কর; বিপক্ষতা- 
চরণ করিও না। তুনি বৃহণ প্রকাশম্বরূপ, ছুজ্রেয় 
ও আত্মা; লোকে তোমার তত্ব অবগত হইলেই 
তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 

হে দেবপ্রধান| তুমি সর্বজ্ঞ ও ন্বধর্্মনবেছ্য ; 
আমি তোমাকে অর্চনা করিবার নিমিত্ত তোমার 
স্বতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি বিকৃত 
না হইয়া আমাকে আমার অভিলধিত নিতান্ত দুলভ 
বর প্রদান কর। 

হে দ্রোণপুজ | নারায়ণ অচিন্ত্যাত্মা পিনাকপাণি 
নীলককে এইরূপে স্তব করিলে তিনি তীহাকে 
বর প্রদান করিয়া কহিলেন,_হে নারায়ণ! আমি 
তোমার প্রতি গ্রীত হইয়া কহিতেছি যে, মনুষ্য 
দেব, দানব ও পন্ধর্বগণের মধ্যে ফেহই তোমার 
তুল্য বলশালী হইবে না। দেব, অসুর, উরগ, 
পিশাচ, গন্ধরর্ষ, নর, রাক্ষস বা স্থ্পর্ণগণ বিশ্বমধ্যে 
কেছই তোমাকে পরাস্ত করিতে পারিবে না। তুমি 
সমরাঙ্গনে আম! হইতে অধিক পরাক্রমশালী হইবে ; 
আমার প্রসাদে কোন ব্যক্তিই কি শত্ত্র, কি বজজ, 
কি অগ্নি, কি বায়ু, কি আর্দর বস্তু, কি শুঞ্ধ পদার্থ, 
কি স্থাবর, কি জঙ্গম ভ্রব্য, কিছুতেই তোমার 
ক্লেশোৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে না। হে ভার- 
দ্বাজতনয়!| পূর্ব্বকালে হৃষীফেশ এইরূপ বর লাভ 
করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি বাস্থবেদরূপে মায়া- 
প্রভাবে সমুদয় জগণ্মগ্ডল মুগ্ধ করিয়া বিচরণ করিতে- 
ছেন। মহাত্মা অজ্জুন তাহা অপেক্ষা ন্যুন নহেন। 
উনি সেই নারায়ণের তপঃপ্রভাব-সপ্তাত নরনাম৷ 
মহর্ধি। এ ছই মহাত্মা আছ দেবগণেরও শ্রেঠ। 
উঁহারা লোকযান্রাবিধানের নিমিত্ত যুগে যুগে জন্ম 
গ্রহণ করিয়া থাকেন। হে মহামত্ে! তুমিও সেই 
কর্ম এবং তপৌবলে তেজ; ও ক্রোধযুক্ত হইয়া 
রুদ্রদেবের অংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। তুমি 
পূর্বজন্মে একজন দেখতুল্য বিজ্ঞ মুনি ছিলে। তুমি 


মহাভারত 
-লুললললললুলুঁঁলুতা 


এই জগতকে মহেস্বরময় জ্ঞান করিয়া তাহার 
প্রিয়চিক্কর্ায় নিয়ম দ্বারা আত্মাকে পরিক্রিষ্ট এবং 
পরম পবিত্র মন্ত্র জপ, হোম ও উপহারাদি 
দ্বারা সেই দেবাদিদেকে অচ্চিত করিয়াছ। 
ভগবান্‌ রুদ্রদেব তোমার পুজায় প্রীত হইয়া 
তোমাকেও অভিমত উৎকৃষ্ট বর-সকল প্রদান 
করেন। কৃষ্ণ ও অজ্ঞুনের জন্ম, ক্্দ ও তপস্য। 
যেরূপ উৎকৃষ্ট, তোমারও তদ্্রপ। তীহারা যেরূপ 
যুগ্নে যুগে দেবাদিদেবকে লিঙ্গে অর্চনা করিয়াছেন, 
তুমিও তদ্রুপ করিয়াছ। যিনি মহাদেবফে স্বরূপ 
অবগত হইয়া সতত শিবলিঙ্গ অর্চনা করিয়া থাকেন, 
ইনি সেই রুদ্রসম্ভৃত ও রুদ্রতত্ত ফেশব। উহাতে 
আত্মযোগ ও শাস্্রযোগ নিরন্তর বিগ্কমান আছে। 
দেবগণ, সিদ্ধগণ ও মহষিগণ পরলোকফে উৎকৃষ্ট স্থান- 
লাভার্থ সতত তাহার অর্চন| করিয়া! থাকেন? ভগবান্‌ 
বাস্থদেব শিবলিঙ্গকৈ সর্ববভূতের উৎপত্তি-কারণ 
জানিয়া সতত অর্চনা করেন; মহাত্মা বৃষতধবজও 
কৃষ্ণের প্রতি বিশেষ গ্রীতি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। 
অতএব বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠানপুরর্বক কৃষ্ণের অর্চনা করা 
অবশ্য কর্তব্য ।” 

হে মহারাজ! জিতেক্দ্িয় মহারথ দ্রোণপুক্র 
বেদব্যাসের সেই বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া রুদ্র- 
দেবকে নমক্কার ও কেশবফে মহান্‌ বলিয়া জ্ঞান 
করিতে লাগিলেন। তাহার গাত্র পুলকিত হইয়া! 
উঠ্তিল। তিনি তপরে মহধি বেদব্যাসফে অভি- 
বাদনপুর্ববক সৈশ্যমধ্যে প্রত্)াগত হইয়া অবহার 
করিলেন, তখন পাগুবগণও অবহারে প্রবৃত্ত হইলেন। 
হে মহারাজ! এইরূপে বেদপারদর্শা ব্রাহ্মণ 
দ্রোণাচার্যা পাঁচ দিন মাত্র যুদ্ধ করিয়া অসংখ্য সেনা 
বিনাশপুর্ধবক ব্রচ্মলোকে গমন করিলেন। সমরাঙ্গনে 
আচার্য্য নিহত হওয়াতে কৌরবগণের ছুঃখের আর 
পরিসীমা রহিল না।” 


ত্র্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় 
অর্জনের নিজ জয়কারণ জিজ্ঞাঁসায় ব্যাসোক্তি 


ধৃতরা্ কহিলেন, “হে সঞ্জয়! অভিরথাগ্রগণ্য 
দ্রোণ ধুষটৃহ্যয় কর্তৃক নিহত হইলে পাগুব ও ফৌরবগণ 
কি করিল, তাহা আমার নিকট কীর্তন কর।* 


প্রোগপর্ব 





সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ | দ্রোণাচার্্য নিপতিত 
ও কৌরবগণ রণপরাশ্ম,খ হইলে কুস্তীপুক্র ধনয় 
স্বীয় বিক্য়াবহ অন্ভুত বাপার অবলোকন করিয়া 
যদৃচ্ছাক্রমে সমাগত ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“হে ভগবন্! আমি যতকালে সংগ্রামে স্থনিশিত 
শরনিকরে শত্রনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তৎকালে 
পাবকসঙ্গিত কোন পুরুষকে আমার অগ্রভাগ 
অবলোকন করিলাম। তিনি শূল উত্তোলনপুর্ব্বক 
যে ষে দিকে ধাবমান হইলেন, সেই সেই দিকের 
বিপক্ষগণ বিনষ্ট হইতে লাগিল। তশকালে সকলে 
বোধ করিল যে, আমা হইতেই সমুদয় সৈচ্য ভগ্ন 
হইতেছে। কিন্তু বন্ততঃ আমি তগফালে কেবল 
সেই হুতাশনসন্মিভ পুরুষের পশ্চান্তাগে অবস্থান 
পর্ব তকর্তৃক ভগ্ন সৈম্যাগণকে গীড়িত করিয়াছি। 
হে মহর্ষে! সেই সূর্ধ্যের গ্যায় তেজঃসম্পন্ন শুলপাণি 
মহাপুরুষ কে? আমি দেখিলাম, তিনি ভূতলে পাদ- 
স্পর্শ বা শুল পরিত্যাগ করিলেন না। তাহার 
তেজ্ঃপ্রভাবে শৃল হইডে সহস্র সহস্র শূল বিনির্গত 
হইতে লাগিল ।' 

বাদদেব কহিলেন, “হে অজ্ঞুন| তুমি বরহ্ধা, 
বিষ্র ও রুদ্রের নিদানম্বরপ, সর্বশরীরশায়ীঃ 
প্রৈলোক্যশরীরং, সর্বলোকনিয়ন্তা তেজোময়, 
দেবাদিদেব মহাদেবকে সন্দর্শন করিয়াছ। যে মহাত্মা 
তুবনব্যাগী, জটিল, মঙ্গলদায়ক, ত্রিনে্র। মহাভুজ, 
রুদ্র, শিখী, চীরবাসাঁ, স্থাণু, বরদাতা, জগতপ্রধান, 
জগদানন্দকর, জগদ্যোনি, বিশ্বাত্বা। বিশ্বতষ্টা, 
বিশবমুত্তি। বিশ্বেশ্বর, কর্ণের ঈশ্বর, শম্ভু সয় 
ভূতনাথ, ত্রিকালশ্ষ্টা, যোগম্বরূপ, যোগেশ্বর, সর্ব 
লোকের ঈশ্বর, সর্বশ্রেষ্ঠ, বরিষ্ঠ, পরমেঠী, ছজ্ছেয়, 
জ্রানাতা, জ্ঞানম্বরূপ, জ্ঞানগম্য, লোকত্রয়বিধাতা, 
লোকত্রয়ের আশ্রয়, জন্মমৃত্যুঞ্ররাবিহীন ও ভ গুগণের 
বাঞ্ছিতপ্রদ, তুমি সেই দেবাঁদিদেবের শরণাপন্ন হও । 
বামন, জটিল, মুণ্তী* হুম্বগ্রীব, মহোদর, মহাকায়, 
মহোংসাহ ও মহাকর্ণ প্রভৃতি বিবিধ বিকৃত 
বেশধারী বিকৃতানন, বিকৃতপাদ প্রাণিগণ তাহার 
পারিধদ্‌। তিনি তীহাদের কর্তৃক পুজিত হইয়া 
প্রসন্নচিত্তে তোমার অগ্রে গমন করিয়া থাকেন। 
সেই লোমহর্ষণ ভয়ঙ্কর সংগ্রামে বহুরূপধর মহাধমুর্ধর 


মহেশ্বর ভিন্ন আর কোন্‌ ব্যক্তি মহাবীর অশ্বগামা, 
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কপ ও কর্ণের রক্ষিত সেনাগণকে পরাভূত করিতে 
বাসনা করিতে পারে? 


ব্যাস কর্তৃক রুদ্রমাহাস্ম্য কীর্তন 


যাহা হউক, মহাত্মা মহেশ্বর অগ্রে অবস্থিত 
হইলে ফোন ব্যক্তিই সংগ্রামে অবস্থান করিতে 
সমর্থ হয় না। এই ত্রিলোকমধ্যে স্তাহার সমান 
আর ফেহই নাই। মহাদেব কোপাবিষ্ট হইলে 
তাহার আগমনেই অসংখ্য সৈগ্ঠ নিহত, কম্পিত ও 
পতিত হইয়1 থাকে । সর্গে স্থরগণ নিরস্তর তাহাকে 
নমক্কার করেন। যে সমস্ত স্বর্গলাভোপযুক্ত ব্যক্তি 
এবং অগ্ঠান্য মানবগণ সেই উমাপতি মহাদেবের 
অঙ্চনা করিয়া থাকেন, ত্রাহারা ইহলোকে সুখ. 
স্চ্ছন্দে ফালযাপন করিয়া পরলোফে সদ্গতি লাভ 
করেন, সন্দেহ নাই। অতএব হে অজ্জন| তুমি 
সেই রুদ্র, নীলকণ, সুক্মন, দীপু তম, কপর্দা, করাল, 
পিঙ্গলাক্ষ, বরদ, যামা, রক্তফেশ, সদাচারনিরত, 
শঙ্কর, কল্যাণকর, হরিনেত্র, স্থাণু, হরিকেশ, কৃশ, 
ভাস্কর, নুতীর৭থ, দেবদেব, বেগবান বহুরূপ, প্রিয়, 
প্রিয়বাসা, উফীষধর, স্ব, বৃণ্টিকর্তা, গিরিশ, 
প্রশান্ত, যতি, চীরবাসা, স্ববর্ণালগ্কৃতবাহু, উগ্র, 
দিক্পতি, পর্জস্তপতি, ভূতপতি, বৃক্ষপতি, গোপতি, 
বৃক্ষাবৃত্তদেহ, সেনানী, অন্তর্ধামী, আবহস্ত, ংনুদ্ধীর, 
ভার্গব, বিশ্বপতি, মুঞ্জবাসা, সহত্রমস্তক, সহশ্রনয়ন, 
সহত্রবাহু ও সহত্রচরণ, ভূততভাবন ভগবানকে নিরস্তুর 
নমস্কার কর। যিনি বরদ, ভুবনেশ্বর, উমাপতি, 
বিরূপাঙ্ষ, দক্ষষজ্ছবিনাশন, প্রজাপতি, অনাকুল, ভূত- 
পতি, অব্যয়, কপর্দা, ব্রঙ্মাদির ভ্রাময়িতা প্রশস্তগর্ড, 
বৃষধবজ, জ্রেলোক সংহারসম্্থ, ধর্মপতি, ধর্ম প্রধান, 
ইন্দ্রাদির শ্রেষ্ট, বৃষাস্ক। ধাশ্মিকগণের বু ফলপ্রদ, 
সাক্ষাৎ ধর্স্বরূপ, যোগধর্ত্ৈকগম্য, শ্রেষ্ঠ প্রহরণধারী, 
ধর্্াত্বা, মহেশ্বর, মঠোদর, মহাকায়, স্বীপিচর্মবাসা, 
লোকেশ, বরদ, ঙ্গপ্য, ত্রান্মণপ্রিয়, তিশুলপাণি, 
খড়গচ্রধারী, পিনাকী, লোকপতি ও ঈশ্বর, তুমি 
সেই দেধদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হও । আমি সেই 
চীরব'সা শরণ্য ঈশানদেবের শরণাপন্ন হইলাম। 
সেই বৈশ্রবণদখা, স্থরেশ। স্ুবালা, সুব্রত, হুধন্বা, 
প্রিয়ধস্বা, বাণন্বরূপ, মৌব্বাস্বরূপ, ধমুন্বরপঃ 
ধনুর্বেদ গুরু, উগ্রায়ধ। দেব, নুরাগ্রগণ্য, বহুরূপ, 
বহধনূর্ধর, স্থাগু ত্রিপুরপ্প, ভগনেত্রন্। বনম্পতির 


রিড * 
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মহাভারত 





পতি, নরগণের পতি মাতৃগণের পতি, গণপতি, 
গোপতি, যজ্ঞপতি, জলগতি, দেবপতি, পৃষার দন্ত- 
বিনাশন, ত্র্ম্থক, বরদ, হর, নীলকণ্ঠ ও ্বর্ণকেশ 
ভগবান্‌কে নমস্কার। 


দক্ষযজ্ঞ বিনাশ-বৃত্ান্ত 


হে ধনগ্য়। এক্ষণে আমি আপনার জ্ঞাত ও 
শ্রবণামুদারে তাহার দিব্য কর্ম্মসমূদয় তোমার নিকট 
কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তিনি ফোপাবিষ্ট হইলে 
সুর, অন্থ্র, গন্ধবর্ব ও রাক্ষদগণ পাতালগত হইয়াও 
পরিত্রাণ পায় না। পূর্বে দক্ষরাজ যজ্ঞের সমুদয় 
সামগ্রী আহরণ করিয়া বিধিপুর্বক যজ্ঞ আনন্ত 
করিয়াছিলেন। মহাদেব কুপিত ও নির্দয় হইয়া 
তাহার হজ্জ ধ্বংস করিয়া বাণ পরিত্যাগণুরর্বক ভীষণ 
নিনাদ করিতে লাগিলেন। তখন স্থরগণ কেহই 
শান্তিলাভে সমর্থ হইলেন না। তাহারা মহেশ্বরকে 
কুপিত ও সহসা যজ্ঞ বিনষ্ট করিতে দেখিয়া এবং 
তাহার জ্যানির্ঘোষ শ্রবণ ফরিয়া নিতান্ত ব্যাকুল 
হইয়া উঠিলেন। তখন সমুদয় স্রাহ্ুর নিপতিত ও 
মহাদেবের বশীভূত হইলেন। তৎফালে সলিলরাশি 
সংঙ্ুব, বহ্ন্ধবা কম্পিত, পর্বত ও 1দিক্সফল 
বিশীরণ এবং নাগগণ মোহিত হইতে লাগিল। 
গাঢ় অন্ধকার প্রাছুভৃত হওয়াতে সমৃদয়ই 
অপ্রকাশিত হইল। ন্ু্ধ্য প্রভৃতি সমুদয় জ্যোতি" 
পদার্থের প্রভা ধ্বংস হইয়া গেল। খধিগণ 
ভীত ও সং্ষুৰ হইয়া আপনাদিগের ও অন্যান্য 
প্রাণিগণের মঙ্গলার্থ শাস্তিফা্যের অনুষ্ঠান করিতে 
লাগিলেন! এ সময় সূর্্যদের যজ্ছীয় পুরোডাশ 
ভক্ষণ করিতেছিলেন, শঙ্কর হাস্মুখে তাহার 
নিকট ধাবমান হইয়া তাহার দশনোতপাটন কার্র- 
লেন। দেবগণ তদদর্শনে কম্পিতকলেবর হইয়া 
তাহার চরণে প্রণিপাতপুর্বক যক্তস্থল হইতে পলায়ন 
করিতে লাগিলেন। মহাদেব তাহাতেও ক্ষান্ত না 
হইয়া পুনরায় দেবগণের প্রতি স্কুলিঙ্গ ও ধূমপূর্ণ 
হৃনিশিত শরজাল সন্ধান করিলেন। তখন দেবগণ 
তাহাকে প্রণাম করিয়! তাহার নিমিত্ত বিশেষরূপে 
যজ্ঞভাগ কল্পিত করিয়া তাহার শরণাপন্ন 
হইলেন। তখন কৈলাসনাথ কোপ পরিত্যাগপুর্বক 
সেই যজ্ঞ পুনস্থাপন করিলেন। হে অঞ্জন! স্ুর- 
গণ সেই অবধি তাহার নিফট নিতান্ত ভীত 


হইয়া আছেন, অগ্ভাপি তীহাদের ওয় দুরীভূত 
হয় নাই। 


ত্রিপুরাম্থর-সংহারসংবাঁদ 


গুর্বকালে স্বর্গে মহাবল-পরাক্রান্ত অন্থুরগণের 
সবর”, রৌপ্য ও লৌহনিগ্মিত তিনটি পুর ছিল। 
কমলাক্ষ স্থব্ণময়, তারকাক্ষ রজতময় ও বিছ্যুম্মালী 
লৌহময় পুর অধিকার করিত। দেবরাজ সমুদয় 
অন্তর দ্বারা এ পুরত্রয় ভেদ করিতে পারেন নাই। 
অনন্তর ইন্দ্াদি দেবগণ মহা মহেশ্বরের শরণাপন্ন 
হইয়া তাহাকে কহিলেন,_-হে প্রভো ! এই ব্রিপুর- 
নিবাসী অন্থরত্রয় ব্রহ্মার বরে দপিত হইয়া লোককে 
নিতান্ত নিপীড়িত করিতেছে । হে দেবদেবেশ। 
আপনি ভিন্ন আর ফোন ব্যক্তি ইহাদিগের বিনাশ- 
সাধনে সমর্থ হইবেন না। অতএব আপনি স্বয়ং 
ইহাদিগকে বিনাশ করুন, তাহা হইলে পসর্বকার্ষ্যে 
পশুগণ আপনার ভাগ ব্যবস্থায় নিয়োজিত হইবে। 


শক্তিক্রোড়স্থ শিশুরূগী হরের ইন্দ্রবাহুস্তস্তন 


হে অঙ্জুন! দেবগণ এইরূপ কহিলে ভগবান্‌ 
ভূতভাবন তাহাদদিগের হিতার্থ তাহাদের বাক্য 
স্বীকার করিলেন এবং সেই ত্রিপুরনিপাতনার্থ গন্ধ- 
মাদন ও বিদ্বাঁচলকে বংশধবজ, সসাগরা ধরিত্রীকে 
রথ, নাগেন্দ্র অনন্তকে অক্ষ, সূর্য্য ও চন্দ্রমাকে চক্র, 
এলাপত্র ও পুষ্পদস্তফে অক্ষকীলফ, মলয়াচলকে যুগ, 
তক্ষফফে যুগবন্ধন, ভূতগণকে যোক্ত, চারি বেদকে 
চারি অশ্ব, উপবেদনিচয়কে কবিকা১, সাবিত্রীকে 
প্রগ্রহ, গুঁকারফে প্রতোদ, ব্রহ্মাকে সারথি, মন্দর- 
পর্ধ্বত্তকে গাণ্তীব, বাহৃকিফে ৭, বিষুরকে উৎকষ্ট 
শর, অগ্নিকে শল্য, অনিলকে শরপক্ষ, বৈবন্বত যমফে 
পু, চপলাকে শিপ্রিত ও সুমের-পর্রতকে ধ্বজ 
করিয়া সেই দিব্যরথে আরোহণ-পুরঃসর এক 
অপ্রতিম বৃহ নির্ধ্াণপুরর্বক দেবগণ ও খধিগণ কর্তৃক 
সংস্থত হইয়া! সেই ব্যহমধ্যে অচলের স্থায় সহস্র 
বত্সর অবস্থান করিলেন। পরিশেষে সেই পুরত্রয় 
অন্তরীক্ষে একত্রে মিলিত হইলে তিনি ত্রিপর্ধ্বযুক্ত 
শল্যে উহা! ভেদ করিলেন। তখন দানবগণ সেই 
ত্রিপুর বা ত্রিলোচনের প্রতি কিছুতেই দৃষ্টিপাত 
করিতে সমর্থ হইল না। এ সময় সেই 


১। লাঁগাম। 








প্রোপপর্বব 


৩৭ 





কালাগ্রি, বিধুঃ ও সোমসংযুক্ত শল্য দ্বায়া ত্রিপুর 
দগ্ধ হইতে আরম্ত হইলে পার্বতী বালকরূপধারী 
মহাদেবকে ক্রোড়ে লইয়া সেই পথন-দর্শনার্থ সমাগত 
হইলেন। তিনি দেবগণের মনের ভাব অবগত 
হইবার মানসে কহিলেন,--হে দেবগণ! আমার 
ক্রোড়ে ফে অবস্থান করিতেছে 1 তখন দেবরাজ ইন্দ্র 
ছূর্দেবক্রমে সেই বালকের প্রতি অসুয়াপরবশ হইয়া 
অবজ্ঞা প্রকাশপুর্র্বক বজ্রনিক্ষেপে উদ্ভত হইলেন। 
ভগবান্‌ ভূতনাথ তদদর্শনে ঈষৎ হাস্য করিয়া তাহার 
ব্তসংযুক্ত বা স্তস্তিত করিলেন। পুরন্দর এইরূপে 
সেই বালকরূপী মহাদেবের প্রভাবে স্তম্তিতবান্থ 
হইয়া সুরগণ-সমভিব্যাহারে সন্বর ব্রহ্মার সমীপে 
সমুপস্থিত হইলেন। তখন সুরগণ ব্রহ্মাকে প্রণিপাত 
করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,-_হে ব্রন্মান! আমরা! 
পার্বতীর ক্রোড়ে বালকরপধারী এক অদ্ভুত জীবকে 
অবস্থিত দেখিয়া তাহার অভিবাদন করি নাই। 
বালক আমাদের সেই অপরাধে ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ না 
করিয়াই অবলীলাক্রমে আমাদিগকে পুরন্দরের 
সহিত পরাজিত করিয়াছেন। আমরা সেই বালকের 
বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে আপনার নিকট আগমন 
করিয়াছি। 

্রহ্মবিদ্গণের অগ্রগণ্য ব্রহ্মা! দেবগণের সেই বাক্য 
শ্রবণানন্তর যোগপ্রভাবে সেই অমিততেঙ্জাঃ বালককে 
ত্রিলোচন জানিতে পারিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণফে 
কহিলেন,হে সুরগণ! সেই বালক এই চরাচর 
জগতের প্রত ভগবান্‌ ভূতভাবন মহেশ্বর, তাহা 
অপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠতর পদার্থ নাই। তোমরা 
পার্ধতীর ক্রোড়ে ফধাহাফে নিরীক্ষণ করিয়া, তিনি 
সেই পার্ববতীর নিমিত্ই বালকরূপ ধারণ করিয়াছেন, 
অতএব চল, আমরা সকলে তাহার নিকট গমন করি। 
তিনি সর্ববজনেশ্বর দেবাদিদেব মহাদেব । তোমর! 
সকলে সেই বালকসদৃশ ভুবনেশ্বরকে জ্ঞাত হইতে 
সমর্থ হও নাই। 


হরের কৃপায় ইন্দ্রের পূর্ববাবস্থা 


লোকপিতামহ ব্রদ্মা দেবগণকে এই কথা বলিয়া 
মহেস্বরের নিফট গমন ও তাহাকে অবলোকনপুর্র্বক 
সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া বন্দন! করিয়া কহিলেন,--হে 
দেব! তুমি এই ভূবনের যজ্ঞ, গতি ও ব্রত। 
তুমি ভব, তুমি মহাদেব, তুমি ধাম ও তুমিই পরম 





পদ। তুমি এই চরাচর বিশ্বে ব্যাপ্ত রহিয়াছ। ছে 
ভগবন! হে ভূততবেশ! হে লোকনাথ! হে 
অগংপতে ! তুমি ক্রৌধাদ্দিত পুরচ্দরের প্রতি 
কৃপাবলোকন কর। 

হে অজ্জন| ভগবান্‌ মহেশ্বর ব্রজ্ার বাফ্য- 
শ্রবণে পসন্নতা-প্রদর্শনে উন্মুখ হইয়া অট্হাস্ত করিতে 
আরম্ভ করিলেন। এ সময় স্থরগণ ভগবতী পার্বতী 
ও রুদ্রদেবকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। দক্ষযত- 
বিনাশন দেবাদিদেব মহাদেব ও পার্বভী দেবগণের 
স্তবে তাহাদের প্রতি প্রসন্ন হইলেন; দেবরাজ 
ইন্দ্রের বান্ছও পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইল। সেই রুদ্র- 
দেবই শিব, আগ্রি ও দর্ববেত্তা। তিনি ইন্্র, বায়, 
অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও বিছ্যুৎ। তিনি ভব, পর্জন্য ও 
নিপ্পাপ। তিনি চন্্র, সূর্যা, ঈশান ও বরুণ। 
তিনি কাল, অন্তক, মৃত্যু, যম, রাত্রি ও দিবা। 
তিনি মাসার্দ, মাস, ধতু-সমূহ, সন্ধ্যাদ্য় ও সংবৎসর। 
তিনি ধাতা, বিধাতা, বিশ্বাত্মা ও বিশ্বকর্্মকারী। 
তিন স্বয়ং অশরীরী হইয়াও সকল দেবগণের আকার 
স্বীকার করিয়া থাকেন। তিনি দেবগণের স্তবনীয়। 
তিনি একপ্রকার, বহুপ্রকার, শতপ্রকার, সহ প্রকার 
ও শতসহত্রপ্রকার। বেদপরায়ণ ত্রাঞ্গণ কহিয়া 
থাকেন যে, তাহার ঘোরা ও শিবা নামে ছুই যৃত্তি 
আছে। এ মুত্তিদ্য আবার বহু প্রকার হইয়া! 
থাফে। অগ্নি, বিষ, ও ভাস্করই তাহার ঘোরা মুস্তি 
এবং সলিল, চন্দ্র ও জ্যোতিপেদাথ-সমুদয়ই তাহার 
সৌম্যা মৃদ্তি। বেদাঙ্গ, উপনিষত, পুরাণ ও অধ্যাত্ম- 
নিশ্চয়ঃমধ্যে যাহা নিতান্ত গৃঢ় আছে, তাহাই দেব 
মহেশ্বর। তিনি বুল ও জম্মবিবজ্জিত। 

শিব-মাহাত্্য--শতরুদ্রীয় ব্যাখ্যা! 

হে অঙ্জুন! সেই ভূতভাবন ভগবান্‌ শিব এই- 
রূপ। আমি সহত্র বসরেও তীহার সমস্ত গুণ 
কীর্তন করিতে সমর্থ নহি। সেই শরণাগতামুফম্পীং 
দেবাদিদেব, শরণাগত ব্যক্তি সর্ধবগ্রহগৃহীত* ও সমগ্র 
পাপসমদ্বিত হইলেও তাহার উপর শ্রীত হইয়া 
তাহাকে মুক্তি প্রদান করিয়। থাকেন। তিনি 
মনুত্যদিগের আয়, আরোগ্য, এষ্বর্যা, বিত্ত ও সমগ্র 
অভিলাষ প্রদান এবং পুনরায় প্রত্যাহরণ করিয়া 








১। মোক্ষশান্ত্র। ২ । শরণাগতের প্রতি সদয় | ৩ নিন্দা 
অনিন্দ্য সর্দপ্রকার দানগ্রহণকারী । - 
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মহাভারত 








থাকেন। ইন্দ্রাদি দেবগণমধ্যে তীহারই এব 
বিষ্ভমান আছে। তিনি মনুস্যগণের শুভ ও অশ্ডভ- 
বিষয়ে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। তিনি স্বীয় ঈীশ্বরব- 
প্রভাবে সমুদয় অভিলঘ্ত বিদয় লাভ করিতে 
পারেন। তিনি মতের ইশ্বর ও মহেশ্বর, তিনি 
বছুতর রূপ পরিগ্রহ করিয়া! এই বিশ্বে ব্যাপ্ত 
রহিয়াছেন। তীহার আস্তদেশ সমুদ্রে অধিষ্ঠিত হইয়া 
তোয়ময় হবিঃ পানপুরর্বক বড়বামুখ নামে কীন্তিত 
হইতেছে। তিনি প্রতিনিয়ত শ্মশানে বাস করেন। 
মনুহ্বোরা সেই বীরস্থানে* তাহার পুজা করিয়া থাকে। 
সেই ঈশ্বরের উজ্জল ভয়ঙ্কর বনুত্র রূপ আছে। 
মনুযোরা এ সমস্ত রূপের উপাসনা ও বর্ণনা করিয়া 
থাকে। লোকে তাগার কার্যের মহত্ব ও বিভুত্ব- 
প্রযুক্ত বহুতর সার্থক নাম কীর্তন করে। বেদে 
তাহার শতরুদ্রীয় স্তব, অনন্ত রুদ্রমন্ত্র উল্লিখিত 
হইচাছে। তিনি দিব্য ও মানুষ অভিলাষ-সকল 
প্রদান করিয়া থাকেন। সেষ্ট বিভু এই বিশ্বসংসারে 
ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। ব্রাহ্ষণ ও মহধিগণ 
স্তাহাকে শ্রেঠ বলিয়া কীর্তন করেন। তিনি দেব- 
গণের আদি। তীহার আস্যাদেশ হইতে ভ্তাশন 
প্রাছভূতি হইয়াছে । তিনি নিরন্তর পশুপালন, পশু- 
গণের সহিত ক্রীড়া ও পশুদিগের উপর আধিপত্য 
বিস্তার করেন, এই নিমিত লোকে তীহাকে পশুপতি 
বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে। তাহার লিঙ্গ নিত্য 
্রহ্ষচ্য্য অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতেছে 'এবং 
তিনি সতত লোক-সফলকে উৎসবযুক্ত করেন, এই 
নিমিত্তই লোকে তাহাকে মহেশ্বর বলিয়া কীর্তন 
করে। খধি, দেবতা, অপ্নরা ও গন্ববর্বগণ তীঙ্কার 
লিঙ্গের অর্চনা করিয়া! থাকেন। সেই লিঙ্গ উন্নতভাবে 
অবস্থিত আছে। উহা পুজিত হইলে মহেশ্বর 
আনন্দিত হইয়া থাকেন। ত্রিলোকমধ্যে মহাত্মা 
মহেশ্বরের স্থাবরজঙ্গমাত্ুক বছুতর রূপ প্রতিঠিত 
আছে, এই নিমিত্তই তিনি বুরূপ বলিয়া অভিহিত 
হইয়া থাফেন। তিনি একাক্ষি দ্বারা জাজ্দ্ল্যমান 
বা সর্বতঃ অক্ষিময় হইয়া অবস্থান করিতেছেন। 
তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়৷ লোকমধ্যে প্রবেশ করিয়া- 
ছেন, এই নিমিত্ত লোকে তাহাকে সর্র্ব বলিয়া কীর্তন 
করিয়া থাফে। তিনি ধু্রূপ, এই নিমিত্ত ধূর্জটি 


বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং স্তাহাতে, বিশ্বদের অবস্থান 


করিতেছেন বলিয়া তিনি বিশ্বরূপ নামে প্রথাত 
হইয়াছেন। তিনি সর্ধকার্য্ে অর্থ সকল পরিবদ্ধিত 
ও মমুষযগপের মঙ্গল অভিলাষ করেন, এই 
নিমিত্ত শিব নামে প্রসিদ্ধ আছেন। তিনি 
সহত্রাক্ষ, অযুতাক্ষ ও সর্ধতঃ অক্ষিমৎ*। তিনি 
এই মহত বিশ্বকে প্রতিপালন করিতেছেন, এই 
নিমিত্ত লোকে তাহাকে মহাদেব বলিয়া নির্দেশ 
করিয়া থাকে । সেই ভুবনেশ্বর ত্রিলোক প্রতিপালন 
করিতেছেন বলিয়া ত্র্যম্ক নামে বিখ্যাত হুইয়াছেন। 
তিনি প্রাণের উৎপত্তি ও স্থিতির কারণ এবং সমাধি 
দ্বারা সাক্ষিরপ হইয1৪ অবিকৃত রহিয়াছেন বলিয়! 
লোকে তাহাকে স্থাণু নামে কীর্তন করিয়া থাকে। 
চন্দ্র ও সূর্যের আকাশাকীর্ণৎ তেজোরাশি তাহার 
ফেশন্বরূপ হওয়াতে [নি ব্যোমকেশ নামে প্রসিদ্ধ 
হইযাছেন। কপি শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ ও বৃষ শবের 
অর্থ ধন্দমা। মহাত্মা মহাদেব শ্রেষ্ঠ ও ধর্স্বরূপ বলিয়! 
বৃষাকপি নামে বিখ্যাত আছেন। তিনি ব্রহ্মা, ইজ, 
বকণ, যম ও কুবেরকে নিগ্রহ করিয়া সংহার করেন 
বলিয়া লোকে তীাহাফে হর নামে কীর্তন করে। 
তিনি উদ্মীলিত নেত্রদ্বয় হইতে বলপুর্বক ললাটে 
নয়ন স্থগ্ি করিয়াছেন, এই নিমিত্ত ত্রন্থক নামে 
কথিত হইয়া থাকেন। তিনি কি পাপাস্বা, কি 
পুণ্যশীল সমুদয় শরীরীর শরীরে সমভাবে প্রাণ, 
অপান প্রভৃতি পাঁচ প্রকার* বায়ুরূপে অবস্থান 
করিতেছেন। যিনি মহাদেবের বিগ্রপুজা ও 
লিঙ্গার্চনা করেন, তাহার নিত্য লক্মনীলাভ হয়। তাহার 
ফেবল এক পদ অগ্নিময় ও অন্য পদ সোমময়, এমন 
নহে, সমুদ্রয় শরীরই অর্দাংশ অগ্নিময় ও অদ্দাংশ 
সোমময় বলিয়া কথিত আছে। তাহার অগ্নিময় 
দেহ দেবগণ ও মনুষ্যগণ অপেক্ষা! অধিক দীন্তিমান। 
মহাত্মা মহাদেবের যে মঙ্গলদায়িনী মূত্তি আছে, তিনি 
সেই মৃত্তি ধারপপূর্ব্বক ব্রহগচর্ত্যানুষ্ঠান এবং তাহার যে 
ঘোরতর যুত্তি আছে, তাহা ধারণপুর্বক সকলকে 
সংহার করেন। তিনি দহনশীল, তীক্ষ, উগ্র, 
প্রতাপশালী এবং মাংস, শোণিত ও মজ্জাঁভোজী 
বলিয়া রুদ্র নামে উক্ত হইয়া থাফেন। 

হে অঞ্জন! তুমি সংগ্রামকালে যে পিনাকধারী 
দেবদেব মহাদেবকে তোমার অগ্রভাগে অবস্থিত ও 


২। শুষ্ক বিকীর্ণ। 





১।  সর্বতশ্চক্কু-সকল দিকে চক্ু। 
৩। প্রাণ, অপান, মমান, উদান, ব্যান। 


ফ্রোগপর্বব 
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শত্রদংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়াছ, এই তাহারই গুণ 


কীর্তন করিলাম। তুমি সিদ্কুরাজবধে গ্রতিজ্ঞারঢ 
হইলে কৃষ্ণ তাহাকেই তোমায় স্বপ্নে প্রদশিত করিয়া- 
ছিলেন। এ ভগবানই মংগ্রামে তোমার আগ্রে অগ্রে 
গমন করিয়া থাকেন। তুমি ষীহার প্রদত্ত অস্ত্রে 
প্রভাবে দানবগণকে নিপাতিত করিয়া, তোমার 
নিকট সেই দেবদেবের ধহ্য, যশ্য, আয়ুষ্য, পরম 
গবিত্র, বেদসম্মিত শতরুদ্রীয় ব্যাখ্যা করিলাম। যে 
ব্যক্তি সর্বদা এই সর্বার্থসাধক, সর্বপাপবিনাঁশন, 
ভয়ছুঃখনিবারণ, পবিত্র, চতুধিধ* স্তোত্র শ্রবণ করে, 
দে সমুদয় শক্রগণকে পরাজয় করিয়া শিবলোকে 
পুজিত হয়। যে মনুষ্য সর্বদা যত্তবান হইয়া মহাত্মা 
দেবদেবের মঙ্গলপ্রদ সাংগ্রামিক দিব্য চরিত ও শত- 
রুদ্রীয় পাঠ বা শ্রবণপূর্ববক বিশ্বেশ্বরের গুতি ভক্তি 
প্রদর্শন করে, ত্রিনয়ন প্রসন্ন হইয়া তাহাকে 


অভিলধিত বর প্রদান করেন। হে অর্জুন! তুমি 


১:0১) বিষ্ু্ত স্বধ, (২) 
(৩) ব্যাস্ত স্তব (৪) ঙ্গাকৃত স্তব। 


অশ্পামাকাত স্ব 


এক্ষণে গমনপুর্ববক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। জনীর্দন 
যাহার পার্থ, মন্ত্রী ও রক্ষয়িতা, তাহার পরাজয়- 
সম্ভাবনা কখনই নাই।” 

হে মহারাজ | পরাশরতনয় ব্যামদেব সংগ্রামস্থলে 
অঞ্জুনকে এই কথা বলিয়া ব্বস্থানে প্রস্থান 
করিলেন। হেরাজন্! এইরূপে মহাবল-পরাক্রান্ত 
ড্রোণাচার্য পাঁচ দিন ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া কলেবর 
পরিত্যাগপূর্ববক ব্রদ্মলোক প্রাপ্ত হইলেন।” 

বেদাধ্যয়নে যে ফল, এই ভ্রোণপর্বব অধায়নেও 
সেই ফললাভ হয়। এই পব্রে নির্ডয় ক্ষিয়গণের 
যশ বণিত এবং অজ্জুন ও বাহুদেবের জয় কীন্তিত 
হইয়াছে। এই পর্ব প্রত্যহ পাঠ বা শ্রবণ করিলে 
মহাপাপলিপ্ত পুরুষ পাপমুক্ত হইয়া মঙ্গললাড 
করিতে পারে। উহা শ্রবণ ও পাঠে ব্রাক্মণগণের 
যজ্ফললাভ, ক্ষজিয়গণের ঘোর সংগ্রামে বিজয়ল।ভ 
এবং বৈশ্য ও শুর্রের ধনপুজাদি অভিলধিত বিষয়লাভ 
হয়, সন্দেহ নাই। 


নারায়ণান্ত্রমোক্ষপর্ববাধ্যায় সমাপ্ত । 


ড্রোণপর্ব্ব সম্পুর্ণ 





শ৩। ৩ 


হ্কর্পঞ্প্্র 


প্রথম অধ্যায় 
দ্রোণবিনাশে কৌরব-বিমর্ষ 


নারায়ণ, নরোত্বম নর ও দেবী সরম্বতীকে 
নমস্কার করিয়। জয় উচ্চারণ করিবে। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে 
মহাবীর দ্রোণ নিহত হইলে, দূর্যোধন প্রস্ভৃতি 
মহীপালগণ একান্ত বিমনায়মান হইয়া অশ্বথামর 
সন্গিধানে গমন করিলেন। তণকালে মোহপ্রভাবে 
তীহাদিগের তেজ প্রতিহত হইয়। গিয়াছিল। 
তীহারা দ্রোণের নিমিত্ত নিতান্ত শোকাকুল 
হইয়া অশ্বথামাকে পরিবেষ্টনপুর্বক উপবেশন 
করিলেন এবং শান্ত্রবিহিত যুক্তি স্মরণপুর্র্বক 
ুহুর্তকাল আশ্বস্ত হইয়া রজনী উপস্থিত হইলে 
স্ব স্ব শিবিরে সমাগত হইলেন। তথায় 
তীহারা ঘোরতর লোকক্ষয় স্মরণ করিয়া শোক 
ও দুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়া কিছুতেই স্থুখ- 
লাভে সমর্থ হইলেন না। এ রজনীতে মহাবীর 
সৃতপুক্র, রাজা দ্র্ষেযাধন, ছুঃশাদন, মহাঁবল 
থবলনন্দন--ইহা'রা সকলেই ছূর্যযোধনের আবাসে 
অবস্থান করিলেন। তাহার! পূর্বে দ্যুক্রীড়াকালে 
দ্রৌপদীফে যে বলপুর্বক সভায় আনয়ন ও 
পাগুবগণকে অশেষবিধ ক্রেশ প্রদান করিয়াছিলেন, 
এক্ষণে তত্সমুদয় স্মতিপথে সমুদিত হওয়াতে 
তাহাদের ছুঃংখ ও উতকণ্ঠার আর পরিসীমা রহিল 
না। সেই রজনী তাহাদের শত বংসরের ম্যায় 
বোধ হইতে লাগিল। এইরূপে কৌরবপক্ষীয় 
ক্ষজিয়গণ অতি কষ্টে সেই যাঁমিনী অতিবাহিত 
করিলেন। 


কর্ণের সেনাপতিত্ব-যুদ্ধে নিধন 


অনন্তর প্রভাতকালে ফৌরবগণ বিধিবিহিত 
অবশ্যকর্তব্য ফার্ধ্যফলাপ নির্বাহ করিয়া আশ্বস্তচিন্তে 
ভাগ্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া সৈন্যগণকে 
দ্ধার্থ সুসজ্জিত হইতে আদেশ প্রদান করিলেন এবং 
কর্ণকে সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া হস্তে মাঙগল্য- 
সূত্র বন্ধন এবং দধিপাত্র, ঘৃত, অক্ষত+, নিক্ষৎ, গো, 
হিরণ্য* ও মহামূল্য বসন দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে অর্চ্ন- 
পর্ধ্বক যুদ্ধার্থ নিগতি হইলেন। তখন সত, মাগধ ও 
বন্দিগণ মহ্থাবীর কর্ণকে 'জয়লাভ হউক' বলিয়া 
আশীর্ববাদ করিতে লাগিল। এ দিকে পাণবেরাও 
গ্রভাতোচিত ক্রিয়াকলাপ নির্বাহ করিয়া অবিলন্গে 
দ্ধার্থ শিবির হইতে নির্গত হুইলেন। অনন্তর 
পরম্পর জিগীষাপরবশ* কৌরব ও পাগুবগণের লোম- 
হণ তুমুল সংগ্রাম আরম্ত হইল। কর্ণ ফৌরবগণের 
সেনাপতি হইলে ছুই দিবস ফৌরব ও পাগুবগণের 
অতি আশ্চর্য ঘোরতর সাগ্রাম হইয়াছিল। মহাবীর 
কর্ণ এ ছুই দিনের মধ্যে বহুসংখ্যক শত্রু বিনাশ 
করিয়া ধৃতরাষ্তনয়গণের সমক্ষেই অর্জুনশরে কলেবর 
পরিত্যাগ করিলেন। মহামতি সঞ্জয় তদ্দর্শনে 
অবিলম্বে হস্তিনাপুরে গমন করিয়া মহারাজ 
ধৃতরাষ্্রফে কুরুক্ষেত্রের সমরসংবাদ-প্রদানে প্রবৃত্ত 
হইলেন। 


জনমেজয়ের যুদ্ধবৃতীন্ত সবিস্তর শ্রুবণেচ্ছা 
জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রচ্মন্! বৃদ্ধ রাজা 


ধৃতরাষট্র ভীম্ম ও দ্রোণকে নিহত শ্রবণ করিয়া নিতান্ত 


১ তখুল। ২ স্বর্ণালঙ্কার । ৩। সুবর্ণ। 


একাস্ত আকৃষ্ট । 


৪। জয়ুলাভে 


৩১২ 


ছুঃখিত হইয়াছিলেন ; এক্ষণে ছূর্য্যোধনের হিতানুষ্ঠান- 
পরায়ণ মহাবীর কর্ণের বিনাশ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া 
ফিরপে প্রাথধারণ করিলেন? তিনি যে কর্ণের বল- 
বীর্যের উপর নির্ভর করিয়! পুক্রগণের বিজয়লাভের 
আশংদা১ করিতেন, সেই মহাবীর বিনষ্ট হইলে 
কিরূপে জীবনধারণে সমর্থ হইলেন? তিনি এই 
একান্ত শোকাবহ বিষয়েও জীবন পরিত্যাগ করেন 
নাই বলিয়া আমার বোধ হইতেছে যে, মনুষ্য অতি 
কচ্ছদখায়ং নিপতিত হইলেও কোনমতে মৃত্যুমুখে 
নিপতিত হইতে অভিলাষ করে না। মহারাজ ধৃতরাষ্ট 
কর্ণ, ভীগ্ন, বাহলীক, দ্রোণ, সোমদত্ব, ভূরিশ্রবা এবং 
অন্তান্ত অসংখ্য সুহৃত ও পুজপৌন্রগণের নিধন-বৃত্তান্ত 
শ্রবণ করিয়াও যখন জীবিত রহিলেন, তখন স্পষ্টই 
বোধ হইতেছে যে, প্রাণ পরিত্যাগ কর! নিতান্ত 
দু্ধর। হে তপোধন!| এক্ষণে আপনি এই সমস্ত 
বৃবাস্ত সবিস্তর কীর্তন করুন। পূর্ব্বপুরুষগগণের অতি 
বিচিত্র চরিত্র শ্রবণ করিয়া কিছুতেই আমার 
তৃপ্ডিলাভ হইতেছে ন|। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


বৈশম্পায়ন-প্রত্যুত্তর_ সঙ্জয়-ধুতরা সংবাদ 


বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর কর্ণ 
বিনষ্ট হইলে মহামতি সঞ্জয় রজনীযোগে উদ্বিগ্নমনে 
বায়ুবেগগামী অশ্বসমূদয় সঞ্চালনপুরর্বক সত্বর হস্তিনা 
নগরীতে গমন করিয়! রাঞ্জা ধূতরাষ্ট্রেরে সম্গিধানে 
সমূপস্থিত হইলেন এবং সেই হততেজাঃ কুরুরাজকে 
নিরীক্ষণপুর্র্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাহার পাদবন্দন ও 
শ্যায়ানুসারে সৎকার করিয়া অতি কষ্ট সহকারে 
কহিতে লাগিলেন,--“্মহারাজ | আমি স্লয়। কেমন, 
আপনি ত স্থখে আছেন? আপনি আপনার দোষে 
ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইয়! ত বিমোহিত হয়েন 
নাই? বিছুর, ভ্রোণ, ভীত্ম, কেশব, রামণ এবং নারদ 
ও কথ প্রস্ৃতি মহধিগণ আপনাকে সভামধ্যে 
হিতোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তংকালে 
আপনি তাহাতে কর্ণপাতও করেন নাই। এক্ষণে কি 
ততসমুদয় স্মরণ করিয়া ব্যথিত হইত্রেছেন না? 
ভীত্ম ও দ্রো প্রভৃতি আপনার স্থৃহদ্গণ আপনার 


১। আশা । ২। ক্রেশকর অবস্থায়। ৩। বলরাম। 





মহাভারত 





হিতানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া শক্র-হস্তে নিহত হইয়াছেন, 
ইহা প্মরণ করিয়া কি আপনার মন ব্যবিত 
হইতেছে না?” 

রাজা ধৃতরাষ্ট্র স্য়ের বাক্য শ্রবণ করিয়! 
ছুঃখিতমনে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপুরর্বক কহিভে 
লাগিলেন,__“হে সঞ্জয়! দিবান্্রেত্তা মহাবীর ভীন্ম 
ও দ্রোগ নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়। আমার অন্তুঃ- 
করণ অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে । যিনি প্রতিদিন 
দশ সহত্র রথীর প্রাণ-সংহার করিয়াছিলেন, সেই 
ভীম্ম পাণগুবন্থুরক্ষিত শিখণ্তীর হস্তে নিহত হইয়াছেন 
শ্রবণ করিয়। আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত কাতর 
হইতেছে। ভূগুনন্দন রাম১ বাল্যকালে ধাঁহাকে 
ধন্ুবরধ্দে উপদেশ ও দিব্যাস্্র প্রদান করিয়াছিলেন, 
ধাহার অনুগ্রহে পাগুবগণ ও অগ্ান্য মহীপালগণ 
মহারথ বলিয়! প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, সেই সত্যসন্ধ 
মহাধনুদ্ধীর প্রোণ ধৃষ্টত্যয়ের হস্তে কলেবর পরিত্যাগ 
করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃফরণ অতিশয় 
ব্যাকুল হইয়াছে । এই ভূমগ্ুলে ধীহাদের তুল্য 
চত্ুবিধ অস্ত্রে পারদর্শী আর কেহই নাই, (সই 
বারবরাগ্রগণ্য ভীম্ম ও দ্রোণ কালকবলে নিপতিত 
হইয়াছেন, শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত 
ব্যথিত হইতেছে । হে সঞ্জয়। ভ্রেলোফ্যে ধাহার 
তুল্য অস্তরবেত্তা আর কেহই নাই, সেই ড্রোণাচার্ধ্য 
নিহত হইলে আমার পক্ষীয়েরা কিরূপ অনুষ্ঠান 
করিল? মহাবীর ধনঞ্জয়ের বিক্রমে সংশগ্তক সৈশ্যাগণ 
বিনষ্ট, দ্রোপপুজ্রের নারায়ণান্ত্র প্রতিহত ও অন্থান্ত 
সৈশ্তগণ পলায়িত হইলে কৌরবেরা কি কার্ধের 
অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল? আমার বোধ হইতেছে, 
উহারা ভ্রোণের নিধনানস্তর অর্ণবমধ্যস্থ নৌকার 
শ্যায় শোকসাগরে নিমগ্ন ও পলায়িত হইয়াছে। 
হে সঞ্জয়! সৈগ্তগণ পলায়নপরায়ণ হইলে কর্ণ, 
তোজরাজ কৃতবন্্া, মদ্ররাজ শল্য, অশ্বখামা, কূপ 
এবং ছূর্য্যোধন প্রভূত আমার অবশিষউ আত্মজগণের 
মুখবর্ণ কিরূপ হইল? তুমি এক্ষণে এই সমস্ত 
বৃত্তান্ত এবং পাগুবপক্ষীয় ও অন্মৎপক্ষীয় বীরগণের 
পরাক্রম কীর্তন কর।” 

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ ! আপনার অপরাধ- 
বশত: কৌরবগণের যেরূপ ছুর্দশ। উপস্থিত হইয়াছে, 
তাহা শ্রবণ করিয়া আপনি ব্যথিত হইবেন না। 





১। পরশুরাম। ২। বাণ, খড়গ, গোলা, মুদগয়। 


কর্ণপর্বব 


পণ্ডিত ব্যক্তি দৈষহূর্ঘটনায় অনুতাপ করেন না। 
মনুযুগণের অভিলধিত অর্থলাভ দৈবায়ত্ব। অতএব 
ইঞ্টের অপ্রাপ্তি বা অনিষ্টপ্রাপ্তি নিবন্ধন শোক 
কর! পণ্ডিতের ফর্তবা নহে।” 

ধৃতরা্ট কহিলেন,্হে সঞ্জয়! আমি স্বীয় অণভ 
ঘটনা শ্রবণে সমধিক ব্যথিত হই না। দৈবই আমার 
অনিষ্টর কারণ; অতএব তুমি নিঃসন্দিপ্ধ চিত্তে 
সমুদয় বৃতবান্ত কীর্তন কর।” 


তৃতীয় অধ্যায় 
ধৃতরাষ্ট্রের কর্ণবধবার্তা শ্রাবণ 

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ ! মহাধনুদ্ধর দ্রোণাচা্য 
নিপাতিত হইলে আপনার মহারথ পুক্রগণ বিষপ্ 
মানবদন ও বিচেতনপ্রায় হইলেন। তাহারা 
সফলেই শশ্ত্রধারণপূর্ব্ক শোকার্তচিত্তে অবাম্ম,খে+ 
পরস্পরকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। ফেহ 
কাহাকে কিছুই কহিতে সমর্থ হইলেন না। সৈনিক- 
গণ তাহাদিগকে নিতান্ত ব্যথিত দেখিয়া বিষমনে 
উদধৃষ্টি হইয়া রহিল। প্রোগ বিনাশ-দর্শনে তাহা" 
দিগের হস্ত হইতে শোণিতাক্ত শত্-সমুদয় অষ্ট হইতে 
লাগিল। হে মহারাজ | অস্ত্রসমূদয় সৈম্যগণের হস্তে 
লম্বমান থাকাতে উহা নভোমগুলস্থ নক্ষত্রজালের 
হ্যায় বোধ হইতে লাগিল। 

তখন রাজা ছুর্য্যোধন স্বীয় সৈনিকগণকে নিশ্েষ্ 
ও মৃতফল্প দেখিয়া কহিলেন, 'হে বীরগণ। আমি 
তোমাদেরই বাহুবল আশ্রয় করিয়া পাণুবগণের 
সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি ; ফিন্তু এক্ষণে ভারদাজ* 
নিহত হওয়াতে তোমাদিগকে নিতান্ত বিষণরের 
স্যায় লক্ষিত হইতেছে। যুদ্ধেই যোধগণের মৃত্যু 
হইয়া থাকে। সমরপ্রবৃত্ত বীরপুরুষের জয়লাভ বা! 
মৃত্যু হয়, ইহা বিচিত্র নহে। অতএব তোমরা 
চতুর্দিক্‌ হইতে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। এ দেখ, 
মহাবল মহাত্মা ফর্ণ শরামন ও দিব্যান্ত্র ধারণপূর্ববক 
সমরে বিচরণ করিতেছেন। কুন্তীপুত্র ধনপ্রয় ধাহার 
ভয়ে মৃগেন্্র“ভীত ক্ষুদ্র মৃগের শ্যাঁয় সতত প্রতিনিবৃত্ত 
হয়, যিনি মানুষযুদ্ধেই অযুত নাগতুল্য পরাক্রমশালী 
ভীমসেনকে তদ্রুপ ছুরবস্থাপন্ন করিয়াছিলেন এবং 


যিনি অমোঘ শক্তি ছারা দিব্যন্তরবেত্া! মায়াবী 


১। অধোবদনে । ২। ভ্রো। ৩। সিহ। 
৩য়-৪ 





৩১৩ 
ঘটোত্কচকে নিপাতিত করিয়াছেন, অস্ত সেই 
ু্ববারবীরধ্য ঃ সত্যসন্ধং মহাবীরের অক্ষষ্য* বাহুবল 
সন্দর্শন কর। পাগুবেরাও বিষু। ও বাসবের শ্যায় 
অশ্বথামা ও কর্ণের পরাক্রম দর্শন করুক। 
তোমরা সকলেই বীর্যাবান ও কৃতান্ত্র। তোমা- 
দের মিলিত হইবার কথ! দূরে থাকুক, তোমরা 
প্রত্যেকেই সসৈম্থ পাণুপুজদিগকে নিপাতিত করিতে 
পার।” হে মহারাজ! মহাবীর ছূর্য্যোধন সৈস্য- 
গণকে এই কথা কহিয়া, ভ্রাতৃগণে পরিবৃঙ হইয়া 
কর্ণকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলেন। রণনুর্ঘাদ 
মহারথ কর্ণ সৈনাপত্য প্রাপ্ত হইয়া সিংহনাদ 
পরিত্যাগপুর্ববক যুদ্ধ করিয়া হৃঞ্জয়, পাঞ্চাল, ফৈফয় 
ও বিদেহগণফে নিলীড়িত করিতে লাগিলেন। 
তাহার শরাসন হইতে ভ্রমরপংক্তির ম্যায় শত শত 
শরধারা প্রাহু'ত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! 
মহাবীর নুতপুজর 'এইরূপে পরাক্রান্ত পার্ল ও 
পাগুবগণফে নিপীড়িত এবং সহ সহস্র যোধগণকে 
নিপাতিত করিয়া! পরিশেষে অর্জুন-হুস্তে নিহত 
হ্য়াছেন।” 


চতুর্থ অধ্যায় 
ভীমের ছুঃশীন-সংহার-রক্তপান 


বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ | অগ্থিকা- 
নন্দন ধৃত্তরাষ্ কর্ণের নিধনবার্তা শ্রবণ করিবামাত্র 
অপার শোফসাগরে অবগাহনপুর্বক ছুূর্য্যোধনকে 
নিহত বোধ করিয়া বিহবল ও বিচেতন হইয়া বিসংজ্ঞ 
মাতঙ্গের ম্যায় ধরাতলে নিপতিত হইলেন। রাজ! 
ভূতলে পতিত হইলে অন্তঃপুরচারিণী মহিলাগণের 
আর্তনাদে পৃথিবী পরিপূর্ণ €ুইল। ভরতকুল- 
কামিনীগণ ঘোরতর শোকার্ণবে নিমগ্ন ও নিতান্ত 
ব্যাকুলিত হইয়া রোদন করিতে লাগিল। তখন 
গান্ধারী ও অন্যান্য মহিলাগণ রাজার নিট আঁগমন- 
পূর্বক সংজ্ঞাশৃগ্ হইয়া ভূঙলে নিপতিত হইলেন। 
মহামতি সঞ্জয় সেই শোকমুচ্ছিত বাম্পপরিপূর্ণ 
ফামিনীগণকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। 
মহিলাগ্ণ সঞ্জয়ের বাক্যে সমাশ্বস্ত হইয়া! বায়ুচালিত 


কদলীর স্যায় বারবার কম্পিত হইতে লাগিল। 


১। অপ্রতিহতবিক্রম | ২। সতানিষ্ঠ । ৩। অক্ষর-অকুরস্ত । 





৩১৪ 
মহাত্মা বিছুর প্রজ্ঞাচক্ষু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের শরীরে 
জলসেচনপূর্বক তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিতে 
আরম্ত করিলেন। রাজা ক্রমে ক্রমে সংজ্ঞালাভ- 
পূর্বক রমণীগণকে সমাগত জানিয়া নিতান্ত উদ্মত্বের 
্যায় তৃষীন্তৃতঃ হইয়া! রহিলেন। তৎপরে তিনি 
বঙ্ক্ষণ চিন্তা করিয়া বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ- 
বক স্বীয় পুক্রগণের নিন্দা ও পাগুবগণের ভুয়সীং 
প্রশংসা করিপেন এবং শকুনির ও আপনার বুদ্ধির 
নিন্দা করিয়া অনেকক্ষণ চিন্তা পূর্বক মুহুম্মুহঃ 
কম্পিত হইতে লাগিলেন। কিয়ত্ক্ষণ পরে তিনি 
ধৈর্্যাবলগ্ঘনপুর্বক স্থিরচিত্তে পুনরায় সগ্রয়ফে 
লিজ্ঞাসা করিলেন,--হে গবল্গণনন্দন ! তুমি যাহা 
কহিলে, সমুদয় শ্রবণ করিলাম। আমার পুন 
রাজ্যকামুফ দুর্য্যোধন ত জয়লাভে নিরাশ হইয়া 
প্রাণত্যাগ করে নাই? তুমি পুনরায় আমার নিকট 
উহা যথার্থনবরূপ কীর্তন কর।” 

মহামতি স্লয় ধৃতরা্ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত 
হইয়া কহিলেন, “মহারাজ ! মহারথ কর্ণ স্বীয় পুজ 
ও ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহীরে কালকবলে নিপতিত 
হইয়াছেন। যশম্বী ভীমসেন সমরে ছুঃশাসনকে 
নিপাতিত করিয়া ক্রোধতরে তাহার শোণিত গান 
করিয়াছেন” 


পঞ্চম অধ্যায় 
কৌরবগণের আদ্ঘোপান্ত বধরৃত্ান্ত 


বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ | অধ্িকানন্দন 
ধৃতরাষ্টর সপ্রয়ের বাক্যশ্রবণে সাতিশয় শোকসন্তপ্ 
হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, পহে বস! আমার 
অনুরদর্শী পুল্পের ছূর্নাতি বশত:ই কর্ণ নিহত হইয়াছে। 
সৃতপুভ্রের নিধনবার্তা শ্রবণে শোকে আমার 
মর্দমভেদ হইতেছে। যাহা হউক, এক্ষণে ফৌরব ও 
স্থয়গণের মধ্যে ফাহারা জীবিত রহিয়াছে আর 
কাহারাই বা নিহত হইয়াছে, তদ্‌বৃত্তান্ত কীর্তন করিয়া 
আমার সংশয় ছেদন কর।” 

সঞ্জয় কহিলেন, প্মহারাজ| প্রতাপবান্‌ ছুরাধর্ষ 
শান্তমুনন্দন দশ দিনে অর্ধদসংখ্যক পাণুবসৈষ্য 


নিহত, মহাধনুর্ঘর দু্র্ষ দ্রোণীচার্ধ্য পাঞ্চালদিগের 





১। নির্বাক। ২। অতিশয়। 


মহাভারত 





রথিগণকে নিপাতিত। মহাবীর কর্ণ ভীম্ম- 
প্রোণহতাবশিষ্ট পাগুবসৈচ্যের অর্ধাংশ ধ্বংস, মহাবল- 
পরাক্রান্ত রাজপুজ্র বিবিংশতি ছ্বারকাবাসী শত শত 
যোধগণফে বিনষ্ট এবং অবস্তিদেশীয় রাজপুজ মহারথ 
বিন্দ ও অনুবিন্দ দুঙ্ধর কার্যসকল সম্পন্ন করিয়া 
সংগ্রামে প্রাণত্যাগ ফরিয়াছেন। আপনার পুত 
বিকর্ণ হতাশ্ব ও ক্ষীগামুধ হইয়াও ক্ষাজধর্্ম ম্মরগপুর্বক 
শক্রগণের সম্মুখে সমবস্থিত হইয়াছেন। ভীম- 
পরাক্রম ভীমসেন হুর্য্যোধন ছুর্নীতিজনিত বিবিধ ব্রেশ 
ও স্বীয় প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়৷ তীহার প্রাণ সংহার 
করিয়াছেন। সিদ্ধরা্্ গ্রভৃতি দশটি রাজ্য যে বীরের 
বশবর্তী ছিল, যে বীর সতত আপনার শাসনানুসারে 
কার্য করিতেন, অঞ্জুন নিশিত শরনিফরে একাদশ 
অক্ষৌহিণী সেনা জয় করিয়া সেই মহাবীধ্য 
জয়দ্রথকে নিপাতিত করিয়াছেন। পিতৃমতাবলম্থী 
ুদধদুম্মদ দুর্য্যোধনপুক্র স্ভদ্রাতনয়ের, মহাবল- 
পরাক্রান্ত সমরনিপুণ ছুঃশাসনতনয় দ্রৌপদীনন্দনের, 
ফৌরববংশীয় শক্রবিহীন ভূরিবিক্রম তূরিশ্রবা 
সাত্যকির, সমরবিশারদ কৃতান্ত্র অমর্ষ*পুরিত ছুঃশাসন 
ভীমসেনের এবং অর্ণবের অনূপংবামী কিরাতগণের 
অধিপতি, দেবরাজের প্রিয়সখা, ক্ষজিয়ধর্্মানিরত 
ভগদত্ব ও নির্পীকৃচিন্ত মহাধনুদ্ধর সংগ্রামনিরত 
অ্ষ্ঠরাজ শ্রদ্তায়ু ধনপ্রয়ের হস্তে নিপাতিত 
হইয়াছেন। যে বীরের বহু সহস্র অদ্ভুত গজ- 
সৈম্ত ছিল, মহাবীর অর্ভুন সেই সুদক্ষিণকে সংহার 
করিয়াছেন। কোশলাধিপতি মহাবল-পরাক্রান্ত 
বিপক্ষগণকে সংহার ফরিয়া অভিমম্থার হস্তে বিনষ্ট 
হইয়াছেন। আপনার পুজ চিত্রসেন ভীমের সহিত 
বহুক্ষণ ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া পরিশেষে তাহার 
হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। অসিমর্মমধার 
শক্রকুলের ভীষণ মদ্ররাজনন্দন অভিমন্ধুর হস্তে 
নিহত হইয়াছেন। মহাবীর ধনগ্রয় অভিমন্যুর বধে 
কুদ্ধ হইয়া আত্মগ্রতিজ্ঞাপ্রতিপালনার্থ কর্ণের সমক্ষে 
দৃঢবিক্রম, অন্তরপ্রয়োগকুশল, কর্ণতুল্য তেজস্বী 
বৃষসেনকে নিহত করিয়াছেন। পাগুবগণের বিষম 
বিপক্ষ রাজ! শ্তায়ুও উহার হস্তে নিহত হইয়াছেন। 
বৃদ্ধ রাজা ভগীরথ ও ফেকয়দেশীয় বৃহৎক্ষত্র সমরাঙ্গনে 
অসাধারণ পরাক্রুম প্রাদর্শনপূর্বক প্রাণত্যাগ করিয়া- 


ছেন। সহদেব মহাবল-পরাক্রান্ত মাতুলজ ভ্রাতা” 


১। ক্রোধ। ২। জলাভূমি । ৩) মামাতো ভাই । 


কর্ণপর্বব 





শলাপুজ রুক্সরথফে, নকুল শ্রেনপক্ষীর ম্যায় সমরে 
বিচরণ করিয়া পরাক্রান্ত তগদত্তপুভ্রকে, বৃফোদর 
মহাবল-পরাক্রান্ত স্বগণপরিবেষ্িত আপনার পিতামহ 
বাহলীককে এবং মহাত্মা অভিমন্থ্য মগধদেশীয় জরাসন্ধ- 
কুমার জয়ৎসেনকে নিহত করিয়াছেন। আপনার 
পুল শৃরাভিমানী মহারথ দুশু্খ ও দুঃসহ ভীমসেনের 
গদাঘাতে নিহত হইয়াছেন। মহাবীর ছুন্র্ষণ, 
দুর্বিষহ, ছুর্জয় এবং ফলিঙ্গ ও বৃষক নামে সমর- 
মদ ভ্রাতৃদ্ধয় সংগ্রামে ছুদ্ধর কর্ম সম্পাদনপূর্ব্বক 
শমন-সদনে গমন করিয়াছেন। আপনার সচিব 
ীরধ্যবান্‌ বৃষবর্ষ্মা ভীমের হস্তে নিহত হইয়াছেন। 
অজ্জুন গ্মযুত নাগের তুল্য বলসম্পন্ রাজা পৌরব 
এবং আপনার শ্যালক বৃষক ও অগলের গ্রাণনাশ 
করিয়াছেন। দ্বিসহত্্র বসাতি, বহুসহত্র সংশপ্তক, 
শ্রেণীমান্, মহাবল-পরাক্রান্ত শরসেন, বর্ঘমধারী সমর- 
দুণ্মাদ অভীধাহ, বলবীর্্যসম্পন্ন শিবি, সংগ্রামনিপুণ 
কলিঙ্গ ও গোকুলসংবৃদ্ধ* ফোপনস্বভাব অপাবৃত্তকং 
বীরগণও অঞ্জনের হস্তে নিহত হইয়াছেন। ওদবান্‌ 
ও বৃহস্ত ইহারা ছুই জন মিত্রের হিতসাধনার্থ সমরে 
প্রবৃন্ত হইয়া প্রাণত্যাগ ফরিয়াছেন। ভীমসেন 
মহাবাহু মহাধনুর্দার শান্বরাজ ও মহারাজ ক্ষেমধুত্তিকে, 
সাত্যকি অরাতিনিম্দন মহাবল জলসন্ধকে 
এবং ঘটোত্কচ রাক্ষসেন্্র অলম্যকে নিপাতিত 
করিয়াছেন। সূতপুজ কর্ণ, তাহার মহারথ ভ্রাতৃগণ 
এবং কেকয়, মালব, মদ্রক, দ্রাবিড়, যৌধেয় ললিগ, 
কু্রুক, উনীনর, মাবেল্লফ, তুগ্ডিকের সাবিত্রীপুজ্র, 
প্রাচ্য,» উদীচ্য,* প্রতীচ্যৎ ও দাক্ষিণাত্য*গণ 
অর্জুনের হস্তে নিহত হইয়াছেন। হিনি অসংখ্য 
হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি এবং ধ্বজ, আয়ুধ, বন্ধ ও 
ব্ন-ভূষণসম্পন্ন স্তখপরিবন্ধিত বীরগণ ও পরস্পর 
বধাভিলাষী অমিতপরাক্রম যোধগণকে আক্রমণপূর্ধবক 
নিপাতিত করিয়াছেন। হে মহারাজ! এতন্িশ্স 
অন্যাগ্ভ অনেক সৈম্য বিনষ্ট হইয়াছে। কর্ণ ও অঞ্জনের 
সংগ্রামে অনেকেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে । যেরূপ 
দেবরাজ বৃত্রান্থরকে, শ্রীরাম রাবণকে, কৃষ্ণ নরক ও 
মুরকে, পরশুরাম জ্ঞাতিবন্ধুবাহ্গবসমেত যুদ্ধতর্মাদ 
কার্তবীর্য্যফে, কান্তিকেয় ত্রেলোক্যমোহন মহাযুদ্ধে 
মহিষ'কে এবং রুদ্র অন্ধককে বিনাশ করিয়াছিলেন, 


১। গোগণের বৃদ্ধিকারী | ২। সমরে অপরাধধুখ | ৩--৬। পূর্ব 
উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণদেশীয় । ৭ মহ্যান্ুরকে | 





৩১৫ 





তন্রপ মহাবীর অর্জন অমাত্য-বান্ধবের সহিভ 
কর্ণকে নিহত করিয়াছেন। ধীহার উপর আপনার 
পুক্রগণের অয়াশ প্রতিটিত ছিল, যে ব্যক্তি এই 
কুরুপাওবযুদ্ধের মূল, পাণডবগণ এক্ষণে সেই 
সৃতপুজকে সংহার করিয়া নিশন্ত হইলেন। হে 
মহারাজ! পুর্বে আপনি হিতৈষী বন্ধুগণের 
হিতবাফ্যে কণপাত করেন নাই, সেই নিষিত্বই 
আপনার রাজ্যকামুক পুজরগণের বিষম ছুঃখ উপস্থিত 
হইয়াছে। আপনি পুর্বে হিতৈধী লোকের 
'অহিতাচরণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার ফলভোগের 
কাল সমুপস্থিত হইয়াছে ।” 


এস্পশপাপাশি 


যষ্ঠ অধ্যায় 
পাগুবপক্ষায় বীরগণের বধরৃত্বা্ত 


ধৃত্রাষ্্রী কহিলেন, “হে সঞ্চয়! গাগুবেরা 
ক্ণমাদিগের যে সমস্ত যোধগণকে সংহার করিয়াছে, 
তাহা কহিলে, এক্ষণে কৌরবগণ কর্তৃক পাগুবপক্ষের 
মে সমস্ত বীর নিহত হইয়াছে, তাহা! আমার নিকট 
কীর্তন কর।* 

সপ্য় কহিলেন, দহে মহারাঞ্জ | মহাবীর ভীম্মদেব 
অমাত্য ও বন্ধুবান্ধবগণ-পরিবৃত মহাবল-পরাক্রাস্ত 
কুম্তিগণ এবং নারায়ণ, বলভদ্র প্রস্তুতি শত শত 
শুরগণকে নিপাতিত করিয়াছেন। অর্জ্নতুল্য 
বলবীর্ধযসম্পন্ন সত্যজিত, পুভ্রসমবেত বৃদ্ধ বিরাট ও 
দ্রুপদ এবং যুদ্ধবিশারদ মহাধনুর্ধর পার্চালগণ সত্যসন্ধ 
দ্রোণের হস্তে নিহত হইয়াছেন। থে মহাবীর বালক 
হইয়াও সমরে অজ্জুন, বাসুদেব ও বলভদ্রের তুল্য 
পরাক্রমশালী ছিলেন, সেই মহাবল-পরাক্রান্ত 
অভিমন্যু অসংখ্য শত্র, সংহারপুর্বক পরিশেষে ছয় 
জন মহারথ কর্তৃক পরিবৃত ও বিরথাকৃত হইয়া 
ছুঃশাসনতনয়ের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। 
অরাতিমর্দন শ্রীমান্‌ অন্বষ্ঠতনয় মিত্রহিতার্থ অসধ্য 
সেনা সমভিব্যাহারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়। বহছুসংখ্যক 
বিপক্ষ-সৈম্য সংহারপুর্ব্বক ছুর্যযোধনপু্র লক্ষণ কর্তৃক 
নিপাতিত হইয়াছেন। মহাবীর ছুঃশাসন রণবিশারদ 
কতান্ত্র মহাধনুদ্ধর বৃহন্তকে, দ্রোণাচার্য রণপঞ্ডিত 
রাজা দগ্চধার। মপিমান ও মহাবল-পরা- 
ক্রাস্ত সসৈন্য ভোজরাজ অংশুমান্কে, সমুদ্রসেন 
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সমূদ্রতীরবাসী চিত্রদেন ও তাহার পুত্রকে, অশ্বথাম। 
ও বিকর্ণ অনুপবাসী নীল ও বীধ্যবান ব্যাত্রদপ্তকে, 
বিকর্ণ বিচিন্রযোধী চিত্রায়ধফে, ফেফয়রাজ ফেকয়- 
দেশীয় যোধগণে পরিবেহিত, বৃকোদরসম পরাক্রান্ত 
স্বীয় ভ্রাতাকে এবং আপনার পুজ ছুশূর্খ পর্র্বত- 
নিবাসী প্রতাপবান্‌ গদাযোধী জনমেজয়কে 
শমনতবনে প্রেরণ করিয়াছেন। প্রদীপ্ত গ্রহ- 
দ্বয়ের হ্যায় মহাবল-পরাক্রান্ত রোচমান নামক 
ভাতৃদ্বয় দ্রোণসায়কপ্রভাবে সমরে নিপতিত 
হইয়াছেন! 

হে মহারাজ | এতন্ডিন্ন অগ্ান্য বুসংখ্যক তৃপতি 
সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। 
অর্জুনের মাতুল পুরুজিৎ ও কুম্তিভোজ এবং 
পা্থালদেশীয় মিত্রধরর্মা ও ক্ষক্রধন্মা দ্রোণের হস্তে 
নিহত হইয়াছেন। বন্ুদানপুক্র কাশিক যোধগণে 
পরিবৃত কাশিরাজ অভিভূকে নিপাতিত করিয়াছেন। 
বীধ্যবান্‌ অমিতৌজা, যুধামন্যু ও উত্তমৌজ! শত শত 
অরাতি সংহারপুর্ধক পরিশেষে কৌরবগণের হস্তে 
নিহত হইয়াছেন। আপনার পৌজ লক্ষণ শিখণ্ডি- 
তনয় ক্ষত্রদেবকে, কৌরবেন্্র বাহলীক শঙ্ত্রধারী 
সেনাবিন্দুতনয়কে এবং মহাবীর ভ্রোগ মহারথ 
সচিত্র ও তাহার পুর চিত্রবন্মা এবং শিশুপালপুজ 
স্ুষেতু, মহাবীর সঙ্যধৃতি, বীধ্যবান্‌ মদিরাশ্, 
পরাক্রান্ত সূর্য্যদত্ অরাতিমার্দন বনুদান ও অম্যা্ 
পাগুবপক্ষীয় মহারথগণফে আক্রমণপুর্রবক নিপাতিত 
করিয়াছেন। পরমান্ত্রবিশারদ মহাবল মগধরাজ 
ভীত্ষের হস্তে নিহত হইয়া! সংগ্রামস্থলে শয়ান 
রছিয়াছেন। পর্ববসময়ের সমুদ্রের স্যায় উদ্ধত মহাবীর 
বার্ধক্ষেমি বিগতায়ুধ হইয়া নিহত হইয়াছেন। 
চেদিতরেষ্ঠ ধুষ্টকেড়, মহাবীর সত্যধৃতি, কুরুতরেষ্ঠ 
বিপক্ষদলন সেনাবিন্দু, পরাক্রান্ত শ্রেণিমান্‌ এবং 
বিরাটপুজ্র মহারথ শঙ্খ ও উত্তর পাগুবহিতার্থে 
সমরে ছুরূহ কার্য সম্পাদনপুর্বক প্রাণত্যাগ 
করিয়াছেন। হে মহারাজ! এতন্তিম্ অন্যান্য অনেক 
বীর দ্রোণের হস্তে নিহত হইয়াছেন। আপনি 
আমাকে যাহা৷ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এই তাহা 
কীর্তন করিলাম ।» 


মহাতারত 





সণ্তম অধ্যায় 
কৌরবপক্ষীয় হতাবশিষ্ট বীরগণ-বৃত্তান্ত 


বৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্চয়! যখন অস্মৎপক্ষীয় 
প্রধান প্রধান বীরগণ নিহত হইয়াছেন, তখন আমাদের 
হতাবশিষ্ট সৈন্যগণও নিঃশেষিত হইবে। মহাবীর 
ভীন্মদেব ও দ্রোণাচার্ধ্য আমার কার্ধ্যসাধনে প্রবৃত্ত 
হইয়! কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, অতএব আমার 
আর জীবিত থাকিবার প্রয়োজন ফি 1 যে মহাবীর 
লক্ষ কুঞ্জরতুল্য বাহুবলশালী ছিল, সেই সমরশোভী 
সৃতপুজও একেবারে অনৃশ্যট হইয়াছে। হে সঞ্জয়! 
আমাদের যে সমস্ত প্রধান প্রধান বীর নিহত 
হইয়াছে, তাহা কহিলে, এক্ষণে ফে কে জীবিত আছে, 
তাহা আমার নিকট কীর্তন ফর। আজ তোমার মুখে 
অসাধারণ বলবীর্য্যসম্পন্ন বীরগণের নিধনবার্তাশ্রবণে, 
যাহারা জীবিত আছে, তাহাদিগকেও আমার মৃত 
বলিয়া বোধ হইতেছে ।” 

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাঞ্জ |! দ্বিজসত্তম 
দ্রোগাচার্ধ্য ধাহাকে বিশুদ্ধ চতুব্বিধ মহান্ত্রা ও 
দিব্যান্্জাল প্রদান করিয়াছেন, সেই ক্ষিপ্রহস্ত 
দ়ায়ধ বীর্ধ্যবান্‌ মহারথ অশ্বথামা এবং দ্বারকা বাসী 
হৃদিকাত্ুজ ভোজরাজ কৃতবন্মা আপনাদের হিভার্থ 
সমরে সমবস্থিত রহিয়াছেন। যিনি আপনার বাক্য 
সতা করিবার নিমিত্ত ভাগিনেয় পাগুবগণকে পরিত্যাগ 
করিয়াছেন, যিনি যুধিষ্টিরের সমক্ষে কর্ণের 
তেজ নিরাস করিব" বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, 
সেই শক্রসমানবীর্্য ছুরাধর্ষ আর্তায়ননন্দন শল্য 
আপনাদের ঠিতসাধনার্থ যুদ্ধার্থী হইয়াছেন। মহাবীর 
গান্ধাররাজ আপনার হিতার্থ আজানেয়, সৈঙ্ধব, 
নদীজ, কান্বোজ, বনায়ুজ ও পার্ধবতীয়গণ-সমভি- 
ব্যাহারে সংগ্রামস্থলে উপস্থিত রহিয়াছেন। চিত্র- 
যোধী মহাবাহু কৃপ বিচিত্র শরাসন সমুগ্যত করিয়। 
এবং মহারথ কেকয়রাজপুজ সদশ্ব ও 
রথে সমারট হইয়া আপনার হিতফামনায় যুদ্ধার্থ 
প্রস্তুত হইয়াছেন। আপনার পুজর পুরুমিত্র 
অনল ও স্ৃুর্ধাসদৃশ গ্রভাসম্পন্ন রথে আরোহণপুর্ধক 
মেঘরহিত গগনমগ্ুলে বিরাজমান সুধ্যের স্তায় 
শোভা পাইতেছেন। পুরুষপ্রধান রাজা ছুর্য্যোধন 
অসংখ্য মাতঙ্গের মধ্যস্থলে অবস্থানপুর্্বক মৃগেন্দ্রে 
শ্থায় এবং ম্ুবর্ণবিচিত্্র বর্ম ধারণপূর্ববক হেমভৃষিত 


ফর্ণপর্বধধ 


শীল 








রথে আরোহণ করিয়া অল্পধূম বহর গ্যার় ও 
মেঘান্তরিত দিবাকরের হ্যায় রাঅগণমধ্যে বিরাজমান 
রহিয়াছেন। আপনার পুত অসিচর্্মপাণি* স্থষেণ 
ও সত্যসেন চিত্রসেনের সহিত মিলিত হইয়া 
আহ্লাদিতচিত্তে সমরবাসনায় অবস্থান করিতেছেন। 
মহাবীর ক্ষণভোজী, হৃদর্শ, জরাসন্ধের প্রথম পুক্ 
অনৃঢ়, চিত্রা, জয়, শ্রুতিবর্্মা, শলা, সত্যব্রত ও 
ছুশল--ইহারা সংগ্রামার্থ প্রস্তুত রহিয়াছেন। 
শত্রঘাতক শূরাভিমানী রাজপুত্র কৈতব্যাধিপতি 
অসংখ্য রথ, অশ্ব, হস্তী ও পদাতি-সমভিব্যাহারে 
সমরে অবস্থান করিতেছেন। মহাবীর শ্রুতায়, 
ধৃতায়ুধ, চিত্রাঙ্গদ ও চিত্রসেন এবং কর্ণের পুত্র সত্যসঙ্গ 
ইহারা সংগ্রামার্থ সৈ্তগণ-সমভিব্যাহারে সমরস্থলে 
সমবস্থিত রহিয়াছেন। মহাবীর কর্ণের আর ছুই পু 
অল্পবীর্য্যসম্পন্ন দৈশ্গণসমভিব্যাহারে পাগুবগণের 
প্রস্তুত সৈগ্ভ আক্রমণ করিতে উদ্ভত হইয়াছেন। 
ইন্্তুল্য পরাক্রমশালী কুরুরাজ ছূর্য্যোধন 
বিজয়কামনায় এই সমুদয় ও অগ্যাগ্ত অপরিমিত 
প্রভাবশালী শ্রেষ্ঠ যোধগণে সমবেত হইয়! প্রভূত 
মাওজসৈম্যমধ্যে অবস্থান করিতেছেন” 


ধৃতরাষ্ট্রের শৌকজনিত মহা! মোহাবেশ 


ধৃতরাষ্্ সঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন, 
“হে সম্তযয়! অন্মতপক্গীয় যে যে বীরগণ বিপক্ষের 
হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া জীবিত রহিয়াছে, 
তাহাদের নাম কীর্তন করিলে। ভূমি ইতিপূর্বে 
মৃতব্যক্তিগণের নাম উল্লেখ করাতেই আমি কোন্‌ 
কোন্‌ ব্যক্তি জীবিত রহিয়াছে, তাহা অবগত 
হইয়াছি।” 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ ! রাজা 
ধৃতরা্ট এইরূপ বলিতে বলিতে শ্রেষ্ঠ বীরগণের 
বিনাশ ও সৈম্গের অল্লমাত্র অবশেষবার্তা শ্রবণজনিত 
শোকে নিতান্ত ব্যাকুলিত ও মৃচ্ছিতপ্রায় হইয়া 
কহিলেন,_*হে সঞ্জয়! ক্ষণকাল বিল কর, 
এই হুদারুণ অমঙ্গল সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমার 
মন নিতান্ত ব্যাকলত ও অঙ্গ সকল অবসন্ন 
হইয়াছে আমি ফোনক্রমেই মুস্থির হইতে 
পারিতেছি না।* কুরুরাজ সপ্জয়কে এই কথা 
কহিয়। নিতান্ত উদ্ত্রান্তচিত্ত হইলেন। 


১। টাল-তরবালধারী। 


৩১৭ 
অষ্টম অধ্যায় 
কর্ণবধে ধূতরাইবিলাপ 
জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন। মহারাজ 


ধৃতরাষ্র মহাবীর কর্ণ ও সমরে অপরামুখ পুত্রগণকে 
নিহত শ্রবণে, আত্মীয়নাশ ও পুক্রবিয়োগজনিত ছুঃখে 
নিতান্ত কাতর হইয়া যাহা কহিয়াছিলেন, আপনি 
তাহা কীর্তন করুন; উহা! শ্রবণ করিতে আমার 
অতিশয় অভিলাষ হইতেছে। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজ! 
ধৃতরা্্র অদ্ভুত ব্যাপারের গ্যায় নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়, 
ভূতসংমোহন, নুমেরুস্ধারণের গ্যায়, মহামতি 
শুক্রাচার্য্যের বুদ্ধিবিভ্রমের গ্যায়, মহাবল-পরাক্রান্ত 
ইন্দ্র শত্রহস্তে পরাজয়ের ম্যায়, মহাতেজন্থী 
সৃষ্যের ভূতলপতনের গ্যায়, অনন্তের” সলিলযুক্ত 
মহাসাগর শোষণের গ্যায়। ভূমগ্ডল, নভোমণডল, 
দিত্সগুল ও সলিলরাশির অত্যন্তাভাবের চ্যায় এবং 
পুণ্য ও পাপের বৈকল্যের শ্যায় নিতান্ত অদ্ভুত ও 
অশ্রন্ধেয় কর্ণবিনাশবৃত্বাস্ত একান্তমনে চিন্তা করিয়া, 
দসব্বনাশ হইল, অবশিষ্ট সৈম্যগণও বিনষ্ট হইবে? 
বলিয়া স্থির করিলেন, এবং শোকসম্তগু-চিত্তে 
শিথিল-কলেবরে দীনভাবে “£1 হতোম্মি* বলিয়। 
দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক বিলাপ ও পরিতাপ 
করিয়া কহিলেন, “হায়! যাহার বলবিক্রম সিংহ ও 
মাতঙ্গের শ্যায় এবং স্বন্ধ ও চক্ষু বৃষভের শ্যায়। 
যাহার জ্যা-নির্ধোষধ, তলধ্বনি* ও শরবর্ধণ-শব্দে রী, 
অশ্ব ও মাতঙ্গগণ রণস্থলে অবস্থান করিতে অসমর্থ 
হইত; যে ঝীর বৃষভের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত বৃষভের 
শ্যায় দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াও 
প্রতিনিবৃত্ত হইত না এবং জিগীষাপরবশ হূর্য্যোধন 
যাহার বাহুবল অবলম্বনপুর্ক পাগুবগণের সহিত 
বৈরানল গ্রজালিত করিয়াছে, সেই ছুঃসহপরাক্রম 
পুকষপ্রবর মহাবীর কর্ণ সহসা কিরূপে অর্জুনশরে 
নিহত ছইল? যে স্বীয় ভূজবীর্য্যে গবিবিত হইয়া 
বাসুদেব, অর্জুন এবং বৃষিবংশীয় ও অন্যান্য 
ভূপালগণকে লক্ষ্যই করিত না, যে বীর “আমি 
কৃষ্ণ ও অর্জুনের অন্যতরকে রথ হইতে নিপাতিত 
করিব বলিয়া রাজ্যলোলুপ লোভবিমোহিত 
ভয়ার্ত ছূর্ধ্যোধনকে বারংবার আশ্বাস প্রদান করিত, 





রঃ । প্রলয়কালীন সহর্ষেণ বন্ধি | ২৩ । ধনুক ও করতঙ্শব্; । 
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মহাভারত 
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যে মহাবীর তুর্্যোধনের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত নিশিত 
শরনিকরে কাম্বোজ, অবস্তি, কেকয়, গান্ধার, 
মদ্রক, মতস্য, ত্রিগর্ত, অঙ্গন, অশফ, পাঞ্চাল, বিদেহ, 
কুলিন্দ, কোশল, কাশি, হু, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, 
নিষাদ, পুণড. চীন, বস, তরল, অশ্বক ও ধধিক- 
দিগকে পরাজয় করিয়া আমাদের অধীন ও করপ্রদ 
করিয়াছিল, সেই দিব্যান্ত্েতা সেনাপতি কর্ণ 
কিরূপে পাগুবগণ কর্তৃক নিহত হইল 1 দেবগণমধ্যে 
ইন্দ্র ও মনুষ্যগণমধ্যে ফর্ণ ই শ্রেষ্ঠ; এই ব্রিলৌক- 
মধ্যে আর তৃতীয় শ্রে্ঠ ব্যক্তি নাই। অশ্বগণমধ্যে 
উচ্চৈঃশ্রবা, ভূপালগণমধ্যে বৈশ্রবণ*। দেবগণমধ্যে 
মহেন্দ্র ও শন্্রব্ধীদিগের মধ্যে কর্ণ ই শ্রেষ্ঠ। তিনি 
ছুর্য্যোধনের উন্নতির নিমিত্ত বলবীর্য্যশালী পাথিবগণের 
সহিত সমগ্র স্‌ থিবী জয় করিয়াছিলেন। মগধরাজ 
জরাসন্ধ ধাহাফে মিত্রভাবে প্রাপ্ত হইয়া যাদব ও 
ফৌরবগণ ব্যতিরেকে আর পৃথিবীস্থ সমস্ত ক্ষত্রিয় 
সমরে আহ্বান করিয়াছিলেন, আমি সেই মহাবীর 
কর্ণকে দ্বৈরথং-যুদ্ধে অঞ্জুন-হস্তে নিহত শ্রবণ করিয়া 
সাগরমধ্যে বিদীর্ণ নৌকার শ্যায় ও সমুদ্র-মধ্যস্থ 
প্লবখ্হীন মনুব্যের হ্যায় শোকার্ণবে নিমগ্ন হইতেছি। 
হে সপ্যয়! যখন আমি ঈদৃশ ছু প্রাপ্ত হইয়াও 
বিনষ্ট হইলাম না, তখন বোধ হইতেছে, আমার হৃদয় 
বনজ অপেক্ষাও কঠিন ও ছুর্ভেভ। হায়! আম! ভিন্ন 
কোন্‌ ব্যক্তি জ্ঞাতি, সম্বন্ধী ও মিত্রগণের এইরূপ 
পরাভব শ্রবণ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ না করে? 
আমি আর এই সমস্ত কষ্ট সহ করিতে পারি না; 
এক্ষণে বিযভক্ষণ, অগ্নিপ্রবেশ বা পর্বত-শিখর 
হইতে পতন দ্বারা প্রাণত্যাগ করিবার বাসনা 
করি।” 


নবম অধ্যায় 

কর্ণনাশে ধৃতরাষ্ট্রের শেষআশা ভঙ্গ 
সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ-বাফ্য শ্রবণ করিয়া 
কহিলেন, পহে মহীরাগ্জ ! সাধুগণ আপনাকে কুল, যশ, 
শী, তপস্যা ও বিষ্ভা্তে নক্নন্দন যযাতির হ্যায় বোধ 
করিয়া থাকেন। আপনি শান্তজ্ঞানবিষয়ে মহি- 
দিগের ম্যায় কৃতফাধ্য হইয়াছেন। অতএব এক্ষণে 

আর শোক করিবেন না, ধৈর্যযাবলম্বন করুন|” 


১। কুবের। ২। রখিয়ের স্ুখবুদধ। ৬। নৌকাদি আশ্রয়। 


ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! যখন শালতর- 
সম্লিভ নৃতনন্দন সমরে নিহত হইয়াছেন, তখন 
দৈবই বলবান্‌; পুরুষকারে ধিক! উহা ফোন 
কার্যযকারক নহে। মহারথ কর্ণ শরনিকরে অসংখ্য 
যুধিটির-সৈঙ্ক ও পাঞ্চালদেশীয় রথিগণকে নিপাতিত, 
দিক-দকল তাপিত এবং ব্জহস্ত বাসব যেমন অন্থুর- 
গণকে মোহিত করেন, তদ্রুপ পাণুডবগণকে বিমোহিত 
করিয়া ফিরপে বায়ুভগ্ন বৃক্ষের স্যায় সমরাঙ্গনে 
নিপতিত হইল? ন্ৃতপুজ্ের নিধন নিতান্ত আশ্চর্য্য- 
জনক। আমি কর্ণের নিধন ও অঙ্জবনের জয়লাভ শ্রাবণ 
করিয়া শোকসাগরের পারদর্শনে অসমর্থ হইয়াছি। 
আমার চিন্তা অতিশয় পরিবদ্ধিত হইতেছে, 
ফোনক্রমেই আর প্রাণধারণ করিতে ইচ্ছা হয় 
না। হে সপ্তয়! আমার হৃদয় নিশ্চয়ই বভ্বসারময় 
ও ছুর্ভেন্ভ ; নতুবা পুরুষ-প্রধান কর্ণের বিনাশবার্তা 
শ্রবণে উহ! কি নিমিত্ত বিদীর্ণ হইতেছে না? নিশ্চয়ই 
দেবতারা আমার স্থদীর্ঘ পরমায় কল্পনা করিয়াছেন ; 
সেই নিমিত্ত সুতপুজ্রের নিধনবার্তা-শ্রবণে যার পর 
নাই ছুঃখিত হইয়াও জীবিত রহিয়াছি। হে সপ্তয়! 
এই বন্ধুহীন হতভাগ্যের জীবনে ধিক! অগ্ত আমার 
এই গহিত দশা উপস্থিত হওয়াতে আমি নিতান্ত 
দীন ও সকলের শোচ্য১ হইলাম। পুর্বে সকল 
লোফেই আমাকে সৎকার করিত; এক্ষণে আমি 
শত্র কর্তৃক পরিভূত হইয়! কিরূপে জীবনধারণ করি? 
মহাত্মা ভীম্ম, দ্রোণ ও কর্ণের নিধনে আমি যার পর 
নাই ছুখ ও ব্যসন প্রাপ্ত হইলাম। যখন সৃতপু্র 
নিহত হইয়াছে, তখন আমার সৈম্ভগণও নিঃশেষিত 
হইল। যে মহাবীর কর্ণ আমার পুত্রগণকে সংগ্রাম- 
সাগর হইতে উত্তীর্ণ করিত, আজ সে অসংখ্য শর 
পরিত্যাগপুর্বক সমরে নিহত হইয়াছে। সেই 
মহাবীর ব্যতীত আমার নীবনে প্রয়োজন কি? হায়! 
আজ সেই অধিরথনন্দন কর্ণ শরাদ্দিত ও রুধিরাক্ত 
কলেবর হইয়া রথ হইতে বজ্বিদারিত পবধতশৃঙ্গের 
যায়, মন্তমাতঙ্গবিনিপাতিত কুগ্জরের ন্যায় সমরাঙ্গনে 
নিপতিত হইয়া ভূমগুল স্থশোভিত করিতেছে। যে 
মহাবীর মিত্রগণের অভয়প্রদ, আমার পুত্রগণের 
বল, পাগুবগণের ভয়স্থান ও ধনুদ্ধরদিগের উপমাস্থল 
ছিল, সেই মহাধনুর্ধর কর্ণ এক্ষণে দেবরাজ বিদারিত 


পর্বতের ম্যায় অজ্জুনশরে নিহত হইয়া রণশয্যায় 


১। শোকাবহ। 


কর্ণ পবব 


৩১৯ 








শয়ন করিয়াছে । এক্ষণে দুর্য্যোধনের অভিলাষ 
পঙ্গুর গমনেচ্ছা, দরিদ্রের মনোভিলাষ ও তৃষিতের 
জলবিন্দুর ম্যায় কোন ফলোপধায়ফঃ হইল না। 
আমরা যেরূপ ফাধ্য করিবার চিন্তা করি, তাহার 
বিপরীত কার্য্য হইয়া উঠে। অতএব দৈবই বলবান্‌ 
ও কাল নিতান্ত ছুরতিক্রমণীয়। 


দারুন ছুঃশীসন-শোকে ধৃতরাষ্ট্রের আত্মগ্রানি 


হে সপ্তয়! আমার পুজ্র দুঃশাসন কি দীনাত্া 
হীন-পৌরুষের হ্যায় পলায়নপরায়ণ হইয়া! নিহত 
হইয়াছে? সে ফি ক্ষক্রিয়গ্রধান বীরগণের ম্যায় 
বীরত্ব প্রকাশ না করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে? 
মহামতি যুধিষ্টির বারংবার যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়া- 
ছিল, কিন্তু যূঢাত্মা ছ্র্য্যোধন যুধিটিরের সেই ওষধ- 
সদৃশ হিতকর বাক্যে আস্থা প্রদর্শন ফরে নাই। 
মহাত্মা ভীম্মদেব শরশয্যায় শয়ান হইয়া অজ্জনের 
নিকট পানীয় প্রার্থনা করিলে, পার্থ অবনী বিদারণ- 
পূর্বক জলধারা! উত্তোলিত করিয়াছিল। মহাবান্ 
শান্তমুনন্দন তত্দর্শনে ছূর্ষেযাধনফে কহিয়াছিলেন, 
বস! আর সংগ্রাম করিও না; আমার নিধনেই 
তোমাদের যুদ্ধের শেষ হউক। তুমি এক্ষণে সন্ধি 
সংস্থাপনপূর্ধক শাস্তিলাভ করিয়া পাগুবগণের সহিত 
ভ্রাতৃভাবে পৃথিবী ভোগ ফর।” হে সঞ্জয়! আমার 
পুর তৎকালে শান্তমৃতনয়ের সেই বাফ্যানুসারে কার্ধ্য 
না কয়া এক্ষণে শোকসন্তগ্ড হইতেছে। হায়। 
দী্ঘদর্শীং মহাত্মা বিছুর পূর্বে যাহা কহিয়াছিলেন, 
এক্ষণে তাহাই ঘটিতেছে। সর্বনাশফর ছুরোদরগ 
গ্রভাবে আমার পুক্র ও অমাত্যগণ নিহত হইয়াছে ; 
আমি নিতান্ত কৃচ্ছে* নিপতিত হইয়াছি। বালকগণ 
বিহঙ্গমৈর পক্ষচ্ছেদনপুর্বক তাহাকে পরিত্যাগ 
করিয়া তাড়ন করিতে আরম্ভ করিলে সে যেমন 
পক্ষহীন ও গমনে অমমর্থ হইয়া দারুণ যন্ত্রণা 
ভোগ করে, আমিও তদ্রপ জ্ঞাতিবন্ধুহ্ীন, অর্থহীন, 
নিতান্ত ক্ষীণ ও শত্রগণের বশীভূত হইয়া যার পর 
নাই কষ্টভোগ করিতেছি। হায়! এখন কোথায় 
গমন করিব?” 





খেলা। ৪। কষ্টে। 


১। ফলপ্রদ। ২। দুরদশাঁ-ভবিষ্যবেত্বা। ৩। পাশা- 


দশম অধ্যায় 
ধৃতরাষ্ট্রের সবিস্তর কর্ণব্ধবৃততীস্তশ্রবণেচ্ছা 


বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ। রাছা ধতরাষ্ট 
শৌফব্যাকুল ও বিষাদমগ্র হইয়া এইরূপ বছুতর 
বিলাপপূর্ব্বক পুনর্র্বার সঞ্জয়ফে কহিলেন, প্বত্স! যে 
বীর ছূর্য্যোধনের বৃদ্ধির নিমিত্ত সমুদয় কান্থোজ, 
অন্ষ্ঠ, কৈকেয়, গান্ধার ও বিদেহগণকে জয় করিয়া 
সমুদয় পৃথিবী বশীভূত করিয়াছিল, বাহুবলশালী 
পাগুবগণ শরনিকর দ্বারা সেই কর্ণকে সমরে পরাঞ্জিত 
করিয়াছে! সেই মহাধনুর্ধর অজ্জরন-শরে নিহত 
হইলে অন্মৎপক্ষীয় কোন কোন্‌ বীর সমরাঙ্গনে 
অবস্থান করিল, তাহা আমার নিকট কীর্তন কর। 
সৃতপুজ পাগুবশরে নিহত হইলে অম্মংপক্ষীয় বীরগণ 
ত তাহাকে পরিত্যাগপূর্বক গলায়ন করে নাই? 
হে সপ্তয়! যে বীর যেরপে নিহত হইয়াছে, তুমি 
তাহা ইতিপূর্বে আমার নিকট বর্ণন ফরিয়াছ। 
দ্রপদনন্দন শশিখণ্ডী উৎকৃষ্ট শরনিকর নিক্ষেপপুর্বক 
প্রতিপ্রহারপরাধ্মুখ ভীগ্মদেবকে নিপাতিত এবং 
মহাবীর ধৃষ্টছ্যয় মহাধনুর্দর হস্ত শ্্রঁ যোগািত 
জ্রোণাচার্যফে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া খড়গাঘাতে 
নিহত করিয়াছে। এ বীরদয়ের মৃত্যু ছিদ্রান্েণতত্পর 
অরাতিগণের ছলপ্রভাবেই হইয়াছে। স্থায়যুদ্ধ 
বজধর ইন্দ্রও উহাদিগকে সংহার ফরিতে সমর্থ নহেন। 
যাহা হউক, এক্ষণে দিব্যান্ত্রর্ধী ইন্দ্রোপম মহাবীর 
কর্ণ কিরূপে মৃত্যুগ্রস্ত হইল, তাহ! কীর্তন কর। 
স্থররাজ পুরন্দর যাহাকে কব্চ ও কুগুলযুগলের 
বিনিময়ে কনক-ভূষণ, অরাতিনিপাতন দিব্য শক্তি 
প্রদান করিয়াছিলেন, যাহার নিকট হ্ৃবর্ণভূষণ 
সর্পমুখ দিব্য শর বিদ্যমান ছিল, যে বীর ভীম্ম, দ্রোণ 
প্রভৃতি মহ্বারথগণকে অবজ্ঞা করিয়া জামদগ্ল্যের 
নিকট ভয়ঙ্কর ব্রহ্মার শিক্ষা করিয়াছিল, যে ৰীর 
শগপীড়িত দ্রোগপ্রমুখ বীরগণকে বিমুখ দেখিয়া! শর- 
নিকরে সৌভদ্রের* শরাসনচ্ছেদনে কৃতকার্য হইয়া- 
ছিল, যে বীর অযুত নাগতুল্য পরাক্রান্ত ও বকের 
শ্যায় বেগবান্‌ ভামসেনকে সহসা বলহীন করিয়! 
উপহাস করিয়াছিল, যে বীর নতপব্ষ শরনিকরে 
সহদেবকে নিজ্জিত ও বিরথ করিয়া কেবল ধর্ম্মাহু- 


রোধে নিহত করে নাই, যে বীর ইন্দ্রশক্তি দ্বারা 


১। আন্পরিত্যাগী | ২। পরশুর়ামের । ৩। অভিমহ্থার । 


-২-- শাশ্বত 


অশেষ-মায়াবলম্বী, জয়লিপ্ন,ং রাক্ষসে্্র ঘটোত্কচকে 
নিপাতিত করিয়াছে এবং মহাবীর ধনগ্রয় ভীত হইয়া 
যাহার সহিত এতাবফাল ছৈরথব-যুদ্ধেঃ প্রবৃত্ত হয় 
নাই, সেই মহাবল-পরাক্রাস্ত কর্ণ কিরূপে সংগ্রামে 
নিহত হইল 1 তাহার রথ ভগ্ন, শরাসন বিশীর্ণ বা আস্্র 
বিনষ্ট না হইলে সে কখনই অরাতিশরে নিপাতিত 
হইত না। মহাবীর কর্ণ সমরে মহাচাপ বিধূর্ণন- 
পূর্বক ভীষণ শর ও দিব্যান্্র সমুদয় পরিত্যাগ করিতে 
আরম্ত করিলে তাহাকে পরাজিত করা কাহার সাধ্য? 
হে সঞ্জয়! তোমার মুখে কর্ণের নিধনবার্তা শ্রবণে 
আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, তাহার শরাসন 
ছিন্ন বা রথ ভূতলগত অথবা অস্ত্র সমুদয় বিনষ্ট 
হইয়াছিল। এই সমুদয়ের অন্যতর কারণ ব্যতীত 
আর ফিছুতেই তাহার বিনাশের সম্ভাবনা নাই । 

হে সপ্তয়! যে মহাত্মা! “আমি অর্জনফে নিহত না 
করিয়া পাদ প্রক্ষালন করিব না” বলিয়া দৃঢ়ব্রত 
করিয়াছিল, ধর্্মরাজ যুধি্টির যাহার রণনৈপুণ্য স্মরণে 
ভীত হইয়া ত্রয়োদশ বৎসর নিদ্রাগত হয় নাই, যে 
বীরের বলবী্ধ্যপ্রভাবে আমার পুক্র দুর্য্যোধন পাণুব- 
গণের প্রেয়সী পাঞ্চালীকে বলপুর্বক সভামধ্যে 
আনয়ন করিয়া পাগুবগণ-সমক্ষে দাসভার্য্যা বলিয়া 
সন্কোধন করিয়াছিল, যে বীর রোষাবিষ্ট হইয়৷ সভা- 
মধ্যে দ্রৌপদীকে “হে বরবর্িনি! তোমার যগুতিলং 
সদৃশ পতিগণ আর বর্তমান নাই ; অতএব অন্য 
ফোন ব্যক্তিকে পত়িত্বে বরণ কর' বলিয়া উপহাস 
করিয়াছিল, সেই স্ুতনন্দন ফিরপে শক্র কর্তৃক 
নিহত হইয়াছে? এ মহাবীর পূর্বে দূর্য্যোধনকে 
কহিয়াছিল, *হে মহারাজ! আপনি চিন্তা পরিত্যাগ 
করুন। যদি সমর-নিপুণ ভীত্ম ও যুদ্ধুম্মদ দ্রোণাচার্য্য 
পক্ষপাত প্রযুক্ত কৌস্তেয়গণকে নিপাতিত না করেন, 
তবে আমি উহাদের সফলকেই নিহত করিব। 
আমার ক্সিষ্কন্দনদিগ্* শর সমরাঙ্গনে ধাবমান হইলে 
গাণ্তীবশরাসন ও অক্ষয় তুণীরঘ্য় কি করিতে 
পারিবে? যে মহাধনুদ্ধর এইরূপে আন্ফালন 
করিয়া তুর্য্যোধনফে আশ্বস্ত করিয়াছিল, সেই সৃতপুঞ্র 
কিরূপে অর্জুন কর্তৃক নিহত হইয়াছে? যে মহাবীর 
গাণীবনির্ঘুক্ত শরনিকরের উগ্রতা অগ্রাহা করিয়া 
ত্রৌপদীকে “হে পাঞ্চালি! তুমি পতিহীনা হইয়াছ' 


১ বখিহয়ের সম্মুখ সমরে | ২। শীসশুস্ভ তিল--তিলের 
খোসা । ৩। অচ্চিত-_সীতল চন্দন মাথা | 





বলিতে বলিতে পাগুবগণের প্রতি টিপা 


করিয়াছিল, যে বীর বাহুবদপ্রভাবে মুহূর্তকালও 
জনার্দন ও সপুজ পাণগুবগণ হইতে ভীত হয় 
নাই, আমার মতে পাগুবগণের কথা দূরে থাকুক, 
ইন্দ্রাদি দেবগণও তাহাকে সংগ্রামে বিনাশ করিতে 
সমর্থ নহেন। অধিরথনন্দন কর্ণ মৌর্ব্াঃ 
স্পর্শ বা বর্ৎ ধারণ করিলে ফোন্‌ ব্যক্তি তাহার 
অগ্রে অবস্থান করিতে পারে? বরং ভূমগ্ুল 
চন্্, সূর্য্য ও বহ্ছির অংশুষবিহীন হইতে পারে, 
কিন্তু সমরে অপরাহ্মুখ কর্ণের বিনাশ কখনই 
সম্ভবপর নহে। 

আমার পু ছুর্বদ্ধি দূর্য্যোধন যে স্ৃতপুজ কর্ণ 
ও ভ্রাতা ছুঃশাসনফে সহায় করিয়া বাসৃদেবকে 
প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, বোধ করি, সে এক্ষণে 
তাহাদের উভয়কে নিহত অবলোকন করিয়। নিতান্ত 
শোকসন্তপ্ত হইতেছে। হে সঞ্জয়! দুর্য্যোধন দ্বৈরথ- 
যুদ্ধে অর্জুন কর্তৃক কর্ণকে নিহত ও পাগুবগণফে 
জয়যুক্ত দর্শন করিয়া ফি কহিল? বোধ করি, সে 
চ্মর্যণ ও বুষসেনকে নিহত, সৈগ্য-সমুদয়কে মহারথ- 
গণ কর্তৃক ভগ্ন, ভূপতিগণফে পলায়নপরায়ণ এবং 
রথিগণকে বিদ্রত অবলোকন করিয়া শোকার্ণবে 
নিমগ্ন হইয়াছে । হে সঞ্জয়! ছুবিবনীত, অভিমানী, 
ূ্ববদ্ধি, অজিতেন্দরি় ছূর্য্যোধন পুব্রে সুহদ্গণ ফর্তৃক 
নিবারিত হইয়াও এ সুমহান বৈরাগ্নি প্রন্থালত 
করিয়াছে । এক্ষণে সৈম্গগণকে ভগ্নোৎসাহ ও 
প্রধান প্রধান বীরগণের প্রায় সমুদয়কে নিহত 
দেখিয়া কি কহিল ? গান্ধাররাজ শকুনি পুরে সন্তুষ্ট 
চিত্তে দ্যুতক্রীড়৷ করিয়া পাগুবগণকে বঞ্চিত করিয়া- 
ছিল; এক্ষণে সে কর্ণকে নিহত অবলোকন করিয়া 
কি বলিল? সাত্বতবংশীয় মহারথ মহাধনুদ্ধর কৃতবর্ধ্মা 
কর্ণফে নিহত দেখিয়া কি কহিলেন? ব্রাহ্মণ, ক্ষজরিয় 
ও বৈশ্যগণ যাহার নিকট ধমুর্ষ্বেদ শিক্ষা করিতে 
বাঞ্ী করেন, সেই বূপযৌবনদম্পন্ন মহাযশন্বী 
দ্রোণপুজ অশ্বথামা কর্কে নিহত নিরীক্ষণ 
করিয়া ফি বলিলেন? আর ধনুর্ষ্েদবিশার? রথি- 
সত্তম কৃপ, কর্ণের সারধ্যকার্যে নিযুক্ত রণহুর্দদ 
মহাধনুদ্ধর মদ্ররাজ শল্য এবং যুদ্ধার্থ সমাগত 
অন্যান্য নৃপতিগণই বা কর্ণকে নিহত দেখিয়া ফি 
কহিলেন? 


১। ধনুকের গুণ ২। অঙ্গরক্ষক আবরণ । ৩। কিরণ। 


কর্ণনর্ব 





ছে সগ্রয়! পূর্বে নরশ্রেষ্ঠ মহাবীর ভ্রোণ নিহত 
হইলে কোন্‌ কোন্‌ বীর অংশক্রমে সেনামুখে* অবস্থান 
করিয়াছিলেন? মহারথ মদ্ররাজ শল্য কি নিমিত্ত 
কর্ণের সারথ্য-কার্য্ে নিযুক্ত হইয়াছিলেন? মহারথ 
নৃতপুজ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে কোন কোন্‌ বীর 
তাহার দক্ষিপচক্রৎ, কে বামচক্র এবং ফাহারাই বা 
ৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিয়াছিল? ততকালে কোন কোন্‌ 
মহাবীর কর্ণকে পরিত্যাগ করেন নাই এবং কাহারাই 
বা কষুদ্রভাঁব অবলম্বনপুরর্বক তাহার সমীপ হইতে 
পলায়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিল 1 একত্র সমবেত কৌরব- 
গণ-সমক্ষে মহারথ কর্ণ কিরপে নিহত হইল? 
মহাবল-পরাক্রান্ত মহারথ পাগুবগণ স*রে সমাগত 
হইয়া কিরপে জলধারাবর্ধী জলদের ন্যায় শরবর্ষণ 
করিতে লাগিল এবং মহাবীর কর্ণের সেই সপমুখ 
দিব্য শর কি নিমিত্ত ততকালে ব্যর্থ হইয়া গেল? 
তৎসমুদয় আমার নিফট কীর্তন কর। 

হে সঞ্জয়! যখন আমাদের প্রধান প্রধান বীরগণ 
নিহত হইয়াছে, তখন আমি হতোতসাহ অবশিষ্ট 
সৈম্যগণকেও নিঃশেধিত বোধ করিতেছি । মহাধনুঘ্ধীর 
মহাবীর ভীম্ম ও দ্রোণ আমার নিমিত্ত গ্রাণত্যাগ 
করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমি কিরূপে জীবনধারণ 
করিব? যাহার অযুত কুণ্তরের তুল্য বাছুবল ছিল, 
এক্ষণে সেই কর্ণও পাগুব কর্তৃক নিহত হইল। আমি 
বারংবার আর এরূপ ক্লেশ সহ করিতে পারি না। 
যাহা হউফ, দ্রোণের নিধনানম্তর মহাবীর কর্ণ 
কৌরবগণের হিতার্থ পাগুবগণের সহিত কিরূপ 
সংগ্রাম করিয়া প্রাণপরিত্যাগ করিল, তাহ! সমুদয় 
আমার নিকট কীর্তন কর।” 


একাদশ অধ্যায় 
ুদ্ধার্থ অশ্বথামাদির মন্ত্রী! 


সঞ্জয় কহিলেন, “হে কুরুরাজ | মহাধমুদ্ধর 
ফ্রোণাচার্যের নিধনদিবসে মহারথ দ্রোগপুজ্রের 
প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ ও ফৌরব-সৈগ্যগণ ইতস্ততঃ ধাবমান 
হইলে, মহাবীর অর্জুন ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হয়! 
স্বীয় সৈষ্ঠসমুদয় রক্ষা করিয়া অবস্থান করিতে 
লাগিলেন। এ সময়ে আপনার পুজ্র ছুর্য্যোধন 


১। সৈষ্ঞগণের সম্যক পরিচালনযোগ্য স্থানে | ২। ডান দিক। 
৩য়--৪১ 


৩২১ 





অঞ্জুনকে রণস্থলে অবস্থান ও স্থীয় সৈল্তগণকে 
পলায়ন করিতে অবলোকন করিয়া পুরুষফার 
প্রফাশপুর্বক তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন এবং 
স্বীয় ভূজবলে অনেকক্ষণ পধ্যস্ত জয়লাভ-গ্রহষ্ট 
পাগুবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরিশেষে 
সন্ধ্যাসময় সমাগত সন্দর্শন করিয়া সমরে বিরত 
হইলেন! তখন কৌরবগণ সৈগ্যগণের অবহারঃ 
করিয়া স্বীয় শিবিরমধ্যে প্রবেশপূর্বক সকলে 
সমবেতে ও অতি রমণীয় আন্তরণ-সমাবৃত মহাহ 
পরধ্যস্কে আসীন হইয়া স্থখশয্যাধির্ঢ অমরগণের 
গ্ঠায় পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। এ সময়ে 
রাজা ছূর্ধ্যোধন সুমধুর প্রিয়চনে সেই সমস্ত মহা- 
ধনুর্ধরদিগকে সম্ভাষণপুর্বক কাহলেন, “হে ধীমান্‌ 
নরপালগণ | যাহ! হইবার হইয়াছে, এক্ষণে কি 
করা কর্তব্য, তদ্ধিষয়ে অবিলম্গে স্ব স্ব অভিপ্রায় 
ব্যক্ত কর। 

হে মহারাজ ! রাজ! দূর্য্যোধন এইরূপ কহিলে 
সিংহাসনাধির যুদ্ধার্থী নরপতিগণ বিবিধ চেষ্টা দ্বারা 
সমরাভিলাষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন 
বাকাজ্ঞ মেধাবী আচার্যযপুত অশ্বখামা প্রাণত্যাগে 
উদ্যত নরপালগণের ইঙ্গিত অবগত হুইয়াও রাজা 
দুর্য্যোধনের বালার্কসদৃশ* মুখমণ্ডল সন্দর্শন করিয়া 
কহিলেন, হে বীরগণ ! পঞ্িতেরা ম্বামিভক্তি, 
দেশকালাদি সম্পত্তি, রণপটুতা ও নীতি-_এই 
কয়েকটিকে যুদ্ধের সাধন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ; 
কিন্তু এই সফল উপায়ে দৈববল অপেক্ষা করে। 
আমাদিগের যে সমস্ত দেবতুল্য লোকপ্রবীর মহারথ- 
গণ নীতিজ্ঞ, রণদক্ষ, প্রভৃপরায়ণ ও নিয়ত যুদ্ধে 
নিযুক্ত ছিলেন, তাহারা! সকলেই নিহত হইয়াছেন ; 
কিন্তু তঙ্গিবন্ধন জয়াশা পরিত্যাগ করা কর্তব্য নহে। 
স্থনীতি প্রয়োগ করিলে দৈবকেও অনুকুল করা 
যাইতে পারে; অতএব আজ আমরা সর্বব- 
গুণাহিত নরশ্রেঠঠ মহাবীর কর্ণকে সেনাপতিপদে 
অভিষিস্ত করিয়া শক্রগণকে বিনাশ করিব। 
মহাবল-পরাক্রান্ত ৃতপুজ অন্ত্রবিশারদ, যুদ্ধ 
ও অন্তকের চ্যায় অসহা। উনি অনায়াসে 
সমরাঙ্গনে শক্রগণকে পরাজিত করিতে সম্থ 
হইবেন।” 

১। বিশ্রাম ব্যবস্থা । ২। নবোদিত দূর্ধ্যতুলা | ৬। লুগম* 
ুমাদি দেশ-বিবেচনা-শীভ-ব্ধাদি কালবিচারকপ জ্ঞান-সম্পদ । 








৩২২ 


কর্ণের সৈনাপত্যে অশ্বথামাদ্দির অনুমোদন 


হে মহারাজ! আপনার আত্ম দুর্য্যোধন 
আচার্্যতনয়ের মুখে সেই পরম প্রিয় হিতকর বাক্য 
শ্রবণ করিয়৷ যপরোনাস্তি প্রীত হইলেন। ভীন্ম 
ও দ্রোণাচার্যের নিধনের পর মহাবীর কর্ণ পাণব- 
গণকে পরাজিত করিবে বলিয়! ঠাহার মনে মহতী 
আশা সঞ্জাত হইল। তখন তিনি আশ্বাসযুক্ত হইয়া 
বানবল অবলম্বনপূর্র্বক স্থুস্থিরচিত্তে স্ৃতপুক্রকে 
কহিলেন, “হে কর্ণ! আমি তোগার বলবীর্ধ্য ও 
আমার পঠিত পরম সৌহার্দের বিষয় বিশেষরূপে 
অবগত আছি; তথাপি তোমাকে এই হিত-কণ! 
কহিতেছি, ইহা শ্রবণ করিয়া তোমার যাহ! অভিরুচি 
হয়, কর। তুমি বিজ্ঞতম এবং আমারও তোমা 
ভিন্ন আর গতি নাই। আমার সেনাপতি মহারথ 
ভীক্ম ও দ্রোণাচার্ধ্য নিহত হইয়াছেন। তুমি তাহাদিগের 
অপেক্ষা! বলবান্। অতএব তুমি সেনাপতিপদে 
অভিষিক্ত হও। সেই মহাধমুদ্ধরদয় বৃদ্ধ ও ধনঞ্জয়ের 
পক্ষ ছিলেন। আমি তোমার বাক্যামুসারে 
তাহাদিগকে বীর বলিয়! গণনা করিতাম। মহাবীর 
ভীক্ম পিতামহ বলিয়াই দশ দিবস পাুতনয়গণকে 
রক্ষা করিয়াছিলেন। পরিশেষে তুমি অস্ত্র পরিত্যাগ 
করিলেই ধনঞ্জয় শিখন্ডীফে পুরোবর্তী করিয়া 
মহাবীর ভীম্মকে নিহত করিয়াছে। পিতামহ 
শরশয্যায় শয়ান হইলে তোমার বাক্যানুসারে 
দ্রোণাচারধ্য সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। 
আমার বোধ হয়, তিনিও শিষ্য বলিয়াই পাগুবগণকে 
রক্ষা করিতেন। যাহা হউক, আজ তিনিও 
ৃষ্টছ্যয়ের হস্তে নিহত হইয়াছেন। হে কণণ! 
এক্ষণে তোমার সদৃশ অমিত*পরাক্রম যোদ্ধা আর 
কাহাকেও নয়নগোচর হয় না। তোমা হইতেই 
আমাদিগের জয়লাভ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ 
নাই। তুমিই পুর্বাপর আমাদিগের হিতসাধন 
করিতেছে। অতএব তুমি রণধুরন্ধরং হইয়া আপনি 
আপনাকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত কর। ফার্তিকেয় 
যেমন ন্থুরণের সেনাপতি হইয়াছিলেন, তদ্রপ 
তুমিও ফৌরবদিগের সেনাপতি হইয়া সৈম্তগণকে রক্ষা 
করিয়া দৈত্যনিস্দন মহেজ্দ্রে গ্যায় শক্রনিপাতনে 


নিযুক্ত হও। দানবের! পুরুযোত্তম বিষুকে অবলোকন _ 


১। অতুলনীয় । ২। সর্বপ্রধান যোদ্ধা । 


মহাভারত 





করিয়া যেমন পলায়ন করিয়াছিল, তন্রপ মহারথ 
পাণ্ডব, স্প্রয় ও পাঞ্চালগণ তোমাকে সমরে 
সমবস্থিত সন্দর্শন করিয়া অমাত্য-সমভিব্যাহারে 
পলায়ন করিবে। অতএব দিবাকর যেমন অত্যুদিত 
হইয়া স্বীয় তেজঃপ্রভাবে গাটান্ধকার উচ্ছেদ ফরেন, 
তদ্রপ তুমি মহতী সেন! লইয়া অরাতিগণফে 
নিপাতিত কর। অঞ্জন কখনই তোমার সমক্ষে 
অবস্থানপূর্র্বক যুদ্ধ করিতে পারিবে না।" 


কর্ণের সেনাপতিত্ব-গ্রহণ 


মহাবীর কর্ণ হুর্দেযাধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া 
কহিলেন, “হে কুরুরাঞ্জ | আমি পূর্বেই তোমাকে 
বলিয়াছ যে, পাগুবগণকে তাহাদের পুক্রগণ ও 
জনার্দনের সহিত পরাজিত করিব। যাহা! হউক, 
এক্ষণে আমি তোমার সেনাপতি হইব, তাহাতে আর 
সন্দেহে নাই। অতএব তুমি প্রশাস্তচিত্ত হইয়া 
গাগুবগণকে পরাজিত বলিয়া স্থির কর।, হে 
মহারাজ | আপনার পুত্র ছধ্যোধন কর্ণ কর্তৃক 
এইরূপ অভিহিত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং 
স্থুরপতি যেমন দেবগণের সহিত উথিত হইয়া 
কাত্তিকেয়কে সেনাপতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন, তদ্রুপ 
বিজয়াভিলাধী অন্যান্য ভূপালগণের সহিত গাত্রোথান- 
পূর্বক নুবর্ণময় ও মৃন্ময়১ পূর্ণকুম্ত, হস্তী*, 
গণ্ডার* ও বৃষের বিষাণ”, বিবিধ স্থগন্ধি ওষধ এবং 
হ্সম্ভৃত* অন্যান্য উপকরণ দ্বারা ক্ষৌমাচ্ছাদিত* 
তাম্রময় আসনে আপীন মহাবীর কর্ণকে বিধিপুর্রক 
সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলেন। ব্রাঙ্ধণ ক্ষয়, 
বৈশ্য ও শুদ্রগণ সেই বরাসন-সমাসীন সৃতপুজ্রের 
স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন । অরাতিঘাতুন কর্ণ 
এইরূপে সৈনাপত্যে অভিষিক্ত হইয়া! বিপ্রগণকে নিষ্ধ, 
ধন ও গোসমুহ প্রদানপুর্বক তাহাদের আশীর্বাদ 
গ্রহণ করিলেন। তখন ব্রাহ্মণ ও বন্দিগণ কর্ণকে 
কহিলেন, «হ পুরুষত্রেষ্ঠ! সুধ্য যেমন সমুদিত 
হইয়া উগ্র কিরণজালে তমোরাশি ধ্বংস করিয়া 
থাকেন, তদ্রুপ তুমি মহারণে অম্ুচরগণ-সমবেত 
কষ্ণসহায় পাগডব ও পার্চালগণফে সংহার কর। 
উলুক'গণ যেমন নৃর্য্যরশ্মি-সন্দর্শনে অসমর্থ, তত্রপ 
কেশব-সমবেত পাগুবগণ কর্ণনিক্ষিপ্ত শরনিকর 





১1 মাটার। ২-৪। দত্ত, খড়গ, শৃঙ্গ । ৫1 উত্তমরূপে 
আয়োজিত। ৬ পটবন্ত্রবেইিত। ৭। পেচক-_পেঁচা। 


করণপরব্ধ 


৩৩ 





অবলোকন করিতে কোন মতেই সমর্থ নছে। দানবগণ 
যেমন সংগ্রামে গৃহীতশস্ত্র পুরন্দরের অগ্রে অবস্থান 
করিতে সমর্থ হয় নাই, তত্রপ পাঞ্চাল ও পাগুবগণ 
তোমার অগ্রে অবস্থান করিতে অক্ষম হইবে। হে 
মহারাজ | মহাবীর কর্ণ এইরূপে সেনাপতিপদে 
অভিষিক্ত হইয়া অমিততেজ:প্রভাবে দিবাঁকরের 
ম্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। আপনার পুজ 
ফালপ্রেরিত ুর্য্যোধন কর্ণকে সেনাপতিপদে অভি- 
যিক্ত করিয়া! আপনাকে কৃতাথ বোৌধ করিলেন। তখন 
মহাবীর সৃতপুঞ্র প্রার্তকালে সৈশ্যগণফে সমবেত 
হইতে আজ্ঞাপ্রদানপুর্বক আপনার পুক্রগণের সহিত 
মিলিত হইয়া তারফাম্থরসংগ্রামে দেবগণে পরিবৃত 
কা্তিকেয়ের ম্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।” 


দ্বাদশ অধ্যায় 
(ষাঁড়শদিবসীয় যুদ্ধ__ব্যুহরচন! 


ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! ছূর্য্যোধন স্বয়ং 
সোদরের১ সায় স্গিশববাক্য প্রয়োগপূর্ববক মহাবীর 
কর্ণকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলে নৃতগুজ 
সৈম্যগণকে সৃর্যোদয়সময়ে হসজ্জিত হইতে আদেশ 
করিয়া কি কার্ধোর অনুষ্ঠান করিল, তাহা! 
কীর্তন কর।” 

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ ! আপনার পুজের! 
কর্ণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তৃরধ্য প্রভৃতি 
বাচ্যবাদনপুর্্ষক সৈগ্যগণকে ন্ুসজ্জিত হতে 
আঙ্গা প্রদান করিলেন। তখন বাত্রিশেষে আপনার 
সৈম্যমধ্যে “সকলে সুসজ্জিত হও' “সকলে সুসজ্জিত 
হও” সহসা এই শব্দ সমুদ্ভূত হইল। বৃহৎ বৃহ 
হস্তী, বরথংযুক্ত রথ, সন্নদ্ধ* তুরঙ্গ ও পদাতি 
স্থসজ্জিত হওয়াতে এবং পরস্পর ত্বরাবান* 
যোধগণ চীংকার করাতে গগনস্পর্শী ভীষণ শব্দ 
শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর কর্ণ 
শ্বেতপতাকা-পরিশোভিত, নাগ-কক্ষ-ফেতু*সম্পনন, 
বলাকাবর্ণ* অশ্বসংযুত্ত, বিমল, আদিত্যসন্ধাশ' রথে 
আরূঢ হইয়া ন্বর্ণবিভূষিত শখ প্রগ্নাপিত” ও 
১। সহোদরের- ভ্রাতার। ২। রখমধ্যস্থ গুণ উপবেশন- 

- স্থান । ৩। সমরোগ্বত্ধ । ৪ | দ্রুতগমনীল। ৫। হাওদাযুক্ত 
হত্তিচিন্ধ। ৬। বকবং শ্বেতবর্ণ । ৭। দ্ধ্প্রভ | ৮। ধ্বনিত। 





কনকমণ্ডিত কোদগু+ বিধুনিতং করিতে লাগিলেন। এ 
রথ হেমপৃষ্ঠ* ধনু, তুমীর, অঙ্গদ€ শতী*, কিছ্িণী', 
শক্তি, শূল ও তোমরাদি” অস্ত্রে পরিপূর্ণ ছিল। 
হে মহারাজ ! এ সময়ে কৌরবগণ মহাধনুর্ধর মহারথ 
কর্ণকে ধ্বাস্ত*নাশক উদয়োশ্ুখ ভাম্ুমানের** ম্যায় 
রথে অবস্থিত অবলোকন করিয়া ভীম, ড্রোণ ও অন্থাচ্য 
বীরগণের বিনাশছুঃখ একেবারে বিস্মৃত হুইলেন। 
তখন বীরবর স্ৃতপুজ্র শঙ্খ-শবে যোধগণকে তরাগ্িত 
করিয়া বিপুল কৌরবসৈগ্ঠ ছারা মফরব্যৃহণ* নিশ্মাণ 
করিয়া পাণগুবগণের পরাজয়-বাসনায় তীহাদিগের 
্রত্যু্গমন১* করিলেন। এ মকরব্যুহের মুখে কর্ণ, 
নেত্রদয়ে মহাবীর শকুনি ও মহারথ উল.ক, মস্তুকে 
অশ্বামা, মধ্যদেশে সৈশ্যগণপরিবেছিত রাজা 
ছুধ্যোধন, গ্রীবায় তীহার সোদরগণ, বামপদে 
নারায়ণী সেনা-পরিবৃত যুদ্ধছুত্ম্দ কৃতবর্্মা, দক্ষিণপদে 
মহাধনুদ্ধর ত্রিগর্ত ও দাক্ষিণাত্যগণে পরিবেঠিভ 
সত্যবিক্রম কৃপাচারধ্য, বামপদের পশ্চান্ভাগে বিপুল- 
সেনাপরিবৃত মদ্্ররাজ শল্য, দক্ষিণপদের পশ্চান্তাগে 
সহশ্র রথ ও তিন শত হৃস্তিসমবেত সত্য প্রতিজ্ঞ 
স্থমেণ এবং পুচ্ছদেশে মহ!বল পরাক্রান্ত সসৈগ্য রাজা 
চিত্র ও চিত্রসেন নামে সহোঁদরদ্ধয় অবস্থান করিতে 
লাগিলন। 

হে মহারাজ! নরশ্রেষ্ঠ কর্ণ এইরূপে সমরে যাত্রা 
করিলে বর্মারাজ যুিষ্টির ধনঞ্জয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিয়া বহিলেন, 'ভ্রাতঃ! এ দেখ, মহাবীর কর্ণ 
বীরগণাভিরক্ষিত কৌরবসৈগ্ঠ সমুদয়কে কেমন 
শ্রেণীবদ্ধ কারয়াছে। হে অঞ্জন! ধৃতরাষ্্রসৈম্তমধ্যে 
যে সকল প্রধান প্রধান বীরপুরুষ ছিল, তাহার! 
নিহত হইয়াছে; এক্ষণে ক্ষুদ্রতম ব্যক্তিরাই অবশিষ্ট 
আছে ; স্ৃতরাং নিশ্চয়ই তোমার জয়লাভ হইবে। 
তুমি যুদ্ধ করিলে আমার হৃদয় হইতে দ্বাদশ-বর্ষ- 
সংস্থিত শলা সমুদ্ধত হয়; অতএব এক্ষণে তুমি 
আপনার ইচ্ছান্ুদারে বাহ নির্মাণ কর। হে 
মহারাজ! শ্বেতবাহন অজ্জুন ভ্েষ্ঠ ভ্রাতার সেই বাক্য 
শ্রবণানন্তর আপনাদিগের সৈম্য লইয়া অর্দচন্দ্রাকৃতি 





১। ধনু । ২। কম্পিত | ৩। সোশায় মোড়া । ৪ | বাপাধার 
তৃণ। ৫1 বলয়। ৬। কামান। ৭। ঘণ্টা। ৮। বাণ 
পরন্থতি। ১। অন্ধকার । ১, শুর্ধ্ের | *১। সৈল্গণের 
অগ্র ও পশ্চাৎ বিপুল, মধাভাগ শৃক্ম । অগ্র ও পশ্চাদভাগে 
উপস্থিত হইলে এই বাহরচন করিতে হয়। ১২। অভিমুখে গমন । 


৩২৪ 


মহাভারত 





বৃহ নির্মাণ করিলেন। এ বৃাহের বামপার্থ্ে মহা- 
ধনুরঘর ধৃষ্টছ্য্, মধ্যে ধর্মারাজ যুধিষ্টির ও ধনগ্জয় এবং 
যুধিষটিরের পৃষ্ঠদেশে নকুল ও সহদেব অবস্থান করিতে 
লাগিলেন। অর্ছুনপালিত চক্রণরক্ষফ পাঞ্চালদেশীয় 
যুধামন্্যু ও উত্তমৌঞজা৷ ধনপ্য়ের সমীপে সমবস্থিত 
হইলেন। অবশিষ্ট বর্মধারী ভূপালগণ স্ব স্ব উৎসাহ 
ও যত অনুসারে অংশক্রমে সেই ব্যুহমধ্যে অবস্থান 
করিলেন। 

হে মহারাজ! এইরূপে উভয় পক্ষের বৃহ 
নির্মাণ হইলে মহাধনুর্দার ফৌরব ও পাগুবগণ 
ুদ্ধার্থ সমূত্মৃক হইলেন। বন্ধুবান্ধবসমবেত রাজ! 
দুর্য্োধন সুতপুজ্রকৃত ব্যুহ দর্শন করিয়া পাগুবগণকে 
নিহত বোধ করিতে লাগিলেন। ধর্মারাজ যুধিঠিরও 
স্বীয় সৈগ্চগণকে বাহিত দেখিয়া কর্ণ-সমবেত 
দুর্যযোধন প্রভৃতি বীরগণকে নিহত বিবেচনা 
করিলেন। অনন্তর উভয়পক্ষীয় সৈশ্যমধ্যে শখ, 
ভেরী* আনফণ, দুন্দুভি', ডিগ্ডিম* ও বর্বর" প্রভৃতি 
বাদিত্র সকল চতুর্দিকে বাদিত হইতে লাগিল। এ 
সময় জয়গৃর্,* শুরগণের সিংহনাদ, অশ্বগণের হ্েষারব, 
মাতঙ্গের বৃংহিত-্ধ্বনি ও রথনেমির ঘোর নিন্বন 
শ্রবণগোচর হইল। মহাধনুর্ধর বর্ধধারী কর্ণকে 
বুাহমুখে নিরীক্ষণ করিয়া কৌরবপক্ষীয় কোন ব্যক্তিই 
প্রোণবধজনিত ঢুথে অনুভব করিল না। তখন সেই 
গ্রহষ্ট নরসন্কুল* উভয়পক্ষীয় সৈম্থ পরস্পর বিনাশার্থ 
যুদ্ধে কৃতসঙ্কল্প হইল। এ সময় কর্ণ ও অর্জন 
পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিয়া সৈগ্ঠমধ্যে বিচরণ করিতে 
লাগিলেন। ততফালে বোধ হইতে লাঙ্গল যেন, 
সেই উভয় পক্ষীয় সৈগ্ঘ-সমুদয় নৃত্য করিতেছে। 
এইরূপে সৈম্যগণ পরস্পর মিলিত হইলে যুদধার্থী 
বীরগণ পক্ষ** ও প্রপক্ষ*১সহ বৃহ হইতে নি 
হইতে লাগিলেন। অনন্তর পরম্পর নিধনে প্রবৃত্ত 
রি অশ্ব ও রথিগণের ঘোরতর সংগ্রাম আরস্ত 
হইল।” 





১। মণ্ডপ । ২। ব্যহঘারা রক্ষিত। ৩। রণশিও1। ৪। ঢাক। 
৫। নাগর । ৬ | ডমক্ক। ৭। কাড়া। ৮। জয়লাভার্থ একাস্ত 
তৎপর ১। মামুষময়। ১*। সাহায্যকারী । ১১। সাহায্যকারীর 
সাহায্যকারী । 





ভ্রয়োদশ অধ্যায় 
সঙ্ুল যুদ্ধ-_কৌরবপক্ষীয় ক্ষেমধূত্তিবধ 


সঞ্চয় কহিলেন, “মহারাজ! তখন সেই প্রঃ 
হস্তী, অশ্ব ও মন্য্যে সঙ্ধুল দেবানথরসৈস্যাসদৃশ 
কুরুপাণ্তবপক্ষীয় সেনাগণ পরস্পর প্রহর করিতে 
লাগিল। উগ্রবিক্রম রথী, অশ্বারোহী, গজারোহ' 
ও পদাতিগণ পরস্পরের প্রাণ ও পাপনাশার্থ পর. 
স্পরের প্রতি আঘাত করিতে আরম্ভ করিল। প্রধান 
প্রধান যোধগণ অর্দচন্দ্র*, ভল্লং। ক্ষুরপ্রৎ অনি, 
পট্রিশ* ও পরশু* দ্বারা পূর্ণচজ্্ ও নূর্যের সদৃশ কান্তি 
এবং পদ্মতুল্য গন্ধযুক্ত নরমস্তক ছেদনপূর্্বক তদ্দারা 
পরথিবী পরিব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। মহাবাহু বীর- 
গণের রক্তাহ্ুলিযুক্ত আয়ুধ ও বাহু-সমুদয় বিপক্ষ 
পক্ষের বীরগণের শরনিকরে ছিন্ন ও নিপাতিত 
হইয়া গরুড়বিধবস্ত পঞ্চাম্ত* ভূজঙ্গ' সমুদয়ের হ্যায় 
শোভা ধারণ করিল। পুণ্যক্গয় হইলে স্বর্গবাসিগণ 
যেমন বিমান হইতে পতিত হইয়া থাকেন, তক্রপ 
বীরগণ শক্রগণ কর্তৃক নিহত হইয়া হস্তী, রথ ও 
অশ্ব সমূদয় হইতে ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। 
অনেকে গুরুতর গদা, পরিঘণ ও মুষল সমুদয়ের 
আঘাতে বিপক্ষপক্ষীয় বীরগণকে চূর্ণ করিয়া ফেলি- 
লেন। সেই ভয়ঙ্কর সন্কুল যুদ্ধে রথিগণ রথিগণকে, 
মন্তমাতঙ্গগণ মত্তমাত্দিগকে ও অশ্বারঢুগণ 
অশ্বারূটদিগকে নিগীড়িত করিতে লাগিল। অনেক- 
বার পদাতিগণ রথীদিগের, রথিগণ পদাতিদিগের এবং 
পদাতিগণ অশ্বারোহীদিগের শরে নিপতিত হইলেন। 
কখন বা নাগগণ রথী, অশ্বারোহী ও পদাতিগণকে, 
পদাতিগণ রথী, অশ্বারোহী ও গজারোহীদিগকে, 
অশ্বগণ রথ, পদাতি ও হস্তিগণকে এবং রথিগণ 
পদাতি ও মাতঙ্গগণফে বিনাশ করিতে লাগিল। 
পদাতি, অশ্বারোহী ও রথিগণ এইরূপে বিপক্ষ- 
পক্ষীয় পদাতি, অশ্বারোহী ও রথিগণের হস্ত, পাদ 
ও রথ বিবিধ অস্ত্রে ছিন্ন করিয়া ঘোরতর সংগ্রাম 
আরম্ভ করিল। 

হে মহারাজ | এইরূপে সেই সেনাগণ পরস্পরের 
শরে নিপীড়িত হইলে মহাবীর বুফোদর দ্রাবিড় 


সৈগ্যপরিবৃত ধৃষ্টছায়। শিখণ্ী, দ্রৌপদীর তনয়গণ 
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গ্রভদ্রকগণ, সাত্যফি ও চেকিতান এবং ব্যহাৃত 
পাণ্য, চোল ও কেরলগণ সমভিব্যাহারে আমাদের 
সৈশ্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন বিশালবক্ষাঃ, 
দীর্ঘভূজ, উন্নত, পৃথু*লোচন, আগীড়ংশোভিত, রক্ত- 
দত্ত, মত্তমাতঙগবিক্রেম, বিচিত্রবসনািত, গ্ধচূ্ণাবৃত*, 
বন্ধধড়গ, পাশহস্ত, উভয় পক্ষীয় গজারোহী ও 
দধপ্রিয়, চাপ*তৃণীরধারী, দীর্ঘকেশ, পরাক্রান্ত পদাতি 
এবং ঘোররূপ পরাক্রান্ত ভীষণ অসশ্বীরোহিগণ 
মৃত্যুভয় পরিত্যাগপূর্বক পরম্পর সংগ্রাম করিতে 
লাগিল। চেদি, পাঞ্চাল, কেকয়, করষ, কোশল, 
কাঞ্চি ও মগধদেশীয় বীরগণ মহাবেগে সমরে ধাবমান 
হইল। তাহাদিগের রথী, নাগ* ও প্রধান প্রধান 
পদাতিসফল বিবিধ বাছোছামে হষ্ট হইয়া হাস্যবদনে 
নৃত্য করিতে লাগিল। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন 
মহামাত্র*্গণে পরিবেষ্টিত ও গজারূঢ হইয়া সৈগ্ঠমধ্য 
হইতে ফৌরব সৈম্তগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। 
যথাবিধানে বিভূষিত তাহার উগ্রতর" মাতঙ উদদিত- 
ভাস্কর উদয়াচলের অগ্রভাগের ম্যায় শোভা ধারণ 
ফরিল। গজবরের অপূর্ববরত্ুবিস্ূষিত লৌহনিশ্মিত 
উত্কৃষ্ট বন্দ শরৎকালীন নক্ষত্রমণ্ডিত নভোমগুলের 
স্যায় বোধ হইতে লাগিল। মহাবীর তীমসেন 
তোমরহস্তে সেই মাতঙ্গে অবস্থানপূর্বক মধ্যাহ- 
কালীন দিবাকরের গ্যায় তেজঃপ্রভাবে রিপুগণকে 
তাপিত করিতে লাগিলেন। 

এ সময় গজারঢ ক্ষেমধুত্তি দুর হইতে গজবরকে 
অবলোকন করিয়া সন্তষ্টমনে তীহার অভিমুখে গমন 
করিলেন। অনস্থর সেই দ্রেমবান্* মহাপর্ধবতদ্বয়ের 
সৃশ মহাকায় মাতঙদ্রয়ের মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। 
কুঞরদ্বয় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে গজারোহী বীরদয়ও 
তীক্ষ সূর্যযরশ্মিসদূশ তোমর দ্বারা পরস্পরকে আহত 
করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন 
এবং ততপরে উভয়ে হস্তী হইতে অবতীর্ণ হইয়া 
শরাসন গ্রহণপূর্বক মগ্ডলাফারে বিচরণপূর্ববক 
পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। সকলেই 
তাহাদিগের সিংহনাদ, আন্ফোটন* ও শরশব্দে 
আহলাদিত হইল। অনন্তর মহাবল-পরাক্রান্ত বীরঘয় 
বায়ুবিকম্পিত পতাফাুক্ত উদ্ভতশ্ু মাতঙগদয় 
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৩২৫ 
দ্বারা যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে পরস্পয় 
পরস্পরের শরাসন ছোদনপূর্বক বর্ষাকালীন বারিরর্ষা 
জলদ+ছয়ের হ্যায় শক্তি ও তোমর বর্ধপপূর্ব্বক 
গঞঙ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবীর 
ক্ষেমধূত্তি ভীমসেনের বক্ষস্থলে এক তোমরাঘাত 
করিয়৷ সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ধবক পুনরায় অতিবেগে 
ছয় তোমরে তাহাকে বিদ্ধ করিলে ক্রোধ-প্রদীপ্ত 
ভীমসেন সেই অঙ্গস্থিত সপ্ত তোমর দ্বারা সন্তাশ্বযুক্ত 
দিবাকরের ম্যায় শোতমান হইলেন এবং যত্পূর্ববক 
অরাতির প্রতি এক ভাস্বরবর্ণ লৌহময় তোমর 
নিক্ষেপ করিলেন। কুল, তাধিপতি ক্ষেমধূত্তি শরাসন 
আকর্ষণ করিয়া দশ শরে সেই তোমর ছেদনপূর্ববক 
ছয় শরে ভীমকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর 
ভীমসেন এক মেখগভীরনিম্বন শরাসন গ্রহণ ফরিয়া 
সিংহনাদপুর্বক শরনিকর নিপাতে অরাতিংর কুপ্তর*কে 
মন্দিত করিতে লাগিলেন। হস্তী ভীমসেনের 
শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া! বায়ুসঞ্চালিত জলধরের 
স্যায় সমরাঙগনে অবস্থান করিতে অসমর্থ হইল। 
যন্ত্াৎ অশেষ প্রকার যর করিয়াও তাহাকে স্থির 
করিতে পারিল না। তখন পবনপরিচালিত 
পয়োধর* যেরূপ জলদের অনুগমন করে, তন্ত্রপ 
ভীমসেনের মাতঙ্গ সেই কুগ্তরের অনুগমন করিতে 
লাগিল। প্রবলপ্রতাপ ক্ষেমধুত্তি তদর্শনে ধীয় 
বারণ*কে নিবারণণুরর্বক অভিমুখাগত ভীম-মাতঙ্গকে" 
বাশবিদ্ধা করিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন 
আনতপর্ব ক্ষুরদধারা ক্ষেমধূত্তির শরাসন ছেদন করিয়া 
মাতঙ্গের সহিত তাহাকে নিতান্ত নিগীড়িত করিতে 
লাগিলেন। মহাবীর ক্ষেমধুত্বি তদ্র্শনে রোযভরে 
ভীমসেনফে বিদ্ধ করিয়া নারাচ দ্বারা তাহার 
মাতঙ্গের সমূদয় মর্দস্থল ভেদ করিলেন। গজরাঙ্গ 
ক্ষেমধৃন্তির ভীষণ শরাঘাতে ভূতলে নিপতিত হইল। 
ভীমপরাক্রম ভীমসেন গঞ্জ-নিপতনের পূর্বেই ভূতলে 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনিও এ সময় গদাঘাতে 
ক্েমধুত্তির হস্তীকে প্রোথিত করিয়া ফেলিলোন। 
তখন মহাবীর ক্ষেমধৃত্তি সেই নিহত নাগ হইতে 
লশ্গরদানপূর্বক আয়ুধ উদ্ভত করিয়া আগমন 
করিতে লাগিলেন। রণবিশারদ বৃকোদর তাহার 
উপরেও গদাঘাত করিলেন। খড়াধারী মহাবীর 
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৩২৬ 


মহাভারত 


রা ০০০০০০০০ 
ক্ষেমধূত্ি ভীমসেনের সেই গদাঘাতেই গতাহ্‌ বক্ষঃস্থলে দঢ়তর শরাঘাত করিতে লাগিলেন। তখন 


ও গঞঙ্সমীপে নিপতিত হইয়! বজ্রতগ্র অচলের 
সমীপন্থ বন্জহত সিংহের গ্যায় শোভা পাইতে 
লাগিলেন। হে মহারাজ | আপনার সৈগ্ভসকল 
সেই কুলুতকুলতিলক ক্ষেমধত্তিকে নিহত নিরীক্ষণ 
করিয়া ব্যথিত-হৃদয়ে ইতস্তত; পলায়ন করিতে 
লাগিল।” 


চতুর্দশ অধ্যায় 
সন্কুলযুদ্ধ--কৌরবপন্্ীয় বিন্দ-অনুবিন্দ বধ 
সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! অনন্তর 


মহাধনুদ্ধর মহাবীর কর্ণ নতপব্ব শরনিকর দ্বারা 
পাগুব-সেনাগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন; 
পাণ্ডবেরাও কোপাবিষ্ট হইয়া কর্ণের সম্মুখে 
কৌরব-সৈম্তগণকে সংহার করিতে আরম্ত করিলেন। 
তখন সুতপুজ্ঞ সুরধ্যরশ্মিসমপ্রভ কণার -পরিমাঞ্জিত 
নারাচান্ত্র দ্বারা পাগুব-সেনাগণফে নিহত ফরিতে 
লাগিলেন। মাতঙ্গগণ ক্বর্ণের নারাচ্রহারে 
মান ও অবসন্ন হইয়া ভীষণ শব্দ করিয়! 
চতুদ্দিকে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। হে 
মহারাজ | এইরূপে পাগুব-সেনাগণ স্ৃতপুক্র 
কর্তৃক নিপীড়িত হইলে মহাবীর নকুল মহারথ 
কর্ণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ভীমসেন দুক্ষর 
কার্যকারী অশ্বখামাকে ও সাত্যকি কফেকয়দেশীয় 
বিন্দ ও অমুধিন্দকে নিবারণ করিলেন। তখন রাজ! 
চিত্রসেন সমাগত অত্কণ্্ার প্রতি, প্রতিবিন্ধ্ 
বিচিত্রধ্বজ শরাদনশোভিত চিত্রের প্রতি, ছূর্য্যোধন 
ধর্মান্দন যুধিষ্টিরের প্রতি ও ধনগ্রয় কুদ্ধ সংশগ্তক- 
গণের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধৃষ্টযু় 
কপাচার্য্ের সহিত, অপরাজিত শিখণ্তী কৃতবন্ধার 
সহিত, মহাবীর শ্রুতকীত্তি শল্যের সহিত এবং 
প্রতাপশালী মা্রীস্ৃত সহদেব আপনার পুত্র 
ছুঃশাসনের সহিত মিলিত হইলেন। রী সময় 
ফেকয়দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ সাত্যকিফে এবং 
সাত্কিও এ বীরদ্য়কে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন 
করিলেন। নাগন্ধয় যেমন প্রতিদম্ী মাতঙ্গের উপর 
দস্তাঘাত করে, তদ্রপ ফেকয়দেশীয় ভ্রাতৃছয় সাত্যফির 


১। অস্ত্রনিশ্মাণকারী কশ্মকার--কামার । 


সাঙ্যফি হাস্যপুরর্বক শরবর্ষণে দশ দিক সমচ্ছ্ 
করিয়া তাহাদিগকে নিবারিত করিলেন। বীরদ় 
সাত্যকির শরে নিবারিত হইয়া ক্রোধভরে শরসিকর 
নিক্ষেপপুর্বক তাহার রথ আবৃত করিয়া ফেলেলন। 
মহাযশখী শিনিপুক্ষব তদর্শনে 'সেই বীরঘয়ের 
শরাদন ছেদনগুরর্বক তাহাদিগকে নুতীক্ষ শরজালে 
নিবারণ করিলেন। তখন তাহারা সবর অন্য 
শরাসন গ্রহণ করিয়া সাত্যকিকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন 
করিয়া সংগ্রামে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাহাদের 
কন্কপত্রান্বিত১ ন্বর্ণমপ্ডিক শরজাল দশদিক আলোকময় 
করিয়া নিপতিত হইতে লাগিল। ভ্রাতৃদয়ের 
শরনিকরে কিয়তক্ষণমধ্যে সংগ্রামভূমি তিমিরাচ্ছন্খ 
হইল । অনন্তর সাত্যফি সেই ত্রাতৃদ্ধয়ের ও ভাঠারা 
সাত্যকির শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। গুখন 
দ্ধ যযুধান স্বর অ্য চাপ গ্রহণপূর্বক জ্যাণ্যুক্ত 
করিয়া সুতীক্ষ ক্ষুরপ্র দ্বারা অনুবিন্দের মন্তকচ্ছেদন 
করিলেন। সমরনিহত শশ্বরাম্থবরের মন্তক যেরূপ 
ভূমিসাৎ হইয়াছিল, তদ্রপ সেই অন্বিন্দের 
কুগুলমণ্ডিত মস্তক ভূতলে নিপতিত হইল তন্দর্শনে 
ফেকয়গণের শোফের আর পরিসীমা রহিল না। 

তখন মহারথ বিন্দ আ্রাতার নিধন-দর্শনে ক্রুদ্ধ 
হইয়া সত্র শরাসনে জ্যারোপণপূর্বক শরনিকরে 
সাত্যফিকে নিবারণ করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে 
তাহাকে স্থবর্ণপুঙ্খ* শিলানিশিত* যষ্টি শরে বিদ্ধ 
করিয়া “থাক্‌ থাক্‌” বলিয়া তর্জন করিয়া পুনরায় 
তাহার বানু ও উরুদেশে অসংখ্য শর নিক্ষেপ 
করিলেন! সতাবিক্রম সাত্যফি বিন্দের শরাঘাতে 
ক্ষতবিক্ষতকলেবর হইয়া পুষ্পিত কিংশুক-বৃক্ষের 
হ্যায় শোভমান হইলেন। তখন তিনি হাস্থপূর্ববক 
সতবর পঞ্চবিংশতি বাণে ফেকয়ফে বিদ্ধ করিলেন। 
ততপরে তাহারা পরস্পর পরস্পরের উৎকৃষ্ট 
কোদগু* দ্বিখ্ড এবং অশ্বগণ ও সারধিফে নিহত 
করিয়া ফেলিলেন, পরিশেষে রথ পরিত্যাগপুর্্বক 
শতচন্দ্রভূষিত চণ্ম ও অসি গ্রহণ করিয়া মগ্ডলাকারে 
বিচরণ করিয়া অবিলঙ্কে অসিযুদ্ধে প্রবৃত্ 


হইয়া পরম্পরের বিনাশে সাতিশয় যত্ব করিতে 


১।  পাখাযুক্ত-কাকের পাখার শ্রা় পাখাওয়াল। | 
২। অন্ধকারাবৃত । ৩। গুণ--ছিলা। ৪। মোনার পাখাযুক্ত । 
৫। শানিত- শান দেওয়া । ৬। ধমুক। 


কর্ণপর্বধ 


৩২৭ 








লাগিলেন। দেবান্থর-সংগ্রামে খড়াধারী জন্তান্র 
ও পুরদ্দরের যেরূপ শৌভা হইয়াছিল, এক্ষণে 
মহাবীর সাত্যকি ও বিন্দ খড়গ ধারণপুর্বক সেইরূপ 
শোভা ধারণ করিলেন। কিয়তক্ষণ পরে মহাবীয় 
সাত্যকি খড়গাথাতে কেকয়রাজের চর্্দ ছ্বিধা ছেদন 
করিয়া ফেল্িলেন। তখন মহাবীর কেকয়রাজও 
যুধুধানের শত শত তারাসঙ্কুল চর্ম ছেদন করিয়া 
কখন মগ্ডলাকারে বিচরণ এবং কখন বা গমন ও 
প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। উখন মহাবীর 
সাহ্যকি সত্বর বক্রহস্তে সেই রণচারী তরবারিধারী 
কেকয়রাজকে দ্বিধা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 
বর্ধারী মহাধনুর্ধয় ফৈকয় শস্ত্রাঘাতে ছিন্ন হইয়া 
বড্ভাহত অচলের শ্ায় ধরাতলে নিপতিত হইলেন। 

হে মহারাজ! মহারথ সাত্যকি এইরূপে 
কেকয়রাজ বিন্দফে নিহত করিয়া সত্বর যুধামম্থার 
রথে আরোহণ করিলেন এবং তৎপরে যথাবিধি 
স্থজ্জিত অন্য এক রথে আর হইয়া পুনগায় 
সুষীক্ষ শরনিপাতে ফেকয়সৈম্গণকে বিদলিত ঝরিতে 
লাগিপেন। সৈশ্যগণ যুধুধানের শরাঘাতে ব্যথিত 
হইয়া তাহাকে পরিভ্যাগপুর্বক চারিদিকে পলায়ন 
করিতে আরম্ত করিল।” 


পঞ্চদশ অধ্যায় 
কৌরবপক্ষীয় চিত্র-চিত্রসেনাদি নিধন 


সগ্তয় কহিলেন, “হে মহারাজ | অনন্তর 
মহাবীর শ্তকন্মা! ফোপাবিষ্ট হইয়া পঞ্চাশৎ শরে 
মহীপতি চিত্রসেনকে আহত করিলেন। তখন 
অভিসারাধিপতি চিত্রসেন নতপবর্ব নয় বাণে 
আতকর্্মাকে নিগীড়িত ও পা? বাণে তাহার সারথিকে 
বিদ্ধ করিয়া বীরন্ন প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মহাবীর 
আতকর্ম্মা তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নিশিত নারাচান্্ 
দ্বাগা সেনাগ্রবত্তী চিত্রসেনের মন্দ ভেদ করিলেন। 
মহাবীর চিত্রসেন শতকণম্মার হস্তনিক্ষিপ্ত নারাচাস্ত্ে 
অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া বিচেতন ও মৃচ্ছিত হইয়া 
পড়িলেন। এ সময় মহাযশত্বী শ্রুতকীন্তি নবতি 
শরে শ্রুতক্্মাকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। অনন্তর মহারথ 
চিত্রসেন সংজ্ঞ! লাভ করিয়া ভল্ল দ্বারা শরতকণ্মীর 
শরাসন ছেদনপুর্বক তাহাকে সাত বাগে বিদ্ধ 


করিলেন। তখন শ্রতকর্্মা হুবর্ণভূষণ অনথা কাশ্দুক 
গ্রহণ করিয়া শরনিকর নিক্ষেপপুরর্ষক চিত্রসেনের 
বিচিত্র রূপ বিনষ্ট করিয়া দিলেন। চিত্রমালাধর যুবা 
চিত্রসেন ভূপতি আত্মার শরে সমাহত হইয়া 
গোষ্ঠমধ্যস্থ মহাবৃষভের ম্যায় শোতমান হইলেন। 
তখন তিনি “থাক্‌ থাক্‌” বলিয়া নারাচ দ্বারা 
শ্রুতকম্্নার বক্ষঃস্থল বিদারণ করিলেন। শ্রুতকর্ঘ্মা 
চিত্রসেন-নিক্ষিপ্ত নারাচের আঘাতে গৈরিক ব্ণ 
রুধিরক্ষরণ করিয়া শোণিতাক্তকলেবর হইয়া! গৈরিক- 
ধাতুধারাআাবী অচলের ম্যায়, কুস্থমিত কিংশুক- 
বৃক্ষের হ্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনস্তর 
তিনি চচত্রসেনের শক্রবারণ শরাসন ছেদনপুরর্বক 
তাহাকে ত্রিশত নীরাচে সমাচ্ছন্ন ও শরমিকরে 
নিপীড়িত করিয়া এক স্বশাণিত ভল্ল দ্বারা তাহার 
শিরন্ত্রাণহশোভিত মস্তক ছেদন করিলেন। 
চিত্রসেনের মস্তক গ্লগনমণ্ডল হইতে যদৃচ্ছাক্রমে 
ভূতলে নিপতিত চন্দ্রমার চ্যায় ধরাতলে নিপতিত 
হহল। সৈ'নকগণ তাহাকে নিহত দেখিয়া মহাবেগে 
ইতভ্তত; ধাবমান হইল। অনন্তর মহাংমুর্ধর 
আতকণ্মা ক্রোধাবিষ্ট প্রেতরাজ যেমন প্রলয়কালে 
ভূতগণকে সংহার ফরেন, তদ্্েপ রোষাবিষ্ট হইয়া! শর- 
নিকরনিপাতে সৈশ্কগণকে বিদ্রাধিত করিতে আরম্ত 
করিলে সৈন্যগণ একাস্ত নিপীড়িত হইয়া দাবানলদগ্ধ 
গজযৃথের ম্যায় চারিদিকে ধাবমান হইল । মহাবীর 
শতকন্মা ভাহাদিগকে শক্রপরাজয়ে নিরুতসাহ 
দেখিয়া তাহাদের উপর অনবরত স্থশাণিত শরনিকর 
নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। 

এ সময় মহাবীর এতিবিন্ধ্য চিত্রফে পীঁচ বাণে 
বিদ্ধ করিয়া এক বাণে তাহার ধ্বজ ও তিন বাণে 
সারথিকে বিদ্ধ করিলে মহাবাহু চিত্র প্রতিবিন্ধযের 
বানু ও উরুদেশে কক্কপত্রবির!জিত, শা ণিতাগ্র, সুবর্ণ- 
পুঙ্খ নয় ভল্ল নিক্ষেপ করিলেন। তখন মঞ্াাবীর 
গ্রতিবিহ্ব্য শরনিপাতে চিত্রের শরাসন ছেদন করিয়া 
তাহার প্রতি নিশিত পাঁচ শর প্রয়োগ করিলেন। 
বীরবর চিত্র প্রতিবিদ্ধ্যের শরাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া স্বর্ণ- 
ঘণ্টা-দমাযুক্ত অগ্নিশিখা সদৃশ এক ভীষণ শক্তি 
গ্রহণপুর্বক তাহার প্রঠি নিক্ষেপ করিলেন। 
মহাবীর প্রতিবিস্ধ্য সেই মহোক্কাসঙ্লিভ শক্তি সমাগত 
সন্দর্শন করিয়া অবলীলাক্রমে ছেদন করিয়া 
ফেলিলেন। তখন সেই চিত্রবিক্ষিপ্ত বিচিত্র শক্তি 


৩২৮ 


মহাভারত 





প্রতিবিদ্ধা-শরে দ্বিধা ছিন্ন হইয়া যুগাস্তকালীন সর্বব- 


ভূতত্রাসজনফ অশনির হ্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। 
মহাবীর চিত্র আপনার শক্তি ব্যর্থ নিরীক্ষণ করিয়! 
নুবর্ণজালজড়িত এক মহাগদা গ্রহণপূর্ধবক 
প্রতিবিস্ধ্যের প্রতি নিক্ষেগ করিলেন। গদা নিক্ষিপ্ত 
হইবামাত্র প্রতিবিন্ধ্যের অশ্ব, সারথি ও রথ চূর্ণ করিয়া 
ধরাতলে নিপতিত হুইল। ইত্যবসরে মহাবীর 
প্রতিবিদ্ধ্য রথ হইতে লম্ক প্রদানপুর্বক অবনীতলে 
অবতীর্ণ হইয়া চিত্রের উপর এক ফনকবিভূষিত শক্তি 
নিক্ষেপ করিলেন। মহাবাহ চিত্র সহসা সেই শক্তি 
গ্রহণপুরর্ষক প্রতিবিন্ধ্যের প্রতি নিক্ষেপ করিলে শক্তি 
তাহার দক্ষিণবাহছ বিদারণপুর্বক অশনির ন্যায় 
সমরাঙ্গন উদ্ভাসিত করিয়া নিপতিত হইল। তথন 
মহাবীর প্রতিবিন্ধয ক্রোধাবিষ্ট-চিত্তে এক স্ববর্ণভূষিত 
তোমর গ্রহণপুর্বক চিত্রের বিনাশবাসনায় তাহার 
প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। তোমর চিত্রের বর্ম ও হৃদয় 
বিদীর্ণ করিয়া বিল*-প্রবেশোছত ভীষণ ভূজঙ্গেরং 
ন্যায় মহাবেগে ধরাতলে নিপতিত হইল। মহারাজ 
চিত্র গ্রতিবিস্ধ্যের তোমরে সমাহত হইয়া পরিঘাকার 
গীন* বাহ্যুগল প্রসারণপুর্বক রণশয্যায় শয়ান 
হইলেন। কৌরবসৈম্থগণ চিত্ররাজকে নিহত 
নিরীগণ করিয়া দ্রতবেগে প্রতিবিদ্ধ্যের প্রতি 
ধাবমান হইয়! কিন্কিণীসমাযুক্ত শতদ্দী ও বিবিধ বাণ 
বিসর্জনপুর্বক মেঘ যেমন সূর্যকে সমাচ্ছন্ন করে, 
তন্রপ তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তখন 
মহাবান্থ প্রতিবিদ্ধ্য অনুরসৈহ্য-নিশুদন বভ্রধরের 
গ্যায় সেই সৈম্যগণকে শরনিকরনিপাতে নিপীড়িত 
ও বিদ্রাবিত করিতে আরম্ত করিলেন। সৈম্যগণ 
প্রতিবিষ্ধয-শরে বিদ্ধ হুইয় বায়ুবেগ-সঞ্চালিত ঘন- 
ঘটারং ম্যায় ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পড়িল। হে মহারাজ! 
এইরূপে কৌরবগণ চারিদিকে পলায়ন করিতে 
আরস্ত করিলে অশ্বথামা একাকী অবিলম্ে মহাবল- 
পরাক্রান্ত ভীমসেন অভিমুখে গমন করিলেন। 
তখন দেবান্থরসংগ্রাম-সময় বুত্রান্তর ও পুরন্দরের 
যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, তজপ সেই বীরছয়ের 
ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল।* 
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যোড়শ অধ্যায় 
তীম-অশথামার যুদ্ধ_উভয়ের পলায়ন 


সঞ্জয় কহিলেন, প্হে মহারাজ ! মহাবীর 
ড্রোশনন্দন অশ্বথ।মা ত্বরাদ্িত হইয়া আন্ত্রলাঘব 
প্রদর্শনপৃর্বক ভীমসেনফে প্রথমতঃ নিশিত শরে 
বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাহার মর্দস্থলে তীক্ষ 
নবতি১ শর নিক্ষেপ করিলেন। তীমপরাক্রম 
ভীমসেন দ্রোপপুজ্রের নিশিত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন 
ও রশ্মিমান্‌ ুর্য্যের হ্যায় স্থুশোভিত হইয়া 
অশ্থথামার প্রতি সহশ্র শর পরিত্যাগপুরর্বক সিংহনাদ 
করিতে আরম্ভ করিলেন; দ্রোণকুমারও শরনিকরে 
তাহার শরজাল সংহারপূর্বক অবলীলাক্রমে 
বুকোদরের লললাটে নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। 
মহাবীর বৃফোদর দ্রোণপু্র-নিক্ষিপ্ত সেই নারাচ 
ললাটদেশে ধারণ করিয়া অরণ্যচারী মত্ত গণ্ডকেরৎ 
ম্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর ভিন 
বিস্ময়াপন্ন হইয়াই যেন অশ্বখামার ললাটে তিন 
নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। আচার্যযপুজ সেই ললাটস্থ 
নারাচত্রয় দ্বারা বর্ধাভিষিক্ত ব্রিশৃঙ্গপর্বতের শ্যায় 
শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন তিনি ভীমসেনের 
উপর বারংবার শত শত শর নিক্ষেপ করিয়াও বায়ু 
যেমন পর্ববতফে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না, ভদ্রপ 
সেই মহাবীর পাণুতনয়কে কোনব্রমে কম্পিত 
করিতে পারিলেন না। ভীমসেনও শত শত নিশিত 
শরে অশ্বথামীফে বিচলিত করিতে সমর্থ হইলেন 
না। এইরূপে সেই রথারূঢ় মহারথদ্বয় শরনিকরে 
পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন করিয়া পরম্পর ফিরণাভি- 
তাপিত* লোকক্ষয়কর দীপ্চিমান্‌ সূর্ধ্যদ্য়ের ম্যায় 
শোভ। পাইতে লাগিলেন। তখন তাহারা পরস্পর 
প্রতীফারার্৫থ যত্ববান্‌ হইয়া অসংখ্য শর নিক্ষেপ 
করিয়া দংগ্রাযুখ* ব্যা র্য়ের দ্যায় সেই মহারণে বিচরণ 
করিতে আরম্ভ করিলেন। এ বীরঘয় প্রথমতঃ 
পরস্পরের শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়। মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্র- 
সূধ্যের স্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন এবং মুহুর্ভ- 
মধ্যে পরস্পরের শরজাল নিরাকৃত করিয়া মেঘজাল- 
নির্মুক্ত মঙ্গল ও বুধ গ্রহের শ্যায় শোতমান 
হইলেন। 
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এইরূপে মেই সংগ্রাম অতি দ্বাহণ হইলে 
মহাবীর অশ্বথামা বুফোদরকে দুক্ষিণপার্খস্থ করিয়া। 
মেঘ যেমন পর্র্বতকে বারিধারায় লমাচ্ছন্ন করে, 
তদ্রপ তাহাকে শরনিকরে সমাচ্ছনন করিলেন; 
ভীমসেনও শক্রর বিজয়লক্ষণ সহা করিতে না পারিয় 
তথা হইতেই তাহার প্রতীকার করিতে লাগিলেন। 
এইরূপে সেই বীরঘয় বিবিধ মণ্ডল ও গতি- 
প্রত্যাগতি* প্রদর্শনপূর্ববক ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ত 
করিলেন। তাহারা আকর্ণাকৃষ্টৎ শরাসন-বিশষ্ট* 
শরনিকরে পরস্পরকে নিপীড়িত করিয়া পরস্পরের 
বিনাশবাসনায় পরস্পকে বির করিবার চেষ্টা 
কবিতে লাগিলেন। অনন্তর মহারথ অশ্ব্থামা মহাত্র- 
সমুদয় গ্রাহ্ভৃতি করিলেন। মহাবীর ভীমসেন অন্তর 
দ্বারা সেই মহান্ত্রসকল সংহার করিতে লাঁগিলেন। হে 
মহারাজ! পুর্বে প্রজাসংহারের নিমিত্ত যেমন 
গ্রহযুদ্ধ* হইয়াছিল, এক্ষণে সেই বীরদয়ের তদ্রপ 
অন্যুদ্ধ আরস্ত হইল। সেই বীরদ্য়-বিস্ষ্ট শরসমুদয় 
দিক্দকল গ্যোতিত* করিয়া আপনার সৈম্বাধ্ে 
নিপতিত হইতে লাগিল। আকাশমগ্ডল এককালে 
শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। তৎফালে বোধ হইতে 
লাগিল যেন, গগনমগুল প্রলয়কালীন উল্াপাতে 
সমাবৃত হইয়াছে । সেই- বীরদ্য়ের পরস্পরের 
বাণঘর্ষণে ক্ফুলিঙ্গ*ময়, দাপ্তশিখ* হুতাশন সমুখিত 
হইয়া উভয়পক্ষীয়“সৈম্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিল । 

হে মহারাজ! এ সময়ে সিদ্ধগণ সমাগত হইয়া 
কহিতে লাগিলেন যে, “এই যুদ্ধ সমুদয় যুদ্ধ অপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট । পুর্বে যে সকল যুদ্ধ হইয়াছে, তশুসমুদয় 
ইহার ষোড়শাংশের এফাংশও নহে । এরূপ যুদ্ধ আর 
কৃত্রাপি হইবে না। এই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ইহারা 
উভয়েই জ্ঞানসম্পন্ন, শৌর্ধযসমাযুক্ত ও উগ্রপরাক্রম। 
মহাবীর ভীমসেন ভীমপরাক্রম এবং অশ্বথামা অস্ত্রে 
কৃতবিদ্ভ। ইহারা কি বীর্য্যশালী! এই বদ্ধ 
কালান্তক যমদয়ের ন্যায় রুদ্রদ্য়ের ম্যায় ও 
ভাস্করছয়ের ম্যায় ঘোররূপে সমরাঙ্গনে অবস্থান 
করিতেছেন।, হে মহারাজ ! সিদ্ধগণের বারংবার 
এইরূপ বাক্য শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। এ 
সময় সমরার্শনাথ সমাগত দেবগণ সিংহনাদ 


১। অগ্রসর ও পশ্চাৎ অপদরণ ৷ ২--৩। কর্ণ পর্যন্ত আকধিত 
ধনৃক-নির্ঘকত । ৪ । প্রলয়কালীন গ্রহগণের সাত্যাতিক সংঘর্ষ। 
৫। প্রদীপ্ত। ৬। অগ্নিকণা ৭। প্রহলিত শিখাযুক্ত 


৩২৯ 





পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। সিদ্ধ ও 


চারণগণ সেই বীরদ্ধয়ের অদ্ভুত অচিন্ত্য কার্য দর্শনে 
বিশ্ময়াপন হইলেন এবং দেব, সিদ্ধ, মহধিগণ অঙ্শামা 
ও ভীমসেনকে সাধুবাদ গ্রদান করিতে লাগিলেন। 

তখন সেই ক্রোধাবিষ্ট বীরদ্ধয় নয়ন বিস্ফারণ- 
পূর্বক পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে আরম্ত 
করিলেন। তাহারা রোষারণনেরে ও ক্ষুরিতাধর 
হইয়া অধরদংশনপুরর্বক বারিধারাব্ধী সবিহ্্যৎ 
জলধরের ম্যায় শর ও অস্ত্রবর্ষণপুর্বক পরস্পরকে 
আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং পরিশেষে পরস্পরকে 
অশ্ব, সারথি ও ধজ হ্দ্ধ করিয়া, পরস্পর পরস্পরকে 
বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই মহাবীরঘয় 
সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পরের প্রতি বিনাশবাসনায় 
ভীষণ বাণছয় গ্রহণপুর্র্বক পরস্পর প্রতি নিক্ষেপ 
করিলেন। বাণদ্ধয় সেনামুখে গ্োতমান হইয়া 
সেই ছুদ্ধর্য মহাবীর্ধ্য বীরদ্বয়কে আহত করল তখন 
তাহারা পরস্পরের শরাঘাতে নিঠান্ত নিগীড়িত 
হইয়া রথোপরি অবগন্ন হইলেন। এ সময়ে 
দ্রোণতনয়ের সারথি তাহাকে অচেতন অবলোকন 
করিয়া সর্ধ-সৈশ্তসমক্ষে রণস্থল হইতে অপসারিত 
করিল ; ভীমসারথি বিশোকও শক্রতাপন বৃফোদরকে 
বারংবার বিহ্বল হইতে দেখিয়া রথ লইয়া রণস্থল 
হইতে অপন্থত হইল ।” 


সপ্তদশ অধ্যায় 
আর্ডদুন-সংশগ্তক সমর-_-বছ মংশপগ্তক ক্ষয় 


ধৃততরাষ্র কহিলেন, “হে সঞ্চয়! সংশগ্তকগণ ও 
অশ্বামার সহিত অজ্জবনের এবং অগ্যান্ত মহীপাল- 
গণের সঠিত পাণুবদিগের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, 
তাহা আমার নিকট কীর্তন কর” 

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! শক্রগণের সহিত 
কৌরবগন্ষীয় বীরগণের যেরূপ দেহ ও পাপবিনাশনঃ 
সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন। প্রবল বাত্যাং 
উত্থিত হইয়া অর্ণবফে যেরূপ সংক্ষুব্ধ করিয়া থাকে, 
তদ্রপ ধনগ্রয় সংশগ্তকগণের সৈশ্ঠমধ্যে প্রবেশপুরর্বক 
তাহাদিগকে বিক্ষোভিত করিয়া নিশিত ভল্ল দ্বারা 
বীরগণের মনোহর নেত্র, ভ্মে ও দশনযুক্ত পুরণচন্্রসন্নিভ, 


১ দূত ক্ষতির পাপক্ষাকারক । ২। বড়। 


৩৩০ 
বিনাল নলিনীসদৃশ* মন্তক-সমুদয় ছেদনপুরর্বক 
ভূতলে বিকীর্গ করিলেন। তাহার শাণিত 
ক্ষুরসমুদয় দ্বারা বীরগণের অগুরুচন্দনাক্ত আয়ুধ ও 
তলত্রাণসন্থলিতং, পঞ্চাস্ তুজগসদৃশ বিশাল বাহ- 
সকল নিকত্ত্, ভষ্ল দ্বারা এককালে অসংখ্য অশ্ব, 
অশ্বারট, সারধি, ধবজ, শরাসন, শর ও রত়াভরণ- 
যুক্ত হস্ত ছিন্ন এবং নিশিত সায়ক-নিকর দ্বারা 
আরোহি সমবেত সহত্র সহস্র রথ, অশ্ব ও গজ খু 
খণ্ড হইয়া! ধরাতলে নিপতিত হুইল। তখন সেই 
প্রতিদ্বন্বী বীরগণ এফান্ত ফোপাবিষ্টচিত্তে অজ্ঞুনের 
প্রতি ধাবমান হইল। বৃষভগণ যেমন গাভীলাভার্থ 
গর্জনপুরর্বক শূঙ্গ দারা প্রতিদ্বন্থী বুঘভকে আঘাত 
করিয়া থাকে, তদ্রুপ তাহারা সিংহনাদ করিয়! 
শরনিকরে অজ্জুনফে সমাহত করিতে লাগিল। 
তৈলোকাবিজয়কালে ইন্দ্রের সহিত দৈত্যগণের 
যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে তাহাদের সহিত 
তদ্রুপ লোমহর্ষণ ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। 
তখন মহাবীর ধনঞ্জয় বিবিধ অন্তর দ্বারা শক্রগণের 
অন্ত্রজাল নিবারণ করিয়া শরনিকরে তাহাদের প্রাপ- 
সংহার করিতে লাগিলেন এবং সমীরণ খেমন মহামেঘ 
ছিন্নভিন্ন করে, তদ্রুপ যোধহীন সারধথিবিহীন রথ- 
সমুদয়ের তরিবেণু*, বক্ষ, আয়ুধ, তুীর, কেতু*, 
যোক্ত,", রশ্মি”, বরূথ৯*, কুবর ১, যুগঃ৯, তল্ল১২ ও 
অক্ষাগ্রমগ্ডল১*-সফল ছেদনপুর্বক রথ-সফল খণ্ড 
খণ্ড করিয়া একাকী সহজ মহারথের কাধ্য 
সম্পাদন করিয়া! অরাতিগণের ভয়বদ্ধন ও বিশ্মিত 
বীরগণের প্রেক্ষণীয়১* হইলেন। সিদ্ধ, দেবধি 
ও চারণগণ ক্ঠাহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। 
দেবগণ ছুন্দুভিধ্ধনি এবং কৃষ্ণ ও অজ্জুনের 
মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে আরণ্ত করিলেন। এ 
সময়ে এই দৈববাণী হইল যে, 'এই কৃষ্ণ ও 
অঞ্জুন চন্দ্রের কান্তি, অগ্নির দীপ্তি, অনিলের বল 
ও নুর্যের ছ্যতি ধারণ করিতেছেন। এই 


রথে আরূঢ বীরদ্বয় ব্রহ্মা ও মহেশ্বরের হ্যায় 





১। নালহীন পক্মের মত। ২। দস্তানা দ্বারা বেরিত। 
৩। ছিন্ন। ৪। যে তিনটিস্বম্তের উপর সারির বসিবার স্থান । 
৫1 রথমধ্ন্থ গৃহ-খোপ । ৬। চিহ্ছ। ৭। জোতের দড়ি। 
৮। দড়ি। ১। রথমধ্যস্থ গুপ্ত স্থান । ১*। রথমধাস্থব বসিবার 
স্থান । ১১। জোয়াল। ১২। উপবেশন শধ্যা-_গদি । ১৩। চক্রের 
বেষ্টনী । ১৪। লক্ষ্য করিবার যোগা । 


মহাভারত 








সর্বভূতের অপরাজেয়। ইহারা সর্ববভূতশ্রেষ্ঠ নর- 
নারায়ণ।” 


অর্ছনসহ যুদ্ধে অশ্বথথামার পরাজয় 


হে মহারাজ! তখন মহাবীর অশ্বথামা সেই 
সমুদয় অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন ও শ্রবণপূুর্ব্বক 
সুসজ্জিত হইয়া কৃষ্ণ ও অর্জনের সম্মুখীন হইলেন 
এবং হাস্তমুখে শরসম্বলিত হস্ত দ্বারা শরনিকরবর্ষী 
অজ্জ্ুনফে আহ্বান করিয়া কহিলেন, “হে বীর! 
যদি তুমি আমাকে তোমার যোগ্য অতিথি, বোধ 
করিয়া থাক, তাহ! হইলে বিশেষরূপে যুদ্ধরূপ 
আতিথ্য প্রদান কর।' অঞ্জন মহাবীর আচার্ধ্যপুক্র 
কর্তৃক এইরূপে যুদ্ধার্থ আহুত্ত হইয়া আপনাকে 
কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া জনার্দনকে কহিলেন, “হে 
বাহুদের ! আমায় সংশগ্তকগণকে বধ করিতে হইবে? 
কিন্তু এক্ষণে অশ্বথামা আমাকে আহবান করিতে- 
ছেন, অতএব তুমি ইতিফর্তবব্যতা অবধারণ করিয়! 
যদি আতার্য্যপুজকফে আতিথ্য প্রদান করা কর্তব্য 
হয়, তবে অগ্রে তাহাই কর।, হে মহারাজ! 
মহামতি বাসুদেব অজ্জ্ন কর্তৃক এইরূপ অভিহিত 
হইয়া, বায়ু যেমন ইন্দ্রকে যজ্ঞস্থলে সমানীত করে, 
তন্রপ সমরে সমাহৃত ধনপ্রয়কে দ্রোগপুজ্রের সমীপে 
সমুপশ্থিত করিয়া কদখখামাকে আমন্্রণপূর্বক 
কহিলেন, “হে আচার্ধ্যপুজ! তুমি এক্ষণে স্থির হইয়া 
প্রহার কর। উপক্গীবিগণেরৎ ভর্তৃপিশুপরিশোধের* 
সময় সমাগত হইয়াছে। ব্রাঙ্মাণগণের বিবাদ লুচ্মন, 
কিন্তু ক্ষজিয়ের জয় ও পরাজয় স্থুল। তুমি মোহ- 
প্রযুক্ত অর্জুনের নিকট যে অতিথিসংকার প্রার্থনা 
করিতেছ, এক্ষণে তাহা লাভ করিবার নিমিত্ত 
স্থিরচিত্তে যুদ্ধ কর।' 

মহাবীর অশ্বথাম] বান্দেবের এই বাক্য-শ্রবণে 
“তথাস্ত' বলিয়া ফেশবকে যষ্ি ও অঙ্ভুনফে তিন 
নারাচে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবল-পরাক্রান্ত 
ধনগ্য় কোপাবিষ্ট হইয়া তিন বাণে আার্ধ্যপুজ্রের 
শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অশ্বথাম। অজ্জুন- 
শরে ছিন্নচাপ* হইয়। তৎক্ষণাৎ অন্য ভীষণ শরাসন 


গ্রহণপুর্ধক জ্যাযুক্ত করিয়া নিমেষমধ্যে তিন শত 


১ প্রতিযোদ্ধা। ২। প্রতিপাল্যগণের_-পোষকদিগের 1 
৩। পরিপালক প্রভুর প্রতি তদীয় অন্লভোজনের প্রতিদানের। 
৪। ভ্মধমুক | 


কর্ণপর্নব 


৩৩১ 





বাণে বাস্থদেবকে ও সহস্র বাণে অঞ্ছুনকে বিদ্ধ 
করিলেন। তগুপরে তিনি চরপঘয় স্তপ্তিত; করিয়া 
পরম যত্বু সহকারে অজ্ঞুনের উপর সহত্র সহঅ শর 
নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। যোগবলে তাহার তুদীর, 
শরাসন, জ্যা, বাহু, বক্ষঃস্থল। বদন, নাসিফা, নেত্র, 
কর্ণ, মস্তক, লোমকৃপ ও অগ্যান্ট অঙ্গ এবং রথধবজ 
হইতে শরনিকর নিপতিত হইতে আরম্ভ হইল। সেই 
মহাশরজালে কেশব ও অর্জুন “ড়িত হইলে আচাধ্য- 
তনয় যতপরোনাস্তি আহ্াদিত হইয়া মেঘগভীর- 
গঞ্জনে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। 
তখন মহাবীর অজ্ঞুন অঙ্থামার সিংহনাদ শ্রবণ 
করিয়া কেশবকে কহিলেন, “হে মাধব! গুরুপুজ্ের 
অত্যাগার অবলোকন কর। আমরা শরজালে 
সমাচ্ছন্ন হইয়াছি বলিয়া উনি আমাদিগকে নিহত 
বোধ করিতেছেন। অতএব এক্ষণে আমি শিক্ষাবলে 
উহার অভিলাষ ব্যর্থ করিতেছি।' এই বলিয়! 
মহাবীর ধনঞ্য় দিবাকর যেমন নীহারংরাশি বিধ্বস্ত 
করেন, তদ্রূপ সেই দ্রোণপুর-নিক্ষিপ্ত প্রত্যেক শর 
ত্রিধা ছেদনপুর্বক নিপাতিত করিলেন। তৎপরে 
তিনি পুনরায় অশ্ব, সারথি, রথ, ধ্বজ, পদাতি ও 
কুপ্তরগণের সহিত সংশপ্তকগণকে উগ্রতর শরনিকরে 
বিদ্ধ করিতে লাগলেন। এ সময় যে যে বাক্তি যে 
যেরূপে সমরাঙ্গনৈ সমবস্থিত ছিল, সকলেই 
আপনাকে শরজালে সমাচ্ছন্ন বোধ করিল। সেই 
গাণ্ডীববিমুক্ত বিবিধ শরনিকর কি ক্রোশশ্থিত, কি 
সন্মুথস্থিত, সমস্ত হস্তী ও নরগণকে বিনাশ 
করিতে লাগিল। মদবধী মাতঙ্গগণের কর*-সমুদয় 
ভল্লপ্রহারে ছি হইয়! পরশু-নিকৃঝ মহাক্রমের শ্ায় 
ভূতলে নিপতিত হুইল। পর্বতাকার কুগ্ুর সকল 
সাদিৎ*গণের সহিত বজ্জমথিত অচলের হ্যায় ভূঙলশায়ী 
হইতে লাগিল। মহাবীর ধনগ্রয় বীরগণাধিষ্ঠিত 
সুশিক্ষিত তুরঙ্গমযুক্ত গন্ধর্বনগরাকার স্থসজ্ভিত রথ 
সফল খণ্ড খণ্ড করিয়া অরাতিপক্ষীয় সুসজ্জিত 
অশ্বারোহী ও পদাতিগণের প্রতি বাণবর্ষণ করিতে 
আরম্ত করিলেন। প্রলয়কালীন স্বরধ্য ঘেমন কিরণ- 
জালে অর্ণব পরিশুঞ্ষ করেন, তদ্রূপ মহাবীর ধনঞ্জয় 
স্বতীক্ষ শরজালে সংশপ্তকগণকে নিপীড়িত করিয়! 
পুনরায় পুরন্দর যেমন বজ্ দ্বারা পর্বত বিদারণ 


করিয়াছিলেন, তদ্রুপ নারাচ দ্বারা সত্বর ফ্রোণপুত্রকে» 


১। নিশ্ল। ২। কুয়াসা। ৩। শু শঁড়। ৪। অস্ব। 





বিদীর্ণ করিলেন। তখন আচার্যযপুজ ক্রোধাবিষ্ট 
হইয়া অজ্জনের এবং তাহার অশ্ব ও সারখির উপর 
শর নিক্ষেপপূর্বক যুদ্ধার্থ সমাগত হইলে পাওুনন্দন 
সেই শর সমুদয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনস্তুর 
আচাধ্যতনয় অতিশয় রোযাবিষ্ট হইয়া অর্জনের 
প্রতি অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন 
মহাবীর অজ্জন দাতা যেমন অপাংক্তেয়১দিগকে 
পরিত্যাগ করিয়া পংক্তিপাবন* অথিগণের অভিমুখে 
গমন করেন, তদ্রপ সংশগ্তকগণকে পরিত্যাগপূর্বক 
অশ্থথামার অভিমুখে গমন ফরিলেন।” 


অষ্টাদশ অধ্যায় 
অর্জভুনসহ যুদ্ধে অশ্বথমার পলায়ন 


সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! তখন 
নভোমগুলস্থ শুক্র ও বৃহস্পতির ম্যায় মহাবীর 
অশ্বথাম! ও অঞ্জনের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত 
হইল। সেই লোকভীষণ বীরদ্ধয় বিমা্স্থ* 
গ্রহদ্বয়ের শ্যায় পরস্পরকে শরনিফরে সম্তাপিত 
করিতে লাগিলেন। মহাবীর অঞ্জুন নারাচ দ্বারা 
ড্রোণপুজের ভ্রমধ্য বিদ্ধ করিলে অশ্বথাম। উদ্ধরশ্মি 
সুর্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন; কৃষ্ণসমবেত 
অজ্জুনও অশ্বথামার শত শত শরে সাতিশয় বিদ্ধ 
হইয়া রশ্মিজালজড়িত যুগান্তকালীন দিবাকরছয়ের 
হ্যায় অবস্থান করিত লাগিলেন। অনন্তর মহাত্মা 
বাহুদের অশ্বথামার শরে অভিভূত হইলে অঞ্ছুন 
চহুদ্দিকে শতধারা স্থষ্টি করিয়া ব়াগ্রিসদৃশ পরাণ- 
নাশক শরনিকরে দ্রোণপুজকে আহত করিতে আরম্ত 
করিলেন। তখন তেজস্বী রৌদ্রকপ্া ড্রোণকুমার 
মৃত্যুরও ব্যথাজনক অতি তীব্রবেগসম্পন্ন মুক্ত 
শরজালে বান্দে ও অজ্জুনকে বিদ্ধ করিতে 
লাগিলেন। এ সময় মহাবীর দ্রোণপুজ যতগুলি শর 
পরিত্যাগ করিলেন, মহাবল-পরাক্রান্ত ধনগ্রয় তাহা 
অপেক্ষা দ্বিগুণ বাণ নিক্ষেপ করিয়া তাহার সায়ক- 
নিকর নিবারণপূর্ববক তাহাকে অশ্ব, সারথি ও ধ্জের 
সহিত আবৃত করিয়া সংশগ্তক-সৈম্যমধ্যে প্রবিষ্ট 

১। এক পংক্তিতে বসিয়া ভোজনের আবাগা- অশু্ধ | 
২। পাক্তিভৌজনযোগা-_পবিভ্র । ৩। বক্র অতিচারাদি গতিযুক্ত 
-াউপদ্রবকারক । ৪। উত্তময়পে প্রযুক্ত । 





৩৩২ 





মহাভারত 








হইলেন। তিনি হুমুত্ত শরজালে অপরান্ুখ 
শত্রগণের শর, শরাসন, তুণীর, মৌন, হস্ত, করস্থিত, 
শন, ছত্র, ধজ, মনোহর বস্তা, মালা, ভূষণ, চর, বর্ম 
এবং মস্তক-নমূহ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সুসঙ্ডিত 
রথ নাগ ও অশ্বসমুদয়ে সমারূঢ় যোধগণ অর্জুন" 
নিক্ষিপ্ত অসংখ্য শরে বাছনগণের সহিত বিদ্ধ হইয়া 
ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তীহাদের পুরণচন্্র 

ও কমলের গ্যায় মনোহর কিরীট ও মাল্য 
প্রভৃতি বিবিধ ভূযণে ভূষিত মস্তক সকল ভল্প, 
অর্দচন্্র ও ক্ষুর দ্বার! ছিন্ন হইয়া নিরন্তর ভূতলে 
নিপতিত হইতে লাগিল। 

তখন অরাতিবাতন অঙ্গ, বঙ্গ, লিঙ্গ ও নিযাদ- 
দেশীয় বীরগণ গজান্থর তুল্য মাতঙ্গ সমুদয় লইয়া 
দৈত্যদর্পনিদুদন ধনপ্য়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। 
মহাবীর ধনগ্রয় সেই গজযুথের চর্ম, বর্ম, শুগু, ধবজ, 
পতাকা ও নিযাদিসমুদয়কে ছেদন করিয়া বজ্াহত 
পিরিশূঙ্গের স্যায় ভূতলে পাতিত করিলেন। এইবূপে 
সেই গজসৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইলে মহাবীর ধনপ্রয় বায 
যেমন মহামেঘ দ্বারা দিবাকরফে সমাচ্ছন্ন করে, 
সেইরূপ অশ্বথামাকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে 
লাগিলেন। তখন মহাবীর অশ্বগামা স্বীয় শরনিকরে 
অর্জুনের শর সমুদয় নিবারণপূর্বক বর্ষাকালীন 
জলদজ্াল যেমন চন্দর-ূর্য্ফে তিরোহিত করিয়া 
গভীর গর্জন করে, তদ্রপ বাস্থদেব ও অজ্জুনকে 
শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া সিংহনাদ করিতে আন্ত 
করিলেন। মহাবীর অজ্ঞুন অশ্বথামার শরনিকরে 
নিপীড়িত হইয়া পুনবায় তীহার সৈম্যগণের প্রতি 
শরপ্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সহসা দ্রোণ-পুজের 
শরাহ্ধকার নিরাপৎ করিয়া স্থপুঙ্ঘ সায়ক দ্বারা 
তাহার সৈম্গণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। 
তশুকালে তিনি যে ফখন্‌ শরসন্ধান, কখন্‌ শর গ্রহণ 
আর কখনই বা শর পরিত্যাগ করিলেন, তাহ! কিছুই 
লক্ষিত হইল না; ফেবল তাহার বিপক্ষে যুধ্যমান* 
রথী, অশ্বারোহী, গজারোহী ও পদাতিগণকে শর- 
বিদ্ধকলেবর ও নিহত হইতে নয়নগোচর হইল। 
তখন মহাবীর দ্রোণতনয় অতি সত্বর এককালে দশ 
নারাচ সন্ধানপুর্বক নিক্ষেপ করিলে তন্মধ্যে পাঁচটি 
অঞ্জুনের ও পাঁচটি কেশবের অঙ্গ বিদ্ধ করিল। কুবের 


ও ইন্দ্রের তুল্য মমুজগ্রধান কৃ ও ধনপ্রয় সেই 


১। মান্তত। ২। অপসারপ। ৩। যুদ্ধকারী। 


সমুদয় নারাচে আহত হইয়া রুধির ক্ষরণণুরর্বক নিতান্ত 
অভিভূত হইলেন। তদর্শনে সকলেই তাহাদিগকে 
নিহত বলিয়া বোধ করিল। তখন দশাহনাথ 
কেশব অর্জুনকে কহিলেন, “হে ধনপীয়! আর ফেন 
উপেক্ষা করিতেছ, অশ্বখামাকে অবিলম্বে বিনাশ ফর। 
উহাকে উপেক্ষা করিলে উনি প্রতীকারশৃহ্য ব্যাধির 
স্যায় নিতান্ত কষ্টকর হইয়া উঠিবেন।” 

অজ্জুন অচাতের বাক্য ম্বীকার করিয়া যত্রসহকারে 
পাণ্তীবনির্ুক্ত মেষকর্ণ-তুল্যাগ্র শরনিকরে দ্রোগ- 
তনয়ের চন্দনদিপ্ধ বান, বক্ষ:স্থল, মস্তক ও অনুপম 
উরুদেশ ক্ষতবিক্ষত করিয়া রথরশ্মি ছেদনপূর্বক 
অশ্বগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অশ্বগণ অজ্জবন- 
শরনিপীড়ি হইয়া অশ্বথামাকে লইয়া অতি দুরে 
ওলায়ন করিল। মতিমান্‌ দ্রোণতনয় ইতিপুর্ের 
অজ্জুনের শরনিকরে নিতান্ত ব্যথিত ও হীনাক্ত্র হইয়া- 
ছিলেন, এক্ষণে সেই বায়ুবেগগামী তুরঙ্গমগণ কর্তৃক 
দুরে সমানীত হইয়া! ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কৃষ্ণ ও 
অজ্ঞুনের জয় নিশ্চয় করিয়া! আর ধনগ্রয়ের সহিত 
যুদ্ধ করিতে বাসনা! করিলেন না। তিনি হতোৎসাহ 
হইয়া অশ্বগণকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া সুতপুত্রের রথাশ্ব- 
নরসন্কুল বলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। হে মহারাজ ! 
এইরূপে পাগুবগণের প্রবল শক্র অশ্বাম। মন্ত্রৌষধি- 
নিরাকৃত ব্যা'ধর শ্যায় রণস্থল হইতে অপসারিত 
হইলে কেশব ও অর্জুন বায়ুবিফম্পিত পত্তাকাযুক্ত 
মেঘগভীরনিন্বন স্যন্দনে সমারূটু হইয়া সংশগ্তকগ্গণের 
অভিমুখে গমন করিলেন।” 


উনবিংশতিতম অধ্যায় 
অর্জুন যুদ্ধে মগধাধিপ দণ্ডধাঁরবধ 


ধনঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ। এ সময় 
মহাবীর দণ্ুধার উত্তরদিকে পাগুবসেনাগণকে প্রহার 
করিতে প্রবৃত্ত হইলে উহারা তুমুল কোলাহল করিতে 
লাগিল। তখন বাহ্থদেব রথ প্রতিনিবৃত্ত করিয়া 
গরুড় ও অনিলতুল্য বেগশালী অশ্বগণের গতিরোধ 
না করিয়াই অজ্জুনকে কহিলেন, “হে অঞ্জুন! 
প্রমাথী দ্বিরদবরে সমারূঢ মগধরাজ দণ্ডধার মহাবল- 
পরাক্রান্ত এবং শিক্ষা ও বল-প্রদর্শনে মহারাজ 


১1 অস্বরজ্জ- ঘোড়ার ্রোত। ২ শ্রেষ্ঠ হস্তীতে। 





কণপর্বব 





৩৩৩ 


সিডনির তি ই বাবারা 2 
ভঙগদত্ত অপেক্ষা অন্যন। অতএব তুমি অগ্রে ইহাকে পরিত্যাগপূরর্ক কখন উদ্‌ত্রান্ত কখন বা ম্মালঙপদে 


সংহার করিয়া পশ্চা পুনরায় সংশগ্ুকগণকে 
বিনাশ করিবে ।, মহাত্মা মধুস্দন এই বলিয়া 
ধনঞ্জয়কে দগ্ুধারসম্গিধানে সমুপস্থিত করিলেন। 
এ সময় হস্তীযুদ্ধে সুনিপুণ রাহুর ম্যায় নিতান্ত 
দুঃসহ মগধরাজ দগুধার বিশ্বসংহর্তা ভীষণ ধূমকেতুর 
হ্যায় শত্রসৈম্যদিগকে ছিন্নভিন্ন করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। তিনি গজান্থরসম্িভ, মহামেঘের ন্যায় 
গভীরগর্জনসম্পন্ন, সুসজ্ভিত মাতঙ্গে অবস্থান করিয়া 
শরনিকর বর্ষণপুর্বক রথ-সফল চূর্ণ এবং অসংখ্য 
হস্তী, অশ্ব ও মনু্যকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। 
তাহার হস্তীও পদ দ্বার অশ্বসারথিসমবেত রথ- 
সমুদয় ও মনুস্যগণফে আক্রমণ ও মর্দনপুর্বক ফাল- 
চক্রের হ্যায় প্রকাণ্ড শুগু থারা অন্যান্ত হস্তীদিগকে 
বিনাশ করিতে লাগিল। দেই তেজম্বথী গজবরের 
প্রভাবে অসংখ্য বর্শসংবৃতকলেবর১ অশ্বারোহী ও 
পদাতি ধরাতলে বিপ্রোথিতৎ হইল। 

অনন্তর মহাবীর অর্জুন জা!, তল ও নেমিনিম্বন*- 
সম্পর, মৃদঙ্গ, ভেরী ও অসংখ্য শঙ্খধ্বনি-নিনাদিত, 
রথাশ্বমাতঙ্গকুলসগ্কুল রণনধ্যে সেই মাতঙ্গকে লক্ষ্য 
করিয়া সমুপস্থিত হইলেন। তখন দণ্ুধার দ্বাদশ 
শরে অর্জুনকে, যোড়শ শরে জনার্দনকফে ও তিন 
তিন শরে তীহাদের প্রত্যেক অশ্বকে বিদ্ধ করিয়া 
বারংবার সিংহনাদ পরিত্যাগপুর্বক হাস্য ফরিতে 
লাগিলেন। মহাবীর অর্জন তদদর্শনে ত্রুদ্ধ হইয়া 
ভল্ল দ্বারা তাহার শর, শরানন ও অলঙ্কৃত ধ্বজদণ্ড 
ছেদন করিয়া পাঁদরক্ষকগণের সহিত মহামাত্রকে* 
বিনাশ করিলেন। গিরিত্রজেশ্বর দগুধার তদ্দর্শনে 
সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সেই অনিলতুল্য তেজন্থী 
মদোৎকট মাতঙ্গ দ্বারা বাহ্থদেবফে ধৈর্ধ্যচ্যত 
করিবার নিমিত্ত ধনঞ্জয়ের উপর তোমর প্রশ্ঠার 
ফরিলেন। তখন মহাবীর অঞ্জুন তিন ক্ষুর ছারা 
তাহার ফরি-শুখ্ডোপম ভুজদশুদ্য় ও পুর্ণশশাঙ্কসপ্নিভ 
মস্তক যুগপৎ ছেদন করিয়া অসংখ্য শরে সেই মাতঙ্গকে 
বিদ্ধ করিলেন। স্তুবরণবর্মধারী করিবর অর্জুন-শরে 
সমাচ্ছন্ন হইয়া! নিশাকালে দাবানলপ্রভাবে প্রজ্ঞলিত 
ও্ষধিপরিপূর্ণ অচলের ম্যায় শোভা পাইতে 
লাগিল এবং শরগ্রহারজনিত বেদনায় আর্তনাদ 

১। বন্দে আচ্ছাদিত দেহ। ২ । মৃত্তিকামধ্যে নিমগ্ন | ৩ রখ- 
চক্রের শব্দঘ। ৪1 মান্ততকে | 


ধাবমান হইয়া মহামাত্রের সহিত বজ্জুবিদারিত 
শিখরীর১ ম্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। 


মগধরাজ দগুবধ-_-কৌরব-পলায়ন 


তখন মহাবীর দণ্ড স্বীয় ভ্রাতা দণ্তধারকে নিহত 
নিরীক্ষণ করিয়া তুষারগৌর*, স্ৃবরদাম*সমলল্তত, 
হিমাচলশিখরসদৃশ, উত্তঙ্গ* মাতঙ্গে আরোহণ করিয়া 
ধনপ্রয়ের বিনাশবাসনায় তীহার সমীপে আগমন 
করিলেন এবং সৃধ্যকরপ্রভ তিন তোমরে জনার্দনকফে 
ও পাঁচ ভোমরে অর্জনফে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ 
পরিত্যাগ করিতে লাগিনেন। মহাবীর অজ্ঞুনও 
খরত্ধার ক্ষুর দ্বারা তদ্দণ্ডে তাহার ভূজযুগল ছেদন 
করিরা ফেলিলেন। মহাবীর দণ্ডের সেই তোমরধারী 
অঙ্গদসমলঙ্ৃত চন্দন চচ্চিত ভূজদ্বয় ক্ষুর হারা ছিন্ন 
হইয়া অচলশিখর হইতে পতিত রুচির* উরগন্ধয়ের 
ম্যায় গজপুষ্ঠ হইতে যুগপৎ নিপতিত হইল। 
অনন্তর মহাবীর অজ্ঞুন অধ্ধচজ্্রবাণ দ্বারা দণ্ডের 
মন্তকচ্ছেদন করিলে উহা! শোণিতসিস্ত ও করিপৃষ্ঠ 
হইতে ভূতলে পতিত হইয়া, অস্তাচল হইতে 
পশ্চিমাভিমুখে নিপতিত দিবাফরের ম্যায় শোভা 
পাইতে লীগিল। পরে মহাবীর অঞ্জন তীহার 
শ্বেশভ্র'সন্গিত হস্তীকে দিবাকরের করজালসণ্‌শ 
শরজালে নির্িষ্ন করিলেন। করিবর অঞ্জুন-শরে 
বিদ্ধ হইয়া তথ্ক্ষণাৎ আর্বনাদ পরিত্যাগপুর্বক 
কুলিশাহত” হিমাচলশিখরের হ্যায় ভূতলে নিপতিত 
হইল তখন মহাবীর ধনপায় দণ্ডধার ও দণ্ডের 
চন্তিদয়ের শ্যায় অন্যান্ত হস্তীদিগকে সংহার ফরিলেন। 
তবদর্শনে শত্রসৈম্যসমুদয় পলায়ন করিতে লাগিল। 
হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণ পরস্পর পরস্পরকে 
আঘাতপূর্রবক স্বলিত হইয়া কোলাহল সহকারে 
সমরাঙ্গনে নিপতিত ও পঞ্চত্ প্রাপ্ত হইল। ইত্যবসরে 
অর্জনের সৈনিক পুরুষেরা দেবগণ যেমন পুরন্দরকে 
পরিবেষ্টন করে, সেইরূপ অজ্জুনকে বেষ্টন করিয়! 
কহিতে লাগিল, 'হে বীর! আমরা মৃত্যুর শ্যায় 
যে দণ্ুধারকে দর্শন করিয়া ভীত হইয়া ছিলাম, তুমি 
এক্ষণে তাহাকে সংহার করিয়াছ। আমরা মহাবল- 
পরাক্রান্ত শত্রগণের ভুজবীর্যে নিতান্ত নিগীড়িত 
১। পর্দতের | ২। ধবফের মত ধবল । ৩ । মাল্য। 8। জতুযুচ্চ। 
৫1 তীক্ষু । ৬ | বিষদীপ্ত। ৭1 ধবল মেঙ্গ। ৮। বন্লাহত। 











হইয়াছিলাম, যদি তৃমি ততকালে আমাদিগকে রক্ষ1 
না করিতে, তাহা হইলে আমরা এক্ষণে শক্রগণের 
বিনাশে যেরূপ আনন্দিত হুইতেছি, তাহারাও 
ততকালে আমাদিগকে নিহত দেখিয়া তত্রপ 
আনন্দিত হইত, সন্দেহ নাই। হে মহারাজ! 
মহাবীর অজ্ঞুন সুছাদগণের মুখে এই সমস্ত বাক্য 
শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে মর্য্যাদানূুসারে সতকার- 
পূর্বক পুনরায় সংশপ্তকগণকে সংহার করিবার 
নিমিত্ত প্রস্থান করিলেন |» 


বিংশতিতম অধ্যায় 
অর্জনের যুদ্ধ-প্রশংসা-_রণভূমি প্রদর্শন 


সঞ্জয় কহিলেন, দহে মহারাজ! এইরূপে 
জয়শীল অর্জুন দণ্ডধার ও দণ্ডের নিধনানম্তর 
প্রত্যাগত হইয়া মঙ্গলগ্রহের ম্যায় বক্রভাবে 
সঞ্চরণপুর্বক পুনরায় সংশগ্তকগণকে নিহত করিতে 
আরম্তু করিলেন। কৌরবপক্ষীয় অশ্ব, রথ, 
কুপ্তর ও যোধগণ পার্থশরে নিপীড়িত হইয়া 
বিচলিত, ঘৃণিত, মান, পতিত ও বিনষ্ট হইতে 
লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় ভল্ল, ক্ষুর, অর্দচন্্র ও 
বৎসদন্ত* দ্বারা প্রতিদ্ধন্বী বীরগণের পরাক্রান্ত বাহন, 
ধবজ, শর, শরাসন, হস্তস্থিত শস্্র, বাহু, মস্তক ও 
সারথি-সমুদয়কে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বৃষভ- 
যু যেমন গ্রাভীলাভার্থে অন্য বৃষভফে আক্রমণ 
করিতে অগ্রসর হয়, তদ্রুপ সহত্র সহস্র শুরগণ 
অজ্ছুনকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ব তাহার অভিমুখে 
ধাবমান হইল। হে মহারাজ। ত্রৈলোক্যবিজয়- 
কালে ইন্দ্রের সহিত দৈত্যগণের যেরূপ যুদ্ধ হইয়া- 
ছিল, এক্ষণে অর্জুনের সহিত সেই বীরগণের তক্জরপ 
লোমহর্ষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। এ সময় উগ্রায়ুধ 
তনয় দন্দশূকং সর্পের শ্যায় তিন শরে অজ্জুনকে 
বিদ্ধ করিল। ধনঞ্জয় তাহার শরাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া 
সত্বর তাহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 
তখন বর্ধাফালীন বায়ুপ্রেরিত মেঘমণ্ডল যেমন 
ছিমালয়ফে আবৃত করে, তদ্রপ সেই বিপক্ষপক্ষীয় 


যোধগণ ক্র্ধ হইয়া বিবিধ অস্ত্র দ্বারা অজ্জুনকে 


১। বাছুরের ছোট ছোট ্রীতের মত অন্ত্র। ২। পুনঃ পুনঃ 
অতিশয় দংশনকারী । 


সমাচ্ছন্ন করিল। মহাবীর ধনঞ্জয় ম্বীয় অস্ত্রনিকরে 
বিপক্ষপক্ষের অন্ত্র-সমুদয় নিবারণপুর্র্বক শরজালে 
বছদংখ্যক বীরফে সংহার করিয়া রথিগণের ত্রিবেগু, 
আয়ুধ, তুণীর, চক্র, রথ, ধঙ্গ, রশ্মি, যোক্ক,, 
অক্ষ, রথের অধোভাগস্থ কাষ্ঠঘয়, বর্মসমুদয় এবং 
অসংখ্য অশ্ব, পাঞ্ি১ ও সারথিকে ছেদন 
করিয়া ফেলিলেন। অজ্জনবিধবস্ত রথসমুদয় 
ধনিগণের অগ্নি, অনিল ও সলিল প্রভাবে বিনষ্ট 
গৃহ-সমূদয়ের ম্যায় শোভা পাইতে লাগিল। 
মাতঙ্গগণ_ অশনিসদৃশ শরনিকরে ছিন্নকবচ হইয়া 
বজ্জাগ্নিনিভিন্ন* পর্ববতাগ্রস্থিত গৃহ-সমুদয়ের গ্ায় 
ধরাতলে নিপতিত হইল। অস্থগণ অঙ্জুনের ভীষণ 
আঘাতে জিহবা ও অন্ত্র নির্গত হওয়াতে শোণিতার্ডর- 
কলেবরে ধরাশয্যা গ্রহণ করিল। অসংখ্য হস্তী, 
অশ্ব ও মনুষ্য অজ্জুনের নারাচে বিদ্ধ হইয়া শব্দায়মান, 
মান, ব্বৃণিত, স্থলিত ও নিপতিত হইতে লাগিল। 
তখন মহাবীর ধনঞ্জয় দৈত্যঘাতন মহেন্দ্রের ন্যায় 
শিলাধৌত* অশনিসদৃশ শরনিকরে বিপক্ষপক্ষীয় 
অসংখ্য বীরকে নিহত করিলেন। মহামূল্য বর্ম ও 
ভূষণে মণ্ডিত মহাক্ত্রধারী নানারপ বীরগণ রথ ও 
ধবজের সহিত ধনঞ্জয়ের শরে নিহত হইয়া রণশয্যায় 
শয়ন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এ যুদ্ধে 
পুণ্যকণ্ম্না, সগকুলোত্তব, জ্ঞানসম্পন্প বীরগণ নিহত 
হইয়া স্ব স্ব উৎকৃষ্ট কর্দ্মকলে ন্বর্গারোহণ করিলেন ; 
ফেবল তাহাদের শরীর সমুদয় বস্থধাতলে পতিত 
রহিল। অনন্তর নানা জনপদের অধ্যক্ষ জাতক্রোধ 
যোধগণ ন্বগ্ঈণ সমভিব্যাহারে মহারথ অজ্ঞুনের 
প্রতি ধাবমান হইলেন। গজাবুঢ, অশ্বারোহী, রথী 
ও পদাতিগণ জিখাংসাপরবশ ভইয়া বিবিধ শন্ বর্ষণ 
পূর্বক তাহার অভিমুখীন হইতে লাঁগল। তখন 
মহাবীর অজ্ভুন বাষু যেমন মহামেঘ-নিম্মুক্ত বারিধারা 
নিবারণ করে, সেইরূপ নিশিত শরনিকরে সেই 
যোধগণপরিমুক্ত আয়ুধবর্ধণ নিবারণ করিয়া তাহা- 
দিগফে অঙ্, পদাতি, হস্তী ও রথসমুদয়ের সহিত 
বিধ্বস্ত করিতে আরস্ত করিলেন। 

তখন মহাত্মা বাসুদেব অজ্জুনকে কহিলেন, “হে 
ধনগ্য় | তুমি কেন বৃথা ক্রীড়া করিয়া! সময় নষ্ট 
করিতেছে? সত্বর এই সংশগ্তকগণকে নিপাতিত 
করিয়া কর্ণবধের চেষ্টা কর।' মহাবীর ধনঞয় কৃষ্ণের 


১। গার্খ্বরক্ষক | ২। বন্ত্রের অগনিতে ভগ্ন । ৩। শাণ দেওয়া । 





কর্ণপরর্ধ 





৩৩৫ 





বাক্য ম্বীকার রিয়া দানবহস্তা ইন্দ্রের চ্যায় 
বলপ্রকাশপূর্বক শন্ত্র দ্বার অবশিষ্ট সংশগ্তকগণকে 
নিপাতিত করিতে লাগিলেন। এ সময়ে মহাবীর 
অঞ্জুন যে কখন্‌ শরগ্রহণ, কখন শরসন্ধান আর 
কখনই বা শরনিক্ষেপ করিলেন, তাহা অবহিত 
হইয়াও ফেহ জানিতে পারিল না। মহাত্মা 
বাস্থদেক অজ্জুনের হস্তলাঘব-দর্শনে চমতকত 
হইলেন। হংসগণ যেরূপ সরোবরে প্রবিষ্ট হয়, 
তদ্রূপ সেই শুভ্রবর্ণ শরনিকর সৈম্যগণমধ্যে প্রবেশ 
করিতে লাগিল। 

এইরূপে সেই মহান জনসংক্ষয় সমুপস্থিত 
হইলে মহামতি ফেশব সমরভূমি সন্দর্শন করিয়া 
অজ্জ্রনকে কহিলেন, “হে পার্থ! এক দূর্যোধনের 
অপরাধে এই অতি ভয়ঙ্কর ভরতকুলক্ষয় ও পাথিব- 
গণের বিনাশ সমুপস্থিত হইয়াছে । ধনুদ্ধরগণের 
রাশি রাশি হেমপৃষ্ঠ কাম্মুক, শরমুষ্টি, তুণীর, 
্থবর্ণপু্খ নতপর্বব শর, নির্মমোক” নির্মুন্ত পন্নগ*সদৃশ 
ত্ৈলধৌত* নারাচ, হেম্ুষিত বিচিত্র তোমর, 
কনফপৃষ্ঠ চর্ম, সুবর্ণনিশ্মিত প্রাস*, কনফতৃষিত শক্তি, 
হেমনুত্রবেষ্ঠিত বিপুল গদা, স্বর্ণ হষ্টি, স্ুবর্ণমপ্ডিত 
পটিশ, সুবরণদণুক্ত পরণ্ড ভীষণ পরিঘ, ভিন্দিপাল', 
ভুশ্তগ্তী, লৌহময় প্রাস ও ভীষণ মুষল প্রভৃতি 
নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র নিপতিত রহিয়াছে, জয়লোলুপ 
বীরগণ বিবিধ অস্ত্র ধারণপুর্বক নিহত হইয়াও 
জীবিতের ন্যায় দুষ্ট হইতেছে। এ দেখ, সহশ্র 
সহত্র যোদ্ধা গদাবিমথিতকলেবর*, মুষলচুণিতমস্তক 
এবং হৃম্তী, অশ্ব ও রথ দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হইয়! 
নিপতিত রহিয়াছে । শর, শক্তি, ঝ্টি, তোমর, 
খড়গ, প্রাস, পন্রিশ, নখর ও লগুড় প্রস্তুতি অস্ত্রে 
ছিন্-ভিন্ন ও রুধিরপরিপাত মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তীদিগের 
দেহে রগভূমি পরিপূর্ণ হইয়াছে। বীরগণের তত্র" 
ও অঙ্গদঘুক্ত চন্দনদিগ্ধ বাহু, অঙ্গুলিত্রাণ*যুক্ত অলঙ্কুত 
ভূজাগ্র, হস্তিশুগুনদৃশ উরু এবং চুড়ামণি ও কুগুলে 
অলস্কৃত মস্তক সমুদয় দ্বারা সমরভূমি অপূর্ব শোভা 
ধারণ করিয়াছে। হেমকিক্বিণাযুক্ত রথ-সফল চূর্ণ 
হইয়! গিয়াছে ; এ দেখ, অসংখ্য শোণিতলিপ্ত অশ্ব, 
রথাধঃস্থিত কাষ্ঠ, তুণীর, পতাকা, ধবজ, যোধগণের 


মহাশখ্খ, পাতুরবর্ণ প্রকীর্ণক+, নিস্তব্ধ রপশয়ান 
পর্ববতাকার মাতঙ্গ, বিচিত্র পতাকা, নিহত গজ- 
যোধী, মাতঙ্গগণের বিচিত্র কল, গজচ্ণিত* ঘণ্টা, 
বৈদৃধ্যমণিমণ্ডিত দণ্ড অঙ্কুশ, অশ্বগণের যুগশেখর*, 
রত্ববিচিত্র বর্ম, সাদিগণের ধ্বজাগ্রে বন্ধ স্ুবর্ণমগ্ডিত 
চিত্রকম্ছল, অশ্বগণের স্থবর্ণথচিত মণিমণ্ডতিত রাষ্কব* 
আস্তরণ, ভূপালগণের কাঞ্চনমালা, চূড়ামণি, ছত্র ও 
চামরসকল নিপতিত রহিয়াছে । নরপতিদিগের 
কুগুলালগ্কত চন্তরক্ষত্রপ্র, শ্মশ্রলবদনমণ্ডল* সমস্তাৎ 
নিপতিত থাকাতে রণভূমি বিকসিত পদ্ম ও কুমুদঘুক্ত 
সরোবরের শ্াায় ও শরংকালীন চস্ত্র-নক্ষত্র-ভূষিত 
নভোমগুলের ম্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। হে 
অজ্জুন! এই সমুদয় অবলোকনে বোধ হইতেছে 
যে, তুমি সমরস্থলে আপনার অন্ুুরূপ কণ্মা করিয়াছ। 
তুমি যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছ, দেবরাজ ভিন্ন আর 
ফাহারও এরূপ করিবার সাধ্য নাই।» 

হে মহারাজ! অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মহাত্বা 
বাহ্‌দেব অঞ্জুনকে এইরূপে সমরভূমি প্রদর্শনপুর্বক 
গমন করিতে করিতে হছুর্োধনের বলমধ্যে শখ্খ, 
দুন্দুতি, তেরী পণবের* ধ্বনি এবং হস্তী, অশ্ব, রথ 
ও অস্ত্রের তুমুল শব্দ শ্রবণ করিলেন। তখন তিনি 
সেই বায়ুবেগগামী অশ্ব সমুদয় স্ালনপুর্ববক তথায় 
প্রবেশ করিয়া পাণ্যরাজকে কৌরবপক্গীয় সৈগ্যগণকে 
শরপীড়িত করিতে দেখিয়া অতিশয় বিশ্ময়াবিষ্ 
হুইলেন। এ সময় অস্ত্রবিশারদ মহাবীর পাণ্য 
অন্তকের ন্যায়, অস্থ্রনিপাতা ইন্দ্রের গ্যায় নানাবিধ 
অন্ত্র দ্বারা অরাতিগণের সায়ক"-সমুদয় ছেদনপূর্ব্বক 
অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্ের দেহ বিদারণ করিয়া 
তাহাদিগকে নিপাতিত করিতেছিলেন।” 


একবিংশতিতম অধ্যায় 
পাণ্যরাজ প্রধারসহ অশ্বথামার যুদ্ধ 


ধুতরা কহিলেন, “হে সঞ্জয়! তুমি পৃরেরেই 
লোকবিশ্রুত পাণ্যরাজ প্রবীরের নাম কীর্তন 
করিয়াছ; কিন্তু তাহার সংগ্রামকাধ্য বর্ন কর 





১। ধোলস। ২। সর্প। ৩। তৈল দ্বার! পরিদ্বত। 
৪ | নুবর্ণকলক। ৫। ক্ষেপণীয় শেল। ৬। গদা দ্বারা বিমঙ্দিত- 
দেহ । ৭-৮। দস্তানা ! 


১। চামর | ২। গভ্গললশ্বিত গজভগ | ৩। জোয়াল। 
৪ | মেষলেমনিক্মিত | ৫ । দাড়িওয়ালা মুগ সকল । ৬। মর্দলের। 
৭। বাণ। 
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মহাভারত 








নাই; অতএব এক্ষণে বিস্তারপূর্বক আমার নিকট 
সেই বীরের বিক্রম, শিক্ষাগ্রভাব, বীর্য ও দর্প 
্বীর্তন কর।” 

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! যে মহাবীর 
ধনুবিবগ্ভাপারগ, আপনার মতে সর্বশ্রেষ্ঠ মহারথ 
ভীন্ম, দ্রোণ, কপ, অশ্বথ।মা, কর্ণ অর্জন ও 
বাস্থদেবফে পরাক্রম দ্বার পরাভূত করিতে পারেন, 
যিনি কাহাফেও কখন আত্মতুল্য বোধ করেন না, 
যিনি আপনাকে কর্ণ ও ভীগ্মের সমকক্ষ এবং 
বাস্ছদে ও অঞ্ঞুন হইতে ন্যুন বলিয়া কখনই 
স্বীকার করেন না, সেই শন্ধরা গ্রগণ্য ভূপালশ্রে্ঠ 
পাণ্ডা প্রকোপিত অন্তকের শ্যায় কর্ণের সৈম্যগণকে 
সংহার করিতে লাগিলেন! সেই অসংখ্য রথ, অস্ব 
ও পদাতিসম্কুল সেনাগণ পাণ্যুশরে নিগীড়িত 
হইয়া সমরে কুলাপচক্রের১ ম্যায় ভ্রমণ করিতে 
আরম্ত করিল। বায়ু যেমন মেঘমগ্ুল ছিন্ন-ভিন্ন 
করে তদ্রুপ অরাতিঘাতন পাণ্য শরনিকরে অশ্ব, 
রথ, ধজ, আয়ুধ, মাতক্গ ও সারথি-সমুদয়কে বিধিস্ত 
করিয়া সৈগ্যগণকে ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিলেন। 
আরোহিসমবেত দ্বিরদৎগণ পাণ্য্ের ভীষণ শরে ধ্বজ, 
পতাকা ও আয়ুধবিহীন হইয়া পাদরক্ষকদিগের সহিত 
প্রাণত্যাগপুর্বক বজাহত পর্বতের হ্যায় ভূতলে 
নিপতিত হইল। এ মহাবীর স্বৃতীক্ষ: শরনিকরে 
শক্তি, প্রাস ও তুদীরধারী, সংগ্রামনিপুণ, অশ্বারূঢ, 
মহাবল-পরাক্রান্ত পুলিন্দ, খশ, বাহ্দীক, নিষাদ, 
অন্ধক, কুগুল, দাক্ষিণাত্য ও ভোজগণকে শন্ত্র ও 
বর্ঘ-বিবজ্জিত করিয়া তাহাদিগকে নিহত করিলেন। 

এ সময় মহাবীর অশ্বথামা অশঙ্কিত পাণ্যকে 
শরনিকরে সেই চতুরজিপী* সেনা নিহত করিতে 
দেখিয়া অসন্্রান্ত-চিত্তে তাহার প্রতি ধাবমান 
হইলেন এবং হাস্থমুখে মধুরবাক্যে তাহাকে মন্তাষণ- 
পর্বক কহিলেন, “হে কমললোচন মহারাজ | তুমি 
সদ্ধংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ ; তোমার বল ও পৌরুষ 
সর্ব প্রসিদ্ধ রহিয়াছে এবং তোমার পরাক্রম ইন্ট্রে 
সদৃশ। তুমি বিশাল বাহুযুগল দ্বারা বিস্তৃত মৌব্ববা- 
সম্পন্ন শরাসন বিস্ফারণপূরর্বক মহাজলদের* গ্যায় 
শোভা ধারণ করিয়া শক্রগণের প্রতি শরনিকর বর্ষণ 
করিতেছ। এক্ষণে আমি এই সমরে আমা ভিন্ন 
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রী এবং পদাতি এই চতুরধিষ বল-মন্দিত। ৪ | মহামেের | 


অগ্য কাহাকেও তোমার প্রতিঘন্্ী দেখিতে পাই না। 
অরণ্যে ভীমপরাক্রম সিংহ যেমন নির্ভীকৃচিত্তে 
মুগগণকে বিনষ্ট করে, তদ্রপ তুমি একাকী অসংখ্য 
হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতির প্রাণ সংহার করিতেছ 
এবং ভীষণ রথনিম্বনে তূমগুল ও আফাশমগুল 
কম্পিত করিয়া শন্য্রঃ শবায়মান শরৎফালীন 
মহামেঘের স্তায় শোভ1 পাইতেছ , অতএব তুমি 
এক্ষণে তুণীর হইতে সর্পসদৃশ স্ুনিশিত শরনিকর 
সমুদ্ধত করিয়া, অন্ধক যেরূপ ত্র্যন্বকের* সহিত যুদ্ধ 
করিয়াছিল, তন্রপ কেবল আমার সহিত সংগ্রামে 
প্রবৃত্ত হও। 

মলয়ধবজ পাণ্ত এইরূপে অশ্বখামার বাক্যবাণে 
ভাড়িত হইয়া 'তথান্ত” বলিয়া, কণি* দ্বারা দ্রোণ- 
তনয়কে বিদ্ধ করিলেন। তখন দ্রোণপুত্র হান্য 
করিয়া প্রথমতঃ অগ্নিন্ষুলিঙ্গসদৃশ উগ্র মর্ম্াভেদী 
শরনিকরে পাণ্কে নিগীড়িত করিয়! পুনয়ায় তাহার 
প্রতি দশমী* গতিসংযুক্ত মর্দ্ভেদী নারাচ-দকল 
পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর পাপ্ত নিশিত নয় 
বাণে তৎক্ষণাৎ সেই নারাচ্নিকর খণ্ড খণ্ড করিয়া 
ফেগিলেন। তৎপরে তিনি চারি বাণে দ্রোগপুল্রের 
অশ্বগণকে নিপীড়িত ও নিহত করিয়া শরজালে 
তাহার শরনিকর ও বিস্তৃত জ্যা ছেদন করিলেন। 
অনন্তর অমিত্র“ঘাতন দ্রোণনন্দন স্বীয় শরাসনে অগ্ঠ 
জ্যারোপণপুবর্ক দেখিলেন যে, পরিচারকগণ অচিরাৎ 
তাহার রথে অন্তান্য উৎকৃষ্ট অশ্বসমুদয় সংযোজিত 
করিয়াছে। তখন তিনি সহস্র সহত্র শর পরিত্যাগ- 
পূর্বক আকাশমণ্ডল ও দিজ্মগুল সমাচ্ছন্ন করিয়া 
ফেলিলেন। পুরুষপ্রধান পাণ্ড অঙ্বথামার শরনিফর 
নিঃশেষিত হইবার নহে জানিয়াও ততপ্রযুক্ত সায়ফ- 
সমুদয় খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহার চক্ররক্ষকদ্বয়কে 
বিনাশ করিলেন । 

অনন্তর মহাবীর অশ্বগ্থাম! পাপ্যের হস্তলাঘব* 
নিরীক্ষণপুর্বক শরামন আকর্ষণ করিয়া জলধর- 
নিক্ষিপ্ত জলধারার গ্যায় শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। 
৪১০০42684886288318855521558 
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তিনি দিবসের অর্দপ্রহরমধ্যে আট আটটি বৃষভ- 
সংযোজিত অষ্ট শকট*গুণণ শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া 
নিঃশেষিত করিলেন। ততকালে যে যে ব্যক্তি 
অন্তকেরও অন্তক-সদ্বশ রোষপরবশ অশ্বথামাকে 
নিরীক্ষণ করিল, তাহারা প্রায় সকলেই বিমোহিত 
হইল। এইরূপে মহাবীর অশ্বথামা। মেঘ যেমন 
্রীষ্মাবসানে পর্ববত-পাদপৎপরিপূর্ণ পৃথিবীতে বারিবর্ষণ 
করে, তদ্রুপ শক্র-সৈম্তের উপর শরবৃষ্টি করিতে 
লাগিলেন। তখন পাণ্য হষ্টমনে বায়ব্যান্ত্র ছারা 
সেই ভ্রোণকুমারনির্ধুক্ত শরজাল নিরাকরণ করিয়া 
সিংহনাদ করিতে আরস্ত করিলেন। মহাবীর 
অশ্থাম! পাণ্যু-মহীপতির সিংহনাদ শ্রবণে ক্রুদ্ধ 
হইয়া তাহার চন্দনাগুরুভূষিত মলয় প্রতিম ধবল ও 
চারি অশ্ব নিপাতিত করিয়া এক শরে সারথিকে 
সংহারপুর্বক অর্দচন্দ্র বাণে জলদনিন্বন শরাসন 
খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং তৎপরে তাহার 
রথ চূর্ণ করিয়া অস্ত্রজাল বিস্তারপুর্বক তন্িক্ষিপ্ত 
অস্্বসকল নিবারণ করিলেন। এ সময় দ্রোণতনয় 
পাণ্যকে নিহত করিবার স্থযোগ প্রাপ্ত হইয়া 
ছিলেন, কিন্তু তাহার সহিত সমর করিবার বাসনায় 
তীহাফে সংহার করিলেন না। 


অশ্ামার অস্ত্রে পাণ্যরাঁজ বধ 


ইত্যবসরে মহারথ কর্ণ পাগুবগণের নাগবল* 
ও অন্যান্য সৈন্য সমুদয় বিদ্রাবিত করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। তিনি রিগণকে রখশৃন্য করিয়া বহুসংখ্যক 
শরে অশ্ব ও হস্তীদিগকে নিতান্ত নিগীড়িত করিতে 
লাগিলেন। এ সময় এক হৃসজ্ডিত মহাবল- 
পরাক্রান্ত মাতঙ্গ আরোহি-বিহীন ও অশ্বথামার 
শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া প্রতিদবন্দী হস্তার 
প্রতি তর্জরনগর্জনপুর্বক মহাবেগে পাণ্যের অভিমুখে 
গ্রমন করিল। তখন হস্তিযুদ্ধহুনিপুণ মলয়ধ্বজ 
পাণ্য সত্বর সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্বক কেশরীঃ 
যেমন গিরিশিখরে আরোহণ করে, তক্রপ সেই 
মাতঙ্গে আরোহণ করিলেন এবং অস্কুশাঘাত দ্বারা! 
উহার ক্রোধোদ্দীপন* করিয়া “নিহত হইলি, নিহত 
হইলি” বলিয়া বারংবার অশ্বথামাকে তঙ্জন করিয়া 
ক্রোধভরে তীহার প্রতি এক নৃর্য্যকর-প্রথর 

১। আট গাড়ী। ২। বৃক্ষ। ৩। গজারোহী সৈল্স। 
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তোমর প্রয়োগপূর্বক আনন্দ সহকারে সিংহনাধ 
পরিত্যাগপুরংসর ক্াহীর মণি, হীরক, স্বর্ণ, অংশুকঃ 
ও যুক্তাহারে সমলঙ্কৃত কিরীট ছেদন করিয়া ফেলি- 
লেন। সেই চন্তর, নূর্যা, গ্রহ ও পাবকের হ্যায় ছাত়ি- 
সম্পন্ন কিরীট পাণ্যের শরে ছিন্ন হইয়া বজ্জাভিহত 
আব্রিশূঙ্গের শ্যায় শব্দ করিয়া ভূতলে নিপতিত ও চূর্ণ 
হইয়া গেল। তখন মহারথ অশ্বথামা। পদীহত 
ভূজগ্গের ম্যায় রোষানলে প্রজ্ঞলিত হইয়া যমদগুসম্নিভ 
চতুর্দশ শর গ্রহণপূর্বক পাঁচ শরে হস্তীর পদ-চতুষ্টয 
ও শপ; তিন শরে পাণ্যের বাহুদ্ধয় ও মস্তক এবং 
ছয় শরে তাহার ছয় অনুচরফে সমাহত ও নিপাতিত 
করিলেন। তখন পাণ্যরাজের চন্দন-চচ্চিত, স্বর্ণ 
মুক্তা মণি ও হীরকে সমলল্কৃত, স্থদীর্ঘ, সুবৃত্ত 
ভূজযুগল ধরাতলে নিপতিত হইয়া গরুড়নিহত 
উরগথয়ের শ্যায় বিলুঠযমান* হইতে লাগিল। তাহার 
কুগুলালম্কৃত পূর্ণশশিসমপ্রভ রোষফযায়িতলোচনযুক্ত 
আননও ক্ষিতিতলে নিপতিত হইয়া বিশাখা-নক্ষত্র- 
ছয়ের* মধ্যগত চন্দ্রের ম্যায় অপুর্ব শোভা ধারণ 
করিল। সমরনিপুণ মহাবীর অশ্বথামা এইরূপে 
পাণ্যরাজের দেহ তিন শরে চারি অংশে এবং তাহার 
হস্তীর কলেবর পাঁচ শরে ছয় অংশে বিভক্ত করাতে 
ইন্দ্রের বজ দ্বারা ছিন্ন সেই দেহদ্বয় দশধা! তিভক্ত 
দশ-দৈবতৎ হাবির ম্যায় সমরাঙ্গনে নিপতিত রহিল। 
হে মহারাজ ! এইরূপে মহাবীর পাণ্য বিপক্ষ- 
পক্ষীয় অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মমুয্কে খণ্ড খণ্ত 
করিয়া রাক্ষসগণের তৃপ্িসাধনপূর্বক শ্মশানানি 
যেমন মৃত কলেবরম্বরূপ স্বধা লাভ করিয়া সলিল 
দ্বারা উপশমিত হইয়া থাকে, তদ্রপ ড্রোণপুজ্রের 
শরাঘাতে প্রশান্তভাব অবলম্বন করিলেন। তখন 
আপনার আত্মজ রাজ] ূর্ষে/ধন ন্ুহাদ্বর্গ সমভি- 
ব্যাহারে সেই কৃতকাধ্য আচার্য্যপুক্র-সঙ্গিধানে 
সমুপস্থিত হইয়া, দেবরাজ যেমন বলাম্থরবিজয়ী 
বিষুরকে অর্চনা করিয়াছিলেন, তন্্রপ হষ্টমনে 


তাহাকে যথোচিত উপচারে সৎকার করিলেন।” 


১। সুক্ষ বন্ু। ২। লুগোল। ৩। লুঠিত। ৪ | বিশাখানক্ষত্র 
দুইটি“ বিশাখয়োশ্ধধ্যগতঃ শশী যথা" মুগ ৪৮1 “বিশাখয়োশ্রধাগতঃ 
সম্পূর্ণ ইব চন্ত্রনাঃ* (রামায়ণ )। ৫। বজ্ঞে পুর্বাদি দশ দিকে 
প্রচততইন্্, অগ্নি, যম, নির্ধতি, বণ, বায়ু: কুবের, ঈশান, 
রঙ্গা ও অনন্তের উদ্দেশে বিহিত দশ প্রকার পায়স কিংবা! চক্র 
বলি। 


৩৩৮ 


দ্বাবিংশতিতম অধ্যায় 
স্কুল যুদ্ধ__বনু সৈম্যক্ষয় 

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, «হে সঞ্জয়! এইরূপে অশ্বথামা 
পাণ্তরাজকে নিহত ও মহাবীর কর্ণ একাকী 
শত্রগণকে বিদ্রাবিত করিলে অজ্জুন ফি করিল? 
ধনগরয় মহাবল-পরাক্রান্ত ও অন্তরে কৃতবিদ্া। ভগবান 
মহাদেব তাহাকে সর্ধভূতের অজেয় হইবে বলিয়া 
বরগ্রদান করিয়াছেন ; অতএব সেই অজঙ্ঞুন হইতেই 
আমার অত্যন্ত ভয় হইতেছে। যাহা! হউক, এক্ষণে 
সে তত্কালে সংগ্রামস্থলে কি করিল,* তাহ 
কীর্তন কর।” 

সপ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! পাণ্য নিহত হইলে 
হৃধীফেশ সহর অজ্জুনের হিতার্থ তাহাকে কহিলেন, 
“হে ধনগ্য় | এক্ষণে রাজা যুধিষ্টিরকে আর দেখিতে 
পাইতেছি না; অন্যান্য পাগুবগণও প্রস্থান করিয়া- 
ছেন। তাহার! প্রত্যাগত হইলে বিপক্ষ-সৈম্তগণকে 
ছিন্ন-ভিন্ন করিতেন। এ দেখ, মহাবীর কর্ণ অশ্বথামার 
অভিলাধানুসারে শ্বপ্রয়গণকে নিহত এবং হস্তী, অশ্ব 
ও রথ-সকল চুণিত করিয়াছে হে মহারাজ! 
বাস্থদেব এই সমস্ত কথা অর্জুনের কর্ণগোচর করিলে 
মহাবীর ধনপ্রয় স্বীয় ভ্রাতার মহাভয় শ্রবণ ও দর্শন 
করিয়া হধীকেশকে কঠিলেন, “হে মাধব | শীত রথ- 
সশলন কর।* মহাত্মা হষীকেশ অজ্জুনের বাক্যামু- 
সারে সেই প্রতিদবন্ছিবিহীন রথ সথণলন করিতে 
আরস্ত করিলে পুনরায় ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত 
হইল। নির্ভীকৃচিন্ত ভীমসেন প্রভৃতি পাগডবগণ ও 
সৃতপুক্র প্রভৃতি কৌরবগণ পুনরায় মিলিত হইলেন। 
অনন্তর পাণুব্দিগের সহিত পুনর্ববার মহাবীর কর্ণের 
যমরাষ্ট্রবিবর্ধন সংগ্রাম হইতে লাগিল। উভয়পক্ষীয় 
ধনুদ্ধার বীরপুরুষেরা৷ পরস্পরের বিনাশবাসনায় বিবিধ 
বাগ, পরিঘ, অসি, পট্রিশ, তোমর, মুল, ভূশুপ্ী, 
শক্তি, খণ্টি১, পরশু, গদাঁ, প্রাস, কুন্তখ, ভিন্দিপাল ও 
অন্কুশ* প্রভৃতি অদ্ত্র সকল গ্রহণ করিয়া নিক্ষেপ 
করিতে লাগিলেন এবং বাণ, জ্যা, তল ও রথের 
নির্ধোষে দিত্বগুল, নভোমগ্ডল ও পৃথিবীমণ্ডল 
প্রতিধ্বনিত করিয়া পরস্পর অরাতির অভিমুখে 
গমন করিলেন। বীরগণ সেই শবে পরম আহলাদিত 
হইয়া বিবাদ শেষ করিবার বাসনায় বীরগণের 


১। ছুই দিকে ধারযুক্ত খড়গ । ২। বর্শা। ৩। ডাঙ্গস। 








মহাভারত 








সহিত মহাযুদ্ধ করিতে লাগগিলেন। সৈনিক পুরুষের! 
শরাসন, তলত্র ও জ্যাশব, কুঞ্জরদিগের বুংহিত, 
ধাবমান পদাতিগণের চীৎকার এবং শূরগণের বিবিধ 
তলশব্দ ও তজ্ন-গর্ডন শ্রবণ করিয়া সাতিশয় ভীত, 
ম্লান ও নিপতিত হইল। 

এ সময় মহাবীর কণ সেই শব্দায়মান অন্ত্বর্ষা 
বীরগণের মধ্যে অনেকফেই সংহারপূর্ধক শরনিপাতে 
পাঞ্চালগণের অশ্ব, সারথি ও ধ্বজযুক্ত বিংশতি রথ 


চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তখন পাগুবপক্ষীয় মহাবল- 


পরাক্রান্ত প্রধান প্রধান বীরগণ শরজালে নতোমগুল 
সমাচ্ছন্ন করিয়া কর্ণকে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাবীর 
কর্ণ তদদর্শনে শরবর্ধণপর্বক যুখ১পতি হস্তী যেমন 
সারসংকুলসমাকীর্ণ পদ্মবন আলোড়িত করে, তত্রপ 
শক্রসৈম্তসমুদয় ক্ষুভিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
তিনি শক্রগণমধ্যে অবতীর্ণ হইয়া! শরাঁসন আস্ফালন- 
পুর্বক নিশিত শরনিকরে তাহাদিগের মস্তকচ্ছেদন 
করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পাগুবগক্ষীয় 
বীরগণের চর্্দ ও বর্্ম-সমুদয় ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া 
সমরাঙ্গনে নিপতিত হইতে লাগিল। তৎফালে 
কাহাকেও তীহার দ্বিতীয় বাণের ম্পর্শ সহ করিতে 
হইল না। সারথি যেমন অশ্বের উপর কশার 
আঘাত করে, তত্র তিনি অরাতিসৈম্যগণের বর্ধন 
দেহ ও অন্ত্রসংহারক তলত্রের উপর শর-সমুদয়ের 
আঘাত করিয়া সিংহ যেমন মৃগগণকে মর্দন করিয়। 
থাকে, তদ্রপ বলপ্রকাশপূর্ববক পাণুব, ন্যয় ও 
পা্ালগণকে বিমন্দিত করিতে লাগিলেন। 

অনন্তর পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পঞ্চপুক্র, 
যুুধান এবং যমজ নকুল ও সহদেব ইহার! সমবেত 
হইয়া কর্ণের প্রতি গমন করিলেন। যোধগণ এ 
সকল মহাবীরকে সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেখিয়। প্রাণপণে 
পরস্পর সংহারে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা সিংহনাদ 
পরিত্যাগ, সংগ্রামার্থ আহ্বান ও লক্প্রদীনপুর্ববক 
উদ্যত কালদগুসদৃশ গদা, মুষল ও পরিঘ গ্রহণ করিয়া 
পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইল এবং পরস্পর 
পরস্পরের প্রহারে নিহত হইয়া রুধির ক্ষরণ- 
পূর্বক ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। তত্কালে 
কাহার মস্তি বহির্গত, ফাহার চক্ষুদ্ঘয় উৎপাটিত 
এবং কাহারও আয়ুধসফল ইতস্তত; নিপতিত 
হইল। কতকগুলি সৈম্ভ শরপুর্ণকলেবর হইয়া 


১। দল। 





২। বেলে হাস। 


করণপর্ব্ব 





রুধিরলিগ্ত দশনপংক্তি-বিরাজিত, দাড়িমসন্লিত বধ, 
দ্বারা জীবিত বলিয়! প্রতীয়মান হইতে লাগিল ; 
কতকগুলি সৈম্য ক্রোধাবিষ্ট হুইয়! বিপক্ষগণকে 
পরশু দ্বারা তক্ষণ*, পটিশ ও অসি দ্বারা ছেদন, 
শক্তি দ্বারা বিদারণ, ভিন্দিপাল ছ্বারা নিক্ষেপ 
এবং নখর, প্রাস ও তোমর দ্বারা বিনাশ করিতে 
আরম্ত করিল। এইরূপে সৈশ্তগণ পরস্পর 
নিহত হইয়া রুধিরধারা বর্ষণপুর্বক ছিন্ন রক্তচন্দন- 
বৃক্ষের হ্যায় ধরাশয্যায় শয়ন করিতে লাগিল। 
রথী কর্তৃক রথী, হস্তী কর্তৃক হস্তী, পদাতি 
কর্তৃক পদাকি ও অশ্ব কর্তৃক অশ্ব নিহত হইয়া 
ভূতলে নিপতিত হইল। ধ্বজদণ্ড করিশুণু 
এবং মনুষ্যগণের মস্তক, হস্ত, ছত্র-সমূদয় ক্ষুর, ভল্প 
ও অর্ধচন্্র বারা ছিনন-ভিন্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত 
হইতে লাগিল। অসংখ্য মনুহ্, হস্তী ও 
রথ-সমবেত অস্থসকল বিমদ্দিত হইল। করিনিকর 
অশ্বারোহী কর্তৃক ছিন্নশুণ্ড ও নিহত হইয়া পতাকা ও 
ধ্বজের সহিত পর্বতের স্যায় ভৃপৃষ্ঠে নিপতিত হইতে 
লাগিল। হস্তী ও রথি-সমূদয় পদাতিদিগের বান্থবলে 
নিহত ও নিপতিত হইল। অসংখ্য অশ্বারোহী 
পদাতি দ্বারা ও পদাত্তিগণ অশ্বারোহী দ্বারা নিহত 
হইয়া ভূতলে শয়ন করিতে লাগিল। মৃত 
মনুষ্গণের বদনমণ্ডল ও কলেবর মুদিত পদ্ম ও ম্লান 
মাল্যদামের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। দ্বিরদ, অশ্ব ও 
মনুষ্যগণের পরম রমনীয় রূপ পঞ্কাক্রিননং বন্ধের ন্যায় 
সাতিশয় মলিন ও একান্ত ছুনিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল।” 


ভ্রয়োবিংশতিতম অধ্যায় 
তুমুল সন্কুলযুদ্ধ 

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! তখন 
ছুধ্যোধনের প্রেরিত প্রধান প্রধান মহামাত্রগণ 
ধৃষ্টত্যয়কে সংহার করিবার মানসে ক্রুদ্ধ ও জিঘাংসা- 
পরতন্ত্রৎ হইয়া করিসৈগ্ঠ-সমভিব্যাহারে তাহার 
অভিমুখে ধাবমান হইল। গজযুদ্ধবিশারদ প্রাচ্য, 
দাক্ষিণাত্য এবং অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড, মগধ, তাঅলিগুক, 
মেকল, কোশল, মদ্র, দশার্ণ, নিষধ ও কলঙ্গদেশীয় 
বীরগণ একত্র মিলিত হইয়া জলধারাবর্ষী 


১। কর্তন । ২। কাদামাথ! । ৩। মারণেচ্ছায় বাধ্য । 
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জলদের হ্যায় শর, তোমর ও নারাচ বর্ষপপূর্র্বক 
পাঞ্চাল-সৈম্ঘগণকে নিগীড়িত করিতে লাগিলেন। 
তখন পাঞ্চাল-রাজকুমার ধৃষ্টছায় সেই পাজি, জঙ্গুষঠ 
ও অঙ্কুশ দ্বারা সশলিত পর্বতাকার নাগগণকে 
নারাচ ও শরনিকরে সমাচ্ছন্মন করিয়া তাহাদের 
মধ্যে ফোন কোনটাকে দশ, ফোন কোনটাকে ছয় ও 
কোন কোনটাফে আট বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন 
পাণ্ডব ও পাঞ্চালপক্ষীয় যোধগণ ভ্রুপদতনয়কে 
মেঘাচ্ছন্ন দিবাকরের গ্যায় সেই করিসৈম্য সমাচ্ছন্প 
করিতে দেখিয়া নিশিত অস্ত্র ধারণপুরর্বক সিংহনাদ 
পরিত্যাগ করিয়া মহাবেগে ধাবমান হইল এবং 
নাগগণের উপর শরবর্ষণ পূর্বক জ্যা-নির্ধোষ ও 
তলধবনি সহকারে নৃতা করিতে লাগিল। বীর্য্যবান 
নকুল, সহদেব, সাত্যকি, শিখণ্ডী, চেকিতান্‌, 
দ্ৌপদীর পঞ্চপুজ এবং প্রভদ্রকগণ মেঘ যেমন 
পর্বতোপরি বারিবর্ষণ করে, তদ্রুপ সেই করিগণের 
উপর শরবর্ষণ করিতে আরন্ত করিলেন। মাঙুঙগণ 
বীরগণের শরাঘাতে নিতান্ত ক্রুদ্ধ ও গরেচ্ছগণ- 
কর্তৃক চালিত হইয়া অশ্ব, মনুষ্য ও রধিগণকে 
শুগু দ্বারা উত্তোলন, পদ দ্বারা মর্দন ও দন্তাঘাতে 
বিদারণপুর্বক নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অনেক 
ন্‌ করিগণের দন্তলগ্ন হইয়া ভীষণ বেগে নিপতিত 
হইল। 


কৌরবপক্ষায় পুগুপ্রমুখ নৃপতি নিধন 


এঁ সময় মহাবীর সাত্যকি উগ্রবেগ নারাচ দ্বারা 
সমীপস্থিত বঙ্গাধিপতির মাতঙ্গের মর্ম ভেদ করিয়া 
নিপাতিত করিলেন। বঙ্গরাজ সেই নিহত মাতঙ্গ 
হইতে ভূঁতলে অবতীর্ণ হইবার উপক্রম করিতে- 
ছিলেন, সাত্যকি তাহার বঙ্ষ£স্থলে নারাচ নিক্ষেপ- 
পুরর্বক তাহাকেও ধরাসাৎ করিলেন। তখন মহাবীর 
সহদেব তিন নারাচে পুণ্ডের পর্ধ্বতাকার হস্তীর 
পতাকা, বর্ম, ধজজ ও মহামাত্রকে ছেদনপুর্র্ক 
তাহাকে সংহার করিয়া পুনরায় অঙ্গাধিপতনয়ের 
অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবল-পরাক্রাস্ত 
নকুল সহদেবকে নিবারণ করিয়া যমদগ্ডের গ্থায় তিন 
নারাচ দ্বার৷ অঙ্গরাজপুজ্রকে ও শত নারাচে তাহার 
হস্তীকে নিপীড়িত করিলেন। তখন অঙ্গরাজপুজ 
ক্রোধভরে নকুলের প্রতি মূর্য্ফির তুল্য আট শত 
তোমর নিক্ষেপ করিলে মাত্রীতনয় তৎক্ষণাৎ তাহার 
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প্রত্যেক অন্ত ত্রিধা ছেদন করিয় অর্ধচন্দ্র বাণে তাহার 
মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অঙ্গরাজতনয় 
এইরূপে নকুলের শরে নিহত হইয়া! স্বীয় মাতঙ্লের 
সহিত ধরাশয্যা গ্রহণ করিলেন। হস্তিশিক্ষাবিশারদ 
অঙ্গরাজনন্দন নিহত হইলে বঙ্গদেশীয় মহামাত্রগণ 
ক্রুদ্ধ হইয়া নকুলকে সংহার করিবার মানসে স্ুবর্ণময় 
রজ্দ্ু ও তনুচ্ছদ১সম্ঘলিত পতাকাযুক্ত পর্বতাকার 
গজযুখ লইয়া তাহার আঁভমুখীন হইল। মেফল, 
উত্কল, কলিঙ্গ, নিষধ ও তাঅলিগ্রদেশীয় বীরগণ 
জিঘাংসাপরবশ হইয়া তাহার উপর অসখ্য শর 
ও তোমর বর্ষণ করিতে লাগিল। তখন পাগুব, 
পাল ও সোমফগণ নকুলফে মেঘাবৃত দিবাকরের 
হ্যায় অগ্ত্াচ্ছন্ন অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে তাহার 
রক্ষার্থ তথায় উপনীত হইলেন। অনন্তর সেই 
হস্তিযুখের সহিত শর-তোমরবর্ষী রথিগণের ঘোরতর 
সংগ্রাম উপস্থিত হইল রথিগণের নারাচে 
মাতঙ্গগণের কুন্তধ, মন্দ ও দন্তসমুদয় বিদীর্ণ ও 
ভূষণ-সকল বিশীর্ণ হইতে লাগিল। মহাবীর 
সহদেব স্থৃতীক্ষ শরনিকরে আটটি মহাগজের প্রাণ- 
সংহার করিয়া তাহাদিগকে আরোহিগণের সহিত 
ভূতলে নিপাতিত করিলেন। কুলনন্দন* নকুল'ও 
উৎকৃষ্ট শরাসন আকর্ষণ করিয়া বক্রগতি নারাচ- 
নিকরে নাগগণফে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। 
তখন ধুষ্টছ্যয়, সাত্যকি, শিখণ্ডী, ভ্রৌপদীর পাঁচ পুক্র 
ও প্রভদ্রকগণ বৃহত্কায় মাতঙ্গগণের উপর শরবর্ষণ 
করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই পববস্তপ্রমাণ হস্তিগণ 
পাগুবপক্ষীয় যোধগণের জলধর-নিক্ধুক্ত জলধারার 
হ্যায় শরধারায় নিহত হইয়া বজাহত অচলের 
স্যায় নিপতিত হইতে লাগিল। এইরূপে পাণুব- 
পক্ষীয় রথী ও গজ্জারোহিগণ কৌরবপক্ষীয় নাগগণকে 
নিপাতিত ফরিয়! অন্যান্য বিপক্ষ-সেনাগণকে ভিন্নকূল* 
নদীর হ্যায় দর্শন করিতে লাগিলেন এবং 
অচিরা তাহাদিগফে বিলোড়িত ও বিক্ষোভিত 
করিয়া পুনর্বার কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন।” 


১। দেঙ্বাবরণ | ২। মস্তি স্থানের কোমলাংশ । ৩। উদচ্চ- 
কুলজাত। ৪। ভ্নীতীর। 


মহাভারত 





চতুবিবংশতিতম অধ্যায় 
সহদেবসহ সমরে ছুঃশাসন-পরাজয় 


সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! অনন্তর 
ছুঃশাদন সহদেবকে রোধাবিষ্টচিত্তে শত্রসংহারে 
প্রবৃত্ত দেখিয়া ভংসম্িধানে সমুপস্থিত হইলেন। 
মহারথগণ এ ছুই মহাবীরফে পরস্পর সংগ্রামে 
প্রবৃত্ত দেখিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগপুরক ধ্বজপট* 
বিকম্পিত করিতে লাঁগিলেন। তখন মহাবীর 
ছুঃশাসন রোষপরবশ হইয়া তিন শরে সহদেবের 
বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন; পাওুপু্র সহদেবও 
সঞ্চতিৎ নারাচে ছুঃশীসনকে প্রহার করিয়া তিন 
শরে তাহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। তখন 
দুশোনন সহদেবের কার্মুফ ছেদন করিয়া ত্রিসপ্তুতি 
শরে তাহার বাহ্যুগল ও বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। 
মহাবীর সহদেব তত্বর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়! অবিলম্বে 
খড়গ গ্রহণপুর্বক ছুঃশীমনের প্রতি নিক্ষেপ করিলে 
উহা! তাহার জ্যা ছেদন করিয়া অন্বরলপরিভ্রষ্ট* 
ভূজঙ্গের ন্যায় ভূঙতলে নিপতিত হইল। তখন 
তিনি অন্য ধনু গ্রহণ করিয়া দুঃশাসনের প্রতি 
এক নিশিত শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর 
ছুঃশাসন সেই যমদপ্ডোপম বিশখ* সমাগত 
দেখিয়া খরধার খড়গ দ্বারা ছুই থণ্ডে ছেদন করিয়া 
ফেলিলেন। তগপরে তিনি সহদেবের প্রতি সেই 
খড়গ নিক্ষেপপুর্বক সত্বর শর ও শরাসন গ্রহণ 
করিলেন। সহদেব সেই খড়া আগমন করিতে 
দেখিয়া হাস্যমুখে নিশিত শরনিফরে সহসা ছেদন 
করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মহাবীর ছুঃশাসন 
সহদেবকে লক্ষ্য করিয়া চতুংষগ্টি শর নিক্ষেপ 
করিলেন। মহাবীর সহদেব সেই সমস্ত শর মহাবেগে 
আগমন করিতে দেখিয়া তাহাদের প্রত্যেকফে পচ 
পাঁচ বাণে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং 
ছুঃশামনকে লক্ষ্য করিয়া অসংখা শর প্রয়োগ 
করিলেন। আপনার আত্মজ ছুঃশাসনও তিন তিন 
শরে সহদেব-নিক্ষিপ্ত প্রত্যেক শর খণ্ড খণ্ড করিয়া 
বসুক্ধরাকে বিদীর্ণ করিয়৷ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে 
লাগিলেন। অনন্তর তিনি শরজালে সহদেবকে বিদ্ধ 
করিয়া নয় শরে তাহার সারথিফে বিদ্ধ করিলেন। 


তখন সহদেব ক্রোধতরে বলপূর্বক শরাসন আকর্ষণ 


১। গতাকা। ২। সত্তর। ৩। আকাশচ্যুত। ৪ । বাগ 


কর্ণপর্বব 





করিয়া ছুঃশীদনের প্রতি কালাস্তকযমোপম ভয়ঙ্কর 
এক শর প্রয়োগ করিলে উহ মহাবেগে তাহার কব্চ 
ভেদপূর্্বক বল্পীক১মধ্যগামী পন্নগেরং গ্যায় ধরণীতলে 
প্রবেশ করিল। মহাবীর ছুঃশী্ন সেই শরাঘাতে 
বিমোহিত হুইলেন। তাহার সারথি তাহাকে 
জ্ঞানশৃশ্য অবলোকন করিয়া এবং শ্বয়ং নিশিত শর- 
নিকরে নিপীড়িত হইয়া সত্বর ভীতমনে রণস্থল 
হইতে রথ অপসারিত করিল। হে মহারাজ ! মহাবীর 
সহদেব এইরূপে আপনার আত্মজ ছুঃশীসনকে 
পরাজিত করিয়া, মনুষ্য যেমন রোষভরে পিপীলিফা- 
পুটঙ বিমদ্দিত করে, সেইরূপ রাজা দুর্য্যোধনের 
সৈম্-সমুদয় বিমদ্দিত করিতে লাগিলেন ।” 


পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায় 
কর্ণ নকুল যুদ্ধ_নকুল-পরাজয় 


সপ্তয় কহিলেন, “হে মহারাজ! এ দিকে 
মহাবীর কর্ণ মাদ্রীতনয় নকুলফে কৌরবাসস্- 
বিদ্রাবণে* প্রবৃত্ত দেখিয়া ক্রোধভরে তাহাকে 
নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন নকুল হা্যমুখে 
তাহাকে সম্বোধনপূর্বব কহিলেন, “হে স্ৃতনন্দন | 
আমি বহুকালের পর অনুকূল দৈব-প্রভাবে 
তোমার নেত্রগোচরে নিপতিত হইলাম। হে 
পাপাত্বন্‌! তুমিই এই অনর্থপরম্পরা বৈর* ও 
কলহের মূল। তোমার দোষেই ফৌরবগণ পরস্পর 
মিলিত হইয় বিনষ্ট হইত্তেছে। অতএব এক্ষণে তুমি 
আমার প্রভাব নিরীক্ষণ কর। আজ আমি তোমাকে 
সংহার করিযা কৃতকাধ্য ও বিগতজ্বর* হইব।? 
মহাবীর লৃতনন্দন নকুলের মুখে রাজপুজরের, বিশেষতঃ 
ধনুদ্ধারীর সমুচিত বাক্য শ্রবণপুর্ব্বক কহিলেন, “হে 
বীর! তুমি আমাকে প্রহার কর; অন্ত আমি 
তোমার পৌরুষ প্রত্যক্ষ করিব। হে শুর! অগ্রে 
যুদ্ধে 'বীরজনোচিত কার্ষ্যের অনুষ্ঠান করিয়া পশ্চাৎ 
বাগজাল বিস্তার করা তোমার কর্তব্য। বীরগণ 
বৃথা বাঁক্যব্যয় না করিয়া শক্তি অনুসারে যুদ্ধ করিয়া 
থাকেন। এক্ষণে তুমি আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত 


৩৪১ 
হও। আমি আজ তোমার মন্তক চূর্ণ করিব।' 
মহাবীর কর্ণ এই বলিয়া সত্বর ত্রিসগুতি শরে নকুলকে 
বিদ্ধ করিলেন। মহাবল নকুল নূতপুজ-শবে গাঢ়তর 
বিদ্ধ হইয়া আশীবিষসদৃশ+ ভীষণ অশীতিৎ শরে 
তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন কর্ণ হ্বর্ণপঙ্গ নিশিত 
শরনিকরে নকুলের কামুক ছেদন করিয় ব্রিংশং* 
বাণে তাহাকে নিপীড়িত করিলে সেই সমুদয় শর 
ভূঙ্ঙ্গগণ যেমন পৃথিবী ভেদ করিয়া সলিল পান 
করিয়াছিল, সেইরূপ তাহার কবচ ভেদপূর্্বক 
শোণিত পান করিল। 

অনন্তর নকুল অন্য এক হেমপুষ্ঠ কার্মুক গ্রহণ- 
পুর্বক বিংশতি শরে কর্ণকে ও তিন শরে তাহার 
সারথিফে বিদ্ধ করিয়া ক্রোধে খরধার জুরপ্র দ্বারা 
তাহার শরাসনচ্ছেণ্ন পুরংসর হাস্যমুখে তিন শত 
সায়কে পুনরায় তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন 
অন্যান্য রথী ও সমরদর্শনার্থ সমাগত দেবগণ নকুলের 
শরনিকরে সুতপুজকে নিপীড়িত দেখিয়া সাতিশয় 
বিশ্ময়াবিষ্ট হইলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ অন্য এক 
ধনু গ্রহণ করিয়া পাঁচ বাণে নকুলের জক্রদেশ* 
বিদ্ধ করিলেন। ভুবনদীপন* ভগবন্‌ ভাস্কর স্বীয় 
রশ্মিজালগ্রভাবে যেমন শোভমান হয়েন, মহাবীর 
মাদ্রীতনয় সেই কর্ণ-নিক্ষিপ্ত জক্রদেশে বিদ্ধ 
শর-সমুদয় দ্বারা সেইরূপ ম্থশোভিত হইলেন 
এবং অবিলম্বে সাত শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া 
পুনরায় তাহার ধনুক্োটি* ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 
তখন মহাবীর কর্ণ অন্য কাম্মুক গ্রহণ করিয়া 
শরজালে নকুলের চতুদ্দিক্‌ সমাচ্ছন্ন ফরিলেন। 
নকুল কর্ণচাপচ্যুত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া! শরজাল 
প্রয়োগপুর্বক অবিলঞ্গে তৎসমুদয় ছেদন করিয়া 
ফেলিলেন। তখন নভোমণ্ডল সেই শরজালে 
সমাচ্ছন্ন হইয়া খগ্ভোত**সম্কুলের ম্যায়, শলভ*" 
সমাকীর্ণের শ্টায় শোভা পাইতে লাগিল এবং 
সেই শ্রেণীভূঁত শরনিকর অনবরত নিপতিত হইয়া 
শ্রেণীভূত ক্রৌঞ্চপক্ষীর* ম্যায় শোভা ধারণ করিল। 
তৎকালে নভোমগুল শরজ্ালে এককালে সমাচ্ছন্ন ও 
দিবাকর তিরোহিত হইলে আকাশগামী কোন 
প্রামীই আর ভূতলে অবতীর্ণ হইতে সমর্থ হইল না। 








১। উইর টিগী। ২। সপ্পের। ৩। পিপড়ার বাসা 
৪1 উপক্রতকরণে । ৫1 পরম্পর বিদ্বকারক শক্রতা । 
৬ | পরিতাপরহিত 


১। তীব্র সপবিষতুল্য। ২। আলী | ৩। ত্রিশ | ৪ কঠের 
উভয় পার্থ অস্থি । ৫ | অধিললোক উচ্ছলকারী | ৬ ধনুকের 
অগ্রভাগ | ৭1 জোনাকী পোকা । ৮। ফড়িং। ১। বক পাখীর। 


৩৪২ 


মহাভারত 








হে মহারাজ! এইরূপে চতু্দিক শরনিকরে 
নিরুদ্ধ হইলে মহাবীর কর্ণ ও নকুল উদ্দিত কাল:- 
ূরধাদবয়ের ম্যায় স্থশোভিত হইলেন। সোমফগণ 
কর্ণচাপচযুত শরজালে সমাহত ও নিতান্ত নিগীড়িত 
হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। 
কৌরব-সৈচ্তগণও নকুল-শরে সমাহত হইয়া সমীরণ- 
স্ালিত অুদের শ্যায় চতুদ্দিকে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া 
গেল। তখন উভয়পক্ষীয় সৈশ্যগণ সেই বীরদয়ের 
শরাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া তাহাদিগের 
শরপাতপথৎ অতিক্রমপূর্বক সেই ঘোরতর সংগ্রাম 
নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। এইরূপে সৈগ্য-সকল 
উৎসারিত হইলে তাহারা পরস্পর বধাভিলাষে 
দিব্যান্ত্রজাল বিস্তারপুর্বক পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন ও 
বিদ্ধ করিতে আরম্ত করিলেন। নকুলনির্ুত্ত কন্ব- 
পত্রযুক্ত শর-সকল সুতগুজকে এবং সৃতপুজ নিষ্মুক্ত 
শরজাল নকুলকে বিদ্ধ করিয়া গগনতলে অবস্থান 
করিতে লাগিল। এইরূপে সেই বীরদ্বয় পরস্পরের 
শরে সমাচ্ছন্ন হইয়া! জলদজজাল-সমাবৃত চন্দ্র-সূর্য্ের 
স্যায় সকলের অদৃশ্য হইলেন। 
অনন্তর মহাবীর কর্ণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া! ভীষণ 
আকার ধারণপুর্ধক নকুলফে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন 
করিলে মহাবীর নকুল কর্ণের শরে পরিবৃত হইয়া 
মেঘাচ্ছন্ন দিবাকরের হ্যায় কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন 
না। তখন সৃতপুজ্র ঈষৎ হাস্য করিয়া তাহার উপর 
সহ সহত্র শরবর্ণ করিতে লাগিলেন। সেই 
অনবরত নিক্ষিপ্ত শরজালে সমরাঙ্গন এফফালে 
মেঘচ্ছায়ার চ্যায় শরচ্ছায়ায় সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। 
তংপরে মহাত্মা স্থৃতপুজ নকুলের শরাসন ছেদনপুর্ববক 
হাস্মুখে তাহার সারথিকে রথ হইতে নিপাতিত 
করিয়া চারি বাণে তাহার চারি অশ্বকে যমরাজের 
রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন এবং শরনিকর ছার! 
তাহার দিব্য রথ চূর্ণ করিয়া পতাকা, গদা, খড়গ, 
ক্ত চ্ম ও অন্যান্ত উপকরণসকল এবং 
চক্ররক্ষকগণকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন 
মহাবীর নকুল রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া পরিঘ উদ্ভত 
করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ন্ুতপুজ 
তীক্ষধার সায়ক দ্বারা সেই ভীষণ পরিঘ ছেদনপুরর্ষক 
নকুলকে নিরন্তর করিয়া সন্নতপর্ধ্ব শর দ্বারা তাহাকে 
সাতিশয় গীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। 


১ প্রলয়কালীন । ২। বাখের গমন-স্থান। ৩। দুরীকৃত। 


অন্ত্রবিশারদ মহাবল-পরাক্রান্ত কর্ণ এইরূপে মহাত্মা 
নকুলকে প্রহার করিলে তিনি সুতপুত্রকে প্রহার 
করিতে অসমর্থ হইয়া সহসা ব্যাকুলিত চিত্রে প্রস্থান 
করিতে লাগিলেন। 


কর্ণ কর্তৃক নকুলের উপহাদ 


তখন স্ুতপুজ হাস্ত করিয়া মাদ্রীতনয়ের 
পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তীহার গলদেশে জ্যারোপিত 
ফান্ধুক সমর্পণ ফরিলেন। পাতুনন্দন কর্ণের 
শরাসনে রুত্ধকণ্ঠ হইয়া মণ্ডলমধ্যগত শশধরের শ্যায় 
কিংবা চত্রচাপশো|ভত নিবিড় মেঘমণ্ডলের হ্যায় 
শোভমান হইলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ মহাখ্থা 
নকুলকে কহিলেন, “হে মাত্রীতনয় ! তুমি ইতিপূর্বে 
বৃথ! বাফ্যব্যয় করিয়াছ। যাহা হউক, এক্ষণে 
লজ্জিত হইবার প্রয়োজন নাই! তুমি আর 
মহাঁবল-পরাত্রান্ত কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইও না। এখন হয় সদৃশ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হও, না হয় গৃহে প্রতিগমন বা কৃ্ণ ও 
অর্জনের সমীপে গমন কর ॥ হে মহারাজ! ধর্ন্াত্মা 
মহাবীর কর্ণ তৎকালে নকুলফে এইমাত্র বলিয়া 
পরিত্যাগ করিলেন। তিমি মাদ্রীতনয়কে এ সময় 
অনায়াসে বিনাশ করিতে পারিতেন, কিন্তু কুস্তীর 
বাক্য স্মরণ করিয়া তদ্দিষয়ে বিরত হইলেন। এইরূপে 
পাুতনয় নকুল ফর্ণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়] দুঃখিত 
মনে কুস্তস্থিত ভূজলের ম্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া 
লজ্জাবনতমুখে গমনপুরব্বক যুধিষ্ঠিরের রথে আরোহণ 
করিলেন; মহাবীর সৃতপুজও নকুলফে পরাজিত 
করিয়া অবিলম্বে শুভ্রবর্ণ অশ্বসংযুক্ত ও ভূরি-পতাকা- 
শোভিত রথে সমাসীন হইয়া পাঞ্চালগণের প্রতি 
ধাবমান হইলেন। সেই মধ্যাহুফালে সেনাপতি 
সৃতপুজকে পাঞ্চালগণের প্রতি ধাবমান দেখিয়া 
পাগ্ুবগণের মধ্যে মহান্‌ কোলাহল সমুখিত হইল। 
তখন মহাবীর কর্ণ চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিয়া 
পাঞ্চালগণকে মদ্দিত করিতে লাগিলেন। 


কর্ণ সমরে পাগুব-পলায়ন 


হে মহারাজ! এ সময়ে কোন ফোন সারথি 
চক্র, ধ্বজ, পতাকা, অশ্ব ও জঅক্ষবিহীন রথে 
অবসন্ন পাঞ্চালদেশীয় রধিগণকে লইয়া পলায়ন 
করিতে আরম্ত করিল। রথকুঞ্জর-সফল দাবান্লে 


কর্ণপর্ব 


৩৪৩ 


০ম ্্ছমললুজজ 


দগ্ধ হইয়! যেন রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিল। 
অন্যান্তটা করিগণ বিদীর্কুস্ত,। রুধিরাক্ত-কলেবর, 
বিরহিতশুড ও নিকক্তলানগুল হইয়া 
অন্র;খণ্ডের হ্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। ফোন 
কোনটা নারাচ, শর ও তোমরের আঘাতে ভয়বিহবল 
হইয়া হুতাশনে পতনোম্মুখ পতঙ্গের শ্যায় কর্ণের 
অভিমুখে গমন করিল, আর ফোন ফোনটা 
পরস্পরের আঘাতে শোণিত ক্ষরণ করিয়! জঙত্রাবী 
পর্বতের ম্যায় লক্ষিত হইল। অশ্বগণ উরুচ্ছদং 
গ্রধিতফেশরখ, স্বর্ণ, রৌপ্য, ও কাংস্যময় আঁভরণ, 
কফবিকা*, চামর, চিত্রকম্থল, ভূণীর এবং আরোহিবিহীন 
হইয়া ইতস্তত; ভ্রমণ করিতে লাগিল। খড়, 
প্রাস ও খ্টি দ্বারা বিদ্ব, কঞ্চুক* ও উ্জীষষ্ধারী 
অশ্বারোহিগণের মধ্যে কেহ কেহ অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিহীন 
ফেহ কেহ নিহত, কেহ কেহ নিহন্যমান* ও 
কেহ ফেহ বা কম্পিত হইতে লীগিল। রধিগণ নিহত 
হওয়াতে বেগগামী অশ্বসংযুক্ত, সুবর্ণমগ্ডিত রথ সকল 
অক্ষ, কুবর, চক্র, ধ্বজ, পতাকা! ও ঈশাপ্দগ্ড বিহীন 
হইয়া! ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। অসংখ্য 
রী নিহত ও অনেকেই ইতস্তত; ধাবমান হইল। 
অনেকে অন্ত্রহীন হইয়া এবং অনেকে অক্্রহীন 
না! হইয়াই প্রাণত্যাগ করিল। তারফাজাল- 
সমাফীর্ণ উৎকৃষ্ট ঘণ্টাযুক্ত, বিচিত্রবর্ণ পতাকা-পরি- 
শোভিত বীরগণ চতুদ্দিকে ধাবমান হইল। অসংখ্য 
মন্তক, উরুদেশ, বাহু এবং অন্যান্য অবয়ব সকল ছিন্ন 
হইয়া নিপতিত হইতে লাগিল। 

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর স্ৃতপুজ্ের 
সায়ক-প্রভাবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত যোধগণের ছর্দশার আর 
পরিসীমা রহিল না। স্থঞ্য়গণ সুৃতপুজ্রের শরনিফরে 
বিদ্ধ হইয়া অনলে পতনোম্ুখ পতঙ্গের হ্যায় পুনরায় 
তাহারই অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। তখন 
হতাবশিষ্ট পাঞ্চাল-মহারথগণ সেই যুগান্তকালীন 
অগ্নির ম্যায় সেনানিপাতন* মহারথ কর্ণের সন্মুথে 
থাকিতে না! পারিয়া পলায়ন করিতে আরম্ত করিলেন। 
মহাবল-পরাক্রান্ত কর্ণ তীহাদিগের অনুসরণ ও 
শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া মধ্যাহনফালীন সূর্যের 
হ্যায় তাহাদিগকে সম্তাপিত করিতে লাগিলেন।* 


১। মেঘ। ২। উকুরক্ষক বন্ত্রাবরণ | ৩। বালাফিতে বেণী 
ৰাঁধা। ৪ | লাগাম | ৫। কীচলী ।* ৬। পাগড়ী। ৭| প্রহারিত। 
৮ | অশ্বঘয়ের মধ্যস্থ সংযোগকারক কাঠ । ১। সৈল্গদহারী | 


বিদলিত 


ষড়বিংশতিতম অধ্যায় 
উলুকমুদ্ধ পাঁগুবপক্ষীয়যুযুতসর পরাজয় 


সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ ! এ সময় আপনার 
পুজ যুযুতনথু অরাতি-সৈম্যগ্ণকে বিদ্রাবিত করিতে- 
ছিলেন, মহাবীর উলুক 'থাক্‌ থাক্‌ বলিয়! তাহার 
প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন যুযুতস্থ বজ্তসদৃশ 
শিতধার শর দ্বারা উলুকফে তাড়িত কগিতে লাগি- 
লেন; মহাবীর উলুকও ক্রুদ্ধ হইয়া নিশিত ক্ষুরপ্রে 
তাহার শরাসন ছেদন-পর্ববক তাহাকে কণি ছারা 
তাড়িত করিলেন। মহাবীর যুযুতস্থ ততক্ষণাৎ সেই 
ছিন্ন চাপ পরিত্যাগ ও বেগশালী অগ্য শরাসন গ্রহণ" 
পুর্বক রোষকষায়িতনয়নে যগ্টিবাণে উলুককে ও 
তিন বাণে তাহার সারধিকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় 
তাহাকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন 
উলুক কোপাবিষ্ট হইয়া স্বর্ণভূষিত বিংশতি শরে 
যুযুতস্বকে বিদ্ধ করিয়া তাহার কাঞ্চনময় ধ্বজচ্ছেদন 
করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর যুযুৎস্ও উলুকের 
শরে ধ্বজ উন্মথিত হওয়াতে ক্রোধে অধীর হইয়া! 
পাঁচ বাণে তাহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। তখন 
উলুক তৈলধৌত ভল্ল দ্বারা যুযুতস্থর সারথির মস্তক 
ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সারথির ছিন্ন মস্তক 
অস্বরতলপরিভ্রষ্ট বিচিত্র তারকার ম্যায় ভৃতলে 
নিপতিত হইল। অনন্তর উলুক যুযুত্স্থর চারি 
অশ্থকে নিহত করিয়া তাহাকে সাত বাণে বিদ্ধ 
ফরিলেন। আপনার পুঞ্র যুযুত্হ্‌ উলুকের শরে 
সাতিশয় বিদ্ধ হইয়া অন্য রথ লক্ষ্য করিয়া ধাবমান 
হইলেন); উলগুকও তাহাকে পরাজিত করিয়া তথা 
হইতে প্রস্থান করিলেন। 


সন্কুলযুদ্ধ__স্ুতমৌমের অলৌকিক অসিযুদ্ধ 


এ দিকে আপনার পুজ শ্রতকর্্া নিশিত 
শরনিকরে পাঞ্চাল ও স্থপ্রয়গণকে নিপীড়িত করিয়া 
অকুতোভয়ে নিমেধাদ্ধমধ্যে শতানীকের অঙশ্থসমুদয় 
ও সারথিকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহারথ 
শতানীক সেই অশ্ববিহীন রথে অবস্থানপূর্ধবক 
আপনার পুজ্রর প্রতি গদা নিক্ষেপ করিলেন। এ 
গদা শ্রুতকণ্মার অশ্ব, সারথি ও রথ সংচুণিত করিয়া 
অবনী বিদারণ ফরিয়াই যেন নিপতিত হইল। 
এইরূপে সেই কুরুকুলকীন্তিবর্ধন বীরদ্ধয় পরজ্পরের 


৩৪৪ 


মহাভারত 








আঘাতে বিরথ হইয়া! পরম্পরের প্রতি নেত্রপাত 
করিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। তখন আপনার 
পুজ শ্রতকর্ন্মা বিবিংশুর রথে ও শতানীক সত্বর 
প্রতিবিন্ধ্যের রথে আরোহণ করিলেন। 

এ সময় স্থবলনন্দন শকুনি ক্রুদ্ধ হইয়া 
স্থৃতসোমকে নিশিত শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগি" 
লেন? ফিন্তু বারিবেগ যেমন পর্র্বকে চালিত করিতে 
অসমর্থ হয়, সেইরূপ ঠাহাকে কম্পিত করিতে পারি- 
লেন না। স্থৃতসোম পিতার পরম শক্রু শকুনিকে 
অবলোকন রিয়া বহুসহআ্র শরে তাহাকে সমাচ্ছন্ন 
করিলেন। তখন অন্ত্প্রয়োগরক্ষ বিচিত্র যোদ্ধা 
শকুনি শরজালে স্ুতমোমের শরনিকর ছেদনপূর্র্বক 
তিন বাণে তাহাকে নিপীড়িত করিয়া তাহার ধবজ, 
সারথি ও অশ্বগণকে তিলপ্রমাণে ছেদন করিয়া 
ফেলিলেন। তদদর্শনে তত্রত্য সকল লোকেই চীৎকার 
করিয়া উঠিল। ধমুদ্ধর স্থতযোম এইরূপে হতাশ্ব, 
বিরথ ও ছিন্নধবজ হইয়া সত্র শরাসন-হস্তে রথ 
হইতে ভূতলে অবতরণপুর্বক ন্বর্ণপুঙ্ঘ শিলাশিত 
বিবিধ বিশিখ দ্বারা শকুনির রথ সমাচ্ছন্ন করিলেন। 
মহারথ শকুনি সেই ররর্সমীপে সমাগত শলভরাঁজি- 
সন্নিভ শরজাল সন্দর্শনে কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া 
শরনিকরে তৎসমুদয় ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। এ 
সময় তত্রত্য সমুদয় যোদ্ধ। ও আকাশস্থিত সিদ্ধগণ 
সৃতসোমকে পদাতি হইয়া রথস্থ শকুনির সহিত যুদ্ধ 
করিতে দেখিয়া পরম পরিতৃষ্ট ও চমৎকৃত হইলেন। 
তখন ম্থুবলনন্দন নতপবর্ব স্থৃতীক্ষ ভল্ল দ্বারা 
সুতসোমের শরাদন ও তৃণীর ছেদন করিয়া ফেলি- 
রর গর স্থৃতসোম এইরূগে ছিন্নচাপ হইয়া 

* ও উৎপলেরং ম্যায় প্রভাযুক্ত হস্তিদন্ত নিম্মিত 
মুষ্টিদেশসম্পন্ন খড়গ সমুগ্ধত করিয়া পিংহনাদ করিতে 
আরম্ত করলেন। শকুনি স্ুতসোমের সেই বিমলান্থর- 
সন্গিভ* স্শালিত খড়গরফে কালদণ্ডের* ম্যায় বোধ 
করিতে লাগিলেন। তখন শিক্ষাবলসম্পন্ন হুতসোম 
সেই অসি ধারণপূর্বক সহপা ভ্রান্ত", উদ্ভ্রান্ত 
আবৃত আল্লুত”, বিপ্লুত*৯, সম্পাত১* ও সমুদীর্ণ* ১ 





১। নীলকান্ধ মখি। ২। নীদপস্ম । ৩। নিশ্বল আকাশ-নমপ্রভ। 
৪ । যমদখ্ডের। ৫--১১। সম্মুখে ঘুরাণ, উদ্ধদিকে ঘুরাশ, গোলা" 
কারে ঘুরবাণ, এককালে অবিশরান্ত উপরে নীচে ঘুরাণ, আশেপাশে 
ঘুরাপ' একবার উদ্ধে একবাঁর নীচে ঘুরাণ, আঘাত প্রদান ও আঘাতের 
সঙ্গে সঙ্গে তুলিয়া ধরা-_এই সাত প্রকার মণ্ডল অন্থুলোম ও বিলোমে 


প্রভৃতি চতুর্দশ প্রকার মগ্ুল প্রদর্শনপূর্বক বারংবার 
সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর 
বলবীর্য্য-সম্পন্ন স্থবলনন্দন স্থৃতসোমের প্রতি শর- 
নিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। হ্ৃতসোমও 
অসি দ্বারা তশুসমুদয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 
শকুনি তদ্র্শনে কোপাবিষ্ট হইয়! পুনরায় তাহার 
প্রতি আশীব্ষিদদৃশ শরসমূহ পরিত্যাগ করিলেন। 
গরুড় তুল্য পরাক্রমশালী স্থুতসোম স্বীয় বল ও 
শিক্ষা-প্রভাবে হস্তলাঘব প্রদর্শনপুররবক ততসমুদয়ও 
খর্জা দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে 
সেই বীরপুরুষ বীরত্ব প্রদর্শনপুর্বক মগুলাফারে 
বিচরণ করিতে আরম্ত করিলে শকুনি স্তীক্ষ 
ক্ষুরপ্র দ্বারা তাহার প্রভাসম্পন্ন অসি ছেদন 
করিলেন। সেই মহাখড়াা ছিন্ন হইলে উহার 
অর্দভাগ ভূতলে নিপতিত হইল ও অর্দভাগ মাত্র 
সুতসোমের হস্তে রহিল। তখন মহারথ স্থুতসোম 
স্বীয় খড়া ছিন্ন অবগত হইয়া ছয় পদ গমনপুর্ব্ক 
শকুনির অভিমুখে সেই হস্তস্থিত খড়গাদ্ধ নিক্ষেপ 
করিলেন। স্থতসোম-নিক্ষিপ্ত অর্ধছিন্ন খড়গ মহাত্বা 
সৌবলের স্বর্ণহীরফবিভূষিত সগুণ শরাসন ছেদনপুরর্বক 
তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত হইল। তখন মহাবীর 
স্থৃতসোম সত্বর শ্রুতফীত্তির রথে আরোহণ করিলেন। 
শকুনি অন্য ছূর্জয় কার্ধুক গ্রহণপুর্বক শক্রগণকে 
নিগীড়িত করিয়া পাঁগুবসৈন্ের প্রতি ধাবমান 
হইলেন। হে মহারাজ | এ সময় মহাবীর স্থুবলনন্দন 
সমরে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে আরন্ত করিলে পাগুব- 
সৈম্যমধ্যে ঘোরতর নিনাদ সমুখিত হইল। তখন 
মহাত্মা শকুনি সেই শশস্ত্রধারী গব্বিত পাগুবপক্ষীয় 
সৈনিফগণকে বিদ্রাবিত করিয়া দেবরাজ যেমন 
দৈত্যসেনাগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ 
তাহাদিগকে সংহার করিতে লাগ্সিলেন।” 


সপ্তবিংশতিতম অধ্যায় 


কৃপাচার্তয-ধটছ্য্ যুদ্ধ 
সঞ্জয় কহিলেন, «হে মহারাজ ! এ দিফে শরভ 


যেমন বনমধ্যে সিংহকে দেখিয়া নিবারণ করে, 


আরম্ভ হইয়া বাম দিকে শেব। বিলোম উল্টাগতি-বাম দিক 
হইতে আরম্ত হইয়! ডান দিকে শেষ। 


রব 





সেইরূপ কৃপাচার্ধ্য ধৃষ্টছায়কে নিবারণ করিতে 
লাগিলেন। ধৃষ্টহায় মহাবল পরাক্রান্ত কৃপ কর্তৃক 
নিবারিত হইয়া এক পদও গমন করিতে সমর্থ হইলেন 
না। প্রাণিগণ ধৃষ্টত্যয়ের রথসন্নিধানে কৃপাচার্য্ের রথ 
নিরীক্ষণপূর্র্বক নিতান্ত ভীত হইয়া দ্রুপদতনয়কে 
বিনষ্ট বলিয়া অবধারণ করিল । তখন রধী ও সাদিগণ 
একান্ত বিমনায়মান হইয়া কহিতে লাগিল, 'বোধ 
হয়, মহত কপ দ্রোপ-নিধনে জাতক্রোধ হইয়াছেন। 
ইনি মহাতেজন্বী, দিব্যান্্বেত্তা ও উদারধীশক্তি- 
সম্পন্ন । আজ কি ধৃষ্টত্ান্ন ইহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ 
পাইবেন? এই সমস্ত সৈম্ভ কি মহাভয় হইতে 
মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে? এ মহাবীর কি 
আমাদিগকে সংহার না করিয়া ক্ষান্ত হইবেন? 
ইহার রূপ কৃতাস্তের স্ঠায় নিতান্ত করাল১। আজ 
ইনি সংগ্রামে দ্রোণাচার্ধ্ের গ্যায় ভয়ঙ্কর কার্য্যানষ্ঠান 
করিবেন, সন্দেহ নাই। এ সমরবিজয়ী মহারথ 
লঘুহস্তং এবং মহান্ত্র ও বলবীর্যসম্পন্ন। অন্থ ধৃষটছায় 
নিসন্দেহই উহার সহিত সমরে পরাধুখ হইবেন” 
হে মহারাজ! উভয়পক্ষীয় বীরগণ এইরূপে নানা 
প্রকার জল্পনা করিতে লাগিল। 


পলায়মান ধৃষ্টছ্যন্ষের পশ্চাদ্ধাঁবন 


অনন্তর মহারথ কপ ক্রোধভরে দীর্ঘনিশ্বাস 
পরিত্যাগপুর্বক শরনিকর দ্বারা নিশ্চেষ্ট ধৃষ্টত্যয়ের 
মর্দমদেশে আঘাত করিলেন। ধৃষ্টদ্যযর় আচার্য্যের 
শরজালে একান্ত সমাহত ও মোহে নিতান্ত অভিভূত 
হইয়া কিংকর্তব্যবিমুঢু হইয়া! রহিলেন। তদ্দর্শনে 
তাহার সারথি তীহাফে কহিলেন, “হে মহাবীর | 
আপনার মঙ্গল ত? আমি যুদ্ধকালে আপনার এইরূপ 
বিপদ্‌ ত কখন নিরীক্ষণ করি নাই। এক্ষণে দুর্দৈব 
বশতই আপনি মন্ম্রভেপী শরনিক্ষেপে অসমর্থ 
হইয়াছেন । কিন্তু এ বিপ্রবর আপনার মর্ম্মতেদ লক্ষ্য 
করিয়া শরনিকর নিক্ষেপ করিতেছেন; অন্তএব 
আমি অধিলঙ্কে অর্ণবমুখ হইতে প্রতিনিবৃত্ত নদীবেগের 
ম্যায় এই রথ প্রতিনিবৃত্ত করিব। এক্ষণে ঘিনি 
তোমার বিক্রম বিনষ্ট করিয়াছেন, এ ব্রাহ্মণ অবধ্য |” 
মহাবীর ধৃষ্হ্যন্ন সারির মুখে এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ 
করিয়া মৃগ্বচনে কহিলেন, “হে স্ুুত| আমার চিত্ত 
বিমোহিত ও দেহ হইতে ন্থেদণ্জল নির্গত হইতেছে 


১। ভার্কর। ২। কিপ্রহস্ত-_ক্রুত অন্নিক্ষেপে নিপুণ । ৩ হব 








৩৪৫ 





এবং সর্ববাঙ্গ কণ্টকিত ও অনবরত বিকম্পিত্ত 
হইতেছে । অতএব এক্ষণে ব্রাম্মণকে পরিত্যাগ 
করিয়! অর্জুন-সঙ্লিধানে রথ উপনীত কর। আমার 
নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, অঞ্জুন বা ভীমসেনের 
নিকট সমুপস্থিত হইলে অগ্ভ আমার শ্রেয়োলাভ 
হইবে।' হে মহারাজ! তখন সারথি অশ্বপৃষ্টে 
কশাঘাতপুর্র্বক যে স্থানে ভীমসেন আপনার সৈগ্থগণের 
সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতেছিলেন, তথায় 
রথ লইয়া গমন করিতে লাগিল। মহাবীর কৃপাার্ধয 
ৃষ্টছ্যয়ের রথ দ্রতবেগে ধাবমান হইয়াছে দেখিয়া 
অসংখ্য শরবর্ণ ও মু্ম্ুহঃ শখধ্বনি করিয়া 
ৃষ্টছায়ের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে 
কপাচাধ্য দেবরাজ ইন্দ্র যেমন নমুচি লানবকে 
বিজ্রাসিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ ধুষ্টদান্কে ভীত 
করিলেন। 


হান্দিক্য-শিখণ্ডীসমর-__পাণ্ডব-পলায়ন 


এ সময় মহাবীর হার্দিক্য হাস্মুখে ভীম্মের 
সংহারহেতু একান্ত ছূদ্দর্য শিখণ্তীকে বারংবার নিবারণ 
করিতে লাগিলেন। মহাবীর শিখণ্ী স্থশাণিত পাচ 
ভল্লে হার্দিফোর জক্রদেশে আঘাত করিলেন। তখন 
হৃদিফাত্মজজ কৃতবর্ঘ্দমা ক্রোধাবিষ্ট-চিত্তে যগ্িসায়ফে 
শিখগ্তীকে বিদ্ধ করিয়া! হাম্তমুখে এক শরে তাহার 
কাশ্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দ্রেপদাত্ুজ 
তৎক্ষণাৎ অন্য শরাসন গ্রহণপুর্ধক ক্রোধভরে 
কৃতবন্্াকে প্থাক্‌ থাক্‌” বলিয়া আশ্ষালন করিতে 
লাগিলেন। তৎপরে তিনি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া 
নবতি শর নিক্ষে০প করিলেন; কিন্তু এ সমস্ত 
বাণ তাহার বন্মে লগ্ন হইবামাত্র গ্থলিত 
হইয়া পড়িল। শিখণ্ডী ম্বীয় শরনিকর ব্যর্থ 
ও ক্ষিতিতলে নিপতিত দেখিয়া সুতীক্ষ ক্ষুরগ্র 
দ্বারা কৃতবন্মার কাম্নুফ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 
এইরূপে মহাবীর কৃতবর্দা ছিন্নকান্দুক হয়! 
ভগ্রশূঙ্গ বৃষণের হ্যায় প্রভাব-প্রফটনেঃ অসমর্থ 
হইলে দ্রুপদতনয় রোষতরে অশীতি শরে তাঁহার 
বাহুযুগল ও বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। হাদিফাতুজ 
শিখণ্ডিনিক্ষিপ্ত শরনিকরে ক্ষতবিক্ষতকলেবর ও 
একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। কুস্তমুখ হইতে বিনির্গতি 
সলিলের ম্যায় তাচার দেহ হইতে অনবরত রুধিরধারা 


১। নিজ তেজোবীর্ধ্য প্রকাশে । 
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নির্গত হইতে লাগিল। তখন তিনি রুধিরলিগ্ত 
কলেবর হইয়া ধাতুধারারঞ্জিত শৈলের চ্যায় শোভমান 
হইলেন এবং তৎপরে অগ্ শরামন গ্রহণ করিয়া 
শিখগ্তীর স্বন্ধদেশে বহুসংখ্যক শর বিদ্ধ করিলেন। 
জ্রপদাত্ুজ স্বন্ধদেশবিদ্ধ শরসমূহ দ্বারা শাখাপ্রশাখা- 
শোভিত অতি বৃহৎ পাদপের ম্যায় শোভা প্রাপ্ত 
হইলেন। অনন্তর সেই বীরদ্বয় পরস্পর পরস্পরের 
শরাঘাতে রুধিরলিপ্কলেবর হইয়। পরস্পর 
শৃঙ্গাতিহত বৃষভদ্বয়ের ন্ঠায় শোভা ধারণ করিলেন। 
এইরূপে তাহারা পরস্পরের বধে অধ্যবসায়ারঢ় 
হইয়া অসংখ্য মণ্ডল প্রদর্শনপুর্ধক রথারোহণে সঞ্চরণ 
করিতে লাগিলেন। 

অনন্তর কৃতবন্মা স্থশীণিত সপ্তুতিশরে শিখণ্ডীকে 
বিদ্ধ করিয়া তাহার উপর এক জীবিতান্তকর ভয়ঙ্কর 
শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর শিখণ্ডী ভোজরাজ- 
নিক্ষিপ্ত শরে একান্ত অভিহত হইয়া ধ্বজযষ্টি 
অবলম্বনপূর্ববক মোহে অভিভূত হইলেন! তাহার 
সারথি তাহাকে হার্দিক্য-শরাঘাতে নিতান্ত কাতর 
ও বারংবার দীর্ঘনিশ্বাদ পরিত্যাগ করিতে দেখিয়! 
অবিলম্বে রণস্থল হইতে অপসারিত ফরিল। 
হে মহারাজ! এইরূপে ক্রপদাত্জজ শিখণ্ডী 
কৃতবর্ম। কর্তৃক পরাজিত হইলে পাগুবসৈম্যগণ 
শরনিপীড়িত হইয়া চতুদ্দিকে পলায়ন করিতে 
লাগিল।” 


অফ্ীবিংশতিতম অধ্যায় 
অর্জদনযুদ্ধে শত্রপ্জয়-প্রমুখ বু বীর বধ 


সপ্তয় কহিলেন, «হে মহারাজ! এ সময়ে 
স্বেতবাহন অজ্জুন বায়ু যেমন ইতস্ততঃ তুলারাশি 
বিকীর্ণ করে, তদ্রেপ তিনি আপনার দৈশ্যগণকে 
বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। তখন ফৌরব, ব্রিগর্ত, 
শিবি, শাল, সংশপ্তক ও অগ্যান্ত নারায়ণী 
সেনাগণ এবং সত্যসেন, চন্দ্রদেবং মিওদেব, 
ক্রয়, সৌশ্রুতি, চিত্রসেন, মিতবরর্মা, সুশন্মাঃ 
বহ্ৃধন্মা, স্থৃবন্মা ও মহাধনুর্ধর অস্ত্রবিশারদ পুজ ও 
ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত ব্রিগর্ভাধিপতি অঞ্জনের উপর 
শরধার! বর্ষণ করিয়া জলরাশি যেমন সাগরাভিমুখে 
গমন করে, তদ্রপ তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন। 


মহাভারত 





হে মহারাজ! তাক্ষ*দর্শনে পর্নগগণ যেমন নিশ্চেষ্ট 
হয়, তদ্রপ সেই যোধগণ অঞ্জুনকে দর্শন করিয়া 
জড়ীভূতং হইতে লাগিল। তাহারা ধনঞ্জয়ের শরে 
নিয়ত নিহম্যমান হইয়াও হুতাশনে পতনোম্ুখ 
পতঙ্গের গ্যায় তাহাকে পরিত্যাগ করিল না। 
অনন্তর সত্যসেন তিন, মিত্রদেব ত্রিষি, চন্দ্রসেন 
সাত, মিত্রবন্মা ত্রিসগ্ততি, সৌশ্রুতি সাত, শত্রণয় 
বিংশতি ও স্শঘ্্মা নয় শরে ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিলেন। 
মহাবীর অঞ্জন এইরূপে সেই বীরগণ কর্তৃক 
বিদ্ধ হইয়া সৌশ্রুতিকে সাত, সতা/সেনকে তিন, 
শক্রপ্রয়কে বিংশতি, চন্দ্রদেবকে আট, মিত্রদেবকে 
শত, শ্রতসেনকে তিন, মিত্রবন্মাফে নয় ও ম্বশন্মীকে 
আট শরে বিদ্ধ করিয়া শিলানিশিত শরনিকরে 
শত্রপ্য়। সৌশ্রুতি ও চন্দ্রব্মীকে যমরাজের 
রাজধানীতে প্রেরণপুর্বক পাঁচ পাঁচ বাগে অগ্যান্ত 
মহারথগণকে নিবারণ করিলেন। তখন মহাবীর 
সত্যসেন র্যেষাবিষ্টচিত্তে কৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া 
তোমর নিক্ষেপপুরর্বক দিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে 
লাগিলেন। সেই লৌহদণগু স্তবর্ণময় তোমর মহাত্মা! 
বাস্থুদেবের বাহু বিদীর্ণ করিয়া ধরাতলে নিপতিত 
হইল। সেই আঘাতেই বান্দেবের হস্ত হইতে 
প্রতোদ* ও অশ্বরশ্মি ্থলিত হইয়া পড়িল। তখন 
মহাবীর ধনঞ্জয় হযীকেশকে বিকলাঙ্গ দর্শন করিয়া 
ক্রোধভরে কহিলেন, “হে মহাবাহো | তুমি সত্বর 
সত্যসেনের নিকট রথসঞ্চালন কর ; আমি অবিলগ্বেই 
উহাকে সংহার করিব।” মহাত্বা হৃধীকেশ অজ্ঞুনের 
বাফ্য-শ্রবণে পূর্বব প্রতোদ ও রথরশ্মি গ্রহণপূর্ববক 
সত্যসেনের নিকট রথ-সঞ্চালন করিলেন; মহারথ 
ধনগ্তয়ও তীক্ষ শরনিকরে সত্যসেনফে নিবারণ করিয়া 
শাণিত ভল্লে তাহার কুগুলালন্কৃত মস্তক ছেদন 
করিয়া ফেলিলেন। তৎ্পরে তিনি শাণিত 
বাণ দ্বারা মিত্রবর্মীকে ও বতসদস্ত ছারা তাহার 
সারথিকে নিপাতিত করিয়া পুনরায় শত শত 
শর দ্বারা অসংখ্য সংশগ্তককে ভূতলশায়ী করিতে 
লাগিলেন এবং পরক্ষণেই মেই রজতপুঙ্খ ক্ষুরপ্র ছ্বারা 
মহাত্মা মিত্রসেনের মস্তকচ্ছেদনপুর্ববক ন্তশন্্মার 
জক্রদেশে মহা আঘাত করিলেন। অনন্তর সংশগ্তক- 
গণ ধনঞয়কে পরিবেষ্টনপুর্বক ক্রোধভরে দশ দিক্‌ 


গ্রতিধ্নিত করিয়া শরনিকর দ্বারা তাহাকে 


১1 গক্ুড়। ২। জড়বং। ৩। চাবুক। 


ফর্ণপবব 
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নিগীড়িত করিতে লাগিল। তখন ইন্্রতুল্য পরাক্রম- 
শালী মহারথ অজ্ঞুন নিতান্ত নি্গীড়িত হইয়া 
ইন্্ান্ত্রের আবির্ভাব করিলে সেই অন্তর হইতে সহস্র 
সহস্র শর প্রাহভতি হইল। রাশি রাশি ধ্বজ, 
পতাকা, রথ, কার্মুক, তৃণীর, যুগ, অক্ষ, চক্র, যোক্ত,, 
রশ্মি, কুবর, বর, প্রাস, খগ্ি, গদা, পরিঘ, শক্তি, 
তোমর, পট্টিশ, চত্রযুক্ত শতরী, তূজ, উরু, কণূত্র, 
অঙ্গদ, ফেয়ুর, হার, নি, বর্ম, ছ্ঞ ব্যজন ও মুকুট- 
সকল ছিন্ন হইয়া নিপতিত হওয়াতে রণস্থলে মহাশব্দ 
শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। সুন্দর নেত্রযুক্ত 
কুগুলালন্কত পুর্চন্দ্রসদূশ ছিনমস্তক সকল অন্বর- 
তলস্থিত তারকাজালের ন্যায় লক্ষিত হইল। নিহত 
বীরগণের মাল্যান্বরধারী* চন্দনদিগ্কং দেহ-সকল 
ধরাতলে নিপতিত রহিল। তৎফালে সংগ্রামস্থল 
অতি ঘোরতর হইয়া উঠিল। মহাবল-পরাক্রাস্ত 
ক্ষজিয়-রাজপুভ্রগণ এবং অসংখ্য হস্তী ও অশ্ব 
নিপতিত হওয়াতে রণভূমি পর্ববতাকীর্ণ ভূভাগের 
হ্যায় অতিশয় দুর্গম হইল। এ সময় শক্রঘাতন 
অজ্জুনের রথচক্রের গতিরোধ হইয়া গেল্গ। বোধ 
হষ্টতে লাগিল যেন, মহাবীর ধনগুয়ের রথচক্র 
তাহাকে সেই শোণিতজাত কর্দমসমাকীণণ সংগ্রাম- 
স্থলে বিচরণপুরবক অসংখ্য শত্রু, হস্তী ও অশ্ব-সমুদয় 
সংহার করিচে দেখিয়া অবসন্ন হইয়াছে। তখন 
মনোবেগগামী অশ্বগণ প্রাণপণে সেই কর্দমমগ্ন চক্র 
আকর্ষণ করিতে লাগিল । হে মহারাজ! পাঁঞ্তনয় 
অঙ্জন এইরূপে সৈম্যগণকে বিনাশ করিলে তাহারা 
প্রায় সকলেই রণবিমুখ হইল। তখন মহাবীর ধনগ্য় 
সেই বনুসংখ্যক সংশপ্তকগণকে পরাজিত করিয়া 
ধূমবিরহিত প্রজ্মলিত পাবকের হ্যায় শোভা ধারণ 
করিলেন।” 


একোনত্রিংশত্তম অধ্যায় 
সম্কুল যুদ্ধ__উভয় পক্ষের বহু সৈন্য ক্ষয় 
সপ্তয় কহিলেন, “হে মহারাজ। এ সময় 


ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ফৌরবসৈগ্তের উপর অসংখ্য 
শর নিক্ষেপ কবিতেছিলেন। রাজা ছূর্য্যোধন 


স্বয়ং নির্ভীকচিত্তে তাহার নিকট যুদ্ধার্থ গমন 


১ মাল্য-বসনভূষিত | ২। চঙ্গানমাখা। 





করিলেন। ধর্মারাঞ্জ যুধিষ্ঠির আপনার পুত্রকে সহসা 
আগমন করিতে দেখিয়া “থাক্‌ থাক্‌, বলিয়া 
তাহাকে বাণবিদ্ধ করিতে লাগিলেন আপনার 
পুজও নিশিল্ত নয় বাণে ধর্মরাজকে বিদ্ধ করিয়া 
ক্রোধভরে তাহার সারথির উপর এফ ভল্ল প্রয়োগ 
করিলেন। তখন রাজা যুধিটির ছুর্য্যোধনের উপর 
্থবর্ণপঙ্ঘ ত্রয়োদশ শর নিক্ষেপ করিয়া চারি বাণে 
তাহার চারি অশ্ব এবং এক এফ শরে তীহার সারধির 
মস্তক, ধ্বজ, কামুক ও খড়া ছেদনপুর্ববক পুনরায় 
তাহাকে পাঁচ বাণে নিতান্ত নিগীড়িত করিলেন। 
আপনার পুজ এইরূপে একান্ত বিষ হইয়া সেই 
অশ্ববিহীন রথ হইতে লক্ষ ভূতলে 
অবস্থান করিতে লাগিলেন। তদ্র্শনে অশ্বথামা, 
কর্ণ ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি বীরগণ ছূর্য্যোধনের রক্ষার্থ 
তাহার নিকট সমুপস্থিত হইলেন; তখন পাখু- 
তনয়েরাও যুধিষ্টিরের সাহায্যার্থ তাহাকে পরিবেষ্টন 
কারলেন। অনন্তর উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম 
আরম্ত হইল। সহঅ সহঅ তৃরধ্য বাদিত হইতে 
লাগিল। 

হে মহারাজ! এ সময় যে স্থলে কৌরব ও 
পা্চালগণ মিলিত হইয়াছিল, সে স্থানে মহান্‌ 
কোলাহল সমুখিত হইল। নরগণ নরদিগের সহিত, 
কুপ্তরগণ কুগ্রদিগের সহিত, রথিগণ ররীদিগের 
সহিত এবং অশ্বারোহিগণ অশ্বারোহীদিগের 
সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল। বীরগণ 
পরম্পর পরস্পরের বিনাশবাসনায় বিবিধ বিচিত্র 
যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাহারা বীরজনের 
সমরব্রত+ অনুসারে পরস্পর পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া 
প্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন; কোনক্রমেই কেহ সমর 
পরিত্যাগ করিলেন না। এইরূপে এ যুদ্ধ মুহূর্তকাল 
অতি মধুরদর্শন হইল ; কিন্তু অবিলঙ্গেই একবারে 
সকলে উন্মস্ত হওয়াতে উহা নির্দার্যযাদৎ হইয়া 
উঠিলা তখন রখিগণ মাতঙ্গদিগকে আক্রমণপর্বক 
নিশিত শরনিকরে বিদীর্ণ করিয়া যমালয়ে প্রেরণ 
ফারলেন। অশ্বারোহিগণ চতুর্দিক্‌ হইতে আগমন 
ও অশ্বগণকে বেষ্টন করিয়া তলধ্বনি করিতে লাগিল। 
মহামাতঙ্গগণ বিদ্রাবিত অশ্বগণের প্রতি ধাবমান 
হইলে অশ্বারোহিগণ কুঞ্জরদিগের পৃষ্ঠ ও পার্্দেশে 
শরাধাত করিতে প্রবৃত্ত হইল। মদমত্ত ছিরদগণ 
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অশ্ব-সকলকে বিদ্রাবিত করিয়1 দশনগ্রহারে বিনষ্ট ও 
মদত করিতে লাগিল । কতকগুলি হস্তী রোষভরে 
দশন দ্বারা অশ্বারোহিগণের সহিত অশ্দিগকে বিদ্ধ 
করিয়া মঙ্তাবেগে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ফোন 
কোন মাতঙ্গ পদাতি-সৈশ্থগণ কর্তৃক সুধোগক্রমে 
সমাহত হইয়া ঘোরতর আর্তন্বর পরিশ্যাগপূর্ববক 
চতুর্দিকে ধাবমান হইল। এ সময় পদ্াতিগণ আভরণ 
পরিত্যাগপূর্ববক ধাবমান হইলে গজারোহিগণ 
জয়লক্ষণ অবগত হইয়া সত্বর তাহাদিগকে 
পরিবেষ্টন করিল এবং গজদিগকে পরিরেষ্টন 
ও আহত করিয়া পদ।তিগণের কলেবর ভেদ ও 
জাভরণ গ্রহণ করিতে লাগিল। তদর্শনে মহাবেগ- 
সম্পন্ন বলমদমত্ত পদাতিগণও গজারোহীদিগকে 
পরিবেষ্টনপর্বক সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। 
কতকগুলি গঞ্জারোহী করিশুণ্ড দ্বারা আকাশমার্গে 
নিক্ষিপ্ত হইয়া পতনফালে মাতঙ্গগণের বিষাণাগ্থে 
বিদ্ধ হইল। কতকগুলি গজারোহা হস্তীর দন্ত 
দ্বারা বিনষ্ট হইয়া গেল। কতকগুলি সেনামধ্যে 
মহাগজ দ্বারা বিদীর্ণকলেবর ও পর পুনঃ নিক্ষিপ্ত 
হইল এবং কতকগুলি হস্তীর পুরোবস্তী ৰীর কুঞ্জরগণ 
কর্তৃক ব্যজনের হ্যায় আামিত হইয়া নিহত হইল। 
এইরূপে গজারোহীদিগের কলেবর ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া 
গেল। নাগগণ প্রাস, তোমর ও খষ্টি দ্বারা 
হা ১ কুস্ত ও দন্তবেষ্টনৈং অতিমাত্র বিদ্ধ 
হইল। 

এ সময় কোন কোন মাতঙগ পার্খস্থ সুদারুণ 
বীরগণ কর্তৃক নিগৃহীত ও রথিগণ অশ্বারোহিগণ 
কর্তৃক ছিন্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। 
অশ্বারোহিগণ তোমর দ্বারা চর্্মধারী পদাতিগণফে 
ভূতলে মন্দিত করিতে আরম্ত করিল। হস্তিগণ 
ফোন কোন রথীফে আক্রমণপুর্বক সেই ভয়ঙ্কর 
সমরাঙ্গনে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ফোন কোন 
মহাবল-পরাক্রান্ত মাতঙ্গ নারাচ দ্বারা নিহত হইয়া! 
বজ্প-ভিন্ন* গিরিশূঙ্গের স্তায় মহীতলে নিপতিত 
হইল। তখন যোধগণ পরস্পর সমাগত হইয়! 
পরম্পরকে মুষ্িপ্রহার ও পরস্পরের কেশ ধারণপুরর্বক 
নিক্ষেপ করিয়া পরম্পরফে সংহার করিতে লাগিল। 
কেহ কেহ ভুজযুগল উন্নত করিয়া প্রতিপক্ষকে 
ভূতলে নিক্ষেপ ও পাদ দ্বারা তাহার বক্ষস্থল 
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আক্রমণপুর্বক শিরশ্ছেদন করিল। ফেহ ফেছ অনি 
দ্বারা পতনোনম্ুখ অরাতির মস্তক ছেদন করিয়া 
ফেলিল এবং ফেহ কেহ বা জীবিত ব্যক্তির দেহে 
শস্্র বিদ্ধ করিতে লাগিল । 

অনন্তর যোদ্ধাদিগের মুষ্টিুদ্ধ, ফেশগ্রহণ ও 
বাহুযুদ্ধ আরম্ভ হইল। কেহ কেহ অতকিতসঞ্চারেখ 
অন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত ব্যক্তিদিগের প্রাপসংহার 
করিল। এইরূপে যোধগণ পরস্পর ঘোরতর সম্কুল- 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অসংখ্য কবন্ধ* সমুখিত হইল। 
শন্্র ও কবচ সফল শোণিতলিগ্ত হইয়া ধাতুরাগ- 
রঞ্জিত বন্তরের স্যায় শোভা পাইতে লাগিল। চতুদ্দিক্‌ 
হইতে গঙ্গাপ্রপাতের* হ্যায় সেনাগণের ভীষণ 
কলফলধবনি সমুখিত হইল । 

হে মহারাজ! এইরূপে শন্ত্রপাতসন্কুল ঘোরতর 
সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে সৈশ্গণ শরনিগীড়িত হইয়! 
আত্মপর অবধারণে অসমর্থ হইল। জিগীষাপরবশ 
ভূপালগণ "যুদ্ধ করিতে হয়' এই বোধে যুদ্ধ করিতে 
লাগিলেন। এ সময় ফেহ কেহ ফি আত্মীয়, কি 
বিপক্ষপক্ষীয় যাহাকে, সম্মুখে প্রাপ্ত হইলেন, তাহাকেই 
বিনাশ করিলেন। ফলত; তৎকালে বীরগণের শর- 
প্রভাবে উভয়পক্ষীয় সেনাগণই আকুল হইয়া উঠিল। 
অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও মনুষ্য নিপতিত হওয়াতে 
রণভূমি ক্ষণকালমধ্যে অতিশয় ছুর্গম হইয়া উঠিল । 
মুহূর্তমধ্যে সমরাঙ্গনে শোণিত-তরঙ্গিণী প্রবাহিত 
হইল। এ সময় মহাবীর ধনঞয় ত্রিগর্ত, কর্ণ পাঞ্চাল 
এবং ভীমসেন কৌরব ও করিসৈগ্যদিগকে বিনাশ 
করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সেই 
অপরাহ্‌ কালে কৌরব ও পাগুব সৈশ্যেরা বিপুল 
যশোলাভাভিলাষে ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে 
অতি ভয়ঙ্কর লোফক্ষয় উপস্থিত হইল। 


ত্রিংশভ্তম অধ্যায় 
যুধিষ্ির-ছুর্্যোধন যুদ্ধ 
ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সপ্জয়! আমি তোমার 
মুখে পুত্রগণের মৃত্যু-সংবাদ ও অন্যান্য ছুবিবষহ বিষম 
ছুখ্বত্বান্ত শ্রবণ করিলাম। তুমি যেমন যুদ্ধের 


১। চুলের মৃঠি ধরা। ২। অন্টে টের না পায় এইরূপ 
গতিতে । ৩। মস্তকহীন দেহ। বেগে চালিত জলধারার । 
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কথা কহিতেছ, তাহাতে বোধ হয়, কৌরবগপের 
জীবন নিঃশেষিত হইয়াছে। সূতনন্দন | তুমি 
বন্তৃতাবিশারদ ; অতএব ধর্াপুজ যুধিষ্ঠির মহারথ 
দুর্য্যোধনকে বিরথ করিয়া কিরূপে তাহার সহিত যুদ্ধ 
করিল, দুর্য্যোধনই বা ফিরপে তাহার প্রতিতবন্ছিতা- 
চরণে প্রবৃত্ত হইল এবং সেই অপরাহ্সময়ে অন্যান্য 
বীরগণের কিরূপ লোমহর্ষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত 
হইল, ততসমুদয় বিশেষরূপে কীর্তন কর।৮ 

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ | এইরূপে সৈম্যগণ 
সংবিভাগক্রমে সংগ্রামে মিলিত ও নিহশ্যমান হইলে 
আপনার পুক্র দুর্যোধন অন্য রথে আরোহণপূর্র্বক 
বিষপূর্ণ ভূজঙ্গমের শ্যায় রুদ্ধ হইয়া ধর্মরাজকে লক্ষ্য 
করিয়া সারথিকে কহিলেন, হে সৃত! যে স্থানে 
বন্দধারী রাজা যুধিঠির ধ্রিয়মাণ আতপত্র*ঃ দ্বারা 
বিরাজিত হইতেছেন, তুমি সত্বর তথায় আমাকে 
লইয়া চল।' সারথি দুর্য্যোধনের আজ্ঞা শ্রবণে 
ধর্মারাজের অভিমুখে রথচালন করিতে লাগিল , তখন 
যুধিঠিরও মদত্রাবী মাতঙ্গের হ্যায় প্রকোপিত হইয়া 
স্বীয় সারথিকে দুর্য্যোধনের অভিমুখে গমন করিতে 
আদেশ করিলেন। 

অনন্তর যুদ্ধদম্্মদ মহাবীর যুধিটির ও ছূর্য্যোধন 
পরম্পর মিলিত হইয়া! সরোষনয়নে পরম্পরের উপর 
শরবর্ণ করিতে লাগিলেন। রাজা দুর্য্যোধন 
শিলানিশিত ভল্ল দ্বারা ধর্মানন্দনের শরাসন ছেদন 
করিলেন। ধর্্মরাজ সেই অপমান সহা করিতে 
না পারিয়া রোষকযায়িত-লোচনে আঁবলম্গে ছিন্নগাপ 
পরিত্যাগপুর্বক অন্য কান্দুক গ্রহণ করিয়া 
দুর্য্যোধনের ধ্বজ ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 
তখন দর্য্যোধনও অন্য চাপ গ্রহণপুরর্বক যুধিষ্টিরকে 
বাণবিদ্ধা করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই 
ভ্রাতৃদ্ধয় রোধিত সিংহছয়ের ম্যায়, নর্দমানং বুযদ্বয়ের 
হ্যায় জিগীষাপরতন্ত্র হইয়া শল্সবর্ষণপুর্বক পরল্পরফে 
নিপীড়িত করিলেন এবং পরম্পরের ছিদ্রান্থেষণ 
করিয়া বিচরণপুর্বক আকর্ণাকৃষ্ট শরাসন-নির্মুক্ত 
শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত হইয়! কুম্থমিত কিংশুকদ্বয়ের 
ম্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎপরে তাহার! 

ংবার সিংহনাদ, তলধ্বনি, চাঁপনির্ধোষ ও 
শখনিদ্বনপুর্বক পরস্পরের নিপীড়নে প্রবৃত্ 
হইলেন। 


১। ছত্র। ২। গজ্দিত। 





ছুর্য্যোধন-পরাজয় 


অনস্তর রাজা যুধিষ্ঠির বজ্ততুল্য বেগশালী তিন 
বাণে আপনার পুজ্রের বক্ষ:স্থল বিদ্ধ করিলেন। 
তখন রাজা দুর্য্যোধনও স্থবর্ণপুত্খ শিলানিশিত পাঁচ 
বাণে যুধিষ্টিরকে বিদ্ধ করিয়া তীহার উপর এফ 
স্থতীক্ষ লৌহময় শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। ধর্মরাজ 
যুধিষ্টির সেই ভীষণ শক্তি মহোক্ার স্যার সমাগত 
দেখিয়া] নিশ্িত তিন বাণে ছেদনপুর্র্বক পাঁচ বাণে 
দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন। তখন সেই ্বর্ণদণ্ডা- 
ঘিত হুতাশনসম্নিভঃ শক্তি গগনভ্রষ্ট উদ্ধার গ্যায় 
ভীষণ শব্দ করিয়া নিপতিত হইল। ৃর্য্যোধন শক্তি 
বিনিহতৎ দেখিয়া নিশিত নয় ভল্লে যুধিষ্ঠিরফে 
নিগীড়ত করিলেন। অরাতিঘাতন যুিষ্টির দুর্য্যোধন 
কর্তৃক এইরূপে বিদ্ধ হইয়া শরাসনে শর সংযোজন- 
পূর্বক তীহার প্রতি নিক্ষেপ করিলে এ শর আপনার 
পুজকে বিমোহিত করিয়া ভূতলে প্রবিষ্ট হইল। 
তখন দূর্যোধন কলহের শেষ করিবার মানসে 
সরোষনয়নে গদা উদ্যত করিয়া যুধিষটিরের প্রতি বেগে 
ধাবমান হইলেন। ধর্মারাজ দগুহস্ত যমের স্তায় 
দুর্য্যোধনফে গদা উদ্যত করিয়া আগমন করিতে 
দেখিয়া! তীহার প্রতি এক প্রদ্ধলিত উল্ধার হ্যায় 
বেগশালী জ্যোতির্ধায় মহাশক্তি পরিত্যাগ করিলেন। 
মহাবীর দুর্য্যোধন সেই শক্তির আঘাতে মর্ম্মাবিদ্ধ ও 
নিতান্ত ব্যথিত হইয়া বিমোহিত ও রথোপরি 
নিপতিত হইলেন। তখন ভীমসেন স্বীয় প্রতিজ্ঞা 
স্মরণ করিয়া যুধিষ্টিরফে কহিলেন, “হে মহারাজ | 
দূর্যোধন আপনার বধ্য নহে ।” রাজা যুধি্টির 
বুফোদর কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তথ৷ হইতে 
প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তখন কৃতবন্মা ত্বরাহিত 
হইয়া সেই ছুংখার্ণবে নিমগ্র রাজা ছুর্ধ্যোধনের 
নিকট আগমন করিলেন। ভীমসেন তদ্দর্শনে 
হেমমন্তিত গদা গ্রহণপুরর্বক মহাবেগে হার্দিফোর 
প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ। এইরূপে 
সেই অপরাহ-সময়ে শক্রগণের সহিত জয়লাভ- 
লোলুপ কৌরবপক্ষীয় যোধগণের তুমুল সংগ্রাম 
হইল।৮ 


১। অগ্রিতুল্য উক্দল ।২। বিফল। 
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মহাভারত 








একত্রিংশত্তম অধ্যায় 
সন্কুল যুদ্ধ-পাগুব-পরাজয় 


সঞ্জয় কহিলেন, «হে মহারাজ! অনন্তর 
আপনার গঙ্ষীয় বীরগণ মহাবীর কর্ণকে পুরোবর্থাঃ 
করিয়া পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দেবাম্রযুদ্ধ 
সদৃশ ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। গজা- 
রোহী, অশ্বারোহী, রথী ও পদাতিগণ করিবৃংহিত 
নরকোলাহল। রথঘর্থর-শন্দ ও শঙ্ানত্বন দ্বারা 
অতিশয় পুলকিত হইয়া ক্রোধভরে বিবিধ 
আয়ুধ প্রয়োগপুর্ক পরস্পরকে প্রহার করিতে 
লাগিল। অসংখ্য হস্তী ও অশ্ব রথী বীরপুরুষ- 
নিক্ষিপ্ত শাণিত পরশু, অনি, পট্টিশ ও বন্ুবিধ 
শরে নিহত হইয়া গেল। চন্র-ূ্ধ্য ও কমল তুল্য, 
ধবল-দশনরাঁজি-বিরাজিত, নাসাবংশ*-স্থশোভিত, 
কমনীয়-লোচন, রুটির, কিরীট ও কুণ্ডলে সমলঙ্কৃত 
নরমস্তকসমূহে রণস্থল সমাকীর্ণ হইল। অসংখ্য 
পরিঘ, মুষল, শক্তি, তোমর, নখর, ভূশুপ্ী ও গদা 
দ্বারা হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণ নিহত হইলে সমরাঙ্গনে 
ভীষণ রুধিরনদী প্রবাহিত হইতে লাগিল! 
এইরূপে অসংখ্য নিহত রথী, পদাতি, অশ্ব ও কুপ্তর 
ক্ষতবিক্ষত ও ভীষণদর্শন হওয়াতে সমরাঙ্গন লোক- 
ক্ষয়কালীন যমরাজ্্যের হ্যায় শোভা ধারণ করিল। 

হে মহারাজ! অনন্তর আপনার দেবকুমার সদৃশ 
আত্মজ ও সৈনিকগণ বুল বল-সমভিব্যাহারে 
সাত্যফির অভিমুখে ধাবমান ছইলেন। সেই অসংখ্য 
হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিসম্পন্ন কৌরবসৈহ্য গমন- 
কালে সমুদ্রের ন্যায় গভীর শব্দ করিয়া স্থররাজের 
সেনার হ্যায় শোভা! ধারণ করিল। তখন শুররাজসম 
বিক্রম-সম্পন্ন মহাবীর কর্ণ দিনকরফিরণের হ্যার 
প্রথর শরনিকর ছারা উপেন্দ্রতুল্য সাত্যফিফে প্রহার 
করিতে লাগিলেন ; সাত্যকিও সত্বর বিবিধ শর দ্বারা 
সর্পবিষের গ্যায় নিতান্ত উগ্র পুরুষপ্রবীর কর্ণকে রথ, 
অশ্ব ও সারথির সহিত সমাচ্ছম্ন করিয়া ফেলিলেন। 
হে মহারাজ! অনস্তর আপনার স্থৃহদ অতিরথগণ 
সাত্যকি-নিক্ষিণ্ত শরজালে নিতান্ত নিগীড়িত হইয়! 
হস্তী, অশ্ব রথ ও পদাতিগণের সহিত সহর 
বন্থষেণের নিকট গমন করিলেন। তখন মহার্ণব- 


সমিভ কৌরব-সৈম্ত সমুদয় সমর পরিত্যাগপুর্ক 


১। অপ্রবর্তী। ২। গজশব্দ। ৩। দীর্ঘনাদিকা। 


ধাবমান হইলে দ্রুপদতনয় প্রভৃতি পাগুবপক্ষীয় বীর- 
গণ উহাদিগের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। এ 
সময় বহুসংখ্য মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তী বিনষ্ট হইয়া গেল। 

ইত্যবসরে মহাবীর অজ্জন ও বান্থদেব শক্র- 
সংহারে কৃতনিশ্চয় হইয়। সায়ংকালোচিত কার্ধ্য 
সমাধানানস্তর ভগবান্‌ ভবানীপতির যথাবিধি অঙ্চন! 
করিয়া কৌরব-সৈগ্ঠের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। 
কৌরবগণ বিস্মিত হইয়া তাহাদের অন্ুদের গ্যায় 
গভীরনিম্বনযুক্ত, পবন-বিকম্পিত-ধবজপট১ সম্পন্ন, 
শ্বেতাশ্ব-সংযোজিত রথ সম্মুখে আগমন করিতে 
নিরীক্ষণ করিয়া বিমোহিতপ্রায় হুইলেন। অনন্তর 
মহাবীর অজ্জন শরাসন বিস্ফারণপূর্র্বক নৃত্য করিয়াই 
যেন শরনিকরে দিজ্মগুল ও গগনতল সমাচ্ছন্ন করিয়! 
ফেলিলেন এবং বায়ু যেমন মেঘমগ্ুল ছিন্ন-ভিন্ন করে, 
তন্রূপ স্থপজ্জিত যন্ত্র, আয়ধ ও ধ্বজদণ্ড সমধ্বিত 
বিমানপ্রতিম রথ-সমুদয় সারথির সহিত শরনিকরে 
খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি শর- 
প্রয়োগপুর্্বক বৈজয়ন্তীৎ আয়ুধ ও ধ্বজসম্পন্ন গজ, 
মহামাত্র, অশ্ব, সাদী ও পদাতিগণফে বিনাশ করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। 

হে মহারাজ ! তখন মহারাজ দুর্ষ্যোধন একাকীই 
সেই সংক্রুদ্ধ অন্তক-সদৃশ ছুনিবার অঙ্ঞুনকে শর- 
নিকর দ্বারা সমাহত করিয়া তথায় আগমন করিলেন। 
মহারথ অজ্জুন তাহাকে সমাগত দেখিয়া সাত সায়কে 
তাহার কাম্মুক, অশ্ব, ধব্জ ও সারথিকে ছেদনপূর্ধবক 
এফশরে তাহার ছত্রদণ্ড দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। 
তগপরে তিনি দুর্য্যোধনফে লক্ষ্য করিয়া আর এফটি 
প্রাণনাশক শর নিক্ষেপ করিলে মহাবীর অশ্বথাম! 
উহা সাত খণ্ডে ছেদন করিলেন। তখন ধনপ্রয় শর- 
নিকর বর্ষণপূর্ধবক দ্রোণপুজের ধন্থু ও অস্বগণকে 
ছেদনপুর্ধবক কৃপাচার্যের কার্মুক খণ্ড খণ্ড ফরিয়! 
ফেলিলেন এবং তৎপরে হাঁদ্দিক্যের শরাসন, 
ধ্ক্ত ও অশ্বগণ এবং দুঃশাসনের শরাসন ছেদন 
করিয়া সুতপুজ্রের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। 
তখন মহাবীর কর্ণ সাত্যফিকে পরিত্যাগপুরর্বক 
সত্বর তিন শরে অজ্জুনকে ও বিংশতি শরে 
বানুদেবফে বিদ্ধ করিয়া শরনিকরে বারংবার 
ধনঞয়কে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি এ সময়ে 
রোষপরবশ ্থররাজ ইন্দ্রের ম্যায় শত্রগণকে সংহার ও 
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অনবরত শরনিফর নিক্ষেপ করিতে আরস্ত করিলেও 
তীহার কিছুমাত্র গ্লানি উপস্থিত হইল ন!। 

অনন্তর সাত্যকি তথায় আগমনপুর্বধক কর্ণকে 
প্রথমতঃ নিশিত নবতি শরে বিদ্ধ করিয়া! পুনরায় 
তাহার প্রতি একশত শর নিক্ষেপ করিলেন। 
তশপরে মহাবীর যুধামন্তযু, শ্রিখন্ডী, দ্রপদীর পঞ্চপু, 
উত্তমৌজা, যমজ নকুল ও সহদেব। ধৃষটছা, 
চেফিতান, ধর্ম্মরাজ এবং প্রভদ্রক, চেদি, কারূষ, মত্স্থ 
ও ফৈফয়গণ অসংখ্য রথ, অশ্ব, হস্তী ও পদাতিদিগের 
সহিত কর্ণবধে অধ্যবসায়ারট১ হইয়া তাহাকে 
পরিবেষ্টন ও কটুক্তি প্রয়োগপুরর্বক তাহার প্রতি 
বিবিধ শন্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহারথ 
কর্ণ শিতং শরনিকরে এ শন্্র ছেদন করিয়া, বায় 
যেমন মহীরুহ* ভগ্ন করিয়া অপবাহিত* ফরে, 
সেইরূপ তথা হইতে তৎসমুদয় অপসারিত করিলেন। 
তৎপরে তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়! রথী, মহ্ামাত্র- 
সমবেত গজ, সাদীর সহিত অশ্ব ও পদাঠিগণকে 
বিনাশ করিতে লাগিলেন। এইরূপে পাগুব-সৈম্যগণ 
মহাবীর কর্ণের অস্ত্রপ্রভাবে বিশস্ত্র“, ক্ষতবিক্ষত ও 
বধ্যমান* হইয়া প্রায় সকলেই সমরে পরাতুখ হইল। 


রাত্রিধুদ্ধে ভীত কৌরবগণের পলায়ন 


তখন মহাবীর অর্জুন হাস্তমুখে অস্ত্রজাল বর্ষণ- 
পুরবক সেই কর্ণ-নিক্ষিপ্ত অস্ত্র-সমুদয় প্রতিহত করিয়া 
শরনিফর দ্বারা তূমগুল, দিত্মগুল ও নতোমগুল 
সমাচ্ছন্ন করিলেন। অর্ডুন-নিক্ষিপ্ত শরঞ্জাল মুষলের 
ম্যায়, পরিঘের ন্যায়, শতগ্বীর স্তায় ও অতি 
কঠোর বদরের ম্যায় নিপতিত হইতে লাগিল। 
কফৌরব-সৈম্গণ অজ্জুনের অস্ত্রবলে নিহচ্যমান হইয়! 
নিমীলিত-লোচনে ভ্রমণ ও আর্থনাদ করিতে আরম্ত 
করিল। এ সময় অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য 
গ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করিল এবং কতকগুলি 
শরনিকরে নিতান্ত নিগীড়িত ও ভীত হইয়া ধাবমান 
হইল। 

হে মহারাজ | অনন্তর ভগবাদু ভাুমান্‌ অস্তাচল- 
শিখরে আরোহণ কাঁরলেন। গ্রাঢ়তর অন্ধকার ও 
ধুলিপটল" প্রভাবে আর কোন বদ্তই নিরাক্ষত হইল 
না। তখন ফৌরবপক্ষীয় মহারথগণ রাত্রিযুদ্ধে 
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নিতান্ত ভীত হইয়া সৈম্তগণ-সমভিব্যাহারে ক্রোধভরে 
রণস্থল হইতে জ্বপগমন১ করিলেন ; পাণবেরাও 
জয়ঈ লাভ করিয়া বিবিধ বাদিত্র বাদন ও সিংহনাঁদ 
পরিত্যাগপুর্বক শক্রগণকে উপহাস এবং কৃষ্ণ ও 
অর্জুনের স্ততিবাদ করিয়া স্বশিবিরে গমন করিতে 
লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে উভয়পঙ্গীয় 
বীরগণ যুদ্ধে অবহারৎ করিলে ভূপালগণ পাণুবদিগকে 
আশীর্বাদ করিতে আর্ত করিলেন। তখন 
পাগুবেরা সেই নিশাকালে শিবিরে সমাগত হইয়া 
অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাক্ষস, পিশাচ 
ও শ্বাপদগণ দলবদ্ধ হইয় রুদ্রদেবের আত্রীড়সন্ি ভ* 
সেই ভীষণ রণস্থলে সমাগত হইতে লাগিল।” 


দবাত্রিংশত্তম অধ্যায় 
শিবিরে বিশ্রীমীবসরে কর্ণের সচাতুরী-আশ্বাস 


ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! স্পষ্টই বোধ 
হইতেছে, অর্জুন ন্বচ্ছন্দটে আমাদের সমুদয় 
যোধগণকে নিহত করিয়াছে । এবীর সংগ্রামে অস্ত্র 
ধারণ করিলে যমও উহার নিকট পরিত্রাণ লাভ 
করিতে পারেন না। মে বীরবর একাকী দিব্য 
শরাসন ধারণপুর্ববক স্মৃতদ্রাহরণ, অগ্নির তৃণ্তি- 
সম্পাদন, এই পৃথিবী পরাজয়পুরবক সমুদয় 
ভূপালের নিকট কর-গ্রহণ, নিবাতকবচগণের বিনাশ- 
সাধন, ভরতগণের পরিত্রাণ এবং ফিরাতরূপী দেবাদি- 
দেব মহাদেবের সহিত খোরতর সংগ্রাম ও তীহার . 
সন্তোষ উৎপাদন করিয়াছিল, সেই অর্জুন পরাক্রম 
দ্বারা নৃুপতিগণকে পরাজিত করিয়াছে। যাহা হউক, 
এক্ষণে সেই অনিন্দনীয় বীরগণ ও আমার 
পুত্র ছূর্য্যোধন ফি করিল, তাহা আমার নিকট 
কীর্তন কর।” 

সপ্তয় কহিলেন, “মহারাজ! কর্ম ও আয়ুধ- 
বিবজ্দিত, হত, আহত ও বিধ্বস্ত বাহনগণে পরিবেষ্টিত 
মহামানী কৌরবগণ এইরূপে অরাতিশরে বর্ম ও অস্ত্র 
বিবজ্জিত, বাহনবিহীন, হতসৈগ্য, একান্ত সমাহত ও 
নিজ্দিত হইয়া! শিবিরে অবস্থানপুর্ধক ভগ্নদন্ত বিষবিহীন 
ব্ষিধরের গ্যায় দীনম্বরে পুনরায় মন্ত্রণা করিতে লাগি- 


লেন। কর্ণ ক্রুদ্ধ আশীবিষের গ্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ ও 





১। পলায়ন। ২। বিশ্রাম । ৩। সহার ত্রীড়াঙ্ষেত্র তুল্য । 


৩৫২ 


মহাভারত 








করে করনিগীড়নপুরর্ষক দুর্য্যোধনের প্রতি কটাক্ষ 
করিয়া কহিলেন, “হে মহারাজ! অর্জুন দৃঢ়, 
ফার্য্যদক্ষ ও ধৈ্য্যশালী, বিশেষতঃ বাহদেব যথা- 
সময়ে উহাকে প্রতিবোধিত করিয়া থাকেন। ধনগ্রয় 
অগ্য সহসা শঙ্ত্র বর্ষণপুর্্বক আমাদিগকে বঞ্চিত 
করিয়াছে, কিন্তু কল্য আমি তাহার সমুদয় সঙ্কল্প 
ধংস করিব।' ছুর্য্যোধন কর্ণের এই বাক্য 
শ্রবপুর্ববক “তথাত্ত' বলিয়া ভূপালগণকে স্ব স্ব 
নির্দিষ্ট স্থানে গমন করিতে আদেশ করিলে তাহারা 
খ্থ স্ব আবাসে প্রস্থান করিলেন। 

অনন্তর তাহারা সেই রজনী স্থুখে অতিবাহিত 
করিয়া প্রাত:কোলে প্রফুল্লচিত্রে যুদ্ধার্থ নির্গত 
হইলেন এবং দেখিলেন, ধর্ম্মরাজ যত্বপূর্বক 
বৃহস্পতি ও শুক্রের সম্মত ছর্জয় ব্যহ নির্মাণ 
করিয়াছেন। তখন অরাতিঘাতন ছূর্য্যোধন যুদ্ধে 
পুরন্দরের ম্যায়, বলে মরুদগণের ম্যায় ও বীর্যে 
কার্তবীর্যের হ্যায়, শত্রনিনুদন, বুমভন্বন্ধ সৃতপুজকে 
স্মরণ করিতে লাগিলেন। এ সময় সমুদয় সৈম্যগণও 
কর্ণের প্রতি অনুরক্ত হইয়া তাহাকেই প্রাণসক্কট- 
কালীন বন্ধুর গ্যায় বিবেচনা করিল” 

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সপ্চয়! সেনাগণ কর্ণের 
প্রতি অনুরক্ত হইলে দূর্যোধন কি করিল? সৈম্য- 
গণের অবহারানম্তর পুনর্ধ্বার যুদ্ধার৭্ত হইলে আমার 
পুজ কি স্ূর্ধ্যদর্শনোতম্থক শীতার্ত পুরুষের ম্যায় 
কর্ণকে দর্শন করিয়াছিল? হে সঞ্জয়! উভয়পক্ষে 
সংগ্রাম আরম্ত হইলে সুতপুক্র কিরপে যুদ্ধ করিল? 
পাগুবেরাই বা ফিরূপে তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইল 1 মহাবাহু কর্ণ একাকী স্থপ্রয় ও পার্থগণফে 
নিহত করিতে পারে। এ মহাবীর সংগ্রামফালে 
ভয়ঙ্কর অন্তর্জাল এবং ইন্দ্র ও বিষুর তুল্য ভূজবল 
ধারণ ফরিয়া থাকে । তূর্য্যোধন কর্ণকে আশ্রয় করিয়া 
সংগ্রামে যত্রশীল হইয়াছিল, মহারথ কর্ণও 
ছুর্ধ্যোধনকে গীড়িত ও পাগুবগণকে পরাক্রান্ত দেখিয়া 
প্রাণপণে সংগ্রাম করিয়াছিল। দুর্ব্দ্ধি ছুর্য্যোধন 
কর্ণকে আশ্রয় করিয়াই বাস্থদেব-সমবেত সপুজ্ 
পাগুবগণকে জয় করিতে উৎসাহিত হইয়াছিল ; 
কিন্তু ফি ছুঃখের বিষয়, কর্ণ কোপাবিষ্ট হইয়! 

পাণুপুত্রগণকে পরাভূত করিতে পারিল না; অতএব 
টং শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। হায় 
এক্ষণে দু[তক্রীড়ার চরম ফল উৎপন্ন হইয়াছে। 


আমি ছূর্য্যোধনের ছুর্নাতিজনিত শল্যভূতঃ ছুবিবষহ 
যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। হে সঞ্জয়! সুতনন্দন 
নীতিমান্‌, পরাক্রান্ত ও ছুর্য্যোধনের অনুগত । তথাপি 
এই মহাধুদ্ধে আমার পুভ্রগণকে নিজ্জিত ও নিহত 
শ্রবণ করিতে হইল ! হায়! পাগুবগণকে নিবারণ 
করে, এমন আর ফেহই নাই। তাহারা আমাদের 
সৈম্যগণকে স্ত্রীলোকের ন্যায় জ্ঞান করিয়া অনায়াসে 
তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে ; অতএব দৈবই 
বলবান্‌।” 

সপ্তয় কহিলেন, “হে মহারাজ! আপনি পূর্বে 
দ্যৃতত্রীড়া প্রভৃতি যে সফল ধন্সি্উং কার্ধ্যের অনুষ্ঠান 
করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা চিন্তা করুন। অতীত 
ফার্যের অনুশোচন নিতাস্ত অকিঞ্চিংকর। উহা! 
চিন্তার সহিত বিনষ্ট হয়*। আপনি পুর্ব সঙ্গত ও 
অসঙগত বিষয়ের পরীক্ষা করেন নাই ; স্ৃতরাং এক্ষণে 
আপনার রাজ্যপ্রাপ্তি নিতান্ত ছুলভি হইয়াছে। 
পাগুবগণ বারংবার আপনাকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ 
করিয়াছিলেন ; ফিন্তু আপনি মোহবশতঃ তাহাদের 
হিতবাক্যে ফর্ণপাতও করেন নাই। বিশেষতঃ 
আপনি তাহাদের ঘোরতর অনিষ্টাচরণ ফাঁরয়াছেন, 
তন্নিমিত্বই এক্ষণে এই ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত 
হইয়াছে । হে মহারাজ ! যাহা হইবার হইয়াছে ; 
তাহার নিমিত্ত আর অনুতাপ করা কর্তব্য নহে। 
এক্ষণে যেরূপে ভয়ঙ্কর জনক্ষয় উপস্থিত হইল, তাহা 
শ্রবণ করুন। 


অর্জনবধে কর্ণের স্থদৃঢ় স্বল্প 


রজনী প্রভাত হইলে মহাবাহু কর্ণ দূর্ধ্যোধন- 
সমীপে সমুপস্থিত হইয়া! কহিলেন, “হে মহারাজ | 
আজ আমি মহাবীর অজ্ুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত 
হইব। অগ্ঠ হয় আমিই তাহাকে সংহার করিব, 
না হয় সেই আমাকে বিনাশ করিবে। আমাদের 
উভয়ের কার্য্যবাহুল্য প্রযুক্ত কখনই যুদ্ধে পরস্পরের 
সমাগম হয় নাই। হে কুরুরাঙজ | এক্ষণে আমি স্বীয় 
বুদ্ধিবিবেচনান্থসারে যাহা কহিতেছি, তাহ! শ্রবণ কর। 
আমি অঞ্ধুনকে বিনাশ না করিয়া রণস্থল হইতে 
কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইব না। আমাদের প্রধান প্রধান 

১। শল্যাঘধাতজনিত বেদনায় পরিণত । ২। অধশ্ব_ 
ব্যঙ্গোক্তি দ্বার প্রন্বপ অর্থ প্রতিগয়। ৩। লয় পায়--অস্তিত 
থাকে না। 





ফর্ণপর্বব 


বীরগণ নিহত হইয়াছেন এবং আমিও শব্রুদত্ত শত্তি- 
হীন হইয়াছি ; এক্ষণে আমি সমরাঙ্গনে সমুপস্থিত 
হইলে ধনগ্তয় অবশ্যই আমার অভিমুখীন হইবে। 
তখন তুমি তাহার ও আমার দিব্যান্ত্-সমুদয় দেখিতে 
পাইবে। সব্যসাচী; অঙ্জুন প্রতিযোদ্ধার কার্ধ্য- 
বিনাশ, লঘুহস্ততা, দুরপাতিত, কৌশল, অন্ত্রপাত, বল, 
শৌধ্য, বিজ্ঞান, নিমিত্তজ্ঞানং ও বিক্রম-ব্ষিয়ে কখনই 
আমার তুল্য নহে। হে মহারাজ! আমার এই 
শরাসন সামান্য নহে, পুরে বিশ্বকর্মা ইন্দ্রের প্রিয়- 
চিফীধুঁ হইয়া তাহার নিমিত্ত বিজয় নামে যে 
প্রসিদ্ধ শরাসন নিম্মাণ করিয়াছিলেন, যদ্দারা দেবরাজ 
দৈত্যগণকে পরাজিত করিয়াছেন, যাহার নির্ধোষে 
দ্ানবগণ দশদিক শৃহ্প্রায় অবলোকন করিয়াছিল, 
স্থররাজজ সেই শরাসন পরশুরামকে প্রদান করেন; 
ভার্গবও প্রসন্ন হইয়া সেই দিব্য চাঁপ আমাকে প্রদান 
ফরিয়াছেন। দেবরাজ এ কার্খুক দ্বারা সমাগত 
দৈত্যগণের সহিত যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, আমিও 
সেইরপে জয়শীল মহাবানু অজ্জুনের সহিত সংগ্রাম 
করিব। এই আমার পরশুরামদত্ত ভীষণ শরাসন 
অর্জুনের গাণীব হইতে শ্রেষ্ঠ; ইহা দ্বারা ভার্গব 
একবিংশতিবার পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন। তিনি 
ইহার দিব্য কাধ্যসমুদয় ফীর্তনপূর্বক ইহ! আমাকে 
প্রদান করিয়াছেন। হে দুর্য্যোধন! অগ্য আমি এই 
শরাসন গ্রহণপুরর্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া জয়শীল 
অজ্ঞুনফে নিপাতিত করিয়া তোমাকে বান্ধবগণের 
সহিত আনন্দিত করিব। অগ্য এই গিরিকানন- 
স্থশোভিতা সসাগরা সবীপা মেদিনী তোমার ও 
তোমার পুক্রপৌন্রাদির ভোগার্থে কল্লিত হইবে। 
ধর্দ্মানুরন্ত আত্মজ্জানসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে সিদ্ধিলাভ 
যেমন অশক্য নহে, তদ্রপ তোমার প্রিয়ানুষ্ঠান করা 
আমার পক্ষে অসাধ্য নহে। পাঁদপের অগ্নিসংস্পর্শ 
যেরূপ অসহা হইয়া উঠে, আমিও অঞ্জনের তদ্রুপ 
অসহা হইব সন্দেহ নাই। 


শল্যকে সারথি করিতে কর্ণের কামনা 


হে মহারাজ! আমি ধনঞ্জয় অপেক্ষা যে যে 
অংশে হীন, তৎসমুদয় আমার স্বীকার করা অবশ্য 
কর্তব্য। অর্জুনের শরাদনজ্যা দিবা, তুণীরঘবয় অক্ষয়, 
১। ভান ও ৰা হাতে সমান বাণক্ষেপ-দক্ষ | ২। যুদ্ধদম্পকিত 
প্রয়োজন- পক্রর উদে্ঠমূলক কৌশলবোধ । ৩। হিতেচ্ছু। 
৩য়--8৫ 


৩৫৩ 


সারথি বাসুদেব, কাঞ্চভূষণ দিবা রথ অগ্নিদত্ত ও 
অচ্ছেছ্, অশ্ব-সকল মনের তুল্য বেগশালী এবং ধ্জ 
বিশ্ময়কর ও ছ্যুতিমান্‌ বানরে লাঞ্ছিত। আমার 
এতাদৃশ কিছুই নাই। আমার ফেবল একমাত্র 
বিজয়াখ্য দিব্য ফাদ্দুক ধনঞয়ের অজিত গান্তীব 
শরাসন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হে বুরুরাজ! পূর্বোক্ত 
দ্রব্যসমুদয় না থাকাতে আমি অর্জন অপেক্ষা 
হীন হইয়াও তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে বাসনা 
করিতেছি। কিন্ত্ী ছু:সহবী্ধ্য মদ্রাজকে আমার 
সারথি হইতে হইবে। মহাবীর শল/ কৃষ্ণের 
সৃশ; উনি যদি আমার সারথ্য স্বীফার করেন, 
তাহ! হইলে তোমার নিশ্চয়ই জয়লাভ হইবে। . 
অতএব ছুঃসহবীধ্য শল্যই আমার সারথি 
হউন। শকট-সমুদয় আমার নারাচনিকর বহন 
এবং উৎকৃষ্ট অশ্ব-নংযোজিত রথ সকল আমার পম্চাৎ 
পশ্চাৎ আগমন করুক। হে মহারাজ! এইরূপ 
হইলে আমি ধনপয় অপেক্ষা সমধিক হইব। 
মহাবীর শল্য কৃষ্ণ অপেক্ষা সমধিক গুণসম্পন্ন 
এবং আমিও তাঞ্জ্ন অপেক্ষা সমধিক গুণবান্‌। 
কৃষ যেমন অশ্ব বিজ্ঞান অবগত আছেন, শল্যও 
সেইরূপ। বিশেষতঃ শল্য অপেক্ষা ভুজবীর্ধ্য- 
সম্পন্ন আর কেহই নাই এবং আমার তুল্য অন্্যুদ্ধ 
করিতে আর ফেহই সমর্থ নহেন। অতএব শল্য 
আমার সারথি হইলে আমার রথ অজ্জুনের রথ 
অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবে। ভাহা হইলে আমি 
নিঃদন্দেহই ধনঞ্রয়ফে পরাজিত করিব। এগ্সণে 
অবিলম্বে আমার এই অভিলাষ পুর্ণ কর। ইহা 
সম্পাদিত হইলে আমি সংগ্রামে যেরূপ কাধ্যানুষ্ঠান 
করিব, তাহা দেখিতেই পাইবে। তখন দেবগণও 
আমার সম্মুথীন হইতে পারিবেন না। আমি 
পাগুবগণফে অবশ্যই পরাজিত করিব। সামান্য 
মনুষ্য পাগুবগণের কথা দুরে থাকুক, তৎকালে 
দেবান্থরগণও আমার হস্ত হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত 
হইবে ন।” 

হে মহারাজ! রাজা ছূর্্যোধন কর্ণ কর্তৃক এইরূপ 
অভিহিত হইয়া হষ্টান্তঃকরণে তাহাকে অর্চনা 
করিয়া কহিলেন, “হে রাধেয়! তুমি যেরূপ 
কহিলে, আমি তাহাই অনুষ্ঠান করিব। এক্ষণে 
তুণীর ও অশ্ব-সংযুত্ত রথ সমুদয় তোমার 
অনুগমন করিবে! শকট সমুদয় তোমর, নারাচ ও 


৩৫৪ 


মহাভারত 








শর-সকল বহন করুক । 
ফরিব' 1” 


আমরাও তোমার অন্ুগমন 


্রয়ন্ত্িংশত্তম অধ্যায় 
দুর্য্যোধন কর্তৃক শল্যের কর্ণসারথ্য প্রার্থনা 


সপ্রয় কহিলেন, “হে মহারাজ ! দুর্য্যোধন কর্ণকে 
এই কথা বলিয়া বিনয়পুরর্বক মহারথ মন্্ররাজের 
সমীপে গমন করিয়া! তাহাকে প্রণয়পুরস্কারে১ 
কহিলেন, “হে মদ্ররাজ! আপনি সত্যব্রত, 
. শত্রপাতন ও অরাতি-সৈহ্যের ভয়ঙ্কর। মহাবীর 
কর্ণ প্রধান প্রধান ভূপালগণের মধ্যে আপনাকে 
যেরপে বরণৎ করিয়াছেন। তাহা আপনার 
শ্রুতিগ্োচর হইয়াছে। এক্ষণে আমি নতশিরাঃ ও 
বিনীত হইয়া শক্রনাশার্থ আপনার নিকট প্রার্থনা 
করিতেছি, আপনি প্রণয়ান্থরোধে পার্থবিনাশ ও 
আমার হিতসাধন করিবার নিমিত্ত কর্ণের সারথ্য- 
কার্য স্বীকার করুন। আপনি সারথির পদে 
অভিষিক্ত হইলে সতপুত্র অনায়াসে শত্রগণকে 
পরাজিত করিতে পারিবেন। হে মহাত্মন! আপনি 
বাস্থদেবের সমান, স্থুতরাং আপনি ভিন্ন আর 
কেহই কর্ণের অশ্বরশ্মি ধারণ করিবার উপযুক্ত 
নহে ; অতএব কমলযোনি যেমন মহেশ্বরকে ও কৃ 
যেমন বিপন্ন অঙ্ঞুনকে রক্ষা করেন, আপনি সেইরূপ 
কর্ণকে পরিত্রাণ করুন। হে মন্্রাজ! পূর্বের 
বী্যবানূ ভীত্মদেব, দ্রোণাচার্ধ্য, কৃপাচাধ্য, কর্ণ, 
ভোজরাজ, শকুনি, অশ্বথামা,। আপনি ও আমি 
আমরা অরাতি-সৈম্তগণকফে নিহত করিবার নিমিত্ত 
নয় ভাগে বিভক্ত হইয়াছিলাম। এক্ষণে ভীম্ম ও 
্রোণের অংশ উদ্মলিত হইয়াছে। মহাবীর শাস্তমু- 
তনয় ও আচার্য স্ব স্ব হস্তব্য* সৈম্যগণফে নিহত 
করিয়া অন্ান্ত অসংখ্য অরাতির প্রাণসংহার করিয়া 
পরিশেষে ফেবল বিপক্ষদিগের ছলপ্রভাবে প্রাণ 
পরিত্যাগপূর্বক ন্বর্গারোহণ করিয়াছেন। অস্মৎ*- 
পক্ষীয় অন্থান্চ প্রধান প্রধান যোধগণও যথাশক্তি 
আমাদের হিতসাধন করিয়া সমরে অরাতিহস্তে 


নিপাতিত হইয়া ব্বর্গারূট হইয়াছেন। হে রাজন! 


১।  প্রণয়প্রর্শনে পুরস্কার করিয়া । 
ত্রতী | ৩ | বধযোগ্য ৪। আমাদের। 


২। সারখ্য কার্ধ্যে 





পাগুবগণ পুর্বে অল্পসংখ্যক হইয়াও আমাদের 
অধিকাংশ সেনা নিহত করিয়াছে। এক্ষণে সেই 
সত্যবিক্রম পাওুপুক্রগণ যাহাতে আমাদের অধিকাংশ 
সেনার হতাবশিষ্টগণকে বিনষ্ট করিতে না পারে, 
আপনি তাহার উপায় করুন। হে মদ্ররাজ! 
মহাবাহু কর্ণ ও আপনি আপনারা ছুইজনেই সর্ব 
লোকাতিগামী১, মহারথ ও আমাদের হিতানুষ্ঠান- 
নিরত। অগ্ভ মহাবীর রাধেয় অঞ্জনের সহিত যুদ্ধ 
করিতে বাঞ্া করিতেছেন। তন্নিবন্ধনা আমাদের 
জয়াশাও বলবতী হইয়াছে ; কিন্ত উহার অশ্বরশ্মি 
গ্রহণ করে, পৃথিবীতে আপনি ভিন্ন আর কাহাকেও 
এমন দেখিতে পাই না। অতএব বাস্থদেব সমরে 
যেরূপ পার্থের অশ্বরশ্মি গ্রহণ ফরেন, আপনিও 


সেইরূপ কর্ণের অশ্বরশ্মি গ্রহণ করুন। অর্জুন 


কৃষ্ণের সাহায্যে রক্ষিত হইয়া যে সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠান 
করে, তাহা! আপনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। 
পুর্বে ধনগ্রয় অন্যান্য বিপক্ষগণের সহিত সমরে 
প্রবৃন্ত হইয়। এরূপ শক্রক্ষয় করিতে সমর্থ ছিল না; 
এক্ষণে ফেবল কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াই সমধিক 
বিক্রম-সহকারে প্রতিদিন কৌরবসেনা বিদ্রাবিত 
করিতেছে । হে মদ্ররাজ ! এক্ষণে কর্ণের ও আপনার 
হস্তব্য অরাতিসৈন্তের অল্প অংশ অবশিষ্ট রহিয়াছে; 
অতএব দিবাকর যেরূপ অরুণের সহিত মিলিত 
হইয়া অন্ধকার ধ্বংস ফরেন, তদ্রপ আপনিও কণের 
সহিত মিলিত হইয়া যুগপৎ সেই অশংঘয় বিনষ্ট 
করিয়া অজ্জুনকে নিহত করুন। পাগুবপক্ষীয় 
মহারথগণ উদিত বালনুর্ধ্যদ্বয়ের স্যায় কর্ণকে ও 
আপনাকে সন্দর্শন করিয়া পলায়ন করুফ। যেরপ 
স্বধ্য ও অরুণের দর্শনে অন্ধকার তিরোহিত হয়, 
তদ্রপ পাগুব, পাঞ্চাল ও হ্গ্য়গণ আপনাদিগফে 
দেখিয়া বিনষ্ট হউক। কর্ণ রথিগণের অগ্র- 
গণ্য, আপনিও সারবিশ্রেষ্ঠ।ঠ বিশেষতঃ সমরে 
আপনার তুল্য আর কাহাকেও দৃষ্ট হয় না। 
অতএব বাসুদেব যেমন সকল অবস্থাতে অজ্ঞুনকে 
রক্ষা করেন, আপনিও সেইরূপে সমরে ফর্ণকে 
পরিত্রাণ করুন। আমি নিশ্চয় কছিতেছি যে, 
আপনি সারথি হইলে পাণুবগণের কথা দুরে 
থাকুক, ইন্দ্রাদি দেবগণও কর্ণকে পরাজিত করিতে 
পারেন না” 


১। কল লোকের অগ্রগণা ৷ 


ফর্ণপর্ব্ব 





কর্ণের সারথ্য প্রস্তাবে শল্যের ক্রোধ 


হে মহারাজ | কুল, এশ্বর্ধয, শান্তজ্ঞান ও 
বলমদে মত্ত মদ্ররাজ শল্য ছুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণে 
ক্রোধান্ধ হইয় ললাটে ত্রিশিখ* ভ্রকুটি বিস্তারপূর্ববক 
বারংবাব করযুগল বিকম্পিত ও রোষারুণং নেত্রদবয় 
পরিবর্তিত* করিয়া কহিতে লাগিলেন, “হে কুরুরাজ ! 
তুমি আমাকে নিঃশঙ্কচিত্তে সারথ্যকার্য্য স্বীকার 
করিতে অনুরোধ করাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, 
তুমি আমাকে হীনবীর্য্য জ্ঞান ফারয়া অবমাননা 
করিতেছ। তুমি কর্কে আমা হইতে সমধিক 
বলশালী বিবেচনা করিয়া তাহার প্রশংসা করিতেছ ; 
কিন্তু আমি তাহাকে সমকক্ষ ব্যক্তি বলিয়া গণনাই 
করি না। এক্ষণে তুমি আমাকে কর্ণ অপেক্ষা 
অধিক অংশ নির্দেশ করিয়া দাও। আমি উহা 
অনায়াসে পরাজিত করিয়া ম্বস্থানে গমন করিব 
অথবা আমি এক্ষণে এফাকীই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া 
শত্রু সংহার করিতেছি; তুমি আমার বাহুবল 
অবলোকন কর। হে মহারাজ! তুমি নিশ্চয় 
জানিবে যে, মাদৃশ ব্যক্তি কখনই অবমানিত 
হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয় না; আর যুদ্ধে আমার 
অবমাননা করাও তোমার কর্তব্য নহে। দেখ, 
আমার বাহুযুগল নিতান্ত স্থুল ও বস্তের স্যায় সুদৃঢ় । 
আমার শরাসন বিচিত্র, শরনিকর ভূক্গগের শ্যায় 
একান্ত ভয়ঙ্কর; রথ ম্ত্সজ্জিত ও বায়ুবেগগামী 
তুরঙ্গমে সংযোজিত এবং গদা সুবর্ণপট্রসমলন্কৃত। 
আমি স্বীয় তেজঃপ্রভাবে সমগ্র মহীমগ্ডল বিদীর্ণ, 
মহীধরসকল বিক্ষিপ্ত এবং সমুদ্র-সকল শুক্ষ করিতেও 
অসমর্থ নহি। হে মহারাজ! আমি এইরূপ 
মহাবল-পরাক্রান্ত ও শক্রনিগ্রহে স্থুদক্ষ ; তুমি 
তথাপি কি নিমিত্ত আমাকে নীচকুলোৎপন্ন কর্ণের 
সারথ্যকার্্যে নিয়োগ করিতেছ ? আমাকে অকার্ধ্যে 
নিয়োগ করা তোমার কর্তব্য নে। শ্রেষ্ঠতর পুরুষ 
নীচব্যক্তির দাসত্ব স্বীকার করিতে কদাচ উৎসাহিত 
হয় না। গ্রীতিপুর্্বক সমাগত ও বশীভূত মহদ্‌- 
ব্যক্তিকে নীচাশয় পুরুষের আয়ত্ত করিয়া রাখিলে 
উৎকৃষ্ট ও অপরুষ্ট্রের বৈপরীত্যকরণ*জনিত গুরুতর 


১। ত্রিলেখা- ক্রোধে কপাল কৌচকাইলে তিনটি রেখা পড়ে। 
তিনটির বেশীও পড়িতে পারে, কিন্তু তাহা প্রশংসনীয় নহে। 
সামুদ্রিক শান্তে ব্রিশিখ শুভ লক্ষণযোগ্য গণ্য । ২। ক্োথে রক্তবর্ণ। 
৩। বিঘুধিত। ৪ বিপরীত ব্যবহার-_উপ্টা কর।। 





৩৫৫ 


আছে যে, ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মার মুখ হইতে, ক্ষজিয়েরা 
বাছ হইতে, বৈশ্ের! উরুদ্ধয় হইতে এবং শুদ্র পাদ- 
যুগল হইতে প্রাহুভূতি হইয়াছেন। এই ব্ণচতুষটয়ের 
পরস্পর ভিন্নবর্ণ-সংযোগে অনুলোমজ* ও প্রতি 
লোমজং সঙ্করজাতিনকল সমুপন্ন হইয়াছে । অর্থ- 
গ্রহ, দান ও প্রজাপালন--এই কয়েকটি ক্ষজিয়ের 
ধর্ম ; যাজন, অধ্যাপন, বিশুদ্ধ প্রতিগ্রহ ও 
লোফের প্রতি অন্ুগ্রহগ্রদর্শনই ব্রাহ্মণের ধর্ম) 
কৃষিকার্ধ্য, পশুপালন ও ধর্মতঃ দান__এই কয়েকটি 
বৈশ্বের ধর্ম এবং ব্রাহ্মণ ক্ষজ্রিয় ও বৈশ্বের 
পরিচর্য্যা করাই শুদ্রের পরম ধর্ম বলিয়া 
নির্দিষ্ট হইয়াছে। সৃতেরাও ক্ষত্রিয়ের পরিচারক। 
অতএব সূতের শুশ্রাধা করা ক্ষত্রিয়ের কাঁ্ধ্য নহে। 
আমি মৃদ্ধাভিষিক্ত*্, রাজধিকুলসম্ভৃত&, মহারথ এবং 
বন্দিগণের সেবনীয় ও স্ততিভাজন ; স্থৃতরাং সংগ্রামে 
সৃতপুজের সারথ্যস্বীকার করা আমার নিতান্ত 
অকর্তব্য। হে মহারাজ! আজ আরম ত্বকৃতৎ 
অপমান সহ করিয়া কখনই যুদ্ধ করিব না; অতএব 
এক্ষণে বিদায় দাও, ন্বগৃহে প্রস্থান করি। এই 
বলিয়া মহাবীর শল্য অবিলগ্গে ক্রোধভরে ভূপাল- 
গণমধ্য হইতে উ্িত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। 


তুর্ধ্যোধন-স্তবতুষ্ট শল্যের কর্ণ-সারথ্য স্বাকার 


তখন মহারাজ দুর্যেযাধন শল্যের প্রতি প্রণয় ও 
বন্ুমাননিবন্ধন তাহার ফরগ্রহণ করিয়া শরান্তভাবে 
সর্বার্থসাধন মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, “ছে 
মদ্ররাজ! আপনি যাহা কহিতেছেন, তদ্ধিষে আর 
কিছুমাত্র সংশয় নাই? কিন্তু আমি যে অভিপ্রায়ে 
আপনাকে সারথি হইতে অনুরোধ করিতেছি, তাহা 
শ্রবণ করুন। কর্ণ আপনার অপেক্ষা কখনই সমধিক 
বলশালী নহেন এবং আমিও আপনাফে হীন বলিয়া 
আশঙ্কা করি না। হে মাতুল ! আপনি যাহা কহিতে- 
ছেন, তাহা কদাচ মিথ্যা হইবার নহে। আমার 
মতে আপনার পূর্বপুরুষের কদাচ অনৃত*বাফ্য 

১ ত্রৈব্ণিক ব্রাঙ্গণ ক্ষল্পির বৈশ্বা জাতীয় পুরুষ হইতে 
অব্যবহিত পরজ্বাতীয় নারীতে জম । ২। অমুলোমের বিপরীত-- 
উচ্চজাতীয়া নারীতে অপেক্ষাকৃত নীচজাতীয় পুরুষ-জাত। 
৩। ক্ষয় রাজা । ৪। খধিবৃত্তি অবলম্বনকানী ক্ষত্িয়কূলজাত । 
৫1 তোমার কৃত। ৬। মিথ্যা। 


৬৫৬ 


মহাভারত 





প্রয়োগ করিতেন না; এই নিমিত্ত আপনার 
নাম আর্তায়নি বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছে। আপা 
যুদ্ধে শক্রগণের শল্যব্বরূপ। এই নিমিত শলা নামে 
প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। অতএব আপনি পূর্বে যাহা 
কহিয়াছেন, আমার হিতার্থ তাহার অনুষ্ঠান 
করুন। আমি বা কর্ণ আমরা ফেহই আপনার 
অপেক্ষা সমধিক বলশালী নহি। হে মহাত্মন! 
আমি কর্ণফে ধনগ্রয় অপেক্ষা এবং আপনাকে 
বান্দেব অপেক্ষা সমধিক গুরণশালী জ্ঞান করিয়! 
থাকি। মহাবীর সূতপুত্র অদুযুদ্ধে ধনগ্জয় অপেক্ষা 
উংকৃষ্ঠ এবং আপনিও বাসুদেব অপেক্ষা দ্বিগুণ অঙ্ব- 
বিষ্ভাভিজ্ঞ ও সমধিক বলবীর্য্যসম্পন্ন। আমি এই 
নিমিত্তই এক্ষণে আপনাকে উৎকৃষ্ট অশ্ব-সমুদয়ের 
যন্তূপদেঃ বরণ করিতে অভিলাষ ফরি।, 

হে মহারাজ! মহাবীর শল্য দুর্ধ্যোধনের বাক্য 
শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'কুরুরাজ! তুমি আমাকে 
সৈগ্ভগণমধ্যে যে দেবকীপুজ অপেক্ষো উৎকৃষ্ট বলিয়া 
কীর্তন করিলে, ইহাতেই, আমি তোমার প্রতি 
অতিমাত্র গ্রীত হইলাম। এক্ষণে আমি তোমার 
অভিলাযানুসারে ধনগ্রয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত সৃত- 
পুজ্রের সারথ্য স্বীকার করিতেছি, কিন্তু উহার সহিত 
আমার এই একটি নিয়ম নিদিষ্ট রহিল যে, আম 
উহারই সমক্ষে স্বেচ্ছানুসারে বাক্য প্রয়োগ করিব ।” 
হে মহারাজ | তখন আপনার আত্মজ দূর্য্যোধন ও কর্ণ 
ইহারা তত্ক্ষণাৎ তাহার বাক্য স্বীকার করিলেন।» 


চতুক্তিংশত্তম অধ্যায় 
শল্যসস্তো ার্থ ত্রিপুরান্তবর প্রসঙ্গে ত্রিপুর-উৎপত্তি 


সঞ্জয় কহিলেন, “অনন্তর দুর্য্যোধন শল্যকে 
পুনরায় কহিলেন, 'হে মদ্্রাজ! পুর্ববকালে 
দেবাহরযুদ্ধে যেরূপ ঘটনা হইয়াছিল, মহধি 
মার্কগেয় আমার পিতার নিকট তাহা কীর্তন 
করেন। এক্ষণে আমি আপনাকে সেই বৃত্ান্ত 
কহিতেছি, অবিচারিতং চিত্তে উহ! শ্রবণ করুন। 
পুর্বে দেবদানবগণ পরস্পর জিগীষাপরবশ হইয়া 
ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত করেন। তংকালে 
ঈৈত্যগণ তারফাস্থ্রের অধীন ছিল। এযুদ্ধে 


১। পরিচালক-সারধি। ২। তর্করহিত। 





দেবগণ দৈত্যগণকে পরাজিত করিলে তারকা ক্ষ, 
কমলাক্ষ ও বিছ্যুন্মালী__তারফানথুরের তিন পুক্র 
কঠোর তপোন্ুষ্ঠান করিয়া অতি স্বফঠিন নিয়ম 
অবলম্বনপুর্র্বক স্ব হ্ব দেহ পরিশুদ্ধ করিতে লাগিল। 
কিয়ৎকাল পরে বরদাতা সর্বলোকপিতামহ বর্ষা 
তাহাদিগের দম, তপ, নিয়ম ও সমাধি দর্শনে পরম- 
প্রীত হইয়া! তাহাদিগকে বরদান করিতে আগমন 
করিলেন। তখন তারকাপুজ্রেরা সফলে সমাগত 
হইয়া তাহার নিকট প্রার্ঘনা করিল,--হে ভগবন্। 
যদি ওসম্ন হইয়া থাকেন, তবে আমাদিগকে এই বর 
প্রদান ফরুন যে, আমর1 যেন সর্বদা সর্বভূতের 
অবধ্য হই। পিতামহ তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া! 
ফহিলেন,-হে অন্ুরগণ! কেহই সর্বভূতের অবধ্য 
নহে, অতএব তোমরা উহা! ভিন্ন অন্য যাহ! অভিরুচি 
হয়, তাহা প্রার্থনা কর। তখন সেই অন্থরত্রয় 
একতা অবলম্ষনপূর্ব্বক স্থিরনিশ্চয় করিয়া প্রণতি- 
পুরঃসর পিতামহকে কহিল,__হে দেব! আমরা এই 
বর প্রার্থনা করি যে, তিন জনে পুরত্রয়ে অবস্থান- 
পূর্বক জনসমাজে পুজিত হইয়া এই ভূমগ্ুলে বিচরণ 
করিব এবং সহত্র বৎসর অতীত হইলে পুনরায় 
পরস্পর মিলিত হইব। তখন সেই পুরত্রয়ও 
একাকার হইবে। তৎকালে যে ব্যক্তি এক বাণে 
সেই একত্র সমবেত পুরত্রয় সংহার করিতে পারিবেন, 
আমর! তাহার হস্তেই নিহত হইব। লোকপিতামহ 
ব্রঙ্মা অস্থরগণের বাক্য-শ্রবণে তাহাদিগকে “তথান্ত' 
বলিয়া ব্বর্গারোহণ করিলেন। 

তারকান্থর-পুত্রেরা এইরপে বরলাভ করিয়া 
শ্ীতিপ্রফুল্পচিত্তে পুরত্রয়নিক্্মাণের নিমিত্ত দৈত্যদানব- 
পুজিত, রোগবিহীন, স্থপতি ময়দানবকে নিযুক্ত 
করিল। ধীমান ময়দানবও স্বীয় তপঃপ্রভাবে স্বর্গে 
ফাঞ্চনময়, অন্তরীক্ষে রজতময় ও মর্ত্যে লৌহময় পুর 
নিশ্মীণ করিয়া দিল। এ পুরত্রয়ের এফ একটি শত 
যোজন বিস্তীর্ণ ও শত যোজন আয়ত এবং বনুতর গৃহ, 
অট্টালিকা, প্রাকার* তোরণ* জনতাযুক্ত* রাজপথ ও 
বিবিধ দ্বারে পরিশোভিত। তারফান্ুরের তিন পুক্র 
এ পুরতরয়ের অধীশ্বর হইল। তারকাঙ্গের সুবর্ণময়, 
কললাক্ষের রজতময় ও বিছ্য্মালীর লৌহময় পুরী 


নির্দিষ্ট হইল। অনস্তর সেই অহুরত্রয় তন্ত্রবলে 





১। গৃহকাধ্ুক্শল শিল্পী । ২। প্রাসাদ--উত্তম পাকা বাড়ী । 
৩। প্রাচীর । ৪। সমর দরজা ।৫ | বন লোক-চলাচলের যোগ্য । 


কর্ণপর্ব্ষ 





ত্রিলাক আক্রমণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। 
তখন তাহারা আর প্রজাঁপতিকেও তৃণতুল্য বোধ 
করিল না। পুর্বে যে সকল মাংসাশী স্ুদৃপ্ত দানবগণ 
স্থরগণ কর্তৃক নিরাকৃত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার! 
বিপুল এশব্ধ্য-প্রার্থনায় ক্রমে ক্রমে প্রযুত প্রযুস্ঞ 
অর্বূদ অর্ব,দ, ফোটি ফোটি জন একত্র সমবেত 
হইয়া সেই অনুরত্রয়ের সমীপে আগমনপুর্র্বক 
ত্রিপুরদূর্গ আশ্রয় করিল এবং পুনরায় সকলে 
সম্মিলিত হইয়া অকুতোভয়ে অবস্থান করিতে 
লাগিল। এ সমুদয় ত্রিপুরনিবাসী দানব যে যাহাতে 
অভিলাধী হইল, ময়দানব মায়াবলে তাহাকে তাহাই 
প্রদান করিতে আরম্ভ করিল। 

এ সময় তারফাক্ষের হরি নামে মহাবল- 
পরাক্রান্ত পুক্র কঠোর তপোনুষ্ঠানপুর্বক লোক- 
পিভামহ প্রজাপতিফে পরম-পরিতুষ্ট করিলে তিনি 
তাহাকে বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন। তখন 
তারফাক্ষপুক্র কৃতাপরলিপুটে কহিল,_হে দেব! আমি 
আমাদিগের পুরমধ্যে একটি বাগীঃ প্রস্তুত ফরিব। এ 
বাগীজলে যে সমস্ত অন্ত্র নিহত বীরগণকে নিক্ষেপ 
করা হইবে, তাহারা যেন আপনার প্রসাদে পুনজ্জীবিত 
ও সমধিক বলশালী হয়। পিতামহ দানবনন্দনের 
বাক্যশ্রুবণে িথাস্ত্র বলিয়া তাহাকে অভিলধিত 
বর প্রদান করিলেন। তখন তারকাক্ষের পুক্র 
সেই বিধাতৃদত্ত বরলাভে পরম-পরিতুষ্ট হইয়! 
আপনাদের পুরমধ্যে এফ মৃতসঞ্জীবনী বাগী প্রস্তুত 
করিল। দৈত্যগণ যে বেশে নিহত হইত, এ বাপীতে 
নিক্ষেপ করিবামাত্র তাহার! সেই বেশে জীবিত হইয়! 
উঠিত। এইরূপে দৈত্যগণ সেই বাপী-প্রভাবে 
নিহত দানবগণকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া! ব্রিলোকের 
ক্লেশোতপাদন করিতে লাগিল। ছুক্ষর তপঃপ্রভাবে 
তাহারা সংগ্রামে অক্ষয় হইয়! উঠিল। তখন দেবগণও 
তাহাদের নিকট ভীত হইতে লাগিলেন। 

ত্রিপুরনাশে ইন্দ্রের অসামর্থ্য-_বজের ব্যর্থতা 
হে মদ্ররাজ! নিল্পজ্জ দানবগণ এইরূপে বক্ষার 
বরপ্রভাবে দপিত ও লোভ-মোহে একান্ত অতিভূত 
হইয়া দেবগণকে বিদ্রাবণপুর্ধবক স্বেচ্ছাক্রমে রমণীয় 
দেবারণ্য, তপন্থিগণের পবিত্র আশ্রম ও স্থরম্য জন- 
পদদমুদয়ে বিচরণ করিয়া সকলের মর্ধ্যাদা নষ্ট করিতে 

১। জলাশয়-_দীঘি। 
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লাগিল। দেবরাজ ইন্দ্র দানবগণ কর্তৃক 
নিগীড়িত দেখিরা দেবগণে চি 
দানবগণের পুরত্রয়ের প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন; কিন্তু বিধাতার বরগ্রভাবে সেই অভেষ্ঠ 
পুরদফল ভেদ করিতে পারিলেন না। তখন তিমি 
তৎসমুদয় পরিত্যাগপুরর্বক দৈত্যগণের দৌরাত্ম্য 
জ্ঞাপনাথ দেবগণের সহিত ব্রহ্মার নিকট সমুপস্থিত 
হইলেন। ন্বরগণ নতশিরা: হইয়া ভগবান্‌ পিতামহকে 
প্রণতিপুর্বক সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া 
দানবগণের বধোপায় জিজ্ঞাসা করিলে কমলযোনি 
কহিলেন,হে দেবগণ! যে তোমাদের অগিষ্টাচরণ 
করে, সে আমার নিকট অপরাধী হয়; অতএব ছুরাত্মা 
অন্থরগণ তোমাদিগফে নিপীড়িত করিয়া আমার 
নিকট অপরাধী হইয়াছে। আমি সকল প্রাণীকে 
সমান জ্ঞান করি; কিন্তু অধাম্মিকগণের প্রাণ সংহার 
করা আমার অবশ্যকর্তব্য কর্্ম। হে দেবগণ। 
অস্থ্রগণের পুরত্রয় এক বাণেই ভেদ করিতে হইবে, 
স্ৃতরাং এ কাধ্য মহাদেব ভিন্ন আর কাহারও 
সাধ্যায়ন্ত নহে। অতএব তোমরা সেই অকিষ্টকর্্া 
জয়শীল যোদ্ধা মহেস্বরকে যুদ্ধার্থে বরণ কর। তিনিই 
তাহাদিগকে নিপাতিত করিবেন। 


ব্রহ্মার বাক্যে দেবগণের মহাদেবস্তুতি 


হে মদ্ররাজ! ধর্মমপরায়ণ ইক্্রাি দেবগণ 
ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণমাত্র তাহাকে অগ্রসর করিয়া 
খধিগণের সহিত মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন এবং 
তপোনিয়ম* অবলম্বনপূর্বক ব্রদ্মানাম উচ্চারণ করিয়। 
রক্ষোত্বৎ বাক্যে তাহার স্তব করিতে লাগিনেন। তখন 
যিনি সর্বত্র আত্মা ও পরমাত্মরূপে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, 
যিনি বিবিধ তপোবলে আত্মণ্তব ও সাংখ্যযোগ 
অবগত হইয়াছেন এবং আত্মা সতত ফাহার বশীভূত 
রহিয়াছে, সেই তেজোরাশি, ভগবান্‌ উমাপতি 
স্থরগণের নয়নগোচর হইলেন। তাহারা সেই 
অনন্যনদূশ অকলাষ* ভগবান দেবদেবকে নানারূপে 
কল্পিত করয়াছিলেন, এক্ষণে বিশ্ময়াপন্ন হইয়! 
সকলে সেই মহাত্াকে ম্ব ন্ব কল্পনানুরূপ 
অবলোকন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সমুদয় 

১। তপস্যাবিষয়ক ব্রতাদি। ২। রাক্ষম-নাশক- পূর্বকালে 
কোথাও তপস্যা আরব হইলেই রাক্ষসেরা আমিয়া তাহ নষ্ট বরিয়। 
দিত। ৩। নিল- নিশি । 
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মহাভারত 








রঙ্ষার্ধি ও দেবগণ দণ্ডবত হুইয়! তাহার চরণবন্দন! 
করিলেন। তখন ভগবান শঙ্কর তাহাদিগকে 
উত্থাপিত করিয়া মঙ্গলন্চক বাক্যে সংকার করিয়া 
হাস্মুখে কহিলেন,-হে স্থরগণ! তোমরা কি 
কারণে আগমন করিয়া, তাহা আমার নিকট 
কীর্তন কর। দেবগণ মহাদেব কর্তৃক এইরূপ 
অনুজ্ঞাত হইয়া তীহাকে নমস্কারপূর্বক কহিলেন, 
স্হে ভগবান! আপনি দেবাদিদে পিনাক১- 
ধারী, বনমালাবিভূষিত, দক্ষযক্ষবিনাশন, প্রঞ্জাপতি- 
দিগের পৃজ্য, সকলের সত্য, স্তয়মান* ও স্ত*। 
আপনি শল্তু, বিলোহিত, রুদ্র, নীলগ্রীব, শৃলধারী, 
অমোঘ, মৃগাক্ষ, প্রবরায়ুধ, যোধী, অর্থ, শু, ক্ষয়, 
ক্রথন, ছুর্ব্বারণ, ক্রাথ, বিপ্র, ব্রহ্মচারী, ঈশান, 
প্রমেয়, নিয়ন্তা, ব্যান্রচর্মবাসা, তপোনিরত, পিঙ্গ, 
ব্রতাবলম্বী, গজচর্্মবাসা, কাত্তিকেয়পিতা, ত্রিনেত্র, 
শরণাপন্নের ক্রেশসংহর্তা, অস্থরঘাতন, বুক্ষপতি, 
নারীপতি, গোপতি, যজ্ঞপতি, সসৈম্য ও অমিতৌজা ; 
আপনাকে নমস্কার। হে দেব! আমরা কায়মনোবাক্যে 
আপনার শরণাপন্ন হইলাম) আপনি অনুগ্রহ 
করিয়া আমাদের অভিলাষ পুর্ণ করুন। তখন 
ভগবানু দেবাদিদেব দেবগণের বাক্যে প্রসন্ন হইয়! 
তাহাদিগকে স্বাগতপ্রশ্নে পরিতুষ্ট করিয়া কহিলেন,__ 
ছে দেবগণ। তোমাদের তয় দূর হউক ; এক্ষণে বল, 
আমাকে তোমাদের নিমিত্ত ফি করিতে হইবে ? 


পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায় 


মহাদেবের অস্থরব্ধ-স্বীকার 

ছুর্ধ্যোধন কহিলেন, “হে মদ্ররাজ | এইরূপে 
ভগবান্‌ ভবানীপতি দেবযিগণফে অভয় প্রদান 
করিলে লোকপিতামহ ব্রঙ্গা তাহাকে অভিবাদন- 
পূর্বক সর্ধলোফের হিতকর কথা কহিতে আরম্ত 
করিলেন। হে দেবেশ! আমি তোমার অনুগ্রহে 
প্রাজাপত্যপদে* অধিষ্ঠিত হইয়া দানবগণকে অতি 
মহৎ বর প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে তুমি ভিন্ন 
আর ফেহই সেই মর্ধ্যাদানাশক দানবগণকে সংহার 
করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব তুমি যাচমান* 


১। বজ্স। ২--৪। স্তবযোগ্য, শত হইতেছেন ও হত হইয়া 
থাকেন। £ | লোকত্প্রিকর্তীর পদে । ৬। প্রীর্থী। 





দেবগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়1 দাঁনবগণকে পরাজিত 
কফর। তোমার অনুগ্রহে সমুদয় জগ সুখী হউক । 
হে লোকেশ! তুমি সফলের শরণ্য বলিয়া আমরা 
তোমার শরণাগত হইয়াছি। 


ত্রিপুরাস্থরের বধকৌশল নিরূপণ 


তখন দেবাদিদেব রদ্রদেব কহিলেন,_হে দেবগণ 1 
আমার মতে তোমাদিগের শক্রগণফে বিনাশ করা! 
অবশ্য কর্তবা ; কিন্তু দানবগণ নিতান্ত বলদপিত 
বলিয়া আমি একাকী তাহাদের সহিত সংগ্রামে 
উৎসাহী হইতেছি না। অতএব তোমরা সকলে 
সমবেত হইয়া আমার অর্দাবল গ্রহণপুরর্বক শত্রগণকে 
পরাজিত কর। একতা! মহাবল উৎপাদনের কারণ। 
দেবগণ কহিলেন,_হে মহেশ্বর | আমরা তাহাদিগের 
বলবিক্রম প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাহাদিগের বলবীর্ষ্য 
আমাদিগের অপেক্ষা দ্বিগুণতর হইবে। মহেশ্বর 
কহিলেন,-সেই অপরাধী পাপাত্মাদিগকে যেরপে 
হউক নিহত করিতে হইবে, অতএব তোমরা আমার 
অর্ধতেজ লইয়া তাহাদিগকে বিনাশ কর। স্থরগণ 
কহিলেন,__হে ভূততভাবন! আমাদিগের তোমার 
অর্ধতেজ ধারণ করিবার শক্তি নাই ; অতএব তুমিই 
আমাদিগের বলাদ্ধ লইয়া শক্রগণকে বিনাশ কর। 

তখন মহাদেব কহিলেন,_হে স্থুরগণ! যদি 
তোমরা আমার বলার্ধ ধারণ করিতে অসমর্থ হও, 
তাহা হইলে আমিই তোমাদিগের বলার গ্রহণপুরর্বক 
দানবগণকে নিপাতিত করিব। ভগবান্‌ মহেশ্বর এই 
বলিয়া দেবগণের বলাদ্ধ গ্রহণপুর্ববক সর্বাপেক্ষা 


মহাবলশালী হইয়া উঠিলেন। তদবধি তিনি 
মহাদেব নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। 
দেবগণ কর্তৃক মহাদেবের রথনির্মীণ 


অনন্তর সেই দেবাদিদে মহাদেব দেবগণকে 
কহিলেন,--হে স্ুরগণ |! আমি ধনুব্বাণ ধারণ ও 
রথারোহণপুর্বক তোমাদিগ্নের শক্রগণকে বিনাশ 
করিব। তোমরা আমার রথ ও ধন্ুবর্বাণ প্রস্তুত 
ফর, তাহা হইলে আমি অবিলম্বেই দানব- 
গণফে নিপাত্িত করিতে সমর্থ হইব। দেবগণ 
কহিলেন,--হে দেবেশ্বর ! আমরা ত্রিলোকস্থ সমুদয় 
মূত্তি আহরণ করিয়া, বিশ্বকর্মা যেরূপ রথ নির্মাণ 
করিতে পারেন, তোমার জন্য তদ্রপ এফ ছ্যুতিমান্‌ 


ফর্ণপর্্ধ 
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রথ প্রস্তুত করিব। হ্থরগণ এই বলিয়া রথ প্রস্বত 
করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার! পর্বত, বন, দ্বীপ 
ও ভূতগণ-পরিবৃত, বিশাল নগরসম্পন্ন বনুন্ধরাকে 
দেবাদিদেবের রথ করিলেন। মন্দর-পর্বত ও 
দ্রানবালয় জলনিধি এ রথের অক্ষ, মহানদী ভাগীরথী 
জভ্ঘা ; দিঘিদিক্‌ ভূষণ; নক্ষত্র-সকল ঈঘ| ; সত্যযুগ্ 
ও স্বর্গ যুগকাষ্ঠ ; ভূজগরাজ অনন্তদেব কুবর; 
হিমালয়, বিঙ্ক্যাচল, নূর্ধ্য ও চন্দ্র চক্র ; সপ্যিমগ্ুল 
চক্ররক্ষক ; গঙ্গা, সরম্বতী, সিন্ধু ও আকাশ 
ধূর্ডাগঃ ; জল ও নদী সফল বন্ধন-সামগ্রী ; দিবা, 
রাত্রি, কলা* কাঠ্ঠা*ৎ ছয় খতু ও দীপ্ত গ্রহ 
সমুদয় অনুকর্ষ* তারাগণ বরূথ ; ধর্ম, অর্থ ও 
কাম ত্রিবেণু; ফল-পুষ্প-পরিশোভিত ওষধি ও 
লতা"সকল ঘণ্টা; রাত্রি ও দিবা পুর্ব ও 
অপর পক্ষ ; ধৃতরাষট্প্রমুখ দশ নাগপতি ঈষা; 
মহোরথগণ যোক্ত,; সংবর্তক মেঘ যুগ, চর্ম ও 
কালপুষ্ঠ* ) নু, কর্কোটক, ধনঞ্জয় ও অন্যান্য নাগগণ 
অশ্বগণের কেশরবন্ধন; সমুদয় দিক্‌, প্রদিক্ এবং 
ধর্ম, সত্য, তপ ও অর্থ অশ্বরশ্যি ; সন্ধ্যা, ধৃতি, মেধা, 
স্থিতি, সন্নতি ও গ্রহনক্ষত্রাদি দ্বারা পরিশোভিত 
নভোমগুল বাহ্যাবরণ ; লোফেশ্বর ইন্দ্র, বরুণ, যম ও 
কুবের অশ্ব; পুর্ব অমাবস্যা» পুর্ব পৌর্ণমাসী১*, 
উত্তর অমাবস্যা*১ ও উত্তর পৌর্ণমাসী ১* অশ্ব যোক্তু, 
পুর্ব অমাবস্যায় অধিষ্ঠিত পিতৃগণ যুগকীলক ; 
মন রথোপস্থ ; সরস্বতী রথের পশ্চান্ভাগ ; চক্রচাপ- 
সম্বলিত বিদ্যুৎ পবনোদ্ধত পতাকা ; বযটফার 
প্রতোদ এবং গায়ত্রী শীর্ষবন্ধন* হইলেন। তখন 
বিষু, সোম ও হৃতাশন এই তিন মহাত্মার যোগে 
মহেশ্বরের বাণ কল্লিত হইল। অগ্নি সেই বাশের 
কাণ্ড, দোম ফলক এবং বিধুঃ তীক্ষধারম্বরূপ 


১। ধুরা। ২৩। ক্ষ ক্ষণ । ৪। রথের নিমদেশে চক্রের 
উপরিস্থিত কাঠ। ৫--৬। ছুই দিকের ছুইথান। পাখা-এ রথ 
বর্তমান ব্যোমধান ( এরোপ্লেন ) সদৃশ । এরোপ্লেনেরও উভয় দিকে 
ছুইখানা চাকা বৈছ্যাতিকশক্তিতে পাখার মত ঘোরে। প্রয়োজনানু- 
সারে পাখা দ্বারা আকাশে ও চাকা দ্বারা মাটিতে-_এই ঘিবিধ গতিই 
দেবনিশ্মিত রথের বৈশিষ্ট্য । আধুনিক মাহ্যকৃত আকাশ-যানে 
সে বৈশিষ্ট নাই। ৭) কৃষ্ণবর্ণ র-_রথখান! মেঘবর্ণ কাল রঙে 
রঙকরা। ৮। কোণ। ৯। চতুদ্দশীযুক্ত অমাবস্যা, ইহার অপর 


নাম সিনীবালী। ১*। চতুদশীষুক্ত পৃণিমা, ইহার অপর নাম - 


অন্থমতি। ১১। প্রতিপাযুক্ত অমাবন্য। ইহার অপর নাম কুহ। 
১২। প্রতিগাযুক্ত পূর্ণিমা, ইহার অপর নাম রাকা। ১৩। চুড়া। 


হইলেন। পূর্বে মহাত্মা ঈশানের যজ্ঞে যে সংবৎসর 
ফলিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা উহার শরাসনরূপ 
মহাম্বন সাবিত্রী ও মৌবর্ধারূপ ধারণ ফরিলেন। 
কালচক্র হইতে মহামূল্য রত্বুষিত অভেচ্ভ দিব্য 
বর্ম বহিষ্ধত হইল। মৈনাক ও মেরুপর্বত 
ধ্বজযষ্রি* হুইল এরং সৌদামিনী-সম্বলিত মেঘমালা 
পতাফা হইয়া খদ্বিক্গণমধ্যস্থ প্রন্থলিত পাবকের 
স্যায় শোভা পাইতে লাগিল। এইরূপে সেই অপুর্ব 
রথ ও শরাসনাদি নিণ্মিত হইলে দেবগণ সমুঘয় 
তেজ একত্র সমবেত অবলোকনপূর্ববক বিদ্মিত হইয়া 
মহেশ্বরের নিফট সমুময় বৃত্বান্ত নিবেদন করিজেন। 

হে মদ্ররাজ! দেবগণ এইরূপে শত্রমর্দিন শ্রেষ্ঠ 
রথ নিন্দা করিলে দেবাদিদেব মহাদেব উহাতে 
স্বকীয় প্রধান শঙ্ত্র সমুদয় সংস্থাপনপূর্বক আকাশকে 
ধ্জযটি করিয়! উহার উপর মহাবুষভকে সন্গিবেশিত 
করিলেন ব্রঙগাদণ্ড*, কালদণ্ড*, রুদ্রদ্ড* ও জ্বর রথের 
পার্খবরক্ষক। অথব্ব ও আঙ্গিরস চক্ররক্ষক ) খাথেদ, 
সামবেদ ও পুরাণ-সফল পুরঃসর€, ইতিহাস ও যজ্বের্বদ 
পু্টরক্ষক এবং সমুদয় স্তোত্রাদি, দিব্যবাকা, বিদ্ভা ও 
বঘট-কার পার্থচর হইল। গুঁফার রথের সম্মুখে 
শোভা পাইতে লাগিল। তখন ভগবান্‌ দেবদেব 
ছয়ঞ্কতৃসম্পন্ন সংবতসরকে বিচিত্র শরাসন করিয়া 
আপনার ছায়াফেই মৌববী করিলেন। ভগবান্‌ রর 
সাক্ষাৎ ফালম্বরূপ; সংবলর তাহার শরাসন, এই 
নিমিত্তই তাহার ছায়ারপ কালরাত্রি এ শরাসনের 
মৌব্বাঁ হইল। বিষু, অগ্নি ও চন্দ্র ইহারা তাহার 
বাণস্বরূপ হইলেন। সমুদয় জগৎ অগ্নিসোম ও 
বিষুময় ; বিশেষতঃ বিষুঃ অমিততেজাঃ ভগবান 
ভূতনাথের আত্মন্বরূপ ; স্থৃত্রাং সেই শর অমরগণেরও 
অসহা হইয়া উঠিল। ভগবান ভূতনাথ সেই শরে 
ভূ ও আঙ্গরার যন্জসস্ৃত ছঃসহ ক্রোধাগ্ি নিহিত 
করিলেন। 


মহাদেবের সারথি-নিরূপণ 


হে মদ্ররাজ! এ সময় যে নীললোহিত ব্যাস্ত 
জিনধারী* ভবানীপতি অযৃত সূর্যের শ্যায় তেজঃ- 
সম্পন্ন, ইন্দ্রেরও নিপাতনে সমর্থ, ব্রহ্মবিদ্বেষীদিগের 
নিহস্তা, ধাম্মিকগণের পরিত্রাতা ও অধাশ্মিকগণের 


১। পতাকার দণ্ড । ২--৪ | ব্রঙ্গার, ষমের ও কদরের দড । 
৫1 অগ্রগামী । ৬। ব্যাপ্রচ্্রপরিহিত-_বাঘছাল পরা । 


৩৬০ 
সহহর্ত। এবং ধাহার অঙ্গ আশ্রয় করিয়া এই অদ্ভুত- 
দর্শন স্থাবরজঙ্গমাত্বুক জগত শোভা! পাঁইতেছে, সেই 
মহাত্মা ভীমবল, ভীমরূপ ও প্রমথনশীল; আত্মগুণে 
পরিবৃত হইয়া বিচিত্র শৌভা ধারণ করিলেন। অন্তর 
দেবগণ কবচ ও শরাসনধারী ভগবান্‌ ভবানীপতিকে 
অগ্নি, সোম ও বিষুঃসভভূত দিব্য শর গ্রহণপূরর্বক রথা- 
রোহণে উৎস্থুক দর্শন করিয়া পুণ্যগন্ধবাহী সমীরণকে 
তাহার অনুকূলে সধগরিত করিতে লাগিলেন। তখন 
ভগবান্‌ মহাদেব ধরাতল কম্পিত ও দেবগণকে 
বিত্রাসিত করিয়া সেই রথারোহণে সমুগ্ধত হইলেন। 
মহুষি, দেব, গন্ধবর্ষ, অপ্পরা। ত্রহ্মঘি ও বন্দিগণ তাহার 
স্বতিবাদ করিতে লাগিলেন। নর্তকেরা নৃতা 
করিতে আরম্ভ করিল। এ সময়ে খড়, বাণ ও 
শরাসনধারী ভগবান্‌ মহাদেব হাস্য করিয়া কহিলেন, 
স-হে দেবগণ!| এক্ষণে ফোন মহাত্মা আমার সারথ্য- 
কাধ্য করিবেন? স্থুরগণ কহিলেন,_-হে দেবেশ! 
তুমি ধাহাকে নিয়োগ করিবে, তিনিই তোমার সারথি 
হইবেন, সন্দেহ নাই। তখন দেবাদিদেব মহাদেব 
পুনরায় কহিলেন,_-হে দেবগণ ! যিনি আমা অপেক্ষা 
শ্রে্ঠতর হইবেন, তোমরা বিবেচনাপুরর্ষক অবিলঙ্বে 
তাহাকেই সারথি কর। 

হে মদ্ররাজ। দেবগণ ভবানীপতির সেই 
বাক্য-শ্রবণে পিতামহের নিকট গমনপুরর্বক তাহাকে 
প্রসন্ন করিয়া কহিলেন,_হে ত্রদ্ষন্! তুমি দৈত্য- 
বিনাসের নিমিত্ত যেরূপ কহিয়াছিলে, আমর! 
তদমুরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছি। বৃষধ্বজং প্রসন্ন 
হইয়াছেন, বিচিত্র আয়ুধযুক্ত রথও প্রস্তুত করা 
হইয়াছে, কিন্তু সেই উত্তম রথে ফে সারথি হইবে, 
তাহার কিছুই স্থির হয় নাই; অতএব তুমি কোন 
প্রধান ব্যক্তিকে সারথি বিধান করিয়া আমাদিগের 
বাক্য রক্ষা কর। আর তুমিও পুরের্ধ বলিয়াছিলে যে, 
আমি তোমাদিগের হিতানুষ্ঠান করিব ; অতএব এক্ষণে 
তোমার তদমুরূপ কার্য ফর! সর্বতোভাবে বিধেয়। 
হে কমলাসন! দেবগণের মূত্তির সংযোগে সেই 
শক্রবিদারণ রথ নিম্মিত হইয়াছে। সপর্বত ধরিত্রী 
রথ হইয়াছেন। চারি বে? উহার চারি অশ্ব ও 
নক্ষত্রমালা বরূথ হুইয়াছে। দৈত্যনিম্দন ভগবান্‌ 
পিনাকপাণি* উহার রধী হইয়াছেন, ফিন্তু সারৰি 


লক্ষিত হইতেছে না। যিনি সমুদয় দেবতা অপেক্ষা 


১। সহার ম্বভাব। ২--৩। মহাদেব। 


মহাভারত 





শ্রেষ্ঠ তাহাকেই সারথি করিতে হইবে। আমা- 
দিগের রথ, অশ্ব, যোদ্ধা, ফবচ, শন্ত্র ও কাম্মুক 
প্রভৃতি সমস্ত প্রস্তুত হইয়াছে। এক্ষণে তোমা 
তিন্ন আর কফাহাফেও এই রথের উপযুক্ত 
সারথি লক্ষিত হইতেছে না। তুমি সর্বগুপা- 
ন্বিত ও সর্বাপেক্ষা প্রধান; অতএব তুমি 
অবিলম্বে সেই রথে আরোহণপূরর্বক উৎকৃষ্ট অশ্বগণকে 
সংযত কর। 


ব্রহ্মার মহাদেব সারথ্য গ্রহণ 


হে মদ্ররাজ! এইরূপে স্থুরগণ আপনাদিগের জয় 
ও শক্রগণের পরাজয়ের নিমিত্ত অবনত হইয়া! 
পিতামহ ব্রক্ষাকে সারথি হইতে অনুরোধ করিয়! 
প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। তখন পিতামহ 
কহিলেন,_হে দেবগণ! তোমরা যাহা কহিতেছ, 
তাহা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। আমি যুদ্ধফালে মহা- 
দেবের অশ্ব সমুদয় সংযত করিব। অনন্তর দেবগণ 
সেই বিশ্বত্রষ্টা ভগবান পিতামহকে মহাত্মা মহেশ্বরের 
আরথির পদে অভিষিস্ত করিলেন। ভগবান্‌ 
প্রজাপতি সেই লোকপুজিত রথে আরোহণ করিলে 
পবনের গ্যায় বেগবান অশ্গণ ভূমিষ্ঠ হইয়া তাহাকে 
নমক্কার কারল। তখন ক্রিলোকনাথ ব্রহ্মা ১ ও 
প্রতোদ গ্রহণপুর্বক মহাদেবকে কহিলেন,--হে 
ভগবন! রথারোহণ কর। তখন তগবান্‌ শৃলপাঁণি 
সেই বিষুসোমাগ্নিসমুৎপম্ন শর গ্রহণপুর্বক শরাসন- 
নিম্ঘনে বন্ুম্ধরা কম্পিত করিয়া রথে আরোহণ 
করিলেন। দেব, গন্ধবর্ং অপ্নরা ও মহধিগণ 
তাহাকে রথারূঢ় দেখিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। 
তখন ভগবান্‌ ভবানীপতি শর, শরাসন ও আস 
ধারণপুর্বক ন্বীয় তেজে ত্রিভুবন আলোকময় করিয়া 
পুনর্র্বার ইন্দ্রাদি দেবগণকে কহিলেন,-_হে সুরগণ | 
আমি অন্তুরগণকে নিপাতিত করিতে অসমর্থ 
হইব মনে করিয়া তোমরা শোক করিও না। 
আমার এই বাণে তাহাদিগকে নিহত বোধ কর। 
তখন দেবগণ 'তোমার বাফ্য সত্য, অস্তুরগণ 
নিহত হইয়াছে, এই বলিয়া মহাদেবকে উৎসাহিত 
করিতে লাগিলেন এবং শঙ্করের বাক্য মিথ্যা 
হইবার নহে বিবেচনা করিয়া পরম পরিতুষ্ট 
হইলেন। 


১। অঙ্বরজ্জ-বল্গ!। 





করপর্ব্ব 


৩৬১ 








মহাদেবের সমরযাত্র। 


অনন্তর ভগবান নীলক সেই অনুপম রথে 
আরোহণপুর্বক দেবগণে পরিবেষ্টিত এবং পরম্পর 
তঙ্ঘমান১, চতুন্দিকে ধাবমান, মাংসভোজী, বৃত্যা- 
নুরক্ত, ছুরাসদ, ম্বীয় পারিষদগণ কর্তৃক পুজ্যমান 
হইয়া গমন করিতে লাগলেন। তপোনিরত 
মহাভাগ মহষি ও দেবগণ তাগার বিজয়প্রার্থনায় 
প্রবৃন্ত হইলেন। এইরূপে অভয়দাত। দেবাদিদের 
যুদ্ধে নির্গত হইলে অমরগণ ও জগতীতলস্থ যাবতীয় 
লোকের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। খঝধি- 
গণ তাহাকে নানাবিধ স্তব করিয়া বারংবার তাহার 
তেজ পরিবদ্ধিত করিতে লাগিলেন। ততকালে 
অর্ধব,দ অর্ধ গন্ধবর্ব বিবিধ বাচ্বাদন করিতে আরস্ত 
করিলেন। অনন্তর ব্রচ্মা অহ্রগণের উদ্দেশে রথ" 
সশলন করিতে আরম্ভ করিলে ভূতনাথ তীহাকে 
সাধুবাদ প্রদানপূর্বক কহিলেন,_হে দেব! তুমি 
অতন্দ্িত*চিত্তে দৈত্যগণের অভিমুখে অশ্বচালন কর। 
আজ আমি শক্রগণকে সংতারপুর্বক তোমাকে বাহু- 
বল প্রদর্শন করিব। ভগবান কমলযোনি ভূতনাথের 
বাক্যাম্সারে দৈত্যদানব'রক্ষিত ত্রিপুরের অভি- 
মুখে পবনতুল্য বেগবান্‌ অশ্বগণকে পরিচালিত 
করিতে আর করিলে বোধ হইতে লাগিল যেন, 
তাহারা আকাশ পান করিবার নিমিত্ত ধাবমান 
হুইতেছে। 

এইরূপে ভগবান্‌ ভবানীপতি সেই লোকপুজিত 
অশ্বসংযোজিত সান্দনে* সমার্ঢ হইয়া! দানবঞ্জয়ের 
নিমিত্ত ধাবমান হইলে তাহার ধ্বজাগ্রস্থিত বৃষভ 
ভীষণ নিদাদ করিয়া দশদিক পরিপূর্ণ করিতে 
লাগিল। সেই ভয়াবহ নিনাদ-শ্রবণে অংসখ্য দৈচ্য 
প্রাণত্যাগ ফরিল এবং অনেকে যুদ্ধার্থ অভিমুখীন 
হইল। তত্দর্শনে শূলপাণি মহাদেব ক্রোধে অধীর হই- 
লেন। গুখন সমুদয় প্রাণী ভীত ত্রিলোফ্য বিফম্পিত 
ও ঘোর নিমিত্ত* সকল লক্ষিত হইতে লাগিল। 
তৎ্কালে মহাদেবের সেই রথ সোম, অগ্নি, বিষুণ 
্রঙ্ষা, রুদ্র এবং সেই শরাসনের সঞ্টালনে অবসন্ন 
হইল। তখন নারায়ণ সেই শরভাগ হইতে বিনির্ত 
হইয়া বৃষরূপ ধারণপুর্বক সেই মহারথ উদ্ধত 
করিলেন। এ সময় রথ অবসন্ন ও শক্রগণ গর্জমান 





হওয়াতে মহাবলপরাক্রান্ত ভগবান দেবাদিদেব অশ্ব- 
পৃষ্ঠ ও বৃষভের মস্তফে অবস্থানপুরবক সিংহনাদ করিয়া 
দানবপুর নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং অঙ্্ের স্তন 
ছেদন ও বৃষের খুর ছুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া 
ফেলিলেন। সেই অবধি গো-সমূহের খুর ছুই খণ্ড 
বিভক্ত ও অশ্বগণ স্তনবিহীন হইয়াছে। হে 
মহারাজ! অনন্তর মহাদেব শরাসন অধিজ্য১ ও সেই 
শর পাশুপতান্ত্রে সংযোজনপূর্বক কাম্মুকে নিহিত 
করিয়া ব্রিপুরের অপেক্ষা করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। 
তখন সেই পুরত্রয় একত্র সমবেত হইল। তদ্রশনে 
দেবতা, সিদ্ধ ও মহধিগণ যার পর নাই পরিতুষ্ট 
হইযা মহেশ্বরের স্তব করিয়া জয়ধ্বনি করিতে 
লাগিলেন। 


শিব-শরে ত্রিপুর ধ্বংস 


অনন্তর সেই পুরত্রয় অস্থুর-সংহারে প্রবৃত্ত, 
অসহুপরাক্রম, উগ্রমত্তি,। ভগবান শঙ্করের সমক্ষে 
প্রাহুভতি হইল। তখন ত্রিলোকেশ্বর মহেশ্বর সেই 
দিব্য শরাসন আকর্ণ করিয়া পুরত্রয়কে লক্ষ্য করিয়া 
সেই ত্রেলোক্যসারভূত শর পরিতাাগ করিলেন। 
শর পরিত্যক্ত হইবামাতর সেই পুরত্রয় তৎক্ষণাৎ 
ভূতলে নিপতিত হইল। অস্থুরগণ ঘোরতর আর্তস্বর 
পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তখন ভগবান শঙ্কর 
তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া পশ্চিম-সাগরে নিক্ষেপ 
করিলেন। 

হে মহারাজ! এইরূপে সেই পুরত্রয় ও দানব- 
গণ ত্রিলোফের হিতানুষ্ঠানপরতন্ত্র ভগবান শঙ্করের 
রোফপ্রভাবে ভন্মসাৎ হইয়া গেল। তখন তিনি 
হাহাকার শব উচ্চারণপূর্বক ন্বীয় ক্রোধসম্ভূত 
হুত্তাশনকে নিবারিত করিয়া কঠিলেন,_হে ভুতাশন | 
তুমি এই ত্রিলোককে ভম্মসাত করিও না। অনস্তর 
রুদ্রদেবের প্রযত্বে পুর্ণমনোরথ প্রজাপতি প্রমুখ 
দেব, মহমি ও অন্যান্য লোক-সমুদয় প্রকৃতিস্থ 
হইয়া অতি উদারবাক্যে তাহার স্তব করিয়া তাহার 
আদেশামুসারে স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান করিলেন। 

হে মদ্ররাজজ ! এইরূপে সেই লোকক্রষ্টা দেবাহ্থর- 
গণের অধ্যক্ষ মহেশ্বর লোকের মঙ্গলবিধান করিয়া- 
ছিলেন। পুর্বে পিতামহ ব্রহ্মা যেমন রুদ্রদেবের 
সারথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন, এক্ষণে আপনিও 





১। গর্জনপরায়ণ। ২। অনলস। ৩। রথে। ৪। লক্ষণ। 
৩য়--৪৬ 


১। গুযুক্ত। 


৩৬২ 


মহাভারত 








তক্রপ মহাবীর ৃতপুজ্রের সারথ্য গ্রহণ ফরুন। 
আপনি কৃষ্ণ, অর্জুন 'ও কর্ণ অপেক্ষা উৎকষ্ট 
তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। হে মদ্ররাজ! 
এই সৃতগু্র সংগ্রামে রুদ্রের সদৃশ এবং আপনিও 
নীতিপ্রয়োগে ব্রঙ্গার তুল্য; অতএব আপনি 
নিশ্য়ই অন্ুরতুল্য এই শক্রগণকে পরাজিত 
করিতে সমর্থ হইবেন। এক্ষণে আজ কর্ণ যাহাতে 
কষ্-সারথি অঞ্জুনফে প্রমথিত ও বিনষ্ট করিতে 
পারেন, আপনি শীঘ্র তাহার উপায়বিধান করুন। 
হে মদ্ররাজ! আপনাতেই আমাদিগের রাজ্যলাভ- 
প্রত্যাশা, জীবিতাশা এবং কর্ণের সাহায্য নিবন্ধন 
জয়াশা বিছ্ধমান রহিয়াছে । আমাদের রাজ্য, 
জয়লাভ এবং মহাবীর কর্ণ ও আমরা আপনারই 
আয়ত্ত; অতএব আপনি এক্ষণে অশ্বরশ্মি গ্রহণ 


করুন। হে মদ্ররাজ! আর এফ ধর্মমপরায়ণ 
ব্রাহ্মণ আমার পিতার সমক্ষে যে ইতিহাস কীর্তন 
করিয়াছিলেন, আপনি এক্ষণে তাহাও শ্রবণ 


করুন। সেই হেতুগর্ড কার্য্যার্থযুক্ত অত্যাশ্চ্ধ্য 
ইতিহাস শ্রবণ ও অবধারণ করিয়া আমি যে 
বিষয়ের নিমিত্ত আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, 
অসন্দিপ্কমনে তাহার অনুষ্ঠান করুন। 


পরগুরামশিয্য কর্ণ-ইতিহাঁসে শল্যসন্তোষ 


মহাযশাঃ মহধি জমদগ্ি ভূগচবংশে উৎপন্ন হইয়া- 
ছিলেন। তীহার পুজ্রের নাম রাম। এ তেজো- 
গুণসম্পন্ন জমদগ্নিনন্দন অন্ত্রলাভার্থ অতি কঠোর 
তপোমুষ্ঠানপূর্বক রুদ্রদেবকে আরাধনা করিয়া- 
ছিলেন। কিয়দ্দিন পরে ভগবান মহাদেব তীহার 
ভক্তিভাব ও শান্তিগুণে একান্ত গ্রীত ও প্রসন্ন হইলেন 
এবং তাহার অভিপ্রায় অনুধাবনপৃববক তথায় 
আবিভূ'ত হইয়া কহিলেন,-_হে রাম! আমি তোমার 
প্রতি সাতিশয় সন্ত এবং তোমার অভিপ্রায় সম্যক্‌ 
অবগত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আপনাকে পবিত্র 
কর, তাহা হইলে তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে। হে 
ভূগুনন্দন! যখন তুমি পবিত্র হইবে, তখন আমি 
তোমাকে অস্ত্র সমুদয় প্রদান করিব। এ সমস্ত 
অস্ত্র অপাত্র ও অসমর্থ ব্যক্তিকে ভন্মসাৎ করিয়া 
ফেলে। অমদগ্রিন্দন রাম ভগবান শুলপাণি 
কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া প্রণতিপুর্ববক 
কহিলেন/-হে ভগবন্! আসি নিয়তই আপনার 


শুশ্রাধা করিতেছি ; আপনি যখন আমাকে অস্ত্র 
ধারণের উপযুক্ত পাত্র বোধ করিবেন, সেই সময়েই 
আমাকে উহা প্রদান করিবেন! এই বলিয়া 
জমদগ্নিনন্দন তপোমুষ্ঠান, ইন্্রিয়নিগ্রহ। নিয়ম, 
পুজা, উপহার, বলি, মন্ত্র ও হোম দ্বারা বনু বতসর 
শঙ্করের আরাধনা করিতে লাগিলেন। তখন 
ভগবান্‌ শঙ্কর মহাত্মা ভার্গবের প্রতি প্রসন্ন হইয়া 
দেবী পার্ধতীর সন্গিধানে কহিলেন,_ প্রিয়ে ! 
দৃঢব্রতপরায়ণ রাম আমার প্রতি অতিমাত্র ভক্তি 
প্রদর্শন করিয়া থাকে। ভগবান উমাঁপতি 
পার্বতীফে এইরূপ বলিয়া দেবগন ও পিতৃগণ- 
সমক্ষে বারংবার জামদগ্্যের গুণগরিমার পরিচয় 
প্রদান করিতে লাগিলেন! 

হে মহারাজ! এ সময় মহাবল-পরাক্রান্ত 
অস্থুরগণ মোহ ও গর্ধপ্রভাবে দেবগণকে নিগীড়িত 
করিভে প্রবৃত্ত হইল। স্ুরগণ মিলিত ও তাহা- 
দিগের সংহারে কৃতনিশ্চয় হইয়া অসামান্য যত্ব 
করিতে লাগিলেন ; কিন্তু উহাদিগকে কিছুতেই 
পরাজিত করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তাহারা 
ভগবান রুদ্রের সন্গিধানে সমুপস্থিত হইয়া ভক্তি- 
প্রভাবে তীাহাফে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন,_-হে 
ভগবন্‌! আপনি আমাদিগের বিপক্ষগণকে সংহার 
করুন। রূদ্রদেব দেবগণের বাক্য শ্রবণে তাহাদের 
সমক্ষে বিপক্ষ-সংহারে অঙ্গীকার করিয়া রামকে 
আহ্বানপুর্বক কহিলেন,_হে রাম! তুমি লোকের 
হিত ও আমার গ্রীতিসাধনের নিমিত্ব দেবতাদিগের 
শক্রগণকে সংহার কর। রাম কহিলেন,হে 
দেবেশ! আমি অশিক্ষিতান্ত্র, স্থতরাং শিক্ষিতান্্ 
ুদধছুম্মাদ দানবদলফে দলন করিতে কিরপে সম্থ 
হইব? রুদ্র কহিলেন,__হে রাম! আমি ফহিতেছি, 
তুমি স্ুরশত্র অহথরগণকে সংহার করিতে সমর্থ 
হইবে। এক্ষণে আমার আদেশান্ুসারে যুদ্ধার্থ গমন 
কর। তুমি উহাদিকে পরাজিত করিলে অসামান্য 
গুণগ্রাম প্রাপ্ত হইবে । তখন রাম রুদ্রদেবের বাক্যে 
স্বীকার করিয়া সংগ্রামার্থ বলমদমন্ত দানবগণ সম্গি- 
ধানে গমনপূর্ধবন্ধ কহিলেন,_হে দৈত্যগণ | দেবাদি- 
দেব মহাদেব তোমাদদিগফে পরাজয় করিবার নিমিত্ত 
আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, এক্ষণে তোমরা আমার 
সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। দৈত্যগণ রামের বাক্য 
শ্রবণমাত্র সংগ্রাম আরম্ভ করিল ; মহাবীর রামও 


কর্ণপর্বধ 
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অশনিসমস্পর্শ অন্ত্র দ্বারা অবিলদ্ে তাহাদিগকে 
সংহার করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি অন্ুরান্ত্ে 
ক্ষতবিক্ষতফলেবর তইয়! রুদ্রদেবের সঙ্গিধানে গমন 
করিলে মহাদেব করম্পর্শ দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহাকে 
্রণশৃগ্ত করিয়া গ্রীতমনে বহুবিধ বরপ্রদানপূর্ববক 
কহিলেন,হে রাম! তুমি অনবরত নিপতিত 
অস্থরান্ত্র সমুদয় সহা করিয়া মনুষ্যগণের অসাধ্য 
কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছ। এক্ষণে তুমি আমার নিকট 
অভিলধিত দিব্যান্ত্র-সমুদয় গ্রহণ কর। 

অনন্তর রাম রুদ্রদেবের প্রসাদে অভিলধিত বর 
ও দিব্যান্্-সমুদয় গ্রহণপূর্বক তীহাকে নমস্কার 
করিয়া তাহার আদেশানুসারে শ্বস্থানে প্রস্থান 
করিলেন; হে মদ্ররাজ! মহষি আমার পিতার 
নিকট এই পুরাবৃত্ত কীর্তন করিয়াছিলেন। সেই 
ভূগুবংশাবতংস মহাবীর পরশুরাম শ্রীতমনে কর্ণফে 
দিব্য ধমুর্রেদে দীক্ষিত করেন। যদি কর্ণের 
কিছুমাত্র দোষ থাকিত, তাহা হইলে মহধি রাম 
তাহাকে কদাচ দিব্যান্্রজাল প্রদান করিতেন না। 
এই নিমিত্ত আমি কর্ণকে সৃতকুলোৎপন্ন বলিয়া 
বিবেচনা করি না। আমার মতে উনি ক্ষজিয়কুল- 
প্রন্ৃত দেবকুমার এবং মহদ্গোত্রসম্পন্ন। উনি কখনই 
সৃতকুলসন্ভূত নহেন। যেমন ম্বগীর গর্ভে ব্যাগের 
উৎপত্তি হওয়া নিতান্ত অসম্ভব, তন্রপ সামাশ্য নারীর 
গর্ভে কুণুলালম্কৃত, কবচধারী, দীর্ঘবান্্‌, আদিতাসঙ্কাশ, 
মহারথ পুজ সমুৎপন্ন হওয়া কদাপি সম্ভবপর নহে। 
হে মদ্ররাঞ্জ ! কণের ভূঞ্জযুগল করিফরসদৃশ নিতান্ত 
গীন ও বশ্নস্থল অতি বিশাল, অতএব উনি কদাচ 
প্রাকৃত মনুষ্য নহেন। উনি মহাবল পরাক্রান্ত 
রামের শিষ্য ও মহাত্মা ।" 


যট ত্রিংশত্তম অধ্যায় 
কর্ণপ্রভীবশ্রুবণে শল্যের অবজ্ঞা-অপন়ন 


দুর্য্যোধন কহিলেন, “হে মদ্ররাঁজ ! সর্বলোক- 
পিতামহ ভগবান্‌ ব্রহ্মা এইরূপে রুদ্রদেবের সারধ্য 
স্বীকার করিয়াছিলেন। ফলত: রী অপেক্ষা 
সমধিফবলশালী বাজিকে সারথি করা কর্তব্য। 
অতএব হে পুরুষস্রেন্ঠ! আপনি রণস্থলে সুতপুজ্রের 
তুরঙ্গমগণকে সংযত করুন। ব্রহ্মা মহাদেব অপেক্ষা 


অধিক বীর্ধ্যসম্পন্ন বলিয়া! দেবগণ যেমন বিধাতাকে 
শঙ্করের সারধি করিয়াছিলেন, তদ্রুপ আপনি কর্ণ 
অপেক্ষা বলশালী বলিয়া আমরা আপনাকে স্মৃভ- 
পুজের সারথ্যগ্রহণে নিয়োগ করিতেছি ।, 

মদ্ররাজ কহিলেন, “হে মহারাজ! যেরপে 
পিতামহ ব্রঙ্গা রুদ্রদেবের সারথ্যকাধ্য করিয়াছিলেন 
এবং যেরূপে ওগবান্‌ ভূতভাবন এক বাগে অন্থুরগণ 
সংহার করিয়াছিলেন, সেই অমানুষিক দিব্য 
উপাথান অনেকবার আমার শ্রবণগোচর হইয়াছে। 
ভূতভবিষ্বদৃবেত্বা মহাস্বা ভ্বধীকেশও এ বৃত্বান্ত 
আম্পুধিবিক অবগত আছেন এবং ইহা অবগণ্ত হইয়াই 
বিধাতা যেমন বৃযভধ্বজের সারথ্য স্বীকার করিয়া- 
ছিলেন, তন্রপ তিনি অজ্ুনের সারধ্য স্বীকার 
করিয়াছেন। যদি স্ৃতপুত্র কোনক্রমে অর্জুনকে 
নিহত করিতে সমর্থ হয়, তাহ! হইলে কেশব স্বয়ং 
শখ, চক্র ও গদা ধারণপুর্বক তোমার ।সৈশ্যগণকে 
উদ্মুলিত ফরিবেন। বাহ্থদেব ক্রুদ্ধ হইলে কৌরব- 
সৈম্কমধ্যে অবস্থান করে, কাহার মাধ্য, ?* 

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ ! মদ্ররাজ এইরূপ 
কহিলে আপনার পুজ মহাবান্থ ছুর্য্যোধন অকাতরে 
তাহাকে কহিলেন, “হে মাতুল! আপনি অন্ত্রবিদ্‌- 
গণের অগ্রগণ্য সর্বশস্্রবিশারদ কর্কে অবজ্ঞা 
করিবেন না। যীহার ভীষণ জ্যানির্ঘোষশব 
পাগুব-সৈন্যের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে তাহারা 
দশ দিকে পলায়ন করে, মায়াবী রাক্ষস 
ঘটোত্কচ আপনারই সমক্ষে রাত্রিফালে ধাহার 
মায়। প্রভাবে নিহত হহয়াছে, মহাবীর অর্জন 
নিতান্ত ভীত হইয়া এত দিন ধীহার সহিত 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই, খে মহারথ মহাবল- 
পরাক্রাত্ত বুফোদরকে কাণ্দুককোটি দ্বারা সঞ্চালিত 
করিয়া খারংবার মূঢ় ও ওদরিক* বলিয়া ভতসনা 
করিয়াছিলেন, ধিনি মান্রীতনয় নকুল ও সহদেবকে 
পরাঞ্জয় করিয়া কোন গুট কারণ বশতঃ বিনাশ 
করেন নাই, যিনি বৃষিঃপ্রবীর সাত/কিকে বলপু্বক 
পরাজিত ও রথবিহীন করিয়াছিলেন, যিনি হাস্য- 
মুখে ধৃষ্টঘ্য্ব প্রভৃতি পাল ও ন্থগ্ুয়গণকে 
বারংবার পরাজিত করেন এবং যিমি সমরে রোষপরবশ 
হইয়া বজ্রধর পুরন্দরফেও সংহার করিতে 
পারেন, পাণ্বের! কিরূপে সেই মহাবীর কর্ণকে 


১। পেটুক। 
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মহাভারত 





পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে? হে মদ্ররাজ ! আপনি 
সকল বিষ্ভা ও অস্ত্রে পারদর্শী ; এই পৃথিবীমধ্যে 
আপনার তুল্য ভূজবীরয্যসম্পন্ম আর কেহই নাই। 
আপনার পরাক্রম নিতান্ত ছুঃসহ এবং আপনি 
শক্রগণের শঙ্যন্বরপ; এই নিমিত্ই লোকে 
আপনাকে শল্য বলিয়া! আহ্বান করিয়া থাকে। 
সাত্বতগণ আপনার ভুজবলে পরাজিত হইয়াছিল। 
আপনার অপেক্ষা! বাসুদেব কি বলশালী! হে 
মহাবীর! মহাবল-পরাক্রান্ত ধনর্জয় নিহত হইলে 
বান্থদেব যেমন পাগুব-সৈম্ত রক্ষা করিবে, তজ্জপ 
কর্ণ কলেবর পরিত্যাগ করিলে আপনাকেই 
কৌরব-সৈন্ত রক্ষা করিতে হইবে। বাশ্থদেব 
যে আমাদের সৈম্য-সকল নিবারণ করিবে, আর 
আপনি যে উহাদের সৈম্ভ সংহার করিতে সমর্থ 
হইবেন না, এ কথা নিতান্ত অসম্তভব। হে 
মদ্ররাজ! আমি আপনার নিমিও মৃত সহোদর ও 
মহীপ|লগণেব পদবীতে পদ্দার্পণ করিতে প্রস্তুত 
আছি।” 

তখন শল্য কহিলেন, “মহারাজ! তুমি 
সৈম্তগণের সমক্ষে আমাকে যে বাস্থদেব অপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট বলিয়া কীর্তন করিলে, ইহাতেই আমি 
তোমার প্রতি শ্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছি। এক্ষণে 
আমি তোমারই অভিলাধামুসারে ধনগুয়ের সহিত 
সংগ্রামার্থ সমুগ্ধত স্ৃতপুজের সারথ্য ম্বীকার 
করিতেছি ; কিন্তু কর্ণের সহিত আমার এই একটি 
নিয়ম নিদিষ্ট রহিল যে, আমি উহ্ারই সমক্ষে 
স্বেচ্ছানুসারে বাকা প্রয়োগ করিব।* অনন্তর 
রাজা হর্য্যোধন কর্ণের সহিত ক্ষজ্িয়গণ-সমক্ষে 
শল্যের বাক্যে স্বীকার করিলেন। 


শল্যের সবিশেষ সন্তোৌষজন্তয ছুর্য্যৌধনের স্তব 


হে মহারাজ! এইরূপে মদ্ররাজ কর্ণের সারথ্য 
স্বীকার করিলে রাজা হৃর্যোধন একান্ত আশ্বাসিত 
হইয়া হষ্টমনে স্ৃতপু্রকে আলিঙ্গনপুর্বক পুনরায় 
কহিলেন, 'হে মহাবীর! পুর্ধে সবররাজ যেমন 
অস্থর সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রপ তুমি এক্ষণে 
পাগুববিনাশে প্রবৃত্ত হও।* তখন মহাবীর কর্ণ 
পুলকিতমনে ছুর্য্যোধনকে সম্বোধনপুর্বক কহিলেন, 
'হে মহারাজ | মগ্রাজ অনভিহষ্ঈমনে অশ্বের 


১। অত্যন্ত আনলযুক্ত চিত্তে। 





প্রগ্রহ'গ্রহণে অঙ্গীকার করিতেছেন, অতএব তুমি 
পুনরায় মধুরবাক্যে উহাকে প্রসন্ন কর ।” 

রাজা -ছুর্য্যোধন কর্ণের বাক্যশ্রবণে মেঘগর্্জনের 
যায় স্গিগ্গন্ভীরবাফ্যে দিয্বগুল পারপূর্ণ করিয়া 
শল্যকে কহিলেন, 'হে মদ্ররাজ! মহাবীর কর্ণ 
অগ্ঠ ধনঞকয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন বলিয়া 
অধ্যবসায় করিয়াছেন; অতএব আপনি এক্ষণে 
তাহার সারথ্য স্বীকার করুন। তিনি অন্যান্য 
বীরগণকে বিনাশপূর্বক অঙ্জ্নফে সংহার 
করিবেন। এই নিমিত্ত আমি আপনাকে তাহার 
সারথা গ্রহণ করিতে বারংবার অনুরোধ করিতেছি। 
এক্ষণে বাম্থদেব যেমন অর্জুনের সারথি হইয়াছেন, 
তদ্রগ আপনিও কর্ণের সারথি হইয়! তাহাকে 
সকল বিপদ্‌ হইতে রক্ষা করুন।” 

তখন মদ্ররাজ রাজা দূর্ধেচধনকে আলিঙ্গন- 
পুর্বক কহিলেন, “হে প্রিয়দর্শন! তুমি যদি 
এইরূপই নিশ্চয় করিয়া থাক, তাহা হইলে আমি 
তোমার সমস্ত প্রিয়কার্ষ্যের অনুষ্ঠান করিব। আমি 
তোমার যে যে কার্যের উপযুক্ত, প্রাণপণে সেই 
সমস্ত ফাধ্যভার বহন করিতে সম্মত আছি; কিন্তু 
আমি হিতবাসনাপরবশ হইয়া কর্ণকে প্রিয় বা 
অপ্রয়ই হউক, যাহা কিছু বলিব, তৎসমুদয় কর্ণকে 
ও তোমাকে ক্ষমা করিতে হইবে।” তখন ক্ণ 
কহিলেন, “হে মদ্্ররাজ | ক্রহ্মা যেমন কুদ্রদেবের 
মঙ্গলচিন্তা করিয়াছিলেন এবং বাস্থদেব যেমন 
ধনগুয়ের শুভানুষ্ঠান করেন, তদ্রপ আপনিও 
নিরন্তর আমার শুভ চিন্তা করুন।” শল্য কহিলেন, 
'হেফর্ণ! আত্মনিন্দা ও আত্মপ্রশংসা এবং পরনিন্দা 
ও পরের স্ততিবাদ__এই চারিটি সাধুলোফের নিতান্ত 
অনভ্যস্ত। কিন্তু আমি তোমার মনে বিশ্বাস 
উৎপাদনের নিমিত্ত যাহা কিছু আত্মপ্রশংস! 
করিতেছি, তাহা তুমি শ্রবণ কর। আমি অবধানতা৯, 
অশ্বগালন, ভবিষ্যৎ দোষের অবেক্ষণৎ, দোষপরি- 
হারজ্ঞান* ও পরিহারসামথ্য*ৎ এই কয়েকটি গুণে 
মাতলির ম্যায় স্থুররাজ ইন্দ্রেও সারথ্যকার্ষ্যে সমাকৃ 
উপযুক্ত হইতে পারি) অতএব এক্ষণে তুমি 
নিশ্চিন্ত হও। তুমি ধনগ্রয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইলে আমিই তোমার অশ্থসঞ্চালন করিব।* ) 

১। সতর্কতা । ২। দর্শন । ৩। দোষ প্রতিকারের উপায়- 
বোধ। ৪ | দৌধপ্রতিকার শক্তি। 





ফর্ণপর্বব 


সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায় 
শল্য-সারথ্যে কর্ণের যুদ্ধযাত্র! 


ছুর্ব্যোধন কহিলেন, হে কর্ণ! এই মদ্ররাজ 
শলা অজ্জুনসারথি কৃষ্ণ অপেক্ষাও উৎকষ্ট ; 
ইনি তোমার সারথ্যকার্ধয করিবেন। মাতলি 
যেমন ইন্দ্রের অশ্বযুন্ত রথ পরিচালন করেন, 
তদ্রপ অগ্ভ এই মহাত্মা শল্য তোমার রথ- 
সণলনে প্রবস্ত হইবেন। তুমি যোদ্ধা ও মদ্ররাজ 
সারথি হইলে পার্থগণ সমরে পরাভূত হইবে 
সন্দেহ নাই ।* 

সঞ্জয় কহিলেন, ণ্হে মহারাজ! অন্তর 
প্রাতঃকাল হইলে দুর্য্যোধন পুনরায় মহাবল- 
পরাক্রানস্ত শলকে কহিলেন, “হে মদ্ররাজ ! আপনি 
সংগ্রামে কর্ণের সুশিক্ষিত অশ্বসকলকে পরিচালিত 
করুন। আপনি রক্ষক হইলে স্ুতপুজ ধনগ্রয়কে 
অবশ্যই পরাজিত করিতে পারিবেন।” তখন 
মদ্ররাজ ছুধ্যোধনের বাক্য শ্রবণে িথান্ত' বলিয়া 
কর্ণের রথে আরোহণ ফরিলেন। শল্য সারথি 
হইলে কর্ণ স্স্থির চিত্তে তাহাকে কহিলেম, “হে 
সারথে! তুমি অবিলম্বে আমার রথ স্থুসভ্ভিত 
কর। তখন মদ্্ররাজ 'জয় হউক” বলিয় কর্ণের 
সেই গন্ববর্ববগরোপম শ্রেঠ রথ স্থসজ্ভিত করিয়া 
তাহার নিট আনয়ন করিলেন। এ রথ পুর্র্বকালে 
বেদবিত পুরোহিত কর্তৃক সংস্কত হইয়াছে। মহারথ 
কর্ণ সেই রথকে যথাবিধি পুজা ও প্রদক্ষিণ করিয়া 
ভগবান্‌ ভাস্করের উপাসনা সমাধানপুরর্বক সমীপন্থ 
মদ্ররাজকে রথারোহণে আদেশ করিলেন। 
মহাতেজাঃ শল্য কর্ণের আদেশামুসারে সিংহ যেমন 
পর্বতে আরোহণ করে, তদ্রুপ কর্ণের সেই প্রধান 
রথে সমারূঢ হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ শল্যকে 
রথারূঢ দেখিয়া সত্বর স্যন্দনে আরোহণপুর্বক বিছ্যুৎ- 
সম্বলিত-নীরদমধ্যস্থ দিনকরের হ্যায় শোহা ধারণ 
করিলেণ। এইরূপে সেই বীরদ্ধয় এক-রথে অধিরূঢ 
হইলে তাহাদিগকে আকাশপথে মেঘসম্মিলিত সূর্য্য 
ও অনলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর 
যজ্রস্থলে খত্ক্গণ যেমন ইন্দ্র ও অগ্নির স্তব করে, 
তন্রপ বন্দিগণ সেই বীরদয়ের স্তব করিতে আরম্ত 
করিল। তখন শরনিকরধারী পুরুষব্যাত্ কর্ণ 
দেই মহারথে আরোহণপুর্বক শরাসন বিক্ষারণ 


৩৬৫ 


করিয়া মখলান্তগ্ত মন্দরভূধরস্থ দিবাকরের শ্যায় 
শোভা পাইতে লাগিলেন। 


কর্ণের প্রতি ছুর্য্যোধনের জয়াশীর্ববাদ 


অনন্তর ছূর্যোধন সেই সমরোগ্ঠত মহাবান্ 
সৃতপু্রকে কহিলেন, “হে কর্ণ! মহাবীর ভীম্মদেব 
ও দ্রোণাচার্ধ্য সমরে যে কর্ম করিতে পারেন নাই, 
এক্ষণে তুমি সমস্ত ধনুর্ধরগণের সমক্ষে সেই ছুক্ধর 
কর্ম সম্পাদন কর। আমি মনে করিয়াছিলাম, 
ভীম্ম ও দ্রোণ নিশ্য়ই অজ্জ্ুন ও ভীমসেনকে 
নিপাতিত করিবেন? কিন্তু তাহারা তাহা করেন 
নাই। অতএব তুমি এক্ষণে দ্বিতীয় বস্ত্রপাণিরঃ 
শ্যায় বিক্রম গ্রকাশপুর্বক ধর্মারাজকে গ্রহণ অথবা 
ধনঞ্জয়, ভীমসেন এবং মাত্রীপুজ নকুল ও সহদেবফে 
ধহহার কর। হে স্তনন্দন! তোমার জয় "ও 
মঙ্গললাভ হউক, তুমি যুদ্ধে গমনপুরর্বক পাণুবসেনা- 
গণকে ভন্মীভৃত কর।” 

হে মহারাজ ! অনন্তর মেঘনিম্বনের গ্যায় সহ 
সহস্র তুর্য ও অযুত ভেরীর ঘোরতর শব্দ হইতে 
লাগিল। রথারঢ় মহারথ কর্ণ ছৃধ্যোধনবাক্যে 
অঙ্গীকার করিয়া যুদ্ধবিশারদ শল্যকে কহিলেন, 
“হে মহাবাহো | এক্ষণে অশ্বগালনা কর। আমি 
অচিরাৎ ধনঞ্জয়, ভীমসেন, নকুল, সহদেব ও রাজা 
যুধিষিরকে সংহার করিব। আমি সহত্র সহস্র 
শরনিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইতেছি ; ধনঞ্জয় আমার 
বাহুবল দর্শন করুক। অগ্ত আমি পাগুববিনাশ ও 
দু্যোধনের জয়লাভের নিমিত্ত সৃতীক্ষ শরজাল 
বর্ষণ করিব।' 

শল্য কর্ণের বাকা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "হে 
তপু! সাক্ষাৎ শতক্রতুও ধাহাদের ভয়ে ভীত 
হইয়া থাকেন, তুমি সেই সর্ধাস্ত্রজ্ঞং মহাধনুর্ধর 
মহাবল পাগুবগণকে কি সাহসে অবজ্ঞা করিতেছ ? 
সেই মহাবীরগণ ফদাপি লমরে প্রতিনিবৃত্ত বা 
পরাজিত হইবে না। যখন শুনিবে, সংগ্রামস্থলে 
ধনগ্রয়ের অশনিনির্ধোষসদূশ ভীষণ গাণ্তীবনিম্বন 
হইতেছে এবং যখন দেখিবে, ভীমসেন কৌরবপক্ষীয় 
কুপ্তরগণফে বিশীর্ণদন্ত* ও নিহত করিতেছেন, ধর্মপুজ 
যুধিষ্টির নকুল-সহদেব সমভিব্যাহারে নিশিত শর- 


নিকরে নভোমগ্ডুলকে ঘনঘটা* সমাচ্ছন্নের গ্যায় 








১। ইন্দ্রের । ২। সমস্ত অন্রবিংৎ | ৩। ভগ্রদস্ত। ৪। মেঘ। 


৩৬৬ 


মহাভারত 








করিয়াছেন ও অগ্যান্য লঘুহস্ত ছুরাসদঃ পাধিবগণ 
শক্রগণের প্রতি "অনবরত শরবর্ষণ করিতেছেন, তখন 
আর এরূপ কথা মুখে আসিবে না।* হে মহারাজ! 
তখন কর্ণ মদ্ররাজের বাক্যে অনাদর প্রদর্শনপুর্র্বক 
তাহাকে রথচালনা করিতে আদেশ করিলেন ।” 


অইত্রিংশত্তম অধ্যায় 
ছুশিমিত্ত দর্শন__অশুভসুচনা 


সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! এ সময় 
ফৌরবগণ মহাধমুদ্ধর কর্ণকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত 
অবলোকন করিয়া হৃষ্টচিত্তে চারি দিক্‌ হইতে 
চীৎকার করিতে লাগিলেন। ছুন্দুভি, ভেরী 
প্রভৃতি বিবিধ বাগ্ধ্বনি, নানাপ্রকার বাণশব্দ 
এবং অশ্ব, হন্তী প্রভৃতির ভীষণ গর্জন হইতে 
আরম্ত হইল। ফৌরবসৈম্তগণ জীবিতনিরপেক্ষৎ 
হইয়া যুদ্ধে গমন করিল। মহাবীর কর্ণ সংগ্রামে 
যাত্রা করিলে যোধগণের আহ্নাদের পরিসীম। 
রহিল না। এ সময় বনুন্ধরা কম্পিত হইয়া বিকৃত 
শব্ধ করিতে লাগিল। সূর্য্য হইতে* সাত মহাগ্রহঃকে 
নির্গত হইতে লক্ষিত হইল। উদ্ধাপাত, দিগদাহ, 
বিন! মেঘে বজাঘাত ও প্রচগুবেগে বায়ুবহন হইতে 
লাগিল। ছুনিমিত্তগ্োতক* অসংখ্য মগ ও পক্ষিগণ 
সৈম্তগণের বামভাগে অবস্থান করিল। কর্ণের অশ্ব 
গণ গমনফালে বারংবার শ্থলিতপদ হইতে লাগিল। 
অন্তরীক্চ হইতে ভয়ানক অস্থি*্র্ষণ আরম্ত হইল। 
অন্স-সকল প্রজ্জলিত, ধ্বজনিচয় ফম্পিত এবং বাহন- 
গণের অশ্রধারা অনবরত বিগ্ললিত হইতে লাগিল। 
হে মহারাজ! ফৌরব-সৈম্যগণের বিনাশের নিমিত্ত 
এবংবিধ ও অন্যান্য নানাগ্রকার ভয়াবহ উৎপাত- 
সকল উপস্থিত হইল। তৎকালে দৈবছুর্ধিবপাফ- 
বশতঃ মুগ্ধ হইয়া কেহই সেই ছুনিমিত্তসকল লক্ষ্য 
ফরিল না। নরপতিগ্ণ যুদধার্থ প্রস্থিত সৃতপুজ্রকে 
“য় হউক' বলিয়া! উৎসাহিত করিতে লাগিলেন 
এবং ফৌরবগণ মনে মনে পাগুবগণকে পরাজিত 
বলিয়। স্থির করিলেন। 


১। ছষধধ-_কূটযোধী। ২ প্রাণে মমতাহীন। ৩--৪। সু, চন 


মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পাতি, শুক্র ও শনি। মূলের “হ্যাং” এই পঞ্চমীর 
অর্থ ূর্ধা হইতে আরম্ত করিয়া । ৫। অশুভস্চক। ৬। হাড়। 


টি 


শল্য প্রমুখ কৌরবগণের প্রতি কর্ণের আশ্ব 


হে মহারাজ! অনন্তর প্রদীপ্ত পাবতুপ্য 
সূর্ধাসদৃশ শক্রতাপন কর্ণ মহাবীর ভীম্ম ও দ্রোগা- 
চাধ্যফে বিগতবীর্যঃ স্র্শন করিয়া অর্জুনের 
কার্য্যাতিশয়ং চিন্তা করিয়া একেবারে অভিমান, দর্প 
ও ক্রোধে প্রজ্লিত হইয়া নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক 
শল্যকে কহিলেন, “হে মদ্ররাজ | আমি রথারোহণ 
ও আয়ুধ ধারণ করিলে ক্রোধাবিষ্ট বস্তুপাণি পুরন্দরকে 
নিরীক্ষণ করিয়াও ভীত হই না। এক্ষণে ভীক্ষ 
প্রভৃতি মহারথগ্ণকে রণশয্যায় শয়ান দেখিয়া 
আমি কিছুমাত্র অস্থির হইতেছি না। মহেন্দ্র ও 
বিষুর সন্বশ অমিতপরাক্রম, অনিন্দিত, রথ, অশ্ব ও 
করিগণের নিহন্তা, অবধ্যকল্পীণ। মহাবীর ভীম্ম ও 
প্রোণকে অরাতিশরে নিহত দেখিয়াও আমার অন্তঃ- 
করণে কিছুমাত্র ভয়সঞ্চার হইতেছে না। দিব্যান্র- 
বেত্তা দ্বিজবর দ্রোণাচার্যা অসাধারণ বলবীর্যযসম্পন্ন, 
অসংখ্য মহীপাল এবং সারথি, রথী কুরদিগকে 
অরাতিগণ কর্তৃক নিহত নিরীক্ষণ করিয়! কি নিমিত্ত 
তিনি তাহাদিগকে সংহার করিলেন ন11হে কৌরবগণ | 
আমি অজ্জুনকে সংগ্রামে দ্রোণেরও সম্মানভাজন 
অবগত হইয়া সত্য কহিতেছি যে, আমা ভিন্ন অন্য 
কোন বীরই করাল কৃতান্তের শ্তায় সমাগত ধনগ্তয়ের 
তুজবীধ্য সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। মহাবীর 
দ্রোণ অস্ত্রাভ্যাস, অবধানতা, বান্বল, ধৈর্য ও নীতি- 
সম্পন্ন ছিলেন, যখন সেই মহাত্মা মৃত্যুমুখে নিপতিত 
হইয়াছেন, তখন আজ আমি সকলফেই আসন্মমৃত্যু 
বলিয়া! বিবেচনা করিতেছি। কর্দ্-সমুদয় দৈবায়ত্ত ; 
তন্নিবন্ধনা আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়াও এই 
পৃথিবীর ফোন বস্তুরই স্থিরতা দেখিতেছি না। যখন 
আচাধ্য নিহত হইয়াছেন, তখন অগ্ঠ সূর্য্যোদয়ে 
আমি যে জীবিত থাকিব, এ কথা নিঃসন্দেহরূপে 
কে বলিতে পারে? হে শল্য! অরাতি-হস্তে 
আচার্য্ের নিধন নিরীক্ষণ করিয়া আমার স্পষ্টই 
বোধ হইতেছে যে, নীতি, দিব্য আম়ুধ, বলবীরয্য 
ও কার্যকলাপ-এই সমস্ত মনুষ্যের হৃখোৎপাদনে 
সমর্থ নহে। দেখ, যিনি বিক্রমে ত্রিবিক্রম* ও 


ইন্দ্রের তুল্য, নীতিবিষয়ে বৃহস্পতি ও শুক্রের সদৃশ 


১। হতবীরধয-_বিলুগ্তপক্তি। ২। জলৌকিক কার্য। ৩ । প্রান 
অবধ্য--অনেকাংশে বধের অযোগা | ৪ বিষু। 





কপির 


৩৬৭ 








এবং তেজে হুতাশন ও আদিত্যের সদ্রশ, সেই 
নিতান্ত ছুঃসহবীর্য্য দ্রোগাচার্ধ্য দিব্যান্্র প্রভৃতি 
ফোন উপায় দ্বারা রক্ষা পাইলেন না। হে মদ্ররাজ। 
এক্ষণে আমাদিগের শ্রীপুজেরা মুক্তকঠে রোদন 
করিতেছে এবং ধার্তরাুগণের পৌরুষও ব্যর্থ হইয়া 
গিয়াছে ; এ সময় যুদ্ধ করা ফেবল আমারই কার্ধ্, 
অতএব তুমি অবিলম্ঘে বিপক্ষসৈম্যমধ্যে আমাকে 
লইয়া যাও। আমা ভিন্ন আর কোন ব্যক্তি সত্য- 
প্রতিজ্ঞ রাজ! যুধিটির, ভীম, অজ্জুন, নকুল, সঙদেব, 
সাত্যকি ও স্থগ্রয়গণের বলবীর্য্য সহা করিতে সমর্থ 
হইবে 1 অতএব হে মদ্ররাজ | যে স্থানে পাঞ্চাল, 
পাণ্ুব ও স্বপ্রয়গণ অবস্থান করিতেছে, তুমি অবিলম্বে 
তথায় রথ লইয়া গমন কর। আজ আমি হয় তাহা- 
দিগকে সংহার, না হয় স্বয়ং দ্রোণ-প্রদশিত পধবী 
অবলম্বনপূর্রবক যমলোকে প্রস্থান করিব। হে শল্য! 
আমাকেও সেই ভীম্ম প্রভৃতি বীরগণের ন্যায় 
মৃত্যুমুখে পতিত হুইতে হইবে, তদ্বিষয়ে আর কোন 
সন্দেহই নাই ; কিন্ত আমি রণস্থল হইতে পলায়ন 
করিয়া কোনক্রমেই মিত্রপ্রোহ করিতে সমর্থ হইব 
না। দেখ, বিদ্বান্ই হউক বা মূর্খ ই হউফ, আয়ুঃক্ষয় 
হইলে মৃত্যুর হস্তে কাহারও পরিত্রাণ নাই; আর 
অনৃষ্টে যাহা আছে, তাহা অতিক্রম ফরা কাহারও 
সাধ্যায়ত্ত নছে। অতএব আমি অবশ্ঠই সংগ্রামার্থ 
পাগুবগণ-সন্গিধানে গমন করিব। ধৃতরা্রতনয় 
মহারাজ দূর্য্যোধন নিরন্তর আমার শ্বভচিন্ত। করিয়া 
থাকেন, যন্নিবন্ধন তাহার কার্ধসংসাধনার্থ জ্রীতিকর 
ভোগ ও ছুস্তাজ জীবন বিসর্জন করা আমার 
অবশ্যই কর্তব্য। হে শল্য! ভগবান রাম আমাকে 
এই ব্যাত্রচম্্পরিবৃত, শব্দহীন, চক্রুযুক্ত, স্থবর্ণময়- 
আদনসম্পন্ন, রজতময় ত্রিবেণুসমলঙ্কুত। উৎকৃষ্ট 
তুরগ-সংযোজিত রথ প্রদান করিরাছেন। আর 
এই আমার বিচিত্র শরাসন, ধ্বজ, গদা, ভয়ঙ্কর 
সায়কনিফর, সমুজ্জ্ল অপি এবং ভীষণনিস্বনসম্পর্ন 
শুভ্র শঙ্খ বিদ্যমান রহিয়াছে । আমি এই বিচত্র- 
পতাকা-সমলঙ্কত, অশনিসমনিত্বন। শ্বেতা শ্বযুক্ত, 
তুণীরপরিশোভিত রথে আরোহণ করিয়া বলপ্রকাশ- 
পূর্বক ধনগ্রয়কে সংহার করিব। যদি সর্বক্ষয়কর 
মৃত্যু স্বয়ং অপ্রমত্ত হইয়া ধনপ্য়কে রক্ষা করেন, 
তথাপি আমি তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃন্ত হইয়া 
হয় তাহাকে সংহার, ন! হয় স্বয়ংই ভীমের ম্যায় 


যমলোকে গমন করিব। অধিক কি, যদি অন্ত যম, 
বরুপ, কুবের এবং ইন্দ্রও স্বগণ-সমভিব্যাহারে 
ধনঞ্জয়কে রক্ষা করিতে অভিলাষ করেন, তথাপি 
আমি তীহাদিগের সহিত তাহাকে পরাজিত 
করিব। 


শল্য কর্তৃক কর্ণসমীপে অর্জনের শৌর্ধয প্রশংসা 


হে মহারাজ | মদ্ররাজ শল্য সংগ্রামাথ একান্ত 
হষ্ট সুতপুজের এইরূপ আত্মগ্লাঘা» শ্রবণগোচর করিয়া 
তাহার বাক্যে উপহাস ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শনপূরব্বক 
তাহাকে প্রতিষেধ করিয়া কছিতে লাগিলেন, “হে 
সৃতগুজ্র । তুমি আর আত্মক্লাঘা৷ করিও না। তুমি 
যথার্থ মহাবল-পরাক্রান্ত বট) কিন্তু এক্ষণে স্বীয় 
সামথ্য অপেক্ষা অতিরিক্ত বাক্যবায় করিতেছ। 
ধনগয় পুরুষপ্রধান, আর তুমি পুরুষাধম। তাহার 
সহিত তোমার কোনরূপেই তুলনা হইতে পারে না। 
দেখ, দেবরাজের ম্যায় বলবীর্য্যসম্পন্ন মহাবীর অঞ্জুন 
ব্যতিরেকে আর কোন্‌ বাক্তি স্থররাজর/ক্ষিত 
দেবলোকের ন্যায় বাস্থুদেবপ্রতিপালিত দ্বারকাপুরী 
আলোড়িত করিয়া কৃষ্ণের ফনিষ্ঠা ভগিনী থভদ্রাকে 
হরণ এবং ত্রিভূবন-বিভু ভূঙ্তভাবন ভগবান্‌ ভূতনাথকে 
মুগবধ-কলহযুদ্ধেখং আহবান ফরিতে পারে? এ 
মহাবীর অগ্নির প্রতি বহমান প্রদর্শনপূর্্বক সুর, 
অন্তর, উরগ, নর, গরুড়, পিশাচ, যক্ষ ও রাক্ষসগণকে 
পরাজিত করিয়া তাহাফে অভিলধিত হবিঃ প্রদান 
করিয়াছিল। হে কর্ণ! গন্ববর্গণ ফৌরবগণ-সমক্ষে 
কলহপ্রিয় ধৃতরাষ্্রপুত্রদিগকে হরণ ঝরিলে তুমি 
সর্ববাগ্রে পলায়ন করিলে মহাবীর অজ্ছুন যে হৃর্যের 
করজালসদৃশ শরজাল দ্বারা গন্ধবর্দিগকে পরাজিত 
করিয়া তাহাদের হস্ত হইতে ছুর্য্যোধন প্রভৃতি 
বীরবর্গকে মুক্ত করিয়াছিল, ইহা কি এক্ষণে 
তোমার স্মৃতিপথে উদিত হয়? এ মহাবীর গোগ্রহণ্- 
যুদ্ধে বলবাহনসম্পন্ন_ দ্রোগ, অগ্বথামা, ভীক্ম 
প্রভৃতি বীরগণকে পরাজিত করিয়াছিল; তৎকালে 
তুমিকি তাহাকে জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলে? 
হে সৃতপুজ ! এক্ষণে তোমার বধসাধনের নিমিপ্ত 
এই একটি যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে। যদি তুমি 

১) নিজ গৌরবন্ঞাপন | ২। এককালে বাণনিক্ষেপে বিদ্ধ 
মুগ মহাদেব মারিয়াছেন, কি অঞ্,ন মারিয়াছেন। ইহা লইয়া 
শিবাঞ্জ নবিবাদ ও তৎসম্পকিত মরে | ৩। বিরাটের গোহরপ। 


৩৬৮ 


মহাভারত 








অগ্য শক্রভয়ে পলায়ন না করিয়া সমরে গমন কর, 
তাহ! হইলে নিঃসন্দেহ বিনষ্ট হইবে ।, 

মদ্রাজ শল্য একা গ্রচিত্ে কর্ণের প্রতি অর্জুনের 
স্ততিবাদ-সহকৃত অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ 
ফরিলে কৌরব-সেনাপতি সৃতপুজ্র সাতিশয় রোধাবিষ্ট 
হইয়া কহিলেন, "হে শল্য! তুমি কি নিমিত্ত 
অঙ্জুনের গ্লাঘা করিতেছ? অগ্ঠ অঞ্জুনের সহিত 
আমার যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে । যদি সে আমাকে 
পরাজিত করিতে পারে, তাহা হইলে তোমার এই 
শ্লাঘা৷ সফল হুইবে।” মহাত্মা শল্য কর্ণের বাক্য 
শ্রবণ করিয়া 'তাঠাই হউফ' বলিয়া নিরস্ত হইলেন। 
তখন মহাবীর কর্ণ যুদ্ধার্থ শল্যকে অশ্বচালন করিতে 
কহিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর কর্ণের সেই 
শ্বেতাশ্বসংযোঞ্িত রথ শল্য কর্তৃক পরিচালিত 
হইয়া, দিবাকর যেমন অন্ধকার বিনাশ করিয়া 
রা হয়েন, তত্রুপ শত্রু সংহার করিয়া ধাবমান 
হইল।” 


একোনচত্বারিংশত্তম অধ্যায় 
যুদ্ধক্ষেত্রে কর্ণের পুরস্কার ঘোষণ 


সঞ্জয় কহিলেন, *হে মহারাজ! তখন মহাবীর 
কর্ণ পরম গ্রীত হইয়া সেই ব্যাপ্রচন্মাবৃত রথে 
আরোহণ ও পাগুব-সৈম্যমধ্যে গমন করিয়া 
আপনার সৈম্তগণকে আহ্লাদ্তি করিয়া পাণুব- 
পক্ষীয় দৈগ্ভগণকে একাদিক্রমে জিজ্ঞাসা করিতে 
লাগিলেন”-হে বীরগণ! আজ তোমাদিগের 
মধ্যে যিনি আমাকে মহাত্মা ধনগ্জয়কে দেখাইয়া 
দিবেন, তিনি যাহা প্রার্থনা করিবেন, আমি 
তাহাকে তাহাই প্রদান করিব১। যদি তিনি 
তাহ! প্রাপ্ত হইয়াও সঙ্ত না হয়েন, তাহা 
হইলে তাহাকে শকটপুর্ণ রত্ব প্রদান করিব। 
যদি তিনি তাহাতেও আহ্লাদিত ন1 হয়েন, তাহা 
হইলে কাংস্নিশ্মিত দোহনপান্রসমবেত এক শত 


১। কর্ণের এইকসপ পুরস্কার ঘোষণার উদ্দেশ্য কেবল স্বীয় 
সৈল্গগণের প্রতি উৎসাহ প্রদান মাত্র। কারণ, অঞ্জন জয়দ্রথে: 
মত পলায়ন করেন নাই) সমরে আহ্বান করিলেই তখনই তাহা 
সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন-_প্রতিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করেন, ইহা 
বাহার চিরত্রত | 


দুষ্ধবতী গাভী, এক শত গ্রাম এবং অস্বতরীংযুজ, 
স্থকেণী যুবতীগণসমবেত শ্বেতবর্ণ রথ প্রদান 
করিব। যদি তাহাতেও তীতার সন্তোষ না জন্মে, 
তাহা হইলে তাহাকে ছয় মাতঙ্গ, স্ুবর্ণনির্নিত রথ 
ও নিষ্ষকণ*, গীতবাগ্ঠাদিনিপুণ, অজাতপুজ* এক শত 
কামিনী প্রদান করিব। যদি তাহাও তাহার 
সন্থোষকর না হয়, তাহা হইলে এক শত কুগ্জর, 
এক শত গ্রাম, এক শত স্ুবর্ণরথ, গুণবৃদ্ধ সুশিক্ষিত 
দশ সহশ্র অশ্ব এবং সুবর্ণশূঙগযুক্ত চাগি শত সবৎসা 
ধেনু প্রদান করিব। যদি তাহাতেও তীহার গ্রীতি 
না জন্মে, তাহা হইলে তীহাকে ন্থবর্ণমণ্ডিত, মণিময়- 
ভূষণধারী, শ্বেতবর্ণ, সুদন্তযুক্ত, অষ্টাদশবিধ পঞ্চশত 
অশ্ব এবং কাম্বোজদেশীয় অশ্বযুস্ত ও সুন্দর ভূষণ- 
বিভূষিত কনফময় রথ গুদান করিব। যদি 
তাহাতেও তিনি সম্থপ্ট না হয়েন। তাহা হইলে 
তাহাকে স্ববর্ণভূষণ-বিভূষিত পশ্চিম-দেশসম্ভৃত 
স্বশিক্ষিত ছয় শত হত্তী প্রদান করিব। যদি 
তাহাতেও তীহার সন্তোষ না জন্মে, তাহা হইলে 
মগধদেশসম্ভৃত এক শত নবযৌবনসম্পন্ন নিক্কণী 
দাসী ও প্রভূত ধনশালী, ভয়শৃন্য, নদী ও বনের 
সমীপবস্তী, রাজভোগ্য চতুর্দশ বৈশ্ত-গ্রাম প্রদান 
করিব। যদি ইহাতেও তিনি সন্তষ্ট না হয়েন, 
তাহা হইলে তিনি আমার পু, কলত্র* ও বিহার- 
সামগ্রী'-সমুদয়ের মধ্যে যাহা প্রার্থনা করিবেন, 
আমি তাহাকে তাহাই অর্পণ করিব এবং পরিশেষে 
কৃষ্ণ ও ধনপায়কে বিনাশ করিয়া তাহাদিগের যে 
সমস্ত অর্থ থাকিবে, তৎসমুদয়ই তাহাকে প্রদান 
করিব।” 

হে মহারাজ ! মহাবীর কর্ণ বারংবার এইরূপ 
বাক্য উচ্চারণ করিয়া সাগরসম্তৃত সুম্বর শখ 
প্রধাপিত* করিতে লাগিলেন। মহাবীর তুর্য্যোধন 
সৃতপুজের সেই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া হা্টচিত্তে 
তীহার অনুগামী হইলেন। তখন আপনার সৈম্া- 
মধ্যে সিংহনাদমিশ্রিত বৃংহিতধ্বনি এবং ছুন্দুভি ও 
মৃদঙ্গের নিশ্বন সমুখিত হইল। হে মহারাজ! 
এইরূপে আপনার সৈম্তগণ একান্ত আহ্ষাদিত 

১। অশ্ব হইতে গন্দভীতে জাত শ্রমপটু অনেকাংশে অশ্বাকৃতি 
গর্দত-খচ্চর | ২। স্বর্ণীলঙ্কারশোভিত কণ্ঠ । ৩। যাহাদের 
সস্তান হয় নাই পূর্ণ যুবতী । ৪ স্ত্রী। ৫। উত্তানাদি উকৃষ্ট 
বিচরণ স্থান ও বিলাসন্রব্যাদি। ৬। ধ্বনিত। 





কর্ণপর্বব 


৩৬৯ 





হইলে, মদ্রবাজ শলা, রণচারী, আত্মশ্লাঘানিরত, 
মহারথ স্ুৃতপুত্রকে সহ্বোধনপূর্বক হাস্য করিয়া 
কহিতে লাগিলেন। 


চত্বারিংশত্তম অধ্যায় 
শল্যের কর্ণ- তিরস্কার 


শল্য কহিলেন, “হে সৃতপুজ ! তোমাকে ছয় 
হস্তিসংযোজিত স্বর্ণময় রথ প্রভৃতি কিছুই দান 
করিতে হইবে না। তুমি বালকত্ব-পরযুক্ত কুবেরের 
ম্যায় ধনদানে প্রবৃত্ত হইয়াছ। অদ্য অনায়াসেই 
ধনগ্য়কে দেখিতে পাইবে। তুমি অতি অজ্ঞানের 
স্তায় প্রভৃত ধন দান করিতে ইচ্ছা করিতেছ, কিন্ত 
অপাত্রে দান করিলে যে সমস্ত দোষ জন্মে, মোহ- 
বশতঃ তাহা বুঝিতে পারিতেছ না। তুমি যে সমস্ত 
ধন বৃথা ব্যয় করিতে উদ্ভত হইয়াছ, তদ্দারা বিবিধ 
যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিতে পার। আর তুমি অজ্ঞানস্তা 
গযুক্ত কৃষ্ণ ও অজ্জ্রনকে বিনাশ করিতে বাসনা 
করিতেছ, উহা! নিভাপ্ত অসম্ভব। শৃগাল সংগ্রামে 
সিংহদ্বয়কে নিগাতিত করিয়ছে, ইহা কদাপ 
আমাদগের কর্ণগোচর হয় নাই। তোমার শ্ায় ক্ষুদ্র 
ব্যক্তির যাহা অভিলাষ করিবার নহে, তুমি তাহাই 
অভিলাষ করিয়াছ। তোমার ফি এমন কোন বন্ধু নাই 
যে, এ মময়ে তোমাকে হুতাশনে পতনোনুখ দেখিয়া 
নিবারণ করে? তুমি কাধ্যাকার্য বিবেচনা! করিতে 
সমর্থ হইতেছে না; অতএব নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে 
যে, তোমার ফালপুর্ণ হইয়াছে। কোন্‌ প্রিজীবিযু* 
ব্যক্তি অসম্বন্ধং অশ্রোতব্য* বাক্য প্রয়োগ করিয়া 
থাকে? তুমি যাহা বাসনা করিতেছ, উহা কণ্ঠে 
মহাশিলা বন্ধনপূর্ববক বাহুদ্বয় দ্বারা সমুদ্র সম্ভরণ ও 
গিরিশূঙ্গ হইতে পত্তনের ন্যায় নিতান্ত অনর্থকর। 
এক্ষণে যদি তুমি আপনার মঙ্গল প্রার্থনা কর, 
তাহা হইলে ব্যৃহিত* যোদ্ধা ও সেনাগণ কর্তৃক 
রক্ষিত হইয়া ধনগ্তায়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হও। আমি তোমার প্রতি দ্বেধ করিতেছি না, 
ছুর্য্যোধনের হিতসাধনার্থ ই এইরূপ কহিতেছি। 
এক্ষণে যদি তোমার জীবিত থাকিবার বাসনা 
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থাকে, তাহা হইলে আমার বাক্যে আস্থা 


প্রদর্শন কর।” 

কর্ণ কহিলেন, 'হে শল্য! আমি স্বীয় বাছুবল- 
প্রভাবে অজ্ঞুনের সহিত সংগ্রাম করিতে বাসনা 
করিতেছি। তুমি মিক্রতা পূর্বক শব্রতাচরণ করিয়] 
অমোকে ভীত করিতে অভিলাধী হইয়াছ। যাহা! 
হউক, এক্ষণে মন্ুস্ের কথা দুরে থাকুক, অস্ত ইন্দ্রও 
আমাকে এই অভিপ্রায় হইতে নিবৃত্ত করিতে 
পারিবেন না।” 

অনন্তর মহাবীর মদ্রেশ্বর শল্য কর্ণের বাক্য 
শ্বণপূর্বক তাহাকে পুনর্বার প্রকোপিত করিবার 
নিমিত্ত কহিলেন, “হে সৃতপুত্র! যখন অর্জুনের 
জ্যানিঃস্ত বেগবান্‌ নিশিতাগ্র শরজাল তোমার 
অনুগমন করিবে, যখন সবাসাচী দিব্য শরাসন 
গ্রহণপুর্বক কৌরবসেনা তাপিত করিয়া নিশিত 
শরনিকরে তোমাকে নিপীড়িত করিবে, সেই সময় 
তোমাকে অনুতাপ করিতে হইবে। বালক যেমন 
জননীর ক্রোড়ে শয়ান হইয়া চন্দ্র গ্রহণ করিতে বাসন! 
করে, তদ্রপ তুমি মোহবশতঃ অদ্য দেদীপ্যমানং 
রথস্থ অজ্্নকে জয় করিতে প্রার্থনা করিতেছ। 
হে মু! অগ্ঠ অজ্জুনের গহিত যুদ্ধ করিতে 
অভিলাষ করাতে তীক্ষধার ব্রিশুলে তোমার সর্ববাঙ্গ 
ঘধিত করা হইতেছে। ক্ষীণজীবী ক্ষুদ্র মৃগশাবক 
যেমন রোধাবিষ্ট বৃহৎ সিংহকে যুদ্ধার্থ আহবান করে, 
তত্রুপ তুমি অগ্ধ অজ্জুনফে আহ্বান করিতেছ। 
অরণ্যে মাংসতৃপ্ত শুগাল যেমন সিংহের সহিত 
সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া বিনষ্ট হয়, তন্রপ তুমি 
মহাবল-পরাক্রান্ত রাজপুজ ধণপ্রয়কে আহবান করিয়া 
বিনষ্ট হইও না। হে কর্ণ] তুমি শশক 
হইয়া প্রভিন্নগণ্ড* বিশাল-দশনশালী মহাগজস্বরূপ 
ধনগ্রয়কে যুদ্ধার্থ আহবান করিতেছ। অজ্ঞানতা প্রযুক্ত 
অজঙ্ুনের সহিত যুদ্ধফামনা করাতে তোমার কাষ্ঠ 
দ্বারা বিলস্থ মহাবিষ ক্রুদ্ধ কৃ'সর্পকে বিদ্ধ করা 
হইতেছে। শৃগাল যেমন কেশরাদিত ক্রুদ্ধ সিংহকে 
ও ভুজঙ্গ যেমন আত্মবিনাশার্থ বলবান পতগশ্রেষ্ঠ 
স্থপর্ণকে* আহ্বান করে, তুমি সেইরূপ ধনগ্ুয়কে 
আহ্বান করিতেছ এবং প্লবধহীন হইয়া চক্দ্রোদয়ে 
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পরিবন্ধিত অপংখ্য মীনসমাকীর্ণ ভীষণ জলনিধি উত্তীর্ণ 
হইতে উদ্যত হইয়াছ। বত যেমন সুতীক্ষশৃ্- 
শালী, প্রহারসমর্থ বৃষকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করে এবং 
ভেফ যেমন বারিপ্রদ নিবিড় মহামেঘের উদ্দেশে ও 
আত্মগৃহস্থিত কুকুর যেমন অরণ্যচারী ব্যাঘ্রের উদ্দেশে 
ঘোরতর গর্জন করে, তদ্রেপ তুমি নরশ্রেষ্ঠ অঞ্জনের 
উদ্দেশে গর্জন ও তাহাকে সমরে আহ্বান করিতেছ। 
হে কর্ণ! অরণ্যমধ্যে শশক-পরিবেষ্টিত শুগাল যে 
পর্য্যন্ত সিংহ সন্দর্শন না করে, তাবতকালে আপনাকে 
সিংহের হ্যায় বোধ করিয়া! থাকে, তুমিও তন্জপ শত্র- 
সুদন নরসিংহ১ ধনঞ্জয়কে না দেখিয়া আপনাকে সিংহ 
বলিয়া বোধ করিতেছ। যে পধ্যন্ত সূর্য্য ও চন্দ্রমার 
্যায় প্রভাবসম্পন্ন এফরথাধিষ্ঠিত কৃষ্ণ ও অজ্জুনফে 
না দেখিতেছ, তাবকাল তোমার আপনাকে ব্যা 
বলিয়া বোধ হইতেছে । যে পর্য্যন্ত খোর সংগ্রামে 
গাণ্তীব নির্দোঘ তোমার কর্ণগোচর না হইবে, তাবৎ- 
কাল তুমি যাহা ইচ্ছা, তাহাই কহিতে পারিবে ; কিন্তু 
অঞ্জুনের রথ ও শরাসনের গভীর নিম্বনে দশ দিক্‌ 
প্রতিধ্বনিত হইলে তোমাকে নর্দমান শার্দজদর্শী* 
শৃগালের ম্যায় বিমুঢ হইতে হইবে। হে মুঢ! 
মহাবীর ধনপ্রয় সিংহের সদৃশ প্রভাবসম্পন্ন ; আর 
তুমি বীরজনের বিদ্বেষ করিয়া শৃগালের হ্যায় লক্ষিত 
হইতেছ। হে সৃতপুক্র! মুষিক ও বিড়ালের, কুকুর 
ও ব্যান্ের শৃগাল ও সিংহের, শশক ও কুগ্রের, 
মিথ্যা ও সত্যের এবং বিষ ও অমৃতের যেরপ 
প্রভেদ, তোমার এবং ধনগুয়েরও তজ্রপ বিভিন্নতা, 
সন্দেহ নাই |» 


একচত্বারিংশত্তম অধ্যায় 
তুদ্ধ কর্ণ কর্তৃক মদ্রবংশের নিন্দাবাদ 


সপ্তয় কহিলেন, “হে মহারাজ ! মহাবল পরাক্রান্ত 
শল্য সুতপুজকে এইরূপ তিরম্কার করিলে মহাবীর 
কর্ণ তাহার বাক্শল্যে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া! রোষা- 
বিষ্টচিত্তে হিতে লাগিলেন, “হে মধ্্ররাজ | গুণগ্রাহী 
ভিন্ন গুণবান্‌ ব্যক্তির গুগাবধারণে সমর্থ হয় না। 
তুমি গুণবিহীন ; কিরূপে গুণাগুণ-পরিজ্ঞানে সমর্থ 
হইবে? মহাবীর অঞ্জুনের মহান্ত্রনিচয়, শরাসন, ক্রোধ 

১। নরঝেষ্ঠ। ২। গঞ্জনরত। ৩। ব্যাতপ্রত্যক্ষকারী__ 
বাঘের সম্মুখে পড়ে, এক্প। 








মহাভারত 


ও বল-বিক্রম এবং মহাত্মা ফেশবের মাহাত্ম্য আমার 
যেরপ জ্ঞানগোচর আছে, তোমার তদ্রুপ নাই। 
আমি আপনার ও অজ্জ্রনের বীর্যের বিষয় সবিশেষ 
অবগত হইয়াই গাণ্তীবধারীকে যুদ্ধাথ আহ্বান 
করিতেছি । হে শল্য ! আমার নিকট একতৃণীরশীয়ী» 
সুন্দর পুঙ্ঘযুক্ত শোণিত-লোলুপ হ্বর্ণময় শর বর্তমান 
আছে। আমি বনুকাল উহাকে পুজা করিয়া চন্দনচুর্ণ 
মধ্যে রাখিয়াছি। সেই বিষযুক্ত ভীষণ শর নর, 
হস্তী ও অশ্বসমূহের বিনাশ সম্পাদন ও একেবারে বর্ম 
ও অস্থি বিদারণ করিতে সমর্থ হয়। আমি তদ্দারা 
স্মের পর্বতফেও বিদীর্ণ করিতে পারি। আমি 
সত্য বলিতেছি, দেবকীগুজ কৃষ্ণ ও অর্জুন ভিন্ন 
অগ্ের প্রতি কদাচ সেই বাণ নিক্ষেপ করিব না। 
হে মদ্ররাজ! আমি এই শরপ্রভাবে ক্রোধাবিষ্ট-চিত্তে 
বাস্থদেব ও ধনগ্য়ের সহিত সমরে অবভীণ হইয়। 
আপনার বিক্রমানুরূপ কার্য করিব। সমস্ত বৃষি- 
বীরমধ্যে কৃষ্ে লঙ্গমী ও পাুতনয়গ্ণমধ্যে অর্জুনের 
উপর জয় প্রতিষিত আছে। এ উভয়ের হস্ত হইতে 
ফেহই পরিভ্রাণলাভে সমর্থ হয় না; কিন্তু আজ সেই 
রথস্থিত মহাপুরুষদ্বয় আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইবে। তুমি অদ্য আমার আভিজাত্যৎ সন্দর্শন কর। 
আজ আমি সেই পিতৃন্বস্রেয়* ও মাতুলক্ত ভ্রাতৃদ্ধয়ফে* 
বিনাশ করিয় শূত্রগ্রথিত মণিছয়ের শ্যায় সমরাঙগনে 
নিপাতিত করিব। হে মদ্রাজ ! অঙ্জুনের গাণীব ও 
কপিধবজ এবং কৃষ্ণের চক্র ও গরুড়ধজ ভীরুজনের 
ভয়ঙ্কর বটে; কিন্তু আমার হর্যোৎপাদন করে। তুমি 
[নিতান্ত মুড ও মহাযুদ্ধে একান্ত অনভিজ্ঞ; স্ৃতরাং 
ভয়প্রযুক্ত বন্ধবিধ অসম্থদ্ধ প্রলাপ এবং কোন কারণ 
বশতঃ তাহাদিগের স্তব করিতেছে। আমি আজ 
সমরে কৃষ্ণ ও ধনপ্রয়কে বিনাশ করিয়! তোমাকেও 
ব্ধবাদ্ধবের সহিত নিপাতিত ফরিব। রে ছূর্বদ্ধে! 
কষুদ্রাশয়! কষত্রিয়কুলাঙ্গার | তুই হৃহত হইয়াও শত্রুর 
হ্যায় কি নিমিত্ত আমাকে কৃষ্ণ ও অর্জুন হইতে ভীত 
করিতেছিস্? যাহা হউক, আজ তাহারাই আমাকে 
বিনাশ করুফ আর আমিই বা তাহাদিগকে বিনাশ 
করি, কিন্তু স্বীয় সাম্য অবগত হইয়া কখনই 
তাহাদিগের নিকট ভীত হইব না। সহস্র বাস্থদেব 
ও শত শত অজ্জুন সমরে আগমন করিলেও আমি 

১। একটি তৃণে রক্ষিত মাত্র একটি। ২। বিষ্তাগৌরব। 
৩৪ । পিস্ভুত-মামাত তাই-_কৃষণঞ্ঞ.নকে । 





কণপর্বব 


৩৭১ 





০ অর 


একাকী তাহাদিগকে বিনষ্ট করিব। তোর ফোন 
কথ! কহিবার আবশ্যক নাই। 

রে যুঢ়! স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ ও স্বেচ্ছাগত ব্যক্তিরা 
দ্রাত্মা মদ্রক,দিগের যে বিষয় অধ্যয়ন ও কীর্তন 
করে এবং পূর্বে ব্রক্ষপগণ রাঞ্সসভায় যাহা কীর্তন 
করিতেন, অবহিতচিত্তে তাহা শ্রবণ করিয়া, হয় 
তৃষীন্তাব অবলম্বন, না হয় উত্তর প্রদান কর। 
মদ্রফেরা মিত্রদ্রোহী, নিয়ত পরবিদ্বেষী। তাহা- 
দ্িগের পরস্পর এক্য নাই। তাহারা নীচাশয়, 
নরাধম, ছুরাত্মা, মিথ্যাবাদী ও উদ্ধতম্বভাব, গাহাদের 
সহিত প্রণয় করা অকর্তব্য। আমরা শুনিয়াছি, 
মদ্রকের৷ জন্মাবধি মরণ পর্যন্ত সমস্ত দুদ্র্মের 
অনুষ্ঠান ফরিয়া থাকে। মদ্রদেশে পিতা, পুত্র, 
মাতা, স্বর, শ্বশুর, মাতুল, জামাতা, ছুহিতা, ভ্রাতা, 
নগ্তাৎ। অন্যান্য বন্ধুবান্ধব, অভ্যাগত ও দাসদাসী 
সকলে একত্র মিলিত এবং কামিনীগণ স্বেস্থাক্রমে 
পুরুষদিগের সহিত সুরতে* প্রবৃত্ত হইয়া মগ্চপানপূর্ববক 
শক্ত, মতস্থ ও গোমাংস প্রভৃতি ভোজন কারয়া 
কখন রোদন, কখন হাস্য, কখন গান ও কখন কখন 
অসম্বদ্ধ প্রলাপ করিয়া থাকে । মদ্রকেরা বিরুদ্ধ- 
কশ্মাৎ ও অহঙ্কৃত বলিয়া বিখ্যাত আছে ; অতএব 
তাহাদিগের ধশ্মে প্রবৃত্তি কিরূপে সম্ভাবিত হইতে 
গারে? মদ্রক্িগের সহিত বৈর বা সৌহার্দ কর! 
কর্তব্য নহে। কেহই উগার্মিগের সহিত মিলিত হয় 
না। উহারা মলম্বরূপ। গান্ধারকণদিগের শৌচ ও 
মদ্রকাঁদগের সঙ্গতি নাই। 

হে মদ্রেশ্বর ! প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা এইমাত্র ঝাঁলয়! 
বুশ্চিকদ্ট ব্যক্তির চিকিৎসা কাযা থাকেন যে, রাজা 
বেমন যজ্ছে ধত্বিক হইলে হবিঃ নষ্ট হয়, ব্রাহ্মীণ 
শুদ্রকে অধ্যয়ন করাইলে যেমন অপমানিত হয়েন এবং 
্রাহ্মণদ্ধেষী যেমন সকলের অবজ্ছাভাজন হয়, তদ্রুপ 
লোকে মদ্রকদিগের সহিত পৌহার্দ করিলে পতিত 
হইয়া থাকে ; অতএব মদ্রকদিগের সহিত প্রণয় করা 
নিতান্ত অকর্তব্য। হে বৃশ্চিক | তোমার বিষক্ষয়” 

১। মদ্রবীবগণের | ২। পৌন্র। ৩। রতিক্িন্বায়। ৪ ছাতু। 
৫| শান্ত ও ব্যবহারবিরোধী । ৬ । গান্ধারদেশীয়গণের । ৭। হে 
বিষ-কীট-বিচ্ু। ৮1 অথর্ব বেদে সপাদির বিষশাস্তির উপদেশ 
আছে। শলোর কটুক্তি কর্ণের নিকট বৃশ্চিক বিষব্ং বোধ হওয়ায় 
তিনিও ততোধিক কটুক্তি ঘবার। বিষে বিবক্ষয় করিলেন । কর্ণের 
কুকি যেন শল্য সন্বদ্ধে সেই অথর্ব মন্ত্রের কার্য করিল । 





হইল, আমি অধ্ববেদোক্ত মন্ত্র দ্বারা 
শান্তি করিলাম। হে শল্য! আমি এইরপে 
বৃশ্চিকদ্ট ব্যক্তির চিকিতসা করিতে প্রত্যক্ষ 
করিয়াছি, অতএব তুমি ইহা৷ বিশেষ বিবেচনা করিয়া 
তৃফীন্ভাব অবলন্থনপুর্র্ষক পরে যাহা বলিতেছি, 
তাহাতে কর্ণপাত কর। 

হে মদ্ররাজ! যে কামিনীগণ মদমত্ত হওয়াতে 
পরিধানবন্ত্র পরিত্যাগণুর্্বক নৃত্য, যাহার! ব্যভিচার- 
দোষ দুষিত হইয়া অভিমত পুরুষের সংসর্গ এবং 
যাহার! উদ্ধতস্বভাব হইয়! উষ্নু ও গন্দিভের ম্যায় মুত্র 
পরিত্যগ করে, তুমি সেই ধর্মাজষ্ট নিলজ্ ভ্ত্রীগণের 
অন্যতরের তনয় হইয়া কিরূপে ধন্মোপদেশ-প্রদানে 
অভিলাষ করিতেছ ? মদ্রদেশীয় কামিনীগণের নিকট 
কাঞ্জিকঃ প্রার্থনা করিলে তাহারা তাহা প্রদানে 
অসন্মত হুইয়া নিতন্বদ্বয়ে করাঘাত পূর্ববক কহিয়া 
থাকে যে, কাণ্রিক আমাদদিগের অতিশয় প্রিয়, উহা! 
কেহ যাচঞা করিও না। আমরা পতি বা পুক্রফে 
প্রদান করিতে পারি, কিন্তু কাগ্রিক প্রদান করিতে 
পারি না। হে মদ্ররাক্স! আমরা আরও শুনিয়াছি 
যে, মদ্রদেশীয় গৌরীরা* নিলজ্জ, কম্মলাবৃত, উদর- 
পরায়ণ ও 'অণ্ডচি। আমি হই অথবা অহ্য ব্যক্তি যে 
কেহই হউক না কেন, সকলেই অতীব নিন্দনীয় 
কুকর্ম্শালী মদ্রকদিগের এইরূপ কীর্তন করিতে 
পারে। মদ্রক, সৈদ্ধব ও সৌবীরগণ পাপদেশসন্তৃত 
গনেচ্ছ ও নিতান্ত অধশ্মপরায়ণ। তাহারা কিরূপে 
ধন্মকীর্তনে সমর্থ হইবে? যুদ্ধে নিহত ও সঙ্জনগণ 
কর্তৃক পুজিত হইয়া! রগশধ্যায় শয়ন করাই ক্ষত্রিয়ের 
প্রধান ধন্ম। হে শগ্য! অন্তরযুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ- 
পূর্বক স্বর্গলাভ করাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য । 
বিশেষতঃ আমি দুর্য্যোধনের প্রিয়সখা, অতএব 
তাহার নিমিত্ত আমার প্রাণ ও ধন পরিত্যাগ কর! 
অবশ্য ফর্তব্য। তুমি পাপদেশজ ও গ্নেচ্ছ ; এক্ষণে 
তুমি আমাদিগের সহিত শত্রর হ্যায় ব্যবহার করাতে 
স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, পাগুবগণ ভেদের নিমিত্ত 
তোমাকে প্রেরণ করিয়াছে । যাহা ভউক, এক্ষণে 
নাস্তিকেরা যেমন ধশ্মভ্ঞ ব্যক্তিকে ধর্মচ্যুত করিতে 
পারে না, তদ্রপ তোমার লশ একশত ব্যক্তিও 
আমাকে সমরপপরা্মূথ বা ভাত করিতে সমর্থ হইবে 
না। তুনি ঘর্্মাক্ত মৃগের হ্যায় বিলাপ কর বা শুফহাদয় 


১। কাজী- মাদক ভ্রবয । ২। অষ্টবর্ীয়া কন্ঠারা । 


সমুদয় 





৩৭২ 
হও, আমি অস্্রগুরু পরগুরামের বাফ্যান্ুসারে রণে 
অপরান্মুখ স্থগিত নরপালগণের গতি স্মরণ এবং 
প্রধানতম পুরূরবার ব্যবহার অবলম্বন করিয়া ফৌরব- 
গণের উদ্ধার ও শক্রগণের বিনাশে উদ্ভত হইয়াছি; 
কখনই নিবৃত্ত হইব না। এক্ষণে বোধ হয়, আমাকে 
এই অভিপ্রায় হইতে বিরত করে, এরূপ লোক 
ত্রিলোকমধ্যে জন্মগ্রহণ করে নাই। অতএব তুমি 
তৃষীস্তাব অবলম্বন কর; ভীত হইয়া কেন বৃথা 
বাগাড়ম্বর করিতেছ ; হে মদ্রকাধম ! আমি তোমাকে 
বিনাশ করিয়া ক্রব্যাদ'গণকে উপহার প্রদান 
করিব না। মিত্রকার্ধ্য-সংসাধন, ছূর্য্যোধনের অনুরোধ 
ও তিতিক্ষা-_এই তিন কারণে তুমি এ যাত্রা আমার 
নিকট পরিত্রাণ পাইলে। কিন্তু পুনরায় এরূপ 
বাক্য প্রয়োগ করিলে বজ্ুকল্প গদ| দ্বারা তোমার 
মস্তক অধংপাতিত করিব। হে কুদেশজ শল্য! 
অগ্ঠ বীরগণ আমাকে কৃষ্ণ ও অজ্ুনের হস্তে বিনষ্ট 
অথবা তাহাদিগকে আমার হস্তে নিহত দর্শন ও 
শ্রবণ করিবে। হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ 
এইরূপ কহিয়া নির্ভীকৃচিত্তে পুনরায় বারং- 
বার মদ্ররাজকে অশ্বসথশলনে আদেশ করিতে 
লাগিলেন।” 


ঘবিত্বারিংশত্তম অধ্যায় 
শল্যের প্রত্যুত্তর__হংস-বাঁয়স ইতিহাস 


সপ্য় কহিলেন, “হে মহারাজ ! অনন্তর মদ্ররাজ 
শল্য যুদ্ধাভিলাধী কর্ণের বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া 
একটি দৃষ্টান্ত প্রাদর্শনপুর্বক পুনরায় তাহাকে 
কহিলেন, “হে স্ুতপুজ! আমি ধর্মপরাযণ এবং 
সমরে অপরাজুখ যাগ-যজ্ঞনিরত মূগ্জাভিষিক্তদিগের 
বংশে জন্মগ্রহণ কগিয়াছি। এক্ষণে তোমাকে 
মত্তের শ্যায় লক্ষিত হইতেছে, অতএব আমি 
বন্ধুতানিবন্ধন তোমার চিকিৎসা করিব। হে কণ! 
আমি যে এক্ষণে একটি কাফের বৃত্তান্ত কীর্তন 
করিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ করিয়া স্বেচ্ছানুসারে 
কাধ্যানুষ্ঠান কর। হে কুলপাংশনং ! আমার 
অণুমান্র দোষ নাই। অতএব তুমি কি নিমিত্ত 
বিনাপরাধে আমাকে সংহার করিতে অভিলাষ 
করিতেছ? আমি সারথ্যে নিযুক্ত, বিশেষতঃ 


১। শ্মশানচারী শবমাংসভোজী রাক্ষমাদি। ২1 কুলাঙ্গার 





মহাভারত 





ছুর্য্যোধনের প্রিয়ানুষ্ঠানপরতন্ত্র», স্থৃতরাং তোমাকে 
হিত ও অহিত এই ছুইটি বিষয় অবশ্যই জ্ঞাত 
করিব। তোমার তৎসমুদয় বুিয়৷ কার্য কর! 
কর্তব্য। আমি এই রথের সারথি হইয়াছি, সুতরাং 
সম-বিষমং ভৃভাগ, রথীর বলাবল, রথ, অশ্বদিগের 
শ্রম ও খেদ, মুগধ্বনি, পক্ষীর বিরুত* ভারৎ, 
অতিশভার, শল্যের* প্রতীকার, অস্ত্রযোগ, যুদ্ধ ও 
নিমিত্ত সমুদয়” আমার পরিজ্ঞাত হওয়া! কর্তব্য । 
যাহা হউক, এক্ষণে আমি যে উপাখ্যান কীর্তন 
করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। 

সমুদ্রপারে ফোন ধর্মমপরায়ণ রাজার রাজ্যে এফ 
প্রভৃতধনসম্পন্ন, যাজ্ভিক, দাতা, ক্ষমাশীল, ব্বধর্- 
নিরত, পবিত্রচিক, সর্ধভূতানুকম্পী* বৈশ্ট নির্ভয়ে 
বাস করিত। এ বৈশ্বের অনেকগুলি পুজ ছিল। 
বৈশ্যপুক্রেরা আপনাদের উচ্ছিষ্ট মাংস, অন্ন, দি, 
ক্ষীর, পায়স, মধু ও ঘৃত দ্বারা একটি কাককে ভরণ- 
পোষণ করিত। এ কাক বৈশ্যপুক্রগণের উচ্ছিষ্ট 
ভোজন করিয়া ক্রমে ক্রমে নিতান্ত গর্বিত হইয়া 
উঠিল এবং আপনার সদৃশ ও আপনার অপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট পকিগণকফে অবজ্ঞা করিতে লাগিল । 

একদা গরুড়ের ম্যায় বেগগামী হাষ্টচিত্ত কত্তক- 
গুলি হংস দেই সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইল। বৈশ্য- 
কুমারগণ সেই হংস-সমুদয়কে নিরীক্ষণ করিয়া 
ফাককে কহিল,--অহে ফাক। তুমি সকল পক্ষী 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। উচ্ছিষ্টভোজনতৃপ্ত বায়স অন্পবৃদ্ধি 
বৈশ্কুমারগণের সেই প্রতারণাবাক্যে আহলাদিত 
হইয়া মূর্খতা ও গর্ধনিবন্ধন তাহাদিগের বাক্য সত্য 
বলিয়াই বিবেচনা করিল। তখন সে সেই হংসগণের 
মধ কে প্রধান, ইহা জানিবার নিমিত্ত তাহাদের 
সঙ্গিধানে সমুপস্থিত হইল এবং তাহাদের মধ্যে 
একটি হংসকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া তাহাকে 
আহ্বানপূর্বক কহিল,__হে হংসবর | আইস, আমর! 
উভয়ে নভোমগুলে১* উডডীন*১ হই, । তখন সেই 
সমাগত হংসগণ বন্ুভাষী কাফের বাফ্য শ্রবণপুরর্বক 
হাস্য করিয়া কহিল,_রে দূর্্মতিপরত্ম্ব কাক! 





১। হিতসাধনে বাধ্য! ২। উচুনীচু। ৩। জয়পরাজয়- 
লক্ষণনূচক শৃগালাদিব শব । ৪ ক্রদান। ৫--৬। সহ্‌ অসহা। 
৭। বেনার। ৮। গ্রয়োজনজ্ঞানের কৌশল--কি নিমিত্ত তি 
ভাবে কখন কিরপ চলিতে হয়। ৯। সকল প্রাণীতে সদয়। 
১*-১২ | আকাশে উদ্ভি। 








কর্ণপর্ব্ব ৩৭৩ 
আমরা মানস-সরোবরবাসী হংস। অনায়াসে এই উত্তমরূপ বিব্না করিয়া বল, আমি কোন 


সমুদয় ভূমগ্ডল সঞ্চরণ করিয়া থাফি। অন্যান্য 
বিহঙ্গমগণ আমাদিগকে দুরগামিত্ব-নিবন্ধনঃ প্রতি- 
নিয়ত সকার করিয়া থাকে ; সুতরাং তুই কাক 
হইয়া কোন্‌ সাহসে মহাবল হংসফে উড্ডীন হইতে 
আহ্বান করিতেছিস্‌? যাহা হউক, বল্‌ দেখি, তুই 
কিরপে আমাদের সহিত উডডীন হইবি ? 


পক্ষীদিগের বিবিধ বিচিত্র গতি 


তখন জাতিম্থলভৎ লাঘবতা* নিবন্ধন আত্ম- 
শ্লাধাপরবশ বায়স হংসের বাক্যে বারংবার অনাদর 
প্রদর্শনপুর্বক কহিল,_হে হংসগণ! আমি শত 
প্রকার বিচিত্র উড্ডয়ন প্রদর্শন করিতে পারি। 
আমি প্রত্যেক উডডয়নে শত যোজন করিয়া উর্দে 
উত্থিত হইব এবং তোমাদিগের সমক্ষে উডড্রীনঃ, 
অবডীন*, প্রডীন*, ডীন', নিডীন*, সংডীন*, 
তির্য্যগভীন**, বিডীন১৯, পরিডীন£ং, পরাীন১৯, 
স্থভীন,*, অভিডীন ৭, মহাডীন১৬) নির্ডীন*৭, ভীন- 
ডীন১৮*, সম্পাত১৯, সমুদীর্ণৎৎ ও অন্যান্য নানা- 
গ্রকার** গতাগতি এবং কাফের সমুচিত বিবিধ 
গতি প্রদর্শন করিব। তোমরা এক্ষণে আমার বল 
অবলোকন কর। এক্ষণে আমি এ সমুদয় গতির 
মধ্যে ফোন প্রকার গতি অবলম্বনপুর্বক অন্তরীক্ষে 
উিত হইব, তোমরা তাহা আদেশ কর। আমি 
যে গতি দ্বারা উড্ডীন হইব, তোমাদিগকেও সেই 
গতি অবলম্বন করিয়া আমার সহিত এই আশ্রয়হীন, 
নভোমগ্ুলে সমুখিত হইতে হইবে; অতএব 

১। দূরে যাইবার শক্তি আছে বলিয়া । ২৩ । জাতির 
উচিত নীচতা। ৪1 উডন-উদ্বীগতি । ৫ আধোগতি নীটে 
নামিয়! আস! | ৬। সকল দিকে সমান গতি | ৭। সাপাবণ গতি । 
৮। ধীরগতি । ৯। ন্ুদৃগ্গ গতি । ১*। বন্রগতি-_একে বেঁকে 
উড়া। ১১। দ্রতবিলপ্থিত গতি__কখনও দ্রুত । কখনও ক্লিম্বিত | 
১২। অতি অল্লক্ষণের মধ্যে একবার উপরে, একবার নীচে এই 
ভাবের সর্বদেশ গতি । ১৩। পশ্চাদ্‌ গতি পম্চাদ্‌ দিকে পিছা ইসা 
বাওয়া।  ১৪। স্বর্গের দিকে অতি উদ্ধ গতি--অদৃশ্ঠ হওয়া। 
১৫ অভিযুখে গতি । ১৬। অত্ান্ত উদ্জিত গতি--মতি বেগ 
গতি অথচ চিত্তাকর্ষক । ১৭। নিশ্চল গতি-উদ্ডিবার সময় 
পক্ষাদির নড়াচড়া না থাকা। ১৮। শোভনভাবে অত্যুগ্ধ গতি । 
১১1 শোভনভাবে অধঃপতন | ২*। অনেকের সহিত প্ম্পর 
ব্যতিক্রমহীন একভাবের গতি । ২১। এই মকল পক্ষিগ্িসম্বন্থে 
কেহ পঞ্চবিঃশতি, কেহ হযওবিশতি, কেহ বট্সগ্ততি, জাবার কেহ 
কেহ শত প্রকার ভেদ প্রদর্শন করিয়া থাকেন । 


প্রফার গতি অবলহবনপুর্ববক উডডীন হইব? 

তখন সেই হংসদিগের মধ্যে একটি হংস কাকের 
বাক্য-শ্রবণে হাস্য করিয়া কহিল,-হে কাক! তুমি 
শত প্রকার গতাগতি অবগত আছ; কিন্তু আমরা 
সমুদয় পক্ষিজাতির বিদিত এফমাত্র গতি ভিম্ন আর 
কিছুই জ্ঞাত নহি। আমি তাহাই অবলগ্ধন করিয়া 
তোমার সহিত গমন করিব? এক্ষণে তুমি স্থীয় 
অভিলাষা মুরূপ গতি অবলম্বনপুর্বক গমন কর। 


হংস-কাকের আঁকাশগতি 


হে কর্ণ! এসময় এ স্থানে আরও কয়েকটি 
কাফের সমাগম হইয়াছিল। তাহারা হংসের 
বাক্যশ্রবণে হাস্য করিয়া কহিল, এই হংস এক 
গতি দ্বারা কিরপে শত প্রকার গতি পরাজয় 
করিবে? 

অনম্তর কাক ও হংস পরস্পর স্পর্ধা প্রকাশ- 
পূর্বক অন্তরাক্ষে উিত হইল এবং স্ব স্বকার্্যের 
শ্লাঘা করিয়া পরস্পরকে বিস্মিত করিয়া গমন করিতে 
লাগিল। বায়সেরা সেই ফাকের বিবিধ বিচিত্র 
উডডয়ন নিরীগ্মণ করিয়া হষ্টমনে মুক্তক্টে কোলাহল 
ফরিতে আরম্ত করিল) হংসেরাও অপ্রিয় বাক্য 
প্রয়োগপুর্বক কাককে উপহাস পুর্ধক কখন বৃক্ষাগ্র, 
কখন বা ভূতল হইতে উৎপতিত ও নিপতিত 
হইতে লাগিল এবং অনবরত কোলাহল করিয়া 
আপনাদিগের জয় ঘোষণা করিতে প্রবৃত্ত হইল। 
এ সময় হংস একমাত্র মৃদুগতি অবলগ্বনপূর্ব্বক 
আকাশমার্গে উখিত হইবার উপক্রম করায় 
মুহুর্তকাল কাক অপেন্া হীনগতি লক্ষিত হইতে 
লাগিল। তখন বায়সগণ হংসদিগকে অশ্রন্ধা করিয়] 
কহিল,_হে হংসগণ! তোমাদের মধ্যে যে হংসটি 
অন্তরীক্ষে উথিত হইয়াছে, এ দেখ, এক্ষণে তাহাকে 
হীনগতি লক্ষিত হইঙেছে। তখন সেই অস্তরীক্ষ- 
স্থিত হংস বায়সগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সাগরের 
উপরিভাগে পশ্চিমদিকে মহাবেগে ভ্রমণ করিতে 
লাগিল। অনন্তর কাক একান্ত পরিশ্রান্ত হুইয়। 
সেই অগাধ সমুদ্রমধ্যে দ্বীপ ও বৃক্ষস্ল নিরীক্ষণ 
না করিয়া ভীত ও মোহে নিতান্ত অভিভূত হইল 
এবং কোথায় শবস্থানপুরর্কক শ্রান্তিদুর করিবে, 

ংবার ইহাই চিন্তা করিতে লাগিল। হে ক! 


৩৭৪ 





মহাভারত 








মহাসাগর জলজন্তুগণের আফর১ ও ছুঃসহ বেগসম্পন্ন ; 
উহা অসংখ্য মহাসত্বে সমুষ্তাসিত* হইয়। আকাশকেও 
পরাভূত করিয়াছে। গাস্তীর্যযে ফেহই উহাকে 
অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। উহার জলরাশি 
আকাশের ন্যায় স্থদূর-বিস্তৃত। স্থৃতরাং সামান্য 
কাক কিরূপে সেই বু বিস্তীর্ণ অব পার হইতে 
সমর্থ হইবে? অনন্তর হংস বহুদূর অতিক্রম 
করিয়া মুহূর্তকাল সেই কাককে নিরীক্ষণ পূর্বক 
তাহাকে পরিত্যাগপুর্বক গমন করিতে সমর্থ হুইয়াও 
তাহার আগমনকাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। 
তখন কাক অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়! হংস-সন্িধানে 
আগমন করিল। হংস কাককে হাীনগততি ও 
নিমজ্জনোন্মুখ* দেখিয়। সংপুরুযোচিত ব্রত স্মরণ- 
পূর্বক তাহার উদ্ধার নিমিত্ত কহিল,--হে ফাক! 
তুমি শত প্রকার উড্ডয়নের বিষয় বারংবার উল্লেখ 
করিয়া গোপনীয় বিষয় ব্যক্ত করিয়াছ। তুমি এক্ষণে 
যেরূপ গতি অবলম্বনপূর্্বক উডউডীন হইতেছ, ইহার 
নামকি? তুমি চঞ্চুপুট* ও ছুই পক্ষ দ্বারা বারংবার 
সলিল স্পর্শ করিতেছ, অতএব বল, এক্ষণে কোন্‌ 
গতি আশ্রয় করিয়াছ? হেকাক! আরম তোমার 
অপেক্ষা করিতেহি, তুমি শীত্র আমার নিকট 
আগমন কর। 

হে কর্ণ! তখন সেই ছষ্টম্বভাব বায়স সাগরের 
পার নিরীক্ষণ না করিয়া একান্ত শান্ত, বায়ুবেগে 
প্রমধিত ও নিমজ্জনোমুখ হইয়া আর্ম্বরে হংসকে 
কহিল,__হে হংস! আমরা কাক; কা কা শব্দ 
করিয়া ইতস্তত; সঞ্চরণ করি। এক্সণে আমি 
জীবন সম্পণপুব্বক তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, 
তুমি আমাকে সমুদ্রপারে লইয়া যাও। বায়দ এই 
বলিয়! সাতিশয় পরিশ্রান্ত ও নিশান্ত কাতর হইয়া 
ছুই পক্ষ ও চধুপুট দ্বারা সাগরসলিস স্পর্শ করিয়া 
নীরমধ্যে নিপতিত হইল। তখন হংস বায়সকে 
সাগৰসলিলে নিপতিত দীনমনাঃ ও অিয়মাণৎ দেখিয়। 
কহিল,হে কাক! তুমি আত্মশ্লাঘা৷ করিয়া 
কহিয়াছিলে যে, আমি শত প্রকার উড্ডয়ন প্রদর্শন 
করিব? এক্ষণে সেই বাকাটি স্মরণ কর। তুমি 
শত প্রকারে উড্ডয়নাভিজ্ঞ ও আমা অপেক্ষা 
সমধিক ক্ষমতাসম্পন্ন; তবে এক্ষণে এইরূপ 


১। উৎপত্তি স্থান । ২। গৌরবাশ্বিত। ৩ । প্রায় ভূবিবার 
অবস্থাপন্ধ। ৪ । অধর-ওঠ--হু'খানা ঠোট । ৫ । মৃতপ্রায় 





পরিশ্রান্ত হইয়া কি নিমিত্ত সাগরে নিপতিত 
হইলে? 


কাকের দর্পচূর্ণ__হংস হইতে তদীয় উদ্ধার 


তখন কাক একান্ত অবসন্ন হইয়া উপরিভাগে 
হংসকে অবলোকনপুর্বক প্রসন্ন করিয়া কহিল, 
-হে হংস! আমি উচ্ছি্টভোজনে দপিত হইয়! 
আপনাকে স্ুপর্ণের শ্ায় জ্ঞান এবং অন্তান্য কাক ও 
অপরাপর পক্ষিগণকে অবজ্ঞা করিয়াছিলাম। 
এক্ষণে প্রাণরক্ষার্থ তোমার শরণাপন্ন হইলাম, 
তুমি আমাকে দ্বীপে লইয়া চল। যদি আমি 
জীবিতাবস্থায় স্বদেশে যাইতে পারি, তাহা হইলে 
আর কাহাকেও অপমানিত করিব না। তুমি 
আমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার কর। তখন 
বেগবান্‌ হংস মহার্ণবে নিপতিত বিচেতন১ বায়সের 
কাতরোক্তি শ্রবণে করণার্ঘৎ হইয়া পদ দ্বার! 
তাহাকে বেগে উৎক্ষেপণ ও আপনার পৃষ্ঠে সংস্থাপন- 
পূর্বক পূর্ধে যে দ্বীপ হইতে স্পদ্ধী সহফারে 
উড্ডীন হইয়াছিল, তথায় পুনরায় উত্তীর্ণ হইল 
এবং কাককে আশ্বাসিত করিয়া স্বীয় অভিলধিত 
স্থানে প্রস্থান করিল। 


ুদ্ধদৌর্ববল্য উল্লেখে কর্ণের প্রতি শল্য-কটুক্তি 


হে কর্ণ! এইরূপে সেই উচ্ছিষ্টান্ন-পরিপোধিত 
বায়স হংস কর্তৃক পরাজিত হইয়া স্বীয় বলবীর্ষ্য 
পরিত্যাগপুর্বক ক্ষমাগ্ুণ অবলম্বন করিল। তুমিও 
সেই উচচছষ্টভোজী কাকের হ্যায় নিঃসন্দেহ ছুধ্যোধন- 
উচ্চি্ান়ে প্রতিপালিত হইয়া কি প্রধান, কি তুল্য, 
সকলকেই অবজ্ঞা করিঙেছ। হে স্ৃতপুজ্র! বিরাট- 
নগরে সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে, সিংহ যেমন 
অনায়াসে শৃগালদিগকে পরাজিত করে, তদ্রুপ অঞ্জন 
তোমাদিগকে পরাজয় করিয়াছিল। নে সময় তুমি 
ফ্রোগ, অশ্বথামা, কৃপ, ভীত্ম ও অন্যান্য কৌরবগণ 
কর্তৃক রক্ষিত হইয়াও কি নিমিত্ত তাহাকে বিনাশ 
কাঁরতে সমর্থ হও নাই? ততকালে তোমার বল- 
বিক্রম কোথায় ছিল? সব্যসাচী তোমার ভ্রাতাকে 
নিহত করিলে তুমি সমস্ত কৌরবগণের সমক্ষে 
সর্ববাগ্রে পলায়ন করিয়াছিলে। দ্বৈতবনে গন্ব্বগণ 


কৌরবগণকে আক্রমণ করিলে তুমিই সমস্ত 


১। অচেতন । ২। দয়ায় গলিত। 


কর্ণপর্বধ 





কৌরবগণকে পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে পলায়ন 
করিয়াছিলে। সেই সময় অঞ্ুন সংগ্রামে চিত্রসেন- 
প্রমুখ গন্ধবর্ষগণকে পরাজয়পুর্বক জয়লাভ করিয়া 
ভার্ধ্যা-সমবেত দূর্যোধনকে মুক্ত করিয়াছিল। 
পরশুরাম রাঁজসভায় অর্জন ও বাসৃদেবের পূর্ববপ্রভাব 
কীর্তন করিয়াছেন। ভীক্মদদেব এবং দ্রোণাচার্ধ্যও 
সর্বদাই ভূপতিগণ-সমক্ষে বাস্দেব ও ধনপ্রয়কে 
অবধ্য বলিয়া নির্দেশ করিতেন। হে সৃতপুক্র! ব্রাঙ্মাণ 
যেমন সকল প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তদ্্রপ ধনঞ্য় 
তোমা অপেক্ষা প্রধান। এক্ষণে তুমি অবিলম্বে 
সেই একরথারূঢ বন্থদেবাত্মজ কৃষ্ণ ও কুন্তীপু্র 
অজ্জুনকে দেখিতে পাইবে । অতএব সেই বায়স 
যেমন বুদ্ধিপূর্বক হংসকে আশ্রয় করিয়াছিল, 
তদ্রেপ তুমিও সেই বীরথয়কে জাশ্রয় করিও । 

হেকর্ণ! যখন তুমি মহাবল পরাক্রান্ত অঞ্জুন 
ও বাহুদেবফে একরথে অবলোকন করিবে, তখন 
আর এরূপ কথা কহিবে না। যখন পার্থ শত শত 
বার তোমার দর্প চুণ করিবেন, তখন তুমি তাহার 
ও তোমার যেকি বৈলক্ষণা, তাহা অবগত হইবে 
তুমি অবজ্ঞা-প্রযুক্তই দেব, অস্ত্র ও মনুষ্যগণের 
মধ্যে গুসিদ্ধ নরোত্তম বান্দেব ও ধনগ্তয়কে অশ্রদ্ধা 
ফরিতেছ। হে মূ! এক্ষণে তুমি আপনাকে 
খগ্যোতম্বরূপ এবং অজ্ঞুন ও বাহ্থদেবকে ন্ৃর্ধ্য 


ও চন্দরস্বরূপ বিবেচনা করিয়া নিরস্ত হও। আর 
তাহাদিগকে অবজ্ঞা বা আত্মশ্লাঘা করিও নাঃ।৮ 
ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায় 
কর্ণের ধৈর্ধ্যগু।গৌরব-_পরগুরাম শাপ 
সপ্তয় কহিলেন, “হে মহারাজ! মহাবীর 
কর্ণ মদ্ররাজের সেই কঠোর বাফ্য শ্রবণ করিয়া 
কহিলেন, “হে মদ্ররাজ! আমি অজ্জন ও 
বাস্ুদেবকে সম্যক অবগত হইয়াছি। আনি 


বাস্থদেবের রথচালন ও অজ্ঞুনের অন্ত্রবল যেরূপ 
জ্ঞাত আছি, তুমি তদ্রপ নও; অত£ব আমি 
নির্ভীকৃচিত্তে সেই অন্ত্রবিদূগণের অগ্রগণ্য মহাত্মা 
বীরছয়ের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইব; কিন্ত দ্বিজোতম 
পরশুরামের শাপের নিমিত্ত আমার অতিশয় সম্তাপ 
হইতেছে । পুর্বে আমি দিব্যান্্রশিক্ষার নিমিত্ত 


৩৪৫ 
্রাক্মণবেশে পরশুরামের সমীপে অবস্থান করিয়া- 
ছিলাম। একদা গুরু আমার উরুদেশে মস্তক অর্পন 
করিয়া নিদ্রিত হইলে, দেবরাজ ইন্দ্র অঙ্ছুনের 
হিতাভিলাষে আমার বিজ্লুবিধানার্থ ফীট্টরূপ ধারণ 
করিয়া আমার উরুদেশ বিদীর্ণ করিলেন। উরুদেশ 
বিদারিত হইলে তাহ! হইতে অতিমাত্র শোণিত 
বিনির্গত হইতে লাগিল, তথাপি আমি আমার গুরুর 
নিদ্রাভঙ্গভয়ে স্থির হইয়া রহিলাম। ক্ষণকাল পরে 
মহাত্মা জমদগ্নিতনয় বিনিদ্র১ হয়া সেই শোপিত- 
দর্শনে আমার দুঢ়তর ধের্যযগুণ পর্যালোচনা করিয়! 
কহিলেন,-বৎস! তুমি ব্রাহ্মণ নহ ; অতএব যথার্থ 
রূপে আত্ম-পরিচয় প্রদান কর। তখন আমি নৃতপুক্র 
বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিলাম। মহাতপাঃ 
ভার্গৰ আমার বাক্যশ্রবণে রোষাবিষ্ট হইয়া আমাকে 
এই অভিশাপ প্রদান করিংলন যে, রে ছুরাত্মন্‌! 
তুমি শঠতাচরণপুর্বক আমার নিকট হইতে বে 
্রহ্মান্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছ, তোমার মৃত্যুকাল উপস্থিত 
হইলে তাহ! আর স্মতিপথারড হইবে না; রে 
মূঢ ! অব্রাঙ্ণ কি কখন ত্রাঙ্গণ হইতে পারে? 


নিভীক্‌ কর্ণের অর্জবুনসহ যুদ্ধে দৃঢ়তা 


হে মদ্ররাজ! আজ এই ভীষণ তুমুল সংগ্রামে 
আমি সেঈ অন্তর বিশ্ব হইলে ভরতকুলতিলক 
ভীমপরাক্রম অজ্ঞুন সমস্ত ্চজিয়গণকে মম্তপ্ত 
করিবে, এই নিমিত্তই আমি যণুপরোনাস্তি ছুঃখিত 
হইয়াছি। যাহ হউক, আমার সর্পময় শর আছে, 
তদ্দারা আমি শক্রগণকে সংহার করিয়া অসহাপরা ক্রম 
সত্যপ্রতিজ্ঞ, ক্রুরকণ্ম্মা, মহাবল-পরাক্রান্ত, মহাধনুদ্ধর 
ধনঞজয়ফে বিনাশ করিব। মহাঁসমুদ্র অসংখ্য 
জনগণকে জলনিমগ্ন করিবার মানসে ভীষণ বেগে 
প্রবাহিত হইলে তীরভূমি যেমন তাহাকে 
নিবারণ ফরে, তদ্রুপ মহাস্বলসম্পন্ন মহাবীর 
অজ্জ্বন মর্শভেদী অরাতিঘাতন শরনিফরে নরপাল- 
গণকে উম্ম,লিত্ত করিতে উদ্ভত হইলে আমি বাণপাতে 
তাহাকে নিবারণ করিব। হে শল্য! যে মহাবীর 
অদ্বিতীয় ধর্ুদ্ধর এবং যে সমরাঙ্গনে নুরাস্বরগণকেও 
পরাজিত করিতে সমর্থ, আজি সেক বীরের সহিত 
আমার ঘোরতর সংগ্রাম সন্দর্শন কর। প্রদীপ্ত 
মার্তগুং-সদৃশ মহাবীর অঞ্জন অলৌকিক মহান 


5 নিষ্রাত্যাগী। ২। উপ্রতে্জোযু নূর্্য। 





৩৭৬ 


মহাভারত 





গ্রহণপুরর্বক যুদ্ধার্থ সমাগত হইলে আমি মেবের 
হ্যায় শরজালে তাহাকে সমাচ্ছন্ন করিয়া স্বীয় 
উত্তমান্ত্রে তাহার অন্ত্র-সফল ছেদনপুর্ধক তাহাকে 
ভূতলে নিপাতিত করিব। জলধর যেনন বারিবর্ষণে 
সর্বলোকদহনোনুখ প্রজলিত ভুতাশনকে প্রশমিত 
করে, তদ্রপ আজ শরনিকরনিপাতে তাহাকে 
প্রশমিত করিব। স্ুতীক্ষদং্ঃ  আশীবিষসদৃশ 
ক্রোধপ্রদীপ্ত কুস্তীন্দন আজ আমার নি'শত ভত্ল- 
গ্রহারে সমরে নিরস্ত হইবে। হিমাচল যেমন 
অনায়াসে অত্যুগ্র বায়ুবেগ সহা করে, তদ্ররপ আমি 
রথমার্গবিশারদৎ সমরনিপুণ ধনগ্রয়ের পরাক্রম সহ্য 
ফরিব। যে মহাবীর স্বীয় বাহুবলে সমুদয় পৃথিবী 
পরাজিত করিয়াছিল, যাহার তুল্য যোদ্ধা আর কেহই 
নাই, অগ্ধ আমি তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত 
হইব। যে বীরপুরুষ খাণগুবদাহকালে দেবগণেব 
সহিত অসংখ্য জীবজন্তু পরাজিত করিয়াছিলেন, 
আমি ব্যতীত আর কোন্‌ ব্যক্তি জীবিভনিরপেক্ষ 
হইয়া সেই সব্যসাচীর নহিত সংগ্রামে সমুগ্ভত 
হইতে সমর্থ হয়? হেশলা! আজ আমি নিশিত 
শরনিকর দ্বারা সেই অভিমানসম্পন্ন, শিক্ষিতান্ত্র, 
দিব্যান্রবেত্তা, ক্ষিপ্রহস্ত,। মহাবীর ধনগ্রয়ের 
শিরস্ছেদন করিব । অন্ত ফোন মমুষ্যই অপহায় 
হইয়া যাহার সহিত যুদ্ধ করিতে সাহসী হয় না, 
আমার মৃত্যুই হউক বা জয়লাভই হউক, অগ্ সেই 
ধনঞ্জয়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব, সন্দেহ নাই। 
রেমূর্থ! তুমি কি নিমিত্ত আমার নিকট অঞ্জুনের 
পৌরুষ প্রকাশ করিতেছ? আমি হ্বয়ংই হষ্টমনে 
ভূপালগণ-সমক্ষে তাহার পুরুষকার কীর্তন করিব। 


কর্ণের শল্যভগ“সন! 


হে শল্য! তুমি অপ্রিয়কারী, নিষ্ঠুর, ক্ষুদ্রাশয় ও 
একান্ত অসহিষু ; আমি তোমার সদৃশ শত ব্যক্তিকে 
বিনাশ করিতে পারি ; কিন্তু এক্ষণে অসময় বলিয়! 
ক্ষম! প্রদর্শন করিলান। তুমি নিতান্ত মুখের স্থায় 
আমার অবমাননা করিয়া অজ্ঞুনের প্রতি প্রিয়বাক্য 
প্রয়োগ করিতেছ। দেখ, আমার সহিত সরল 
ব্যবহার করাই তোমার কর্তব্য ; কিন্তু তুমি তাহা 


না করিয়া আমার প্রতি কুটিলতা৷ প্রদর্শন করিতেছ, - 


স্থতরাং তুমি অতি মিত্রপ্রোহী ও পাষণ্ড। রেমূঢ়! 
১। অত্যন্ত তীক্ষ দস্ত। ২। রথের গমনপথ বিষয়ে অভিজ্ঞ । 


এক্ষণে রাজা হু্যোধন স্বয়ং যুদ্ধে আগমন করিয়াছেন, 
ইহা অতি ভয়ঙ্কর কাল। আমি মহারাজ ছুর্য্যোধনের 
প্রিয়কার্ধ্যসংসাধনার্থ যত্ব করিতেছি, কিন্তু তুমি 
যাহাদের সহিত কিছুমাত্র মিত্রতা নাই, তাহাদেরই 
হিতামুষ্ঠানের অভিলাষ করিতেছ। হে শল্য! 
যিনি স্সেহপ্রদর্শন,  হর্যবর্ধন। গ্রীতিসম্পাদন, 
রক্ষাবিধান ও হিতাভিলাষ করেন, তিনিই মিত্র। 
আমার এই সমস্ত গুণ বিদ্যমান রহিয়াছে; 
তাহ! রাজা দুর্য্যোধনেরও অবিদিত নাই। আর 
যে ব্যক্তি বিনাশসাধন, হিংসা, শাসনহীনতা১ ও 
অবসাদ-সম্পাদনৎঘ এবং বলপ্রকাশ করে, সেই 
শক্র। তোমাতে এই উক্ত দোষ-সমুদয়ের প্রায় 
সকলই বিদ্বমান রহিয়াছে এবং তুমি তৎসমুদয় 
আমার প্রতি প্রদর্শন করিতেছ। যাহা হউক, হে 
শল্য! অদ্য আমি রাজা ছুর্্যোধনের হিতপাধন, 
তোমার গ্রীতিসম্পাদন এবং আপনার জয়লাভ, 
যশোলাভ ও ধর্মলাভের নিমিত্ত পরম যত্রদহফারে 
অজ্জন ও বাস্থদেবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। 
তু ম এক্ষণে আমার অদ্ভুত কার্য, ব্রাঙ্গ অস্ত্র, এন্ড, 
বারুণ প্রভৃতি দিব্য অস্ত্র ও মানুষ অন্ত্রসমূদয় 
নিরীক্ষণ কর। যদ অগ্ভ আমার রথচক্র বিষম 
গ্রদেশে* নিপতিত না হয়, তাহা হইলে আম 
ম্তমাতঙ্গ যেমন মন্ত মাতঙ্গের সহিত সংগ্রাম আরন্ত 
করে, তদ্রুপ মহাবল-পরাক্রান্ত ধনপ্ায়ের সহিত যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইয়া জয়লাভার্থ তাহার প্রতি ছুনিবার ব্রাঙ্গ 
অস্ত্র নিক্ষেপ করিব। এ অস্ত্র হইতে কেহই 
পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইতে সমর্থ নহে। হে শল্য! তুমি 
নিশ্চয় জানিবে যে, আমি দগুধারী যম, পাশহস্ত 
বরুণ, গদাধারী ধনপতি কুবের ও সবজ্র বাসব প্রভৃতি 
কোন আততায়ী* শক্র হইতেই ভীত হই না। 
এই নিমিত্ত জনার্দন ও ধনগ্রয় হইতে আমার 
অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ভয়সঞ্চার হইতেছে না। 
অতএব অগ্ঠ আমি অবশ্যই তাহাদিগের সহত যুদ্ধে 
প্রবৃন্ত হইব। 


বিপ্রশাপ-বিড়ন্বিত কর্ণের দৈন্য 


হে মদ্ররাঞ্জ! একদা আমি অন্ত্রাভ্যাসের 
নিমিত্ত প্রমত্ডের ম্যায় অনবরত শরনিকর বর্ষণপুর্র্বক 





১। শাসনে উপেক্ষা । ২। অবসন্গতা আনয়ন । ৩। অনমান। 
৪ গৃহাদিতে অগ্নিপ্রদানকারী, বধার্থ বিষদাতা, হিসানিরত 
শন্্রধারী, সর্বস্বহারী, পরের ক্ষেত্র ও নারীহরণকারী। 








কর্ণপর্বব ৩৭৭ 
অটবীতে+ পর্যটন করিয়া অজ্ঞানতা-নিব্ধ ফোন চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায় 


এক ব্রাহ্মণের হোমধেমুসম্ভৃতৎ বসকে সংহার করিয়া- 
ছিলাম। ব্রাহ্মণ তদ্দর্শনে আমাকে কহিলেন, “তুমি 
প্রমহ হইয়া আমার এই হোমধেমুর বসকে বিনাশ 
করিয়াছ ; অতএব তুমি যুদ্ধ করিতে যে সময় 
একান্ত ভীত হইবে, ততফালে তোমার রথচক্র 
বিল*মধ্যে নিপতিত হইবে সন্দেহ নাই।* হে শল্য! 
আমি ফেবল সেই ব্রাহ্মণের অভিপাপভয়ে ভীত 
হইতেছি। তিনি এইরূপে অঠিশাপ প্রদান করিলে 
এই সময় স্খহুঃখের ঈশ্বর* সোমবংশীয় ভূপালেরা* 
তাহাকে সহস্র ধেনু ও ছয় শত বলীবর্দ* প্রদান 
করিলেন ; কিন্ত ব্রা্মণ কিছুতেই প্রসন্ন হইসেন না। 
পরে আমিও সাত শত দীর্ঘদন্ত হস্তী ও অসংখ্য দাস- 
দাসী প্রদান করিয়া তাহাকে প্রসন্ন করিতে সমর্থ 
হইলাম না। ততপরে আমি তীহাফে শ্বেতবণ 
বতসসম্পন্ন কৃষ্ণকায় চতুদ্দিশ সহস্র ধেনু প্রদান 
করিলাম, ব্রাহ্মণ তথাপি প্রসন্ন হইলেন না। পরে 
আমি ঠাহার সকার করিয়া সব্বোপকরণসম্পন্ন গৃহ 
ও সমস্ত ধন প্রদান করিলাম ; কিন্ত তিনি তাহাও 
প্রতিগ্রহ করিলেন না। অনন্তর তিনি আমাকে 
প্রযত্ব সঙ্কারে অপরাধ মার্জনা করিবার নিমিত্ত 
প্রার্থনা করিতে দেখিয়া কঠিলেন।-_হে সুত! আম্ম 
যাহ। কহিয়াছি, তাহা কদাচ অগ্তথা হইবে না। 
মিথ্যাবাক্য কথিত হইলে প্রজা বিনষ্ট এবং তদ্দারা 
আমাকেও পাপগ্রস্ত হইতে হইবে। অত্তএব আমি 
ধন্মরক্ষার্থ মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিতে পারি না! 
হে সত! তুমি আমার সত্যের প্রতি খিংসা করিও 
না, মত্প্রদত্ত শাপ তোমার গোবধের প্রায়শ্চিত্ত 
স্বূপ হইবে। কেহই আমার বাক্য অন্যথা 
করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব তুমি মদধত্ত 
অভিশাপের ফলভোগ কর। হে শল্য! আমি 
তোমা কর্তৃক তিরম্কৃত হইয়াও বন্ধুতা-পিবন্ধন 
তোমাকে এইট কথা কহিলাম। এক্ষণে তুমি তুষীন্তাব 
অবলম্বনপুর্বক আরও যাহা যাহা কহিতেছি, 
বণ কর?” 


১। পক্ষিদযাকুল বন বৃক্ষনমাকীর্ণ বনে । ২ যন্্নির্াহক 
গাভী হইতে ভাত । ৩। গর্ড। ৪--৫। সংঘটনকারী কৌরব- 
বশীয় রাজারা । ৬। বলদ। 


৩য়-৮৪৮ 


শল্যের প্রতি কটাক্ষমহকৃত কর্ণের আত্মশ্রীঘ। 


সঞ্জয় কহিলেন, ণহে মহারাজ! অরাতিঘাতন 
কর্ণ মদ্ররাজকে এইরূপে নিবারণ করিয়! 
পুনরায় কহিলেন, “হে শল্য! তুমি নিদর্শন- 
প্রদর্শনের নিমিত্ত আমার নিফট যে উপাখ্যান 
কীর্তন করিলে, আমি তাহাতে ফখনই সমরে 
ভীত হইব না। বাস্থদেব ও ধনগ্য়ের কথা 
দুরে থাকুক, যদি ইন্দ্রাদি দেবগণও আমার 
সহিত যুদ্ধ করেন, তথাপি আমার মনে ভয় সঞ্চার 
হয় না। তুমি বাক্য দ্বারা আমাকে কদাচ শঙ্কিত 
করিতে পারিবে না। তুমি আমার প্রতি বারংবার 
কটুক্তি করিতেছ, কিন্তু নীচেরাই পরুযবাকা প্রয়োগ- 
পূর্বক বল প্রকাশ করিয়া থাকে | হে হুর্মতে! 
তুমি আমার গুণ বর্ণনে অশক্ত হইয়া কেবল [বিবিধ 
কুবাফ্য প্রয়োগ ফরিতেছ ; কিন্তু স্পষ্ট জানিও যে, 
কর্ণ ভীত হইবার নিমিত্ত এই সংসারে জন্বগ্রহণ 
করে নাই, আপনার বিক্রম প্রকাশ ও যশোলাভের 
নিমিত্তই সমুদ্ুত হইয়াছে । হে শল্য! এন্সণে 
তুমি ফেবল আমার সহিষুতা, সৌহার্দা ও মিত্রের 
ইঞ্টসাধন, এই তিন কারণ বশতঃ জীবিত রহিয়াছ। 
রাজা ছুষ্যোধনের গুরুতর কাধ্য উপস্থিত হইয়াছে 
এবং তিনি সেই কার্যভার আমার উপর নিহিত 
করিয়াছেন; আর আমিও পুর্বে তোমার কটক্তি 
ক্ষমা করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি ; বিশেধতঃ 
মিত্রদ্রোহ নিতান্ত পাপজনক ; সেই সমস্ত কারণ- 
বশতঃই তুমি এত্াবংকাল জীবিত রহিয়াছ। হে 
মদ্ররাজ! আমি সহস্র শলাসদূশ ; অতএব আনি 
সহায় না থাকিলেও অনায়াসে শক্রগণফে জয় 
করিতে পারি। 


পঞ্চচত্বারিংশত্তম অধ্যায় 
কর্ণকর্তৃক শল্য বংশগ্লানি প্রকাশ 


শল্য কহিলেন, “হে রাধেয় ! তুমি অরাতিগণকে 
উদ্দেশ করিয়া যাহা কহিলে, উহা! প্রলাপমাত্র। 
তোমার যায় সহত্র কর্ণও তাহাদিগকে পরাজিত 
করিতে সমর্থ নহে।” 


৩৭৮ 

মদ্রা্জ সুতপুত্রের প্রতি এইরূপ পরুষ*বাক্য 
প্রয়োগ করিলে, কর্ণ যৎপরোনাস্ত ক্ষুদ্ধ হইয়া 
তাহার প্রতি দ্বিগুপতর নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিয়া 
কহিলেন, “হে মদ্ররাজ! আমি ধৃরাইসমাপে 
্রাহ্মণমুখে যাহা শ্রবণ রিয়াছি, তুমি অবহিত হইয়া 
তাহা শ্রবণ কর। ব্রাঙ্গণগণ ধৃতরাষ্ট্র মন্দিরে বিবিধ 
বিচিত্র দেশ ও পূর্বতন ভূপতিগণের বৃত্তান্তবর্ণন 
করিতেন। তথায় একদা এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাহীক 
ও মদ্রদেশোস্তব ব্যক্তিদিগকে নিন্দা করিয়া কহিতে 
লাগিলেন,--হে রাজন! যাহারা হিমালয়, গঙ্গা, 
সরম্বতী, যমুনা ও কুরুক্ষেত্রের বহির্ভাগে এবং 
যাহারা সিন্ধুনদী ও তাহার পাঁচ শাখা হইতে 
দুরপ্রদেশে অবস্থিত, দেই সমস্ত ধর্মমবঞ্ভিত অশুি 
বাহীকগণকে পরিত্যাগ করা কর্তব্য । গোবদন, 
বট ও স্ুভদ্র নামে চত্বর বাল্যাবধি আমার 
স্বৃতিপথে জাগরূক রহিয়াছে। আমি নিতান্ত 
নিগুঢ কাধ্যান্রোধ বশতঃ বাহীকগণের সহিত 
বাস করিয়াছিলাম। তম্িবন্ধন তাহাদের ব্যবহার 
বিদিত হইয়াছি। শাকল নামে নগর, অপগ! 
নামে নদী ও জত্তিকাভিধেয় বাহীকগণের 
ব্যবহার যারপর নাই নিন্দনীয়। তথায় 
আচারক্রষ্ট ব্যক্তিরা গোঁড়ী* স্তরা পান এবং 
লশুনের সহিত ভূষ্ট যব, অপুপ* ও গোমাংস 
ভোজন করিয়া থাকে । কামিনীগণ মত্ত, বিবস্্র ও 
মাল্যচন্দনরহিত হইয়া নগরের গৃহপ্রাচীরসমীপে 
নৃত্য এবং গর্দিভ ও উষ্টের স্ায় চীৎকার করিয়া 
অশ্লীল সঙ্গীত করিয়া থাকে। তাহারা স্বপরপুরুষ- 
বিবেফ-বিহীন হইয়া স্কেচ্ছাক্রমে বিহারপুর্র্বক 
উচ্চৈঃম্বরে পুরুষগণের প্রতি আঙ্কাদজনক বাক্য 
প্রয়োগ করে। একদা একজন বাহীক কুরুজাঙ্গাল 
অবস্থানপুর্্বক অপ্রফুল্ল-মনে কহিয়াছিল, আহা! সেই 
সৃক্মকম্থলবাঁসিনী* গৌরী* আমাদের স্মরণ করিয়া 
শয়ন করিতেছে। হায়! আমি কত দিনে রম্যা 
শতক্র ও ইরাবতী উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে গমনপূর্র্ক 
সেই কন্বলাজিনসংবীত* স্ুল-ললাটাস্থিসম্পন্ন* গৌরী- 
গণের মনঃশিলার* হ্যায় উজ্জল আপাঙ্গদেশ১*, ললাট, 


মহাভারত 





কপোল+ ও চিবুফেৎ অঞ্ধনচিহ্ন এবং গর্দত, উর 
ও অশ্বতরের শবাতুল্য মৃদঙ্গ, আনক, শঙ্খ ও 
মর্দলের নিস্বন সহকারে কেলিপ্রসঙ্গ অবলোকন 
করিব। হায়! কত দিনে শ্রমী* পীলুৎ ও 
ফরীরেরৎ অরণ্যে তক্রদমবেত অপুপ ও শক্ত,পিগু 
ভোঞ্জন করিয়া স্বখী হইব এবং মহাবেগে গমন- 
পুর্বক পথিমধ্যে পথিকদিগের বন্ত্রাপহরণ করিয়া 
বারবার তাহাদিগকে তাড়ন করিব? হে 
মহারাজ ! ছুরাস্বা বাহীকদিগের এইরূপ হুশ্চরিত। 
তাহাদের দেশে কোন্‌ সম্বদয় ব্যক্তি অবস্থান 
করিতে পারে ? 

হে শল্য! তুমি যে বাহীকগণের পুণ্যপাপের 
ষষ্ঠাশ" ভোগ করিয়া থাক, সেই ত্রাঙ্মণ তাহাদিগের 
এইরূপ ব্যবহার কীর্তন করিয়াছিলেন। সেই 
ত্রাঙ্মন পুনর্রবার যাহা কহিলেন, তাহাও শ্রবণ কর। 
বাহীকদেশে শাকল নামে এফ নগর আছে। তথায় 
এক রাক্ষসী প্রতি কৃষ্ণা-চতুর্দশীর রজনীতে ছুন্রুভি- 
ধ্বনি করিয়া এইরূপ সঙ্গীত করিয়া থাকে যে, 
আহা! আমি কত দিনে পুনরায় এই শাকলনগরে 
সুসজ্জিত হইয়া গৌরীগণের সহিত গোড়ী স্থুরা পান 
এবং গো-মাংস ও পলাণুণ্যুক্ত মেষমাংস ভোজন 
করিয়া বাহেয়িক* সঙ্গীত করিব? যাহারা বরাহ, 
কুকুট, গো, গর্দিভ, উষ্ ও মেষের মাংস ভোজন 
না করে, তাহাদের জন্ম নিরর্থক। হে শল্য! 
শাকলদেশের আবাল-বুদ্ধ সফলেই ন্থরাপানে 
মত্ত হইয়া এইরূপ সঙ্গীত করিয়া থাকে ; অতএব 
তাহাদিগের ধর্মাজ্কান কিরপে সম্ভাবিত হইতে 
পারে? 

হে মদ্ররাজ! আর এফ ব্রাহ্মণ কুরু-সভায় যাহা 
কহিয়াছিলেন, তাহাও শ্রবণ কর। হিমাচলের 
বহির্ভাগে, যে স্থানে গীলুবন বিষ্ঠমান আছে এবং 
সিন্ধু ও তাহার শাখা শতদ্র, বিপাশা, ইরাবতী, 
চন্দ্রভাগা ও বিতন্তা নদী প্রবাহিত হইতেছে, সেই 
অরট্রদেশ নিতান্ত ধর্মহীন; তথায় গমন করা 
অবিধেয়। ব্রাক্ষণ, দেবতা ও পিড়লোক ধর্ঘ্রষ্ট 
সংস্কারহীন, অরট্রদেশীয় বাহীকদিগের পুজা গ্রহণ 
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করেন না। সেই ূর্খেরা শক্ত, ও মগ্বিলিপ্ত 
কুকুরাবলীঢ় * রি মুগ্ময়পাত্রে« উদ, গার্দভ ও 
মেঘের ছুগ্ধ ও তজ্জাত দধি প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়া 
থাকে। সেই হুরাচারগণ কোন প্রকার অপ্লভক্ষণে বা 
ক্ষীরপানে পরাধুখ নহে। তাহাদের ফাহারই 
পিতার নির্ণয় নাই। পঞণ্ডিতগণ কদাচ তাহাদের 
সর্গ করেন না। 

হে শল্য! কুরুসভায় বিপ্র আরও যাহা কহিয়া- 
ছিলেন, আমি তাহা তোমার নিকট কীর্তন 
করিতেছি। যে ব্যক্তি যুগন্ধারে* উদ্টাদির ছুষ্ধপান*, 
অচ্যুতস্থলে* বাস ও ভূতিলয়ে* সান" করে, তাহার 
কিরপে স্বর্গলাভ হইবে ? পঞ্চনদী পর্বত হইতে 
নিঃস্থত হইয়া যে স্থলে প্রবাহিত হইতেছে, সেই 
স্থানের নাম অরট ; সাধুলোক তথায় কদাচ ছুই দিন 
অবস্থান করিবেন না। বিপাশা নদীতে বাহ ও 
বাহীক নামে ছুইটি পিশাচ আছে। বাহীকেরা 
তাহাদেরই অপত্য। উহার! প্রজাপতির স্ুষ্ট নহে; 
স্ততরাং হীনযোনি হইয়া কিরূপে শান্ত্রবিহিত ধ্ন্ম 
পরিজ্ঞাত হইবে? ধর্ম্টবিবজ্জিত কারক্কর, মাহিষক, 
কালিঙ্গ, কেরল, কর্কোটক ও বীরফগণকে পরিত্যাগ 
করা কর্তব্য। হে মদ্ররাজ! সেই ব্রাঙ্গণ তীর্থ 
গমনানুরোধে সেই অরট্ুদেশে একরাত্রি অবস্থান 
করিয়াছিলেন। এ রজনীতে এক উলখলমেখল1” 
রাক্ষমী তাহাকে এই সফল বৃত্বান্ত কহিয়াছিল। সেই 
অরটদেশ বাহীকগণের বাসস্থান, তথায় যে সকল 
হতভাগ্য ব্রাক্ষণ বাস করে, তাহাদের বেদাধ্যয়ন বা 
যন্জানুষ্ঠান কিছুই নাই। দেবগণ সেই ব্রতবিহীন 
দুরাচারদিগের অন্ন ভোজন করেন না। অরট্ুদেশের 
গ্যায় প্রস্থল, মদ্র, গান্ধার, খস, বসাতি, সিদ্ধু ও 
সৌবীরদেশে এইরূপ কুৎসিত ব্যবহার প্রচলিত 
আছে। 





১। কুকুরের আস্বাদিত-_ুকুর চাটা । ২ মাটির ভাগ্ডে। 
৩৪ | আক্রকালকার চায়ের দোকানে একই বাটিতে স্বজাতির চা 
পানের মত, একই পাত্রে নান! জাতির দুগ্ধপান । ৫ | বেষ্ঠালয়ে। 
৬--৭। ব্রাঙ্গণচণ্ডালের কৃপাদি_-একই ক্ষত্র জলাশয়ের জল 
ব্যবহার । ৮। কোমরে ব্যবহার্য কার্ধী নামক অলঙ্কারের স্থলে 
উল,খল অর্থাৎ উদৃখ্ বাঁ উলী বাধা । 


ষট চত্বারিংশত্তম অধ্যায় 
মদ্রাদিদেশের ছুষ্টাচারের ইতিহাস 


কর্ণ কহিলেন, “হে শল্য। আমি পুনরায় 
তোমাকে এক উপাখ্যান কহিতেছি, তুমি 
একাগ্রচিত্তে তাহার আগ্ঘোপান্ত শ্রবণ কর। 
কিছু দিন হইল, এক ক্রাক্ষণ আমাদের ভবনে 
অতিথি হইয়াছিলেন। তিনি তথায় সদাচার দর্শনে 
সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন,__আমি বহুকাল 
এফাকী হিমালয়শৃঙ্গে বাস ও নানা ধর্মসন্ধুল বহুতর 
দেশ দর্শন করিয়াছি; কিন্তু কুত্রাপি সমুদয় গ্রজাকে 
ধর্ন্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতে দেখি নাই। সকলেই 
বেদোক্জ ধন্মকে যথার্থ ধন্ম বলিয়া থাকে। 
পরিশেষে আমি নানা জনপদ জমণ করিয়া বাহীক- 
দেশে উপস্থিত হইয়া শুনিলাম, তত্রস্থ লোক-নকল 
অগ্রে ব্রাহ্মণ হইয়া পরে ক্রমে ক্রমে ক্ষয়, বৈশ্য, 
শৃদ্র, বাহীক ও নাপিত হয়; অনন্তর পুনরায় ব্রাহ্মণ 
হইয়া তৎপরে দাস হয়; গান্ধার মদ্রক ও বাহীকেরা, 
সকলেই কামাচারী, লঘুচেতাঃ ও সংকীর্ণমনাঃ। আমি 
মমস্ত পুথিবী ভ্রমণ করিয়া বাহীকদেশে এইরূপ 
ধর্ম্সঙ্করকারক আচারবিপর্ষ্যয়১ শ্রবণ করিলাম । 

হে মদ্রাধিপ! আমি আর একজনের নিকট 
বাহীকদিগের যে কুৎসিত কথ শ্রবণ করিয়াছিলাম, 
তাহাও কহিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ববে অরট্রদেশীর 
দশ্থযরা এক পতিত্রতা সীমন্তিনীফেৎ অপহরপপুর্বক 
তীঙার সতীত্ব ভঙ্গ করিলে তিনি এই শাপ প্রদান 
করিয়াছিলেন যে, হে নরাধমগণ ! তোমরা অধরা 
চরণপূর্বক আমার মতীত্ব ভঙ্গ করিলে ; অতএব 
তোমাদিগের বুলফামিনীগণ সকলেই ব্যভিচারিণী 
হইবে। আর তোমরা কখনই এই ঘোরতর পাপ 
হইতে বিমুক্ত হইবে না। হেশল্য! এই নিমিত্তই 
আরটুদিগের পুজেরা ধনাধিকারী না হইয়। ভা গিনেয়- 
গণই ধনাধিকারী হইয়া থাকে। কুরু, পাঞ্চাল, 
শাঙ্স, মংশ্য, নৈমিষ, কোঁশল, কাশ, পৌখু, কলি, 
মগধ এবং চেদিদেশীয় মহাত্বারা সকলেই শাশ্বত 
পুরাতন ধর্ম সবিশেষ অবগত আছেন এবং তদমুসারে 
কার্ধ্য করিয়া থাকেন। অধিক কি বলিব, বাহীক, 
মদ্রক ও কুটিলহৃদয় পাঞ্চনদ* ভিন্ন আর সফল 
দেশের অসাধু ব্যক্তিদিগেরও ধর্্মাবিষয় বিদিত জাছ। 


১। বিপরীত আচার । ২। নায়ীকে। ৩। বর্তমান পাঞ্জাব । 








৩৮৩ 


মহাভারত 





হে মদ্রাঞ্ধ ! তুমি এই সকল বৃান্ত জ্ঞাত হইয়! 
তুষণীস্তাব অবলম্ধন কর। তুমি সেই সফল লোঁক- 
দিগের রক্ষাকর্তা এবং তাহাদিগের পুণ্যপাপের 
ষড়-ভাগহর্তা অথবা প্রজা রক্ষা করিলেই রাজা 
তাহাদিগের পুণ্য ভাগী হয়েন, তোমার ত তাহাদিগের 
রক্ষার্থ যত্ব নাই, অতএব তুমি তাহাদিগের পুণ,- 
ভাগের অধিকারী নহ, কেবল তাহাদিগের দুষ্ৃতিরই 
অংশ সংগ্রহ করিয়া থাক! পুর্বে সত্যযুগে 
সর্ববলোফপিতামহ ব্রহ্মা অন্যান্য সমুদয় দেশে সনাতন 
ধর্ম পুজিত ও সকল বর্ণকে স্ব স্ব ধর্মে অবস্থিত 
অবলোকন করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়া- 
ছিলেন। ফিন্তু পঞ্চনদদেশীয় ধর্ম নিতান্ত কুৎসিত 
দেখিয়া ধিক্কার প্রদান করেন। হে শল্য! ব্রহ্ষা 
যখন বাহীকদ্গকে সত্যযুগেও* কুকর্ম প্রবৃত্ত 
দেখিয়া তাহাদের ধর্মকে নিন্দা করিয়াছেন, 
তখন তোমার জনসমাজে বাক্যব্যয় করা নিতান্ত 
অনুচিত। 

হে মদ্ররাজ ! আমি পুনরায় তোমাকে কহিতেছি, 
শ্রবণ কর। পুর্ব কম্মাষপাদ নিশাচর “ক্ষজিয়গণের 
ভিক্ষাবৃত্তি এবং ব্রাক্ষণদিগের অব্রতৎ মলম্বরূপ, 
বাহীকগণ পৃথিবীর মলম্বরূপ ও মদ্রদেশীয় কামিনীগণ 
অগ্যান্ ্রীদিগের মলম্বরূপ”, এই কথা বলিতে বলিতে 
সরোবরে নিমগ্ন হইতেছিল। ইত্যবসরে এক ভূপতি 
তাহাকে সেই সরোবর হইতে উদ্ধার করিয়! রাক্ষস- 
বিদ্রাক* মন্ত্র জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল,__হে 
মহারাজ | কোন ব্যক্তি রাক্ষস কর্তৃক উপদ্রত হইলে 
এই মন্ত্র বলিয়া তাহার চিকিৎসা করিতে হয় যে, 
য্েচ্ছগণ* মনুষ্যদিগের, তৈলিকত্গণ যনেচ্ছদিগের, 
ষগু*্গণ তৈলিকদিগের ও খন্বিক্‌ ভূপতিগণ যণ্- 
দিগের মলম্বরূপ"'। এক্ষণে তুমি যদি আমাকে 
পরিত্যাগ না কর, তাহা হইলে খাত্বিকৃত্ূপতি ও 
মদ্রকদিগের ম্যায় পাপভাজন হইবে। পাঞ্চালের! 

১।  পাদ-পাদ ক্ষীণধধ্য ব্রেতা্দি যুগের কথা কি-যে যুগে ধন্ম 
সাধারণতঃ চারি পাদে পূর্ণ, তংকালেও। ২। সংবম সদাচাব 
ত্যাগ । ৩। রাক্ষদ-ভাড়নাকারক । ৪--৭| সাধাবণ মনুষ্যমধ্যে 
মেচ্ছ ও গ্রেচ্ছমধ্যে ম্েচ্ছকলু নিশ্দিত। তৈল প্রস্ততকারী কলু- 


দিগের ষাঁড় অকশ্মণ্য ; কারণ মৃদ্গতিতে তাহাদের ঘানিটানা ভাল __-- - 


হয়, ফাঁড়ের চাঞ্প্রযুক্ত তাহা হয় না, সুতরাং ষাঁড় অকেজো । 
ক্ষতিয়গণের পৌরোহিতা নিন্দিত, ক্ষত্রিয়ের যাজনে অধিকার নাই। 
অতএব তথাকথিত চেচ্ছ, চেচ্ছকলু ও কলুর ধাড় এবং ক্ষ্রিয় 
যাজক ষাঁড়ের গোবর-_অকেজো । 


্রাহ্ম*ধর্শী, ফৌরবেরা সাত্যত্ধন্ম এবং মত্ত ও 
শুরদেশবাসীরা যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। 
পুর্বদেশীয়েরা শৃত্রধর্্মাবল্বী, দাক্ষিপাত্যগণ ধর্ধ- 
দ্রোহী, বাহীফেরা তস্বর ও সৌরা্ীয়ের! 
সন্কর*। কৃত্রতা*, পরবিস্তাপহরণ, মছ্যপান, গুরু- 
পত্ঠীগমন, বাক্পারয্যৎ, গোবধ, পারদারিকতা* 
ও পরবস্তু উপভোগ যাহাদিগের ধর্ম, সেই আরট্র- 
দিগের আর কি অধন্্ম হইতে পারে? অতএব 
পঞ্চনদ দেশকে ধিকৃ! হে মদ্্ররাজ! পাঞ্চাল, 
কুরু, নৈমিষ ও মতস্যাদেশীয়েরা ধর্মমত অবগত 
আছেন; আর উত্তরদিক্স্থিত অঙ্গ ও মগধদেশীয় 
বৃদ্ধগণ ধর্মের স্বরূপ অবগত না হইয়াও শিষ্টজনের 
আচারের অনুসরণ করিয়া থাফেন। 

দেব অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ পূর্রবদিক আশ্রয় 
করিয়াছেন; পিতৃগণ পুণ্যকর্্মা যমরাজ কর্তৃক 
স্ক্ষিত দক্ষিণদিকে অবস্থান করিতেছেন ; বরুণ 
পশ্চিমদিক্‌ আশ্রয় করিয়া হরগণকে প্রতিপালন 
করিয়া থাকেন; ভগবান কুবের ও ঈশান ব্রা্ষণ- 
গণের সহিত উত্তরদিক্‌ রক্ষা করিতেছেন ; হিমাচল 
পিশাচ ও রাক্ষলগণকে এবং গন্ধমাদন-পর্ববত গুহাক- 
গণকে রক্ষা করিতেছেন; কিন্তু বাহীকদিগের প্রতি 
কোন বিশেষ দেবতার অনুগ্রহ নাই। সর্ববভৃত- 
রক্ষক বিষুই তাহাদিগকে রক্ষা" করিতেছেন। 
আর দেখ, মাগধগণ ইঙ্গিতজ্ঞ ও ফোশলদেশবাসীর! 
প্রেক্ষিত । ফৌরব ও পাঞ্চালগণ বাক্য অর্দ 
উচ্চারিত না হইলে ও শাহের সমগ্র বাক্য 
অভিহত না হইলে কিছুই হুদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ 
হয় না। পার্ধতীয়গণ শিবিদিগের ন্যায় নিতান্ত 
নির্ববোধ। গ্রেচ্ছ ও যবনেরা সর্বজ্ঞ ও মহাবল- 
পরাক্রান্ত হইলেও মন:কল্লিত ধন অনুষ্ঠান করিয়। 
থাকে এবং অন্তান্য জাতিরা হিতবাফ্য উপদিষ্ট 
হইলে উহা স্বয়ং অবধারণ করিতে সমথ হয় না। 
বাহীকগণ তাড়িত হইলে হিতবাক্য বুঝিতে পারে ; 
কিন্তু মদ্রদেশীয়ের৷ কোনক্রমেই হিতাবধারণে সমর্থ 
নহে। হে শল্য! তুমি সেই মদ্রদেশীয়,। অতএব 
আর আমার বাক্যে প্রত্যুত্তর করিও না। এই 





১। বেদোক্ত উপাসনাদি | ২। সত্যনিষ্ঠাদি। ৩। জন্মদোষে 
হীনজাতি। 31 উপকারীর অপকার। ৫। বাক্যের কর্বশতা । 


৬। গরস্ত্রী উপভোগ । ৭। সামান্যতঃ নির্বিশেষে পালন। 
৮। চক্কর সমক্ষে দেখিলে তবে বুঝে। 


কর্ণপব্ব 


৩৮২ 








ভূমণ্ডলে যে সমুদয় দেশ আছে, মদ্রদেশে সেই 
সফলের মলম্বরূপ বলিয়া ফীত্তিত হয়। দেখ, 
মগ্ধপান, গুরুতল্ল :গমন, ভ্রণহত্যা ও পরবিস্তাপছরণ 
যাহাদের পরম ধর্ম, তাহাদের ত কোন কার্ধ্যই 
অধর্ম্ম* নহে, অতএব অরটজ ও পাঞ্চনদ* দিগকে 
ধিক! হে শল্য! আরম যাহা কহিলাম, তুমি ইহা 
অবগত হইয়া তুফীস্তাব অবলহ্ধন কর। আমার 
প্রতিকুলাচরণ করা তোমার কর্তব্য হইতেছে না। 
দেখিও, যেন পূর্বে তোমাকে বিনাশ করিয়া পশ্চাৎ 
কেশব ও অর্জুনকে সংহার করিতে না হয়।” 


শল্যের কর্ণশাঘিত অঙ্গদেশ-নিন্দা 


অনন্তর মহাবীর শল্য কর্ণের সেই সমুদয় বাক্য 
শ্রবণগোচর করিয়া কহিলেন, “হে স্ৃতগুজ | 
আতুর বাক্তিকে পরিত্যাগ ও পুজ্রকলত্রদিগকে 
বিক্রয় করা অঙ্গদেশে সবিশেষ প্রচলিত আছে ; 
তুমি সেই অঙ্গদেশের অধিপতি । মহাবীর তীক্ম 
রথাতিরথ-সংখ্যাকালে তোমার যে সকল দোষ 
কীর্তন করিয়াছিলেন, তুমি এক্ষণে তৎসমুদয় অবগত 
হইয়া ক্রোধ সংবরণ কর। ব্রান্ধণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য 
ও শূত্র এবং পতিপরায়ণা রমণীগণ সর্বত্রই বি্ধমান 
আছেন। সর্ধবস্থলেই পুরুষেরা পরস্পর পরস্পরকে 
পরিহাস করিয়া থাকে এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিরাও 
সর্বত্র অবস্থান করে। হে ফর্ণ! সকলেই পরদোষ 
কীর্তন করিতে পারে। কিন্তু আত্মদোষে কাহারও 
দৃষ্টি নাই। লোকে আপনার দেষ জানিতে 
পারিয়াও বিশ্বৃত হয়। স্বধর্ম্পরায়ণ ভূপালগণ সর্বত্র 
বিদ্কমান থাকিয়া ছুষ্টদল দমন করিতেছেন; 
ধান্মিফের! সর্ব্দেশেই বাস করিয়া থাকেন। এক 
দেশের সকল লোকেই যে অধশ্মাচরণ করে, ইহা 
নিতান্ত অসম্ভব। অনেক স্থানে অনেকে স্ব শখ 
চরিত্র দ্বারা দেবগণফেও অতিক্রম করিয়াছেন। 

হে মহারাজ! এ সময় রাজ] দুর্য্যোধন মদ্ররাজ 
ও সৃতপুজ্রকে পরম্পর বিবাদে প্রবৃত্ত দেখিয়া 
মিত্রভাবে কর্ণকে ও কৃতাঞ্জলিপুটে শল্যকে নিবারণ 
করিলেন। তখন কর্ণ দূর্যোধন কর্তৃক নিবারিত 
হইয়া! আর প্রত্যুত্তর করিলেন না এবং শল্যও 
শক্রসংহারে অভিলাষী হইলেন। অনন্তর মহাবীর 





১। গুরুপত্তী। ২। গর্ভস্থ শিশনাশ | ৩1 ধন্সহীন-- 
তাহারা মব করিতে পারে। ৪ | পঞ্চনদবাসী। 


কর্ণ হাস্য করিয়! পুনরায় শলাকে কহিলেন, “হে 
মদ্ররাজ ! এক্ষণে তুমি রথসধ্চালন কর” ।” 


সপ্তচত্বারিংশত্তম অধ্যায় 
সপ্তদশদিবসীয় যুদ্ধ-_বুাৃহব্যবস্থা 


সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ ! অন্তর সমরনিপুণ 
শত্রসদন মহাতেজাঃ কণ পাগুবগণের ধুষ্টছ্যয়াভি- 
রক্ষিত অরাভি-পরাক্রম-সহনক্ষম* অপ্রতিম ব্যৃহ 
নিরীক্ষণপুর্বক ক্রোধকাম্পতকলেবরে আপনার 
সৈচ্যগণকে যথাবিধি ব্যৃহিত করিয়া রথনির্ধোষ, 
সিংহনাদ ও বাদিত্রের নিষ্বনে মেদিনী কম্পিত 
করিয়া অরাতিগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন 
এবং ইন্দ্র যেমন অনুরগণফে বিনাশ করিয়াছিলেন, 
তদ্্রপ পাগুবসৈম্তগণফে সংহারপূর্বক যুধিঠিরফে 
নিপীড়িত করিয়া তাহার বামভাগে গমন করিলেন।” 

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! মহাবীর সুতপুজ 
কিরপে সেই ভীমসেন-স'রক্ষিত, দেবগণেরও 
অপরাজেয়*, ধৃষ্টহানবপ্রমুখ পাগুবপক্ষীয় মহাধনুর্ধর- 
গণের বিপক্ষে বৃহ নিপ্মাণ করিল? কোন ফোন্‌ 
ব্যক্তি আমাদিগের ব্যুহের পক্ষ ও কোন কোন্‌ 
ব্যক্তিই বা প্রপক্ষ* হইয়াছিল? বীরগণ কিরূপে 
্যায়ান্থগত বিভাগ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল? 
পাওুপুত্রগণ কিরূপ বাহ রচনা করিয়াছিল? আর 
কিরূপে সেই স্থদারুণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল? 
যখন কর্ণ যুধিষ্টিরকে আক্রমণ করে, তৎকালে 
ধনগ্তায় কোথায় ছিল? মহাবীর অর্জুনের সমক্ষে 
যুধিঠিরকে আক্রমণ করা কাহার সাধ্য? পূর্বে 
যে অজ্ভন খাগ্ডবে একাকী সফল প্রাণীকে পরাজিত 
করিয়াছিল, কর্ণ ভিপ্ল কোন্‌ ব্যক্তি জীবিতাশা 
পরিত্যাগ না করিয়া তাহার প্রতিদ্ন্দী হইতে 
পারে ?” 

সপ্তয় কহিলেন, “ছে মহারাজ! যেরূপে বৃহ 
রচনা হইল, মহাবীর অজ্জন ততকালে যে স্থানে 
গমন করিয়াছিলেন এবং যে যে বীর স্বস্ব পক্ষীয় 
ভূপতিকে পরিবেষ্টন করিয়া যেরূপে যুদ্ধ করিলেন, 
ত্সমুদয় শ্রবণ করুন। মঙ্তাবীর কৃপাচার্ধা, 


১। শহর পরাক্রম সহা করিতে সমর্থ । ২। পরাজয়ের 
অযোগ্য । ৩। দক্ষিণপার্খবত্তী। ৪ । বামপার্শবর্তী। 


৩৮২ 


মহাক্তারত 








কৃতবর্ধা! ও বলবান্‌ মাগধগণ দক্ষিণ পক্ষ আশ্রয় 
করিলেন। মহারথ শকুনি ও উলুক বিমল- 
পাশধারী সাদিগণ শলভসমূহের স্যায় ও বিকটাকার 
পিশাচগণের ম্যায় অমন্তান্ত গান্ধারসৈগ্গগণ ও 
দুর্জয় পার্ব্বতীয়দিগের সহিত সমবেত হইয়া সেই 
বীরগণের প্রপক্ষে অবস্থানপুরর্বক কৌরবাসম্য 
রক্ষা করিতে লাগিলেন। সমরমদমত্ত সংশগ্তক- 
গণও চতুর্ববংশভি সহআ রথ-সমভিব্যাহারে কৃ 
ও অর্জুনের বিনাশসাধনার্থ ধার্তরাগণের সহিত 
সমবেত হইয়া এ ব্যুহের বামপার্শ রক্ষা করিতে 
লাগিল। শক, কান্বোজ ও যবনগণ অসম্য রথ, 
অশ্ব ও পদাতিদিগের সহিত স্ুতপুজের আদেশামু- 
সারে ধনগ্জয় ও মহাবল বাস্থদেবকে যুদ্ধার্থ আহ্বান 
করিয়া উহাদিগের প্রপক্ষে অবস্থান করিল। 
বিচিত্র বর্পাধারী, অঙ্গদভূষিত, মহাবীর কর্ণ 
ক্রোধাবিষ্ট স্বীয় পুক্রগণ কর্তৃক স্থরক্ষিত হইয়া 
সেনামুখের মধ্যভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। 
সূর্য্য-ছুতাশন-সঙ্কাশ+, পিঙ্গললোচন, প্রিয়দর্শন 
ছুঃশাদন মাতঙ্গে আরোহণপূর্ববক সৈম্যগণে পরিবৃত 
হইয়া ব্যহের পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
মহারাজ দুর্যোধন দেবগণ-পরিরক্ষিত দেবরাজের 
শ্যায় বিচিত্র কবচধারী সহোদর এবং মহাবীর্ধ্য 
মদ্রক, ফেকয় ও দোগপুজ্র প্রভৃতি কৌরবপক্ষীয় 
বীরগণ কর্তৃক সুরক্ষিত হইয়া ছুঃশীসনের অমুগমন 
করিলেন।  মহাবল-পরাক্রান্ত  শ্লেচ্ছগণ সমান 
মত্বমাতঙ্গসকল জলবর্ষধা জলধরের হ্যায় অনবরত 
জলধারা বর্ষণপুর্বক রথীদিগের অনুগমন করিতে 
লাগিল। উহারা ধ্বর্, পতাকা ও আয়ুধধারী 
মহামাত্রগণ কর্তৃক অধির্ড হইয়া মহীরুহ-পরি- 
শোভিত মহীধরেরং শ্যায় শোভা ধারণ করিল। 
পট্টিশ ও অসিধারী, সমরে অপরাধ্ধুখ, অসংখ্য, 
বীরগণ এ সমস্ত মাতঙ্গের পাদরক্ষক হইল। 
এইরূপে সেই কর্ণের প্রযত্ধে মহাব্যুহ অশ্বীরোহী 
ও রথিসমূহে পরিপূর্ণ হইয়া স্থরাম্থরব্যুহের শ্যায় 
শোভা ধারণপুর্ধক অরাতিগণের ভয়সথশার করিয়াই 
যেন নৃত্য করিতে লাগিল। হস্তী, অশ্ব ও 
রথসমুদয় বর্ধাকালীন জলদঞ্জালের গ্যায় উহার 
পক্ষ ও প্রপক্ষ হইতে যুদ্ধার্থ নির্গত হইতে 
লাগিল। 


১। পূর্ধ্য ও অগ্নিভূলা প্রদীপ । ২। পর্বতের | 


যুিষ্ঠিরের ন্বপক্ষীয়গণকে সমরোপদেশ 


তখন রাজা! যুধিষ্ঠির সেনাভিমুখে কর্ণকে 
অবলোকন করিয়া অমিত্র্নঃ ধনগ্জয়কে কহিলেন, 
হে অর্জন! এ দেখ, মহাবীর কর্ণ সংগ্রামার্থ 
পক্ষপ্রপক্ষযুক্ত মহাবাহ নিম্মাণ করিয়াছে। অতএব 
এক্ষণে শক্রগণ যাহাতে আমাদিগকে পরাভূত 
করিতে না পারে, তুমি এইরূপ উপায় স্থির কর।, 
মহাবীর অঞ্জুন যুধিঠির কর্তৃক এইরূপ অভিহিত 
হইয়া কৃতাগ্তলিপুটে কহিলেন, “হে মহারাজ! 
আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন, আমি তাহাই 
করিব সন্দেহ নাই। যাহাতে শক্রপক্ষের বিনাশ 
হয়, আমি তাহাই করিতেছি। উহাদের মধ্যে 
যাহারা প্রধান, তাহাদিগকে সংহার করিলেই 
সফলের বিনাশ সাধন হইবে।” তখন যুধিষ্ঠির 
কহিলেন, “হে অজ্জুন! তুমি কর্ণের সহিত যুদ্ধ 
কর; আমি কৃপের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইতেছি ; 
আর ভীমসেন ছুর্যোধনের, নকুল বৃষসেনের, 
সহদেব শকুনির, শতানীক ছুঃশীসনের, সাত্যফি 
কৃতবধ্্মার, পাণ্ডা অশ্বখামার ও দ্রৌপদীতনয়গণ 
শিখণ্তী সমভিব্যাহরে অন্তান্য ধৃততরাষ্ট্রপুগণের 
সহিত যুদ্ধ করুন।” 


অর্জনের যুদ্ধযাত্রা__শল্যের কর্ণসতর্কতা৷ 


হে মহারাজ | মহাবীর ধনগ্রয় ধর্মরাজের বাক্য- 
শ্রবণে যে আজ্ঞা মহাশয়” বলয়! স্বীয় সৈম্গণকে 
সমরে প্রবৃত্ত হইতে আদেশ করিয়া স্বয়ং চমৃংমুখে 
অবস্থান করিয়৷ অরাতির অভিমুখে ধাবমান হইলেন। 
হে মহারাজ! পূর্বে ব্রক্মার মুখসম্ভূত বিশ্বনরের* 
নেতা অগ্নি যে রথের অশ্ব হইয়াছিলেন, প্রথমে 
অনল হইতে যাহার উৎপত্তি হইয়াছিল, দেবগণ 
যাহ ব্রপ্ধাফে প্রদান করেন এবং পুর্ব যাহা 
ব্রহ্মা, ঈশান, ইন্দ্র ও বরুণকে যথাক্রমে 
বহন করিয়াছিল, এক্ষণে বাসুদেব ও অঞ্ুন 
সেই আগ রথে আরোহণ করিয়া গমন করিতে 
লাগিলেন। 

মদ্রা্জ শল্য সেই অন্ুতদর্শন রথ অবলোকন 
করিয়া সমরছর্মদ ফর্ণকে পুনব্বার কহিলেন, 


'হে কর্ণ। তৃমি যাহাকে অন্বেষণ করিতেছিলে, 
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এ দলেই মহাবীর ধনগ্রয় শ্বেতাশ্বসম্পন্ন, বাস্ুদেব- 
পরিচালিত, কর্ম্মবিপাকের* ম্থায় নিতান্ত ছুনিবার্ধ্য 
মহারথে আরোহপপূর্বক শত্রসৈম্য নিপীড়িত 
করিয়া আগমন করিতেছেন! হে কর্ণ! যখন 
মেঘনিম্বনের ম্যায় ভীষণ তুমুল শব্দ শ্রবণগোচর 
হইতেছে, তখন বাদে ও ধনগ্রয় আগমন 
করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। এ দেখ, পাখিব ধুলি- 
পটল সমুখিত হইয়া আফাশমার্গ সমাচ্ছন্ন করিয়াছে। 
মেদ্রিনীমগ্ডল চক্রনেমি দ্বারা আহত হইয়াই যেন 
কম্পিত হইতেছে। তোমার সৈগ্ের ছুই দিকে 
প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। ক্রব্যাদগণ ঘোরতর 
চীৎকার ও কুরঙ্গগণ ভীষণ রবে ক্রন্দন করিতেছে । 
এ দেখ, মেঘাকার ঘোরদর্শন ফেতুগ্ুহ সূর্ধ্যকে 
সমাচ্ছন্ন করিয়াছে। চতুদ্দিকে বিবিধ মৃগযুখ ও 
বলবান্‌ শার্দলগণ দিবাকরকে নিপীপ্ঘণ করিতেছে। 
সহস্র সহত্র ভয়ঙ্কর কন্কং ও গৃপ্র*পক্ষী সকল একত্র 
সমবেত ও পরস্পর সম্মুখীন হইয়া সম্ভাষণ করিতেছে । 
তোমার মহারথের রঞ্জিত চামর-সকল প্রজ্ছলিত এবং 
ধজ ও গগনস্থ গরুড়ের ম্যায় বেগবান্‌ মহাকায় 
তুরঙ্গমগণ কম্পিত ছইতেছে। হে রাধেয়! যখন 
এই লমস্ত ছুনিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই 
সহস্র সহত্র ভূপাল নিহত হইয়া সমরশয্যায় শয়ন 
করিবেন। এ চতুর্দিকে অসংখ্য শখ, আনক ও 
মৃদঙ্গের লোমহর্ষণ তুমুল শব; মনুষ্য, অস্ব ও গজ 
সমুদয়ের ঘোরতর নিনাদ এবং মহাত্মা অজ্জুনের বাণ- 
শব, জ্যানিষ্বন এ তলত্রধবনি শ্রবাগোঁচর হইতেছে । 
মহাবীর ধনগয়ের রথে সুবর্ণময় চন্ত্র, সূর্য্য ও তারকা- 
গণে স্থুশোভিত স্বর্রজতখচিত, শিল্লিনিশ্মিত, কিন্বিণী- 
মুখরিত নানাবর্ণের পতাকা-সকল বায়বিকম্পিত 
হইয়া মেঘমালা-বিগ্যস্ত সৌদামিনীর ম্যায় শোভা 
পাইতেছে ; মহাত্মা পাঞ্চালগণের পতাকাশালী রথ- 
সমুদয়ের ধ্জ-সকল বায়ুবেগে কণকণ ধ্বনি করিয়া 
বিমানস্থ দেবতাগণে; শ্যায় শোভা ধারণ করিতেছে । 
এ দেখ, অপরাজিত কুস্তীপুক্র অজ্ঞুন বিপন্দবিনাশের 
নিমিত্ত আগমন করিতেছেন। তাহার ধবজাগ্রে 
অরাতিভীষণ ভীমদর্শন বানর লক্ষিত হইতেছে । 
মহাবল-পরাক্রান্ত বাস্থদে অজ্ঞুনের পবনতুল্য 


বেগবান্‌ পাুর* অশ্থগণকে পরিচালিত করিতেছেন। - 
তাহার শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্গ ও কৌন্তভমণি যার 
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পর নাই শোভা পাইতেছে। ধনঞ্য়ের শরাসনশ্রেষ্ঠ 
গাণ্ডীব আকৃষ্ট হইয়া, ঘোরতর নিম্বন ও নিশিত 
শরনিকর নিক্ষিপ্ত হইয়া অরাতিগণের প্রাণসংহার 
করিতেছে । এই বিশাল লমরভূমি অপলায়িসত 
ভূপালগণের তাত্রাক্ষ*সম্পন্ন মস্তক দ্বার সমাবীর্ণ 
হইতেছে। বীরগণের পবিজ্র গন্ধামুলিগ্ত উদ্ঠতা- 
যুধ পরিঘাকার ভূজ-সমুদ্রয় অনবরত নিপতিত 
হইতেছে । অশ্বগণ আরোহীদিগের সহিত নিপতিত 
হইয়া নিষ্পন্দনয়নেং ধরাশয্যায় শয়ন করিতেছে। 
পর্ববতশৃঙ্গসদৃশ মাতঙ্গগণ অঞ্জনের শরে ছিন্ন-ভিল্ন 
হইয়া পর্বতের ম্যায় বিচরণ করিতেছে। সমর- 
নিহত নৃপগণের গন্ধবর্নগরাকার রৎ-সমুদয় ক্ষীণপুণা 
স্বর্গবাস,দিগের* বিমানের শ্যায় সমরাঙ্গনে নিপতিত 
হইতেছে । মহাবীর ধনপ্য় ফৌরব-সেনাগণকে 
সিংহনিপীড়িত মৃগযৃথের ম্যায় ব্যাকুলিত করিয়াছেন । 
এ দেখ, মহাবল-পরাক্রীস্ত পাণ্ুবগণ সমরাঙ্গনে 
ধাবমান হইয়া কৌরবপক্ষীয় হস্তী, অশ্ব, রী ও 
পদাতিদিগকে নিগীডিত ও ভূপতিরধিগকে নিহত 
করিহেছেন। হে কর্ণ। তুমি যাহাকে অগ্বেষগ 
করিতেছ, সেই শক্রসদন শ্েতাশ্ব কৃষ্ণসারথি ধনঞয় 
মেথাচ্ছম দিবাকরের শ্যায় অদৃশ্য হইয়াছেন। এক্ষণে 
ফেবল তাহার ধ্বজাগ্র লক্ষিচ ও জ্যাশব শ্রতি- 
গোঁচর হইতেছে । তুমি অচিরা কৃষ্ণের সহিত 
এক রথে সমাসীন দেই অরাতিনিপাতন মহাবীরকে 
অবলোকন করিবে। হে সৃতপুজ! বাস্থদেব ধাহার 
সারথি এবং গাণ্ডীব ধাহার শরাসন, তুমি যদি সেই 
অর্জুনকে নিপাতিত করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলে 
তুমিই আমাদিগের রাজা হইবে। মহাঁবল ধনঞ্জয় 
সংশপ্তকগণ কর্তৃক আড়ত হইয়া তাহাদের অভিমুখে 
গমনপূর্ব্বক তাহাদিগকে নিগীড়িত করিতেছেন।” 

হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ মদ্ররাজের এই 
বাক্য শ্রবণ করিয়া সরোষনয়নে কহিলেন, “হে শল্য! 
এ দেখ, সংশপ্তকগণ তুদ্ধ হইয়া ধনঞ্জয়ের প্রতি 
ধাবমান হওয়াতে অজ্জুন মেঘাচ্ছন্ন দিবাফরের ্যায় 
আর লক্ষিত হইতেছে না। অতঃপর তাহাকে এ 
যোধঃসাগরে নিমগ্ন হইয়া নিহত হইতে হইবে” 
শল্য কহিলেন, 'হে কর্ণ! বায়ু অবরোধ, সমুদ্র 
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মহাভারত 


হল ্দ্দুাহি হ্যা 
মা 


পান, জল দ্বারা বরুণফে বিনাশ ও ইন্ধন দ্বারা অগ্নি 
প্রশমন করা যেরূপ অসাধ্য, মহাবীর ধনঞ্জয়কে সমরে 
নিপীড়িত করাও তদ্রপ, সন্দেহ নাই। ইন্ত্রাদি দেব 
ও অন্থরগণও এ মহ্াবীরকে সংগ্রামে জয় করিতে 
পারেন না। যাহা হউফ, তুমি অর্জুনকে পরাজয় 
করিব? মুখে এই কথা বলিয়া পরিতুষ্ট ও সুমনাৎ হও ; 
কিন্তু বস্ততঃ কখনই তাহাকে জয় করিতে পারিবে 
না। অতএব অর্জবন-পরাজয় ব্যতীত অন্য কোন 
মনোরথ করাই তোমার কর্তব্য। যিনি বাহু দ্বারা 
পুথিবীমণ্ডল উদত, ক্রুদ্ধ হইয়া এই সমস্ত প্রজাগণকে 
দগ্ধ ও দেবগণকে ন্বর্গ হইতে পাতিত করিতে 
পারেন, তিনিই অঞ্জুনফে সমরে পরাজয় করিতে 
সমর্থ সন্দেহ নাই । 

হে কর্ণ! এ দ্রেখ, অক্রিষ্টকণ্্মা ক্রোধপরায়ণ 
মহাধাহু ভীমসেন চিরবৈর স্মরণপুর্বক বিজয়লাভ- 
বাসনায় সমরাঙ্গনে অপর স্থমেরুর ম্যায় অবস্থান 
করিতেছেন। অরাতিকুলঘাতন ধর্্মরাজ যুধিষ্টির, 
পুরুষব্যাঘ* ছুর্ভয় নকুল ও সহদেব সংগ্রামার্থ প্রস্তুত 
রহিয়াছেন। অজ্জুন-তুল্য সংগ্রামনিপুণ দ্রৌপদী- 
তনয়গণ যুদ্ধাভিলাযী হুইয়া পাঁচ পর্বতের হ্যায় 
অবস্থান করিতেছে । মহ্াবল-পরাক্রান্ত ধৃষ্টনন্ 
প্রভৃতি দ্রুপদতনয়গণ সংগ্রামে অভিমুখীন হইয়াছে 
এবং ইন্দ্রতুল্য অসহাপরাক্রমশালী সাত্বতশ্রে্* 
সাত্যকি সংগ্রামাথী হইয়া ক্রুদ্ধ কালান্তক যমের 
চ্যায় কৌরব-সেনার প্রতি গমন করিতেছে।, 
হে মহারাজ! সেই বীরদ্বয়ের এইরূপ কথোপকথন 
হইতেছে, এমন সময় উভয়পক্ষীয় সেনাগণ গঙ্গা ও 
যমুনার শ্যায় পরস্পর মিলিত হইল» 


অষ্টচত্বারিংশত্তম অধ্যায় 
সন্কুলযুদ্ধ-_বু সৈন্যক্ষয় 


ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! এইরূপে উভয়- 
পক্ষা'য় সৈম্যগণ ব্যৃহিত ও পরস্পর মিলিত হইলে 
মহাবীর ধনগ্তয় সংশগুকদিগের প্রতি ও লুতপুজ 
পাগুবগণের প্রতি কিরূপে যুদ্ধার্থ গমন করিল? 
তুমি সমরবৃত্ান্তবর্ণনে স্থনিপুণ ; অতএব এক্ষণে 


১। কাষ্ঠ। ২। ুস্থিরচিতত। ৩। নরশ্রেষ্ঠট। ৪ | যদুকু্- 
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উহা! সবিস্তারে কীর্তন কর। আমি বীরগণের 
পরাক্রমের বিষয় শ্রবণ করিয়া কিছুতেই তৃষ্চিলাত 
করিতে সমর্থ হইতেছি না।» 

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! মহাবীর অজ্ঞুন 
বিপক্ষনৈম্তগণের ব্যহ অবলোকন করিয়া স্থীয় 
সৈশ্যগণকে ব্যুহিত করিলেন। চন্্র-নূর্যা-সদৃশ কাস্তি- 
সম্পন্ন, মঙ্গাধনুদ্ধর, মহাবীর ধৃষ্টদ্য্ন পারাবতসবর্ণ ১. 
অস্বসংযোজিত রথে সমার্ঢ হইয় সেই সাদী, মাত, 
পদাতি ও রথসমুদয়-সন্কুল মহাব্যহের মুখে অবস্থান- 
পূর্বক সাক্ষাৎ কৃতান্তের শ্যায় শোভা ধারণ করিলেন। 
শারদ,লের ম্যায় মহাবল-পরাক্রান্ত দ্রৌপদীর পঞ্চপুজ 
দিব্য আয়ুধ ও বর্ম ধারণপূর্র্বক অনুচরগণ-সমভি- 
ব্যাহারে তারাগণ যেমন চন্ত্রকে রক্ষা করে, তন্রপ 
ধ্টত্যয়ফে রক্ষা করিতে লাগিলেন। 

এইরপে সৈম্তগণ ব্যুহিত হইলে মহাবীর ধনগ্রয় 
সংশগ্তকগণকে সমরাঙ্গনে অবলোকন করিয়া ক্রোধ- 
ভরে শরাসন আস্ষালনপুর্বক তাহাদের প্রতি 
ধাবমান হইলেন। তখন হতাশ্বরথভুয়িষ্ঠং সংশগুক- 
গণও বিজয়লাভার্থী ও অজ্ভুনবধে অধ্যবসায়ারাট 
হইয়া প্রাণপণে তাহার অভিমুখে গমন করিয়া 
তাহাকে শরনিকরে নিগী'ড়ত করিতে লাগিল। এ 
সময় ধনগ্ুয়ের সহিত নিবাতকবচগণের শ্যায় সেই 
সংশপ্তকগণের ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। 
মহাবীর অজ্ঞুন বিপক্ষগণের রথ. অশ্ব, তস্তী, 
ধ্বজ, পদাতি, শর, শরাসন, খড়াা, চক্র, পরশু 
এবং আয়্ধযুক্ত উগ্ভত বাহু, বিবিধ অস্ত্র ও 
মস্তক সমুদয় ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। 
সংশপ্তকগণ সেই সৈম্যরূপ মহাবর্তমধ্যে* ধনঞ্জয়ের 
রথ নিমগ্ন জ্ঞান করিয়। সিংহনাদ পরিত্যাগ করতে 
প্রবৃন্ত হইল। তখন মহাবীর ধনগ্রয় পশুসংহারে 
প্রবৃস্ত রুদ্রদেবের শ্যায় একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া 
সম্মুখীন বীরগণকে সংহারপুরর্ক উত্তর, দক্ষিণ ও 
পশ্চান্তাগস্থিত অরাতিগণকে প্রহার করিতে 
লাগিলেন। 

এ সময় পাঞ্চাল, চেদি ও স্্নয়গণের সহিভ 
কৌরবদিগের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহাবীর 
কূপ, কৃতবন্মা ও শকুনি- ইহারা সমরমন্ত হইয়! 
কৌশল্য, কাশী, মাতস্ত, কারূষ, কৈকেয় ও শূরসেন- 
দিগের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। হে 
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মহারাজ! এ যুদ্ধ ক্ষজিয়, বৈশ্য ও শৃ্রকুলসন্ভৃত 
বীরগণের বিনাখকর, যশস্কর ও পাপনাশক এবং 
স্বর্গ ও ধর্মলাভের হেতুভূত। 

এ সময় মহারাজ দুর্য্যোধন মদ্রক ও কৌরব- 
বীরগণে পব্বত হইয়া ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে 
পাণ্ুত, পাঞ্চাল, চেপ্দিগণ এবং সাত্যকির সহিত 
যুদ্ধে প্রতন্ত মহারথ ফর্ণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। 
মহাবীর কর্ণ ও নিশিতশরনিকরে পাগুবপক্ষীয় সৈম্য 
বিনষ্ট ও মহারথগণফে বিমন্দিত করিয়া ধন্মরাজ 
যুধিষ্ঠিরকে নিগীড়িত করিতে আরম্ত করিলেন এবং 
অদখ্য শক্রগণের অস্ত্র ছেদন, রথ উদ্মুলন ও প্রাণ 
সংহারপূর্বক তাহান্দিগকে যশম্বীঃ ও স্ব্গভাজন 
করিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্নাদিত হইলেন। হে 
মহারাঙ্জ! এইরূপে ফৌরব ও স্য্য়দিগের হস্তী, 
অশ্ব ও মনুষ্যপণের ক্ষয়কর দেবাহুর-সংগ্রামসদৃশ 
ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। 


একোনপক্চাশত্তম অধ্যায় 
কর্ণ কর্তৃক ভানুদেবাদি বারগণ বধ 


ধৃতরাষ্্ী কহিলেন, «হে সঞ্জয়! মহাধীর কর্ণ 
পাগ্ুবসৈশ্যমধ্যে প্রবিষ্ট ও যুধিঠির-সম্গিধানে সমৃপ- 
স্থিত হইয়া কিরপে লোকক্ষয় করিল? পাগুব- 
মধো ফোন কোন্‌ বীর কর্ঁকে নিবারণ করিল এবং 
সৃতপুজ কোন কোন্‌ বীরকে প্রমথিত করিয়া ধর্ম্- 
রাজের নিপীড়ন প্রবন্ত হইল? তুমি এক্ষণে আমার 
সমক্ষে ততসমুদয় কীর্তন কর।” 

সঞ্্য় কহিলেন, “মহারাজ ! মহাবীর কর্ণ ধৃষদ্যন্দ- 
প্রমুখ পাগুবপন্ষীয় বীরগণকে সমরে অবস্থিত 
দেখিয়া স্বর পাঞ্চালগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। 
তখন হংদেরা যেমন মহাসাগরাভিমুখে গমন করে, 
তদ্ধপ পার্চালগণ কর্ণকে দ্রেতবেগে আগমন করিতে 
দেখিয়া তাহার অভিমুখে গমন করিল। অনন্তর 
উন্তয়পক্ষে অনংখ্য শঙ্খধ্নি ও ভয়ঙ্কর ভেরীশব্দ 
প্রাহভৃতি হইল এবং অনবরত শরনিপাতশব, 
করিবৃংহিত, অশ্বত্রেষিত, রথের ঘর্ঘররব ও বীরগণের 
সিংহনাদ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। যাবতীয় জীব" 
জন্তগ্পণ সেই ভীষণ শব্দ শ্রবণে অদ্র-্রমৎ পরিপূর্ণ 
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ও হাসন ৯ 


অলী, কীরনীরিত। অন্ুদপরিশোভিত 
আকাশ এবং চন্্র-নূর্ধ্য ও গ্রহনক্ষত্র-পরিব্যাপ্ত স্বর্গ 
বিকম্পিত হইতেছে বিবেচনা করিয়! নিতান্ত ব্যথিত 
হইল। অল্পপত্বৎ প্রাণিগণ প্রায় সকলেই কলেবর 
পরিত্যাগ করিল। 

অনন্তর মহাবীর কর্ণ একাম্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়! 
স্বর শরনিকর পরিত্যাপপূর্বক স্বরাজ যেমন 
অহ্রগণফে সংহার করিয়াছিলেন, তত্রপ পাগুব- 
সৈগ্ঘগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তিনি 
পাণ্তব-সৈম্মধ্ো প্রবিষ্ট হইয়া সপ্তুসপ্ততি* প্রভদ্রককে 
শরানলে দগ্ধ করিলেন এবং সুনিশিত পঞ্চবিংশতি 
শরে পঞ্চবিংশতি পাঞ্চালফে বিনাশ করিয়া অরাতি- 
দেহবিদারণ স্থুবর্ণপুহ্থ নারাচ-নিকরে সহত্র সহস্র 
চেদিদেশীয় বীরকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। 
তখন পাঞ্চালদেশীয় মহারথগণ স্থতপুজরকে সংগ্রামে 
অলৌকিক কার্ষের অনুষ্ঠান করিতে দেখিয়া অবি- 
লন্দে তীহাকে পরিবেষ্টন করিলেন ; মহাবীর কর্ণও 
সহর শরাপনে পাচ শর সন্ধান করিয়া তাহাদের 
মধ ভাম্থুদেব, চিত্রসেন, সেনাবিন্দু, তপন ও 
শূরসেনকে বিনাশ করিলেন। তদ্দর্শনে পাঞ্চালগণ 
হাহাকার করিতে লাগিল। তখন পাঞ্চালদেশীয় 
আর দশ জন মহারথ কর্ণকে পরিবেষ্টন করিলে 
মহাবীর কর্ণ তীহাদিগকেও অবিলম্বে বিনাশ 
করিলেন। 


ভীষণ সঙ্কুল যুদ্ব__ভীম কর্তৃক ভানুসেন বধ 


এঁ সদয় কর্ণের পুজ ও চক্ররক্ষক স্থষেণ ও 
সত্যসেন প্রাণপণে যুদ্ধে প্রবৃন্ত হইলেন এবং তাহার 
জোষ্ঠ পুন্র পৃষ্ঠরক্ষক বৃষসেন সহকারে তাহার 
পৃষ্ঠরক্ষা করিতে লাগিলেন । অনন্তর মহাবীর 
ৃটত্যয়, সাত্যকি, বৃকোদর, জনমেজয়, শিখন্ডী, 
নকুল, সহদেব, জ্রৌপদীর পাচ পু এবং প্রবীর, 
প্রভদ্রক, চেদি, ককয়, পাঞ্চাল ও মতস্যগণ স্ৃত- 
পুত্রকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত তাহার প্রতি ধাবমান 
হইয়া, বর্ধাকালে জলদজাল যেমন মহীধরের উপর 
বারি বর্ষণ করিয়া! থাকে, 'তদ্রপ তাহার উপর বিবিধ 
অশ্সর-শন্্র নিক্ষেপ করিভে লাগিলেন। তখন কর্ণের 
পুজগণ ও তাহার পক্ষীয় অন্যাগ্য বীর সকল তাহাকে 
রক্ষা করিবার নিমিত্ত সেই পাণুবপক্ষীয় বীরগণকে 


১। বাুগঙ্গিত। ২। আল্লবল- কু । ৩। সাতাত্তর। 
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মহাভারত 








নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর সুষেণ 
ভল্লাস্ত্রে ভীমসেনের শরাসন ছেদন করিয়া সাত নারাচে 
তাহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ 
করিতে লাগিলেন। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন 
সন্বর এক সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ ও তাহাতে জ্যারোপণ- 
পূর্বক নুষেণের কাম্মুক ছেদন কারয়া ফেলিলেন 
এবং ক্রোধভরে দশ শরে তাহাকে বিদ্ধ করিয়া 
নিশিত ত্রিসপ্ততি বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। 
তিনি তশুপরে দশ শরে কর্ণের পুর ভানুসেনকে 
বিদ্ধ করিয়া সুদ্ধদ্গণ-সমক্ষে ক্ষুর দ্বারা অশ্ব, সারথি 
আয়ুধ ও ধ্ঞজ্জ সমভিব্যাহারে তাহার মন্তকচ্ছেদন 
করিয়া ফেলিলেন। ভানুসেনের সেই শশধরসদৃশ 
রমণীয় মস্তক ভীমসেনের ক্ষুর দ্বারা ছিম্ হইয়া 
মৃণালল্রষ্ট কমলের হ্যায় শোভা ধারণ করিল। 

অনন্তর মহাবীর ভীমসেন কূপ ও কৃতবন্্মার 
কাম্মুক ছেদন করিয়া তাহাদিগকে ও অন্যান্য বীর- 
গণকে শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন এবং 
তিন শরে দুঃশাসনকে ও ছয় শরে শকুনিকে বিদ্ধ 
করিয়া! উলুক ও তাহার ভ্রাতা পতত্রিফে রথবিহীন 
ফরিলেন। ততপরে তিনি স্থযেণফে লক্ষ্য করিয়! 
“হা স্ষেণ1 তুমি এইবারে নিহত হইলে" এই বলিয়া 
এক সায়ক গ্রহণ করিলে মহাবীর কর্ণ উহা! সত্বর 
ছেদনপুর্ধক তিন শরে তাহাকে তাড়িত করিলেন। 
তখন মহাবীর ভীম আর একটি স্থৃতীক্ষ শর গ্রহণ 
করিয়া ফর্ণপু্র স্থষেণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। 
মহারথ কর্ণ তৎক্ষণাৎ উহাও ছেদন করিয়া ফেলি- 
লেন। অনন্তর তিনি সষেণকে রক্ষা ও ভীমসেনকে 
বিনাশ করিবার বাসনায় ত্রিসপ্ততি শরে বৃফোদরকে 
বিদ্ধ করিলেন। এ সময় মহাবীর সুষেণ ভারসহ 
শরাসন গ্রহণপুর্বক পাঁচ বাণে নকুলের বাহু ও 
বক্ষংস্থল বিদ্ধ করিলে মহাবীর মাত্রীতনয় বিংশতি 
শরে তাহাকে বিদ্ধ করিয়া! কর্ণের অন্তঃকরণে 
ভয়পঞ্চার করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগি- 
লেন। তখন মহারথ মষেণ দশ শরে নকুলকে বিদ্ধ 
করিয়৷ ক্ষুরপ্রান্ত্রে তাহার কান্ধুক ছেদন করিয়। 
ফেলিলেন। মহাবীর নকুল তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট 
হইয়া সত্বর অন্য এক শরাসন গ্রহণপুর্বক নয় শরে 
সুষেণফে নিবারণ করিলেন এবং তৎপরে অসংখ্য 
শরে দিআগ্ুল আচ্ছাদনপূর্র্বক ম্ুষেণের সারথিকে 
আহত ও তিন শরে ভীহাকে বিদ্ধ করিয়া তিন ভল্লে 


তাহার কার্মুক তিন খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন 
স্থষেণ রোষভরে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া নকুলকে 
ষ্টি ও সহদেবকে সাত শরে বিদ্ধ করিলেন। এই- 
রূপে তাহার! বিনাশমাঁনসে সায়কনিকরে পরম্পরকে 
প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলে সেই যুদ্ধ নুরাম্ুর- 
সংগ্রামের শ্যায় ঘোরতর হইয়! উঠিল। 


সমরপীড়িত পাগুব-পলায়ন 


তখন মহাবীর সাত্যফি তিন শরে বৃষসেনের 
সারথিফে বিনাশ, এফ ভল্লে শরাসন ছেদন, সাত 
শরে অশ্থ সংহার ও এক বাণে ধ্জদগুছেদন করিয়া 
নিশিত তিন শরে তীহার বক্ষংস্থলে আঘাত করি- 
লেন। বৃষসেন সাত্যকির শরাঘাতে প্রথমতঃ একান্ত 
অবসন্ন হইয়! যুহূর্তকালমধ্যে পুনরায় উথ্থিত হইলেন 
এবং সাত্যকিফে সংহার করিবার মানসে খড়গ ও 
চম্্ন ধারণ করিয়া তাহার প্রতি গমন করিতে লাগি- 
লেন। মহাবীর সাত্যকি বৃষসেনকে মহাবেগে 
আগমন করিতে দেখিয়া সত্র দশ বরাহকর্ণ অস্্ 
দ্বারা তাহার খড়গ ও চর্ম খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। 
তখন ছুঃশাসন বৃষসেনকে রথশুন্ত ও আয়ুধহীন 
নিরীক্ষণ করিয়া স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া 
অবিলম্বে অন্ত একখানি রথ আনয়ন করাইলেন। 
মহারথ বৃষসেন সেই রথে আরোহণ করিয়া দ্রৌপদীর 
পঞ্চপুজকে ত্রিসপ্ততি, সাত্যকিকে পাচ, ভীমসেনকে 
চতুঃষষ্টি, সহদেবকে পাচ, নকুলফে ব্রিংশত, 
শভানীকফে সাত, শিখশ্ীকে দশ, ধর্ম্মরাজফে এক 
শত ও অন্যাগ্ভ বীরগণকে বহুসংখ্যক শরে নিপীড়িত 
করিয়া কর্ণের পৃষ্ঠরক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। 

এঁ সময় মহাবীর সাত্যকি ছুঃশাসনফে নয় শরে 
বিদ্ধ এবং তাহার রথ ও সারথিফে বিনষ্ট করিয়া 
তাহার ললাটদেশে তিন শর নিক্ষেপ করিলেন। 
তখন মহাবীর দুঃশাসন পুনরায় অন্ত সুসজ্জিত রথে 
আরোহণপুর্্বক সৃতপুজ্ের সৈম্যগণফে আচ্ছাদিত 
করিয়া পাগুবগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে 
লাগিলেন। 

অনন্তর মহাবীর খৃষ্টত্যয় দশ, দ্রৌপদীতনয়গণ 
ত্রিসপ্ততি, সাত্যকি সাত, ভীমসেন চতুংষষ্টি, সহদেব 
সাত, শিখণ্ডী দশ, ধর্মারাজ একশত এবং অন্যান্য 
বীরগণ অসংখ্য শরে নুতপুক্রকে বিমদ্দিত করিলেন। 
মহাবীর কর্ণও এ সমস্ত বীরের প্রত্যেককে দশ দশ 


কর্ণপর্ব্ব 
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শবে বিদ্ধ করিয়া সমরাঙ্গনৈ বিচরণ করিতে 
লাগিলেন। এ সময় আমরা সৃতপুজ্রের অস্ত্রবল ও 
হস্তলাঘব দর্শনে একান্ত বিশ্ময়াবিষ্ট হইলাম। তিনি 
যে ক্রোধভরে কখন্‌ অস্ত্র গ্রহণ, কখন্‌ সন্ধান আর 
কখনই বা প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, তাহা ফিছুই 
দৃষ্টিগোচর হইল না। তত্কালে সফলে কেবল 
তাহার বিপক্ষগণকে নিহত ও সমরাঙ্গনৈ নিপতিত 
নিরীক্ষণ করিল। এ সময় কর্ণের নিশিত শরনিকরে 
দিত্মগুল, ভূমগুল ও নভোমগুল পরিপূর্ণ হইয়া গেল 
এবং অন্বরতল রক্তবর্ণ অভ্রথণ্ডে সংবৃত বলিয়া বোধ 
হইতে লাগিল। তখন মহাবীর স্ৃতপুজ শরাসন- 
হস্তে নৃত্য করিয়াই যেন শক্রগণ তাহাকে যাবত- 
সংখ্যক শরে বিদ্ধ করিয়াছিল, তদপেক্ষা তিনগুণ 
শরে তাহাদের প্রতোককে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় 
সহম্র সহ শরে নিপীড়িত করিয়া সিংহনাদ 
পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। পাগুবপক্ষীয় 
বীরগণ কর্ণের শরে অশ্বরথ-সমভিব্যাহারে সমাচ্ছন্ন 
হইয়া তৎক্ষণাৎ অবকাশ প্রদানপূর্বক অপন্থত 
হইলেন। 

অনন্তর মহাবীর কর্ণ পাণগুবগণের করি-সৈম্যমধ্যে 
প্রবেশপুর্বক চেদিদেশীয় ত্রিংশত রথীকে বিনাশ 
করিয়া নিশিত শরনিকরে ধর্্মরাজ যুধিষ্টিরাকে 
নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন ভীমসেন 
প্রভৃতি পাগুবগণ এবং শিখন্তী ও সাত্যফি ধর্মারাঙ্রফে 
রক্ষা করিবার মানসে তাহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। 
মহাবলপরাক্রান্ত ফৌরবগণও ছুনিবার কর্ণকে পরম- 
যত্ুসহকারে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এ সময় 
সমরাঁজনে নানাবিধ বাছাধ্বনি ও কীরগণের সিংহনাদ 
প্রাদুভূতি হইল। তখন যুধিষ্িরপ্রমুখ পাগ্ডবগণ ও 
সসতপুজ প্রভৃতি কৌরবগণ নিভীকৃচিত্তে পুনরায় 
সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।” 


পঞ্চাশত্তম অধ্যায় 
কর্ণ ষুধিঠির যুদ্ধ-_কৌরব পলায়ন 


সপ্রয় কহিলেন, “হে মহারাজ | অনন্তর 
মহাবীর কর্ণ সহ সহস্র হস্তী, অশ্ব, রথ এবং 
পদাতিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পাগুব-সৈগ্য ভেদ" 
পূর্বক যুরধষ্টিরের অভিমুখে গমন করিলেন এবং 


শত্রনিক্ষিপ্ত বিবিধ শরনিকর ছেদনপূর্র্বক অবলীলা- 
ক্রমে তাহাদিগকে বিদ্দা করিয়া তাহাদিগের 
মস্তক, বাহ ও উরুদেশ ছেদন করিতে 
লাগিলেন। নুতপুজ্রের ভীষণ শরাঘাতে অরাতিপক্ষীয় 
অসংখ্য বীর নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত 
হইল এবং কতকগুলি বিকলাঙ্গ হইয়া সমর 
পরিত্যাগপুর্বক পলায়ন করিল। এ সময়ে দ্রাবিড় 
ও নিষাদদেশীয় পদাতিকগণ সাতাফি কর্তৃক প্রেরিত 
হইয়া কর্ণের বিনাশবাসনায় ধাবমান হইল 7 মহাবীর 
কর্ণও তাহাদিগকে ছিননবাু, ছিন্ন-উষ্জীয ও বিগতাস্থ 
করিয়া ছিন্নমূল শালবনের ন্যায় যুগপৎ ভৃতলে 
নিপাতিত করিলেন। বীরগণ এইরূপে অকুতোভয়ে 
কর্ণের সম্মুখীন হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করাতে 
তাহাদের যশোঘোষণায় দশ দিকু পরিপূর্ণ 
হইল। 

অনন্তর পাগুব ও পাথ্লগণ ক্রুদ্ধ অন্তষের ম্যায় 
কর্ণকে রণস্থলে অবস্থান করিতে অবলোকন করিয়া 
মন্ত্র ও ওষধ যেমন ব্যাধিকে অবরুদ্ধ করে, তদ্রুপ 
তাহাকে অবরোধ করিলেন। মহাবীর সুতপুজও 
মন্ত্ৌষধপ্রমাথী* উদ্্ণৎ ব্যাধির ম্যায় তাহাদিগকে 
মন্দিত করিয়া যুধিষ্টিরের অনতিদুরে উপস্থিত 
হইলেন; কিন্তু যুধিষ্টিরহিতার্গী পাগুব, পাল 
ও ফেকয়গণ কর্তৃক রুদ্ধ হইয়া! ব্রহ্মাবেত্তা*ও যেমন 
মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়েন না, তঙ্রপ 
তীহাদিগকে অতিক্রম করিতে অসমর্থ হইলেন। 
অনন্তর ধর্মারাজ যুধিষ্ঠির রোধারুণিতলোচনে 
অনুরস্থিত অরাতিনিপাতন স্ুৃতপুরকে কহিলেন, “হে 
সৃতপুজ ! আমি যাহ! কহিতেছি, শ্রণ কর। তুমি 
সতত বলবান্‌ অজ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিবার 
নিমিত্ত স্পর্ধা করিয়া থাক এবং দুর্ধেযাধনের মতানুসারে 
নিয়ত আমার্দিগকেও পীড়ন করিতেছে। এক্ষণে 
তোমার যতদুর বলবীর্্য ও আমাদিগের প্রতি বিদ্বেষ- 
বুদ্ধি থাকে, পৌরুয অবলগ্বনপুর্বক তাহা প্রকাশ 
কর। আমি আজ তোমার রণবাসনা নিঃশেধষিত 
করিব ।* হে মহারাজ | ধর্দারাজ যুধিঠির সুতপুজকে 
এই কথা বলিয়া স্থবর্ণপু্খ লৌহ্ময় দশ শরে তাহাকে 
বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাধনুদ্ধর শক্রতাপন কর্ণ 
হাস্য করিয়া দশ বৎসদস্ত শরে যুধি্টিরকে প্রতিবিদ্ধ 
করিলেন। ধর্দ্দরাজ সুতপুজের শরে বিদ্ধ হইয়া 


১ মন্ত্র ও উধধবিফগকারী | ২। বদ্ধিতবেগ | ৩। অ্র্গবিদও। 
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মহাভারত 





তাহার প্রতি অবস্তা প্রদর্শনপুর্বক ুতাশনের গ্চায় 
ক্রোধে প্রজ্লিত হইয়া উঠিলেন। তখন তাহার 
ফলেবর কল্লান্তকালীন বিশ্বদহনপ্রবৃত্ত, জালাসমাকীর্ণ 
সংবর্তাগির হ্যায় বোধ হইতে লাগিল। তদর্শনে 
সেই প্রদীপ্তামুধধারী সৈশ্গণ মাল্যাম্বর পরিত্যাগ- 
পুর্বক দশ দিকে ধাবমান হইল। 


কর্ণ-করে চন্দ্রদেব ও দগ্ুধার বধ 


তখন মহাবীর যুধিষ্ঠির সুতপুভ্রের বিনাশবাসনায় 
অতি সত্বর স্ুবর্ণ-ভূষিত মহাকোদগু বিস্ফারিত 
করিয়া তাহাতে পর্বতবিদারণক্ষম স্ুশাণিত যমদণ্ড 
সদৃশ শর সংযোগ ও আকর্ণ আকর্ষণপূর্বক কর্ণের 
প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই বজ্নিম্বন শর মহাবীর 
স্থৃতপুজের বামপার্শে প্রবিষ্ট হওয়াতে তিনি সাতিশয় 
কাতর ও বিকলাঙ্গ হইয়া স্যন্দনোপরি শরাসন 
পরিত্যাগপুর্বক মৃচ্ছিত হইলেন। এ সময় মহাবীর 
কর্ণকে তদবস্থ ও তাহার মুখচ্ছবি বিবর্ণ নিরীক্ষণ 
করিয়া, কৌরব-সৈগ্যমধ্যে মহান হাহাক!র শব 
সমুখিত হইল। পাগুবগণ যুধিিরের পরাক্রম দর্শন 
করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ ও কিলফিলা শব 
করিতে লাগিলেন! তখন ভীষণ-পরাক্রম কর্ণ 
অনভিবিলম্থেই সংভ্ঞালাভ করিয়া ধর্মমরাজের নিধনার্থ 
কৃতসক্বল্প হইলেন এবং কনকময় শরাসন বিস্ফারিত 
করিয়া যুধিষ্টিরের উপর নিশিত শর পরিত্যাগ 
করিতে লাগিলেন। এ সময় যুধিষ্ঠিরের চক্ররক্ষ 
পাঞ্চালবংশীয় চন্দ্রদেব ও দণুধার শশধরপার্খবর্থী 
পুনর্ধবহ্র ম্যায় ধর্ম্মরাজের উভয় পার্থ বিদ্যমান 
ছিলেন। মহাবীর সৃতপুজ ছুই ক্ষুর দ্বারা তাহা- 
দিগকে নিহত করিলেন । তখন রাজা যুধিটির নিশিত 
শরনিকরে ফর্ণকে বিদ্ধ করিয়া স্্ষেণের উপর তিন, 
সত্যসেনের উপর তিন, শল্যের উপর নধতি এবং 
সৃত্তপুজের উপর পুনরায় ত্রিসগ্ততি শর নিক্ষেপ- 
পুর্বক তাহার রক্ষকগণকে তিন তিন বক্রধাণে 
বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ হাস্যমুখে 
কাণ্মুক বিকল্পিত করিয়া! এক ভল্লে ধর্ম্মপাজের 
দেহ বিদারণপুর্বক তাহাকে যষ্তি শরে বিদ্ধ করিয়া 
সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। এ 
সময় পাণুবপক্ষীয় বীরগণ অমধিতচিত্তে যুধিটিরের 
পরিরক্ষণার্থ শৃতপুঞ্পের উপর শর পরিত্যাগপূর্বক 
তীহ্বার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর সাত্যকি, 


চেকিতান, যুযুং্থ, পাণ্ডা, ধৃষ্টতয়, শিখন্তী, দ্রৌপদী" 
তনয়গণ, প্রভদ্রকগণ, নকুল, সহদেব, ভীমসেন, 
শিশুপাঙ্গপুজ্র এবং কারয, মৎস্য, কেবয়, কাশি ও 
কোশল.দেশোন্তব বীরগণ সত্বর বন্থষেণকে [নগীড়িত 
করিতে আরম্ত করিলেন এবং পাঞ্চালবংশোগ্ভৰ 
জন্মেজয় শরনিকরনিপাতে কর্ণকে বিদ্ধ করিতে 
লাগিলেন। তখন অন্যান্য পাগুবপক্ষীয় বীরগণ 
হসংখ্য রথী, গজারোহী ও অশ্বারোহী সৈম্য-সমভি- 
ব্যাহারে বরাহকর্ণ», নারাচ, নিশিত নালীক, বৎসদস্ত, 
বিপাঠ, ক্ষুরপ্র ও চটকামুখৎ প্রভৃতি নানাপ্রকার শর 
নিক্ষেপ করিয়া স্ৃতপুজ্রের বিনাশবাসনায় চতুদ্দিক্‌ 
হইতে তাহার অভিমুখে ধাবমান হইল। 


কর্ণবুদ্ধে নিগীড়িত যুধি্টির-পলায়ন 


হে মহারাঞ্জ ! মহাবীর কর্ণ এইরূপে পাগুব- 
পক্ষীয় বীরগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া! ব্রঙ্গান্ত্রের 
আবির্ভাব করিয়া শরবর্ষণে দি্মগুল পরিপুরিত 
করিলেন এবং শররূপ অগ্নিশিখা দ্বারা পাগুব- 
সৈগ্যরূপ বন দগ্ধ করিয়া চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতে 
লাগিলেন। পরিশেষে তিনি মহাস্ত্র সন্ধানপুর্ববক 
ঈষৎ হাস্য করিয়া ধর্দমরাজের ফোদ দ্বিখণ্ড করিয়া! 
ফেলিলেন এবং নিমেষমধ্যে নতপর্বব নবতি বাণ 
সন্ধানপূর্বক তাহার কনকমণ্ডিতি কবচ ভেদ 
করিলেন। তখন যুধি্টিরের সেই স্ববর্ণগিত্রিত 
কবচ কর্ণশরে ছিন্ন হইয়া গু্য্যকিরণ-সংশ্লিষ্ট চপলা- 
বিরাঞ্জিত বাতাহত জলধরের শ্যায় ও নিশাকাল'ন 
বিগতাত্র নভোমগুলের গ্যায় শোভা ধারণপুব্ধক 
ভূতলে নিপতিত হইল। ধণ্ুতনয় এইরূপে বন্্াবিহীন 
ও রুধিরাক্তকলেবর হইয়া ক্রোধভরে সৃতগুজের 
প্রতি এক লৌহময় শক্তি নিক্ষেপ করিলেন! মহা- 
বীর কর্ণ সাত শরে আফাশপথেই সেই প্রন্থলিত 
শক্তি ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন যুধিষ্টি 
বলপুর্বক স্ৃতপুত্রের বঙ্ষ'স্থলে চারি তোমর নিক্ষেপ 
করিয়া পরমাহলাদে গর্জন করিতে লাগিলেন। 
সৃতনম্দন সেই তোমরাঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত 
হইয়া রুধির শরণ ও রোধাবিষ্ট সপের স্যার নিশ্বাস 
পরিত্যাগপূর্বক এক ভল্লে ধর্ম্মতনয়ের ধ্বজ ছেদন ও 
তিন ভল্লে তাহার দেহ বিদারণপূর্বক তাহার তৃণীর- 





দয় ও রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তখন ধর্ম্মীন্দন 


১। শৃকরের কর্ণাকৃতি বাগ। ২। চড়ইপাখীর মুখের মত। 


কর্ণপর্বধ 


৩৮৯ 











অসিত) পুচ্ছ শ্বেভাশ্বসংযুক্ত অন্য রথে আরোহণ করিয়া 
সমর পরিত্যাগপর্বক প্রস্থান করিতে লাগিলেন, 
ফোনক্রমেই কর্ণের সমক্ষে অবস্থান করিতে সমর্থ 
হইলেন নাঁ। তখন মহাবীর রাধেয় বেগে গমন- 
পূর্বক বজ্র, ছত্র, অঙ্কুশ, মৎস্য, ধবজ, কৃণ্ম ও শঙ্খ 
প্রস্তুতি লক্ষণযুক্ত পাণুরবর্ণ শর দ্বারা পাওু- 
নন্দনের স্বন্ধদেশ স্পর্শপূর্বক স্বয়ং পবিত্র হইয়া 
তাহাকে বলপূরর্বক গ্রহণ করিতে মানস করিলেন। 
রন কুস্তীর বাক্য তাহার স্বৃতিপথে আর্ট 
হইল। 


কর্ণ কর্তৃক উপহদিত যুধিষিরের যুদ্ধীদেশ 


হে মহারাজ! এ সময়ে মদ্ররাজ শল্য কর্ণকে 
যুধষির গ্রহণে সমুগ্ভত দেখিয়া নিষেধপূর্ববক 
কহিলেন, হে স্ৃতপুল! তুমি এই প্রধানতম 
নরপতিকে গ্রহণ করিও না। উহাকে গ্রহণ করিলেই 
উনি তোমাকে বিনাশ করিয়া আমাকে ভন্মসাৎ 
করিবেন।, তখন স্ৃতপুজ্র হান্ত করিয়! যুধিষ্ঠিরকে 
নিন্দাপূর্বক কহিলেন, “হে পাওুনন্দন! তুমি 
ক্ষত্িয়কুলে জন্মগ্রহণ ও ক্ষজিয়ধন্্ম অবলম্বন করিয়া 
কিরূপে প্রাগভয়ে সমর পরিত্যাগপুর্বক পলায়ন 
করিতেছ? আমার বোধ হয়, তুমি ক্ষজিয়ধণ্ম 
অবগত নহ। তুমি নিয়ত বেদপাঠ ও যজ্ঞকর্মম 
অনুষ্ঠান করিয়া থাক ; অতএব যুদ্ধ করা তোমার 
কর্তব্য নহে। এক্ষণে সংগ্রামেচ্ছা পরিত্যাগ কর, 
আর বীরপুরুষদিগের নিকট গমন করিও না এবং 
তাহাদিগকে অপ্রিয় কথাও বলিও না। মহাবীর 
কর্ণ ধর্মরাজফে এইরূপ কহিয়া তাহাকে পরিত্যাগ- 
পুর্বক বজহস্ত পুরন্দরের গ্ভায় পাণ্ুব-সৈ্যগণকে 
বিনাশ করিতে আর্ত করিলেন। নরনাথ যুধিষ্টিরও 
লজ্ঞিতভাবে পলায়ন করিতে লাগিলেন। চেদি, 
পাণ্তব ও পাঞ্চালগণ এবং মহারথ সাহ্যেকিঃ 
নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীতনয়গণ যুধিষ্টিরকে 
অপম্থতৎ দেখিয়া সকলেই তীহার অন্ুগমনে প্রবৃত্ত 
হইলেন। | 

তখন মহাবীর কর্ণ যুধিষ্টিরের সৈচ্যগণকে সমর- 
পরাধুখ অবলোকন করিয়া হ্টচিত্তে কৌরব-সৈচ্যগণ- 
সমভিব্যাহারে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে 
লাগিলেন। কৌরন সৈশ্যমধ্যে ভীষণ কার্ম্ুকনিম্বন, 


১। কৃষবর্ণ। ২। পলায়িত | 


সিংহনাদ এবং ভেরী, শঙ্খ ও মৃদঙ্গের ধ্বনি সমুখিত 
হইল। এ সময় র'জা যুধিষ্ঠির শ্রতকীন্তির রথে 
আরোহণপুর্ববক কর্ণের বিক্রম অবলোকন করিতে 
লাগিলেন। অনন্তর তিনি কৌরবগণ ফর্তৃক পাগুব, 
সৈম্গণকে বিমদ্দিত দেখিয়া রোধাবিষ্টচিত্তে স্বপক্ষীয় 
যোধগণকে কহিলেন, “হে বীরগণ! তোমরা ফেন 
নিশ্চিন্ত রহিয়াছ, সত্বর বিপক্ষদিগকে বিনাশ কর।? 
তখন ভীমসেন প্রভৃতি পাণুবপক্ষীয় মহারথগণ 
ধর্মরাজের আদেশানুসারে আপনার পুক্রগণের প্রতি 
গমন করিতে লাগিলেন। এ সময়ে অসংখ্য যোদ্ধা, 
হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি ও অন্ত্রসমূহের তুমুল শব 
সমুখিত হইল। যোধগণ প্গাত্রোথান কর, প্রহার 
কর, অভিমুখীন হও” এইরূপ বলিতে বলিতে 
পরস্পরকে প্রহার কগিতে আরস্ত করিল। আফাশ- 
মণ্ডল জলদজালের হ্যায় শরঞজালে আচ্ছাদিত হইল। 
শরসমাচ্ছন্ন নরবারগণ পরস্পর প্রহারপুর্ধক বিকলাঙ্গ 
এবং পতাকা, ধ্বজ, অশ্ব, সারথি ও আয়ুধবিহীন 
হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিলেন। 
আরোহিসমবেত মাতঙ্গগণ প্রভূত বলশালী বজ্জ-ভিন্ন 
শৈলশিখরের গ্যায় ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। 
বর্মাধারী দিবাভূষণভূঁষিত পদাতিগণ প্রতিপক্ষ বীর- 
গণের শরে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া ভূতলশায়ী হইল। এ 
সময় সমরপরায়ণ বীরগণের বিশাল লোহিত-নেত্রযুক্ত 
পুণেনদুসদূশ মুখপল্সে সমরভূমি সমাচ্ছন্ন হইয়া 
গ্রেল। অগ্নরোগণ অভিমুখাগত,। সমর-নিহত, 
অসংখ্য বীরগণকে গীতবাগ্ঠাদিযুস্ত বিমানে আরো" 
পিত করিয়া গমন করাতে ভূমগুলের গ্যায় নভো- 
মণ্তলেও তুমুল শব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। 
বীরগণ সেই আশ্চর্য ব্যাপার দর্শনে পরমাহলাদিত 
হইয়া ব্বগগবাস-বাসনায় সন্কর পরম্পরফে প্রশ্ার 
করিতে আরম্ত করিল। রথিগণ রথীদিগের, 
পদাতিগণ পদাতিদিগের। মাতঙগগণ মাতঙ্গদিগের 
এবং অশ্বগণ অশ্বদিগের সঠিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। 


বহু বীরক্ষয়--কৌরব-পলায়ন 


হে মহারাজ! এইরূপে সেই অসংখ্য গঙ্বাজী 
ও মন্ুষ্ের ক্ষয়জনক তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইলে 
সেনাগণের পদাঘাত-সমুখিত ধুলিপটলে সমরাঙ্গন 
সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। তখন বীরগণ কি স্মপক্ষীয় 
কি পরপক্ষীয় যাহাফে সম্মুখে দেখিজেন, তাহাকেই 


৩৯০ 


মহাভারত 





বিনাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সৈশ্যগণ 
কেশাফেশি+, দস্তাদস্তিৎ, মু্ট্যামুগ্টিত নখানথিঃ ও বান্- 
যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইল। তখন তাহাদিগের দেহবিনিগগত 
শোণিতে সমরাঙ্গনে ভীরুজনভীষণ ঘোরতর নদী 
সমুৎপন্ন হইল। উহার স্রোতে অসখ্য গজ, অশ্ব 
ও নরদেহ প্রবাহিত হইতে লাগিল। বীরগণমধ্যে 
কেহ কেহ সেই নদীপারে, ফেহ কেহ বা তাহার 
মধ্যে গমন করিলেন এবং সম্তরণপুর্্ক সেই 
শোণিতমধ্যে একবার নিমগ্ন ও একবার উন্বগ্নৎ 
হওয়াতে বর্ম, অন্্ ও বস্ত্র সহিত রুধিরাক্ত 
হইয়। সেই শোণিতে স্নান ও সেই শোণিত পান 
করিয়া তাহাতে অবসন্ন হইতে লাগিল। তখন 
হস্তী, অঙ্থ। রথ, আয়ুধ, আভরণ, বসন, বর্ম, 
হত ও আহত বীরগণ এবং ভূমগুল, দিআশ্ুল ও 
নভোমগুল প্রায় সমুদয়ই লোহিতবর্ণ হইয়! উঠিল। 
রুধিরের গন্ধ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গমনশব্দে সৈগ্- 
গীণের মহাব্যাদ উপস্থিত হইল। এ সময়ে 
ভীমসেন ও সাত্যকি প্রভৃতি বীর-সকল সেই নিহত- 
প্রায় সৈশ্তগণের প্রতি বারংবার ধাবমান হইতে 
লাগিলেন। তখন আপনার পুত্রগণের চতুরঙ্গ বল 
সেই ধাবমান বীরদিগের পরাক্রম সহা করিতে না 
পারিয়া চণ্্, ফবচ ও আয়ুখবিহীন হইয়া সিংহার্দিত 
হস্তিযৃথের স্তায় চতুদ্দিফে পলায়ন করিতে আরম্ত 
ফরিল।” 


একপঞ্চাশত্তম অধ্যায় 
কর্ণ-ভীম মহাঁপমর-_কর্ণ পরাজয় 

সঞ্চয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এ সময় রাঁজা 
দুর্য্যোধন ম্বীয় সৈগ্যগণকে পাগুবগণ কর্তৃক বিদ্রা- 
বিত দেখিয়া প্রযতুসহকারে চীৎফারপূর্ব্ক তাহা- 
দিগফে নিবারণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহারা 
কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত হইল নাঁ। অনন্তর ব্যুহ্র 
পক্ষ ও প্রপক্ষ এবং শকুনি ও ফৌরবগণ অস্তরশস্ 
ধারণপুর্ধবক ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবল 
কর্ণও ফৌরবগণকে দৃর্য্যোধনের সহিত ভীমাভিমুখে 
ধাবমান দেখিয়া শল্যফে কহিলেন, “হে মদ্ররাজ ! 


তুমি এক্ষণে আমাকে ভীমের রথ-সন্পিধানে উপনীত 


১7৪1 গরম্পর স্থ স্ব কেশে-কেশে, দস্তেদস্তে। মুগ্িতে-মুিতে, 
নখেনখে। ৫। উত্তোলিতবদন। 


কর।' তখন মদ্ররাজ কর্ণের বাফ্যান্ুসারে হংসধবল 
অশ্বগণকে ভীমের অভিমুখে সঞ্চালন করিতে আরম্ত 
করিলে তাহারা অবিলশ্বে বুফোদরের সমক্ষে 
সমুপস্থিত_ হইল। মহাবীর ভীমসেন কর্ণকে 
সমাগত দেখিয়া ক্রোঁধভরে তীাহাফে সংহার করিবার 
অভিলাষে সাত্যকি ও ধুষ্টদ্যুয়কে কহিলেন, “হে 
বীরদয়! তোমরা এক্ষণে ধর্মরাজকে রক্ষা কর। 
ছুরাতআ্বা সৃতপুজ ছুর্য্যোধনের গ্রীতি পরিবন্ধিত 
করিবার নিমিত্ত আমার সমক্ষে উহার পরিচ্ছদ ছিন্- 
ভিন্ন করিয়া দিয়াছে। ভাগো আমি দেখিয়াছিলাম, 
এই নিমিত্তই উনি তৎকালে সেই বিষম সঙ্কট হইতে 
কথব্চিৎ পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অত্তএব আজ 
আমাফে এককালে এই দুঃখের শেষ করিতে হইবে। 
অগা হয় আমি কর্ণকে বিনাশ করিব, না হয় সেই 
আমাকে সংহার করিবে, সন্দেহ নাই। হে বীরগণ! 
আজ আমি ধর্দমরাজফে তোমাদের হস্তে সমর্পণ 
করিতেছি। তোমরা অনলস হইয়া সতত সাবধানে 
ইহাফে রক্ষা করিও। মহাবীর ভীমসেন এই 
বলিয়া দিংহনাদ-শব্দে দিত্মগুল প্রতিধ্বনিত করিয়া 
সৃতপুজ্রের গ্রতি ধাবমান হইলেন। 

এ সময় মদ্ররাজ ভীমসেনকে সম্মূথে মহাবেগে 
আগমন করিতে দেখিয়া করণ্কে কহিলেন, “হে 
সুতপুল | এ দেখ, ভীমসেন ক্রোধভরে তোমার 
অভিমুখে আগমন করিতেছেন । ইনি অগ্ঠ নিঃসন্দেহ 
তোমার উপর চিরসঞ্চিত ক্রোধাগ্ি নিক্ষেপ 
করিবেন। এক্ষণে উহার রূপ যুগান্তকালীন 
হুতাশনের ন্যায় ভয়ঙ্কর বোধ হইতেছে । মহাবীর 
অভিমন্্যু ও রাক্ষদ ঘটোত্ফচ নিহত হইলেও ইহার 
ঈদৃশ রূপ আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এ মহাবীর 
রোষাবিষ্ট হইলে ত্রিলোকস্থ সমস্ত লোককে নিবারণ 
করিতে পারেন, সন্দেহ নাই ।” 

হে মহারাজ | মদ্ররাজ শল্য কর্ণকে এইরূপে 
কহিতেছেন, ইত্যবসরে মহাবীর বৃকোদর ক্রোধাবিষ্ 
হইয়। তথায় আগমন করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত 
সৃতপুজ্র সমরলোলুপ ভীমকে সমাগত দেখিয় 
হাস্থমুখে শল্যকে কহিলেন, “হে মদ্্রাজ! তুমি 
আমার সমক্ষে ভীমসেনের উদ্দেশে যে সমস্ত কথা 
কহিলে, সমুদয়ই সত্য। ভীম মহাবল-পরাক্রান্ত, 
ক্রোধনন্ঘতাব ও দেহরক্ষায় একান্ত নিরপেক্ষ। এ 
মহাবার বিরাট-নগরে অজ্ঞাতবাসকালে দ্রৌপদীর 


কর্ণপব্ব 
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হিভাভিলাষফপরবশ হইয়া প্রচ্ছন্নভীবে কীচককে 
স্বগণ-সমভিব্যাহারে সংহার করিয়াছিল। অগ্য সে 
উদ্ভতদণ্ড সান্মাৎ কৃতান্তের গ্ভায় ক্রোধাবিষ্ট ছইয়। 
সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছে । হে শল্য! হয় 
অজ্ভ্বন আমাকে সংহার করিবে, না হয় আমিই 
তাহাফে বিনাশ করিব। ইহা আমার চির- 
পরার্থনীয়। অদ্য কি ভীমের সাহত সমাগমলাভে 
আমার সেই মনোরথ সফল হইবে? ভীম নিহত 
বা বিরথ হইলে যদি ধনগ্য় আমার সহিত যুদ্ধ 
করিতে আগমন করে, তাহা হইলেই আমার 
মনোরথ পূর্ণ হয়, সন্দেহ নাই। হে মদ্ররাজ! 
এক্ষণে এই বিষয়ে যাহা কর্তব্য, তাহা শীঘ্র অবধারণ 
ফর।' 

মদ্ররাজ শল্য সুতপুত্রের বাকা শ্রবণ করিয়া 
পুনরায় কহিলেন, “হে কর্ণ! তুমি এক্ষণে ভীম- 
পরাক্রম ভীমসেনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। অগ্রে 
ভীমফে পরাজিত করিলে পশ্চাৎ অঙ্ভ্ুনকে প্রাপ্ত 
হইবে। আমি নিশ্চয়ই কঠিতেছি, তুমি চিরকাল 
যেরূপ অভিলাষ করিতেছ, অগ্ভ তাহা পূর্ণ হইবে ।? 
তখন সূতপুক্র পুনরায় তাহাকে কহিলেন, “হে 
মদ্ররাজ! অদ্য হয় আমি অজ্জুনকে বিনাশ করিব, 
না হয় অজ্ন আমাকে বিনাশ ফরিবে। এক্ষণে 
তুমি যুদ্ধে মনঃসমাধান*পুর্বক ভীমসেনের প্রতি 
অশ্ব সণলন কর।” 

হে মহারাজ! অনন্তর মদ্ররাজ শল্য যে স্থানে 
ভীমসেন কৌরবসৈম্তপগণকে বিদ্রাবিত করিতেছিলেন, 
তথায় অবিলন্দে রথ সমানীত করিলেন। এইরপে 
ভীমসেন ও কর্ণ পরস্পর সম্মুখীন হইলে সংগ্রামস্থলে 
তু্্যংনিনাদ ও ভেরী*শব প্রাছুভূতি হইল। তখন 
মহাবীর ভীমসেন রোধাবিষ্ট হইয়া ম্ুনিশিত 
নারাচনিকরে নিতান্ত ছুরাসদ কৌরব-সৈগগণকে 
চতুর্দিকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর 
মহাবীর কর্ণ ও ভীমসেনের সংগ্রাম নিতান্ত 
ঘোরতর হইয়া উঠিল। মহাবীর ভীমসেন মুহুর্ঘ- 
মধ্যে সৃতপুজ্রের সম্মুখীন হইলেন; সৃতপুজও 
তাহাকে সমাগত নিরীক্ষণপুর্ববক ক্রোধভরে নারাচ 
দ্বারা তাহার বক্ষঃস্থল আহত করিয়া পুনরায় 
তীহার প্রতি শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। 
মহাবীর ভীমসেন নৃতপু-নিক্ষিপ্ত দায়কে গাঢ়তর 


১। চিত্তের একান্ত অভিনিবেশ । ২। ঢাক । ৩। জসুঢাক। 


বিদ্ধ হইয়া তাহাকে শরনিকরে সমাচ্ছ্ন করিয়া 
স্বনিশিত নয় বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন সৃতগুজ 
শরাঘাতে ভীমসেনের শরাসন ছেদন করিয়া 
সব্ব্বাবরণভেদী স্তীক্ষ নারাচে তাহার বক্ষ'স্থল 
বিদ্ধ করিলেন) মহাবীর বুকোদরও সত্র অস্ 
কার্মুক গ্রহণপূর্বক নিশিত শরে কর্ণের মর্শস্থল 
বিদ্ধ করিয়া রোদসী* বিফম্পিত করিয়া ঘোরতর 
সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন 
মহাবল কর্ণ অরণ্যমধো মদোতকট গবিবত কুগ্তরকে 
যেমন উচ্কা দ্বারা আহত করে, তদ্প পর্ধবংশতি 
নারাচে ভীমসেনফে সমাহত করিলেন। মহাবীর 
ভীম কর্ণের নারচে ভিন্নকলেবর হইয়া! রোষকষায়িত 
লোচনে শৃতপুজ্ের সংহার-বাসনায় শরাসন আকর্ণ 
আকর্ষণ করিয়া তাহার প্রতি এক পর্ববতবিদারণক্ষম 
ভারসাধন* সায়ক সন্ধানপুর্বক পরিত্যাগ করিলেন! 
তখন বজ্রবেগ যেমন পর্ধবতকে বিদীর্ণ করে, তদ্রুপ 
সেই অশনিনিষ্বন ভীষণ বাণ ্ুতপুজরকে বিদীর্ণ 
করিল। মহারথ সৃতপুজ সেই ভীম-নিক্ষিপ্ত শরে 
গাঢ়তর বিদ্ধ ও বিমোহিত হইয়া রথোপশ্ছে* নিষ* 
হইলেন*। মদ্রাধিগতি শলা তাহাকে সংজ্ঞাহীন 
নিরীক্ষণ করিয়া সত্র রণস্থল হইতে অপসারিত 
করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে কর্ণকে পরাজিত 
করিয়া মহাবীর ভীমসেন পুর্বে স্থুররাজ যেমন 
অন্থুরগণকে বিদ্রাবিত ফরিয়াছিলেন, তদ্রুপ কৌরব- 
সৈশ্থগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন।” 


দবিপঞ্চাশন্তম অধ্যায় 

ভামকরে বিবিৎগপ্রমুখ প্ৃতরা তনয় বধ 

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, প্হে সপ্তয় ! ভীমসেন মহাবাছ 
কর্ণকে রথোপরি পাতিত করিয়া অতি ছুফর কার্য্যের 
অনুষ্ঠান করিয়াছেন। ছূর্য্যোধন বারংবার আমাকে 
কহিয়াছিল যে, কর্ণ একাকী সংগ্রামে সমুদয় ক্য় 
ও পাগুবগণকে সংহার করিবে। এক্ষণে সে 
বৃুকোদর কর্তৃক রাধেয়কে পরাজিত অবলোকন 
করিয়া কি উপায় অবলগ্বন করিল 1” 

সপ্জয় কহিলেন, “মহারাজ ! ছুর্যযোধন সৃতনন্দনকে 
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মহাভারত 








“হে ভ্রোতুগণ ! তোমরা শীঘ্র গমন করিয়া অগাধঃ 
ব্যসনার্ণবেং নিমগ্ন রাধেয়কে রক্ষা কর। আপনার 
পু্রগণ জ্যোষ্ঠ সহোদর কর্তৃক এইরূপে অনুজ্ঞাত হইয়া, 
গতঙ্গগণ যেমন পাবফের অভিমুখে আগমন করে, 
তন্রূপ বৃকোদরের বিনাশবাসনায় সরোষনয়নে তাহার 
প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত, চাপ- 
তুণীর-কবচধারী, শ্রুতবান্*, ছৃদদর্য ক্রোথ, বিবিতহ, 
বিকট, লম, নন্দ, উপনন্দ, ছুপ্্রধ্ষ,স্বা, বাতবেগ, 
্বর্চচা, ধন্বুগ্রণহ, ছুর্ঘাদ, জলসন্ধ, শল্য ও সহ-_ ইহারা 
অসংখা রথে পরিবৃত হইয়া চতুদ্দিক্‌ হইতে ভীম- 
সেনফে পরিবেষ্টন করিয়া তাহার উপর বিবিধ শর- 
নিফর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবল-পরাত্রান্ত 
ভীমসেন আপনার পুক্রগণ কর্তৃক এইরূপে নিগীড়িত 
হইয়া সত্বর তাহাদের পক্ষীয় পঞ্চদশ রথী ও 
পঞ্চাশ রধ বিনষ্ট করিয়া ভল্ল দ্বারা বিবিংস্থর 
কুগুলমণ্ডিত শিরস্্াণ-সম্বলিত পু্ণচন্্রসন্পিভি মস্তক 
ছেদন করিয়া ফেলিলেন। আপনার অন্যান্য পুর্ণ 
মহাবীর বিবিংস্থকে নিহত দেখিয়া ভীম পরাক্রম 
ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন 
অরাডিনিপাতন বৃফোদর অন্য ছুই ভল্ল দ্বারা বিফট 
ও সম নামক আপনার আর ছুই পুক্রের প্রাণ 
সংহার করিলেন। সেই দেবপুজ সদৃশ বীরদ্ধয় 
বায়ুভগ্ন বৃক্ষের ন্যায় ধরাশায়ী হইলেন। অনন্তর 
মহাবীর ভীমসেন সত্তর স্ৃতীক্ষ নারাচ ছারা 
ক্রাথকে নিহত করিয়া তৃতলে পাতিত করিলেন। 
হে মহারাজ! এইরূপে আপনার ধনুদ্ধর পুর্ণ 
নিহত হইলে সমরাঙ্গনে মহান্‌ হাহাকার শব 
সমুখিত হইল। তখন মহাবল-পরাক্রান্ত বৃকোদর 
পুনরায় নন্দ ও উপনন্দফে নিপাতিত করিলেন। 
তদ্দরশনে আপনার তনয়গণ রথস্থ ভীমসেনকে 
কালান্তক যমের ম্যায় জ্ঞান করিয়া নিতান্ত ভীত ও 
বিহ্বল হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। 
পুনঃ কর্ণ-ভীম সমর 

হে মহারাজ! এ সময় সুতপুক্র কর্ণ আপনার 
পুক্রগণকে নিহত নিরীক্ষণপুর্বক নিতান্ত দুর্মনা 
হইয়া পুনরায় ভীমসেনের অভিমুখে রথচালন 


করিতে আদেশ করিলেন। মদ্রাঙ্ম কর্ণের 
আদেশানুসারে ইংসবর্ণ অশ্বগণকে পরিচালিত 


১। গভীর বিপদদাগবে। ৩। ধনুরবদবিৎ । 








করিতে আরম্ভ করিলে তাহারা মহাবেগে ধাবমান 
হইয়া অবিলঘ্বে ভীমসেনের রথসমীপে সমুপস্থিত 
হইল। অনন্তর কর্ণ ও ভীমসেনের অতি ভয়ঙ্কর 
তুমুল যুদ্ধ আরম্ত হইল। হে মহারাজ! আমি 
তত্ফালে মহারথ কর্ণ ও ভীমসেনকফে সংগ্রামে 
সমবেত দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম, 
না জানি, অগ্ভ এই বীরদ্বয়ের কিরূপ সংগ্রাম 
হইবে। অনন্তর সমরনিপুণ ভীমসেন আপনার 
পুক্রগণের সমক্ষে কর্কে শরনিকরে সমাচ্ছন্প 
করিতে লাগিলেন; পরমাস্ধজ্ঞ কর্ণও কোপাবিষ্ট 
হইয়া নতপর্ব নয় ভল্ল দ্বারা ভীমসেনকে 
বিদ্ধ করিলেন! ভীমপরাক্রণ মহাবাহু ভীমসেন 
সুতপুজ্রের শরে তাড়িত হইয়া আকর্ণপুর্ণ 
সাত বাণে তাহাকে সমাহত করিলেন, কর্ণও 
ভূ্জমের হ্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া শরবর্ষণে 
তাহাকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন 
মহাবল বৃকোদর ফৌরবগণের সমক্ষে মহারথ 
রাধেয়কে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া সিংহনাদ 
করিতে আরম্ত করিলেন। কর্ণ ভীমের শরাঘাতে 
ক্রোধা্িত হয়া শরাসন দৃঢরূপে গ্রহণ ও 
বৃুকোদরের প্রতি শিলা-নিশিত দশ বাণ নিক্ষেপ 
পূর্বক নিশিত ভল্ল দ্বারা তাহার শরাসন ছেদন 
করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবাহ্ু ভীমসেন কর্ণের 
নিধনবাসনায় এক হেমপট্ট-বিভূষিত, দ্বিতীয় 
যমদগ্-সদৃশ ঘোরতর পরিঘ গ্রহণপুর্বক তাহার 
প্রতি নিক্ষেপ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। 
সৃতনন্দনও ততক্ষণাৎ তাসংখ্য আশীবিযোপম 
শরনিকরে সেই অশনির ন্যায় শব্দায়মান সমাগত 
পরিঘ খণ্ড থণ্ড করিয়া ফেলিলেন। খন 
মহাবীর বৃকোদর দৃঢ়তর শরাসন গ্রহণপুরর্বক শক্র- 
নিনুদন কর্ণফে বিশিখজালে সমাচ্ছ্ন করিলেন। 


ভীমের ভীষণ প্রহারে কৌরব পলায়ন 


হে মহারাজ | অনন্তর পরম্পর বধেচ্ছু সিংহতয়ের 
্ায় মহাবীর ফর্ণ ও ভীমসেনের পূর্ববাপেক্ষা ঘোরতর 
সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। মহাবীর কর্ণ শরাসন 
আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া! তিন বাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ 
করিলেন। মহাধনুদ্ধর বলবান্‌ বুকোদর কর্ণশরে 
বিদ্ধ হইয়া এক দেহবিদারণ বিষম বিশিখ গ্রহণপুর্বক 
তাহার উপর নিক্ষেপ করিলে, উহা! সৃতপুজরের বর্ম 


কর্ণপর্ব্ব 
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ছেদন ও শরীর ভেদ করিয়া বল্পীফান্তর্গামী পন্পগের 
ম্যায় ধরণীতলে প্রবিষ্ট হইল। মহাবীর কর্ণ ভীমের 
শরাধাতে নিতান্ত ব্যথিত ও বিহ্বল হইয়া! ভূমিকম্প- 
কালীন অচলের শ্যায় বিকম্পি হইতে লাগিলেন। 
অনন্তর তিনি একান্ত রোষপরতন্ত্র হইয়া! ভীমসেনকে 
পঞ্চবিংশতি নারাচে বিদ্ধ ও অসংখ্য শরে নিপীড়িত 
করিয়া এক বাণে তাহার ধ্বজ ছেদন ও ভল্ল দ্বারা 
সারথিকে শমনভবনে প্রেরণ করিলেন এবং মুহুর্তমধ্যে 
অবলীলাক্রমে তাহার শরাসন ছিন্ন ও রথ ভগ্ন করিয়! 
হাস্য করিতে লাগিলেন। তখন মহাবাহু বুফোদর 
গদা গ্রহণপুর্বক সেই ভগ্ন স্যন্দন হইতে মহাবেগে 
ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া, বায়ু যেমন শরৎকালীন মেঘ 
সঞ্চালিত করে, তদ্রুপ গদা-প্রহারে কৌরবসেনাগণকে 
বিদ্রাবিত করিলেন এবং ঈষাদন্তঃ সপ্তশত মাতঙ্গ- 
গণকে সহসা! বিদ্রাৰিত করিয়া তাহাদের দন্তবেষ্টন, 
নেত্র, কুম্ত, গণ্ড ও মর্মে অতিশয় আঘাত করিতে 
লাগিলেন। তাহার! ভীমসেনের ভীষণ প্র্গারে 'ভীত 
হইয়া প্রথমতঃ ইতভ্ততঃ ধাবমান হইল; কিন্ত 
মহামাত্রগণ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া পুনরায় ভীমসেনের 
অভিমুখে গমনপুর্বক মেঘমগ্ডল যেমন দিবাকরকে 
পরিবেষ্টন করে, তদ্রুপ তাহাকে বেষ্টন করিল। 
তখন অরাতিঘাতন ভীমসেন ইন্দ্র যেমন বজ ছারা 
অচল সংচুণিত করেন, তদ্রুপ গদানাতে সেই সপূুশত 
মাতঙ্গ নিহত করিলেন; তশুপরে পুনর্ববার শকুনির 
মহাবল-পরাক্রান্ত দ্বিপধণশৎ তস্তী বিপ্রোথিত করিয়া 
ফৌরবপন্ষীয় এক শত রথ ও শত শত পদাতিকে 
সংহারপূর্বক সৈম্যগণফে নিপীড়িত করিতে লা গলেন। 
হে মহারাজ! আপনার সেনাগণ এইরূপে মহাত্মা 
ভীমসেনের প্রঙ্গাবে ও সুষ্যের প্রতাপে নিতান্ত সন্তপ্ত 
ও অনলাপিত* চরের ম্যায় সঙ্কুচিত হইয়া ভীমভয়ে 
সমর পরিতাগপুর্বক দশ দিকে পলায়ন করিতে 
আরম্ত করিল। ও 

তখন অন্থান্য চর্মবর্দাধারী পঞ্চশত রথী শরনিকর 
নিক্ষেপ করিয়! ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন ; 
মহাবীর বৃকোদর অস্থ্রবিনাশন বিষুর ম্যায় গদা- 


ঘাতে সেই ধ্বজপতাঁকায়ুধসম্বলিত বারগণকে 
বিপ্রোথিত করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মহাবল- 


পরাক্রান্ত ত্রিসহত্র অশ্বারোহী শকুনির আদেশাম্রসারে 


শক্তি, ঝট ও প্রাস গরহপূর্বক বৃকোদরের অভিমুখে 


১। লাঙ্গলতুল্য দীর্ঘদস্ত | ২। অগ্নিমধ্যে নিক্ষিপ্ত । 


ধাবমান হইল; অরাতিনিপাত্তন ভীমসেনও মহাবেগে 
তাহাদের অভিমুখীন হইয়া! বিবিধমার্গে বিচরণপূর্বক 
গ্দাপ্রহারে তাহাদিগকে বিমদ্দিত করিলেন। তখন 
্রস্ত্নিগীড়িত গজযুথের হ্যায় তাহাদিগের সুমহান 
আর্তনাদ হইতে লাগিল। হে মহারাজ! ফোপাধিষ্ট 
পাগুব এইরূপে সুবলপুজের ত্রিসহস্র অশ্বারোহী 
বিনষ্ট করিয়া অন্য রথে আরোহণপূর্ববক মহাবেগে 
কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন। 


পলায়মান যুধিষ্িরের ভীমসাহায্য__সঙ্কুলযুদ্ধ 


এ সময় মহাবীর কর্ণ অরাতিঘাতন ধর্মপুজ 
যুধিষ্টিরকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন ও তাহার সারথিকে 
নিপাতিত করিলেন। মহারথ যুধিষ্ঠির কর্ণের রথ 
নিরীক্ষণপুর্বক পলায়ন করিতে লাগিলেন? সুতপুজও 
ধণ্মরাজের প্রতি অবক্র শরজাল ব্ধণপুববক শরনিকরে 
রোদসী সমাবৃত করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাং 
ধাবমান হইলেন। তখন পবননন্দন তীমসেন ফণকফে 
যুধি্টিরের অনুধাবন করিতে দেখিয়া রোধাবিষ্টচিত্তে 
সুতপুজকে শরনিকরে সমাচ্ছ্ন করিতে লাগিলেন ; 
শক্রকর্ষণ কর্ণ ও তংক্ষণাং প্রতিনিবৃত্ত হইয়া শাণিত 
শরজালে ভীমসেনকে সমাবৃত করিলেন। তখন 
মহাবীর সাত্যকি ভীমের পাঞ্চিগ্রহণ নিমিত্ত তাহার 
রথসমীপস্থ কর্ণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। 
কর্ণ শরনিকরে নিতান্ত ন্গীড়িত হইয়াও ভীমের 
সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন সর্বধনুদ্ধর- 
শ্রেঠ বীরদ্বয় পরস্পর মিলিত হইয়া অনবরত শরজাল 
বর্ণ করিতে লাগিলেন। তাহাদিগের ক্রৌধপৃষ্ঠের 
হ্যায় অরুণবর্ণ ভীষণ শরনিকর সমস্তাৎ বিকীণ 
হওয়াতে সমুদয় দিগ্বিদিক্‌ সমাচ্ছন্ন ও দিবাকর 
আকাশমণ্ডল-মধ্যপগত হইলেও, তাহার প্রভা 
তিরোহিত হইয়া]! গেল। হে মহারাজ! এ সময় 
কৌরবগণ শকুনি, কৃতবন্মা, অশ্বথামা, কর্ণ ও কূপকে 
পাণ্তবদিগের সঠিত মিলিত দেখিয়া পুনর্বধার 
সংগ্রামার্থ আগমন করিতে লাগিলেন। তখন 
মহাবৃগি সমুদ্ধৎত সাগরের ম্যায় ত্রাহাদিগের তুমুল 
কোলাহল সমুখিত তইল। অনন্তর উভয়পক্ষীয় 
সেনাগণ পরস্পরকে দর্শন ও গ্রহণপুর্বক আহলাদিত- 
চিন্তে পরস্পর মিলিত হইতে লাগিল। হেরাজন্‌! 
সেই মধ্যাহুসময় উভয় পক্ষে যেরূপ সংগ্রাম 
হইয়াছিল, তত্রেপ যুদ্ধ কখনই আমাদের দৃষ্টিগোচর 
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মহাভারত 








বা শ্রবণগোচর হয় নাই। বেগবান্‌ জলরাশি যেমন 
সাগরের সহিত মিলিত হয়, তক্জপ কৌরবসেনাগণ 
পাগুবসেনাগণের সহিত মিলিত হইল। এইরূপে 
সেই উভয়পক্ষীয় সেনানদীদ্বয় একত্র সমবেত হইলে 
তাহাদের পরম্পর-নিক্ষিপ্ত শরজালের তুমুল শব্ধ 
হইতে লাগিল। 

অনন্তর যশোলোলুপ ফৌরব ও পাগুবগণের 
তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়পক্ষীয় বীরগণ 
পরস্পরের নামোচ্চারণপূর্বক অবিশ্রান্ত বিবিধ বাক্য 
প্রয়োগ করিতে লাগিল। যে ব্যক্তির পিতৃগত, 
মাতৃগত, ফণ্মগত বা ম্বভাবগত যে কিছু দোষ ছিল, 
প্রতিপক্ষেরা তাহাকে তৎসমুদয় শ্রবণ ফরাইতে 
আরগ্ত করিল। হে মহারাজ! আমি এ সময়ে 
সমরাঙ্গনে বীরগণকে পরস্পর তঙ্জন করিতে দেখিয়। 
তাহাদিগকে হতজীবিত বলিয়া জ্ঞান করিতে 
লাগিলাম এবং সেই অর্মিততেজাঃ ক্রোধাহিত বীর- 
গণের শরীর সন্দর্শনপুর্বক ভীত হইয়া চিন্তা করিতে 
লাগিলাম-না জানি, আজ ফি কাণ্ড উপস্থিত 
হইবে। অনন্তর মহারথ পাগুব ও ফৌরবগণ নিশিত 
শরনিকরে পরস্পরফে নিগীড়িত ও ক্ষতবিক্ষত 
করিতে লাগিলেন। 


ত্রিপঞ্চাশভ্তম অধ্যায় 
সঞ্চুল যুদ্ধ_কৌরব পরাজয় 


সঞ্চয় কহিলেন, «হে মহারাজ | তখন সেই 
পরম্পর-জয়াভিলাধী কৃতবৈর* ক্ষজ্রিয়গণ পরস্পরকে 
বিনাশ করিতে লাগিলেন। হ্ডী, অশ্ব, রথ ও নরগণ 
পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সেই ভীষণ সংগ্রামে পর- 
স্পর-বিক্ষিণ্ড গদা, পরির, কুণপ, প্রাস, ভিন্দিপাল ও 
তুশুপ্তী প্রভৃতি অস্ত্রসফল পতঙ্গকুলের ম্যায় চতুদ্দিকে 
নিপতিত হইতে লাগল। মাওজগণ মাতঙ্গদিগফে, 
অশ্বগণ অশ্বদিগকে, রথিগণ রথীদিগকে, দাতিগণ 
হস্তী, অশ্ব, রথ ৪ পঞদাতিদিগকে, রথিগণ হস্তী ও 
অশ্বগণকে এবং দ্রুতগামী বুগ্জরগণ হস্তী, অশ্ব ও রথ- 
সমুদয়কে বিমদ্দিত করিতে আরন্ত করিল। বীরগণ 
চীৎকার করিয়া পরস্পর সংহারে প্রবৃত্ত হইলে সংগ্রাম- 
স্থল পশুবিনাশস্থলেরং ম্যায় বোধ হইতে লাগিল। 
২। পশুগণেব বধ্যভূমি । 





১। শক্রভাবাপন্স। 


তৎফালে চতুর্দিক রুধিরান্ত হইলে বহুন্ধর! কুুস্ত- 
রাগরঞ্িতঃ বসনধারিণী যুবতী কামিনীর হ্যায় শোভা 
ধারণ করিল। তখন উহা স্থবর্ণময় বা বর্যাকালীন 
ইন্দ্রগোপংসমাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। 
বীরগণের মস্তক, বাহু, উরু, কুগুল ও নিব প্রভৃতি 
ভূষণ, চর্ম এবং দেহ-সমুদয় অনবরত নিপতিত হইতে 
লাগিল। মাতঙ্গগণ পরস্পর দন্তাঘাতে বিদীর্ণ ও 
রুধিরাক্ত-কলেবর হইয়া ধাতুধারাআ্রাবী গেরিক- 
পর্বতের ম্যায় শোভা ধারণ করিল। ফোন কোন 
মাতঙ্গ তোমর-সমুদয়ের উপর শুণ্ড নিক্ষেপ এবং 
ফোন ফোন্টা তোমর-সফল চূর্ণ ফরিতে লাগিল। 
ফোন কোন হস্তী নারাচান্ত্রে ছিন্নবর্মী হইয়া, হিমাগমে 
মেঘনিন্দুক্ত মহীধরের ম্যায় এবং স্বর্ণপঙ্থ শরনিকরে 
চিত্রিত হইয়া উদ্ধাপ্রদীপ্ত পর্বতশৃঙ্গের ম্যায় শোভা 
ধাংণ ফরিল। কোন ফোন পর্ধভাঁকার মাতঙ্গ 
পরস্পরের আঘাতে আহত হইয়া পক্ষযুস্ত অচলের 
হ্যায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত কোন কোনটা শল্য দ্বার 
নিপীড়িত ও একান্ত ব্যথিত হইয়া] মহাবেগে ধাবমান 
এবং কোন ফোনটা দন্ত ও কুস্ত দ্বারা ভূল স্পর্শ 
করিয়া নিপতিত হইল। অগ্যান্ত মাতঙ্গগণ সিংহের 
ম্যায় ভীষণ শব ও ভ্রমণ করিতে লাগ্লি। 
স্ব্ণভূঘণবিভূষিত আশ্বগণও শরনিকরে নিগীড়িত 
হইয়া অবসন্ন, ম্লান ও উদত্রান্ত হইয়া উঠিল। 
কতকগুলি অস্বতর শর ও তোমরের আঘাতে ভূত্তলে 
নিপতিত হইয়া নানাপ্রফার রঙ্গভঙ্গী করিতে 
লাগিল। মাণবগণ ভূতলে নিপতিত হইয়া কেহ 
কেহ পিতা, পিতামহ ও বন্ধুগণফে এবং কেহ কেহ 
ধাবমান অরাতিগণফে অবলোকন ফরিয়া পরস্পর 
পরস্পরের বিখ্যাত নাম ও গোত্র জিজ্ঞাসা 
করিতে আরম্ত করিল। তাহাদের স্ুবর্ণভূষণালস্ত 
ছিন্নবান্‌-সমুদয় কখন উদ্ভ্রান্ত, কখন বিচেটিত, 
কখন পতিত, কখন উখ্থিত ও কখন কম্পিত হইতে 
লাগিল এবং কতকগুলি পঞ্চমুখ পর্নগরের সায় বেগে 
বিলুষ্টিত হইল। সেই চন্দনদিগ্ধী ভূজঙ্গাকার 
তুজ-সমুদয় রুধিরান্ত হওয়াতে স্থবর্ধ্বজের ম্যায় 
বোধ হইতে লাগিল। 

কে মহারাজ! এইরূপে চারি দিকে সেই ঘোরতর 
সন্কুল সংগ্রাম উপস্থিত হইলে সৈম্গণ গ্রস্পর 


পরিজ্ঞাত না হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সমুখিত 





১। কুসুম ফুলের রঙে ছোপান। ২। একপ্রকার কাঁট। 


কর্ণপর্বব 


৩৯৫ 








ধুলিপটল ও শরনিকরে চতুর্দিক আচ্ছন্ন হইলে 
কাহারও আর আত্মপর বিবেচনা! রহিল না। 
সেই ঘোরতর ভীষণ সংগ্রামলময়ে বারংবার সুদীর্ঘ 
শোণিতমদী-সকল প্রবাহিত হইতে লাগিল। 
মস্তক সকল উহাদের পাষাণ, ফেশকলাপ শৈবালঃ 
ও শাদ্ধলং, অস্থি মীন, শর শরাদন ও গদা-সকল 
ভেলা এবং মাংস উহার পঙ্ব*স্বরূপ হইল। অনেকেই 
সেই ভীরুজনবিত্রাদক* ও শুবজ্বনহর্ষবদ্ধীনৎ ভীষণ 
নদীতে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। 

এ সময় ক্রব্যাদগণ চতুর্দিকে ঘোরতর নিনাদ 
করিতে আরস্ত করিলে রণস্থল যমালয়ের শ্যায় 
ভয়ানক হইয়া উঠিল। চতুদ্দিকে অসংখ্য ফবন্ধ* 
সমুখিত হইল। ভূতগণ মাংস, শোণিত ও বসা- 
পানে পরম পরিতুষ্ট হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ত 
করিল। কাক, গৃধর ও বকসমুদয় মেদ, মঞ্জা, 
বসা ও মাংসভক্ষণে মন্ত হইয়া ইতস্তত বিচরণ 
করিতে লাগিল। শুরগণ সেই ভীষণ সময়েও 
যোদ্ধার সমুচিত ব্রত অবলম্বনপুর্ববক ছুপ্পরিহাধ্য ভয় 
পরিত্যাগ করিয়া সেই শরশক্তিসমাকুল ক্রব্যাদগণ- 
সীর্ণ সমরাঙ্গনে স্বীয় স্বীয় পৌরুবগ্রকাশ করিয়া 
নির্ভয়ে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অসংখ্য 
যোধ* চত্ুদ্দিক হইতে পরস্পরকে পিতৃনাম, গোত্রনাম 
ও স্বীয় নাম শ্রবণ করাইয়া শক্তি, তোমর ও পট্টি 
দ্বারা গীড়ন করিতে লাগিল । হে মহারাজ | এইরূপে 
দেই ঘোরতর যুদ্ধ আরন্ত হইলে কৌরবসেনা-সকল 
সমুদ্রস্থ ভগ্ন তরীর হ্যায় অবনন্ন হইয়া পড়িল।” 


চতুঃপঞ্চীশত্তম অধ্যায় 
ার্নযুদ্ধে কৌরবপক্ষের বহু লোকক্ষয় 


সপ্রয় কহিলেন, «হে মহারাজ | সেই ক্ষজিয়- 
গণক্ষয়কারক ভীষণ যুদ্ধসময়ে যে স্থানে মহাবীর 





১। শেওলা। ২। ঘাম। ৩ কদম। ৪। ভতন্্রনের ভি" 
কাক | ৫1 বীরগণের আনন্দবদ্ধক | ৬1 মস্ত $ভীশগেহদেহ 
মন্তকীন হইলেও তাহারা হাত তুপিয়া যুদ্ধ কগিত। মার্কগের" 
পুবাণের কবদ্ধাকথা-“কবন্ধা যুরুধদে্ব্যা" 'কবস্বগণ দেবীর মঠিত যুদ্ধ 
করিত |" কবন্ধ সম্বন্ধ রামায়ণে উল্লিগিত আছে দুদ্ধক্ষো্। এক 
অন্ুত গজ, দশ অজুত অশ্ব, ১ শহ ৫* খানা রখ এবং দশ কোটি 
পদাতি ঠসন্য বিনষ্ট হইলে একটি কবন্ধ উশ্িত হয়; “নাগা 
নামযূতং তুরঙ্গনিযুতং সার্ধং রথানাং শতং পতীনাং দশকোটয়ো। 
নিপতিত একঃ কবন্ধো রণে।” ৭। যোদ্ধা। 


অজ্জুন সংশগ্তক, কোশল ও নারায়ণী 
সমুদয়কে বিনাণ করিতেছিলেন, সেই স্থানে 
গাণ্ডীব-নির্ধোষ শ্রবণগৌচর হইল। সংশগ্ুফগণ 
রোধাবিষ্ট ও অয়াভিলাধী হইয়া চতুর্দিক হইতে 
অজ্জুনের উপর শরবর্ধণ করিতে লাগিল। মহাবীর 
ধনঞ্জয় অনায়াসে সেই শরধারা নিবারণ-পুর্ব্বক 
মহারথগণকে নিপাতিত করিয়া সমরাঙ্গনৈ অবতীর্ণ 
হইলেন এবং শিলানিশিত ফন্বপত্রভূষিত শরনিকরে 
সেই সমস্ত সৈশ্তগণকে মদ্দিত করিয়া উত্তম 
আয়ুধধারী মহাবীর সুশর্মাফে আক্রমণ কাঁরলেন। 
তখন মহারথ স্থশন্মী ও সংশপ্তকগণ অর্জুনের 
উপর শরবর্ণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সুশর্্া 
দশ বাণে অর্জুনকে বিদ্ধ করিয়া জনার্দনের 
দক্ষিণ ভুজে তিন বাণ নিক্ষেপপুর্বক এক ভল্লে 
তাহার রথকেতু বিদ্ধ করিলেন। অঞ্ুনের ধবজস্থিত 
বিশ্ববর্্-নিম্মিত বান্রবর স্ুশম্মার শরে আহত হইয়া 
সৈগ্যগণকে ভয় প্রদরশনপূর্বাক মহাগর্ডডন করিতে 
লাগিল। আপনার সৈগ্ঠগণ সেই বানরের ভীষণ 
রব শ্রবণে ভয়বিহবলিত ও নিশ্চে্ট হইয়া বিবিধ 
পুষ্প-সমাকীর্ণ চৈত্ররথ-বনের ম্যায় শোভা ধারণ 
করিল। 


অনন্তর যোধগণ সংজ্ঞা লাভ করিয়া, জলদাবলী 
যেমন পর্বঞ্োপরি বারিবর্ধণ করে, তব্রুপ মহারথ 
ধনগ্য়ের উপর অনবরত শরবর্ধণ ফরিয়! তাহার সেই 
বিপুল রথ পরিবেষ্টন করিল এবং মহাবীর ধনঞ্জয় 
কর্তৃক শাণিত শরনিকগে নিপীড়িত হইয়াও তাহাকে 
আক্রমণপূর্বক চীৎকার করিতে লাগিল। অনম্তুর 
তাহারা রোধাবিষ্ট হইয়া! চুদ্দিক্‌ হইতে ধনঞ্জয়ের 
অশ্ব, রথচক্র, রথেধা! ও রথ আক্রমণ করিয়া সিংহনাদ 
পরিত্যাগ করিতে লাগিল। এ সময় অনেকে 
কেশবের ভূজদ্বয় এবং কেহ কেহ মহা আহলাদে 
রথস্থিত অজ্জুনকে ধারণ করিল। তখন মহাত্মা 
হৃধীকেশ মহাবেগে বাহু বিকম্পিত করিয়া, হুষ্ট হস্তী 
যেমন হস্তিপকধিগকে অধংপাতিত করে, তব্রপ সেই 
বীরগণকে ভূভলে পাতিত কফরিলেন। মহাবীর 
ধনগ্জয়ও সেই মহারথগণ কর্তৃক আপনাকে পরিবৃত, 
রথ নিগৃহীত ও ফেশবকে উপদ্রত অবলোকন করিয়া 
রোধাবিষ্টচিন্তে তীহার রথে সমারঢ বহুসংখ্যক 
পদাতিকে অধঃপাতিত ও সমীপবর্তী যোধগণকে - 
আদ যুদ্ধোপযোগী শর দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিয়! কৃষ্ণকে 


সেনা- 


৩৪৬ 








মহাভারত 





শপ 





কহিলেন, “হে যছুপুঙ্গব | এ দেখ, ছুষ্ধর কার্ধ্যে 
প্রবৃত্ত অসংখ্য সংশপ্তক বিনষ্ট হইয়াছে। এই 
ভূমগুলে আম! ভিন্ন এরূপ ঘোরতর রথবন্ধ; সহা করা 
আর কাহারও সাধ্য নহে।” 

হে মহারাজ ! মহাবীর অঞ্জন এইরূপ কহিয়া 
দেবদত্ত শঙ্খ বাদিত করিতে লাগিলেন; মহাত্া! 
ফেশব রোদসী পরিপূরিত করিয়া পাঞ্চজন্য নিম্বন 
করিতে আরম্ত করিলেন। সংশগ্তকগণ সেই শঙ্ঘধ্বনি- 
আবণে ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। 
অরাতিনিপাতন অজ্জুন তঙ্গর্শনে বারংবার নাগান্ত্র* 
নিক্ষেপপুর্ধক সংশগুকগণের গতিরোধ করিলেন ; 
তাহারাও অচলের ম্যায় পিশচল হইয়া রহিল। তখন 
মহাবীর পাওুনন্দন পূর্বে ত'রকান্রবিনাশসময়ে 
পুরন্দর যেমন দৈত্যগণকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, 
তদ্রুপ সেই নিশ্চেষ্ট যোধগণফে শমনসদনে প্রেরণ 
করিতে লাগিলেন। হতাবশিষ্ট যোধগণ নিতান্ত 
নিপীড়িত হইয়! অর্জুনকে পরিতাগপুর্বক পলায়ন ও 
সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিবার উপক্রম করিল। 
কিন্তু মহাবীর ধনগ্য়েব নাগাস্ত্র-প্রভাবে নিশ্টেষ্ট 
হওয়াতে কিছুই করিতে পারিল না। তখন মহাবীর 
পাতুনন্দন অনায়াসে তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে 
লাগিলেন। ফলতঃ তিনি এ সময় যাহাদিগের 
উদ্দেশে নাগান্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহারা 
সকলেই সর্প-সমুদয়ে পরিবেষ্টিত হইল। 

অনন্তর মহারথ স্থশন্া সেই সৈম্সমুদ্যকে 
নিগৃহীত নিরীক্ষণ করিয়া অবিলদ্দে গারুডান্তে 
আবির্ভাব করিলেন। তাহার অন্ত্রগ্রভাবে অসংখ্য 
স্থপণ সমূত্পন্ন হইয়া তুজঙ্গগণকে ভক্ষণ করিতে 
আরম্ভ করিল। হতাবশিষ্ট সর্প সমুদয় গরুড়- 
দর্শনে ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। 
তখন সৈম্যগণ মেঘনির্ধুক্ত দিবাকরের স্তায় সেই 
নাগান্ত্র হইতে বিমুক্ত হইয়া অঙ্্চনের রথোপরি 
বিবিধ অন্ত্রনিপেক্ষ করিতে আরস্ত করিল। মহাবীর 
অজ্ঞুন শরনিকর নিক্ষেপপুর্বক সেই মহাস্বৃষ্টি 
নিরাকৃত করিয়া যোধগণকে বিনষ্ট করিতে 
লাগলেন। হুশর্মা তদদর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রথমতঃ 
এক আনতপর্বব শরে অর্জুনের বক্ষ-স্থল বিদ্ধ করিয়া 
পুনরায় তাহাকে তিন বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর 
ধনঞ্জয় সেই আঘাতে অতিমাত্র ব্যথিত হইয়! 








১। বন শর দ্বারা রথবেষ্টন-_রথের গতিরোধ । ২। নাগপাশ। 





রথোপরি মৃচ্ছিত হইলেন। তখন কৌরবপক্ষীয় 
যোধগণ 'অজ্জুন নিহত হইয়াছে, বলিয়া উচ্চৈঃম্যরে 
চীৎকার করিতে লাগিল ; চতুদ্দিকে শখ ও ভেরী 
প্রভৃতি নানাপ্রকার বাদিঝ্রের নিম্বন এবং বীরগণের 
সিংহনাদ সমুখিত হইল। 

অনন্তর মহাবীর অজ্ুন সংজ্ঞা লান করিয়া 
সত্বর এন্্র অস্ত্রের আবির্ভাব করিলন। সেই 
অস্ত্রের প্রভাবে সহস্র সহ শর সমুৎপন্ন হইয়া 
চতুর্দিকে আপনার সহস্র সহশ্র অশ্ব ও অন্যান্য 
সৈম্তগণফে বিনাশ করিতে লাগিল। সংশপ্তক ও 
গোপালগণ নিতান্ত ভীত হইয়া ফেহই ধনগয়কে 
বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইল না। মহাবীর অর্জুন 
শুরগণ-সমক্ষেই সৈম্গণকে বিনাশ করিতে আরম্ত 
করিলেন। বীরগণ অস্পন্দঃ হইয়া তাহাদিগের 
মৃত্যু অবলোকন করিতে লাগিলেন হে মহারাজ! 
মহাবীর পাঙুতনয় সেই যুদ্ধে অযুত রথী, চতুর্দশ 
সহত্র সৈম্ক ও তিন সহত্র কুগ্তরকে নিহত করিয়া 
ধূুমবিরহিত প্রজ্ছলিত পাবফের ম্যায় শোভমান 
হইলেন। অনন্তর হতাবশিষ্ট সংশপ্তকগণ “হয় 
প্রাণত্যাগ, না হয় শাশ্বত জয়লাভ করিব এই 
স্থির করিয়! পুনরায় ধনপ্য়ফে পরিবেষ্টন করিল। 
তখন মহাবল-পরাক্রান্ত অর্জুনের সহিত তাহাদের 
পুনরায় মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইল।” 


পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায় 
সন্কুলযুদ্ব__কৃপকরে স্বকেতু সংহার 


সপ্তয় কহিলেন, “হে মহারাজ! এ সময় 
কৃতবর্্মা, কূপ, অশ্বথামা, কর্ণ, উলৃক, সৌবল ও 
ভ্রাতৃগণ-পরিবেষ্টিত রাজা ছূর্য্যোধন সমুদ্রমধ্যস্থ 
ভগ্র-নৌকার ম্যায় ন্বপক্ষীয় সেনাগণকে পাগুব- 
ভয়ে নিতান্ত ব্যাকুলিত ও অবসন্ন অবলোকন 
করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিলেন। অনন্তর 
মুহ্র্তকালমধ্যে ভীরুজনের ভয়জনক ও শুরগণের 
হর্ষবর্ধন ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইল। কৃপনির্মুক্ত 
শরনিকর শলভ-সমৃহের হ্যায় স্প্নয়গণকে 
সমাচ্ছন্ন করিল। তখন শিখণ্তী রোষাবিষ্টচিত্তে 
সত্বর কপের প্রতি ধাবমান হইয়া তাহার 


১। নিশল। ২। অন্বলিত। 





কর্পর্বব 


৩৯৭ 








চতুর্দিকে শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন; মহান্ত্রবিৎ 
কুপাচ ধ্যও নেই শরবর্ষণ নিবারণ করিয়া সরোষ- 
নয়নে শিখণ্ডীকে দশ বাণে বিদ্ধ ফরিলেন। তখন 
শিখন্তী রোষপরব্তন্ত্র হইয়া অজিক্ষগামীঃ সাত বাণে 
কৃপাচার্ধ্কে বিদ্ধ করিলেন। মহারথ কূপ শিখন্ীর 
শরে বিদ্ধ হইয়া নিশিত শর'নকর দ্বারা তাহার 
অশ্ব, সারথি ও রথ বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। তখন 
মহারথ শিখণ্: সেই অশ্বহীন রথ হইতে অবরোহণং- 
পুর্বক খড় ও চর্ম ধারণ করিয়া সত্বর কৃপাচার্য্যের 
প্রতি ধাবমান হইলেন, কৃপাচার্ধ্যও নতপর্ধব 
শরনিকরে সহসা সমাগত শিখণ্ডীকে সমাচ্ছন্ন করিয়া! 
তত্রত্য জনগণকে চমতকৃত করিলেন। হে মহারাজ! 
এ সময়ে আমরা শিখণ্তীকে নিশ্চেষ্ট হইয়া! সমরে অব- 
স্থান করিতে অবলোকন করিয়া উহা শিলাপ্নাবনের* 
হ্যায় নিতান্ত অদ্ভুত জ্ঞান করিতে লাগিলাম। তখন 
মহারথ ধৃষ্টদ্যয় শিখণ্ডীকে কূপের শরে সমাচ্ছন্গ 
দেখিয়া অবিলঘ্ধে গোতমনন্দনের* প্রতি ধাবম।ন 
হইলেন। মহারথ কৃতবর্্মা ধুষ্টহারকে কূপের 
রথাভিমুখে ধাবমান দেখিয়া সত্বর তাহাফে আক্রমণ 
করিলেন। এ সময় ধর্মমরাজ যুধিষ্ঠির পুল ও 
সৈগ্ঘগণ-সমভিব্যাহারে কৃপাচার্য্যের অভিমুখে গমন 
করিতেহিলেন, তব্দর্শনে মহাবীর মশ্বথামা তাহাকে 
নিবারণ করিতে লাগিলেন। ছুধ্যোধন ত্বরা্দিত 
মহারথ নকুল ও সহদেবকে শরবর্ষণ দ্বারা নিবারণ 
করিয়া আক্রমণ করিলেন। মহাবীর কর্ণ ভীমসেন 
এবং করষ, কৈকেয় ও স্থঞ্জয়গণকে নিবারণ করিতে 
লাগিলেন। তখন মহাত্বা কৃগাচার্ধ্য শিখগ্ডীকে 
দ্ধ করিবার নিনিভ্তই যেন তাহার প্রতি সত্বর 
শরজাল পরিত্যাগ করিতে আরম্ত করিলেন। 
মহাবীর শিখণ্ডী বারংবার তুলবারণ বিবূর্ণনপূর্ববক 
তাহার স্থুবর্পুঙ্খ শরনিকর ছেদন করিতে লাপি- 
লেন। তখন কৃপাচাধ্য. অনভিবিলদ্ধে শরনিকর 
দ্বারা দ্রপদ-পুজ্রের শতনন্ত্যুক্ত চ্মচ্ছেদন করিয়া 
ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই উচ্চৈন্গারে চীত- 
কার করিয়া উঠিল। মহাবীর শিখণ্ডী এখরূপে 
চর্মমবিহীন হইয়া করে তরবারি ধারণপুর্বক 
মৃত্যুর বশীভূত আতুরের* হ্যায় কৃপের বশীহৃত 
হইলেন। 


১। অকুটিলগতি-সরলগামী। ২। অবতরণ ৩। হলে 
পাথর ভাার মত। ৪। কৃপাচার্যের। ৫। কাতর বাক্তির। 








তখন মহাবল-পরাক্রান্ত চিত্রকেতুম্থত স্থকেতু 
শিখণ্ীকে কপের শরে পরিবৃত ও নিতান্ত ক্রি 
দেখিয়া সতর বিবিধ শ্ররনিফরে কৃপাচাধ্যকে সমা- 
চ্ছম করিয়া তাহার রথাহিমুখে আগমন করিলেন। 
এ সময় শিখণ্ডী দ্বিজ্বর কৃপাচার্ধাফে হৃকেতুর 
সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত দেখিয়া পলায়নে প্রবৃত্ত হই- 
লেন। তখন মহাবীর সৃফেতু প্রথমতঃ নয়, তৎপরে 
সপ্তুতি ও পুনরায় তিন বাণে কৃপকে বিদ্ধ করিয়া 
তাহার সশর শরাসন ছেদনপুর্ববক এফ বাণে সারথির 
মন্্মভেদ করিলেন। কৃপাচার্যা তদ্দর্শনে দ্ধ হইয়া 
অন্য এক সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণপুর্বকক ত্রিংশৎ শরে 
সফেতুর সমুদয় মণ্ম আহত করিলেন। মহাবীর 
স্বকেতু কৃপাচার্যের শরাঘাতে বিফলাঙ্গ হইয়া 
ভূমিকম্পকালীন পাদপের গ্যায় রথোপরি কম্পিত 
হইতে লাগিলেন। দ্বিজবর কৃপাচাম্য সেই অব- 
সরে ক্ষুরপ্র দ্বারা তাহার উজ্জল কুগুল। উফ্ধীষ ও 
শিরন্ত্াণসম্থলিত মস্তক ছেদন করিয়া শ্রেনাহত 
আমিষের গ্যায় ুঁতলে নিপাতিত করিলেন। 
তৎপরে সথকেতুর কলেবরও রথ হইতে ধরাতলে 
নিপতিত হইল। এইরূপে মাবীর স্থকেতু নিহত 
হইলে ভ্রাহার সৈম্ভগণ কুপকে পরিত্যাগপুর্বক 
দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। 

এ দিকে মহারথ কৃতবন্ধা সমরে ধুষ্টহায়কে 
নিবারণ করিয়া আনন্দিতচিন্ডে 'থাক থাক" বলিয়া 
তর্জন করিতে লাগিলেন। £ে মহারাজ! আমিষের 
নিমিত্ত ক্রুদ্ধ শ্বেনপক্ষিদ্বয়ের যেরূপ যুদ্ধ হয়, বৃষি- 
প্রবর কৃতবন্মা ও পার্চালতনয় ধৃষ্টদযুন্ের তন্্রপ 
ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। মহাবীর ধুষ্টত্যয় 
কফোপাবিষ্ট হইয়া হার্দিক্যফে নিপীড়িত করিয়া নয় 
বাণে তাহার বক্ষস্থল আহত করিলেন ; মহাবল 
কৃতবন্মীও দ্রুপদতনয়ের শরে নিপীড়িত হইয়া 
শ্রনিকর নিক্ষেপপুর্বক তাহাকে রথ ও অশ্থের 
সহিত সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন রথারূঢ় 
ৃষ্টছায় কৃতবন্্ার শরে পরিবৃত হইয়া জলধারাবর্ধী 
জলদজালে সমাবৃত সূষ্যের হ্যায় অদৃশ্য হইলেন 
এবং ক্ষণকালমধ্যে কনকরুষিত বিশিখজালে সেই 
বাণসকল দুরীকৃত করিয়া কৃতবন্মার প্রতি স্ুতীক্ষ 
শরনিফর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ; সমরনিপুণ 
হাপ্দিক্যও বহু সহস্র শরে সহস। সমাগত ছুরাসদঃ 


১। ছুনিবার। 


৩৯৮ 

শরবৃর্টি নিরাকৃত করিলেন। তখন সেনাপতি 
ধৃষ্্যন্গ ম্বীয় শরজাল নিবারিত দেখিয়া কৃতবন্মাকে 
নিবারণপূর্বক ভল্প দ্বারা তাহার সারথিকে নিপাতিত 
করিলেন। হে মহারাজ! মহাবীর ধৃষ্টদ্য্র় এই- 
রূপে মহাবল-পরাক্রান্ত অরাতিকে পরাজিত করিয়া 
অবিলম্বে কৌরবগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন ; 
কৌরবগণও সংহনাদ পরিত্যাগপূর্ধবক তাহার প্রতি 
ধাবমান হইয়া পুনরধবার যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।” 


ষট পঞ্চাশত্তম অধ্যায় 
অশথামার সহিত যুদ্ধে পাগুব পরাজয় 


সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! এ সময় 
মহাবীর অশ্বতামা যুধিষ্টিরকে সাত্যকি ও দ্রৌপদী 
পঞ্চপুজ কর্তক পরিরক্ষিত দেখিয়া ক্ষি প্রহস্তে 
শরনিকর বর্ণ ও বিবিধ শিক্ষাকৌশল প্রদর্শন- 
পূর্বক প্রন্ষ্টমনে তীহার সঙ্গিধানে গমন করিলেন 
এবং ধর্্মারাক্কে দিব্য মন্ত্রপূত অগ্রজালে পরিবৃত 
করিয়া নভোমগুল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। 
তখন আর কোন বস্তই অনুভূত হইল না; 
সেই অতি বিস্তীর্ণ রণস্থল ফেবল শরময় হইল। 
্বর্ণজালঙ্জড়িত শরনিফর গগনতল সমাচ্ছন্ন করিয়া 
চক্দ্রাতপের ম্যায় শোভা পাইতে লাগিল। 
তগুকালে নভোমণ্ড্ শরনিকরে পরিবৃত হওয়াতে 
রণস্থল যেন মেঘের ছায়ায় সমাচ্ছম্ন হইল। 
তখন অন্তরীক্ষচারী ফোন প্রাণী আর উডডীন 
হইতে সমর্থ হইল নাঁ। তদ্র্শনে আমরা সকলেই 
চমত্কৃত হইলাম । এ সময় সমরলালসঃ শিনিপ্রবীর 
সাত্যকি, ধর্শরাজ যুধিটির ও অন্তান্ত সৈনিকগণ 
দ্রোগপুজের হস্তলাঘবসন্দর্শনে সাতিশয় বিস্মিত 
হইয়া কোনক্রমেই পরাক্রম গ্রকাশপুর্বক তাহার 
প্রতিদ্বন্ফিতাচরণ করিতে সমর্থ হইলেন না; মহারথ 
ভৃপালগণও সেই প্রধর দিবাকরের ম্যায় তেজস্বী 
দ্রোণাতুকে নিরীক্ষণ করিতে পাঁরিলেন না। 

অনন্তর সাত্যকি, যুধটির, পাথল ও দ্রৌপদীর 
তনয়গণ অশ্বখামার শরনিফরে স্বীয় সৈশ্দিগকে 
বধ্যমান দেখিয়া মৃত্যুভয় পরিতাগপূর্বক তাহার 





প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি 





১। যুন্ধে একান্ত আগ্রহাস্থিত। 


মহাভারত 





সপ্তবিংশতি শরে অশ্বথামাকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় 
স্থর্ণথচিত সাত নারাচে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। 
ততপরে ধর্ণারাজ ত্রিসপ্ততি, প্রতিবিদ্ধ্য সাত, 
শ্রুতকম্্া তিন, শ্রুতকীত্তি সাত, স্বতমোম নয়, 
শতানীক সাত এবং অন্যান্য বীরগণ অসখ্য শরে 
চতুর্দিক্‌ হইতে অশ্বথামাকে বিদ্ধ করিলেন। ম্হাবীর 
প্রোণপু্র তাহাদের শরাথাতে নিতান্ত কুদ্ধ হইয়া 
ভীষণ তুজঙ্গের স্ায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া 
সাত্যকিফে  পঞ্চবিংশতি, শ্রুতকীত্তিকে নয়, 
স্থৃতসোমকে পাস শ্তফণ্মাকে আট, প্রতিবিদ্ধ্যকে 
তিন, শতানীককে নয়, ধর্ম্পুজ্রকে পাঁচ ও অন্যান্য 
বীরগণকে ছুই ছৃষ্ট শরে নিপীড়নপূর্বক নিশিত 
শরনিকরে অ্তকীত্তির শরাসন ছেদন করিয়া ফেলি- 
লেন। অনন্তর শ্রুতকীন্ত অন্য কার্মুক গ্রহণপুর্্বক 
অশ্বথামাকে প্রথমতঃ তিন শরে বিদ্ধ করিয়। 
পুনরায় নিশিত শরজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। 
তখন দ্রোণতনয় শরবর্ষণপূর্বক পাগুব সৈম্যগণকে 
সমাচ্ছন্ন করিয়া হাস্যমুখে ধর্ম্মরাজের কাশ্ধুক ছেদন- 
পুর্বক তিন বাণে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন 
ধর্শরাজ যুধিষ্ঠির স্বর অন্য শরাসন গ্রহণপূর্বক 
সগ্ততি শরে অশ্বথামার বাহুধুগল ও বক্ষ-স্থল বিদ্ধ 
করিলেন, সাত্যকিও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া স্ুতীক্স 
তা্দচন্দ্র-বাণে অশ্বথামার কার্মুক ছেদনপূর্ববক ঘোর- 
তর পিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন 
দ্রোণাত্মজ সত্বর শক্তি দ্বারা সাত্যকির সারথিকে রথ 
হইতে নিপাতিত করিয়া অনতিবিলম্বেই অন্ত এক 
শরাসন গ্রহণণুর্ধ্বক শরনিকরে যুযুধানকে সমাচ্ছন্ন 
করিলেন। সাত্যফির অশ্বগণ সারথিবিহীন হইয়া 
স্বেচ্ছানুসারে ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। তখন যুধিঠির- 
প্রমুখ বীরগণ সেই শশ্ত্রধরাগ্রগণ্য দ্রোণাত্বজের 
উপর মহাবেগে অনবরত নিশিত শরনিকর পরিত্যাগ 
করিতে লাগিলেন ; মহাবীর অশ্বথামাও সেই 
মহাবেগে সমাগত শরসমুদয হাস্যমুখে হস্তদ্বারা 
গ্রহণ করিলেন। তৎুপরে হুতাঁশন যেমন তৃণরাশি 
ভম্মপাৎ কব্যা ফেলে, তদ্রুপ তিনি শরানলে 
পাগুব-সৈম্ভগণকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং 
তিমি যেমন নদীমুখ১ ক্ষুভিতং করে, তদ্রুপ সেই 
পাগুব-সৈম্যগণকে আলোড়িত করিয়া সাতিশয় 
সন্তপ্ত করিতে লাগিলেন। তখন তত্রত্য সফলেই 


১০২] বৃহৎ দেহ বারা নদীর মোহান। উচ্ছলিত। 





কণপর্বব 


৩৯৯ 











ভ্রোণপুজ্রের পরাক্রম নিরীক্ষণ করিয়া পাণুবগণকে 
নিহত বলিয়া অবধারণ করিল। 


অগথ্ামার প্রতি যুধিষ্ঠিরের কৃত্রিম বীরদর্প 


অনস্তর ধর্মারাজ যুধিষ্ঠির রোষাবিষ্ট হইয়! 
অবিলম্বে দ্রোণাতুজকে সম্োধনপুর্বক ফহিলেন,_ 
হে গুরুপুজ | আজ তুমি যখন আমাকে সংহার 
করিতে অভিলাধী হইয়া, তখন বোধ হইতেছে, 
তোমার অন্তুকরণে শীতি ও কৃতজ্ঞতার লেশমাত্র 
নাই। দেখ- তপোনুষ্ঠান, দান, অধ্যয়নই বাহ্মণের 
কার্য, আর ধনুদ্ধাণ করা ক্ষজিয়েরই কর্তব্য ; 
অতএব তুমি যখন ব্রাহ্মণের কুলে উৎপন্ন হইয়! 
ধনুদ্ধীরণ করিতেছ, তখন তুমি নামমাত্র ব্রাহ্মণ, 
সন্দেহ নাই। যাহা হউক, হে ব্রাহ্মণাধম ! অদ্য 
আমি তোমার সমক্ষেই কৌরবদিগকে পরাজিত 
করিব, তুমি এক্ষণে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও।” 

হে মহারাজ! মহাবীর অশ্বথামা ধন্মরাজের 
বাক্য-শ্রবণে হাস্মুখে প্রকৃত তবু অনুধাবনপূর্বক 
কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া, প্রজ্াসংহারে 
প্রবৃস্ত অন্তকের ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট-চিত্তে তাহাকে 
অনবরত নিক্ষিপ্ত শরনিফরে সমাচ্ছন্ন করিতে 
লাগিলেন। তখন ধর্পরাজ দ্রোণপুক্রনিষ্মুক্ত 
শরজালে সমাচ্ছাদিত হইয়া সেই বহুল» বলং 
পরিত্যাগ*্পুর্বক সহ্র তথা হইতে ফৌরব-সৈচ্- 
সংহারার্থ প্রস্থান করিলেন! দ্রোণাজ অশ্ব 
গামাও যুধিট্টিরকে প্রতিনিবৃত্ত দেখিয়া তাহার 
পশ্চাদ্ধাবন কারলেন।” 


অপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায় 
দুর্যোধনসহ নকুল-সহদেব যুদ্ধ 


সপ্রয় কহিলেন, ৭্হে মহারাজ ! অনন্তর মহারথ 
কর্ণ চেদি ও কেকয়পরিবৃত ভীম ও ধুষ্টদ্যুয়কে 
স্বয়ং. অবরোধ করিয়া শরনিকরে নিবারণ 
করিলেন। তৎপরে তিনি মহাবীর ভীমের সমক্ষেই 
চেদি, ফারষ ও স্থগ্য়গণকে বিনাশ করিতে 
লাগিলেন। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন কর্ণকে 
পগ্ত্যাগপুর্ধক  তৃগদহনপ্রবৃন্ত ছৃতাশনের হ্যায় 





১৩1 বহু নিজ সৈন্ুরক্ষায় উপেক্ষা । 


রোষে প্রদ্থলিত হইয়া ফৌরব-সৈগ্তাভিমুখে গমন 
করিলেন ; মহাবীর সতপুজ্বও মহাধমুর্দর পাঁধাল, 
কেকয় ও স্গুয়গণকে সংহার ফরিতে লাগিলেন। 
এ সময় মহাবীর ধনগ্য় সংশগ্তকগণকে বিনাশ 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! এইরূপে 
জিয়গণ সেই অনলসঙ্গাশ তিন মহারথ কর্তৃক 
নিতান্ত নিপীড়িত ও বিনষ্ট হইতে লাগিলেন। 

অনন্তর মহারাজ দুধ্যোধন একান্ত ক্রোধাবিষ্ট 
হইয়া নয় বাণে নকুলকে বিদ্ধ করিয়া শরনকরে 
তীহার চারিটি অকে নিগীড়িত করিলেন এবং খরধার 
ক্ষুর দ্বারা সহদেবের কাঞ্চনধবজ খণ্ড খণ্ড করিয়া 
ফেলিঙ্গেন। তখন মহাবীর নকুগ সাত ও সহদেব পাঁচ 
শরে দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন রাজা দুর্য্যোধনও 
পাচ পাচ শরে তাহাদের বক্ষস্থল বিদ্ধ করিয়া ছুই 
ভল্লে শরাসন ও শর ছেদনপূর্বক পুনরায় তাহাদিগকে 
ত্রিসগ্ততি শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন দেবকুমার- 
তুল্য মহাবীর নকুল ও সহদেব অবিলম্বে ইন্্রচাপ- 
সদৃশ অন্ত ছুই কাশ্ুফ গ্রহণপুব্বক মহামেঘ যেমন 
পর্বতের উপর কারিবর্ণ করে, তদ্রুপ রাজা 
ছুয্যোধনকে লক্ষ্য করিম! অনবরত শরনিকর বর্ণ 
করিতে লাগিলেন। 

অনন্তর মহারাজ দুর্ষে]াধন একান্ত ক্রোধাবিষ্ট 
হইয়া শরনিকর বর্ষণপুর্বক নকুল ও সহদেবফে বিদ্ধ 
করিতে আরম্ত করিলেন। তশুফালে কেবল তাহার 
শরাসন মগ্ডলীরুত ও শরনিকর অনবরত নিপতিত 
হইতেছে, ইহাই নিরীক্ষিন হইতে লাগি। তিনি 
দিবাকরের করঞালের ন্যায় শরজাশে দিয্গুল 
সমাস্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে রণস্থল 
শরময় ও নওস্তল শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইলে নকুল ও 
সহদেবের রূপ কালান্তক যমের ন্যায় লক্ষিত হইতে 
লাগিল। এ সময় মহারথগণ রাজা ছুধ্যোধনের 
পরাক্রম সন্দর্শন করিয়া যমজ নকুপ ও সহদেবকে 
যমরাজের সম্িহিত বলিয়া অনুমান করিতে 
লাগিলেন। 


দুধ্যোধন-ঘুষ্টছ্যন্ন যুদ্ধ _ছুধ্যোধন-পরাজয় 


তখন পাগুবসেনাপত মহাবীর ধৃষ্টছায় নকুল 
ও সহদেবকে অতিক্রমপুর্বক ছুষ্যোধন সম্গিধ।নে 
সমুপন্থিত হইয়া শরনিফরে তাহাকে নিবারণ 
করিতে আরম্ত করিলেন ; ক্রোধনন্দভাব ঢুধ্যোধনও 


৪০৬ 


টিন 





মহাভারত 








ৃষ্টছবান্নকে প্রথমত; পঞ্চবিংশতি ও তৎপরে পঞচষষ্টি 
শরে বিদ্ধ করিয়া স্তৃতীক্ষণ ক্ষুরপ্র দ্বারা তাহার 
সশর শরাসন ও হস্তাবাপ১ ছেদনপুর্বক সিংহনাদ 
পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন রোষ- 
কযায়িতলোচন মহাবীর ধৃষ্টত্যয় স্ববীর্য্যপ্রভাবে 
প্রজ্বলিত হইয়াই যেন সেই ছিন্ন ফাণ্নুফ পরিত্যাগ- 
পূর্বক ভারসহনক্ষম অন্য এক শরাসন গ্রহণ করিয়া 
দুর্য্যোধনের সংহারবাসনায় নিশ্বসন্ত পন্নগেরং গ্যায় 
পঞ্চদশ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। সেই শিলানিশিত 
নাঁরাচনিকর পরিত্যন্ত হইবামাত্র দৃর্ষ্যোধনের স্থুবর্ণ- 
খচিত বর্ম ভেদ করিয়া মহাবেগে বন্ধাতলে প্রবিষ্ট 
হইল। তখন মহারাজ দুর্য্যোধন সেই ধুষ্টত্য- 
নিক্ষিপ্ত নারাচে গাঢ়তর বিদ্ধ, ছিন্নবন্্দ ও জর্জজরীকৃত- 
কলেবর হইয়/, বসন্তকালে কুম্থমসমূহ-স্থশোভিত 
কিংশুক-বৃক্ষের হ্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। 
ততপরে তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া এক ভন্পে পৃষ্টত্য়ের 
কাম্মুক ছেদনপুর্বক সত্বর দশ সায়কে তাহার 
ললাটদেশ বিদ্ধ করিলেন। সেই কর্ম্মারপরিমাজ্ভিত* 
নারাঁচনিকর দ্রপদতনয়ের আননে সংলগ্ন হইয়া 
প্রফুল্ল কমলমধ্যস্থ মধুলোলুপ ভ্রমরপংক্তির শ্যায় 
শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর পৃষ্্যন্ 
সেই ছিন্ন শরাসন পরিত্যাগপুর্বক সত্বর অন্য এক 
ধনু ও যোড়শ ভল্ল গ্রহণ করিলেন এবং পাচ ভাল্লে 
দুর্যোধনের অশ্ব ও সারথিকে সংহার করিয়া এক 
ভল্লে শরাসন ছেদনপুর্ধক দশ ভল্লে তাহার সুসজ্জিত 
রথ, ছত্র, শক্তি, খড়া, গদা ও ধবজ ছিন্ন-ভিন্ন 
করিয়া ফেলিলেন। তখন পাধিবগণ দুর্য্যোধনের 
হেমাঙগদঃ-সমল্কৃত বিচিত্র মণিময় নাগধবজ খণ্ড 
খণ্ড নিরীক্ষণ করিয়া চমত্কৃত হইলেন। এ সময় 
কুরুরাজের ভ্রাতৃগণ তাহাকে রক্ষা করিতে লাগি- 
লেন। ইত্যবসরে রাজা দগ্ুধার ধৃষ্ট্যয়-সমক্ষে 
অমন্ত্রান্ত. মনে দুর্য্যোধনকে স্বরথে আরোপিত করিয়া 
তথা হইতে অপশ্থত হইলেন । 


সঙ্কুলযুদ্ধ__কর্ণকরে জিষুঃপ্রমুখ মহাঁরথ বধ 


এ দিকে মহাবীর কর্ণ সাত্যকিকে পরাজিত 
করিয়৷ ছূর্ষে/াধনের হিতার্থে দ্রোঘাতী ৃষ্টদাম্ের 


১। দস্তান!। 
৩। কণ্মকার ত্বাবা শাণিত । ৪। স্বর্ণালঙ্কার । 


২। ক্রোধে দীর্ঘশ্বাসত্যাগকারী সপের। - 


প্রতিপক্ষ কুপ্তরের জঘনদেশে দশনাঘাত করে, 
তন্রপ স্ুৃতপুভ্রের পশ্চাদ্‌ভাগে শরনিকর নিক্ষেপ 
করিয়া তাহার অমুগমন করিতে লাগিলেন। 

হে মহারাজ! তখন কর্ণ ও ধৃষ্টহ্যয়ের মধ্যস্থলে 
বীরগণের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। কফৌরব 
ও পাণগুবপক্ষীয় কোন বীরই তৎকালে সমরে 
পরামুখ হইলেন না। 

অনন্তর মহার কর্ণ সত্বর পার্চালগণের 
অভিমুখে ধাবমান হইল্লেন। সেই মধ্যাহ্ৃকালে 
উভয় পক্ষের অসংখ্য হস্তা, অশ্ব ও মনুষ্য সকল 
বিনষ্ট হইতে লাগিল। তখন পাণলগণ বিহঙ্গেরা» 
যেরূপ আবাসবৃক্ষে ধাবমান হয় তজ্রপ কর্ণকে 
পরাজয় করিবার বাসনায় তাহার অভিমুখে ধাবমান 
হইল; মহাবীর কর্ণও রোষপরবশ হইয়া প্রাণপণে 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত ব্যাস্রকেতু, সুশ্মা, চিত্র, উগ্রায়ুধ, জয়, 
শুরু, রোচমান ও সিংহসেন_-এই কয়টি পাঞ্চাল- 
দেশীয় গ্রধান বীরকে লক্ষ্য করিয়া শরনিকর নিক্ষেপ 
করিতে লাগিলেন। ভখন এ সমুদয় বীরেরা রথ- 
সমূহ দ্বারা মহারথ ফর্ণকে পরিবেষ্টন ফরিলেন। 
স্থতপুজ তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ঘোরতর সমরে 
খ্রবৃন্ত সেই আট জন মহাবীরকে স্থনিশিত আট 
শরে আহত করিয়া সমর-বিশারদ অন্তান্তঠ অসংখ্য 
বীরফে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি 
জিযু, লিফুকন্্া, দেবাপি, ভদ্র, দণ্ড চিত্রাযুধ, চিত্র, 
হরি, সিংহফেতু, রোচমান ও শলভ এবং চেিদেশীয় 
বছুসংখ্যক মহারথকে বিনাশ করিলেন। এ বীর- 
গণের বধসাধনসময়ে কর্ণের কলেবর রুধিরলিপ্ত 
হইয়া রুদ্রদেবের দেহের ম্যায় শোভা পাইতে 
লাগিল। এ সময় করিনিকর কর্ণশরে তাড়িত 
ও নিতান্ত ভীত হইয়া রণস্থল একান্ত আকুলিত 
করিয়া! চতুর্দিকে ধাবমান হইল এবং কতকগুলি 
কর্ণশরে (নহত হইয়া ঘোরতর চীৎকার পুরববক 
বজবিদলিত অচলের শ্যায় ধরাতলে নিপতিত 
হইতে লাগিল। নিহত হস্তী, অশ্ব, ও মনুত্তের 
দেহে স্ৃতপুজ্রের গমনপথ সমাকীর্ণ হইল। হে 
মহারাজ। মহাবীর কর্ণ ততকালে যেরূপ কাধ্য 
কারলেন, আপনার পক্ষীয় ভীত্ম, প্রোণ প্রভৃতি কোন 
যোদ্ধাই রণস্থলে সেরূপ অদ্ভুত কার্ষ্যের অনুষ্ঠান 
করিতে সমর্থ হয়েন নাই। এ মহাবীর অসংখ্য 


১] পক্ষীরা । 


কর্ণপি্বব 





হস্তী, অস্ব, রথ ও মনুষ্যগণকে বিন করিলেন এবং 
সিংহ যেমন মৃগযৃথমধ্যে নির্ভয়ে বিচরণপূর্র্ষক তাহা- 
দিগকে বিদ্রাবিত করে, তদ্রুপ তিনি পাঞ্চালগণের 
মধ্যে নিঃশ্কচিত্তে সঞ্চরণ করিয়া তাহাদিগকে দ্রাবিত 
করতে লাঙ্গিলেন। এ সমস্ত মহারথ সিংহের মুখ- 
কৃহরে* প্রবিষ্ট মৃগগণের ম্যায় সৃতপুজের সমক্ষে 
সমাগত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। মনুষ্যগণ 
যেমন তআগ্নির উত্তাপে দগ্ধ হয়, তদ্রুপ স্থঞ্জয়গণ 
কর্ণের রোষানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। হে মহারাজ! 
এইরূপে চেদি, কৈকয় ও পাঞ্চালগণমধ্যে অনেকেই 
কর্ণের শরে সমাহত হইয়া ন্ব-ম্থ নামোল্লেখপূর্ববক 
নিহত হইল। ততকালে মহাবীর কর্ণের পরাক্রম- 
দর্শনে আমার বোধ হইয়াছিল যে, পাঞ্চালগণমধ্যে 
ফোন বীরই জীবিতাবস্থায় কর্ণের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ 
করিতে সমর্থ হইবে না। 


সম্কুলযুদ্ব__কর্ণ কর্তৃক পাগুবসৈন্য নিপীড়ন 


অনন্তর ধর্মারাজ যুধিষ্ঠির কর্ণশরে পাথলগণকে 
নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধভরে তাহার প্রতি 
ধাবমান হইলেন। ধৃষ্টছবায়, শিখপ্তী, সদেব, নকুল, 
জনমেজয়, সাত্যকি, দ্রৌপদীর পঞ্চপুজ ও প্রভদ্রক- 
গণ এবং অগ্যান্ত অসংখ্য বীর অগ্রসর হইয়া 
কর্ণকে পরিবেষ্টনপুরর্বক তাহার উপর শরনিকর 
নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সৃতপুক্র 
গরুড় যেমন পন্নগগণফে আক্রমণ করে, তদ্্রপ 
একাকী সেই সমস্ত চে, পার্ল ও পাণ্তবদিগকে 
আক্রমণ করিলেন। অনন্থর দেবান্থর-সংগ্রামের 
গ্ঠায় তাহাদিগের সহিত কর্ণের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত 
হইল। দিবাকর যেমন অঙ্গকার নিরাস করেন, 
মহাবীর সৃতপুজ একাঁকীই অনাকুলিত চিন্তে সেই 
একত্র সমবেত শরনিফরবর্ধীৎ বীরদিগকে পরাভূত 
করিতে আরম্ভ করিলেন। 

এ সময় মহাবীর ভীমসেন কর্ণফে পাগুবগণের 
সহিত সমরে প্রবৃত্ত দেখিয়া ক্রোধভরে যমদগুসদৃশ 
শরজাল দ্বারা চতুর্দিকে ফৌরব-সৈম্ঘগণকে সংহার 
করিতে লাগিলেন। তিনি একাকী বাহলীক, কৈকয়, 
মংস্য, বাপাত্য, মদ্্র ও সৈম্ধবদিগের সহিত ঘোরতর 
সমরানল প্রজ্ালিত করিয়া অলৌকিক শোভাধারণ 


করিলেন। করিনিকর তীহার নারাচে মন্দীদেশে 


১। বদনবিবরে | ২। বঙ্ছ শরবর্ধণকারী | 
তয়-৫5 
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সাতিশয় তাড়িত হইয়া মেদিনীমগ্ুল বিকম্পিত করিয়া 
আরোহীর সহিত ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। 
আরোহিবিহীন অঙ্ব-সমুদয় ও পদাতিগণ ভীমশরে 
নিভি্নকলেবর হইয়া! অনবরত রুধিরবমনপূরর্বক সমর- 
শয্যায় শয়ন করিল। অসংখ্য রথী ভীমভয়ে নিতাস্ত 
ভীত ও পতিভাযুধ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগপূর্বক 
ভূঙলে নিপতিত হইলেন। তখন রণস্থল অশ্বারোহী, 
সারথি, পদাতি, অশ্ব, গজ ও ভীমের সায়ফ-সমূদয়ে 
সমাচ্ছন্ন হইয়া! গেল। ছূর্য্যোধনের সৈশ্ভগণ ভীমভয়ে 
ভীত, প্রভাহীন, উৎসাহশৃগ্ভ ও দীনভাবাপন্ন হইয়া 
সতস্তিতের ম্যায় অবস্থান কগিয়া শরংফালীন নিশ্চেষ্ 
মহাসাগরের শ্যায় অপুর্ব শোভা ধারণ করিল। ছে 
মহারাজ | উভয়পক্ষীয় সৈশ্ুগণ পরস্পর সংহারে 
প্রবৃত্ত হইয়া রুধরধারায় সমাচ্ছন্ন হইল। এইরপে 
মহাবীর সুতপুজ্র পাণগুব-সৈচ্যদিগফে ও ভীমসেন 
কৌরবসৈষ্ঠগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। 

হে মহারাজ | সেই ঘোরতর অন্ভুত সংগ্রামসময়ে 
মহাবীর অজ্জুন বহুসংখ্যক সংশগ্তকফে নিহত করিয়। 
বাস্ছদেবফে কহিলেন, “হে জনার্দন | এক্ষণে এই 
বলসমুদয় ছিন্ন-ভিন্ন হইয়াছে । মহারথ সংশগ্তকগণ 
আমার বাণ নিবারণ করিতে অসমর্থ হইয়া দিংহ- 
শব্দার্ত মৃগযুথের ন্যায় অনুগামীদিগের সহিত পলায়ন 
করিতেছে। এ দিকে স্প্রয়-সৈন্যগণ কর্ণ-শরে 
বিদলিত হইতেছে । এ দেখ, ধীমান্‌ কণের হস্তিকক্ষা 
ধ্বঙ্গ দৈন্যমধ্যে বিরাজিত রহিয়াছে । এ মহাবীর 
মহাহলাদে যুধিটিরের বলমধ্যে বিচরণ ফরিতেছে। 
অন্য কোন মহারথই উহাকে পরাজিত করিতে লমর্থ 
হইবেন না। তুমিও স্থৃতপুক্রের বল ও পরাক্রম 
অবগত আছ; অতএব আমার মতে অন্যাগ্ বীর- 
গণকে পরিত্যাগ করিয়া স্তপুজ যে স্থানে 
আমাদিগের সৈশ্য বিদ্রাবিত করিতেছে, সেই স্থানে 
গমন করা কর্তব্য। অথবা তোমার যাহা অভিরুচি, 
তাহাই অনুষ্ঠান কর।" 


কৃষ্ণবাক্যে অশুদ্ধ কর্তৃক বনু *ক্রসৈম্ বধ 


মগাত্ম! হ্ৃযীফেশ অর্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া 
হাস্য করিয়৷ কহিলেন, “হে পাগুৰ! অবিলম্বে 
কৌরবগণকে বিনাশ কর।* হে মহারাজ | তখন 
ধনপ্রয়ের হংসবর্ণ ন্ুব্ণভূষণালম্কৃত অশ্বগণ কেশব 
কর্তৃক সঞ্চালিত হইয়া আপনার সৈশ্যমধ্যে প্রবেশ 
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করিল | তাহাদের প্রবেশফালে আপনার সৈগ্যগণ 
চারিদিকে ধাবমান হুইল। ধনপ্রয়ের সেই কম্পিত- 
পতাকা-বিরাজিতঃ মেঘ-গম্ভীরগর্জন বানরধ্বঞজ 
মহারথও বিমান যেমন ছুর্গে গমন করে, তদ্রুপ 
অনায়াসে ফৌরব-সৈম্যমধ্যে গমন করিল। এইরূপ 
সেই সমরনিপুণ রোযারুণনেত্র মহাবীর কেশব ও 
অঙ্জুন তলশবে সংক্র দ্ধ মাতঙগদয়ের ম্যায় দ্রোধা্থিত- 
চিত্তে সেই বিপুল সৈগ্য বিদারণপূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবিষ্ট 
হইয়া খত্ধিক্গণ কর্তৃক সমাহৃত যজ্ঞস্থলে সমাগত 
অশ্থরিনীকুমারদ্বয়ের শ্তায় শোভমান হইলেন। তখন 
মহাবীর অর্জুন রথ ও অশ্বসমুদয়কে মদ্দিত করিয়া 
পাশধারী অন্তফের শ্যায় বাহিনীমধ্যে বিচরণ করিতে 
লাগিলেন। এ সময় আপনার পুজ ছুধ্যোধন 
সৈগ্মধ্যে ধনঞ্জয়কে বিক্রম প্রকাশ করিতে 
অবলোকন করিয়া পুনরায় সংশপ্তকগণকে অভিমুখীন 
হইতে আদেশ করিলেন। বীরগণ তাহার আজ্ঞা! 
শ্রবণমাত্র সহ রথ, তিন শত ভত্তী, চতুদ্দিশ সহ 
অশ্ব ও ছুই লক্ষ ধনুদ্ধারী যুদ্ধকোব্দৎ পদাতি-সমভি- 
ব্যাহারে এফেবারে চতুদ্দিক্‌ হইতে শরনিকর নিক্ষেপ- 
পূর্বক অঙ্ছুনকে সমাচ্ছন্ন ফরিয়া ফেলিল। তখন 
অরাতিনিপাতন ধনগ্রয় সংশপ্তকগণের শরনিকরে 
সমাচ্ছন্ন হইয়। স্বীয় উগ্রতা প্রদর্শনপুর্বক তাহা- 
দিগফে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলে, তাহার মুক্তি 
সকলেরই প্রেক্ষণীয়* হইয়া উঠিল। তাহার সৌদামিনী- 
সমপ্রভ স্ুবর্ণভূষিত অনবরত-নিক্ষিপ্ত শরজালে 
নভৌমগ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। অনন্তর মহাবীর 
পাওুনন্দন ঢতুদ্দিফে সরলাগ্র হ্থবর্ণপুঙ্খ শরনিকর 
নিক্ষেপ করিতে আরম্ত করিলে বোধ হইতে লাগিল 
যেন, সমুদয় প্রদেশ সর্পে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে এবং 
তাহার তলশব্দে সমুদ্র, পর্বত, ভূমগুল, দিয্মগুল ও 
নভোমগুল বিকম্পিত হইতেছে। 

হে মহারাজ! এইরূপে মহারথ পাওুনন্দন দশ 
সহস্র নরপালকে নিপাতিত করিয়া! সত্বর সংশপ্তক- 
সৈম্যের প্রপক্ষে গমন করিলেন। সংশপ্তকদিগের 
প্রপক্ষ কাঙ্বোজগণ কর্তৃক রক্ষিত হইয়াছিল। মহাবীর 
ধনজয় তথায় সমুপস্থিত হইয়া, পুরন্দর যেমন 
দ্ানবদিগকে বিদলিত করিয়াছিলেন, তদ্রুপ সৈল্ত- 
গণকে প্রমধিত করিতে লাগিলেন। তিনি তল্ল দ্বারা 


আততায়ী অরাতিগণের শন্্যুক্ত বাহ্‌ ও মস্তক ছেদন 


১। পতাকাশোভিত। ২। রণপণ্ডিত। ৩। দ্র্ব্য। 


মহাকারত 








করিয়া! ফেলিলেন। তাহারা অঙ্জুনশরে অঙ্গ প্রত্যঙ- 
বিহীন ও আয়ুধশূহ্য হইয়া বু শাখা-সঙ্কুল বাতাহত 
বনস্পতির ম্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। এ সময় 
মহাবীর অজ্ঞুন হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণকে 
বিনাশ করিতে আরস্ত করিলে কান্বোজরাজ 
সুদক্ষিণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা! তাহার উপর শরবর্ষণ করিতে 
লাগিলেন। তখন কুস্তীনন্দন ছুই অর্ধন্দ্র বাণে 
তাহার পরিঘাকার ভূজঘয় ও ক্ষুর দ্বারা পুরণচন্্রসদৃশ 
মস্তক ছেদন করিলেন। কমললোচন প্রিয়দর্শন 
সথদক্িণানুজ অঞ্জনের শরে নিহত হইয়া শোণিতার্র- 
কলেবরে বজ্রবিদারিত গিরিশৃ্ের ন্যায়, কাঞ্চন- 
স্তস্তের হ্যায়, ভগ্ন সুমেরু পর্বতের স্যায় বাহন হইতে 
ভূঙলে নিপতিত হইলেন। অনন্তর পুনরায় অতি 
অদ্ভূত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এ যুদ্ধে যোধ- 
গণের নানাপ্রকার অবস্থা ঘটিতে লাগিল। অর্জুনের 
এক এক বাণে ফাম্বোজ, যবন ও শকদেশসমুদ্ভূত 
অনেফানেক অশ্ব নিহত হইয়া কধিরাক্তকলেবর 
হওয়াতে সমুদয়ই লোহিতবর্ণ হইয়া উঠিল। এ সময় 
অশ্বসারথিবিহীন রথী আরোহিশুম্য অশ্ব, মহামাত্রহীন 
হস্তী ও হস্তিবিহীন মহামাত্রগণ পরস্পরের সংহারে 
প্রবৃত্ত হইলে ঘোরতর জনক্ষয়ফর হইয়া উঠিল। 
এইরূপে মহাবীর ধনগ্য় সংশপ্তকগণের পক্ষ ও 
প্রপক্ষ বিনষ্ট করিলে মহাবীর অশ্বথামা সুবর্ভূষিত 
ফোদগু বিধুনিত করিয়া নূর্ধ্ের করজালসদৃশ 
ঘোরতর শরজাল গ্রহণ করিয়া ক্রোধভরে মুখ- 
ব্যাদানৎপূর্ববক* দগুধারী ক্রুদ্ধ অন্তফের ম্যায় সত্বর 
অঞ্জনের অভিমুখে গমন করিলেন। পাগুব-সৈম্যগণ 
সেই মহাবীরের অনবরত নিক্ষিপ্ত উগ্রতর শরনিরে 
সমাহত হইয়া চতুদ্দিকে ধাবমান হইল। অনন্তর 
মহাবীর অশ্বথামা হৃধীফেশফে রথোপরি অবস্থিত 
সন্দর্শন করিয়া পুনরায় প্রচণ্ড শর নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন। তখন রথস্থিত কেশব ও ধনগুয় 
উভয়েই সেই শরজালে সমাচ্ছন্ন হইলেন। এ সময় 
প্রবলপ্রতাপ দ্রোণতনয় তীক্ষ শরনিকরে জগতের 
রক্ষক কৃষ্ণ ও অঙ্জুনকে নিশ্চেষ্ট করিলে কি স্থাবর, 
কি জঙ্গম সফলেই হাহাকার করিতে লাগিল। 
সিদ্ধ ও চারপগ্ণণ জগতের হিত চিন্তা করিয়া চতুদ্দিক্‌ 
হইতে সমাগত হুইলেন। হে মহারাজ! সেই 


যুদ্ধে অশ্বথামা! কৃষ্ণ ও অর্জুনকে আচ্ছাদিত করিয়া 


১। বিধ্বস্ত । ২--৩। মুখহা করিয়া। 


কর্ণপর্ব্ষ 


৪০৩ 





যেরূপ পরাক্রম প্রফাশ করিলেন, ইতিপূর্বে কখনই 
সেরপ পরাক্রম আমার নয়নগোচর হয় নাই। এ 
সময় সিংহগর্জনের হ্যায় দ্রোপপুজ্রের অরাতি- 
বিত্রাসকঃ কার্মুফশব্দ বারংবার শ্রুতিগরোচর হইতে 
লাগিল। তাহার শরাসনজ্যা মেঘমধ্যস্থিত 
সৌদামিনীর ম্যায় শোভা ধারণ করিল। মহাবীর 
অঙ্ছুন তাদৃশ ধহত্ত ও ক্ষিপ্রকারী হইয়াও ততকালে 
অশ্বথামাফে অবলোকনপুর্্বক নিতান্ত মুখের স্যায় 
আপনার পরাক্রম নিহত বোধ করিতে লাগিলেন। 
এ সময় অশ্বথামার মুখমণ্ডল ও কলেবর অতি 
ভুিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল । 


অর্জ্ন-যুদ্ধে অশ্বথ্থামার পরাজয় 


হে মহারাজ! মহাবীর অর্জন ও আচার্য পুজ্রের 
এইরূপ ভীষণ সংগ্রামে অশ্বথামা অধিকবল ও 
ধনঞ্য় নানবল হইলে মহাত্মা হাধীকেশ সাতিশয় 
রোষাবিষ্ট হইলেন। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ- 
পূর্বক রোষফষায়িতলোচনে দগ্ধ করিয়াই যেন 
বারংবার অশ্বথামা ও অর্জুনের উপর দৃষ্টিপাত করিতে 
লাগিলেন এবং প্রণয়বাফ্যে অজ্জুনফে সন্বোধন- 
পূর্বক কহিলেন, “ছে ভ্রাতঃ! আজ দ্রোণপুক্র 
তোমাকে অতিক্রম করাতে আমি নিতান্ত 
আশ্চর্য্যাধিত হইয়াছি। আজ কি তোমার 
বলবীধ্য অবসন্ন হইয়াছে? তোমার হস্তে বা রথে 
কি গান্তীবশরাসন বিষ্মান নাই? তোমার মুষ্টি ও 
বাহুদ্বয়ে কি ফোন আঘাত হইয়াছে? আল্প কি 
নিমিত্ত দ্রোণতনয়কে উদ্ৃপ্তৎ দেখিতেছি? হে 
ধনগুয় | গুরু-পুত্র-বোধে উহাকে উপেক্ষা করিও না। 
ইহা উপেক্ষার সময় নহে।” 

হে মহারাজ! মহাত্মা বাহৃদেব এইরূপ কহিলে 
মহাবীর ধনগরয় চতুর্দিশ ভল্ল গ্রহণপূরর্বক সত্বর দ্রোণ- 
তনয়ের ধ্বজ, ছত্র, পতাকা, রথ, শক্তি, গদা ও 
শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং সন্বর তাহার 
জক্রদেশে দৃরূপে বত্দস্ত শরনিফর প্রহার 
করিলেন। মহাবীর দ্রোণপুজ্র সেই আখাতে মুচ্ছিত 
হইয়া ধ্বজযষ্টি অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন 
তাহার সারথি তাহাকে শরগীড়িত ও বিসংজ্ঞ 
অবলোকন করিয়া পরিত্রাণার্থ রথ লইয়া অপম্থত 
হইল। এ অবসরে শক্রতাপন ধনঞ্জয় মহাবীর 


১। শত্রুর তয়োৎপাদক | ২। নিস্তেজ । ৩। তেজীয়ান্‌। 


ছত্যোধনের সমক্ষেই আপনার অসংখ্য সৈচ্য বিনাশ 
করিলেন। 

হে মহারাজ! আপনার কুমন্ত্রণাতেই ততফালে 
এইরূপ কৌরব-সৈশ্যগণের ঘোরতর বিনাশ উপস্থিত 
হইল। এ সময় ক্ষণকালমধ্যেই মহাবীর অর্জুন 
সংশগ্তকগণকে, বৃকোদর ফৌরবগণফে এবং কর্ণ 
পার্চালগণকে বিমদ্দিত ফরিলেন। এইরূপে 
বীরজনক্ষয়কারকফ ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইলে 
সমরাঙ্গনে চতুদ্দিকে অসংখ্য কবন্ধ সমুখিত হইল। 
তৎকালে রাজা যুধিষ্ঠির সমর*বেদনায় নিতান্ত ফাতর 
হইয়া! সমরশ্থল হইতে এক ক্রোশ দূরে গমনপুরববক 
অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।* 


অধ্টপরাশত্তম অধ্যায় 
অশ্বথথামার ধূষছ্যুনববধ-প্রতিজ্ঞা 


সপ্তয় কহিলেন, “হে মহারাজ! অনন্তর 
ছুর্য্যোধন কর্ণ-সমীপে সমুপস্থিত হইয়া মদ্ররাজ 
শল্য ও অগ্যান্ত মহারথগণকে লক্ষ্য করিয়া 
সৃতপুজরকে সম্বোধনপুর্বক কহিলেন, “হে বর্ণ! 
আত্মসদৃশ বলবিক্রমশালী ব্যক্তিদিগের সহিত 
সংগ্রাম ক্ষজিয়দিগের প্রার্থনীয়; এক্ষণে তাহা 
উপস্থিত হইয়াছে । এইরূপ সমর যে ক্ষত্রিয়দিগের 
মস্খজনক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই যুদ্ধ 
উপস্থিত হওয়াতে উহাদিগের স্বন্থার স্বেচ্ছাক্রমে 
উদ্যাটিত হইয়াছে, অতএব এক্ষণে শূরগণ হয় 
সমরে পাণুবগণকে নিপাতিত করিয়া বিশাল 
পৃথিবী প্রাপ্ত হষ্টন অথবা অরাতিহস্তে নিহত হইয়া 
বীরলোকে গমন করুন।” 

হে মহারাজ | ক্ষজিয়গণ দুর্য্যোধনের সেই বাক্য" 
শ্রবণে আনন্দিত হইয়া দিংহনাদ ও বিবিধ বাদিত্র- 
নিম্বন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অশ্বখামা 
কৌরবপক্ষীয় যোধগণকফে আহ্লািত করিয়া কহিলেন, 
“হে ক্ষজিয়গণ! আমার পিতা সমুদয় সৈগ্যগণের ও 
তোমাদিগের সমক্ষে শন্ত্র পরিত্যাগপূ্বক ধৃষ্ট্যয়ের 
হস্তে নিহত হুইয়াছেন। আমি সেই ক্রোধে ও 
মিত্রের হিতসাধনার্থ তোমাদিগের নিকট যাহা! 
প্রতিজ্ঞা করিতেছি, শ্রবণ কর। আমি ধৃটছ্যয়কে 
নিপাতিত না৷ করিয়া কদাচ বর্ম পরিত্যাগ করিব না। 


8০08 


মহাভারত 








যদি আমার এ প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হয়, তাহা হইলে 
আমার স্বর্গলাভ হইবে না। অগ্য কি অর্জুন, ফি 
ভীমসেন, যে ব্যক্তি সমরে ধুষ্টছ্যায়কে রক্ষা করিবে, 
আমি শরনিকরে তাহাফেই নিহত করিব।” 
মহাবীর অশ্বখামা এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে 
সমুদয় কৌরব-সেনা মিলিত হইয়৷ পাগুবগণের প্রতি 
ও পাগুবগণ কৌরবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। 
অনন্তর উভয়পক্ষীয় রথীদিগের মহাপ্রলয়কল্পা অতি 
ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। তখন দেবগণ ও 
অন্যান্য প্রাণিগণ অপ্নরাদিগের সহিত মিলিত হইয়! 
সেই নরবীরগণফে দর্শন করিবার নিমিত্ত তথায় 
আগমন করিতে লাগিলেন। অগ্নরাগণ আচ্লাদিত- 
চিন্তে বিবিধ দিব্যমাল্য, গন্ধ ও রত্ন দ্বার! স্বকর্্মনিরত 
নরবীরগণফে সমাচ্ছন্ন করিলেন। গন্ধবহঃ সেই 
স্ন্ধ লইয়া! সমস্ত যোধগণকে আমোদিত করিতে 
লাগিল। যোধগণ সুগন্ধি সমীরগ সংস্পর্শে 
সমাহলাদিত হইয়া পরস্পর আঘাত করিয়া ধরণীতলে 
নিপতিত হইতে লাগিল। এ সময়ে ভূমগ্ুল 
দিব্যমাল্য, স্থবর্ণপুঙ্খ বিচিত্র নিশিত শরনিফর ও 
যোধগণে সমাকীর্ণ হইয়া! তারফাচ্ছন্ন*ৎ বিচিত্র নভো- 
মগ্ডলের হ্যায় শোভা ধারণ করিল। তখন 
দেব, গন্ধর্ব প্রভৃতি অস্তরীক্ষচারিঞ্গণ সাধুবাদ 
দ্বারা সেই জ্যানির্ঘোষ, নেমিনিস্থন ও সিংহনাদ- 
সমাকীর্ণ সংগ্রামস্থলফে অধিকতর সমাকুল করিতে 
লাগিলেন।” 


একোনযার্ধিতম অধ্যায় 
কৃষ্ককৌশলে অর্জুনের যুদ্ধক্ষেত্র প্রদর্শন 


সপ্তয় কহিলেন, “হে মহারাজ! এ সময় 
মহাবীর অর্জুন, কর্ণ ও ভীমসেন রোষাম্বিত 
হইলে মহীপালগণের এইরূপ মহাসংগ্রাম উপস্থিত 
হইল। মহাবল-পরাক্রান্ত ধনগ্রয় ড্রোণপুক্রকে 
পরিত্যাগপুর্কক অন্তান্ক মহারথগণকে পরাজয় 
করিয়া বাস্থদেকে কহিলেন, হে কষ! এ 
দেখ, পাগুবসেনা পলায়নে প্রবৃত হইয়াছে? 
মহাবীর কর্ণও আমাদের পক্ষীয় মহারথগণকে 
নিপীড়িত করিতেছেন। ধর্ন্মরাজ যুধিছির বা 


১। বাযু। ২। নক্ষত্রাবৃত। ৩1 গগনবিহারী। 


তাহার ধ্বজদগড আমার নেত্রগোচর হইতেছে না। 
দিবসের দুই ভাগ গত হইয়াছে, এক ভাগমাত্র 
অবশিষ্ট আছে। বিশেষতঃ, এক্ষণে কৌরব-পক্ষীয় 
বীরগণের মধ্যে কেহই আমার সহিত সমরে প্রবৃত্ 
হইতেছে না। অতএব তুমি এই সময়ে আমার 
প্রিয়সাধনের নিমিত্ত যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে যাত্রা 
কর। আমি ধর্মমরাজকে কুশলী দেখিয়া পুনরায় 
শক্রগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব।* বান্দেব 
ধনগ্য়ের বাক্য-শ্রবণে তৎক্ষণাৎ ধর্ম্নরাজ-সমীপে 
রথচালন করিলেন। 

এ সময় মহারাজ যুধিষ্টির ও মহারথ স্য়গণ 
প্রাণপণে কৌরবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া- 
ছিলেন। মহাআ বান্ুদেব সেই সংগ্রামভূমিতে 
অসংখ্য বীরফে নিহত অবলোকন করিয়া! ধনগ্তয়কে 
কহিলেন, “হে অঙ্জুন! এ দেখ, ছুর্য্যোধনের ছুনীতি- 
নিবন্ধন পৃথিবীস্থ অসংখা ভূপতি নিহত হইয়াছেন; 
হতজীবিত১ বীরগণের স্মবরণপৃষ্ঠ শরাদন, মহামূল্য 
তূণীর, স্থবর্ণপুঙ্ঘ আনতপর্ববব শর, নির্ম্মোকং নিরুক্ত 
পল্নগদদৃশ তৈলধৌত* নারাচ, হস্তিদন্ত নিশ্মিত »মষিযুক্ত 
হেমখচিত খড়া, হেমভূষিত চর, স্বর্ণনিন্মিত গ্রাস, 
কনকভূষণ শক্তি, ্র্ণপটে* বন্ধ বিপুল গদা, 
কার্চনময়ী যষ্টি, হেমভূষিত পট্টিশ, কনকদণ্ড- 
যুক্ত পরশু, লৌহময় কুস্ত, ভীষণ মুষল, বিচিত্র 
শতদ্দী, বিপুল পরিঘ এবং চক্র ও তোমর 
ইতস্তত: বিকীর্ণ রহিয়াছে। বিজয়াকাজ্ষী বীরগণ 
নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র ধারণপুর্বক নিহত হইয়াও 
জীবিতের শ্যায় দুষ্ট হইতেছেন। এ দেখ, সহস্র 
সহজ যোধ গদা-প্রহারে চুর্ণ-কলেবর, মুষলাঘাতে 
ভিন্ন-মন্তক এবং হস্তী, অশ্ব ও রথ দ্বারা মথিত 
হইয়াছেন। রণভূমি বিবিধ শর, শক্তি, খগ্ি, 
পট্টিশ, লৌহনিন্মিত পরিঘ, কুন্ত, পরশু ও অশ্বগগণের 
খুরের আঘাতে ছিন্নভিন্ন শোণিতাক্ত মনুষ্য, অশ্ব, 
ও অশ্বগণের শরীর এবং বীরগণের হেমভূযিত 
কেযুরািত সতলত্র*চন্দনচচ্চিত ছিন্ন বানু, অন্ধুিতর- 
সম্বলিত অলঙ্কত- ভূজাগ্র, করিশুণ্ডোপম উরু ও 
চূড়ামণি-বিভূষিত কুগুলািত মন্তকলমূহে সমাচ্ছন্ 
হইয়াছে। ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ শোণিতদিধ কবন্ধগণ 
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ফর্ণপর্বব 


হুতাশনে পরিবৃত বলিয়া বোধ হুইত্ছে। এ 
দেখ, কিন্বিণীজাল জড়িত বহুধা-ভগ্র অসংখ্য রথ, 
শরাহত বিনি্গতন্ত্রৎ অশ্ব, অনুকর্ধ, তূণীর, পতাকা, 
বিবিধ ধ্বজ, রথিগণের মহাশখ, পাতুবর্ণ চামর, 
পর্ববতাকার নিষ্কাশিতজিহব* মাতঙ্গ, বিচিত্র পতাকা- 
শোভিত নিহত অশ্ব, গজবাজিগণের পৃষ্ঠস্থ বিচিত্র 
চিত্রকম্বল, স্ুবর্ণমণ্ডিত গজান্কুশঃ) পতিত মাতঙ্গগণের 
শরীরাঘাতে বহুধা-ভগ্র ঘণ্টা, বৈদূর্যদণ্ত', অঙ্কুশ, 
অশ্বারোহিগগণের ভুক্গাগ্রবন্ধ* স্বর্ণবিকৃত" কশা, 
বিচিত্র মণিখচিত স্থবর্ণ-সমল্কৃত রহ্কু*চর্্মানির্শিত 
অস্বাস্তরণ*, নরেম্্রগণের চূড়ামণি, বিচিত্র ফাঞ্চলমালা, 
ছত্র ও ব্যজন-সফল চতুর্দিকে সমাকীর্ণ রহিয়াছে। 
বীরগণের চন্দ্রনক্ষত্রের গ্যায় সমুজ্জল চাঁর বুগুল- 
মণ্ডিত শ্বশ্রযুক্ত বদনমগ্ডজল দ্বারা বন্ধা সমাচ্ছন্ 
হইয়াছে। এ দেখ, অনেকে দৃটিতর সমাহত 
ও নিপতিত হইয়া আর্তনাদ পরিত্যাগ করিতেছে। 
এবং উহাদের জ্ঞাতিবর্গ অস্ত্রশন্্র পরিত্যাগপুর্বক 
পোদন করিয়া উহাদের শুশ্রাধায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। 
ক্রোধপরতন্ত্র বিজয়াকাউক্ষী বীরগণ জীবিত্তহীন 
যোৌধগণফে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া অন্থান্থ 
বীরগণের সহিত সংগ্রামাথ গমন করিতেছে । সমর* 
সমাহত শয়ান- জ্ঞাতিগণ জলপ্রার্থনা করাতে অনেকে 
সলিলানয়নার্থে সত্বর গমন করিতেছে । অনেকে 
বাদ্ধবদিগের নিমিত্ত জল আনয়ন করিয়া তাহা- 
দিগকে বিচেতন দেখিয়া জল পরিত্যাগপূর্বক 
চীৎকার করিয়া ধাবমান হইতেছে। কেহ কেহ 
জঙপান করিয়া ও কেহ কেহ জলপান করিতে 
করিতেই প্রাণত্যাগ করিতেছে। বান্ধবপ্রিয় বীরগণ 
সেই প্রিয়বান্ষবগণফে পরিত্যাগপুবক সংগ্রামার্থ 
ধাবমান হইতেছে এবং অগ্ঠান্য যোধঙগণ অধরোষ্ঠ 
দংশন ও জকুটি বন্ধনপুর্বক চতুদ্বিকি দর্শন 
করিতেছে ।? 

হে মহারাজ! বাসদ অর্জুনকে এইরূপ 
কহিতে কহিতে যুধিট্িরাভিমুখে গমন করিতে 
লাগিলেন; ধনগ্তয়ও ধর্মরাজের দর্শনার্থ সমুতস্ক 
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৪৯৫ 





হইয়া কৃষণফে বারংবার স্বরাহ্বিত করিতে লাগিলেন। 
তখন বাহ্থদেব অজ্জনফে কহিলেন, 'হে পাগুব! 
এ দেখ, কৌরবপন্ষীয় পাখিবগণ মহারাজ 
যুধিষ্টিরের প্রতি ধাবমান হইতেছেন। রগস্থুলে 
কর্ণ প্রজ্বলিত পাবফের ম্যায় অবস্থান করিতেছে। 
মহাধনুর্দর ভীমসেন ধাবমান হইতেছেন। পাঞ্চাল, 
হুপ্তয় ও পাগুবগণের অগ্রসর যোদ্ধা ধৃষটছায়প্রমুখ 
বীরগণ তাহার অনুগমন করিতেছে। পাগুব-সৈম্যগণ 
সমরে প্রবৃত্ত হইয়া ফৌরবসৈগ্যগণকে নিপীড়িত 
করাতে তাহারা পলায়নে প্রবৃত্ত হইতেছে । মহাবীর 
কর্ণ পলায়নপরায়ণ কৌরবসৈম্কগণকে অবরোধ 
করিতেছে । এ দেখ, ইন্দ্রতুল্যপরাক্রম শ্্রধরাগ্রগণ্য 
দ্রোণনন্দন অশ্বথামা কালান্তক যমের ন্যায় 
সংগ্রামে গমন করিতেছেন। মহারথ ধৃষ্টতা তাহার 
প্রতি ধাবমান হইয়াছে এবং স্থঞ্য়পণ সংগ্রামে নিহত 
হইতেছে । 

হে মহারাজ! মহাত্মা বাস্দেবক এইরূপে 
অঙ্জুনফে সমুদয় সংগ্রাম বিবরণ কহিলেন। অনন্তর 
ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ত হইল। উভয়পক্ষীয় সৈনিকগণ 
প্রাণপণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়! সিংহনাদ করিতে লাগিল। 
হে রাজন্! ফেবল আপনার কুমন্ত্রণাতেই ততফালে 
উভয় পক্ষের এইরূপ ক্ষয় উপস্থিত হইল ।” 


য্চিতম অধ্যায় 
কর্ণ ধষ্টছ্যম যুদ্ধ 


সগ্তয় কহিলেন, “হে মহারাজ ! অনন্তর যুধিষির 
প্রভৃতি পাণুব ও স্মৃঙপুক্প্রমুখ ফৌরবগণ নির্ভয়ে 
পুনরায় সংগ্রামাথ পরস্পর সমাগত হইলেন। তখন 
পাণুবগণের ,সঠিত কর্ণের যমরাজ্যবিবদ্ধন অতি 
ভীষণ লোমহর্ধণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। সেই 
তুমুল যুদ্ধে শোণিহজোত প্রবাহিত ও সংশগ্তঝগণ 
অল্লমাত্র অবশিষ্ট হইলে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুয় ও মহারথ 
পাণ্ুবগণ অগ্যান্ ভূপালবর্গসমভিব্যাহারে সূতপুজের 


- প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারথ কর্ণ সেই সমস্ত 


বিজয়াভিলাষী প্রহষ্টচিত্ত বীরগণকে আগমন করিতে 
দেখিয়া, পর্বত যেমন জলপ্রবাহকে অবরোধ করে, 
তজ্রপ একাকীই তাহাদিগের গতিরোধ করিলেন। 
খন জলআ্োত যেমন অচলে সংলগ্ন হইয়া ইতগ্ততঃ 


৪০৬ 
প্রবাহিত হয়, তত্রূপ সেই মহারথগণ ন্ৃতপুত্রকে 
প্রাপ্ত হইয়া চতুদ্দিকে ধাবমান হইলেন। অনন্তর 
সেই বীরগণের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। 
মহাবীর ধৃষ্টঘ্যম় আনতপর্র্ধ শর দ্বার! কর্ণকে প্রহার 
করিয়া 'থাক্‌ থাক্‌* বলিয়া আন্ফালন করিতে 
লাগিলেন; মহা কর্ণও বিজয়-নামক উৎকৃষ্ট 
কাণ্দুক কম্পিত করিয়া ধৃষ্ট্যন্বের আশীবিযোগম 
শর ও শরাসন ছেদনপুর্বক নয় শরে তাহাকে 
তাড়িত করিলেন। লুস্ভপুক্রনির্দুক্ত শরনিফর 
ধুষ্টছায়ের হৃবর্ণ-মণ্ডিত বর্ম ভেদপূর্ববক শোণিতলিপ্ত 
হইয়া ইন্ত্রগোপের শ্যায় শোভা পাইতে লাগিল। 
তখন মহারথ দ্রুপদতনয় সেই ছিন্ন ফা্দুক পরি- 
ত্যাগপূর্বক অগ্য এক শরাসন ও শরনিফর গ্রহণ 
করিয়া! সন্নতপর্ধ্ব সপ্ততি বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন) 
স্থৃতপুজও আশীবিষসদৃশ শরনিকর দ্বারা ধুষ্টছ্ান্নকে 
সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। 

অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টগ্যয় নিশিত শরজালে 
কর্ণকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে মহারথ সুতপুজ 
ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দ্রুপদনন্দনের প্রতি এক যমদণ্ড- 
সরৃশ ভীষণ শর নিক্ষেপ করিলেন। এ সময় 
মহাবীর সাত্যকি সেই কর্ণনিক্ষিপ্ত ঘোররূপ শর 
ৃষ্টদ্ন্বের অভিমুখে আগমন করিতে দেখিয়া 
ক্ষিগ্রহন্তে ততক্ষণাৎ উহা! ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 
মহাবীর কর্ণ তদর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া যুযুধানকে 
শরনিকরে নিবারণপুর্বক সাত নারাচে বিদ্ধ 
করিলেন) মহাবীর সাত্যকিও হেমমণ্ডিত হুনিশিত 
শরজালে তাহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। হে 
মহারাজ! এইরূপে সেই বীরহয়ের ঘোরতর 
যুদ্ধ হইতে লাগিল। এ আশ্চর্য্য যুদ্ধ দর্শন 
বা শ্রংণ করিলেও অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হইয়া! 
থাকে। এ সময় মহাবীর কর্ণ ও সাত্যকির সেই 
অদ্ভুত কারধ্যদর্শনে সকলেরই কলেবর ফণ্টকিত 
হইয়া উঠিল। 


ধৃউছ্যুন্নসহ অশ্র্থামার যুদ্ধ 


এই অবসরে মহাবীর অশ্বখামা শত্রদমন 
ধৃষ্টছ্যয়ের সনিধানে উপস্থিত হইয়া ক্রোধভরে 
কহিলেন, “রে ত্রক্মঘাতক | তুই ক্ষণকাল এই স্থানে 
অবস্থান কর, জাজ জীবিতাবস্থায় কদাচ আমার 
নিকট পরিত্রাণ পাইবি না।" মহাবীর দ্রোণতনয় 


মহাভারত 








এই বলিয়া প্রাণপণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত ধষ্টছথয়কে প্রযতব 
সহফারে ক্ষিগ্রহস্তে সুনিশিত শরনিফরে সমাচ্ছন্ 
করিলেন। পুর্ব মহাবীর দ্রোণাচার্ধ্য ধৃষ্ট্যঙ্নকে 
সন্দশনপুরর্বক_ উহ্বাকে যেমন আপনার মৃত্যুন্বরপ 
জ্ঞান করিয়াছিলেন, তদ্রুপ এক্ষণে মহাবল-পরাক্রান্ত 
ধষ্টছায় অশ্থথামাফে স্বীয় মৃত্যু বলিয়া! বিবেচন! 
করিতে লাগিলেন। অনন্তর কালান্তক যমসদৃশ 
মহাবীর ধুষ্টত্যয় আপনাকে সংগ্রামে শঙ্ত্রের অবধ্য 
বিবেচনা করিয়া মহাবেগে অন্তক গ্রতিম১ অশ্বখামার 
অভিমুখে আগমন করিতে আরম্ভ করিলেন; 
অশ্বথামাও ক্রোধভরে ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ 
পূর্বক তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন 
সেই বীরদ্বয় পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধে 
অধীর হইয়া উঠিলেন। অনন্তর প্রবল প্রতাপশালী 
মহাবীর অশ্বথামা সন্নিহিত ধৃষটহ্যয়কে সম্বোধনপূর্রবক 
কহিলেন, “হে পাঞ্চালাপস?ং ! আজ আমি তোমাকে 
নিশ্চয়ই যমালয়ে প্রেরণ করিব। পুর্বে তুমি 
আমার পিতাকে সংহার করিয়া যে পাপসঞ্চয় 
করিয়াছ, অগ্ঠ সেই পাপ তোমাফে সাতিশয় সম্তপ্ত 
করিবে। রেমুট | যদি তুমি অজ্জুন কর্তৃক রক্ষিত 
না হইয়া রণস্থলে অবস্থান কর, অথবা সমর পরি- 
ত্যাগপুবর্বক পলায়নপরায়ণ না হও, তাহা হইলে 
অবশ্যই তোমাফে সংহার করিব। তখন ধৃষ্টহ় 
তাহার বাফ্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “হে 
ড্রোণাত্মজ ! আমার যে অসিদণ্ড তোমার সমরলালস* 
পিতার বাক্যে উত্তর প্রদান করিয়াছিল, এক্ষণে 
সেই খড়গ্ই তোমার এই বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান 
করিবে। আমি যখন ব্রাহ্মণাধম দ্রোণকে বিনাশ 
করিয়াছি, তখন কি নিমিত্ত বিক্রমপ্রকাশপূর্বক 
তোমাকে নিহত না করিব? পাগুব-লেনাপতি 
ধষ্টছায় এই বলিয়া! অশ্বথামাকে, স্থনিশিত শরে বিদ্ধ 
করিতে লাগিলেন। 

অনন্তর মহাবীর অশ্বথামা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া 
শরজালে ধৃষ্ট্যয়ের চতুর্দিক্‌ সমাচ্ছন্ন করিলেন। 
তখন দিজ্মগুল, নভোমণ্ল ও যোধগণ সেই দ্রোণ 
পুত্রনিষ্ুক্ত শরনিকর-প্রভাবে এককালে অদৃশ্ঠ 
হইয়া গেল। মহাবীর ধৃষ্টহ্যয়ও সৃতপুজের লমক্ষে 
অশ্বখামাকে শরনিকরে তিরোহিত* করিলেন। 


১ বশ । ২) পাঙ্লকুলাঙ্গার। ও) একান্ত যব 


কামী। ৪1 দুরীকৃত--দুরে চালিত । 


ফর্ণপর্য্ধ 





৪8০৭ 





মহাবীর কর্ণ এফাকীই পাণুব ও পাঞ্চালগণ এবং 
ভ্রৌপদীর পঞ্চপু্র যুধামন্যু ও সাত্যফিকে নিবারণ 
করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর ধৃষ্ছায় শর 
দ্বারা অশ্বথামার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 
অশ্বত্থামা অবিলম্ে সেই ছিন্নফান্মুফ পরিত্যাগ ও 
অন্য শ্ররাসন গ্রহণপুর্ধক আশীবিযোপম শরনিকর 
বর্ষণ করিয়া নিমেষমধ্যে ধৃষ্টহায়ের শক্তি, শরাসন, 
গদা, ধ্বজ, অশ্ব, সারধি ও রথ ছিন্নভিন্ন করিয়া 
ফেলিলেন। মহাবীর ধৃষ্টছ্যয় এইরূপে ছিমফার্পুক, 
বিরথ, হতাশ্ব ও হতঙারথি হইয়া খড়গচণ্্ন গ্রহণ 
ফরিলেন। মহাবীর অশ্বখামা, দ্রুপদতনয় সেই 
ভগ্নরথ হইতে অবতীর্ণ না হইতে হইতেই ভর্ল দ্বারা 
তীহার অসিদ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। 
তদ্দর্শনে সকলেই বিস্মিত হইল। 


যুদ্ধে ধৃ্্যুন্-অশ্বামা--উভয়ের বিমুখতা 


হে মহারাজ! এইরূপে ভ্রুপদনন্দনের রথ ভগ্ন, 
অশ্ব নিহত, শরাসন ও খড়গা ছিন্ন এবং শরাঘাতে 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইলেও অশ্বখামা ফোন 
ক্রমেই সাঁয়ফ দ্বারা তাহাকে নিহত করিতে সমর্থ 
হইলেন না। দ্রোণপুক্র যখন দেখিলেন যে, অন্ত 
দ্বার ধৃষটছ্যয়কে বধ কর! নিতান্ত দুঃসাধ্য, তখন 
তিনি ফাম্মুকি পরিত্যাগপূর্বক তু্গগগ্রহণলোলুপ* 
গরুড়ের ন্যায় মহাবেগে দ্রুপদতনয়ের প্রতি 
ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে বাস্থদেব অজ্জুনকে 
সম্বোধনপুর্্বক কহিলেন, 'সখে! এ দেখ, 
অশ্বখামা ধৃষ্টত্য়কে সংহার করিবার নিমিত্ত 
প্রাণপণে যন করিতেছেন। অতএব এক্ষণে তুমি 
সাক্ষাৎ কৃতান্তের ম্যায় দ্রোগপুভ্রের নিকট হইতে 
ধৃষ্টত্যকে মো১ন কর। নচে অশ্বখামা অবশ্যই 
উহাকে সংহার করিবেন।” মহাত্মা বাঞুদেব 
এই বলিয়া অশ্বখামার অভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন 
করিতে লাগিলেন। চন্দ্রস্গিভং অশ্বগণ গগনতল 
পান* করিয়াই যেন দ্রোণপুজ্রের প্রত মহাবেগে 
ধাবমান হইল। তখন মহাব্ল-পরাক্রান্ত দ্রোপনন্দন 
বাস্থদেব ও অঞ্ঞুনফে আগমন করিতে দেখিয়া 
ধ্টছ্যয়বধে দৃঢ়তর যত করিতে লাগিলেন। অনন্তর 
মহাবীর ধনগ্জয় অশ্বখামাকে ধুষ্টহ্ায়-আকর্ষণে 
যত়্বান্‌ দেখিয়া তাহার প্রতি শরনিকর নিক্ষেপ 





১। সপশ্রহণে লু । ২। চন্রতুল্য ধবল। ৩। চুম্বন। 


করিতে আরম্ত করিলেন। ধনঞ্জয়ের গাশ্ীবনির্মু্ত 
সেই সমুদয় শর বল্ীকান্তর্গামী পর্নগের স্তায় 
অশ্বথামার দেহে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন 
প্রবলপ্রতাপশালী ড্রোণাত্বক্জ সেই অর্জন-নিক্ষিগ 
শরনিকরে গাটুতর বিদ্ধ হইয়া ধুষ্ট্যয়কে পরিত্যাগ, 
রথে আরোহণ ও কান্মুক গ্রহণ ফরিয়! ধনগ্রয়কে 
সায়ফসমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। এ অবসরে 
মহাবীর সহদেব অরাতিতাপন ধৃষ্টত্যুরফে রথে আরো 
পিত করিয়া রণস্থল হইতে অপসারিত করিলেন। 
অনম্তর মহাবীর ধনপ্রয় শরনিকরে অশ্বখামাকে 
বিদ্ধ করিলে অশ্বথামা নিতাপ্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার 
বাহুযুগল ও বক্ষহ্থলে শরাঘাত করিতে লাগিলেন। 
তখন ধনগ্রয় রোষপরবশ হইয়া দ্রোণপুজকফে লক্ষ্য 
করিয়৷ দ্বিতীয় কালদণ্ডের হ্যায় এক নারা5 নিক্ষেপ 
করিলেন। নারাচ অর্জুন কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র 
অশ্বখামার আম্যদেশে নিপতিত হইল। মহারথ 
দ্রোশনন্দন সেই শরাঘাতে একান্ত বিহ্বল হইয়া 
রথোপস্থে নি ও বিমোহিত হইলেন। তদ্দর্শনে 
তাহার সারথি তাহাকে তৎক্ষণাৎ রথস্থল হইতে 
অপবাহিত করিল। তখন সৃতপুজ ক্রোধাবিষ্ট হস্য়] 
বিজয় শরাসন আকর্ষণ ও ধনগ্য়কে বারংবার নিরীক্ষণ 
করিয়া তাহার সাত দ্বৈরথ যুদ্ধ করিবার বাসনা 
করিতে লাগিলেন। পাঞ্চালগণ ধুষ্টহান্নকে 
বিমোচিত ও দ্রোণাতুজকে নিতান্ত নিপীড়িত দেখিয়া 
চীতকার ফরিতে আরপ্ত করিল। দিব্য বিবিধ 
বাদিত্র-সমুদরয় বাদিত হইতে লাগিল। বীরগণ সেই 
অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ 
করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় 
বাস্ুদেবকে সন্বোধনপুর্বক কহিলেন, “থে! এক্ষণে 
তুমি সংশগ্ুকগণের আভমুখে অশ্ব সঞ্চালন কর। 
উঠাদিগকে বিনাশ করাই আমার প্রধ।ন কার্ধ্য।, 
তখন বাহৃদেব সেই মনোমারুতগামী পতাকা- 
পরিশোভিত রথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। 


একষফটিতম অধ্যায় 
যুধিষঠিররক্ষার্থ কৃষ্ণের অর্জন-সতর্কতা 


সপ্তয় কহিলেন, “হে মহারাজ | এ সময় মহাত্মা 
হৃধীকেশ ধনপ্রয়ের রথচালন করিয়া তীহাফে 
কহিলেন, 'হে পার্থ! এ দেখ, কৌরবপক্ষীয় 


8০৮ 


মহাভারত 








মহাবল-পরাক্রান্ত মহাধনুর্ধরগণ তোমার ভ্রাতা 
যুধি্টিরের বিনাশবাসনায় ক্রতবেগে উহার অমুগমন 
করিতেছে । যুদ্ধদুর্মদ অপরিমিত-বলশালী পাঞ্চাল* 
গণ ধর্ম্মারাজের রক্ষার্থ ক্রোধতরে উহার পশ্চাৎ 
ধাবমান হইয়াছে । কবচধারী রাজা দুর্য্যোধনও 
রথারোহণপূর্বক আশীবিষসদৃশ যুদ্ধবিশারদ ভ্রাতৃ- 
গণের সহিত সর্বলোকাধিপতি যুধিঠিরের অনুগমন 
করিতেছে । হস্তী, অশ্ব। রথ ও পদাতিগণও 
ধর্মরাজের নিধন কামনায় রত্রগ্রহণে ধাবমান 
অর্থলোলুপের শ্ায় উহ্থার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান 
হইতেছে। এ দেখখ অনল ও পুরন্দর যেমন 
অম্বতহরণোগ্ঠত দৈত্যগণকে রোধ করিয়াছিলেন, 
তন্রপ মহাবীর সাত্যকি ও ভীমসেন ধর্ম্মরাজের 
অভিমুখে গমনোগ্ভত ফৌরবসৈন্যগণের গতিরোধ 
করিতেছেন কিন্তু মহারথগণের সংখ্যা অধিক 
হওয়াতে উহ্নারা শঙ্খবাদন, শরাসন বিবুর্ণন ও সিংহ- 
নাদ পরিতাগপুর্বক এ বীরদয়ফে অতিক্রম করিয়া 
সমূদ্রগমনোগত বর্ধাকালীন জলরাশির শ্যায় যুধিঠিরের 
অভিমুখে গমন করিতেছে । এক্ষণে কুস্তীনন্দন 
যুধিষ্টির ছূর্ধ্যোধনের আয়ন্ত হওয়াতে উহাকে কাল- 
গাসে পতিত ও হুতাশনে আহ্ছত বলিয়া বোধ 
হইতেছে। এক্ষণে দূর্ষ্যোধনের যেরূপ ফৌরব-সৈম্ 
অবলোকন করিতেছি, তাহাতে বোধ হয়, দেবরাজ 
ইন্্রও উহার নিকট হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ নহেন। 

হে পার্থ! ক্রুদ্ধ অন্তফের ন্যায় তেজ্বী, 
শরধারাবর্ধা, ক্ষিগ্রহস্ত, মহাবীর দুর্য্যোধনের শরবেগ 
সহা করা ফাহার সাধ্য 1 মহাবীর ুর্য্যোধন, অশ্ব্থামা, 
কপাচার্যয ও কর্ণ-ইহাদিগের এক এক জনের 
বাণবেগে পর্ধ্বতও বিশীর্ণ হইয়া! যায়। হে ধনগ্রয়! 
যুদ্ধবিশারদ শক্রপাতন যুধিষ্ঠির অন্ত একবার কর্ণ 
কর্তৃক পরাভূত হইয়াছেন। ফলত: সুতপুজ্র মহাবল- 
পরাক্রান্ত ধৃতরাষ্টরতনয়গণের সহিত মিলিত হইয়া 
পাণুবশ্রেঠফে গীড়ন করিতে পারে, সন্দেহ নাই। 
মহারাজ যুখিষ্টির কর্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে 
অন্যান্য মহারথেরাও তাহাকে প্রহার করিয়াছে। 
উপবাসব্রতধারী ভরতসত্তম ধর্মারাজ নিয়ত ক্ষমাগচণে 
ভূষিত ; ক্ষত্রিয়জনোচিত নিষ্ঠুরাচরণে সমর্থ নহেন। 
উনি কর্ণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হওয়াতে উহার 
জীবন নিতান্ত সংশয়ার্চ হুইয়াছে। হে অর্জন! 
হখন অমর্ধপরায়ণ ভীমসেন বারংবার ফৌরবগণের 


সিংহনাদ ও শঙ্খনাদ সহা করিতেছেন, তখন মহারাজ 
যুধিষ্টিরের অবশ্াই অমঙ্গল সত্ঘটিত হইয়াছে। এ 
দেখ, মহাবীর কর্ণ 'যুধিঠিরকে নিহত কর' বলিয়া 
ফৌরবগণকে প্রেরণ করিতেছে। মহারথগণ স্কুণাকর্ণ- 
ইন্দ্রজাল», পাশুপতান্ত্র ও অন্যান্য অস্ত্রজালে রাজাকে 
সমাচ্ছম্ন করিতে আরস্ত করিয়াছে। যখন 
ধনুদ্ধরাগ্রগণ্য পাঞ্চাল ও পাগুবগণ জলনিমগ্ন ব্যক্তির 
উদ্ধারবাসনায় ধাবমান বলবান্‌ ব্যক্তিদিগের শ্ঠায় 
সত্বর ধর্্মরাজের অনুগমন করিতেছে, তখন নিশ্চয়ই 
তিনি অরাতিশরে নিতান্ত ব্যথিত ও অবসন্ন হইয়া- 
ছেন। উহার রথফেতু আর নয়নগোচর হইতেছে 
না; উহা নিঃসন্দেহ কর্ণের শরে ছিন্ন হইয়াছে। 

এ দেখ, মাতঙ্গ যেমন নলিনীবনকে বিদলিত করে, 
তজ্জপ মহাবীর কর্ণ নকুল, সহদেব, সাত্যকি, শিখণ্ডী, 
ধৃষ্টছু।়, ভীমসেন, শতানীক এবং পাঞ্চাল ও চেদি- 
গণের সমক্ষেই পাগুব-সেনা বিনাশ করিতেছে। 
হে পাওুনন্দন! এ দেখ, তোমাদিগের মহারথগণ 
রথ লইয়া কিরূপে ধাবমান হইয়াছে । মাতঙ্গগণ 
কর্ণের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়৷ আর্তনাদ করিয়া 
দশ দিফে পলায়ন করিতেছে এবং সৃতপুঞ্রের 
হস্তিকক্ষা ফেতুৎ ইতস্তত; সশরিত হইতেছে। এ 
দেখ, মহাবীর কর্ণ শত শত শর নিক্ষেপপূর্ধক 
পাগ্ডবসেনাগণকে বিনাশ করিয়া ভীমসেনের প্রতি 
ধাবমান হইয়াছে। পা্চালগণ কর্ণ-শরে বিদ্রাবিত 
হইয়া পুরন্দরবিদলিত দৈত্যগণের হ্যায় চারিদিকে 
পলায়ন করিতেছে । এক্ষণে মহাবীর কর্ণ পাণড 
পার্ল ও স্্রয়গণকে পরাজিত করিয়া চতু্দিকে 
দৃষ্টিপাত করাতে বোধ হইতেছে যে, এ বীর 
তোমাফে অন্বেষণ করিতেছে। মহাবীর সৃতনন্দন 
এক্ষণে ফাম্মুক বিস্ফারিত করিয়া শক্রজয়ে 
পরমাহ্লাদিত স্থরগণপরিবেষ্টিত পুরন্দরের হ্যায় 
শোভা ধারণ করিয়াছে। এ দেখ, ফৌরবগণ 
রাধেয়ের বিক্রম-দর্শনে সিংহনাদ পরিত্যাগপুর্র্বক 
পাগুব ও স্যগ্রয়গ্রণফে বিত্রাসিত করিতেছে । মহাবীর 
কর্ণ আমাদিগের সৈম্যগণের মনে ভয় সঞ্চারিত 
করিয়া কৌরব-সৈশ্য'দগকে কহিতেছে,__হে বীরগণ ! 
তোমরা শীঘ্র ধাবমান হও; তোমাদিগের মঙ্গল 


হউক; যেন ্পয়গণ জীবিত তবে তোমাদিগ্রের 





১। তন্লামক গন্বর্বরচিত মায়া বি্তা। ২। পল্প। | ৩। ধ্বজে 
হাতীর হাওদা চিন্ক। 


কর্ণপরব 


৪৪৯ 
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হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে না পারে ; আমরাও 
তোমাদিগের পশ্চাৎ পশ্চা গমন করিতেছি। হে 
পার্থ! নুতপুত্র এই বলিয়া শরবর্ষপপূরববক সৈম্য- 
গণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছে । এ দেখ, 
চন্দ্রোদয়ে উদয়াচল যেরূপ শোভিত হয়, আজ 
মহাবীর কর্ণ শতশলাফাযুক্ত শ্বেতচ্ছত্র দ্বারা ত্রপ 
শোভমান হুইয়াছে। এ বীর শরাসন বিকম্পিত 
করিয়া আশীবিষ সৃশ শরনিকর নিক্ষেপণুর্বক 
তোমার প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে; এক্ষণে 
নিশ্চয়ই এই দিকে আগমন করিবে। 

হে ধনগ্য় | এ দেখ, সৃতপুর তোমার বানরধ্বজ 
অবলোকনে তোমার সহিত সংগ্রামে আঁভলাষী হইয়া 
ছঙাশনে পতনোন্মুখ শলডের ম্যায় তোমার 
অভিমুখে আগমন ফরিতেছে। ধৃতরাষ্ট্রতনয় হুর্্যোধন 
কর্ণকে এফাকী দেখিয়া উহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত 
স্বীয় রথসৈম্য-লমভিব্যাহারে আগমন করিতেছে। 
এক্ষণে তুমি রাজ্য, যশ ও নুখলাভার্থী হইয়া যত 
পুর্্বক উহাদিগের সহিত ছুরাত্মা সুতপুজরফে বিনাশ 
কর। হে অজ্জুন! তুমি ও কর্ণ দেবদানবের 
ম্যায় অকাতরে সমরে প্রবৃত্ত হইলে ক্রোধপরায়ণ 
দর্য্যোধন তোমাদের ছুই জনফে ক্রুদ্ধ সন্দর্শন করিয়া 
কিছুই করিতে সমর্থ হইবে না। অত্তএব তুমি 
এই সময়ে আপনার পবিত্রতা ও যুধিটিরের প্রতি 
সৃতপুজ্রেব ক্রোধ অনুধাবন করিয়া এখনকার লমুচিত 
কাধ্যে প্রবৃত্ত হও ; যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়! মহারথ 
কর্ণের প্রতি গমন কর। এ দেখ, পাঁচ শত মহাবল- 
পরাক্রান্ত রঘী, পাঁচ সহম্র হস্তী, দশ সহস্র 
অশ্ব এবং অযুত পদাতি একত্র মিলিত হইয়া 
পরস্পরকে রক্ষাপুর্ক তোমার প্রতি ধাবমান 
হইতেছে । অতএব তুমি ন্বয়ং মহাবেগে মহাধমু্দর 
সুতপুজের সমীপে সমূপস্থিত হও। এ দেখ, কর্ণ 


ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পাঞ্চালগণের প্রতি ধাবমান 
হইয়াছে। উহার রথকেতু ধুষ্টদ্যুন্বের অভিমুখে 
লক্ষিত হইতেছে। 


কৃষ্ণের কৌরব.পরাজয় ব্ষয়ক আশ্বাসবাণী 


হে ধনঞয়! এক্ষণে তোমাকে এক মঙ্গল-সংবাদ 
প্রদান করিতেছি। এ দেখ, ধর্মানন্দন রাজা 
যুধিষ্টির নিরাপদে অবস্থিতি করিতেছেন ; মহাবীর 
ভীমসেন ও সাত্যকি স্থয়-সৈচ্যে পরিবৃত হইয়া 


সেনামুখে অবস্থিত রহিয়াছেন। এ দেখ, মহাবীর 

ও মহাত্বা পাঞ্চালগণ নিশি শরনিকরে 
কৌরবগণকে বিনাশ করিতেছেন। ছূর্য্যোধনের 
সৈশ্তগণ ভীমশরে নিগীড়িত ও রুধিরোক্ষিতঃ হইয়া 
সমর পরিত্যাগপুর্বক ধাবমান হইতেছে। শশ্যহীন 
বস্ুন্ধরার গ্যায় উহাদের আকার এক্ষণে নিতান্ত 
বিকৃতভাবাপন্ন হইয়াছে । এ দেখ, শ্বেত, রক্ত, 
গীত ও কফবর্ণ এবং চত্্র, নূর্ধ্য ও নক্ষত্রে ভূষিত 
পতাক। ও ছত্র সফল ইতনম্ততঃ বিকীর্ণ হইতেছে। 
স্বর্ণ রজত-নিম্মিত তেজংসম্পন্ন অসংখ্য কেতু এবং 
হস্তী ও অস্থ-সমুদয় চারিদিকে নিপতিত রহিয়াছে। 
রথিগণ পাথালদিগের বিবিধ বাণে নিহত হইয়া 
রথ হইতে নিপতিত হইতেছে । পাঞ্চালগণ ফৌরহ- 
পক্ষীয় আরোহীবিহীন হস্তী, অশ্ব ও রথসমুদয়ের 
অভিমুখে মহাবেগে ধাবমান হইতেছে এবং ভীম- 
সেনের সাহায্যে প্রাণপণে শক্রবল বিমদ্দিত করিয়! 
সিংহনাদ ও শখধ্বনি করিতেছে। হে ধনগ্য়! 
এক্ষণে পাধ্ালদিগের ক্ষমতা অবলোকন কর ; 
উচ্বারা নিরাযুধ হইয়াও শত্রুপক্ষের অস্ত্র গ্রহণপুর্র্বক 
সেই অস্ত্র দ্বারাই উহ্বাদিগকে বিনাশ ফরিতেছে। 
এ দেখ, অরাতিগণের মস্তক ও বাছু-দকল চতুদ্দিফে 
নিপতিত হইতেছে। পাথণলপক্ষীয় গঞ্জারোধী, 
অশ্বারোহী ও রথারোহী বীরগণ সকলেই প্রশংসনীয়। 
হংসাবলী যেমন মানস-সরোবর হইতে ভাগীরথীতে 
উপস্থিত হয়, তদ্রেপ পাঞ্চালগণ মহাবেগে ধৃতরাষ্- 
সৈম্তমধ্যে সমুপস্থিত হইয়াছে। এ দেখ, বুষডগণ 
যেমন বৃষভদিগের নিবারপার্থে পরাক্রম প্রকাশ 
করে, তঙ্রপ কপ ও কর্ণ প্রভৃতি বীরগণ পাঞ্চাল- 
দিগের নিবারণের নিমিত্ত বিক্রম প্রদর্শন 
করিতেছেন। ধৃষ্টত্যয় প্রভৃতি বীরগণ ভীমান্ত্ে 
মদ্দিত ফৌরবপক্ষীয় সহস্র সহস্র মহারথ নিহত 
করিতেছে। এ দেখ, অরাতিগণ পাঁঞ্চালদিগকে 
অভিভূত করাতে মহাবীর বৃকোদর নির্ভীকৃচিত্তে 
শক্রগণকে আক্রমণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্র্বক 
শরবর্ধণে প্রবত্ত হইয়াছেন। কৌরব-সৈম্যগণের 
অধিকাংশই অবসন্ন হইয়াছে ; রধঘিগণ ভয়ে পলায়ন 
করিতেছে । এ দেখ, কতকগুলি হল্তী ভীমের 
নারাচে বিদীর্ণ-কলেবর হইয়া বজ্াহত পর্বতচূড়ার 
ম্যায় ভূতলে নিপতিত এবং ফোন কোনটা সন্গতপর্ব্ব 
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শরে বিদ্ধ হইয়া হ্বপক্ষীয় সৈশ্যগণফে বিমদ্দিত করিয়া 
ধাবমান হইতেছে। এ মহাবীর ভীমসেন অরাঁত- 
পরাজয়ে পরম পরিতৃষ্ট হইয়া ভীষণ সিংহনাদ 
করিতেছেন । এ দেখ, এফজন গজারোহী গঞ্জন- 
গুর্্বক দণ্ডপাণি অন্তকের গ্যায় তোমর হস্তে করিয়া 
ভীমের বিনাশ বাসনায় আগমন করিতেছিল ; 
মহাবীর ভীমসেন নূর্ধ্য ও অগ্নিসদৃশ স্ুৃতীক্ষু দশ 
নারাচে উহার ভুজঘয় ছেদনপুর্বক উহাকে বিনাশ 
করিয়া শক্তি ও তোমর-সমূহ দ্বারা মহামাত্র-সনধিষিত* 
নীলামুদসন্লিভ অন্যান্ত হস্তিগণের বিনাশে প্রবৃত্ত 
হইতেছেন। এ দেখ, তিনি নিশিত শরনিফরে এক- 
বারে সাত সাত মাতঙ্গ নিহতপুর্বক ধ্বজ-পতাকা- 
সকল ছিন্ন করিয়া দশ দশ বাণে এক একতস্তা 
নিপাতিত করিতেছেন। হে ধনধযয়! এক্ষণে 
পুরন্দরসদৃশ মহাবীর বৃকোদর ক্রদ্ধ হুইয়৷ সংগ্রামে 
প্রবৃত্ত হুওয়াতে কৌরব-সৈম্ের সিংহনাদ আর 
শ্রতিগোচর হইতেছে না। ছুর্য্যোধনের তিনি 
অক্ষৌহিণী সৈম্ঘ ভীমসেনের সম্মুখে সমাগত 
হইয়াছিল) বৃকোদর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাহাদের 
সকলফেই নিবারণ করিয়াছেন।” 

হে মহারাজ | তখন মহাবীর অজ্জ্রন ভীমসেনের 
সেই ম্ম্ছৃদ্ধর কার্ধ্য অবলোকন করিয়া নিশিত 
শরনিকরে অবাশষ্ট সৈম্যগণকে বিমদ্দিত করিতে 
লাগিলেন। সংশগুকগণ অর্জুনের শরে নিহম্যমান 
হইয়া! সমর পরিত্যাগ পুর্বক দশদিফে পলায়ন করিতে 
আরম্ভ করিল এবং অনেকে প্রাণপরিত্যাগপূর্ববক 
ইন্দ্রতব লাভ করিয়া শোকশূচ্য হইল ; মহাবীর 
ধনঞ্জয়ও সন্নতপর্্ধ শরনিকরে কৌরববল বিনাশ 
করিতে লাগিলেন।” 


দ্বিষফিতম অধ্যায় 
সঙ্কুল যুদ্ধব--কৌরব-পরা্জয় 


ধৃতরাু কহিলেন, “হে জঞ্য়! ভীমসেন ও 
যুধিটির সমরে প্রবৃত্ত এবং আমাদের সৈম্তগণ পাগুব 
ও স্থঞজয়গণ ফর্ুক বারংবার নিপীড়িত হইয়! 
নিরানম্দ ও পলায়নপরায়ণ হইলে কৌরবগণ ফি 
করিল, তাহা কীর্তন কর।” 
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সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ্জ ! প্রতাপাহ্বিত 
সুতনন্দন মহাবাছ বৃকোদরকে নিরীক্ষণ করিয়া 
রোষকষায়িতনয়নে তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন 
এবং ছুর্য্যোধন সৈগ্যগপকে ভীমসেনের শরে পরাহ্মথ 
দেখিয়া যথোচিত যত্বসহকারে তাহাদিগকে সম্গি 
বেশিত করিয়া পাগুবগণের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। 
তখন পাগুবপক্ষীয় মহারথগণ স্ব স্ব শরাসন কম্পিত 
ও বিশিখজাল বর্ধপপুরর্বক কর্ণের প্রতি ধাবমান 
হইলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন, সাত্যকি, 
শিখণ্ডী, জনমেজয় ধৃষ্ট্যন্ন ও গ্রভদ্রফগণ ফোপাবিষ্ট 
হইয়া বিজয়লাভার্থ চতুদ্দিক হইতে ফৌরব- 
পক্ষীয় সেনাগণের অভিমুখে আগমন করিতে 
লাগিলেন ; কৌরবপক্ষীয় মহারথগণও জিঘাংসা- 
পরতন্ত্র হইয়া সত্বর পাগুব-সৈম্ের প্রতি 
ধাবমান হইলেন। তখন সেই অসংখ্য ধ্বজ- 
সমাকীর্ণ চতুরক্র-বল অদ্ভুতরূপে লক্ষিত হইতে 
লাগিল। 

অনন্তর মহাবীর শ্রিখণ্ী কর্ণের, ধৃষটছয় সৈশ্য- 
পরিবৃত ছুঃশীসনের, নকুল বৃষসেনের, যুধিষ্ঠির চিত্র- 
সেনের, লহদেব উলুকের, সাত্যকি শকুনির, মহারথ 
দ্রোপুজ অঞ্জুনের, কৃপাচার্ধ্য মহাধনুর্ধার যুধামম্থ্র, 
কৃতবন্্মা উত্তমৌঞ্জার এবং দ্রৌপদীতনয়গণ অন্যান্য 
ফৌরবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবান্ু 
ভীমসেন একাফীই অসংখ্য সৈন্যপরিবৃুত আপনার 
পুজ্রগণকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন 
ভীন্মহস্তা মহাবীর শিখণ্ডী সমরচারী নির্ভয়চিত্ত কর্ণকে 
শরনিকরে নিবারণ করিতে লাগিলেন। সতপুজ 
শিখস্তীর শরে সমাহত ও ক্রোধস্ক,রিতাধর* হইয়া তিন 
বাণে তাহার ললাট বিদ্ধ করিলেন। শিখণ্ডী সেই বাণ 
ললাটদেশে ধারণপুর্ববক ত্রিশুঙ্গ রজত-পর্ববতের হ্যায় 
শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন তিনি ক্রোধভরে 
নিশিত নবতি শরে ফর্ণকে নিপীড়িত করিলে মহারথ 
সৃতপুজর তাহার অশ্থ বিনাশ ও তিন বাণে সারথিকে 
সংহারপর্্বক ক্ষুরপ্র দ্বারা তাহার ধ্বজ ছেদন করিয়া 
ফেলিলেন। শক্রতাপন মহারথ শিখগ্ডী সেই হতাশ্ব 
রথ হইতে আরোহণপুর্বক ক্রোধভরে কর্ণের প্রতি 
শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কর্ণ শরনিকরে 
সেই শক্তি ছেদন করিয়া নিশিত নয় বাণে তাহাকে 


বিদ্ধ করিলেন। শিখণ্ী কর্ণশরে নিতান্ত নিপীড়িত 


১। তন্মামক যোস্ধা।। ২। ক্রোধে কম্পিত অধর | 


' কর্ণপর্ব 


হইয়া তাঁহার শরপতনপথ* পরিত্যাগপূর্বক ভয়- 
বিহললচিত্তে পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর 
কর্ণ বলবান্‌ বাধু যেমন তৃলারাশি পাতিত করে, 
তন্্রপ পাগুব-সৈগ্য নিপাতিত করিতে লাগিলেন। 

এ সময়ে মহাবীর ধৃষ্টছায় ছুঃশাসন কর্তৃক 
নিপীড়িত হুইয়া তিন বাণে তীহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ 
করিলে ছুঃশাসন স্থবর্ণপুঙ্ঘ আনতপর্র্ব ভল্প দ্বারা 
তাহার দক্ষিণ বাহু বিদ্ধ করিলেন। ধৃ্যু় 
দুঃশাসনের শরে বিদ্ধ হয়! ক্রোধভরে তীহার প্রতি 
এক ঘোরতর শর পরিত্যাগ করিলেন। ছুঃশাসন সেই 
ভীষণ শর মহাবেগে সমাগন্ত হইতেছে দেখিয়া তিন 
বাণে উহা! ছেদন কারয়। ফেলিলেন। তশুপরে তিনি 
কনফড়ৃষণ সপ্তদশ ভল্লে ধৃষ্টত্ুয়ের বাহুদধয় ও বক্ষ:স্থল 
বিদ্ধ করিলে ভ্রুপদনন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া হৃতীক্ষ ক্ষুরপ্র 
দ্বারা তাহার শরাসন ছেদন করিলেন। তদর্শনে 
সৈগ্যগণ চীৎকার করিয়া উঠিল। অনন্তর মহাবীর 
ছুঃশাসন হাস্থমুখে সন্ধর অন্য শরাসন গ্রহণপুর্ববক 
শরনিকরে ধৃষটত্যুয়ের চতু্দিক্‌ সমাচ্ছন্ন করিলেন। 
তখন যাবতীয় বীরপুরুষ এবং অপ্পরা ও দিদ্ধগণ 
আপনার পুক্র মহাত্মা ছুঃশাসনের পরাক্রম দেখিয়! 
নিতান্ত বিশ্ময়াপন্ন হইলেন। এইরূপে মহাবীর 
ৃষটহ্য় পিংহসংরদ্ধ মাতঙ্গের শ্ায় ছুঃশাসন কর্তৃক 
অবরুদ্ধ হইলে আমরা আর তাহাকে দেখিতে 
পাইলাম না। পাঞ্চালগণ আপনাদিগের সেনাপতিকে 
অবরুদ্ধ অবলোকন করিয়া তাহার উদ্ধারার্থে হস্তী, 
অশ্ব ও রথসমুদয়ে সমবেত হইয়া! দুঃশাসন্কে 
অবরোধ করিলেন। তখন উভয়পক্ষে সর্ধবজনভীষণ 
তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। 

এ দিকে বৃষসেন পিতৃসমী'প অবস্থানপুর্র্বক 
নকুলকে প্রথমতঃ লৌহনিশ্মিত পচ বাণে নিগীড়িত 
করিয়া পুনরায় তিন বাণে বিদ্ধ করিলেন; মহাবীর 
নকুলও হাস্থামুখে স্মৃতীক্ষ নারাচে বৃষসেনের হৃদয় 
বিদ্ধ করিলেন। শক্রনিস্দন বৃষসেন এইরূপে 
নকুলশরে সমাহত হইয়া তাহাকে বিংশতি বাণে 
গ্রীড়িত করিলে মাত্রীতনয়ও তাহাকে পাঁচ বাণে বিদ্ধ 
করিলেন। অনন্তর সেই বীরদ্বয় সহস্র সহস্র শর 
পরিত্যাগণুর্বক পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। 
এ সময় জগ্যান্ত সৈম্তগণ সমর পরিত্যাগপুর্বক 


পলায়ন করিতে আরম্ভ কফরিল। মহাবীর কর্ণ 


১। যে দিক্‌ দিয়! বাণ আগমন করিতেছে, সেই দিক । 


৪১৯: 


ছর্যোধন-সৈগ্তগণকে পলায়নপরায়ণ অবলোকন . 
করিয়া ভাহাদিগের অনুদরণ করিয়া বলপুর্বক নিবারণ 
করিতে লাগিলেন। তন্দর্শনে মহাবীর নকুল কৌরব- 
গণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন ; বৃষসেনও নকুলফে 
পরিত্যাগপূর্্বক কর্ণের চক্ররক্ষ। করিতে লাগিলেন। 

এ সময় প্রতাগশালী সহদেব রোষাথিষ্ট উলুফকে 
নিবারণ করিয়া তাহার চারি অশ্ব ও সারধিকে 
নিপান্তিত করিলেন। তখন উলৃক অবিলম্দে রথ 
হইতে অবরোহপপুর্ব্বক ত্রিগর্তগণের সৈহ্যমধ্যে প্রবিষ্ট 
হইলেন। 

মহাবীর সাত্যফি নিশিত বিংশতি শরে শকুনিকে 
বিদ্ধ করিয়! হাস্যমুখে ভল্ল দ্বারা তাহার ধ্বজ ছেদন 
করিলেন ; মহাবল-পরাক্রান্ত নুবলনন্দনও ক্রোধা- 
বিষ্ট হইয়। সাহ্যকির কবচ বিদারণপুর্বক তাহার 
স্ববর্ণময় ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর 
যুযুধান তদর্শনে ত্ুদ্ধ হুইয়া নিশিত শরনিকরে 
শকুনিফে বিদ্ধ করিয়া তিন বাণে তাহার সারথিকে 
নিপীড়িত ও শরনিফরে অশ্বগণকে নিপাতিত করিলেন। 
তখন শকুনি 'সংসা রথ হইতে অবরোহণপুর্র্বক 
মহাত্মা উলুকের রথে আরোহণ করিয়া সাত্যকি- 
সমীপ হইতে পলায়ন ফরিলেন। তখন সাত্যকি 
মহাবেগে কৌরবসৈম্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। 
ফৌরবপক্ষীয় সৈনিকগণ যুযুধান-শরে সমাচ্ছন্ন হইয়া 
সমর পরিত্যাগপুর্বক দশ দিকে পলায়ত ও 
নিরজীবের গ্যায় নিপতিত হইতে লাগিল। 

এ সময় কুরুরাজ হূর্য্যোধন সমরে ভীমসেনফে 
নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন বৃফোদর 
ক্রোধাহিত হইয়৷ মুহূর্তমধ্যে তাহার রথ, ধবজ, অশ্ব ও 
সারথিকে ধ্ংস করিলেন। তদ্দর্শনে পাগুব-সৈম্গণ 
পরম পারত হইল; কুরুরাজও ভীত হইয়! 
ভীমসেনের নিকট হইতে পলায়ন করিলেন। তখন 
কৌরবপক্ষীয় সৈম্যগণ ভীমসেনের বিনাশফামনায় 
তাহার অভিমুখে ধাবমান হইয়া ঘোরতর সিংহনাদ 
করিতে লাগিল। 

এ দিকে মহাবীর যুধামন্য কৃপকে বিদ্ধ করিয়া 
তাহার শরাসন ছেদন করিয়া! ফেলিলেন। তখন 
শন্্রধরাগ্রগপ্য কৃপাচার্য্য অন্য শরাসন গ্রহণপুর্ধ্বক 
যুধামন্যুর ধবজ, ছত্র ও সারথিকে ভূঙতলে পাতিত 
ফরিলেন। মহারথ যুধামন্যু তদ্র্শনে ভীত হইয়া 
স্বয়ং রথচালনপুর্বক পলায়নে প্রস্থ হইলেন। 


৪১২ 


মহাভারত 





এ সময় মহাবীর উত্তমৌজ! জলধর যেমন জল- 
ধারায় ভূধরকে সমাচ্ছন্ন করে, তন্রপ ভীমপরাক্রম 
কৃতবন্মীকে সহসা শ্রনিকরে আচ্ছাদিত করিলেন। 
তখন সেই বীরদধয়ের অতি ভীবণ অপুর্ব তুমুল 
সংগ্রাম আরম্ভ হইল! অনস্তর কৃতবর্্মা সহসা! 
উত্তমৌজার হৃদয় বিদ্ধ করিলে তিনি নিতান্ত ব্যথিত 
হইয়া রথে উপবেশন করিলেন। সারথি তদদর্শনে 
রথ লইয়! পলায়ন করিল। 

অনস্তর সমুদয় কৌরবসৈম্য ভীমসেনের প্রতি 
ধাবমান হইল। ছ্ুঃশাসন ও শকুনি গজসৈম্য দ্বারা 
বৃকোদরফে পরিবেষ্টিত করিয়া ক্ুদ্রক অন্ত্র ছার! 
নিগীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন শর- 
নিকরে রোধান্বিত ছূর্য্যোধনকে বিমুখ করিয়! 
মহাবেগে গজসৈগ্তের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং 
তাহাদিগকে সহসা সমাগত সন্দর্শনে যশ্পরোনাস্তি 
ক্রুদ্ধ হইয়! দিব্য অস্ত্র পরিত]াগপুরর্বক দেবরাজ যেমন 
বজ ঘ্বারা অন্ুরগণকে নিগীড়িত করিয়াছিলেন, তদ্রুপ 
সেই করিসৈম্য নিগীড়িত করিলেন। এ সময় 
নভোমগুল শলভসমাচ্ছন্স» পাবকের হ্যায় ভীমশরে 
পরিবৃত হইল। অনিল যেরূপ জলদজাল সঞ্চালিত 
করে, তদ্রপ ভীমসেন একত্র সমবেত সহঅ সহস্র 
মাতঙ্গযুথ বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। স্ুবর্ণজাল- 
জড়িত মণিমগ্ডিত সৌদামিনী সম্বলিত অন্থুদসদৃশ 
মাতঙ্গগণ ভীমসেনের শরে নিপীড়িত হইয়া চতুর্দিকে 
পলায়ন করিতে আরম্ত করিল; ফোন ফোনটা 
বিদীর্ণহৃদয় হইয়া ভূতলে নিপতিত হওয়াতে পৃথিবী- 
মণ্ডল বিশীর্পর্ধ্বত-সমাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইতে 
লাগিল। রত্ুখচিত গজারোহিগণ ইতস্ততঃ নিপতিত 
থাকাতে বোধ হইতে লাগিল যেন, ক্ষীণপুণ্য 
গ্রহসমুদরয় ভূতলে নিপতিত হইয়াছে। 

হে মহারাজ! এইরূপে নাগগণ ভীমসেনের 
শরনিকরে গতশুণু ও কুম্ত'সফল বিদীর্ণ হওয়াতে 
নিতান্ত নিগীড়িত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল ; 
ফোন ফোনটা! শরবিদ্ধ ও ভয়ার্ত হইয়৷ রুধির বমন- 
পূর্বক পলায়নপর হুইয়! ধাতুধারার্র* ধরাধরের শ্যায় 
শোভা! ধারণ করিল। এ সময় আমরা দেখিলাম, 
মহাবীর ভীমসেন ভীষণ ভূজঙ্গসদৃশ অগুরুচন্দনাক্ত 
ভুজন্বয় দ্বারা শরাসন আকর্ষণ করিতেছেন এবং 


১। পতঙ্গগণে আচ্ছাদিত । ২। শুগুহীন। ৩। ধাতুরসের 
ধারায় সিক্ত । 


মাতজগণ তাহার অশনিনিন্বনসদৃশ জ্যানির্ধোষ ও 
তলধবনি শ্রবণে মল-মূত্র পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন 
করিতেছে । হে মহারাজ! তৎফালে ভীমসেন 
একাকী সেই অদ্ভুত কার্য সম্পাদন করিয়া সর্বাভীত- 
নিহস্তা রুদ্্রের স্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।” 


ত্রিষফিতম অধ্যায় 
সন্কুলযুদ্ধ-_উভয়পক্ষীয় বহু লোকক্ষয় 


সঞ্জয় কছিলেন, «হে মহারাজ ! অনন্তর মহাবীর 
ধনগ্তয় শ্বেতাশ্বসংযুক্ত নারায়ণসঞ্চালিত* রথে 
অবস্থানপুরর্বক সমীরণ যেমন মহাসাগরকে ক্ষুভিত 
করিয়া থাকে, তুদ্রেপ সেই অশ্ববন্ছল ফৌরব-সৈম্- 
গণকে আলোড়িত করিতে লাগিলেন। এ সময় 
আপনার আত্মজ ছূর্য্যোধন অঞ্জুনকে যুধিিরের 
রক্ষায় অনবহিত দেখিয়া ক্রোধভরে স্বীয় সৈন্ত- 
গণের অন্ধাশ লইয়া সমাগত ধর্ম্মরাজের 
সমীপে সহসা গমনপুর্্বক তীহাফে নিবারণ করিয়া 
ত্রিসপ্ততি ক্ষুরপ্রান্ত্রে বিদ্ধ করিলেন। তখন রাজা 
যুধিষ্টির একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়৷ অবিলম্বে ছুর্য্যোধনের 
প্রতি ত্রিংশৎ ভল্ল প্রয়োগ কফরিলেন। এ সময় 
ফৌরবগণ ধর্মরাজকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ধাবমান 
হইলেন। মহাবীর নকুল, সহদেব ও ধৃষ্টদ্যু্ 
বিপক্ষগণের হুষ্ট অভিপ্রায় অবগত হইয়া যুধিটিরকে 
রক্ষা করিবার অভিলাষে অক্ষৌহিণী সেনা 
সমভিব্যাহারে মহাবেগে তাহার নিকট গমন করিতে 
লাগিলেন ; মহাবীর ভীমও ফৌরবপক্ষীয় মহারথ- 
গণফে বিমন্দিত করিয়া শক্রবর্গ-পরিবৃত ধর্ম্মরাজকে 
রক্ষা করিবার মানসে ধাবমান হইলেন। তখন 
মহারথ কর্ণ সেই সর্বাস্ত্রপারগ পাগুবপক্ষীয় বীর- 
গণফে আগমন করিতে দেখিয়া শরনিকর বর্ষণপুর্ধক 
নিবারণ করিতে লাগিলেন; তাহারাও অনবরত 
শরজাল বিসর্জন ও তোমর প্রয়োগ করিতে আরস্ত 
করিলেন; ফিহ্ত কোনক্রমেই নুতপুক্জফে নিবারণ 
করিতে পারিলেন না। 

অনস্তর মহাবল-পরাক্রান্ত সহদেব সত্বর তথায় 
আগমন করিয়া অনবরত শরনিফর বর্ধণপূর্বক 


বিংশতি শরে দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন। রাজা! 


১। কৃষচালিত । 


করণপি্বধ 


৪১৩ 


স্যুপ 


হুর্যোধন সহদেব-নিক্ষিপ্ত শরনিকরে গাঢ়ত্বর বিদ্ধ 
ও রুধিরধারায় পরিপ্নুত হইয়! প্রভিননগগ্ডঃ অচল- 
সন্গিভ মাতঙ্গের ম্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। 
তদর্শনে সৃতপুত্র একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মহাবেগে 
আগমনপূর্বক শরনিফর দ্বারা পাঞ্চাল ও পাগুষ- 
সৈম্ঠগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন 
যুধিটিরের সেই অসংখ্য সৈশ্য নৃতপু্রের শরজালে 
নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া! সহসা ধাবমান হইল। এ 
সময় নৃতপুজের পুর্ব্বনিক্ষিপ্ত শরের পুঙ্খ পশ্চা 
নিক্ষিপ্তং শরের ফলক দ্বারা আহত হইতে লাগিল। 
অস্তরীক্ষে শরনিকর সঙ্ঘর্ধণে ছতাশন প্রাহভূতি 
হইল এবং দশদিকে সঞ্চালিত শলভসমূহের হ্যায় 
শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। মহাবীর সুতপুজ 
রক্তচম্দনচচ্চিত মণিহেমসমলঙ্কৃত বাহুযুগল বিক্ষেপ 
করিয়া মহাস্ত্র প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। হে 
মহারাজ ! এইরপে সূতপুক্র সায়ক সমূহে সকলকে 
বিমোহিত করিয়া! ধর্্মরাজ যু্ধিষ্টিরকে নিতান্ত 
নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; তখন ধর্মারাজও 
রোষপরবশ হইয়া কর্ণের প্রতি ম্থশাণিত পঞ্চাশ 
শর নিক্ষেপ করিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর 
রণস্থল শরান্ধকারে নিতান্ত ঘোরদর্শন হইয়া 
উঠিল। আপনার পক্ষীয় বীরগণ ধর্মারাজনিক্ষিপ্ত 
স্থতীক্ষ কঙ্কপত্রসমলঙ্কত সায়ক, ভল্ল এবং বিবিধ 
শক্তি, খগ্ঠি ও মুষল দ্বারা সৈম্ভগণকে নিহত 
নিরীক্ষণ করিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। ফলত: 
তংকালে ধর্মরাজ যে যে স্থানে ক্রুরদৃষ্টি বিসর্জন 
করিতে লাগিলেন, সেই সেই স্থানে সৈশ্যগণ 
ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। 

অনন্তর মহাবীর কর্ণ ক্রোধে প্রম্ুরিতানন 
হইয়া নারাচ, অর্দচন্দ্র, বৎসদন্ত প্রভৃতি সায়ক- 
সমুদয় বর্ষণপূর্র্বক ধর্ম্মরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন; 
যুধিষ্ঠিরও ুতপুত্রের প্রতি সুবর্ণপুঙ্খ সম্পন্ন নিশ্শিত 
শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন 
মহাবীর কর্ণ হান্যমুখে নিশিত তিন ভল্লে যুধিটিরের 
বক্ষ-স্থল বিদ্ধ করিলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই 
সৃতপুজ্র-নিক্িপ্ত ভল্লের আঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত 
হইয়া রথে উপবেশনপুর্ধক সারথিকে অবিলম্বে রথ 
অপসারিত করিতে আদেশ করিলেন। তখন 
ধৃতরাষট্রতনয়গণ অন্যান্ত ভূঁপালবর্গ-সমভিব্যাহারে 


- ১। ছিবগণ্ড-গলা কাটা । ২। অতি দ্রুতবেগে প্রযোজিত । 





ধর্দুরাজকে গ্রহণ ফর' বলিয়া বারংযার চীংকার 
পূর্বক ডাহার প্রতি ধাবমান হইলেন। অনস্থয় 
এক সহত্র সাত শত কফৈকয় পাথণলগণ সমডি- 
ব্যাহারে ফৌরবগণকফে নিবারণ করিতে লাগিল। 
হে মহারাজ! এইরূপে সেই লোকক্ষয়কর তুমুল 
যুদ্ধ সমূুপস্থিত হইলে মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমঙেন 
ও দুর্য্যোধন পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন» 


চতুঃষফ্টিতম অধ্যায় পু 
সঞ্ষুলযুদ্ধ--পাগুব পরাজয় 


সঞ্জয় কহিলেন, প্ছে মহারাজ! এ সময় 
কর্ণ সমরাগ্রবন্তী মহারথ ফৈকয়গণকে শরনিকরে 
নিপীড়িত করিতে লাগিলেন এবং তাহারা তাহার 
নিবারণে যত্ুবান হইলে তাহাদের পঞ্চদশ 
রথীর প্রাণ সংহার করিলেন। যোধগণ কণের 
শরনিকরে গীড়িত হইয়া তাহার পরাক্রম 
নিতান্ত ছুঃদহ বোধ করিয়া আত্মরক্ষার্থ ভীমসেনের 
সমীপে আগমন করিতে লাগিল। এইরূপে সৃতপুক্র 
একাফী শরনিকরে সেই বিপুল রথসৈহ্য ভেদ 
করিয়া! যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। এ 
সময় রাজা যুধিঠির শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত ও বিচেতন- 
প্রায় হইয়া নকুল ও সহদেবকে চক্ররক্ষক নিযুক্ত 
করিয়া ধীরে ধীরে শিবিরে গমন করিতেছিলেন, 
তখন নুতপুজ ছৃর্যোধনের হিঙফামনায় সুতীক্ষ তিন 
বাণে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন যুধিষ্টিরও কর্ণের 
বক্ষস্থল বিদ্ধ করিয়া! তিন বাণে তাহার সারথি ও 
চারি বাণে অশ্ব চতুষ্টয়কে নিগীড়িত করিলেন। 
অনস্তর তাহার চক্ররক্ষক শক্রতাপন মাত্রীপুজ নকুল 
ও সহদেব তাহাকে অভয় প্রদানপুর্র্বক কর্ণের প্রতি 
ধাবমান হইয়া যথোচিত যত্ুসহফারে তাহার উপর 
শরবর্ণ করিতে লাগিলেন। প্রতাপশালী সুত- 
নন্দনও ছুই শিতধার ভল্ল দ্বারা শক্রঘাতন মহাত্মা 
নকুল ও পহদেবকে বিদ্ত করিয়া অগ্লানমুখে 
যুধিষ্টিরের মনোমারুতুগামী; কৃষপুচ্ছ শ্বেত অশ্বগণফে 
সংহারপূর্বক এক ভল্লে তাহার শিরন্ত্রাণ পাতিত 
করিলেন এবং অবিলম্বে নকুলের অশ্ব-সমুদয় সংহার* 


পূর্বক রথেষা ও শরাসন ছেদন করিয়৷ ফেলিলেন। 


১। বানু ও মনের মত দ্রুত গমনশীল। 


৪১৪ 





এইরুপে যুধিষ্ঠির ও নকুল রথাশ্ববিহীন ও শর- 
নিগীড়িত হইয়া সহদেবের রথে আরোহণ করিলেন। 


শল্য-কৌশলে কর্ণের যুধিঠিরসহ যুদ্ধত্যাগ 


পাগুব্গণের মাতুল শত্রনূদন নদ্ররাজ কৃপাপর- 
তন্ত্র হইয়া কর্ণকে কহিলেন, “হে. রাধেয় | অন্ত 
তোমাকে অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে হুইবে। 
তবে কি নিমিত্ত একান্ত তুদ্ধ হইয়! যুধি্টিরের সহিত 
যুদ্ধ করিতেছে? ধর্্মরাজের সহিত সংগ্রাম করিয়া 
তোমার অস্ত্রশস্ত্র অল্লমাত্রাবশিষ্ট,। কবচ ছিন্ন-ভিন্ন 
এবং সারথি ও বাহনগণ পরিশ্রান্ত হইলে তুমি 
শক্রপরে সমাচ্ছন্ন হইয়া যদি অঙ্জুন-সমীপে 
গমন কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উপহাসাস্প? 
হইবে।” 

ছে মহারাজ! কর্ণ মদ্ত্ররাজ কর্তৃক এইরূপ 
অভিহিত হুইয়াও স্তৃতীক্ষ শরনিকরে ধর্শারাজ ও 
মাত্রীনন্দনদ্বয়কে বিদ্ধ করিয়া হান্তমুখে যুধিঠিরকে 
সমরবিমুখ করিলেন। তখন শল্য সৃতপুক্রকে 
যুধিিরের সংহারে একান্ত সমূত্স্থক অবলোকন 
করিয়া হাস্মুখে পুনরায় ফহিলেন, “হে কর্ণ! 
যুধিষিরফে বিনাশ করিয়া তোমার কি ফল 
হইবে? দুর্য্যোধন যাহার বধের নিমিত্ত তোমার 
সম্মান করিয়া থাকে, তুমি সেই অজ্জুনকে 
অগ্রে বিনাশ কর। এ বাস্থদেক ও ধনপ্রয়ের 
শঙ্খনিন্বন এবং বর্ধাকালীন মেঘগজ্জিতের ম্যায় 
গাণ্তীবনির্ধোষ শ্রবণগোচর হইতেছে। এ দেখ, 
অঞ্জুন শরজাল বর্ষণপুর্ধক মহারথগণকে নিগীড়িত 
করিয়৷ আমাদিগের সমস্ত সেনা সংহার করিতেছে। 
যুধামন্যু ও উত্মৌজা তাহার পৃষ্ঠদেশ, মহাবীর 
সাত্যকি উত্তরদিকের চক্র ও ধৃষ্টঠ্য্ দক্ষিণ-দিকের 
চক্র রক্ষা করিতেছেন। এ দেখ, ভীমসেন রাজ 
দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। অতএব 
যাহাতে বুফোদর আজ আমাদিগের সমক্ষে তাহাকে 
বিনাশ করিতে না৷ পারে, তুমি তাহার উপাঁয়- 
বিধান কর। এ দেখ, সমরনিপুণ ছুর্য্যোধন ভীম- 
সেন কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন। অস্ত তুমি তাহাকে 
মুক্ত করিতে পারিলে সকলেই চমতকৃত হইবে। 
অতএব সত্বর গমন করিয়া সংশয়াপন্ন রাজাকে 
পরিত্রাণ কর। যুধিষ্ঠির ও মাদ্রীতনয়ছুয়কে বিনাশ 
করিয়া তোমার কি লাভ হইবে ?" 


মহাভারত 


হে মহারাজ ! বীর্ধ্যবান্‌ কর্ণ মদ্রর়াজের বাক্য- 
শ্রবণানস্তর ছুর্যযোধনফে ভীমহস্তে নিপতিত দর্শন 
করিয়া যুধিষ্টির, নকুল ও সহদেবকে পরিত্যাগপূর্ববক 
কুরুরাজের পরি্রাপার্থ ধাবমান হইলেন। তাহার 
অশ্বগণ মদ্রা্জ কর্তৃক স্চালিত হইয়া! আফাশ- 
গামীর গ্যায় গমন করিতে লাগিল। এইরূপে 
স্ৃতপুক্র তথা হইতে প্রস্থান করিলে শরবিক্ষত 
পাণুপুজ যুধিঠিরও লহদেবের বেগবান্‌ অশ্বযুক্ত রথে 
উপবিষ্ট ও নিতান্ত লজ্জিত হইয়া ভ্রাতৃছয়ের সহিত 
শিবিরে প্রতিগমনপুর্র্বক রথ হইতে অবরোহণ 
করিয়া অবিলম্গেই শয়ন করিলেন। অনন্তর তাহার 
সমরবেদন! অপনীত হইলে তিনি মহারথ মাত্রীপুজ্র 
নকুল ও সহদেবকে কহিলেন, “হে ভ্রাতৃদ্বয়! 
মহাবীর বুকোদর মেঘের শ্যায় গভীর গর্জন করিয়া 
যুদ্ধ করিতেছে; অতএব তোমরা শীঘ্র তাহার 
সৈম্ভমধ্যে গমন কর। মহারথ নকুল ও সহদেব 
যুধিষ্টিরের আজ্ঞানুসারে পবনতুল্য বেগশালী অশ্ব 
সযোজিত অন্য রথে আরোহণপুর্বক ভীমসেনের 
সমীপে উত্তীর্ণ হইলেন এবং তথায় বিবিধ যোধগণকে 
নিপাতিত দর্শন করিয়া সৈনিক-সমভিব্যাহারে 
অবস্থান করিতে লাগিলেন ।” 


পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় 
অর্জভ্বনযুদ্ধে অশ্বথামার পরাজয় 


সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ ! মহাবীর অশ্বথাম! 
অতি বৃহৎ অসংখ্য রথে পরবৃত হইয়া সঃসা পার্থ- 
সমীপে ধাবমান হইলেন। কৃষ্ণসহায় ধনঞজয় ভ্রোণ- 
পুজরকে সহসা সমাগত অবলোকন করিয়া, তীরভূমি 
যেমন সমুদ্রের বেগ অবরোধ করে, তন্রপ তাহাকে 
অবরুদ্ধ করিলেন। তখন প্রবল-প্রতাপশালী অশ্বথামা 
ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অজ্জুন ও বান্ুদেবকে শরজালে 
সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহারথ ফৌরবগণ 
তদর্শনে সাতিশয় বিশ্ময়াবিষ্ট হইলেন। এ সময় 
মহাবীর ধনঞ্জয় হাস্য করিয়া দিব্যান্ত্র প্রাছভূত 
করিলে অশ্বথাম। তংক্ষণাং তাহা নিরাকৃত করিলেন। 
ফলতঃ তৎকালে ধনগ্তয় আচার্য্যতনয়ের নিধন- 
বাসনায় যে যে অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, 
মহাধমুদ্ধর অঙ্থামা! ততসমুদয়ই ছেদন করিয়া 


করি 
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ফেলিলেন। সেই ভীষণ অন্ত্যুক্ষসময়ে দ্রোপতনয়ফে 
ব্যাদিতান্ত১ অন্তকের স্তায় বোধ হইতে লাগিল। 
তিনি সরল শরনিফরে দিথিদিক্‌ সমাচ্ছন্ন করিয়া 
তিন বাঁণে বান্থুদেবের দক্ষিণবাহু বিদ্ধ করিলেন। 
তখন মহাবীর অঞ্জন আচার্যতনয়ের বাহনগণফে 
নিহত করিয়! সমরাঙ্গনৈ এফ ভীষণ শোণিতনদী 
প্রবাহিত করিলেন। মহাবীর দ্রোগতনয়ের অসংখ্য 
রথসমবেত রথী অর্জুনের শরামন-নির্মুক্ত শরনিকরে 
বিনষ্ট হইল। এ সময় অশ্বথামাও অঞ্জনের ন্যায় 
ঘোরতর শোণিতনদী প্রবাহিত করিলেন। 

হে মহারাজ! এইরূপে বীরদ্বয়ের ভীষণ সংগ্রাম 
উপস্থিত হইলে যোধগণ মর্য্যাদাশূহ্তং হইয়া যুদ্ধ 
করিয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধনগ্রয় 
অশ্ব ও সারধিবিহীন রথ, সাদিশূন্ অশ্ব এবং 
আরোহী ও মহামাত্রবিহীন মাতঙ্গগণফে বিনষ্ট 
করিয়া অসংখ্য সেনার প্রাণ সংহার করিলেন। 
রধিগণ অর্জুনের শরনিকরে নিহত হইয়া ভূতলে 
নিপতিত হইল এবং অশ্বগণ যোক্ত,বিহীন হইয়! 
ইতস্তঙঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। তখন মহাবীর 
অশ্বথামা সমরনিপুণ ধনঞ্নয়ের সেই ভীষণ কার্ধ্য 
দর্শনে অতি সত্বর তাহার অভিমুখে আগমনপূর্র্বক 
সুবর্ণবিভূষিত শরাসন বিধুনিত* করিয়া চতুদ্দিক্‌ হইতে 
তীহাকে শাণিত শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া অতি 
নির্দয়ভাবে তাহার বক্ষ'স্থল নিপীড়িত করিলেন। 
মহাবীর অজ্জুন অম্বথানার শরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া 
শরবর্ষপপুর্বক সহসা ড্রোণপুজকে সমাচ্ছন্ন করিয়া 
তাহার কোদণু* দিখণ্ড করিয়া] ফেলিলেন। অনম্তর 
দ্রোণতনয় বজ্সদৃশ পরিঘ গ্রহণপুর্ক অর্জনের 
প্রতি নিক্ষেপ করিলে গাণ্তীবধারী পাণুব হাম্ত 
করিয়া সহসা সেই কনকমণ্ডিত পররিঘ ছেদন 
করিলেন। পরিঘ অর্জুনের শরে সমাহিত হইয়া 
বন্াহত পর্বতের ম্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। 

তখন মহারথ দ্রোণতনয় রোষাবিষ্ট হইয়! 
ইন্্রজালপ্রভাবে ধনগ্য়ের উপর অনবরত ভীষণ 
অন্্রসমূদয় বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জন 
সেই ইন্দ্রজাল দর্শনে সত্বর গাণ্ডীব-শরাসনে ইন্্রদত্ত 
জন্ত্র সংযোজিত করিয়া উহা নিবারণপুর্্বক ক্ষণকালের 


মধ্যে অশ্বথামার রথ আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। 
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জোপতনয় ধনপ্ুয়ের শরে অভিভূত হইয়া তাহার 
অভিমুখে আগমনপুরর্বক শরনিফর সহা করিয়া শত 
শরে কৃষ্ণফে ও তিন শত কুদ্রক শরে ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ 
করিলেন। তখন মহাবীর অঙ্ছুন শত শরে গুরুপুজের 
মর্ধয বিদারপপুর্র্ক কৌরব-সৈগ্যগণ-সমক্ষেই তাহার 
অশ্ব, সারথি ও শরাসনজ্যার উপর শরবর্ষণ করিতে 
লাগিলেন এবং অবিলম্বে ভল্প বারা তাহার সারখিফে 
রথ হইতে ভূতলে নিপাঁতিত করিলেন। তখন 
আচার্ধ্যপুজ স্বয়ং অশ্বরশি গ্রহণপূর্বক কৃষ্ণ ও 
অর্জুনকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। 
তিনি স্বয়ং অশ্বগণকে সংযত করিয়া ধনগ্য়কে 
শরনিরে লমাচ্ছাদিত করাতে আমরা তাহার অন্তু 
পরাক্রম-দর্শনে চমতকৃত হইলাম এবং যোধগণ 
সফলেই তাহার প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। 

অনস্তর জয়শীল অর্জুন হাস্থমুখে ক্ষুরপ্র দ্বার! 
অশ্বথামার অশ্বরশ্মি ছেদন করিয়া ফেলিলেন| 
তুরঙ্গমগণ ধনঞ্জয়ের শরবেগে নিপীড়িত হইয়া পলায়ন 
করিতে লাগিল। তখন ফৌরব-সৈম্মধ্যে ভীষণ 
ফোলাহল সমুখিত হইল। মহাবীর পাগুবগণ জয়- 
লাতে সন্তষ্ট হইয়া চতুর্দিকে নিশিত শরবর্ষণপূর্র্ক 
কৌরব-দেনাগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। কৌরব- 
সৈম্যগণ জয়লাভ-গ্রহষ্ট পাগুবগণের শরে বারংবার 
নিপীড়িত হইয়া শকুনি, কর্ণ ও আপনার পুক্রগণের 
সমক্ষেই ব্যাকুলচিত্তে পলায়ন করিতে লাগিল। 
আপনার পুক্রগণ তাহাদিগকে বারংবার পলায়নে 
নিষেধ ও কর্ণ “তিঠ তিষ্ঠ১” বলিয়া নিবারণ করিতে 
লাগিলেন ; কিন্তু তাহারা কোনক্রমেই সংগ্রামস্থলে 
অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না। পাগুবগণ 
কৌরবসৈম্থগণফে চতুদ্দিকে পলায়ন করিতে দেখিয়া! 
্রযুল্পচিতে চীৎকার করিতে লাগিলেন । 


কর্ণের সর্বসংহারক অস্ত্রপ্রয়োগ 


অনন্তর দুর্য্যোধন বিনয়বচনে কর্ণফে কহিলেন, 
ধহে রাধেয় ! এ দেখ, তুমি বর্তমান থাকিতে সৈশ্যগণ 
পাঞ্চালগণের শরে নিপীড়িত হইয়া ভয়ে পঞ্গায়নে 
প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং সহস্র সহত্র যোদ্ধা! পাগুবগণ, 
কর্তৃক বিদ্রাবিত হইয়া তোমাকেই আহ্বান 
করিতেছে।' হে মহারাজ! তখন মহাবীর সৃতপুক্র 


ছূর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া গ্রসন্সচিত্তে মদ্ররাজকে 


১। থাক থাক--যেও না যেও না। 
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কহিলেন, “হে শল্য | তুমি অস্বদকল পরিচালনা কর। 
অন আমি সমুদয় পাগ্ষ ও পার্চালগণকে সংহার 
করিয়া তোমাকে ম্বীয় ভুজবল প্রদর্শন করিব, 
প্রতাপান্বিত কর্ণ এই বলিয়৷ বিজয়নামক পুরাতন 
শরাসনে জ্যারোপণ ও বারংবার আকর্ষণ করিয়া 
সত্য শপথ” ছারা স্বীয় যোধগণকে নিবারণপূর্র্ষক 
ভাগবদন্তং অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তখন সেই অন্ত 
হইতে সহত্র সহশ্র, প্রযুত প্রযুহ, অর্ধ অর্বদ, 
কোটি কোটি কঙ্কপত্রান্থিত গ্রত্থলিত নিশিত শর 
নির্গত হইয়া পাগুবসেনাগণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া 
ফেলিল। ততকালে আর কিছুমাত্র বোধগম্য হইল ন1। 
পাঞ্চালগণ নিতান্ত নিগীড়িত হইয়া হাহাকার করিতে 
লাগিল। সহত্র সহস্র হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতি 
নিহত হইয়া চতুদ্দিকে নিপতিত হওয়াতে পৃথিবী 
বিষম্পিত হইল। সমুদয় পাণুবসৈগ্ত ব্যাকুল হইয়া 
উঠিল। এ সময় যোধগণাগ্রগণ্য* কর্ণ একাকী 
শরানলে শক্রদাহন করিয়া বিধূম পাবকের গ্যায় 
শোভা পাইতে লাগিলেন। পাথশল ও চেদিগণ 
ফর্ণশরাঘাতে বনদহনধদঞ্ধ মাতঙ্গযুথের হ্যায় 
বিমোহিতগ্রায় হইয় ব্যাস্রের হ্যায় ভীষণরণে চীতফার 
ফরিতে লাগিল। মৃতব্যক্তির কুটুন্থগণ মিলিত হইয়া 
যেরূপ রোদন করিয়া থাকে, সমরাঙ্গনে সংগ্রামভীত 
চতুদ্দিকে ধাবমান বীরগণের তদ্রুপ আর্তনাদ শ্রুতি- 
গোচর হইতে লাগিল। তংকালে তির্ধ্যগ্যোনিগতৎ 
জীবগণও পাগুবগণকে কর্ণশরে নিগীড়িত দেখিয়! 
নিতান্ত ভীত হইল। স্ঞ্জয়গণ সমরে সৃতপুক্জ কর্তৃক 
সমাহত ও বিচেতনপ্রায় হইয়া, মৃতব্যক্তিরা যেমন 
যমপুরে প্রেতরাজকে আহ্বান করে, তত্রপ অজ্জুন ও 
ঘাম্দেবকে বারংবার আহ্বান করিতে লাগিলেন। 

তখন কুস্তীনন্দন ধনগয় সেই কর্ণসায়ক-নিপীড়িত 
বীরগণের আর্তরব শ্রবণ ও ভীষণ ভার্গবাস্ত্র দর্শন 
করিয়া বাস্থদেবকে কহিলেন_হে কৃষ্ণ! এ 
ভার্গবাস্ধের পরাক্রম অবলোকন কর। উহা! নিবারণ 
করা নিতান্ত হুঃসাধ্য। এ দেখ, সৃতনন্দন ফালাস্তক 
যমের গ্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া রণস্থলে নিদারুণ কার্য 
সম্পাদন করিয়া বারংবার আমার প্রতি কটাক্ষ 
নিক্ষেপ করিতেছে। অতএব তুমি এক্ষণে উহার 
অভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন কর। এক্ষণে কর্ণকে 


১। সত্যপ্রতিজ্ঞ। । ২। পরশুরামপ্রদত্ত | ৩। যোম্বাদিগের 
জেষ্ঠ। ৪ । দাবানল। €৫। পক্ষি প্রতৃতি। 
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পরিত্যাগপুর্ধক পলায়ন করা আমার নিষ্তান্ত 
অকর্তব্য। লোফে জীবিত থাকিলে সমরে জয় ব 
পরাজয় লাভ করিতে পারে ; মৃত্ব্যক্তির জয়লাভের 
কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই ।” 

হে মহারাজ! বাসদের ধনঞরয় কর্তৃক এইরূপ 
অভিহিত হইয়া তীহাকে কহিলেন, “হে পার্থ! রাজ। 
যুধিষ্টির কর্ণ-বাণে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াছেন, তুমি 
অগ্রে তাহাকে দর্শন ও আশ্থাস প্রদান করিয়া পশ্চাৎ 
কর্ণকে নিপীড়িত করিবে।” হে মহারাজ! তৎকালে 
মহামতি বান্থদেব মনে মনে এই স্থির করিয়াছিলেন 
যে, কর্ণ অহ্যান্য বীরগণের সহিত বহ্ক্ষণ সংগ্রাম 
করিয়া পরিশ্রান্ত হইলে অজ্জ্রন অনায়াসে তাহাকে 
সংহার করিতে সমর্থ হইবেন। মহাত্মা কৃষ্ণ উক্ত 
প্রকার বিবেচনা করিয়াই অঙ্ছনকে আগ্রে যুধিষটিরের 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিয়া অবিলগ্ষে 
ধনঞ্নয় সমভিব্যাহারে ঘুধি্টিরের দর্শনার্থ গমন 
করিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয়ও বাস্ৃদেবের আজ্ঞায় 
সম্মত হইয়া কর্ণনিপীড়িত যুধিিরকে সত্রর দোখবার 
নিমিত্ত কষ্ণকে বারংবার শীত্রগমনে অস্ুরোধ করিতে 
আরম্ভ কয়িলেন। এ সময় অশ্বথামার সহিত তীহার 
ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। তিনি অবিলম্বে 
ইন্দ্রেেও অজেয় গুরুপুজকে পরাজয়পুবর্ক দৈম্যাগণ- 
মধ্যে যুধিষিরের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্ত 
তাহার সন্দর্শন লাভে কৃতকার্য হইলেন না।» 


যট ষষ্িতম অধ্যায় 


কৃষ্ণকৌশলে অর্জনের যুধিতঠিরান্বেষণ 


সঞ্জয় কহিলেন, «হে মহারাজ | অনন্তর নিতান্ত 
দুদর্য মহাবীর ধনগ্লয় পরাজিত দ্রোণনন্দনকে 
পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় সৈশ্যগণের প্রতি দৃষ্টি 
নিক্ষেপপুরর্বক সেনামুখে অবস্থিত সমরবিরত 
বীরগণকে একান্ত পুলকিত করিলেন এবং যে যে 
বীর পুর্ববপ্রহারবেগে বিমদ্দিত হইয়াও রথারোহণে 
সংগ্রামস্থলে অবস্থান করিতেছিলেন, তীহাদের 
সবিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর 
তিনি জ্যেষ্ভ্রাতা যুধিষিরকে নিদীক্ষণ না করিয়া 
মহাবেগে ভীমসেন-সন্লিধানে গমনপুরর্বক জিজ্ঞাসা 
করিধেন-হে মহায়ন1] এক্ষণে ধর্মরাজ 


ফর্ণপর্যধ 


8১৭ 








কোথায়? ভীম কহিলেন, 'ভ্রাতঃ | ধর্মননদ্দন রাজ! 
ু্ধি্টর স্ৃতপুত্রের শরনিফরে সন্তপ্ত হইয়। এ স্থান 
হইতে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি জীবিত 
আছেন কি না সন্দেহ তখন অরুন কহিলেন, 
“ছে মহায্সন্‌! তুমি ধর্মমররাজের বৃত্াস্ত অবগত হইবার 
নিমিত্ত এ স্থান হইতে শীগ্র প্রস্থানকর। আমার 
বোধ হইভেছে, তিনি সূতপুজ্রের শরনিকরে গাঢ়তর 
বিদ্ধ হইয়া শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। পূর্বে 
তিনি দ্রোণাচার্য্যের নিশিত শরে সাতিশয় বিদ্ধ 
হইয়াও যে পর্য্যন্ত দ্োণ নিহত না! হইয়াছিলেন, সেই 
পর্য্যন্ত বিজয়লাভপ্রত্যাশায় সংগ্রামস্থলে অবস্থান 
করিয়াছিলেন। আজ যখন তাহাকে সংগ্রামস্থলে 
অবলোকন করিতেছি না, তখন কর্ণের সহিত সংগ্রামে 
তাহার প্রাগসংশয় উপস্থিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। 
অতএব তুমি তাহার বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত 
অবিলম্বে গমন কর। আমি বিপক্ষপণফে অবরোধ 
করিয়া এই স্থানে অবস্থান করি।' তখন ভীমসেন 
ধনগ্যয়ের বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কহিলেন, “হে 
অঙ্জুন। ধর্ম্ররাজের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত 
গমন করা তোমারই কর্তব্য। আমি এক্ষণে এ 
স্থান হইতে গমন করিলে শক্রুপক্ষীয়েরা আমাফে 
ভীত বলিবে। তখন অর্ছুন কহিলেন, “হে 
মহাত্মন। সংশগ্তকগণ আমার প্রতিছন্বী হইয়া 
অবস্থান করিতেছে। এক্ষণে ইহারিগকে বিনাশ 
না করিয়া বিপক্ষদমীপ হইতে প্রতিগমন করা 
আমার অকর্তধ্য। ভীম কহিলেন, 'হে ধনগ্য়! 
আমি একাকী স্বীয় বলবীর্যা প্রভাবে সংশপ্তকগণের 
সহিত যুদ্ধ করিতেছি, তুমি ধর্মারাজের বৃত্তান্ত 
অবগত হইবার নিমিত্ত গমন কর।” 

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্য় ভীম-পরাক্রম 
ভীমের সেই বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া ধর্্মরাজ 
যুধিষটিরের নিকট গমন করিবার বাসনায় অপ্রমেয়* 
নারায়ণকে কহিলেন, “হে কৃষ্ণ! কে 
নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত আমার একান্ত অভিলাষ 
হইতেছে, অতএব তুমি অবিলম্বে এই সৈগ্যসাগর 
অতিক্রম করিয়া গমন কর।” তখন বাস্থদেব 
গরু়ের শ্যার় বেগগামী অশ্থগণকে সঞ্চালন করিয়া 
ভীমকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ভীম! 
সংশগ্তকগণকে সংহার করা তোমার পক্ষে আশ্চর্যের 


১1 পরিমাপহীন--জসীম । 
৩য়৮৫৩ 


বিষয় নহে; অতএব তুমি এক্ষণে উহছাদিগকে বিনাশ 
কর, আমরা চলিলাম।” 

হে মহারাজ ! মহাত্থা বাসুদেব ভীমকে এইরপে 
সংশগ্তকগণের সহিত যুদ্ধ করিতে আদেশ করিয়া 
অবিলম্বে অঞ্জুন-সমভিব্যাহারে রাজা যুধিষিক- 
সন্গিধানে সমুপন্থিত হইলেন এবং উভয়ে রথ হইতে 
অবতীর্ণ হইয়া! একাকী শয়ান ধর্ম্মন্মনের পাদবন্দম- 
পুর্বক তীহাকে প্রকৃতিস্থ অবলোকন করিয়া যাঁর 
পর নাই আহলাদিত হইলেন। ধর্্মরাজ যুখিষ্টি 
ইন্র-সক্লিধানে সমূপস্থিত অশ্বিনীকুমারযুগলের সভায় 
সেই বীরদ্ধয়কে সমাগত নিরীক্ষণ করিয়া, জস্তাদুর 
নিহত হইলে সুরগুরু বৃহস্পতি যেমন দেবরাজ ও 
বিষ্তুকে অভিনন্দন করিয়াছিলেন, তদ্রুপ তাহাদিগকে 
যখোচিত অভিনন্দন করিলেন এবং সৃতগুজ জর্ছুন- 
শরে নিহত হইয়াছে, ইহা স্থির করিয়া শ্রীতমনে 
হর্ষগদগদবচনেত : সেই বিশাললোহিতলোচনং, 
ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ, রুধিরলিপ্তকলেবর, মহাসত্ব* কেশব ও 
ধনগ্রয়কে অবলোকন করিয়া সাম্বাদ* প্রয়োগপূরব্বক 
হাস্থামুখে কহিতে লাগিলেন। 


সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় 
অর্জুন যুিষ্ঠিরসাক্ষাৎকাঁর- স্বপ্নদৃষটবৎ প্রশ্ন 

যুধিষির কহিলেন, “হে দেবকীপুল | হে ধনঞায়। 
তোমাদের মঙ্গল ত1 আজ আমি তোমাদের দর্শনে 
সাতিশয় গ্রীত হইলাম। তোমরা অক্ষতশরীরে* 
নিরুপদ্রবে কর্ণকে নিহত করিয়াছ। প্রধান মহারথ 
লোকবিখ্যাত মহাবীর সুতপুজ সমরাঙ্গনে আশীবিষ 
সদৃশ ও সমস্ত শন্তরপারদর্শা কৌরবগণের অগ্রগামী 
এবং বর্মের* চ্াঁয় উহ্বাদিগের রক্ষক ছিল। বৃষসেন 
ও স্থুযেণ তাহাকে রক্ষা করিতেছিল। এ মহাবীর 
পরশুরামের নিকট দুর্জয় অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিল। 
দে সৈগ্যমুখে গমন করিয়|! কৌরবগণকে রক্ষা ও 
শক্রদিগকে মর্দন করিত এবং সতত হুর্য্যোধনের 
হিতসাধনে তশুপর থাকিয়া আমাদের নিতান্ত ক্লেশ- 
কর হইয়াছিল। পুরদ্দরের সহিত দেবগণও 


উহ্বাফে পরাভূত করিতে পারিতেন না। ভোমর! 


১। অতিশয় জানলজনিত জড়তাযুক্ত বাক্যে । ২। লৃষ্ীর্ঘ 
রক্তনেত্র। ৩। মহাবল। ৪। শাস্তিকর বাকা । ৫। জীবিত 
দেছে। ৬। দেছরক্ষক জাবরণের | 
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মহাভারত 


পল 


ভাগ্যক্রমে আজ সেই অনলের ্ায় তেজন্বী, 
অনিলের ম্যায় বেগশালী, পাতালসদৃশ গম্ভীর, 
স্থহদগণের আহলাদবদ্দন ও আমার মিত্রগণের 


অন্তন্বরূপ মহাবীরকে বিনষ্ট করিয়া অন্রনিহস্তা 


অমরছয়ের শ্যায় আমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছ। 
অগ্ সেই সর্বলোকক্িধাংস্থ* কতান্তসদূশ মহাবীর 
সুতপুজ্রের সহিত আমার ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছল। 
সে সাত্যকি, ধৃষ্টছান্স, নকুল, নহদেব, শিখনী, 
_দ্রৌপদীর পাঁচ পুল্র ও পাঞ্চাপগণকে পরাজয়পূর্ব্ক 
তাহাদের সমক্ষেই আমার রথধবজ ছির, পাঞ্চি*- 
সারথিঘ্ধয় ও অশ্বগণফে নিহত এবং আমাকে পরাজিত 
করিয়া সমরাঙ্গনে আমার অনুসরণ করিয়া আমার 
প্রতি অনেক পরুষবাক্য প্রয়োগ করিয়াছে। 
অধিক কি বলিব আমি ফেবল ভীমসেনের 
প্রভাবেই অস্ত জীবিত আছি। কর্ণকৃত অপমান 
আমার নিতান্ত অসহা বোধ হইতেছে। আমি 
যাহার ভয়ে ত্রয়োদশ বৎসর দিবা রাত্রিমধ্যে 
কখনই নিদ্রিত বা স্তুখী হই নাই, এক্ষণে 
তাহার প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধি হওয়াতে নিতান্ত সন্তপ্ত 
হইতেছি। ' আমি বাধীণস* বিহজমের ম্যায় আপনার 
মরণসময় উপস্থিত হইয়াছে জানিয়া কর্ণের নিকট 
হইতে পলায়ন করিয়াছি। ফিরূপে কর্ণকে বিনাশ 
করিব, এই চিন্তাতেই আমার বহুকাল অতিবাহিত 
হইয়াছে। আমি বিনিদ্র*'অবস্থায়ও সতত কর্ণকে 
গ্বপ্র দেখিতাম। আমি কর্ণের ভয়ে ভীত হইয়! যে 
স্থানে গমন করিতাম, সেই স্থানেই তাহাকে অগ্রবর্তী 
অবলোফন করিতাম। সেট সমরে অপরাখ মহাবীর 
আব্ব আমার অশ্ব ও রথ ধ্বংস করিয়া আমাকে 
পরাওয়পূরর্বক জীবিত অবস্থায় পরিস্যাগ করিয়াছে। 
আজ কর্ণ যখন আমাফে পরাভূত করিল, তখন 
আমার জীবনে বা রাজ্যে প্রয়োজন কি? পুর্বে তীগ্ষ, 
কপ বা দ্রোণাচার্ধ্য হইতে আমার যে অবস্থা হয় নাই, 
আজ মহারথ সূতপুজ হইতেই তাহা হইয়াছে। এই 
নিমিত্ই আমি বিশেষদপে তাহার মৃত্রা-বৃত্ান্ত 
জিজ্ঞাস। করিতেছি। 

১। সমস্ত লোকের বধাভিলাষী । ২। পার্রক্ষক। ৩। বাধীণম 
পক্ষীর গণ্ড কৃষ্বর্ণ, মস্তক রক্তবর্ণ, পক্ষ শ্বেতবর্ণ; সুতরাং লোভ- 
নীর়। উহাকে ধরিতে কাহার ন! ইচ্ছা হয়? বাধীণম পক্ষী ধরিবার 
জন ব্যাধেরা যে়প আগ্রহান্িত হইয়া থাকে, রাজা যুধিঠিরকে 
বন্দী করিবার জন্য কৌরবেরাও তন্রপ ব্বঈীল। ৪। জাগরিত | 


হে ফৌন্তেয়! মহারথ শৃতপুজ যুদ্ধে ইন্তুল্য, 
পরাক্রমে যমতুল্য ও অন্ত্রপ্রয়োগে পরশুরামতুল্য। 
এ মহাবীর সর্ধযুদ্ধবিশার। ও ধনুর্ধরদিগের 
অগ্রগণ্য ; ধৃতরাষ্্র তোমার নিধনার্থেই পুক্রগণের 
সহিত কর্ণের অভিবাদন করিতেন এবং সমস্ত যোধ- 
গণমধ্যে কর্ণকেই তোমার মৃত্যু বলিয়া স্থির করিয়া- 
ছিলেন। হে পুরুষ প্রবীর | তুমি কিরূপে সুহৃদ্গণ- 
সমক্ষে রুরুতমস্তকচ্ছেদী পিংহের ন্যায় সেই যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত সুতনন্দনের মস্তকচ্ছেদন করিলে, তাহা এক্ষণে 
আমার নিকট কীর্তন কর। হে মহাত্মন্! যে ছুরাত্মা 
তোমার সহিত সংগ্রাম করিবার অভিলাষে চতুর্দিকে 
তোমার অন্দদ্ধান করিয়া কহিয়াছিল যে,-__যে ব্যক্তি 
আমাকে অর্জুনকে দেখাইয়া দিবে, আমি তাঁহাকে 
ছয়টি হস্তিযুক্ত রথ প্রদান কারব, সেই স্ৃতগুজ 
কি তোমার কঙ্কপত্রসমলঙ্কৃত স্থনিশিত শরনিকরে 
সমাহত হইয়! ভূতলে শয়ান রহিয়াছে? ছ্রাত্ম! 
দুর্ম্যোধনের প্রশ্রয়ে নিতান্ত গবিবত সৃতপুজ তোমার 
অন্বেষণপুরর্বক চতুর্দিকে ভ্রমণ করিয়াছিল, তুমি 
তাহাকে সংহার করিয়া! আমার অতিশয় প্রিয়কার্য্যের 
অনুষ্ঠান করিয়াছ। যে বীরাভিমানী ছুরাস্মা তোমার 
দর্শনলাভার্থ প্রদর্শক ব্যক্তিকে হত্তী, গো, অশ্ব ও 
সুব্ণময় রথ প্রদান করিতে উদ্ভত হইয়াছিল, যে 
তোমার সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সততই স্পর্ধা 
করিত। যে ফৌরব-সভায় আত্মশ্লাথা করিয়াছিল 
এবং যে ছুর্যোধনের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিল, অগ্য 
তুমি ফি সেই বলমদমত্ত সৃতপু্রকে সংহার 
করিয়াছ? সেকি তোমার সহিত সমরে সমাগত ও 
তোমার শরাসুন্চ্যুত রুধিরপায়।* শরে বিদীর্ণকলেবর 
হইয়া! সমরাজনে শয়ন করিয়াছে? ছূর্য্যোধনের 
ভুজযুগল কি ভগ্ন হইয়াছে? যে ছুরায্বা সভামধ্যে 
দুর্য্যোধনকে পুলকিত করিয়া “আমি ধনগ্য়কে বিনাশ 
করিব” এই দর্পপূর্ণ বাফ্ে আত্বশ্লাঘা করিয়াছিল, 
ভাহার সেই বাক্য ত সত্য হইল না? যে নির্ক্বোধ 
“অঞ্জন জীবিত থাকিতে আমি কখনই পরপ্রক্ষালন 
করিব না* বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, আজ তুমি 
ফি সেই কফর্ণকে সংহার করিয়াছ? যে হুষ্ট সভা- 
মধ্যে কৌরবগণ-সমক্ষে কৃষ্ণাফে কহিয়াছিল, *হে 
কৃষ্ণে! তুমি নিতান্ত ছূর্ববল পত্তিত পাণুংগণফে ফেন 


পরিত্যাগ করিতেছে না?” অর্জন! তুমি কি 


১। যম-প্রাণহরণকর্তী | ২। কৃষলসারমূগ | ৩। রক্কপানকাৰী 


করণ. 
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তাহার দর্প চূর্ণ করিয়া? যে হতভাগ্য “জামি 
বান্ুদ্বের সহিত ধনঞ্জয়কে সংহার ন1 করিয়। কদাচ 
প্রতিনিবৃত্ত হইব না,» বলিয়া প্রতিজ্ঞ! করিয়াছিল, 
সেই পাপাত্মা কি তোমার শরনিফরে বিদীর্ণকলেবর 
হইয়া সমরাঙ্গনে শয়ন করিয়াছে? হে ধনঞ্জয়! 
সয় ও সমাগমকালে যেরূপ যুদ্ধ 
হইয়াছিল, তাহা! বোধ হয়, তোমার অবিদিত ন ই! 
এ যুদ্ধে ছুরাত্মা কর্ণ আমাকে এইরূপ ছুর্দিশাপয় 
করিয়াছে ; তুমি কি গাণ্তীব-নির্ুত্ত প্রন্বলিত 
বিশিখ-সমূহ দ্বার! সেই মন্দবুদ্ধির কুগুলালম্কৃত মস্তক 
ছেদন করিয়াছ? আমি কর্ণের শরে একান্ত নিপী- 
ডিত হইয়া চিন্তা করিয়াছিলাম যে, তুমি দ্য 
নিঃসদ্দেহ সুতপুজফে সংহার করিবে । আমার 
সেই চিন্তা ত নিক্ষল হয় নাই? ছূর্য্যোধন যে 
সৃতপুজ্রের বলবীর্য্যের উপর নির্ভর করিয়া গর্ব 
প্রফাশপুর্ধক আমাদিগের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন 
করিত, তুমি কি অগ্ত পরাক্রম প্রকা শপুর্ববক 
দর্য্যোধনের আশ্রয়ন্বরূপ সেই কর্ণকে বিনষ্ট করি- 
যাছ? যে ছুরাত্মা পূর্ধ্বে সভামধ্যে ফৌরবগণ সমক্ষে 
আমাদিগকে যগুতিলঃ বলিয়াছিল, যে হাস্যমুখে 
ছু'শাসনকে দুতনিজ্দিত* দ্রৌপদীকে বলপূর্ববক আন- 
য়ন করিতে ফহিয়াছিল এবং যে ক্ষদ্রাশয় রথাতিরথ- 
সংখ্যাকালে* অর্ধরথরূপে নির্দিষ্ট হইয়া শস্্ধরাগ্রগণ্য* 
পিতামহকে* তিরস্কার করিয়াছিল, সেই ছু্মীতি- 
পরভন্ত্রৎ সুতপুজ কি তোমার শরে বিনষ্ট হইয়াছে? 
হে ধনগ্রয়! আমার হৃদয়ে অপমান-সমীরণসন্ধুক্ষিত" 
রোষানল নিরস্তর প্রজ্বলিত হইতেছে, আজ তুমি 
“কর্ণ আমার শরে বিনষ্ট হইয়াছে” এই কথা বলিয়া 
উহা! নির্বাণ কর। ন্ুত্তপুজ্রের বিনাশসংবাদ আমার 
্রার্থনীয়; অতএব তুমি বল, কিরূপে তাহাকে 
সংহার করিলে? হেবীর! বৃত্রাহ্তর নিহত হইলে 
ভগবান বিষুঃ যেমন পুরন্দরের আগমন প্রতীক্ষা 
করিয়াছিলেন, তদ্রপ আমিও এতাবতকাল তোমার 
আগমনপ্রতীক্ষায় অবস্থান করিতেছিলাম?।” 


/ 


১। শাসশূনা তিল-_তিলের খোসা । ২। পাশা খেলায় 
পরাজিতা। ৩। কে রখ, কে অতিরথ ইত্যাকার গণনা! সময়ে । 
৪1 শন্ধারিজেঠ । ৫1  ভীগ্কে। ৬ ছূর্বদ্বিনিরত | 
৭। বায়ু হারা সমধিক উদ্দীপিত। 


অফষষ্িতম অধ্যায় 
অঙ্জ্রনের যথাযথ বৃত্তান্ত বর্ণন 


সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ ! অনন্তবীরধ্য-সম্পক্প 
অঞ্জুন নিতান্ত ক্রু,ন্ধ ধর্মমপরায়ণ রাজ! যুধিষ্ঠিরের 
বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, “হে ধর্মারাজ | 
অদ্ভ আমি সংশগ্তকগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলাম, 
ইত্যবসরে কৌরব-সৈম্গণের অগ্রসর মহাবীর 
অস্বখামা আশীবিষসদৃশ নিতান্ত ভীষণ শরনিষর 
পরিত্যাগ করিয়া সহসা আমার সমক্ষে সমুপস্থিত 
হইলেন। তাহার সৈম্ভগণ আমার মেঘগম্ভীর-নিম্বন 
রথ নিরীক্ষণ করিয়াই পরিবেষ্টন করিতে লাগিল; 
আমিও সেই সমস্ত সৈম্তমধ্যে পাচ শত ব্যক্তিকে 
বিনাশ করিয়া অশ্বখামার সম্মুণীন হইলাম। তিনি 
আমাকে অবলোকন করিয়া, গজেন্্র যেমন সিংহের 
অভিমুখে আগমন করে, তত্রপ আমার অভিমুখে 
আগমন করিলেন এবং নিহম্যমান কৌরবগণকে পরি- 
ত্রাণ করিবার নিমিত্ত একান্ত অভিলাষী হইয়। পরম 
প্রযত্বসহফারে বিষান্সি-সদৃশ* ম্থুনিশিত শরনিকরে 
আমাকে ও বাস্থদেবকে নিতান্ত নিগীড়িত করিতে 
লাগিলেন। তৎুকালে গুরুপু্রের আট আটটি গৌ- 
সংযোজিত আটখানি শকট-পরিপূর্ণ যে অসংখ্য শর 
ছিল, তিনি আমাফে লক্ষ্য করিয়া তৎসমুদয়ই 
পরিত্যাগ করিলেন, আমিও বায়ু যেমন জলদজালফে 
ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া! ফেলে, তদ্রুপ তাহার শরনিফর খণ্ড 
খণ্ড কিয়া ফেলিলাম। তখন তিনি শরাশন আকর্ণ 
আকর্ষণ করিয়া শিক্ষা, অন্তরবল ও প্রযতব প্রদশনিপুররবক 
বর্ধাকালে কঙ্চ মেঘ যেমন বারিধারা বর্ষণ করে, 
তদ্রুপ অনবরত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরস্ত 
করিলেন। এ সময় তিনিযে আমার কোন্‌ পার্থ 
অবস্থান করিলেন এবং ফখন্‌ শরসঙ্গান আর কখন্ই 
বা শর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, তাহ! কিছুই 
অবধারণ করিতে সমর্থ হইলাম না। তংকালে 
ফেবল তাহার শরাশন মগুলাঁকার নিরীক্ষিত হইতে 
লাগিল। অনন্তর দ্রোণাখজ আমাকে ও বাহ্দেবকে 
পাঁচ পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন; আমিও নিমেষমধ্যে 
বভ্রকল্প ব্রিংশৎ শরে তাহাফে নিতান্ত নিপীড়িত 
করিলাম। তখন তিনি ক্ষণকালমধ্যে আমার শর- 


নিকরে একান্ত বিদ্ধ হইয়া শল্লকীর* চায় শোভা 


১। অগ্রগামী । ২। বিহু ও অগিতুল্য। ৩। নজাকর। 


রি ৪২৭ 


পাইতে লাগিলেন। তাহার ফলেবর হইতে অনবরত 
রুধরধারা নিঃহত হইতে লাগিল। শনস্তর 
আচার্পুত্র হ্বীয় সৈশ্যগণকে আমার শরজালে একান্ত 
অভিষ্ত ও রুধ্রলিপগ্তদেহ নিরীক্ষণ করিয়া সৃত- 
পুতে রথসৈগ্থঃ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন 
মহাবীর কর্ণ হস্তী ও অশ্গণকে ধাবমান এবং যোদ্ধা- 
দিগকে নাতিশয় শঙ্কিত অবলোকন করিয়া পঞ্চাশ 
. মহারথ সমভিব্যাহারে সত্বর আমার 

সমুপস্থিত হইল। আমি সেই মহারথগণের বধ- 
সাধনপুর্বক কর্ণকে পরিত্যাগ করিয়া! সত্বর আপনার 
দর্শনার্থ আগমন করিয়াছি । এক্ষণে গো'সমূহ যেমন 
ফেশরীকে অবলোকন করিয়া তীত হয়, তন্রপ 
পার্চালগণ কর্ণকে নিরীক্ষণ করিয়া শঙ্কিত হইতেছে। 
প্রভদ্রকগণ নুতপুজের সম্মুখীন হইয়া যেন মৃত্যুর 
ব্যাদদিতবদনে পতিত হইয়াছে। মহাবীর ক্ণ 
প্রভদ্রকদিগের সাত শত রথীকে নিহত করিয়াছে; 
ফলতঃ এ মগ্কাবীর যে পর্যন্ত না আমাদিগকে দর্শন 
করিয়াছিল, তদবধি কিছুমাত্র শঙ্কিত হয় নাই। হে 
মহারাঞ্জ! মহাবীর অশ্বখামা আপনাকে পূর্বের ক্ষতত- 
বিক্ষত করিয়াছে এবং ততপরে বর্ণের সহিত আপনার 
সাক্ষাত হইয়াছে । আমি এই কথা শ্রবণ করিয়া 
নিশ্চয় করিলাম যে, আপনি কর্ণকে পরিত্যাগপুর্র্বক 
শিবিরে আগমন করিয়াছেন। হে ধর্মমারাজ | আমি 
পুর্বে মহাবীর কর্ণের এইরূপ অদ্ভুত অন্ত্র-প্রভাব 
নিরীক্ষণ করিয়াছি। অগ্ভ তাহার বলবীধ্য সঙ্থ 
করিতে পারে, স্থগয়গণমধ্যে এমন 'শার কেহই নাই। 
অতএব মহাবীর সাত্যকি ও ধৃষ্টত্যয় আমার চক্রু- 
রক্ষক হউন এবং মহাবল-পরাক্রান্ত যুধামন্যু ও 
উত্তমৌজা আমার পৃষ্ঠরক্ষা করুন। আজ আমি 
যদি নৃতপুজরকে সংগ্রামস্থলে দেখিতে পাই, তাহা 
হইলে বুত্রাহ্রের সহিত সমাগত স্থররাজের গ্যায় 
সেই নিতান্ত দুর্ধর্ষ মহাবীরের সহিত সমবেত হইয়া 
ঘোরতর যুদ্ধ করিব। হে মহারাজ! এক্সণে আপনি 
জাগিয়া আমাদের উভয়েরই যুদ্ধ সন্দর্শন করুন। 
এ দেখুন, গ্রভদ্রকগণ স্ৃতপুজ্রের প্রতি ধাবমান 
হইডেছে এবং রাজপুক্রগণ ন্বগলাভার্থে নিহত 
হইতেছেন। আজ যদি আমি বলপুর্বর্ধক বন্ধুবান্ধব- 
গগের সহিত কর্ণকে বিনাশ না করি, তাহা হইলে 
অন্গীকৃত, প্রতিপালন পরাঘুখ* ব্যক্তির যে গতি, 


১ রখাকট যোদ্ধা । ২। প্রতিভ্তাপালনে গম্চাংপদ । 


মহাভারত 


আমারও যেন সেই কৃচ্ছ,১ গতি-লাভ হয়। হে 
মহারাজ! এক্ষণে আপনি যুদ্ধে আমার জয় প্রার্থনা 
করুন। এ দেখুন, ধৃতরা্ট্রতনয়গণ ভীমসেনকে 
নিগীড়িত করিতেছে ; অতএব আমাকে অবিলম্ে 
সংগ্রামস্থলে গমন করিতে হইবে। আমি সমুদয় 
সৈন্য ও শক্রগণ এবং সৃতপুজকে সংহার করিব, 
সন্দেহ নাই'।” 


একোনসপ্ততিতম অধ্যায় 
অর্জনের প্রতি যুধিষঠিরপ্রযুক্ত ধিকার 


সঞ্জয় কহিলেন, «হে মহারাজ | ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির 
মহাবল-পরাক্রান্ত নৃতপুল্পের শরজালে একান্ত 
সম্তপ্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তীহাকে জীবিত 
শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে ধনগ্তয়কে কহিলেন, “হে 
অঞ্জন! তোমার সৈম্যগণ নিপীড়িত ও পলায়িত 
হইয়াছে এবং তুমিও কর্টকে সংহার করিতে 
একান্ত অসমর্থ হইয়া ভীতমনে ভীমকে পরিত্যাগ- 
পুর্বক আমার নিকট সমৃপস্থিত হইয়াছ। এখন 
বুঝিলাম, আর্ধ্যাং কুন্তীর গর্ভে জম্ম পরিগ্রহ করা 
তোমার নিতান্ত অনুচিত হইয়াছে । তুমি দ্বৈতবনে 
আমার নিকট সত্য করিয়াছিলে যে,-আমি 
একাফীই কর্ণকে বিনাশ করিব, সন্দেহ নাই। 
এখন তোমার সে প্রতিজ্ঞা কোথায় রহিল? 
আজ তুমি কর্ণের ভয়ে ভীত হইয়া ভীমসেনকফে 
পরিত্যাগপুর্্বক কিরপে আগমন করিলে? তুমি 
যদি পূর্বের দ্বৈতবনে আমাকে কহিতে যে_আমি 
সৃতপুত্রকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইব না, তাহ! 
হইলে আমি ইতিফর্তব্যতা অবধারণ করিতাম। হে 
ধনগ্জয়! তুমি তৎকালে আমার নিফট সুঙপুজের 
বধসাধন-বিষয়ে অঙ্গীকার করিয়! এক্ষণে কি নিমিত্ত 
তাহার অনুষ্ঠানে অসমর্থ হইলে? কি নিমিত্ত 
আমাদিগকে শক্রমধ্যে আনয়ন করিয়। কঠিন ভূভাগে 
নিক্ষেপপুর্ব্বক চূর্ণ করিলে? হে অঞ্জন] আমরা 
সততই তোমাকে বন্থতর আশীর্বাদ করিয়া থাকি ; 
কিন্তু তুমি ফললাভার্থী ব্যক্তিদিগের বহকুন্থম- 
স্থশোভিত নিষ্ষল পাদপের ন্যায় আমাদিগের 


তৎসমুদয়ই বিফল করিলে। আমি রাজ্যলাভে 


১। কষ্টকর। ২। মাস্তা মাতা। 


- কণগরধ 


তি 
এ হই. 


০০৯৯৯৯৯১১৯১ ৯১ 


একান্ত লোলুপ ; কিন্তু এক্ষণে তোমা! হইতে আমার 
আমিষখণ্ড-সমাচ্ছাদিত ১ বড়িশেরৎ ন্যায়, ভক্ষ্যদ্বব্য- 
সমাচ্ছয় গরলের* গ্যার় রাজ্যব্যপদেশে* বিনাশলাভ 
হইল। হছে ধনঞয়! যোগ্য অবসরে প্রতুণ্ত* 
বীজ যেমন মেঘের উপর নির্ভর করে, তন্রপ আমর! 
ফেবল রাজ্যলাভের আশয়ে এই ত্রয়োদশ বদর 
তোমার উপর নির্ভর করিয়া ছিলাম, কিন্ত এক্ষণে 
তুমি আমাদিগকে ঘোরতর দুঃখে নিপাতিত করিলে। 
হে নির্বোধ! তোমার বয়ুক্রম সাভ দিন হইলে 
আর্ধ্যা কুস্তীর প্রতি এই দৈববাণী হইয়াছিল যে,_ 
এই দেবরাজ-সদৃশ বিক্রমশালী পুজ রণস্থলে সমস্ত 
শক্রদিগকে পরাজিত করিবে। ইহার বাহুবলেই 
খাণ্ডবপ্রস্থে দেবতা ও অন্যান্য প্রাণিগণ পরাজিত 
হইবেন। এই বীর মদ্্র, কলিঙ্গ, ফেকয় ও কৌরব- 
গণফে নিহত করিবে। ইহার তুল্য ধনুদ্ঁর আর 
প্রাহুভূতি হইবে না। ইহাফে ফেহই কখন পরাজয় 
করিতে পারিবে না । এই বীর সমস্ত বিষ্ভায় পার- 
দর্শা হইবে এবং ইচ্ছা করিলেই যাবতীয় প্রাণি- 
গণকে বশীভূত করিতে পারিবে। হে কুস্তি! 
স্থরজননী অরদিতির পুত্র অরিনিসুদন মধুন্দনের 
হ্যায় এই পুজ তোমার গর্ভে প্রাছুভূতি হইয়াছে। 
এই মহাবীর সৌন্দর্য্যে শশাঙ্ক, বেগে বায়ু, ধীরতায় 
সুমেরু, ক্ষমাগুণে পৃথিবী, তেজে দিবাফর, এশ্বর্ষ্ে 
কুবের, শৌর্য্যে শত্র* ও বলবীর্ষ্যে বিষ্ণুর অনুরূপ 
হইবে। ইহা হইতেই কৌরবদিগের বংশরক্ষা হইবে। 
এই বীর আপনাদিগের জয় ও শত্রগণের পরাজয়ের 
নিমিত্ত খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিবে। 

হে ধনঞ্জয়! তৎক'লে অন্তরীক্ষে এইরূপ 
দৈববাণী হইয়াছিল ; শতণৃঙ্গ-পর্রতশিখরে অবস্থিত 
মহযিগণও ইহা শ্রবণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে 
সেই দৈববাণী নিষ্ষল হইল। অতএব বোধ হই- 
তেছে, দেবগণও মিথ্যাবাক্; প্রয়োগ করিয়া থাকেন। 
হে বীর! আমি মহধিগণের মুখে নিরন্তর তোমার 
প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া ছুর্য্যোধনের উন্নভিবিষয়ে 
অপুমাত্র” প্রত্যাশা করিতাম না.এবং তুমি যে সৃতপুক্র 
হইতে ভীত হইবে, আমার মনেও কখন এরূপ 
বিশ্বাস হয় নাই। দেখ, তুমি বিশ্বকর্মা কর্তৃক 

১-7২ | মাসখণ্ডে জড়িত বশী । ৩1 বিষের । ৪1 রাজা- 
লাভচ্ছলে। ৫| বপন করা-বোনা। ৬। চন্ত্র। ৭1 ইন্্র। 
৮। অতি সামান্ত পরিমাণ 


নির্মিত অশবচক্রসম্প্ন) ফপিধজ রথে আরোহণ 
এবং হেমপট্সমলঙ্কৃতং খড়া ও তালপ্রমাণ গাতীষ 
ধারণ ফরিতেছ , বিশেষতঃ বান্থদেব তোমার সারছি 
হইয়াছেন; তথাচ তুমি সৃতপুজ্র হইতে ভীত হইয় 
রণস্থল ছইতে প্রত্যাগমন করিলে। এক্ষণে তুমি 
বান্থদেবকে গাণ্তীবশরাসন প্রদান কর। তুমি যদি 
কৃষ্ণের সারধি হইতে, তাহা! হইলে উনি, পুরম্দর, 
যেমন বজ্র গ্রহ্ণপূর্ধক বত্রান্থরফে সংহার করিয়া" 
ছিলেন তভ্রপ প্রবল পরাক্রম স্ুতপুজকে বিনাশ 
করিতেন, সন্দেহ নাই। ছে অর্জুন! যদি অস্থ 
তুমি সমরচারী হৃতপুজকে নিবারণ করিতে সমর্থ 
না হও, তাহা হইলে তোমা অপেক্ষা! অস্ত্রশস্ত্র 
স্থনিপুণ অগ্ঠ এক ভূপালকে এই গাণ্তীব প্রদান কর। 
তাহা হইলে লোকে আমাদিগকে পাপপুরুষপরি- 
সেবিত অগাধ নরফে নিপতিত, পুত্র কলত্র-বিহীন 
এবং সখ ও রাজ্যপরিজষ্ট নিরীক্ষণ করিবে না। 
তোমার সমর পরিত্যাগপুর্ধবক পলায়ন করা অপেক্ষা 
পঞ্চম মাসে গর্ভআ্রাবে বিনষ্ট হওয়া থা কুস্তীর গর্ভে 
জন্ম পরিগ্রহ না করাই শ্রেয়ঃকল্প ছিল। হে 
ছুরাত্মন্! এক্ষণে তোমার গাণীবে ধিক, বাহু বীর্যে 
ও অসংখ্য শরনিকরে ধিক এবং বানরধ্বজ ও পাঁবফ- 
গ্রদণ্ত রথেও ধিক্‌" 1” 


সপ্ততিতম অধ্যায় 


যুধিঠির-ধিকৃত অর্জুনের তদীয় বধোগ্বাম 


সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! যুধিষ্টি 
এইরূপ কহিলে মহাবীর অঞ্জুন রোধাবিষ্ট হইয়া 
তাহার বিনাশ-বাসনায় নর অসি গ্রহণ করিলেন। 
অন্তধ্যামী হৃধীকেশ অঞ্জুনকে ক্রুহ্ছ দেখিয়া 
কহিলেন, “হি পার্থ! তুমি কি নিমিত্ত খড়গ 
গ্রহণ করিলে? এক্ষণে ত তোমার ফোন প্রতিদব্বী 
উপস্থিত নাই। বীমান্‌ ভীমসেন কৌরবগণফে 
আক্রমণ করিয়াছেন। তুমি মহারাজের দর্শনাথ 
রণভূমি হুইতে সমাগত হইয়াছ। এক্ষণে সেই 
সিংহ-বিক্রান্ত মহারাজ যুধিষ্টিরকে কুশলী দেখিয়] 

১। শব্দহীন চাকাযুদ্ব-_আজকালকার শধাশৃচ আকাশ- 
যানের যে আবিষ্কার, তাহারও আদ্শভুমি মহাভারতীয় কুরুক্ষেত্র 
সমরক্ষেতর। ২। সোগার অনীযুক্ত বনরাচ্ছাদিত' 





৪২২ 


মহাভারত 








এই আহ্লাদ নময়ে কেন বিমোহিতের শ্যায় কার্য্য 
করিতেছ? এখানে ত তোমার বধার্চ* কেহ উপাস্থত 
নাই; তবে কি নিমিত্ত প্রহারে উদ্ধত হইতেছ ? 
অথবা বোধ হয়, তোমার চিন্তবিভ্রম উপস্থিত 
হইয়া থাকিবে; নচেখ তুমি কি নিমিত্ত সত্বর 
করে ফরবারিং গ্রহণ করিলে ? 

হে মহারাজ | মহাত্বা হষীকেশ এইরূপ 
কছিলে মহাবীর ধনগ্য় যুরিষ্ঠিরের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিয়া! ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া 
কেশবফে কহিলেন, “হে জনার্দন| *্তুমি অন্যকে 
গাণ্ডীব শর।সন সমর্পণ কর)” এই কথা যিনি আমাফে 
কহিবেন, আমি তাহার মস্তকচ্ছেদন করিব, এই 
আমার উপাংশুব্রত* । এক্ষণে তোমার সমক্ষেই 
মহারাজ আমাকে সেই কথা কহিয়াছেন। অতএব 
আমি এই ধর্মভীরু নরপতিকে নিহত করিয়া 
প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন ও সত্যের আনৃণ্য*লাভ করিয়া 
নিশ্চিন্ত হইব। আমার খড়গ গ্রহণ করিবার এই 
কারণ। তোমার মতে এক্ষণে কি করা কর্তব্য? তুমি 
এই জগতের সমস্ত বৃত্তান্ত বিদিত আছ, এ সময়ে 
বিবেচনাপূর্বক যেরূপ কহিবে,। আমি তাহাই 
করিব।' 


অর্জনের প্রতি ধিক্কীরপূর্ববক কৃষ্ণের উপদেশ 


হে মহারাজ | মহাত্া কেশব তজ্ঞুনের বাক্য- 
শ্রবণে তাহাকে বারংবার ধিকার প্রদানপুর্বক কহি- 
লেন, ছহ ধনঞয়| এক্ষণে তোমাকে রোষপরবশ 
দেখিয়া নিশ্চয় জানিলাম যে, তুমি যথাকালে 
জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তির উপদেশ গ্রহণ কর নাই। তুমি 
ধর্মভীরু ; কিন্তু ধর্মের প্রকৃত তব সম্যক অবগত 
নহ। ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিরা কখন ঈদৃশ কার্যযানুষ্ঠানে 
প্রবৃত্ত হয়েন না। আঙ্গি তোমাকে এরূপ অকা্যে 
প্রবৃত্ত দেখিয়া মূর্খ বলিয়া বোধ হইতেছে। যে 
ব্যক্তি অকর্তব্য কার্য্যকে কর্তব্য ও কর্তব্য কার্যকে 
অধর্তব্য বলিয়া স্থির ফরে, সে নরাধম। বহ্দর্শী 
পণ্ডিতগণ ধর্ম্মানুসারে যে উপদেশ প্রদান করিয়! 
থাকেন, তুমি তাহা অবগত নহ। অনিশ্চয়ন্ ব্যক্তি 
ফার্য্যাকাধ্য অবধারণ মময়ে তোমার মত নিতান্ত 
অবশ ও মুগ্ধ হইয়! থাকে, কার্্যাকার্য্ের যাথাধ্য* 

১। বধ্য-_বধষোগা। ২। তরবাল। ৩। গুপ্ত প্রতিজ্ঞা। 
৪ খণযুক্তি। ৫--৬। কর্তৃবসদকর্তবোর তত্ব। 


নির্ণয় করা অনায়াসসাধ্য নহে। শান্তর ঘবারাই সমস্ত 
জ্ঞান জন্ষিয়া থাকে। তুমি যখন মোহবশতঃ ধর্ম- 
রক্ষা-মানসে প্রাণিবধরূপ মহাপাপপন্কেঠ নিমগ্ন 
হইতে উদ্ভত হুইয়াছ, তখন নিশ্চয়ই তোমার শান্তর 
জ্ঞান নাই। আমার মতে অহিংসাই পরম ধর্ম্ম। 
বরং মিথ্যবাক্যও প্রয়োগ করা যাইতে পারে; 
কিন্তু কখনই প্রাণিহিংসা করা কর্তব্য নহে। তুমি 
কিরূপে প্রাকৃত পুরুষের ম্যায় পুরুষপ্রধান, 
ধর্মকোবিদ* জ্যো্ঠভ্রাতার প্রাণসংহারে উদ্ভত হইলে? 
সজ্জনেরা সমরে অগ্রবৃজ, শরপাগত, বিপদ্গস্ত, 
প্রমন্ত ও রণপরাধ্থুখ শক্রকেও বিনাশ করা নিন্দনীয় 
কহিয়া থাকেন? কিন্তু তুমি যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত গুরুর 
প্রাণসংহারে সমুদ্ত হইয়াছ। পূর্বে তুমি বালকত্ব- 
প্রযুক্ত এই ব্রত অবলম্বন ফরিয়াছ এবং এক্ষণে 
মূর্থতাবশতঃ অধর্ম-কার্য্যের অনুষ্ঠানে উদ্ভত হইয়াছ। 
তুমি অতি ছজ্ঞেয় সুন্দনতর ধর্পথ অবগত না 
হইয়াই গুরুর বিনাশে অভিলাষ করিতেছ। হে 
ধনঞ্য় ! কুরুপিতামহ ভীন্ম, ধর্মমরাজ যুধি্টির, বিছুর 
ও যশন্বিনী কুস্তী যে ধর্ম্মরহস্ত কহিয়াছেন, 


আমি যথার্থরূপে তাহাই কীর্বন করিতেছি, 
শ্রবণ কর। 
সাধু ব্যক্তিই সত্যকথা কহিয়া থাকেন, 


সত্য অপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই। সত্য- 
তত্ব অতি ছুঙ্দেয়। সত্যবাক্য প্রয়োগ করাই 
অবশ্য কর্তব্য। কিন্ত যে স্থানে মিথ্যা সত্য- 
স্বরূপ ও সত্য মিথ্যাম্বরূপ হয়, সে স্থলে মিথ্যা- 
বাক্য প্রয়োগ করা দোষাবহ নছে। বিবাহ, 
রতিক্রীড়া, প্রাণবিয়োগ ও সর্বস্বাপহরণকালে 
এবং ব্রাহ্মণের নিমিত্ত মিথ্যা প্রয়োগ করিলেও 
পাতফ হয় না। যে সত্য ও অসত্যের বিশেষ 
মন্দ অবগত না হইয়া! সত্যান্ুষ্ঠানে সমুগ্ত হয়, সে 
নিতান্ত বালফ; আর যেব্যন্কি সত্য ও অসত্যের 
যথার্থ নির্ণয় করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ 
ধর্মজ্ঞ। কৃতপ্রজ্ঞঃ ব্যক্তি অন্ধবধকারী বলাক-ব্যাধের 
ম্যায় দারুণ বর্ম্মানুষ্ঠঠ7ন করিয়াও বিপুল পুণ্য 
লাভ করিতে পারেন। আর অকৃতগ্রজ্ঞ ব্যক্তি 
ধর্মাতিলাধী হইয়াও কৌশিকের হ্যায় মহাপাপে 
নিমগ্ন হয়!» 


১। মহাপাপরপ কর্দমে । ২। বালকবং নির্বাধ। ৩। ধম 


বিষয়ে কর্তব্যাকর্তব্যবোধমম্পন্ন | ৪ জ্ানার্জনকানী । 


কৃঝ কর্তৃক বলাক-ব্যাধবৃত্বাস্ত বর্ণন 


অজ্ঞুন কহিলেন, “হে জনা্দিন! আমি বলাক ও 
ফৌশিকের যখাবত বৃত্বাস্ত শ্রবণ করিতে বাসনা করি, 
কীর্তন কর।” 

বাসুদেব কহিলেন, “হে অঞ্জন! পূর্বকালে বলাক 
নামে এফ সত্যবাদী অনুয়াশূগ্ত* ব্যাধ ছিল। সে 
ফেবল বৃদ্ধ পিতা, মাতা ও পু, কলত্রৎ প্রভৃতি 
আশ্রিত ব্যকিদিগের জীবিষানির্বধাহের নিমিত্ত মগ 
বিনাশ করিত। একদা এঁ ব্যাধ মৃগয়ায় গমন করিয়া 
কুত্রাপি মৃগ প্রপ্ত হইল না। পরিশেষে এক অপূর্বব 
নেত্রবিহীন স্বাপদ* তাহার নয়নগোচর হইল। এ 
স্বাপদ আ্রাণ দ্বারা দুরস্থ বস্তও অবগত হইতে পারিত। 
ব্যাধ উহ্বাফে একাগ্রচিত্তে জলপান করিতে দেখিয়া 
তত্ক্ষণাৎ বিনাশ করিল। তখন সেই অন্ধ শ্বাপদ 
নিহত হইবামাত্র আকাশ হইতে পুষ্পবৃন্তি নিপতিত 
হইতে লাগিল। অপ্লরাদিগের অতি মনোহর গীতবাদ্ 
হুইতে লাগিল এবং সেই ব্যাধকে ন্বর্গে সমানীত 
করিবার নিমিত্ত বিমান সমূপস্থিত হইল। হে 
জঙ্ভুন! সেই শ্বাপদ তপঃপ্রভাবে বরলাভ করিয়া 
প্রাণিগণের বিনাশহেতু ভওয়াতে বিধাতা উহাকে 
অন্ধ করিয়াছিলেন। বলাক সেই ভূতগণনাশক 
মুগকে বিনাশ করিয়া অনায়াসে ন্বর্গারোহণ করিল। 
অতএব ধর্খোর মর্ম অতি ছুজ্ঞেয় । 


কৌধিক-বিপ্র-ৃত্তান্ত 


আর দেখ, কৌশিক নামে এক বছৃশ্রুত* 
তপস্থিশ্রেষ্ঠ বাঙ্ষণ গ্রামের অনতিদুরে নদীসমূহের 
সঙ্গমস্থানে বাস করিতেন! এ ব্রাহ্মণ সর্ধদা 
সম্যবাক্য প্রয়োগরূপ ব্রত অবলম্বনপুর্বক তৎকালে 
সত্যবাদী বলিয়। বিখ্যাত হইয়াছিলেন। এবদা 
কতকগুলি লোক দশ্্যভয়ে ভীত হইয়া বনমধ্যে 
প্রবেশ করিলে দহ্যরাও ক্রোষভরে যত্ুসহকারে 
সেই বনে তাহাদিগকে অগ্বেষণ কাঁরয়া সেই সত্যবাদী 
কৌশিকের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিল,_গে 
ভগবান! কতকগুলি ব্যক্তি এই দিফে আগমন 
করিয়াছিল, তাহারা ফোন্‌ পথে গমন করিয়াছে, 
যদি আপনি অবগত থাকেন, তাহা হইলে সত্য 


১5 পরদোষ-আফিকারবিধ। ২ ভ্্ী। 
৪। বের্দপারগ। 


৩। হিত্র জন্ধ। 


৪২৩ 
করিয়া বলুন। কৌশিক দহ্যগণ কর্তৃক এইরগে 
জিজ্ঞাসিত হইয়া সত্যপালনার্থ ভাহাদিগঞ্চে 
কফহিলেন_কতকগুলি লোক এই বৃক্ষ, লতা ও 
গুল্ম১পরিবেছিত অটবীধ্মধ্যে গমন কফরিয়াছ্ে। 
তখন সেই ক্রুরকর্্দা দ্থ্যগণ তাহাদের অনুসন্ধান 
পাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ ও বিনাশ করিল। 
সৃন্মনধনন্মীনভিজ্ঞ সত্যবাদী কৌশিকও সেই সত্যবাক্য- 
রা পাপে লিপ্ত হইয়া ঘোর নরফে নিপতিত 
হইলেন। 


কৃষ্ণের ধণ্মবিষয়ক বিবিধ উপদেশ 


হে ধনঞ্য়! ধর্ম্মনির্ণয়ানভিজ্ঞৎ অন্পবিষ্ঠ ব্যক্তি 
জ্ঞানবৃদ্ধদিগের নিকট সন্দেহভগ্রন না করিয়া 
ঘোরতর নরফে নিপতিত হয়। ধর্ম ও অধর্মের 
তত্ব নির্ণয়ের বিশেষ লক্ষণ নিদিষ্ট আছে। কোন 
কোন স্থলে অনুমান দ্বারাও নিতান্ত ছূর্বেধ ধর্দ্ের 
নিয় করিতে হয়। অনেকে শ্রতিফে ধর্মের 
প্রমাণ বলিয়া নির্দেশ করেন। আমি তাহাতে 
দোষারোপ করি না; কিন্তু শতিতে সমূদয় ধর্মমত 
নির্দিষ্ট নাই, এই নিমিত্ত অনুমান দ্বারা অনেক স্থলে 
ধর্ম নির্দিষ্ট করিতে হয়।  প্রাণিগণের উৎপত্তির 
নিমিত্তই ধর্ম নির্দেশ করা হইয়াছে। অহিংসাধুক্ত 
কাধ্য করিলেই ধর্্মানুষ্ঠান বরা হয়। হিংশ্রদিগের 
হিংসানিবারণার্থেই ধর্পের সৃষ্টি হইয়াছে । উহা 
গ্রাণিগণকে ধারণ* করে বলিয়া ধর্ম নামে 
নিদিষ্ট হইতেছে । অতএব যদ্দারা প্রাণিগণের 
রক্ষা হয়, তাহাই ধর্ম। যাহারা অন্যের সন্তোষ 
উতপাদনই ধর্ম, ইহা স্থির করিয়া অন্যায় সহকারে 
পরদারাপহরণাদি কার্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের সহিত 
আলাপ করাও ফর্তব্য নহে। যদি কেহ ফাহাকে 
বিনাশ করিবার মানসে কাহারও নিকট তাহার 
অনুসন্ধ!ন করে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসিত ব্যত্তির 
মৌনাবলম্বন করা উচিত। যদি একান্তই কথা 
কহিতে হয়, তাহা হইলে সে স্থলে মিথ্যাবাক্য 
প্রয়োগ করা কর্তন । এরূপ স্থলে মিথ্যাও সত্য- 
স্বরূপ হয়! যে ব্যক্তি কোন কার্য্য করিষার মানলে 
ব্রত অবলগ্থন করিয়া তাহ! সেই ফাধ্যে পরিণত 


না করে, সে কখনই তাহার ফললাভে সমর্থ হয় না। 


১। কু ক্ষ বৃক্ষ_ঝোপ | ২। বন। ৩। ধর্থমিশ্য়ে 


অপটু। ৪1 রক্ষা। 


৪২৪ 





প্রাণবিনাশ, বিবাং, সমস্ত জ্ঞাতিনিধন এবং উপহাস-- 
এই কয়েক স্থলে মিথ্যা কহিলেও উহা দোষাবহ 
হয় না। ধন্দতবদর্শীরাও উহাতে অধর্ম নির্দেশ 
করেন না। যে স্থলে মিথ্যা শপথ দ্বারাও চৌরসংসর্গ 
হইতে মুক্তিলাভ হয়, সে স্থলে মিথ্যাবাফ্য 
প্রয়োগ করাই শ্রেয়ঃ। সে মিথ্যা নিশ্চয়ই সতান্বরূপ 
হয়। সমর্থ হইলেও চৌরাদিকে ধনদান করা 
. ফদাপি বিধেয় নহে। পাপাত্মাদিগকে ধনদান করিলে 
অধর্দ্াচরণ-নিবন্ধন দাতাফেও নিতান্ত নিপীড়িত 
হইতে হয়। হে অর্জন! আমি তোমার হিতার্থ 
শান্তর ও ধর্্মানুসারে আপনার বুদ্ধিসাধ্যান্ুরূপ 
ধর্মলক্ষণ কীর্তন করিলাম । ধর্মার্থে মিথ্যা কহিলেও 
যে অনৃত”-নিবন্ধন পাঁপভাগী হইতে হয় না, 
ভাহাতে আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে ধর্ম্মরাজ 
তোমার বধারহ কি না, তাহা বিবেচন। করিয়া বল।” 
অঙ্জুন কহিলেন, “হে বান্ুদেব ! তুমি অসাধারণ 
ধীশক্তিসম্পন্ন ; তুমি আমাদের হিতার্থে যাহা 
কহিলে, তাহা নিশ্চয়ই সত্য। তুমি আমাদের 
পিতামাতার সদৃশ এবং তুমিই আমাদের গতি ও 
আশ্রয়। ব্রিলোকমধ্যে তোমার অবিদিত কিছুই 
নাই; অতএব সত্যধন্ম যে তোমার বিশেষ বিদিত 
আছে, ইহা! আশ্চর্যের বিষয় নহে। ধর্ণ্মরাজ যে 
আমার অবধ্য, তাহা আমার বোধগম্য হইয়াছে। 
এক্ষণে তুমি আমার মনোগত অভিপ্রায় শ্রবণ 
করিয়া অনুগ্রহপুর্বক তাহার উপায় নির্দেশ কর। 
হে কৃষ্ণ! যর্দ কোন মনুষ্য আমাকে কছে যে, 
-হেপার্থ! তুমি তোম! অপেক্ষা সমধিক আন্ত্রবল 
ও তুত্ববীর্য্যসম্পন্ন ব্যক্তিকে এই গাণ্তীব প্রদান কর, 
তাহ! হইলে আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে সংহার করিব; 
আমার এই ত্রত তোমার অবিদিত নাই। মহাত্মা 
ভীমসেনেরও এই প্রতিজ্ঞা যে, যদি কেহ তাহাকে 
তুবরফ* বলে, তাহা হইলে তিনি তাহাকে বিনাশ 
করিবেন। এক্ষণে ধর্ঘরাঞ্ তোমার সমক্ষেই আমাকে 
বারংবার অন্যকে গাণ্ডীব প্রদান করিতে কহিলেন। 
এক্ষণে যদি আমি ইহাকে সংহার করি, তাহা হইলে 
ক্ষণকালও এই জীবলোকে অবস্থান করিতে সম্্থ 
হইব না। হে কেশব! আমি বিমোহিত হইয়া 
ধর্মমরাজের বধচিন্তা করিয়াও পাপাসক্ত হইয়াছি 
সন্দেহ নাই। এক্ষণে যাহাতে আমার প্রতিজ্ঞা 


১। মিখ্যা। ২। শৃঙ্গহীন গো। 


মহাভারত 





মিথ্যা ন| হয় এবং আমার ও ধর্মমরা্জের জীবনরক্ষা 
ছয়, তাহার উপায়বিধান কর।" 


কৃষ্ণের অর্জুন-প্রতিজ্ঞাপালন-মধ্যস্থতা 


বাহথদের কহিলেন, “হে সথে| ধর্মরাজ সৃত- 
পুত্রের নিরন্তর নিক্ষিপ্ত শরনিকরে সাতিশয় তাড়িত 
ও ক্ষতবিক্ষতকলেবর হইয়া একান্ত পরিশ্রান্ত ও 
দুঃখিত হইয়াছেন, এই নিমিত্তই ইনি রোষভরে 
তোমার প্রতি এইরূপ অসঙ্গত বাষ্য প্রয়োগ করিয়া- 
ছেন। তুমি উহার বা্যে কুপিত হইয়া কর্ণকে 
বিনাশ করিবে, এই উহার অভিপ্রায়। পাপাস্মা 
স্থৃতপুজ একান্ত ছৃদর্ঘ; আজ কৌরবগণ তাহাকে 
পণম্বরূপ করিয়া যুদ্ধরূপ প্রবৃত্ত 
হইয়াছে; স্ৃতরাং এক্ষণে সেই ছুদধর্য কর্ণের বিনাশ- 
সাধন করতে পারিলেই ফৌরবেরা অরেেশে পরাজিত 
হইবে। মহাত্মা ধর্মননম্দন এই বিবেচনা করিয়াই 
ফটুবাক্য দ্বারা তোমাকে কোপিত করিয়াছেন। এই 
নিমিত্ত ইহাকে বিনাশ করা তোমার উচিত নহে; 
কিন্তু প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করাও তোমার অতি 
কর্তব্য । অতএব এক্ষণে ইনি জীবিত সত্তেও যাহ'তে 
মৃত বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে পারেন, এইরূপ এক উপায় 
কহিতেছি, শ্রবণ ফর। হেপার্থ। এই জীবলোকে 
মাননীয় ব্যক্তি যত দিন সম্মান লাভ করেন, তত 
দিন তিনি জীবিত বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে পারেন। 
তিনি অপমানিত হইলেই তাহাকে জীবন্ত বলিয়া 
নির্দেশ করা যায়। দেখ, বৃদ্ধবর্গ ও অস্ান্য বীরগণ, 
তুমি, ভীম, নকুল ও সহদেব- তোমরা সকলেই 
ধর্ম্মরাজকে সম্মান করিয়া থাক, আজ তুমি তাহাকে 
অণুমাত্র অপমানিত ফর। হে অর্জুন ! গুরুকে তুমি” 
বলিয়া নির্দেশ করিলে তাহাকে বধ ফর হয়, 
অতএব তুমি পুজ্যতম ধর্মমারাজকে “তুমি” বলিয়া 
নির্দেশ কর। এক্ষণে আমি যে প্রফার কহিলাম, 
অথর্ববেদে এইরূপ নির্দিষ্ট আছে এবং মহষি 
অঙ্গিরাও এইরূপই কহিয়! গরিয়াছেন। ফলতঃ 
গুরুলোককে “তুমি” বলিয়৷ নির্দেশ করিলে তাহাকে 
এক প্রকার বধ করা হয়; অতএব মঙ্গললাভার্থা 
ব্যক্তি অবিচারিতচিত্তে আবশ্যক সময়ে ইহার 
অনুষ্ঠান করিবে। হে ধনগ্রয়! এক্ষণে তুমি আমার 
াক্যান্ুসারে ধর্ম্ননন্দনকে “তুমি” বলিয়া নির্দেশ 
কর, ভাহা হইলেই ইনি অপমানিত হইয়া আপনাকে 


কর্ণপর্ব 


তোমার হস্তে নিহত জ্ঞান করিবেন। তৎপরে তুমি 
ইন্হার চরণে প্রণত হইয়া সান্ত্বনা করিবে। তুমি 
এইরূপ করিলে এই ধর্্রাজ ধন্মার্থ পর্য্যালোচনা 
করিয়া কখনই রোষাবিষ্ট হইবেন না; অতএব তুমি 
এক্ষণে এইরূপে স্বীয় সত্যপ্রতিপালন ও ভ্রাতার 
প্রাণরক্ষা করিয়া নৃতপুজফে বিনাশ কর? ।” 


একনপ্ততিতম অধ্যায় 
যুধিতির-প্রতি পার্থের “তুমি” শব্দ প্রয়োগ 
সপ্তয় কহিলেন, “হে মহারাজ! অর্জুন 


বাস্্দেক কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া 
তাহার বাকোর প্রশংসা করিয়া পরুষবাক্যে 
ধর্মারার্কে কহিতে লাগিলেন_হে রাজন! 
তুমি রণস্থল হইতে এক কাশ অন্তরে 
অবস্থান করিতেছ ; অতএব আমাকে তিরস্কার 
করা তোমার কর্তব্য নহে। মহাবল-পরাক্রাস্ত 
শক্রনদন ভীমসেন কফৌরবপক্ষীয় বীরগণের সহিত 
যুদ্ধ করিতেছেন, তিনিই আমাকে তিরক্ষার করিতে 
পারেন। এ মহাবীর অদখ্য রথী, গজারোহী 
ও অশ্বারোহী মহীপালগণফে নিগীড়িত ও নিপাতিত 
করিয়া মৃগনিহস্তা১ সিংহের গ্যায় বহু সহস্র কুগ্জর 
এবং অযুত কাম্বোজ ও পার্ধ্ধতীয়কে সংহারপুর্বক 
তোমার অসাধ্য অতি ছুক্ধর কার্য সম্পাদন করিয়া 
সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতেছেন। উনি ইন্দ্র, যম 
ও কুবেরের স্যায় প্রভাবশালী। এ মহাবীর রথ 
হইতে অবতীর্ণ হইয়া গদাঁ ও খড়োর আঘাতে 
চতুরঙ্গিণী সেনা! নিপাতিত করিয়া হস্তপদের 
আঘাতে অসংখ্য অরাত্তির প্রাণ সংহার করিতেছেন 
এবং রথে আরোহণপুর্ববক শরাশসননিম্মুক্ত শরনিকরে 
শক্রগণকে সহসা দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হুইয়াছেন। 
এ মহাবীর একাকী ছূর্য্যোধনের চত্রঙগব্ল* প্রমিত 
করিয়া নীলমেঘসনৃশ কলিঙগ, বঙ্গ, অঙ্গ, নিষাণ, মাগধ, 
ও অন্যান্য শক্রগণের প্রীণসংহার এবং যথাসময়ে 
রথে আরোহণপুর্ধক জলধারাববী জলদের ্যায় 
শরবর্ষণ করিতেছেন। অগ্ঠ তাহার নিশিত শরে 
অষ্ট শত গঞ্জ নিপাতিত হইয়াছে। অতএব সেই 
বীরই আমাকে তির্ষার করিতে পারেন। কিন্তু 


১। পশ্ুমারক। ২। চতুরঙ্গিণী দেনা! 
৩য়--৫৪ 





৪২৫ 


তুমি সতত মুহৃদ্গণ কর্তৃক রক্ষিত হইয়া থাক) 
হৃতরাং আমার নিন্দা করা তোমার কদাচ কর্তব্য 
নহে। হেরাজন্। পণ্ডিতের! ছ্বিজগণের বাক্যবল 
ও ক্ষত্রিয়গণের বাছবল প্রকৃষ্ট বলমধ্যে নির্দিষ্ট 
করিয়াছেন। তুমি ক্ষজিয় হইয়াও বাক্য প্রকাশ 
করিয়া নিতান্ত নিষঠুরের গ্ভায় আমাকে বলহীন 
করিতেছ। সত্যসন্ধ পিতামহ তোমার প্রিয়কামনায় 
স্বয়ং আপনার মৃত্যুর উপায় নির্দেশ করাতে 
দ্রুপদনন্দন মহাবীর শিখণ্ডী সেই মহাত্াফে 
নিপাতিত করিয়াছ্েন। শিখণ্ডতী ভীম্মের সহিত 
সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে আমিই তাহাকে রক্ষা 
করিয়াছিলাম ; নচেত দ্রুপদতনয় কদাপি পিতামহকে 
সংহার করিতে পারিতেন না। ফলতঃ আমি 
স্ত্রী, পুত্র, শরীর ও জীবন পর্য্স্ত পণ করিয়া 
তোমার হিভার্থে যত্তুবান্‌ রহিয়াছি ; তথাপি তুমি 
আমাকে বাফ্যবাণে নিপীড়িত করিতেছ। আমি 
তোমার নিমিত্ত মহারথগণকে নিহত করিতেছি, 
কিন্তু তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে দ্রৌপদীর শয্যায় শয়ন 
করিয়া আমার অবমাননায় প্রবৃত্ত হইয়াছ। তুমি 
নিতান্ত নিষ্ঠর। তোমার নিকট থাকিয়া কোন 
মতেই স্থুখী হইতে পারি না। হে রাঙ্গন্! তুমি 
ক্ষক্রীড়ায় আসক্ত হইয়া স্বয়ং অসাধুব্যবহৃত 
ঘোরতর অধর্থ্ানুষ্ঠান করিয়া এক্ষণে আমাদিগের 
প্রভাবে অরাতিগণকে পরাজিত করিতে অভিলাষ 
করিতেছে; অতএব আমি তোমার রাজালাভে 
সন্তুষ্ট নহি। সহদেব অক্ষব্রীড়াতে বনুতর দোষ 
ও অধর্ন কীর্তন করিয়াছিল ; তথাপি তুমি ভাহা 
পরিত্যাগ কর নাই; সেই নিমিত্তই আমরা এইরূপ 
পাপগ্রন্ত হইয়াছি। তুমি দ্যুতক্রীড়ায় মন্ত হইয়া 
্বয়ং দুঃখোতপাদনপুর্বক অগ্ আমার প্রতি নিষ্ঠর 
বাফ্য প্রয়োগ করিতেছে , অতএব জানিলাম, তোমা 
হইতেই আমাদিগের কিছুমাত্র স্থখলাভের প্রত/)শা 
নাই। তোমার অপরাধেই শক্রপক্ষীয় সৈনিকগণ 
আমাদিগের শরে নিহত হইয়া চীৎকার করিয়! 
ছিমগাত্রে ভূমিতলে পতিত হইতেছে। তোমা 
হইতেই কৌরবগণের বিনাশ উপস্থিত হইয়াছে। 
তোমার দোষেই উদীচ্য, প্রাচ্য, প্রতীচা ও দাক্ষি- 
গাত্যগণ নিহত হইয়াছে এবং উভয়পঙ্গীয় যোধগণ 
সমরে অদ্ভুত কার্য সম্পাদন করিয়! পরস্পরকে 
সংহার করিতেছে । হে রাঙ্গন্! তুমি দ্যৃতক্রীড়ায় 
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প্রবৃত্ত হুইয়াছিলে। তোমার দিসিত্বই জামাদের 
রাজ্যনাশ ও যার পর নাই ছুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, 
অতএব তুমি পুনরায় ক্রুরবাক্য দ্বারা আমাকে 
ব্যধিত করিও না।ঃ 

হে কুরুরাজ | ধর্মভীরু | স্থিরপ্রজ্ঞঃ সব্যসাচী 
ধর্দরাজকে এইরূপ পরুষবাক্য শ্রবণ করাইয়া অল্প- 
মাত্র পাপের অনুষ্ঠানপুর্বক নিতান্ত বিমনায়মান 
হুইয়। অনুতাপ করিতে লাগিলেন এবং অবিলঙ্বেই 
দীর্ঘনিশ্বীস পরিত্যাগপুর্বক ফোষ হইতে অসি 
নিষ্ধাশন করিলেন। তখন বান্দেব কহিলেন, “হে 
অঞ্জুন | তুমিকি নিমিত্ত পুনরায় এই আকাশসদৃশ 
শ্থামল অসি নিষ্ষাশিত করিলে? তুমি অবিলম্বে 
তোমার অভিপ্রায় প্রফাশ কর; আমি তোমার 
প্রয়োজনসিদ্ধির সহজ উপায় উদ্ভাবন করিতেছি।, 
মহাবীর ধনঞ্জয় বাস্থদেব কর্তৃক এইরূপ অভিহিত 
হইয়া তাহাকে কহিলেন, 'ছে কৃষ্ণ | আমি জ্যোষ্ঠ- 
ভ্রাতার অবমাননা করিয়া নিতান্ত গহিত কার্ধ্যের 
অনুষ্ঠান করিয়াছি; অতএব এক্ষণে আত্মবিনাশ 
করিব ।” তখন পরমধাশ্মিক বাসুদেব অর্জুনের বাক্য 
শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “হে পার্থ! তুমি রাজাকে 
এইরূপ দুর্বাক্য কহিয়া আপনাকে মহাপাপে 
লিপ্ত জ্ঞান করিয়া আত্মবিনাশে উদ্যত হইয়াছ ; 
ফিহ্য আত্মহত্যা সাধুজনের সর্বতোভাবে নিন্দনীয়। 
দেখ, যদি আজ তুমি খড়গাঘাতে ধর্্মাতা জ্যেষ্ঠ- 
জাতাকে বিনাশ করিতে, তাহা হইলে তোমার 
ধর্মভীরুতা কোথায় রহিত এবং তুমি পরিশেষেই 
বা কি করিতে? ৃক্ষমধর্্ম অতিশয় ছুরবগাহং ; অজ্ঞ 
ব্যক্তি উহা! কখনই সহসা বুঝিতে পারে না। হে 
অর্জুন! তুমি আত্মঘাতী হইলে ভ্রাতৃবধ অপেক্ষা 
ধোরতর নরকে নিপতিত হইবে। অতএব এক্ষণে 
স্বয়ং আপনার গুণফীর্তন কর, তাহা হইলে তোমার 
আত্মবিনাশ করা হইবে ? 


অর্জুনের আত্মধাত-অনুকল্প আত্ম প্রশংসা 


হে মহারাজ ! তখন মহাত্মা ধনঃ&য় বাস্ুদেবের 
বাক্যে অনুমোদনপুর্ক শরাসন অবনত করিয়া 
ধর্মরাজকে কহিলেন, “হে রাজন! পিনাকপাণি 
মহাদেব ভিন্ন আমার তুল্য ধনুর আর কেহই 


নাই। আমি তাহার অনুগৃহীত ও মহাত্মা। আমি 


১। স্থিরযুদ্ধি। ২। দুর্ষোধ্য 


গ্পফালমধ্যে এই স্থাবরজঙ্গমাত্বক জগৎ নষ্ট 
করিতে পারি। আমিই ভূপতিগণের সহিত সমুদয় 
পৃথিবী জয় করিয়া আপনার বশীভৃত করিয়াছি। 
আমার পরাক্রমেই আপনার দিব্য সভা নিশ্মিত ও 
সমাপ্তদক্ষিণ+ রাজনুয়-যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইয়াছিল, আমার 
করে নিশিত শরনিকর ও জ্যাযুক্ত সশর শরাসন 
এবং পদদ্বয়ে রথ ও ধবজের চিহ্ন বর্তমান রহিয়াছে ; 
মাৃশ ব্যক্তিকে সমরে পরাজিত করা কাহারও সাধ্য 
নহে। আমি কৌরবপক্ষীয় উদীচ্য, প্রতীচ্য, গ্রাচ্য 
ও দাক্ষিণাত্যগণকে নিপাতিত করিয়াছি। সংশপ্তক- 
গণের কিঞ্িাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে ; বস্ততঃ আমি 
কৌরবপক্ষের অর্ধাশ সৈন্য ধ্ংস করিয়াছি। 
দেবসেনাসদৃশং বিক্রমসম্পন্ন ফৌরব সৈম্তগণ আমার 
শরে নিহত হইয়া মরণশয্যায় শয়ন করিয়াছে। 
আমি অস্ত্রজ্ঞদিগকেই অস্ত্র দ্বারা বিনষ্ট করিয়! 
থাকি, এই নিমিত্তই সমুদয় লোককে ভম্মসাৎ 
করিতেছি না। এক্ষণে কৃষ্ণ ও আমি-_-আমরা 
উভয়ে জয়শীল ভীষণ রথে আরোহণ করিয়া ফর্ণ- 
বিনাশার্থ গমন করিতেছি। আপনি স্ুস্থির হউন। 
আমি অবশ্বই শরনিকরে কর্ণকে নিপাতিত ফরিব। 
অগ্ঠ হয় কর্ণের মাতা পুভ্রহীন হইবে, না হয় আমার 
মৃত্যুনিবন্ধন জননী কুস্তী নিতান্ত বিষঞ্ন হইবেন। 
হে ধর্মরাজ! আমি প্রতিজ্ঞ করিতেছি যে, অন্ধ 
কর্ণকে নিপাতিত না করিয়া কাঁচ কবচ পরিত্যাগ 
করিব না। 

হেকুরুরাজ। মহাত্মা অঞ্জন ধর্মরাজ যুধিষ্টিরকে 
এইরূপ কহিয়া শরাশন ও শন্ত্র পরিত্যাগ এবং অসি 
কোষমধ্যে সংস্থাপনপুর্র্বক লজ্জায় অধোমুখ হইয়া 
কৃতাগ্রলিপুটে কহিলেন, “হে মহারাজ! আমি 
আপনাকে নমস্কার করিতেছি। আপনি প্রসঙ্গ হইয়া 
আমাকে ক্ষমা করুন। আমি ফি নিমিত্ত আপনাকে 
এরূপ ফহিলাম, তাহা আপনি পরিণামে বুঝিতে 
পারিবেন। হে মহারাজ | নুতপুজ আমার সহিত 
সংগ্রামার্থ আগমন করিতেছে । আমি অচিরাৎ 
তাহাফে সংহার করিব। আমি ফেবল আপনার 
হিতসাধনার্থ জীবনধারণ করিয়াছি । এক্ষণে ভীম- 
সেনকে সমর হইতে মুক্ত ও সৃতপুত্রকে বিনষ্ট 


ভি 


১। দক্ষিণাদান দ্বারা সর্বাঙ্সু্দর ভাবে অনুতিত। 
২। কাত্বিকেয। 


কর্ণ 
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জাতার পাদবন্দনানস্তর সমরে গমন করিবার মানসে 
সমুখিত হইলেন। 
কৃষ্ণ কর্তৃক অর্জবনীপমানিত যুধিষ্ঠিরের সান্তনা 


হেকুরুরাজ! এ সময় ধর্মরাজ যুধিষ্টির ভ্রাতার 
পূর্বোক্ত পরুষবাক্যে নিতান্ত অবমানিত হইয়া শয্যা 
হইতে গাত্রোখানপুর্ববক ছুঃখিতচিত্তে কহিলেন, “হে 
অঞ্জুন| আমি অতি অসংার্ধ্য  করিয়াছিলাম, 
তাহাতেই তোমরা বিষম দুঃখে পতিত হুইয়াছ। আমি 
নিতান্ত ব্যসনাসক্ত», মূঢ়, অলস, ভীরু ও পর, 
আমা হইতেই আমাদের কুল বিনষ্ট হইল; অতএব 
ভুমি অচিরাৎ আমার মস্তকচ্ছেদন ফর। কি সুখে 
আর আমার অধীন থাকিবে? অথবা আমি অচিরাৎ 
বনে গমন করিতেছি ; তুমি সুখী হও। মহাত্মা 
ভীমসেন রাজ্যলাভের উপযুক্ত। আমি অকর্নগ্য, 
আমার রাজকার্য্যে প্রয়োজন কি? আমি আর 
তোমার পরুষবাক্য সহা করিতে পারিব না। এক্ষণে 
ভীমসেনই রাজা হউক। অপমানিত হইয়া আমার 
ভীবনধারণের প্রয়োজন নাই।” ধর্্রাজ এই বলিয়া 
সহস! গাত্রোখানপুরর্বক বনগমনে উদ্ভত হইলেন। 

তখন মহামতি বাস্থদেব ধর্মরাজকে প্রণতি- 
পুরঃসর কহিলেন, “হে মহারাজ! সত্যসন্ধ গাণ্তীবধ্া 
গাণ্তীববিষয়ে যে প্রতিজ্ঞ! করিয়াছেন, তাহা ত 
আপনার অবিদিত নাই। যে ব্যক্তি উহাকে অন্যের 
হস্তে গান্তীব প্রদান করিতে কহিবে, উনি তাহাকে 
বিনাশ করিবেন। আপনি ধনণ্রয়ফে অন্যের হস্তে 
গাণ্ডীব সমর্পণ করিতে কহিয়াছেন, সেই নিমিত্বই 
উনি স্থীয় প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনার্থ আমার প্রবর্তনায় 
আপনার অপমান করিয়াছেন। গুরুলোফের 
অপমানই মৃত্াম্বরূপ। হে মহারাজ! এক্ষণে আমরা 
উভয়ে আপনার শরণাপন্ন হইলাম। অর্জুনের 
প্রতিজ্ঞা-রক্ষার্থে আমরা যে অপরাধ করিয়াছি, তাহা 
ক্ষমা! করুন। আমি আপনার নিফট প্রতিজ্ঞা 
করিতেছি যে, অগ্থ পুধিবী কর্ণের শোশিত পান 
করিবে। এক্ষণে আপনি নুতপুল্রকে নিহত বোধ 
করুন|, 

ধর্্মরাঞ্জ যুধিষ্ঠির বাস্থদেবের এই বাক্যশ্রবণে 
সসম্রমে তাহাকে উত্থাপিত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে 
কহিলেন, “হে .কৃ্ণ ! তুমি যাহা কহিলে, সফলই 


১। পাশাজ্রীড়াদি বিশ্বকর কার্যে লিপ্ত । ২। শিষ্ঠর। 


বথার্থ। আমি অর্জনকে অস্থোর হস্তে গাণীব প্রদান 
করিতে বলিয়া নিতান্ত কুকর্ম করিয়াছি) এক্ষণে 
তোমার বাক্যে প্রবোধিত হইলাম। অস্ত তুমি 
আমাদিগকে ঘোরতর বিপদ হুইতে যুক্ত করিলে। 
আজ অঙ্জুন ও আমি-_মামরা উভয়েই অজ্ঞানপ্রভাষে 
মোহিত হইয়াছিলাম। এক্ষণে তোমার প্রভাবে এই 
ভীষণ বিপদ্সাগর হইতে উত্বীর্ণ হইলাম। তোমার 
বুদ্ধি প্লবস্বরূপ হইয়া আমাদিগকে অমাত্য ও বন্ধু- 
টি সহিত ছুঃখশোকার্ণৰ হইতে উদ্ধার 
করিল ।” 


দিসপ্ততিতম অধ্যায় 
যুধিষ্ঠির-নিকটে অর্জনের অপরাধক্ষমাপণ 


সপ্তায় কহিলেন, “হে মহারাজ | ধর্মমপরায়ণ 
বাস্থদেব ধর্ম্মরাজের প্রীতিযুক্ত বাক্য শ্রবণ 
করিয়া ভাহাকে প্রসন্ন করিতে ধনঞ্জয়ফে অনুরোধ 
করিলেন এবং মহাত্মা অর্জনকে জ্যোষ্ঠভ্রাঙার 
গ্রতি পরুষবাক্য প্রয়োগ-নিবন্ধন নিতান্ত বিষঞ্ 
দেখিয়া কহিলেন, “হে পার্থ! যদি তুমি তীক্ষধার 
খড় দ্বারা ধর্ম্াত্থা যুধিষ্টিরকে বিনাশ করিতে, 
তাহা হইলে তোমার কি অবস্থা হইত? তুমি 
রাজাকে ছূর্বাক্য বলিয়া এইরূপ ছুখনায়মান হইয়া, 
আর তাহাকে বিনাশ করিলে না জানি কফি করিতে। 
যথা ধর্ম স্বভাবতই নিতান্ত ছর্ববোধ্য। বিশেষতঃ 
অল্ঞানেরা উহা কখনই সহজে বুঝিতে পারে না। 
তুমি ধর্মভয়ে জ্য্টভ্রাতার প্রাণসংহার করিলে 
নিশ্চয়ই ঘোর নরকে নিপতিত হইতে। যাহা হউক, 
এক্ষণে আমার বাক্যান্ুসারে পরমধান্মিক ধরল 
রাজকে প্রসন্ন কর। যুধিষির গ্রীত হইলে আমর! 
উভয়ে সত্বর কর্ণের অভিমুখে ধাবমান হইব। 
আঁ তুমি নিশ্চয়ই শরনিফরে কর্ণকে নিপাতিত 
করিয়া ধর্মরাজের বিপুল শ্রীতি সম্পাদন করিবে। 
এক্ষণে জ্যেষঠভ্রাতাকে প্রসন্ন করিয়। সংগ্রামক্ষেতরে 
গমন করিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে। 
অতএব উহা করিলেই তোমার কার্য্যসিন্ধি 
হইবে।, 

হে মহারাজ ! মহাবীর অর্জুন বাস্থুদেবের বাক্য 
শ্রবণ করিয়া লঙজ্জিতভাবে ধর্মারাজের চরণে নিপতিত 


৪২৮ 


মহাতায়ত 


উস: উট 


হইয়া বারংবার কহিলেন, “হে মহারাজ! আমি অর্জনের কর্ণবিজয়ে যুধিঠিরের আদেশ 


ধর্মরক্ষা আপনাকে যে সমস্ত ছুর্ব্বাক্য কহিয়াছি, 
আপনি প্রসন্ন হইয়া তত্সমুদয় ক্ষমা করুন।, তখন 
ধর্মরাজ ধনঞয়কে পদতলে নিপতিত ও রোরুস্কমান 
অবলোকন করিয়া তাহাকে উত্থাপনপুর্বক আলিঙ্গন 
করিয়া সন্সেহনয়নে রোদন করিতে লাগিলেন। 
এইরূপে সেই ভ্রাতৃদ্বয় বহুক্ষণ রোদন কফরিয়! 
পরিশেষে পরম শ্রীতিযুক্ত হইলেন। অনন্তর রাজা! 
যুধিষটির গ্রীতমনে অর্জুনের মন্তকাত্তাণ ও তাহাকে 
আলিঙ্গন করিয়া! কহিলেন, “হে অর্জুন! কর্ণ সংগ্রাম- 
নিপুণ সমুদয় সৈগ্ের সমক্ষে শরঞ্জাল দ্বারা আমার 
কবচ, ধ্বজ, শরাসন, শক্তি, অশ্ব ও শরনিকর ছেদন 
করিয়াছে। আমি তাহার প্রভাব জানিয়া ও কার্ধ্য 
দেখিয়া বিষাদে নিতান্ত অবসন্ন হইতেছি। আমার 
জীবনে আর আস্থা নাই । যদি তুমি অগ্ তাহাকে 
নিপাতিত করিতে না পার, তবে নিশ্চয়ই প্রাণ 
পরিত্যাগ করিব।” 

মহাত্মা ধনঞয় ধর্্মরাজ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত 
হইয়া কহিলেন, 'হে মহারাজ! আমি সত্য, 
মহাশয়ের স্বাস্থ্য, ভীমসেন, নকুল ও সহদেবের শপথ 
করিয়া কহিতেছি যে, অন্ হয় সমরে কর্ণকে 
নিপাতিত করিব, নচেৎ স্বয়ং তাহার হস্তে নিহত 
হইয়। মহীতলে নিপতিত হুইব। এক্ষণে এই 
গ্রতিজ্ঞা করিয়া! অস্ত্র গ্রহণ করিলাম ।, 

মহাবীর ধনঞ্রয় যুধিঠিরফে এইরূপ কহিয়া 
বাস্থদেবকে কহিলেন, “হে কৃষ্ণ! অন্ত তোমার 
বুদ্ধিবলে নিশ্চয়ই স্ৃতপুজরফে সংহার করিব।” 
বাসুদেব অর্জুনের বাফ্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “হে 
পার্থ! তুমি মহাবল কর্ণফে বিনাশ করিবার উপযুক্ত 
পাত্র। তুমি পরাক্রান্ত সুতপুক্রকে নিহত করিবে, 
ইহ আমি সত্ভত অভিলাষ করিয়া থাকি।' অন্তর 
মহামতি বাস্থদেব পুনরায় ধর্মনন্দনফে কহিলেন, “হে 
মহারাজ! আপনি অর্জুনকে সাম্বনা করিয়! ছুরাত্মা 
কর্ণের বিনাশে অনুজ্ঞ! করুন। আমরা অপনাকে 
কর্ণশরনিগীড়িত শ্রবণ করিয়া আপনার বৃত্তান্ত 
অবগত হইবার নিমিত্ত এখানে আগমন ফরিয়াছি। 
ভাগ্যক্রমে আজ আপনি নিহত বা ধৃত হন নাই। 
এক্ষণে অর্জুনকে সাস্বনা করিয়া বিজয়লাভার্থে 
আশীর্বাদ করুন।' 


১) অত্যন্ত রোদনপরায়ণ । 


তখন যুধিষির অর্জুনকে সম্বোধনপূর্ববক কহিলেন, 
“হে ধনগ্য়! তুমি আমাকে অবশ্থাকর্তব্য হিতকর কথা 
কহিয়াছ, অতএব উহা! পরুষ হইলেও আমি ক্ষমা 
করিলাম । এক্ষণে অনুজ্ঞা করিতেছি, তুমি কর্ণকে 
জয় কর। আমি তোমার প্রতি ছূর্বাক্য প্রয়োগ 
করিয়াছি বলিয়া ক্রুদ্ধ হইও না।' হে মহারাজ! 
মহাত়্া ধনঞ্জয় জ্যে বাক্যশ্রবণানস্তুর প্রপত 
হইয়া! তাহার চরণ ধারণ করিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ 
অঞ্জুনকে উত্তোলন '৪ আলিঙ্গন করিয়া মন্তফাত্রাণ- 
পূর্বক পুনর্রবার কহিলেন, 'ভাঁতঃ! তুমি আমাকে 
বিশেষরূপে সম্মানিত করিয়াছ, অতএব আশীর্বাদ 
করিতেছি, অচিরাৎ জয় ও মাহাত্ম্য লাভ কর। 

অর্জুন কহিলেন, “হে মহারাজ ! অদ্য শরনিকরে 
বলগব্বিত পাঁপাত্বা ফর্ফে শমনসদনে প্রেরণ 
করিব। ছুরাত্মা! সৃতপুজ্র শরাসন আনত করিয়া 
শরজালে আপনাকে যে নিপীড়িত করিয়াছে, অবিলম্বে 
তাহার প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে। এক্ষণে এই প্রতিজ্ঞা 
করিতেছি যে, কর্ণকে নিপাঁতিত ফরিয়া ঘোর 
সংগ্রামস্থল হইতে প্রত্যাগমনপূর্বক আপনাকে দর্শন 
ও আপনার সম্মান করিব। হ মহারাজ! আমি 
আপনার পদ স্পর্শ করিয়া সত্য করিতেছি যে, অস্ত 
স্তপুজরকে সংহার না করিয়৷ কদাচ সংগ্রামস্থল হইতে 
প্রত্যাগত হইব না।” তখন মহাত্মা ধর্মরাজ 
অঙ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,--হে ধনগ্জয়! 
তোমার শোকক্ষয়, অরাতিবিনাঁশ, আযুর্বদ্ধি ও জয়- 
লাভ হউক। দেবগণ তোমার মঙ্গল বৃদ্ধি করুন এবং 
তোমার নিমিত্ত যাহা ইচ্ছা করি, তুমি ততসমুদয় 
লাভ ফর। এক্ষণে পুরন্দর যেমন পুর্বে আপনার 
শ্রীবদ্ধির নিমিত্ত বৃত্রান্্রের প্রতি গমন করিয়া" 
ছিলেন, তন্ররপ তুমিও স্ৃতপুজ্ধের প্রতি ধাবমান 
হও? ৮ 


ব্রিসগ্ুতিতম অধ্যায় 


অর্জনের যুদ্ধযাত্রা-_শুভ লক্ষণ প্রকাশ 


সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ ! মহাবীর ধনঞ্জয় 
এইরূপে প্রহ্ষ্টমনে ধর্মরাজকে প্রসন্ন করিয়! 
সৃতপুত্রের বধাতিলাষে বাহদেবকে কহিলেন, 'সথে ! 


কর্ণপর্য 





তুমি পুনরায় আমার রখ হুসজ্দিত এবং উহাতে 
জন্বসফল সংযোজিত ও সমুদয় আন্ু-শস্তর সঙ্গিবেশিত 
ফর। সুশিক্ষিত অন্বসকল শ্রমাপনোদনের: 'নিমিত্ত 
বারংবার বিলুষ্টিত হইতেছে এক্ষণে 
উহার্দিগকে শুসজ্জিত করিয়া শীত আনয়ন কর 
এবং সূতপুত্রকে সংহার করিবার নিমিত্ত অবিলম্বে 
আমাকে রাস্থলে লইয়। চল ।" 
মহাত্মা ধনঞ্য় এইরূপ কহিলে মহামতি বাহ্নদেব 
স্বীয় সারথি দারুককে আহ্বানপূর্বক তাহাকে 
জঙ্জুনের বাক্য অবিকল বলিয়া আঁবলম্ছে রথানয়নে 
আদেশ করিলেন দারুক বাস্থদেবের আদেশ প্রাপ্ত 
হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ রথে অশ্ব সংযোজনপূর্ববক 
মহাত্মা অঞ্জুনকে সংবাদ প্রদান করিলেন। তখন 
মহাবীর ধনগ্জয় রথ সংযোজিত হইয়াছে দেখিয়া 
ধর্মরাজকে আমন্ত্রণপুর্রবক উহাতে আরোহণ করি- 
লেন। ব্রাঙ্মণগণ তাহার স্বস্তিবাচন ও রাজা! যুধিটির 
তাহাকে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। অনস্তর 
মহাবীর ধনগয় সুৃতপুজের রথাভিমুখে গমন করিতে 
আরম্ভ করিলেন। সকলে তাহাকে মহাবেগে ধাবমান 
দেখিয়া নৃতপুজকে নিহত বলিয়া! বোধ করিল। এ 
সময় সমুদয় দিগ. বিদিক্‌ নির্মূল হইল, চাসং, শতপ্র* 
ও ক্রৌঞ্চ*পক্ষিগণ অঞ্জুনকে প্রদক্ষিণ করিতে 
লাগিল; পুংনামক মঙ্গলজনফ বিহঙ্গমগণ* ধনপ্রয়কে 
যুদ্ধে ত্বরা প্রদর্শনপূর্র্ক হষ্টচিত্তে শব্ধ করিতে প্রবৃত্ত 
হইল। নিতান্ত ভীষণদর্শন গৃধ শ্েন ও বায়স*গণ 
মাংসলোলুপ হইয়া অঞ্জনের অগ্রে অগ্রে গমন করত 
অঞ্জনের অরি-সৈম্তবিনাশ ও ৃততপুক্রসংহাররূপ শুভ 
নিমিত্ত সূচিত করিতে লাগিল। 


কৃষ্ণের যুদ্ধবিষয়ক উপদেশ 

হে মহারাজ ! এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় সংগ্রাম- 
স্থলে গমন করিতে আরম্ভ করিলে, তাহার কলেবর 
হইতে অনবরত স্বেদ্জল নির্গত হইল এবং তিনি 
কিরূপে এই ছুক্ষর কার্য সম্পাদন করিবেন, মনে মনে 
তাহারই আন্দোলন করিতে. লাগিলেন। তখন 
মধুহুদন ধনগ্য়কে চিন্তায় আক্রান্ত নিরীক্ষণ করিয়! 
কহিলেন, 'সথে! গাণ্তীবপ্রভাবে তুমি যাহাদিগফে 
পরাজয় করিয়াছ, তোম! ভিন্ন অন্য ফোন, মনুতযই 

১। যুদ্ধপ্রম দূরীকরণের । ২। স্ব্ণচাতক-_দোশাচাওক। 
৩। ময়ূর । ৪ বক। ৫। পুক্কষপক্দিসমূহ। *। কাক। 
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তাহাদিগকে জয় করিতে সমর্থ নহে। দেবরাজ-সদৃগ 
বলবীরয্যসম্পন্ন বছসংখাক বীর তোমার সহিত 
সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া পরম গতি লাভ করিয়াছেন। 
তোমা ভিন্ন অন্ত কোন বীর ভীন্ম, ভ্রোগ, ভগদত্, 
শ্রচ্তায়ুঃ অচ্যুতায়, কান্বোজদেশীয় স্থদক্ষিণ এবং 
বিন্দ ও অন্ুবিন্দর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ব 
হইয় শ্রেয়োলাতে সমর্থ হয়? তোমার দিব্য অস্ত্র, 
জম্তলাঘব, বাছবল, যুদ্ধে অসন্মোহ, বিজ্ঞান, দৃঢ় 
ভেদিত, লক্ষ্যে অদ্ধলন ও প্রহারবিষয়ে সবিশেষ 
নিপুণতা আছে। তুমি দেব-গন্ধবর্ব-সমবেত সমুদয় 
স্থাবরজঙ্গমাত্মকং ভূত বিনাশ করিতে পার। এই 
পৃথিবীতে তোমার তুল্য যোদ্ধা আর নাই। অধিক 
ফি, সমরহুর্মাদ* ধনুর্দর ক্ষজিয়গণের কথা দূরে থাকুক, 
দেবভাদিগের মধোও তোমার তুল্য বীর কখন শ্রবণ 
বা দর্শনগোচর হয় নাই। সর্বলোকত্রষ্টা পিতামহ 
গাণ্ডীব শরাসন নির্মাণ করিয়াছেন। তুমি সেই 
গাণ্ডীব লইয়া যুদ্ধ করিতেছ ; অতএব তোমার 
অনুরূপ বীর আর কেহই নাই। যাহা হউক, তোমার 
যাহা হিতকর, তাহা নির্দেশ করা আমার অবশ্য 
কর্তব্য। হে মহাবাহো | তুমি কর্ণকে অবচ্কা করিও 
না। মহারথ ম্ুত্তপুজ মহাবল-পরাক্রান্ত, নিতান্ত 
গর্িবত, সুশিক্ষিত, কার্য্যকুশল, বিচিত্র যোদ্ধা ও 
দেশকালকোবিদ*। আমি এক্ষণে সংক্ষেপে তাহার 
গুণের বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ কর। এ বীর আমার 
মতে তোমার তুল। বা তোমা অপেক্ষা সমধিক 
বলশালী হইবে, সন্দেহ নাই; অতএব পরম যত্তু- 
সহকারে তাহাকে সংহার করা তোমার কর্তবা। এ 
মহাবীব তেজে ভুতাখনসঙ্কাশ, বেগে বায়ুসদুশ ও 
ক্রোধে অন্তকতুল্য ; এ বিশালবাহুশালী বীরবরের 
দৈর্ঘ্য আট অরত্ি*পরিমিত ; বক্ষস্থল অতি বিস্তৃত 
এবং সে নিতান্ত দুর্য়, অভিমানী, প্রিয়দর্শন, 
যোধগণে সমলম্কত, মিত্রগণের অভয়পগ্রদ। পাগুব- 
গণের বিদ্বেষী ও ধার্তরাট্্রদিঙ্গের হিতানুষ্ঠাননিরত। 
আমার বোধ হইতেছে, এক্ষণে তোমা ব্যতিরেকে 
অন্ত কেহই এ মহাবীরকে বিনাশ করিতে সমর্থ নহেন, 
অতএব তুমি অস্ত তাহাকে বিনাশ কর। ইন্্রাদি 
সমুদয় দেবতা মিলিত হইয়াও যত্র সহকারে এ 
১। অমোগ বিদারণ শক্তি । ২) চয় ও অচর বাবতীম়। 
৩। সময়ে উন্মত্ত । ৪91 কিবপ স্থানে-ফি রকম কালে--যুদ্ধে 
কর্তন, তদবিষয়ে অভিজ্ঞ । ৫1 তিনপোয়া হাতে এক অরযি। 
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মহাভারত 








মহারথকে বিনাশ করিতে পারিবেন ন1। হে ধনঞয়| 
নৃতপুজ অতিশয় ছুরাত্ম। পাপন্বভাব, ক্রু,র ও 
তোমাদিগের প্রতি বিছ্বেষবুদ্ধিসম্পন্ন ; সে এক্ষণে 
অকারণ তোমাদিগের সছিত এইরূপ বিরোধ করি- 
তেছে ; অতএব তুমি অবিলম্বে তাহাকে বিনাশ 
করিয়! কৃতকার্য হও। এ ছুরাত্মাফে পরাজয় করে, 
এমন আর কেহই নাই, অতএব তুমি তাহাকে 
সংহার করিয়া ধর্্মরাজের প্রতি শ্রীতি প্রদর্শন কর। 
ছুরাত্মা সৃতগুজ বলদর্পে গবিবত হইয়! সতত পাণুব- 
গণকে অপমান করিয়া থাফে। পাপ-পরায়ণ 
দর্য্যোধনও উহার বীর্যযপ্রভাবে আপনাফে মহাবীর 
বলিয়া বিবেচনা করে। অতএব আজ তুমি সেই শর- 
শরাসন-খড়াধারী, গব্বিতস্বভাব, পাপকার্ষ্যের মূল- 
স্বরূপ সৃতপুক্রকে বিনাশ করিয়া আমার গ্রীতিতাজন 
হও। আমি তোমার বলবীর্ধা সম্যক অবগত আছি, 
এক্ষণে ছূর্য্যোধন যাহার ভূজবীর্ধ্য আশ্রয় করিয়া 
তোমার বলবীর্য্যে অনাদর প্রদর্শন করিয়া থাকে, 
তুমি সেই সুততপুত্রকে ফেশরী১ যেমন মাতঙ্গংকে 
বিনাশ করে, তত্রূপ অচিরাৎ সংহার কর'।” 


চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় 

কৃষ্ণের সমর উৎসাহদান 
সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! অনন্তর উদ্বার- 
স্বভাব বান্থদেব কর্ণ-বিনাশে কৃতসন্বল্প অঙ্জ্ুনকে 
পুনরায়. কহিলেন “হে সথে! অন্ত সপ্তদশ 
দিন হইল, অনবরত অসংখ্য তততী, অশ্ব ও 
মনুষ্য বিনষ্ট হইতেছে। পাগুবপক্ষীয় বিপুল 
সৈগ্ ফৌরবগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত ও নিহত 
হইয়া! অল্লমাত্রাবশিষ্ট হইয়াছে। ফৌরবগণ প্রভৃতত 
গজবাজিসম্পন্প হইয়াও তোমার প্রভাবে শমনসদনে 
আতিথ্য গ্রহণ করিতেছে । যাবতীয় পাগুব, স্থগ্য় 
ও সমাগত অন্তান্ত ভূপালগণ তোমাকে আশ্রয় 
করিয়াই সমরে অবস্থান করিতেছেন। পার্ধাল, 
পাগুর, মতস্থ, ফারষ ও চেদিগণ ত্বতর্তৃক* রক্ষিত 
হইয়াই শত্রক্ষয়ে কৃতা্ধ্য হইয়াছেন। হে অঙ্জুন! 
পাণ্ডবগণের মধ্যে কোন্‌ ব্যক্তি তোমা কর্তৃক রক্ষিত 
না হইয়া কৌরবগণকে জয় করিতে পারে? আমি 
নিশ্চয় কহিতেছি যে, ফৌরব-সৈগ্তের কথা দুরে 


১1 সিহ। ২। হস্তীকে। ৩। তোমা স্বারা। 


থাকুক, তুমি স্থুরান্থরনর-সমবেত১ ত্রিলোক পরাজয় 
করিতে পার। তুমি ভিন্ন আর কোন্‌ ব্যক্তি দেবরাজ, 
পরাক্রমশালী হইয়াও ভগদত্রফে পরাজয় 
করিতে পারে? ভৃপতিগণ তোমার বাহুবলে রক্ষিত 
সৈম্ঠগণকে দর্শন করিতেও সমর্থ নহেন। শিখপ্ডী ও 
ধৃষ্টঘ্যয় তোমাকর্তৃক নিয় রক্ষিত হইয়াই ভীম্ম ও 
দ্রোণকে নিপাতিত করিয়াছে, নচেৎ সেই ইহ্দরতুল্য 
পরাক্রমশালী মহারথ বীরদয়কে পরাজয় করা কাহার 
সাধ্য? তুমি ভিন্ন আর ফোন্‌ ব্যক্তি অনেক 
অক্ষৌহিণীর অধীশ্বর যুদ্ুর্্মদ শাস্তমুনস্দন ভীম, 
দ্রোণাচারধয, কর্ণ, কপ, অশ্থথামা, সৌমদততি, কৃতবর্্মা, 
জয়দ্রথ, শল্য ও রাজ! ছুর্য্যোধনকে পরাজিত করিতে 
পারে? তোমার শরে নানা জনপদবাসী অসংখ্য 
ক্ষজিয় বিনষ্ট এবং রথ ও হন্তিসমুদয় বিদীর্ণ 
হইতেছে। ধ্বজবাজিসম্পন্ন গোবাস, দাসমীয়, বসাতি, 
প্রাচা, বাটধাঁন ও অভিমানী ভোজসৈম্তগণ তোমার 
ও ভীমের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাণত্যাগ 
করিয়াছে। তুমি ভিন্ন অন্য কোন বাক্তিই 
দর্য্যোধনের কার্ধ্যে নিযুক্ত কৌরবগণপরিবৃত অতি 
ভীষণ উ্রস্বভাব দগ্ুপাণি যুদ্ধবিশারদ তুষার, যবন, 
খস, দাব্ধাভিসার, দরদ, শক, রামঠ, কৌক্কন, অন্ধ ক, 
পুলিন্দ, কিরাত শনেচ্ছ, পার্ধতীয় ও সাগরকুলবস্তী 
শুরগণফে জয় করিতে পারে নাই। যদি তুমি 
দর্য্যোধন-সৈম্গণকে ব্যৃহিত ও উগ্র দেখিয়া ন্বপক্ষ- 
রক্ষণে তৎপর না হইতে, তাহা হইলে কোন্‌ ব্যক্তি 
তাহাদিগের প্রতি গমনে সমর্থ হইত? কোপাবিষ্ট 
পাগুবগণ তোম। কর্তৃক রক্ষিত হইয়াই সাগরের ন্যায় 
সমুদ্ধ তং ধুলিপটলসংবুত* ফৌরব-সৈম্তগণকে বিদারণ 
পূর্বক নিহত করিয়াছেন। আজ সাত দিন হুইল, 
মগধাধিপতি মহাবল-পরাক্রাস্ত জয়তসেন অভিমন্যুর 
শরে নিপাতিত হইয়াছেন এবং ভীমসেন গদাপ্রহারে 
তাহার অনুগামী দশ সহস্র হস্তীর প্রাণসংহারপূর্রবক 
অন্যান্য শত শত নাগ ও রথ বিনষ্ট করিয়াছেন। 
হে ধনগ্রয়! কৌরবগণ এইরূপে মহাবীর ভীমসেনের 
ও তোমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া অশ্ব, রথ 
ও মাতঙ্গগণের সহিত নিহত হইয়াছেন। 
পাগুবগণ এইরূপে কৌরবদিগের সেনামুখ* 
নিপাতিত করিলে পরমান্ত্রবিদু ভীত্মদেব শরজাল 


১) দেবনদানবমানবুক্ত।  ২--৩। উর্ধে উত্থিত ধূলিজালে 


আদ্ছাদিত। ৪ প্রধান প্রধান সৈনিকসমূহ | 


কর্ণপর্য 


৪৩১ 





বর্পুর্র্বক চেদ্ি, কাশী, পাঞ্চাল, কর, মত্ত ও 
ফৈকয়গপকফে শরনিকরে সমাচ্ছয় করিয়া নিহত 
করিয়াছেন। তীহার শরাসন্চ্যুত পরদেহবিদারণ* 
ুব্পুঙ্থ শরনিকরে নভোমপুল সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। 
তিনি এক একবার শর পরিত)াগপুর্বক সহত্র সহস্র 
রথ বিন& করিয়া লক্ষ লক্ষ মনুষ্য ও হস্তী নিত 
ফরিয়াছেন। তাহারা বিনষ্ট হইয়া পতনসময়ে 
অনাখ্য গজ, অশ্ব ও রথ সংহার করিয়াছে। মহাবীর 
ভী্মদেব ধর্মযুন্ধে প্রবৃত্ত হইয়া! দশ দিন অনবরত 
শরবর্ধপপূর্বক রথ-সকল রবিশুন্ত ও গজবাজিগণকে 
নিহত করিয়া রুদ্র ও বিজুর ম্যায় অদ্ভুত রূপ 
প্রদর্শন পুরঃসর চেদি, পাঁঞ্চাল ও ফেকয়দেশীয় 
নরপতিদিগকে নিপীড়িত করিয়া প্রদীপ্ত পাবকের 
ম্যায় পাগুবসৈম্থগণফে দগ্ধ করিয়াছেন। তিনি সমর- 
সাগরে নিমগ্ন মন্দবুদ্ধি ছুর্য্যোধনের উদ্ধারার্থ সমরে 
বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে স্থগ্নয়দিগের সহস্র 
কোটি পদাতি ও অন্যান্য মহীপালগণ তীহাকে দর্শন 
করিতেও সমর্থ হয়েন নাই। তিনি তৎকালে 
একাকী সমরে পাগুব ও স্গ্জয়গণকে বিদ্রাবণংপূর্ববক 
অদ্বিতীয় বীর বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। শিখণ্ডী 
কেবল তোমার প্রভাবে রক্ষিত হইয়া নতপর্ব্ব 
শরনিকরে পুরুষপ্রধান কুরুপিতামহফে নিপাতিত 
করিয়াছে। ফলত; মহাত্মা ভীত্ম তোমার প্রভাবেই 
শরশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। 

প্রতাপান্থিত দ্রোণাচার্ধ্ও পাঁচ দিন শক্রসৈগ্ঠ 
নিগীড়ত করিয়াছিলেন। তিনি অভেগ্ভ ব্যুহ 
নির্্মাণপুর্্বক পাগুবপক্ষীয় মহারথগণফে সংহার ও 
জয়দ্রথকে রক্ষা করেন। এ অন্তকসদৃশ প্রতাপশালী 
মহাবীরের শরানলে রাত্রিযুদ্ধে অসংখ্য যোধ* দগ্ধ 
হইয়াছিল। মহাবল-পরাক্রান্ত আচার্য্য এইরূপে 
অরাতি সংহার করিয়া পরিশেষে ধৃষ্টদ্যুয়ের হস্তে 
প্রাণত্যাগপুর্বক পরম গণ্তি লাভ করিয়াছেন; 
কিস্তু বিশেষ বিবেচন! করিয়া দেখিলে অবশ্বাই ইসা 
স্থির হইবে যে, তোমার প্রভাবেই দ্রোণের সৃত্যু 
হইয়াছে। যদি তুমি সমরে ফর্ণপ্রমুখ রথিগণকে 
নিবারিত না করিতে, তাহ! হইলে এ বীর কখনই 
নিহত হইতেন না। তুমি ছূর্য্যধনের সমুদয় বল 
নিবারিত করিয়াছিলে, এই নিমিত্ত ধৃ্টছ্যয় তাহাকে 
নিপাতিত করিয়াছে। হে ধনগ্রয়! তুগি জয়দ্রথ 


১1 শক্রশরীরছেগনকারী। ২। বিভাড়ন। ৩। যোদ্ধা। 


৬১ যেরূপ বীরদ্ব প্রফাশ করিয়াছ, আর 
কোন্‌ তত্রপ ফরিতে পারে? তুমি 

ফৌরবসৈগ্য বিদারণ ও মঙ্থাবীর উট রি 
করিয়া! অন্ত্রবলে সিদ্কুরা্কে নিহত করিয়াছ। 
ভূপালগণ সিদ্ধুরাজের বধ আশ্চর্য্য বলিয়। জ্ঞান 
করেন, কিন্তু তুমি এরূপ বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক 
তাহাকে নিহত করিলেও আমার উহ! আশ্ম্য্য বোধ 
হয় না। এই সমুদয় ক্ষজিয়কে বিনষ্ট করতে 
তোমার সম্পূর্ণ একদিন যুদ্ধ করিতে হয় না। যদি 
তোমার একদিনের যুদ্ধ উহারা সহা করিতে পারে, 
তবে আমি উহাদিগফে বলবান্‌ বলিয়া ত্বীকার 
করি। তুমি মূহূর্তমধ্যেই সকলকে বিনষ্ট করিতে 
পার, সন্দেহ নাই। যখন ভীন্ম ও দ্রোগ নিহত 
হইয়াছেন, তখন ভর্ঙ্কর কৌরব*সেনা বীরশূন্য 
হইয়াছে। ফোধগণ নিপতিত এবং হত্তী, অশ্ব ও 
রথ সমুদয় বিনষ্ট হওয়াতে অগ্ঠ ফৌরব-সৈচ্য চক্র, 
সূর্য্য ও তারকাবিহীন আকাশের ম্যায় শোভ।! 
পাইতেছে। পুর্বকালে অন্থর-সেনাগণ যেমন 
ইন্দ্রের পরাক্রমে ধ্বংস হইয়াছিল, এক্ষণে ফৌরব- 
সেনারাও তদ্রপ তোমার প্রভাবে বিনষ্ট হইতেছে। 
সম্প্রতি কৌরবপক্ষে অশ্বখামা, কৃতবর্্া, কর্ণ, মদ্ররাজ 
ও কৃপাচার্ধয--এই পাঁচ জন মাত্র মহারথ অবশিষ্ট 
রহিয়াছেন। অতএব পূর্বে বিষু। যেমন দানবগণকফে 
বিনাশ কাঁরয়া ইন্দ্রকে বনুন্ধরা প্রদান করিয়াছিলেন, 
তন্্রপ তুমি অন্ত এ পাঁচ মহারথকে নিপাতিত 
করিয়। মহারাজ যুধিঠিরকে গিরিফানন-সমস্থিত 
পৃথিবী প্রদান কর। পূর্বে দানবগণ বিষুঃ কর্তৃক 
নিহত হইলে দেবতারা যেমন হাষ্ট হইয়াছিলেন, 
অগ্ঠ অরাতিগণ তোমার হস্তে বিন হইলে পাঞ্চাল- 
গণ সেইরূপ পরিতুষ্ট হইবেন। যদি তুমি তোমার 
গুরু দ্িজাগ্রগণা ভ্রোণাচার্যের সম্মান-ক্ষার্থে 
অশ্থথামার প্রতি ও আচার্য্যগৌরব* প্রযুক্ত কৃপাচার্য্যের 
প্রতি দয়! কর এবং যদি মাতৃবান্ধবং বলিয়া কৃত" 
বন্দমাকে ও মাতার ভ্রাতা বলিয়া মদ্ত্রাধিপতি শল্যকে 
বিনাশ না কর, তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি 
নাই; কিন্তু পাপাত্মা নীচাশয় নৃতপুজরকে অবিলম্বে 
নিশিত শরে নিহত করা তোমার অবশ্যকর্তব্য। 
আমি কহিতেছি, এ বিষয়ে তোমার অপুমাত্র দোষ 


নাই। দূর্য্যোধন রজনীযোগে যে তোমার্দিগকে 


১। আন্তরধকর সম্মান । ২ মাতার সম্পকিত। 
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মাতার সহিত দগ্ধ করিতে উদ্ভত এবং সভামধ্যে 
দ্যক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, পাপপরায়ণ স্ৃত- 
পুজই তংসমুদয়ের মূল। ছূরাত্মা ছুর্য্যোধন প্রতি- 
নিয়ত কর্ণ হইতেই পরিত্রাণ বাসনা করিয়া থাকে 
এবং তাহা দ্বারা আমাকে নিগ্রহ করিতে উদ্যত 
হইয়াছিল। ছুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রতনয় ইহা! স্থিরনিশ্চয় 
করিয়াছে যে, ফর্ণ ই পাগুবগণকে পরাজিত করিবে, 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এ ছুরাত্মা তোমার 
বলবীর্ধ্য অবগত হইয়াও একমাত্র ফর্ণকে আশ্রয় 
করিয়া তোমাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। 
ছুরাত্ম! হৃতপুজও “আমি পাগুবগণফে এবং মহারথ 
বাস্থদেকে পরাজিত করিব” বলিয়া প্রতিনিয়ত 
ছুরাশায় হুর্য্যোধনকে উৎসাহ প্রদানপুরর্বক সমরাঙ্গনে 
গঞ্জন করিয়া থাকে। ফলত; ছুরাত্মা তুর্য্যোধন 
তোমাদের প্রতি যে সকল অত্যাচার করিয়াছে, 
পাপাত্মা কর্ণ সেই সমুদয়েরই মুলীভূত। অতএব 
আজ তুমি তাহাকে বিনাশ কর। 

হে ধনপ্রয়! বৃযভস্কন্ধঃ মহ্াযশম্বী অভিমনুযু 
দ্রোণ, অস্বখামা ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি বীরগণকে 
পরাজিত এবং মাতঙ্গগণফে আরোহিশুম্য, মহারথ- 
দিগকে রৎশূন্য, তুরলগগণকে আরোহিহীন, পদাতি- 
গণকে আয়ুধ ও জীবিতবিহীন এবং সমস্ত 
সৈচ্ক ও মহারথগণকে বিদলিত করিয়া হস্তী, অশ্ব ও 
মমুষ্যগণকে শমনসদনে প্রেরণপূর্র্ক সমরে অগ্রসর 
হইতেছিল, ক্রুরকর্ম্ফারী ছয় মহারথ একত্র হইয়া 
সেই মহাবীরকে নিহত করিয়াছে। আমি সত্য 
দ্বার শপথ করিয়া কহিতেছি যে, তদ্দর্শনাবধিং 
ক্রোধানলে আমার দেহ দগ্ধ হইতেছে। ছুরাত্মা 
কর্ণ অভিমন্থ্যুর সংগ্রামদময়ে তাহারও দ্রোহে* প্রবৃত্ত 
হইয়াছিল ; কিন্তু তাহার শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত ও 
রুধিরাস্তকলেবর হইয়া তাহার অগ্রে অবস্থান 
করিতে সমর্থ হয় নাই। তগকালে এ ছুরাত্মা স্বভদ্রা- 
তনয়ের প্রহারে জর্জরীভূত, উৎসাহশুন্য ও জীবনে 
নিরাশ হইয়া ক্রোধভরে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ববক 
ক্ষণকাল অজ্ঞানাবস্থায় অবস্থান করিয়াছিল। 
পরিশেষে এ ছুরাত্বা দ্রোণাচা্যের তৎফালসদৃশ 
ক্ুরতর বাক্য শ্রবণ করিয়া অভিমন্যুর শরাসন ছেদন 


করিলে, ছলপরায়ণ অবশিষ্ট পাঁচ মহারথ সেই 


১। বৃবতুল্য উন্নত-্বদ্ধ। ২। দেই অবস্থা দর্শন কর! 
পধ্যস্ত। ৩। অনিষ্টাচয়ণে। 


আয়ুধশূন্ক বালককে শরনিকরে বিনষ্ট করিল। 
তদ্দর্শনে কর্ণ ও ছুর্যযোধন ব্যতীত আর সকলেই 
সাতিশয় হুঃখিত হইয়াছিল। 

হে ধনঞ্জয়! পাপাত্া সৃতপুত্র সামধ্যে ফৌরব 
ও পাগুবগণ-সমক্ষে দ্রৌপদীফে কহিয়াছিল, “হে 
বিপুলনিতহ্গে» মৃহ্ভাষিণি কৃষ্ণ! পাশ্ুবগণ বিনষ্ট 
হইয়া শাশ্বত নরফে গমন করিয়াছে; অতএব 
তুমি অন্য ফাহাফে পতিত্বে বরণ কর। তোমার 
পূর্বপতিগণ বর্তমান নাই, অতএব এক্ষণে দাসীভাবে 
কুরুরাজসদনে প্রবেশ করা তোমার ফর্তব্য।” হে 
পার্থ! পাপপরায়ণ সূতনদ্দন তোমার সমক্ষেই 
দ্রৌপদীর প্রতি এইরূপ কুবাক্যসকল প্রয়োগ 
করিয়াছিল। আজ তুমি জীবিত*নাশফ শিলাশিত 
স্ববর্ণময় শরনিকরে সেই দুরাত্মাকে নিহত করিয়া 
তাহার ছুর্বাফযের এবং সে তোমার প্রতি যে সকল 
পাপাচরণ করিয়াছে, তৎসমুদয়ের শাস্তিবিধান কর। 
আজ কর্ণ গাণ্ডীব-নির্ধুক্ত ঘোরতর শরনির স্পর্শ 
করিয়া ভীম্ম ও দ্রোণাগর্য্যের বচন স্মরণ করুক। 
আজ তোমার তৃজনিক্ষিপ্ত বিছযাৎ-সপ্রভ* স্থব্ণপুঙ্খ 
নারাচ-সমুদয় সৃতগুজের বর্ম ও মর্ন্মা বিদারণপূর্ব্বক 
শোণিত পান করিয়া! উহাকে যমরাজের রাজধানীতে 
প্রেরণ করুক । আজ ভূপালগণ তোমার শরে 
ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া হাহাকারপূর্বক বিষঞ্-মনে 
কর্ণকে রথ হইতে নিপতিত এবং তাহার বান্ধবগণ 
দ্বীনভাবে তাহাকে 'শোণিতমগ্ন ও রণশযায় শয়ান 
অবলোকন করুক। এ ছুরাম্মার হস্তিকক্ষ ধ্বজ 
তোমার ভল্লে উন্মথিত হইয়। কম্পিত হইতে হইতে 
ভূতলে নিপতিত হট্টক। মহাবীর শল্য তোমার 
শরনিকরে সংচুণিত, যোধশূহ্য, কনকমণ্ডিত রথ 
পরিত্যাগপুর্ববক ভয়ে পলায়ন করুফ। আজ ছুরাত্মা 
ভুর্য্যোধন সৃতপুজকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া রাজ্য- 
লাভ ও জীবনে নিবাশ হউফ। 

এ দেখ, পাঞ্চালগণ ছুরাত্মা! কর্ণের নিশিত শরে 
নিগীড়িত হইয়াও ঠোমাদিগের উদ্ধারবাসনায় 
ধাবমান হইতেছে। লৃতগুজ পাঞ্চালগণ, দ্রৌপদীর 
পাঁচ পুর, ধৃষ্টত্য্, শিখণ্ডী, ধৃষটদ্যুয়ের তনয়গণ, 
নকুলপুক্র শতানীক, নকুল, সহদেব, ভুর্মুথ, জমমেজয়, 


সৃধন্মী ও সাত্যকিফে আক্রমণ করিয়াছে। এ 





১। স্কুলনিতদ্থিনি 1-পাছা! যাহার স্কুল, এরূপ নারী। 
২। চিরভোগ্য । ৩ প্রাণ। ৪1 বিছবাৎকান্তি। 


কর্ণপরবব 


৪৩৩ 








কর্দশর-নিগীড়িত পরমাত্থীয় পাঞ্চালগপের সিংহনাদ 
শ্রগগোচর হইতেছে। পূর্বে মহাবীর ভীন্ম একান্তী 
শরজালে সমুদয় পাণুব-সৈশ্তকে সমাচ্ছন্ন করিয়া- 
ছিলেন; কিন্তু মহাধনুর্ধর পাশালগণ তাহার শবরে 
নিগীড়িত হইয়াও সমরপরান্ধুখ বা ভীত হয় নাই। 
উহারা ধনুদ্ধরগণের অস্ত্রগুরু, প্রজ্ছলিত পাৰকসদৃশ 
তেজস্বী দ্রোণাচার্য্যকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত 
নিয়ত সমুদ্ধত হইত এবং কর্ণ হইতে ভীত হইয়া 
কখন রগপরান্মুখ হয় নাই। আগ্জ হুতাশন যেমন 
শলভদিগকে ভম্মসাৎ করে, তদ্রেপ ছুরাত্মা হৃতপুক্র 
মিত্রার্থ১ প্রাণপরিত্যাগে উদ্যত মহাবেগে সমাগত 
সেই পাথশলগপকে শমনসদনে প্রেরণ করিতেছে। 
অতএব হে অজ্জুন!| তুমি আজ প্লবংস্বরূপ হইয়া 
সেই সমরসাগরে নিমগ্ন মহাঁধমুর্দরগণকে পরিত্রাণ 
কর। সূত্তপুজ্র খধিসত্বম পরশুরামের নিকট হইতে 
যে ভীষণ অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিল, আজ সেই 
শত্রসৈম্তাপন* তেজঃপ্রন্বলিত অস্ত্র প্রাছডূ্ত 
ফরিয়াছে। সেই অস্ত্রের প্রভাবে অসংখ্য -শর 
সমুত্পন্ন হুইয়া ভ্রমরপংক্তির ম্যায় রণস্থলে 
ভ্রমণ করিয়া! পাগুব-সৈশ্তগণকে সন্তপ্ত ফরিতেছে। 
পাঞ্চালগণ কর্ণের অনিবার্য অস্ত্রপ্রভাবে ব্যঘিত 
হইয়া চারিদিকে ধাবমান হইতেছে । এ দেখ, 
অমর্ষপরায়ণ ভীমসেন স্প্রয়গণে পরিবৃত হইয়া 
কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহার নিশিত শরনিকরে 
নিপীড়িত হইতেছেন। এক্ষণে তুমি যদি সুতপুজকে 
উপেক্ষা কর, তাহা হইলে এ মহাবীর শনীরস্থিত 
ব্যাধির স্তায় প্রবল হইয়া! পাগুব, পাঞ্চাল ও স্গ্রয়গণকে 
বিনাশ করিবে। হে অর্জুন! যুরধিটির-বল*-মধ্যে 
তোমা ভিন্ন এমন কোন যোদ্ধা নাই যে, ন্ৃতপুজের 
সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া হুস্থশরীরে স্বগৃহে 
প্রত্যাগমন করে। আমি সত্য বলিতেছি, তোমা 
ভিন্ন আর কেহই সমরাঙ্গনে কর্ণের সহিত ফৌরবগণকে 
পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে না; অতএব আজি 
তুমি নিশিত শরঞজালে মহারথ কর্ণের বিনাশরপ 


মহত্কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া হ্বীয় প্রতিজ্ঞা- 
প্রতিপালন, কীত্তিলাভ ও অন্ত্রশিক্ষার সার্থকতা 
সম্পাদনপূর্ববক সুখী হওঃ।” 


১। মিত্র ুর্্যোধনের প্রয়োজনসিদ্ধির জন্জ। ২। মৌকাি আশয়। 
৩। বিপক্ষগণের তাপপ্রদানকারী | ৪ । যুরি্িরের সৈমিক। 


৩য়-”€৫ 


পঞ্চসগ্ততিতম অধ্যায় 
অর্জুনের বীরছর্প সহ কৃষ্ণবাক্যে অনুমোদন 


সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ | মহাবীর ধনগয় 
বাহুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষণমধ্যে শোকশৃষ্া 
ও সন্তুষ্ট হইলেন। তখন তিনি কর্ণবিনাশার্থ 
গাণ্তীবগ্রহণ ও উহার জ্যাপরিমার্জনঃ করিয়া 
কেশবকে সন্বোধনপুর্বক কহিলেন, হে সখে! 
তুমি ভূত ও ভবিষ্যতের প্রবর্তয়িতাখ, তুমি 
যখন আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমার সহায় 
হইয়াছ, তখন নিশ্চয়ই আমার জয়লাভ হইবে। হে 
কৃষ্ণ! আমি তোমার সাহায্যলাভ করিয়া সুতপুজের 
কথা দুরে থাকুক, একত্র মিলিত ত্রিলোকস্থ 
সমস্ত ব্যক্তিরই বিনাশসাধন করিতে পারি। হে 
জনার্দন! আমি এক্ষণে পাঞ্চাল-সৈম্তগণকে ধাবমান 
হইতে এবং সৃতগুজ্কে আশঙ্ষিতচিত্তে সমরাঙ্গনে 
সঞ্চরণ করিতে নিরীক্ষণ করিতেছি। দেবরাজ- 
নিষ্দুক্ত বন্ধের শ্যায় সৃতপু্-পরিত্যক্ত ভার্গবান্ত্রও 
চতুদ্দিকে প্রজ্লিত হইতেছে । আঞ্জ এই ঘোরতর 
সংগ্রামে আমি স্ৃতপুজফে সমরে নিহত করিলে, যত 
দিন এই পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে, তত দিন আমার 
এই কান্তি সর্বত্র দেদীপ্মান রহিবে। আজ 
আমার বিকর্ণ* অন্ত্রসকল গাণ্ীব-নিদ্দুক্ত হইয়া 
ফর্ণকে যমালয়ে প্রেরণ করিবে ; আজ রাজা ধৃতরাষ্ট 
রাজ্যলাভের অযোগ্য ছুর্যোধনকে রাজ্যে অভিযিজ্ঞ 
করিয়াছেন বলিয়া! আপনার বুদ্ধির নিন্দা করিবেন। 
আজ তিনি রাজ্যহীন, সুখহীন। শ্রীহীন ও 
পুলবিহীন হইবেন, সন্দেহ নাই। আপি কর্ণ নিহত 
হইলে ছূর্যোধন নিশ্যয়ই রাজ্য ও জীবিতাশায় 
নিরাশ হইয়া, তুমি সন্ধিস্থাপনোপলক্ষে যে সফল 
কথা কঠিয়াছিলে, তৎসমুদয় স্মরণ করিবে । আজ 
গান্ধাররাজ শকুনি আমার শরনিকর গ্রহ*, গাগু'ব 
ছুরোদর* ও রথকে শারীস্থাপনমগ্ডুল* বলিয়া অবগত 
হইবে। আজ আমি নিশিত শরজালে সুতপুত্রকে 
সমরশায়ী করিয়া ধর্মরাজের রজনী-জাগরণ ছঃখ৭ 
জপনীত করিব। আজ তিনি প্রীত ও প্রসন্নমনে 


শাশ্বত মৃখভোগে কৃতনিশ্চয় হইবেন। আজি জামি 


১। গাতীবের গুণ মাজিয়া পরিষ্কার। ২। প্রযোজক। 
৩। কর্বধকারী। ৪ | পাশার ঘুটী। ৫ পাশাখেলা । *। আড়ি 
দিয়া পাশার খু'টা বলানর স্থান। ৭ ছুশ্ি্তায় নিত না জাসার ক্রেশ। 


৪8৩৪ 


নিশ্চয়ই এক নিতান্ত ছঃসহ অপ্রতিম শর পরিত্যাগ- 
পূর্বক কর্ণকে সমরশায়ী করিব। হে কচ! ছুরাত্া 
নৃতপুত্র পূর্বের প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, আমি 
অঞ্জুনকে বিনাশ না করিয়া কদাচ পদক্ষালন করিব 
না; আজ আমি সন্পতপর্ধ্ব শর দ্বারা তাহার দেহ 
রথ হইতে নিপাতিত করিয়া তাহার সেই ব্রত* নিতান্ত 
নিক্ষল করিব। ছূরাত্মা সুতপুজ্র রাস্থলে ফোন 
মনুয্যুকেই লক্ষ্যৎ করে না; কিন্তু আজ আমার 
শরগ্রভাবে অবনী ভাহার শোণিত পান করিবে। 
পুর্বে এ হতভাগ্য, ছুর্য্যোধনের অভিলাধা নুসারে 
আত্বশ্লাঘা করিয়া দ্রৌপদীকে “হে কষে! তুমি 
এক্ষণে পতিহীন] হইয়াছ” বলিয়া যে উপহাস করিয়া" 
ছিল, আজ আমার রোযোদ্ধত* আশীবিষের ন্যায় 
ভীষণদর্শন স্থুনিশিত শরজাল তাহার সেই বাক্যের 
অসত্যতা! প্রতিপাদন করিয়া তাহার শোণিত পান 
করিবে। আজ বিহ্যুত্র ম্যায় একান্ত উদ্দ্বল 
নারাচনিফর মদীয় ভূঞ্জদগুসমাকৃষ্ট* গাণ্ডীব হইতে 
বিনিগত হইয়! মুঙনন্দনকে উৎকৃষ্ট গতি প্রদান 
করিবে। পূর্বে্ব কর্ণ সভামধ্যে পাগুবগণকে ভত সন 
করিয়া দ্রৌপদী প্রতি যে সমস্ত নিষ্ঠুর বাক্য 
প্রয়োগ করিয়াছিল, আজ তঙ্সিমিত্ত নিশ্চয়ই 
অনুতাপ করিবে। যে পাগুবের! কৌরবসভায় ষগ্ডতিল 
হইয়াছিলেন, আজ দুরাত্ম কর্ণ নিহত হইলে তাহার! 
তিল হইবেন। নির্ববোধ রাধানন্দন আপনার গুগগর্বব 
প্রকাশ করিয়া পাগডবগণের হস্ত হইতে ধৃতরাষ্ট্রপুজ- 
দিগকে পরিত্রাণ করিবে কহিয়াছিল, আজ আমার 
নুশাপিত শরজাল তাহার সেই বাক্য নিক্ষল করিবে। 
যে ছুরাত্মা' পাগ্বগণকে মাতার সহিত বিনাশ করিবে 
বলিয়াছিল এবং ছা্্যাধন যাহার তুক্বীর্ধ্যের উপর 
নির্ভর করিয়া প্রতিনিয়ত পাগুবগণের অবমাননা 
করিয়া থাকে, আজ আমি ধনুর্ধরদিগের সমক্ষে 
সেই স্থৃতনন্বনের বিনাশসাধন কগিব। আজ মহাবীর 
কর্ণ পুভ্রগণ ও বন্ধুবাঙ্ধব-সমভিব্যাহারে আমার 
শরে নিহত হইলে ধৃতরাষ্রতনয়গণ সিংহদর্শনভীত 
মৃগযূথের সভায় ভয়াকু'লতচিত্তে চতুদ্দিফে পলায়নে 
প্রবৃত্ত হইবে এবং ছুরাত্ম! হুর্যোধন স্বীয় হুক্র্টের 
নিমিত্ত অনুতাপ ও আমাকে ধনুত্ধীরদিগের অগ্রগণ্য 


বলিয়া গণনা! করিবে । আজ আমি কর্ণকে নিহত 
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মহাভারত 


করিয়া রাজ! ধতরাষট্রফে পুত, পৌজ, অমাত্য ও 
ভৃত্যবর্গের সহিত নিরাশ্রয় করিব। আজ চক্রাঙ্গ* 
ও বিবিধ ক্রব্যা্গণ আমার শরনিকরে ছিন্ন 
সৃতপুত্রের দেহের উপর সঞ্চরণ করিবে। আজ 
আমি সমস্ত ধনুর্ধর-সমক্ষে তীক্ষ বিপাঠি ও কুরান 
ছারা ছুরাত্মা রাধাপুজ্রর শরীর বিদারণ ও মস্তক- 
চ্ছদেন করিব। আজ রাজা যুধিষ্ঠির চিরসঞ্চিত 
মনস্তাপ ও মহাকষ্ট হইতে মুক্ত হইবেন। আজ 
আমি সৃতপুক্রকে বান্ধবগণের সহিত বিনাশ করিয়া 
ধর্মমনন্দনকে আনন্দিত করিব। আজ আমার 
সর্পবিষমদৃশ পাবকসার্নভ* গৃষপত্রতযুক্ত সায়কে কর্ণের 
অনুচরগ্ণ নিহত হইবে। আজ আমি নরপালগণের 
দেহে বসুন্ধরা সমাচ্ছন্নু এবং নিশিত শরনিকরে 
অভিমন্তযুর শক্রগণের মস্তফ ছিন্ন ও ফলেবর 
ক্ষতবিক্ষত করিব। আজ আমি হয় এই পৃথিবী 
ধৃতরাষ্টরতনযশূন্ত করিয়া জোষ্ঠভ্রাতার হস্তে সমপণ 
করিব, না হয় তুমি অর্জুনবিহীন হইয়া ইহাতে 
বিচরণ করিবে । আজ আমি সমুদয় ধনুদ্ধর-সমক্ষে 
ক্রোধ, শরসমুদয় ও গণ্তীব-শরাসনের খণ পরিশোধ 
করিব। হে কৃষ্ণ! পুরন্দর যেমন লম্বরকে বিনাশ 
করিয়াছিলেন, তন্রপ আজ আমি কর্ণকে নিহত 
করিয়। ত্রয়োদশবর্ষ-সঞ্চিত ছুঃখ হইতে বিমুক্ত হইব। 
আজ ুতপুত্র বিনষ্ট হইলে মিত্রজয়লাভার্থী 
সোমবংশীয় মহারথগণ চরিতার্থ হইবেন। আজ 
আমি সমরে জয়লাভ করিলে সাত্যকির আহলাদের 
আর পরিসীমা থাকিবে না। আন” আমি কর্ণকে 
ও উহার মহারথ তনয়কে নিহত করিয়া ভীমসেন, 
নকুল, সহদেব ও সাত্যফিকে পরম প্রীত এবং 
ৃষ্টছ্য়, শিখন্ডী ও অগ্যান্ত পাঁধালগণের খণ হইতে 
মুক্ত হইব। আঞ্জ সকলে অমর্ষপরায়ণ ধনঞ্য়কে 
সমরাঙগনে কৌরবগণের সহিত সংগ্রাম ও সুতপুক্রকে 
বিনাশ করিতে সন্দর্শন করুক। 

হে মাধব! আমি পুনরায় তোমার নিফট আত্মগ্ডণ 
কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এই ভূমগুলে 
ধনুবিবগ্ঠাপরায়ণ, পরাক্রমণালী, ক্রোধপরায়ণ বা 
ক্ষমাগুণসম্পন্ন আর ফোন ব্যক্তি নাই। আমি 
ধনু ধারণ করিলে একাকী একত্র সমবেত সমুদয় সর, 
অন্তর ও অন্যান্য প্রাণিগণকে পরাভূত করিতে পারি। 


অতএব তুমি আমাফে জদ্যান ব্যক্তি অপেক্ষা সমধিক 
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কর্ণপির্বধ 


শু বু 


৪৩৫ 





পুরুষকারসম্পন্ন বলিয়া অবগ্গত হও। আমি শ্রীষ্- 
কালীন কক্ষদহনঃ'দহনেরং ্যায় এফাঁকীই গাণ্ীব- 
নি্ুক্ত শরনিকর দ্বারা সমস্ত কৌরব ও বাহি- 
গণকে দগ্ধ করিতে পারি। আমার হস্তে শরনিষর 
ও শরসমাযুক্ত দিব্য শরাসন এবং পদতলে রথ ও 
ধবজের চিহ্চৎ বিগ্ভমান রহিয়াছে ; অতএব মাদৃশ 
ব্যক্তি যুদধার্থ গমন করিলে কেহই তাহাকে পরান্সিত 
করিতে সমর্থ হয় না৷” 

হে মহারাজ! লোহিতলোচন অদ্বিতীয় বীর 
অন্দ্ূন ফেশবকে এই কথা বলিয়া ভীমদেনের 
পরিত্রাণ ও কর্ণের মস্তকচ্ছেদনবাসনায় সমরে অগ্রসর 
হইলেন” 


ষট সপ্ততিতম অধ্যায় 
সগকুলযুদ্ধ-_কৌরবপন্ষীয় ্থষেণ সংহার 


মৃতরাষ্্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! মহাবীর ধনঞ্জয় 
রণস্থলে গমন করিলে ম্ৃতপুজ্রের সহিত হাহার 
কিরূপ সংগ্রাম হইতে লাগিল ?” 

সপ্তয় কহিলেন, “ছে মহারাজ ! পাগুবগণের 
ধবজদগ্ুসম্পন্ন সুসজ্জিত সৈম্াগণ রণস্থলে সমাগত 
হইয়া নিনাদ সহকারে বর্ধাকালীন জলদপটলের ম্যায় 
গর্জন করিতে আরম্ভ করিল। তৎ্ফালে সেই ভীষণ 
সংগ্রাম অসাময়িক* অনিষ্টজনক বর্ষার শ্যায় নিতান্ত 
ক্রুর ও প্রজ্জাবিনাশক হইয়া উঠিল। মহাকায় 
মাতঙ্গসকল মেঘ ; বা, নেমি ও তলধবনি গম্ভীর 
নির্ধোষ। স্ুবর্ণময় বিচিত্র আয়ুধ-সমুদয় বিদ্যুৎ, শর, 
অসি ও নারাচ প্রভৃতি অস্ত্ররফল জলধারার হ্যায় 
শোতা। ধারণ করিল। এই যুদ্ধে গনবরত রুধির'ধারা! 
প্রবাহিত হইতে লাগিল । অসংখ্য ক্ষজ্রিয় কালকবলে 
নিপতিত হইলেন! তৎফালে বহুসংখ্যক রী সমবেত 
হইয়া একমাত্র রথীকে, একমাত্র রথী বহুসংখ্যক 
রথীকে এবং একজন রথী অন্য একজন রথীকে মৃত্যু- 
যুখে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। কোন রথী 
প্রতিপক্ষ রথীকে অশ্ব ও সারির সহিত সংহার 
করিলেন এবং কোন কোন গজারোহী একমাত্র 
মাঙ্গ দ্বারা বছুসংখ্যক রথ ও অশ্বসমুদয় চু করিয়া 
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ফেলিলেন। এ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় শরনিকর 
বর্ষণপর্বক অরাতিপক্ষীয় অসংখ্য পদাতি, মহাকার 
মাতঙ্গ, অন্বসারধি-সমবেত রথ ও সাদদি-সমবেস্ত 
অশ্ব-সমুদয়কে শমন সদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন ; 
তখন কৃপাচার্ধ্য শিখন্ডীর স্থিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত 
হইলেন, সাত্যকি ছুর্য্যোধনের প্রতি যুদ্ধার্থ গমন 
করিলেন এব শ্রুতশ্রবা দ্রোগপুজের, যুধামনুয চিত্র- 
সেনের ও উত্তমৌজ। কর্ণপুক্র স্থষেণের সহিত ঘোরতর 
যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সহদেব, ক্ষুধার্ত সিংহ যেমন 
বৃষের প্রতি ধাবমান হয়, তত্রুপ গাদ্ধাররাজ শকুনির 
প্রতি ক্রুতবেগে ধাবমান হইলেন। নকুলনদ্দন 
শতানীক কর্ণপুত্র বৃষসেনের প্রতি শরমিকর বর্ষণ 
করিতে লাগিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত বৃষসেনও 
শতানীকফে লক্ষ্য করিয়া অনবরত শরজাল নিক্ষেপ 
করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর নকুল কৃতবর্্মীকে 
এবং পাগুব-সেনাপতি ধৃষ্টছ্যয় সসৈগ্ভ কর্কে শর- 
নিফরে লমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহারথ 
ছুঃশাসনও  সংশগ্তক-সৈচ্যগণ-সমভিব্যাহারে ভীম- 
পরাক্রম ভীমসেনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। 
অনস্তর মহাবীর উত্তমৌজা! শাণিত শর দ্বারা অবিলদ্গে 
কর্ণাতবজ ুষেণের মন্তকচ্ছেদন করিলেন। কর্ণ" 
তনয়ের ছিম্নমন্তক ভূমগ্ডল ও নভোমগুল প্রতিধ্বনিত 
করিয়া সমরাঙ্গনে নিপতিত হইল। 

মহাবীর কর্ণ সুষেণের মৃত্যু-দর্শনে একান্ত কাতর 
হইয়া ক্রোধভরে সুনিশিত শরনিকরে উত্বমৌজার 
অশ্ব, রথ ও ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। 
তখন উত্তমৌজার শাণিত শরনিকরে ও ভান্বর*খড়ণা 
বারা কৃপাচার্য্ের পাঞ্চিগ্রাহৎগণকে বিনষ্ট করিয়া 
অবিলন্ধে শরিখণ্ডীর রথে আরোহণ করিলেন। এ 
সময় শিখপ্তী কুপাচার্ধ্যকে রখশুন্য নিরীক্ষণ করিয়া 
উহার উপর শরপ্রহার করিতে অভিলাধী হইলেন 
না। অনন্তর মহাবীর দ্রোণপুজ কপাচার্ধ্যকে পন্ধে 
নিপতিত বৃষভের ন্যায় বিপন্ন দেখিয়া সন্বর তাঁহার 
নিকট আগমনপর্বক তাহাকে সেই বিপদ্‌ হইতে 
উদ্ধার করিলেন। এ সময হিরণ্যবর্ঘ্মধারী* ভীমসেন 
গ্রীষ্মকালীন মধ্যাহুগত দিবাকরের ন্যায় প্রথর তে 
প্রকাশপুর্বক সুনিশিত শরনিকরে আপনার পুত 
গণের সৈগ্যসমুদয়কে নিপাতিত করিতে লাগিলেন।” 
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সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় 
তীমের লারধি-সতকীকরণ 


সপ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর 
ভীমসেন সেই তুমুল সংগ্রামস্থলে অসাধ্য 
অরাতিসৈহ্যে সমাবৃত হইয়া লারথিকে কহিলেন, 
“হে সারথে! তুমি বেগে ধূততরাষট্রসৈগ্যমধ্যে রথ 
সঞ্চালন কর; আমি অবিলম্বে ধৃতরাষট্রতনয়গণকে 
যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিব।' মহাবীর 
ভীমসেন এইরূপ কহিলে তাহার সারথি বিশোক 
ফ্রেতবেগে রথসঞ্চালনপুর্ববক বৃকোদর যে স্থানে 
গমন করিতে বাসনা করিয়াছিলেন, অবিলম্গে 
স্তাহাকে সেই স্থলে উপনীত করিল। তখন 
অন্যান্য ফৌরবগণ চতুদ্দিক্‌ হইতে হস্তী, অশ্ব ও 
প্দাতিসমভিব্যাহারে বুকোদরের অভিমুখীন হইয়! 
স্তাহার বেগগামী রথের উপর শরবর্ণ করিতে 
লাগিল। মহাত্মা ভীমসেনও ম্ুবর্ণময় শরানিফরে 
সেই সমাগত শর-সমুদয় ছুই তিন খণ্ডে ছিন্ন করিয়া 
তলে নিপাতিত করিলেন। এ সময় হস্তী, অশ্ব, 
রী ও পদাতি-সমুদয় ভীমশরে সমাহত হইয়া 
বন্জাহত পর্বতের হ্যায় ভীষণ শব্দ করিতে লাগিল । 
ভূপালগণ ভীমসেনের ভীষণ শরে নিভিন্নকলেবর 
হইয়া, নবজাতপক্ষ* বিহঙ্গগণ যেমন বৃক্ষাভিমুখে 
গমন করে, তদ্রপ চতুদ্দিক্‌ হইতে ভীমসেনের প্রতি 
ধাবমান হইলেন। তখন বীরাগ্রগণ্য বুফোদর 
ফল্লান্তকালীন ভূতসংহারে প্রবৃত্ত দণ্ডধারী অন্তফের 
্যায় মুখব্যাদানপূর্র্বক মহাবেগে তাহাদের প্রতি গমন 
করিতে লাগিলেন। ফৌরবসৈম্যগণ ভীমসেনের 
ভীষণ বেগ সহা করিতে অসমর্থ ও তাহার শরনিকরে 
নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ভীতচিত্বে অনিলাহত*মেঘ- 
মণ্ডলের ্যায় চতুর্দিকে ধাবমান হইল। 
তখন প্রবলপ্রতাপশালী ধীমান্‌ ভীমসেন পুনরায় 
সাতিশয় আহলাদিত হইয়া সারথিফে কহিলেন, “হে 
বিশোক ! আমি এক্ষণে যুদ্ধে একান্ত আসক্ত 
হইয়াছি। সমাগত রথসমুহ স্বকীয় বা পরকীয় 
বুঝিতে পারিতেছি না। অতএব তুমি উহ বিশেষ- 
রূপে অবগত হও। আমি যেন সমরোছত হইয়! 
শরনিকরে স্ীয় সৈস্তগণফে সমাচ্ছম না করি। 


১। কৌরব। ২। যে সকল গক্ষীর নূতন পক্ষ উদ্গত 
হইয়াছে, তত্রপ। ৩। বায়ুর আঘাতে বিছিয্ন। 


মহাভারত 





চতুদ্দিকে অসংখ্য শক্র, রথ ও ধ্বজাএর-সকল দৃষ্টি 
গোচর হইতেছে, বিশেষতঃ মহারাজ যুধিির অগ্ভ 
অতিশয় নিগীড়িত হইয়াছেন এবং অঞ্জুনও এ কাল 
পর্য্যন্ত প্রত্যাগত হয় নাই, এই সমুদয় কারণ বশতঃ 
আমার অধিকতর কষ্ট হইতেছে। হে বিশোক! 
আজ ধর্ম্মরাজ আমার নিকট হইতে শক্রমণ্ডলীমধ্যে 
গমন করিয়াছেন; ধর্ম্মাতআ ধনঞ্জয়কেও অবলোকন 
করিতেছি না। এক্ষণে উহ্বারা ছুই জন জীবিত 
আছেন কি না জানিতে না পারিয়! আমার অতিশয় 
দুঃখ হইতেছে। যাহা! হউক, আজ আমি এই 
সমরাঙ্গনে সমবেত শক্রসৈম্যদিগকে বিনাশ কারয়! 
তোমার সহিত আনন্দান্ুভব করিব। এক্ষণে তুমি 
আমার রথস্থিত তৃণীরে কোন্‌ কোন বাগ ফি পরিমাণে 
অবশিষ্ট আছে, তাহা বিশেষরূপে পর্ধ্যবেক্ষণ করিয়া 
আমাকে জ্ঞাপিত কর।” 

বিশোক কহিলেন, “হে বৃফোদর! এক্ষণে 
আপনার তীরে অধুতসংখ্যক শর, অযুতসংখ্যক ক্ষুর, 
অযুতসংখক ভল্প, ঢুই সহত্র নারাচ, তিন সহ 
প্রদর১ এবং অসংখ্য গদা, অসি, প্রাস, মুদগর, শক্তি 
ও তোমর বিদ্কমান আছে । যে সফল অন্ত্র অবশিষ্ট 
রহিয়াছে, ততসমুদয় শকটে নিহিত করিলে ছয় 
বলীবর্দও উহা বহন করিতে পারে না। অতএব 
আপনি স্বীয় বাহুবল প্রকাশপূর্ববক নিংশঙ্বচিত্তে 
অসংখ্য অস্ত্র পরিত্যাগ করুন। অস্ত্র নিঃশেষিত 
হইবার কিছুমাত্র আশঙ্কা করিবেন না ।, 

ভীমসেন কহিলেন, “হে বিশোক ! আজ দেখ, 
আমার নৃপদেহবিদারণৎ বেগবান্‌ বাণপ্রভাবে বুর্্য 
তিরোহিত হইলে সমরভূমি মৃত্যুলোকসদৃশ* ছূ্দির্শ 
হইয়া উঠিবে। আজ ভূপালগণ হয় ভীমসেনকফে 
সমরে নিহত, না হয় একমাত্র তাহার প্রভাবে 
ফৌরবগণকে পরাজিত জানিতে পারিবেন। আজ 
আমি সমস্ত ফৌরবগণফে নিপাতিত করিলে লোকে 
আমার শৈশবাবধি সঞ্চিত গুণ কীর্তন ফরিবে। 
আজ হয় আমি কৌরবগণকে নিহত করিব, নচেং 
তাহারাই আমাফে নিপাতিত করিবে। এক্ষণে 
মঙ্জলাভিলাধী দেবগণ আমার বিশ্ব বিনাশ করুন। 
শত্রঘাতন ধনঞ্জয় যজ্জশ্থলে আহ্ত* পুরন্দরের হ্যায় 
অবিলঙ্কে এই সমরাঙ্গনে সমুপস্থিত হউফ। 

১। দৃঢপে বিদারপক্ষম আন্ত । ২) ক্ষত্রিয় বীরগণের দেহ- 
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যুদ্ধে অর্জন-মিলনাশায় ভীমের আনন্দ 


হে সারথে! এ দেখ, ভারতী সেনা ছিন-ভিন্ 
হইয়াছে এবং নরপালগণ পলায়ন করিতেছেন, ইহার 
কারণ কি? আমার বোধ হয়, নরোত্বম ধীমান 
শরনিকরে কৌরব সৈশ্গণকে সমাচ্ছন্ 
করিতেছেন। এ দেখ, প্রভূত ধ্বজসম্পন্ন চতুরঙ্গ 
বল অসংখ্য শর ও শক্তির আঘাতে নিপীড়িত হইয়া 
পলায়ন করিতেছে। অনেক সৈম্য ধনগ্রয়ের 
অশনিতুল্য সুবর্ণপুঙ্থ সায়কে সমাহত হইয়া নিরন্তর 
বিঘূর্ণিত হইতেছে। হত্্ী, অশ্ব ও রথসমুদয় 
পদাতিগণকে বিমপ্দিত করিয়া ধাবমান হইয়াছে। 
কৌরবগণ দাবাগ্নিদহন্ভীত* মাতঙ্গগণের শ্ঠায় বিমুগ্ধ 
হইয়া পলায়ন এবং অন্যান্য ভূপতিগণ হাহাকার 
ফরিতেছে। 
বিশোক কহিলেন, "হে মহাত্ন! মহাবীর 
অর্জনের ঘোরতর গাণ্তীবনিস্বন ফি আপনার শ্রবণ- 
গোচর হয় নাই? মহাবল-পরাক্রান্ত অমর্ষপরায়ণ 
ধনগ্রয়ের ধনুষ্স্কারে কি আপনার শ্রবণেক্ত্রিয় বিনষ্ট 
হইয়া গিয়াছে? হে পাণ্ডব! আজ আপনার সমুদয় 
মনোরথ সফল হইল। এ দেখুন, গজসৈম্যমধ্যে 
ধনগ্তয়ের ধ্বজাগ্রন্থিত বানররাজ শক্রসৈম্তগণকে 
বিত্রািত করিতেছে । উহাকে দেখিয়া আমিও 
ভীত হইয়াছি। এ দেখুন, মহাবীর অঞ্জুনের 
শরাসনজ্যা নীল-নীরদ-বিরাজিত চপলার ন্যায় 
বিল্ফারিত হইতেছে। উহার বিচিত্র কিরীট ও 
কিরীটমধ্যস্থিত দিবাকরসদুশ দিব্য মণি অতিমাত্র 
শোভা ধারণ করিয়াছে এবং উহার পার্থ পাওুর* 
মেঘসবর্ণ ভীষণ-নিম্বন-সম্পন্প দেবদত্ত শঙ্খ বিদ্যমান 
রহিয়াছে। এ দেখুন, রথরশ্মিঞ্ধারী রথচারী 
জনার্দনের পার্থ মার্তগুপ্রভ যশোবর্ধন ক্ষুরধার চক্র 
শশধরের হ্যায় শুভ্র পাঞ্চজম্য শঙ্খ এবং বক্ষঃস্থলে 
জাজল্যমান কৌন্তুভমণি ও বিজয়প্রদ মাল্য শোভা 
পাইতেছে। যছুবংশীয়ের| সর্বদা এ চক্রের 
অর্চনা করিয়া! থাকেন। 
এ দেখুন, মহাবীর অর্জন ক্ষুরাম্ত্রে করিগণের 
সরল বৃক্ষ-সদৃশ কর*সমুদয় ছেদনপুরর্বক উহাদিগকে 
আরোহিগপের সহিত সংহার করাতে উহার! 











১। দাবাগিদাহে ভীত। ২। বিদ্বাতের। ৩। শ্বেত। 
৪1 বল্গা। ৫। শু'ড়। 


বন্তবিদারিত পর্বতের গ্যায় নিপতিত হইতেছে। 
এক্ষণে মহারধাগ্রগণ্য ধনগ্য় বানুদেব-সঞ্চালিত 
শ্বেতাঙ্যুক্ত রথে আরোহণপূর্ব শক্রসৈহগণকে 
বিদ্রাবিত করিয়া সমরাঙ্গনে আগমন করিতেছেন, 
সন্দেহ নাই। এ দেখুন, অসংখ্য রথ, ₹স্তী ও 
পদাতি পুরদ্দরসদৃশ প্রভাবসম্পন্ন ধনগ্য়ের শরনিকয়ে 
বিদ্রাবিত হইয়া গরুড়ের পক্ষবায়ুবিপাঁটিত* মহাবনের 
হ্যায় নিপতিত হইতেছে। এক্ষণে অশ্ব ও সারধি- 
সমবেত চারি শত রথ, সাত শত হস্তী এবং অসংখ্য 
সাদী ও পদাতি নিহত হইয়াছে। এ দেখুন, 
মহাবীর ধনগ্রয় কৌরবগণকফে সংহার করিয়া আপনার 
সমীপে আগমন করিতেছেন। হে ভীমসেন ! এক্ষণে 
আপনার শক্রসকল বিনষ্ট ও মনোরথ পরিপূর্ণ হইল। 
আপনার আয়ু ও বলবৃদ্ধি হউক |, তখন ভীমসেন 
সারথির বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে বিশোক ! 
তুমি আমাফে অঞ্জনের আগমনবার্তা বিজ্ঞাপিত 
করাতে আমি তোমার প্রাতি নিতান্ত প্রসন্ন হইয়াছি ; 
এই প্রিয়সংবাদ-প্রদান নিবন্ধন তোমাকে চতুর্দশ গ্রাম, 
এফ শত দাসী এবং বিংশতি রথ প্রদান করিব ।” 


অধ্টসপ্ততিতম অধ্যায় 
অর্জন-বাঁণে বিধ্বস্ত কৌরবগণের পলায়ন 


সগ্রয় কহিলেন, “হে মহারাজ ! এদিকে মহাবীর 
অজ্জুন সংগ্রামস্থলে রথনির্ধোষ ও সিংহনাদ শ্রবণ 
করিয়া বাম্ুদেবকে কহিলেন, 'হে গোবিন্দ! তুমি 
সত্বর অশ্ব সঞ্চালন কর।, তখন বাসদের কহিলেন, 
হেধনঞ্রয় ! যে স্থানে ভীমসেন অবস্থান করিতেছেন, 
অচিরাৎ তোমাকে তথায় লইয়া যাইতেছি। 
এই বলিয়া তিনি তুষারশঙ্খধবলং মণিমুক্তা-ভূষিত্ত 
স্থবণজালজড়িত অশ্বসকলফে বায়ুবেগে সঞ্চালন 
করিতে লাগিলেন। তখন সেই কৌরবগণের চতুরজিণী 
সেনা অন্তাম্রসহহারার্থ প্রস্থিত নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট 
বজ্জধারী সৃররাজ ইন্দ্রের ম্যায় মহাবীর অঞ্ছুনকে 
বিজয়াভিলাষে গমন করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে 
তাহার প্রতি ধাবমান হইল। অনবরত নিক্ষিপ্ত 
শরনিকরের ভীষণ নিশ্বন, রথচক্রের ঘর্ঘর রব ও 
অস্বগণের খুরশবে রণস্থল ও দি্গুল প্রতিধবনিত 
হইতে লাগিল। অনন্তর ত্রিলোকরক্ষার্থ অন্থরগণের 


১। পাখার বাতাসে উন্ম'লিত | ২ । শিশির ও শব্ডের সায় শু 
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সহিত বৈকুষ্ঠনাথ বিষ্ণুর যেরূপ যৃদ্ধ হইয়াছিল, 
তন্রপ কৌরবপক্ষীয় বীরগণের সহিত অর্জুনের 
ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন মহাবীর ধনগরয় 
একাকীই ক্ষুর, অর্দচন্ত্র ও নিশিত ভল্ল দ্বারা বিপক্ষ- 
গীণের বিবিধ আয়ুধ, ছত্র, চামর, ধজ, অশ্ব, রথ, 
পদাতি ও মাতঙ্গগণকে বিনষ্ট করিয়া অরাতিগণের 
মন্তক ও ভূজদগড খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। 
বীরগ্ণণ অঞ্জুনের শরাঘাতে বিকৃতরূপ হইয়া 
বায়ুবেগে উদ্মুলিত অরপ্যানীর* স্থায় ভূতলে নিপতিত 
হইল। যোধ ও ধ্বজপতাকা-সম্পন্ন মুবর্ণজাল- 
সমলম্কৃত বৃহদাকাক্স করিনিকর স্ুবর্ণপুঙ্খ শরনিকরে 
সমাচ্ছন্ন হইয়া প্রজ্থলিত অচলের হ্যায় শোভা 
ধারণ করিল। 

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপে বজ- 
স্গিভ শরনিকরে অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও রথ বিদীর্ণ 
করিয়া বলাম্র-সংহারার্থে প্রস্থিত স্থুররাজের শ্ায় 
নুত্পুত্রের বিনাশসাধনার্থ ক্রুতবেগে গমন করিতে 
লাঁগিলেন। অনন্তর তিনি মফর যেমন সাগরে 
প্রবেশ করে, তদ্রুপ বিপক্ষ-সৈম্যমধ্যে প্রবিষ্ট 
হইলেন। তখন কৌরবপক্ষীয় বীরগণ একান্ত হষ্টচিত্তে 
প্রভৃত রথ, পদাতি, হস্তী ও অশ্বসমভিব্যাহারে 
দ্রুতবেগে অঞ্জুনের অভিমুখে গমন করিতে 
লাগিলেন। তীহাদের সমাগমসময়ে ক্ষুভিত 
মহাসাগরের জলকল্পলোলেরং হ্যায় তুমুল ফোলাহল 
সমুখিত হইল। এইরূপে সেই ব্যাত্ত্ররে ম্যায় 
বিক্রম-সম্পন্ন মহারথগণ প্রাণভয় পরিত্যাগ করিয়া 
পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুনের প্রতি ধাবমান হইলে মহাবীর 
পাঙুনন্দন প্রবল বায়ু যেমন জলদ্জালকে সমাহত 
করে, তত্রূপ তাহাদের সৈম্তগণফে নিপীড়িত করিতে 


লাগিলেন। তখন তীহারা সকলে মিলিয়া 
অঞ্জুনের অভিমুখে আগমনপুর্বক_ তাহাকে শর 
নিকরে বিদ্ধ করিতে আরম্ত করিলেন। মহাবীর 


ধনগ্তয় তাহাদের শরে আহত হইয়। ক্রোষভরে 
বিশিখজালে সহস্র সহস্র রথ, হস্তী ও অশ্ব ধ্বংস 
করিয়া ফেলিলেন। মহারথগণ পার্থশরে নিপীড়িত ও 
ভীত হইয়। স্পন্দহীনের হ্থায় স্ব স্ব রথে অবস্থান 
করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অঞ্জুন নিশিত 
শরনিকরে সংগ্রামনিপুণ চারি শত মহারথের প্রাণ 


সংহার করিলেন। হতাবশিষ্ট যোধগণ ধনগুয়ের 


১ মহাবনের বন্ধ বড় বড় বৃক্ষের । ২। মশন্দ জলম্রোতের | 


মহাভারত 


নানাবিধ শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া তাহাকে 
পরিত্যাগপর্ধক দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। 
তাহাদ্দের পলায়নসময়ে বাহিনী মুখে গিরিসঙ্বটিতৎ 
জলধিজলের গভীর নিম্বনের হ্যায় তুমুল শব 
সমুখিত হইল। অনন্তর মহাবীর অর্জন শরনিকরে 
সেই সৈগ্যগণকে বিদ্ধ ও বিদারিত করিয়া স্ত- 
পুজ্রের সেনাগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। পূর্বে 
গরুড় নাগগণের প্রতি ধাবমান হইলে যেরূপ 
ভীষণ শব্দ হইয়াছিল, মহাবীর ধনগ্য় অরাতি- 
সেনাগণের প্রতি ধাবমান হইলে তদ্রুপ ঘোরতর 
শব্ধ হইতে লাগিল। 

হে মহারাজ! এ সময় বায়ুর ম্যায় বেগবান্‌ 
মহাবল-পরাক্রাস্ত পবননন্দন তীমসেন সেই গভীর 
শব্দ শ্রবণে পরম প্রীত ও অর্জুনকে দেখিবার নিমিত্ত 
নিতান্ত উৎসুক হইলেন এবং হস্তলাঘব প্রদর্শন 
পূর্বক প্রাণপণে স্থৃতীক্ষ শরনিকরে ফৌরব-সেনা- 
সফলকে বিমন্দিত করিয়া বায়বেগে সমরাঙ্গনে 
বিচরণ করিতে আরম্ত করিলেন। কৌরবসৈস্গণ 
সেই যুগাস্তফালীন কৃতান্তসদৃশ বুফোদরের অলৌকিক 
পরাক্রম দর্শনে একাস্ত ভীত ও শরনিফরে নিতান্ত 
নিপীড়িত হইয়া! ইতস্ততঃ বিঘুণিত ও ভগ্ন অর্ণবযানের 
্যায় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। 


ভীমসেন-সমরে কৌরব-পরাজয় 


হে মহারাজ ! এইরূপে মহাবীর ভীমসেন সেই 
কৌরব-সৈম্্গণকে বিমদ্দিত করিতে আরম্ভ করিলে 
রাজা দুর্য্যোধন মহাধমুর্ধীর সৈনিকপুরুষ ও যোধগণকে 
কহিলেন, “হে বীরগণ | তোমরা অবিলম্বে ভীম- 
সেনফে নিহত কর। ভীমসেন বিনষ্ট হইলেই পাগুব- 
সৈচ্ত নিঃশেষিত হইবে।' দৃর্য্যোধন এইরূপ কহিলে 
ভূপালগণ তাহার আদেশানুসারে চতুদ্দিক্‌ হইতে 
শরনিকর নিক্ষেপপূর্বক ভীসেনকে সমাচ্ছন্ন 
করিয়া ফেলিলেন। অস্য হস্তী, রথী ও পদাতি 
বৃফোদরকে পরিবেষ্টন করিল। তখন তিনি নক্ষত্র- 
পরিবেষ্টিত পরিবেষ*মধ্যগত পুর্ণচন্দ্রের হ্যায় শোভা- 
ধারণ করিলেন। অনন্তর নরপালগণ সকলে সমবেত 
হইয়া রোষারণিত-নেত্রে বৃফোদরের বিনাশবাসনায় 
তাঁছার উপর অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। 


তখন কৃতান্তসদৃশ প্রভাবসম্পন্প মহাবীর ভীমসেন 


১। সৈ্ত্েনী | ২। পর্বতাঘাতে উদিত । ৩। পরিধি-মগ্ডল। 


বরণপর্ব্ব 
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মন্নতপর্ব শরমিকরে সেই প্রভূত সৈগ্ঠ বিদারণপূর্র্বক 
মহাঞ্জীল-বিনিগগত মংস্যের হ্যায় তাহাদের মধ্য হইতে 
বহির্গত হইলেন এবং অবিলম্ছে দশ সহত্র অনিবার্ধ্য 
হ্তী, ছুই শত মনুষ্য, পাঁচ সহত্র অস্থ ও একশত রথ 
বিনাশ করিয়া সংগ্রামস্থলে বৈতরিণী নদীর শ্যায় 
ভীরুজনের ভয়বর্ধন শোণিত-নদী প্রবাহিত করিলেন। 
রথ-সমুদয় এ নদীর আবর্ত১, হস্তিসফল গ্রাহ*ঃ 
মনুষ্যগণ মীন, অস্থসযুদয় নক্রু*, কেশকলাপ শৈবাল* 
ও শাদ্বল", মজ্জা পক্ক* মন্তক-সমুদয় উপলখণড" 
কাম্মকনিচয় কাশকুন্ুমপ। শরনিকর নিয়োন্নত ভূমি, 
উষ্ভীষ* ফেনা, হারাবলী £* পল্প, পাধিব রজ ১১ তরঙ্গ- 
মালা এবং ছত্র ও ধ্বজ উহার হংসম্বরূপ শোভমান 
হইল। এ নদী ভীরুজনের নিতান্ত ছুস্তর ; কিন্ত 
বলবিক্রমসম্পন্ন নির্ভীকৃচিত্ত বীরগণ উহা অনায়াসে 
সমূত্বীর্ণ হইতে পারেন। হে মহারাজ! এ সময়ে 
রথিসত্বম ভীমসেন যে যে স্থানে প্রবেশ করিলেন, 
সেই সেই স্থানেই অসংখ্য যোধ বিনষ্ট হইল। 

তখন রাজা দুর্য্যোধন ভীমসেনের সেই অন্তুত 
কাধ্য-দর্শনে শকুনিকে কহিলেন, “হে মাতুল! তুমি 
অবিলম্বে মহাবল-পরাক্রীন্ত ভীমসেনকে পরাজিত 
কর। উহাফে জয় করিতে পারিলেই সমুদয় 
পাগুবসৈন্য পরাজিত হইবে।” 


ভীম-শকুনি মমব-_শকুনি-পলায়ন 


হে কুরুরাঙ্গ! প্রবল-প্রতাপশালী স্তবলনন্দন 
শকুনি ছূর্যযোধনের বাক্য শ্রবণানন্তর ভ্রাতগণে 
পরিবেষ্টিত হইয়া সমরে অবতীর্ণ হইলেন এবং 
তীরভূমি যেমন সমুদ্রবেগ নিবারণ করে, তঙ্জপ 
বুকোদরের অভিমুখীন হইয়। তীহাকে নিবারণ 
করিতে লাগিলেন। মহাবীর বৃকোদর শকুনির শর- 
নিফরে নিবারিত হইয়া তাহার অভিমুখীন হইলেন। 
তখন স্থবলনন্দন বৃফোদরের বক্ষন্থলে স্ববর্ণপুষ্খ 
শিলাশাণিত নারাচনিকর নিক্ষেপ করিলেন। নারাচ- 
সকল মহাত্মা ভীমসেনের বক্ষ-ন্থল বিদীর্ণ করিয়া 
ভূতলে নিপতিত হইল। তখন্‌ ভীমসেন অতিমাত্র 
বিদ্ধ হইয়া রৌষভরে শকুনির প্রতি এক স্ববর্ণবিভূষিত 


১। দু. হ। বৃহৎ কুস্তীর। ৩। নাধারণ কুমীর | 
৪1 শেওলা। ৫1 ঘাস। ৬ | কর্দম। ৭1 পাথরের টুকরা । 
৮1 কেশের ফুল। ৯। পাপড়ী । ১*। হার প্রত্ৃতি অলঙ্কার । 


১১। ধুলিজাল। 





বোরতর সার প্রয়োগ করিলেন! ববলনলাম 
সেই ভীহণ শর সমাগত সদর্শন করিয়া হস 
লাঘব প্রদর্শনপূর্ববক সপ্তধা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 
মহাবীর ভীমসেন তদর্শনে নিতান্ত রদ হইয়া হাস্য 
করিয়া এক ভল্লে শকুনির শরাসন ছেদন করিলেন; 
প্রবল-প্রতাপ শকুনিও অবিল্বে সেই ছিন্ন কাপ 
পরিত্যাগ এবং অন্য শরাসন ও সম্গতপরর্ব যোড়শ ভল্ল 
গ্রহণপূর্বক ছুই ভল্লে ভীমের ছত্র ও এক তলে ধ্বজ 
ছেদন করিয়া সাত ভল্লে তাহাকে *, ছুই ভল্লে সারথিকে 
এবং চারি ভল্লে চারি অশ্বকে বিদ্ধ করিলেন। তখন 
প্রবলপ্রতাপশালী ভীমসেন যশ্পরোনাস্তি ক্রোধাবিষ্ট 
হইয়া শকুনির প্রতি এক স্ুবরণদণ্ড লৌহময় শক্তি 
জিহ্বার হ্যায় চঞ্চল ভীষণ শক্তি মহাবেগে শকুনির 
উপর নিপতিত হইল। শকুনি তদর্শনে ক্রোধাবি্ট 
চিত্তে সেই শক্তি গ্রহণপুর্ব্বক ভীমসেনের উপর 
নিক্ষেগ করিলেন। তখন সেই কনফড়ুষিত ভীষণ 
শক্তি ভীমসেনের বাম বা বিদারণপূর্ববক নভোমগুল” 
ট্যত বিছ্যতের ম্বায় ভূতলে নিপতিত হইল। 
তদদ্শনে ফৌরবগণ চতুদ্দিক্‌ হইতে সিংহনাদ করিতে 
লাগিলেন। 

হে মহারাজ! মহাবল-পরাত্রান্ত ভীমসেন 
ফৌরবগণের সেই সিংনাদ সা করিতে না পারিয়া 
সত্র জ্যাযুক্ত অন্য শরাসন গ্রহণপর্বক ইতস্তত: 
বিচরণপুর্রবক প্রাণপণে মুহুর্তমধো শরজালে শকুনির 
সৈশ্তগণকে সমাচ্ছন্ন করিলেন এবং অবিলন্মে স্থবল- 
নন্দনের চারি অশ্ব ও সারথিকে বিনাশপূর্ববক এক 
ভল্লে তাহার রথধব্জ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 
তখন মহাবীর শকুনি সেই অশ্বশূন্য রথ পরিত্যাগ- 
পূর্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইয়! দীর্ঘনশ্বাস পরিত্যাগ ও 
শরাসন বিস্ফোরণ করিয়া রোঘারুণনেত্রে চতুদ্দিক্‌ 
হইতে ভীমসেনকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন। 
প্রবল-প্রতাপ ভীমসেন তদদর্শনে অবিলঘ্ে স্থবল- 
নন্দনের শরজাল নিরাকৃত করিয়া ক্রোধাবিষ্ট-চিন্তে 
তাহার শরাসন ছেদনপূর্বক তাহাকে নিশিত শরে 
বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অরাতিকর্ষণ শকুনি 
বৃকোদরের প্রতারে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া মৃতের গ্যায় 
ভূতলে নিপতিত হইলেন। এ সময় আপনার পুত 
দূর্যোধন শকুনিকে বিহ্বল অবলোকন করিয়া 


১। ভীমকে। ২। সর্প। ৩। বিস্বৃতরূপে আকর্ষণ। 
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ভীমসেনের সমক্ষেই তাহাকে রথে আরোপিত 
করিলেন। ফৌরবগণ শকুনিকে তদবস্থ অবলোকন- 
পুর্বক সমরপরান্দুখ হইয়া ভীতচিত্তে চতুদ্দিকে 
পলায়ন করিতে লাগিলেন। হে কুরুরাজ | রাজা 
চর্য্যোধনও শকুনিফে ভীম কর্তৃক পরাঞ্জিত দেখিয়া 
একান্ত ছয়াবিষ্টচিত্তে মাতুলের জীবিত*-রক্ষা- 
প্রত্যাশায় তাহাকে লইয়া সমরাঙ্গন হইতে অপস্থত 
হইলেন। 

কৌরব-সৈম্যগণ নরপতিকেৎ রণপরামুখ অবলোকন 
করিয়া দ্বৈরথ-যুদ্ধ পরিত্যাগপূর্্বক চতুর্দিকে পলায়ন 
করিতে লাগিল। মহাবীর ভীমসেন তাহািগকে 
সমরপরাত্মুখ ও পলায়ন-পরায়ণ অবলোকন করিয়! 
অসংখ্য শরবর্ষণপুরর্বক মহাবেগে তাছাদিগের প্রতি 
ধাবমান হইলেন। তখন সেই কৌরব-সৈগ্যগণ ভীম- 
শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া! নুতপুজের আশ্রয় গ্রহণ 
করিল। হে মহারাজ । ভগ্ন নৌকামংস্থিত নাবিফেরা 
যেমন দ্বীপ প্রাপ্ত হইয়া আশ্বাসযুক্ত হয়, তদ্রপ 
কৌরব-সৈম্ভগণও ততকালে মহাবল-পরাক্রান্ত 
কর্কে আশ্রয় করিয়া আশ্বাসিত হইল এবং 
পরমাহলাদসহফারে পুনরায় প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে 
লাগিল” 


একোনাশীতিতম অধ্যায় 


কর্ণনমরে পাগুব-পরাজয় 


ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয় ! মহাবীর বৃকোদরের 
গ্রভাবে ফৌরবপক্ষীয় সৈম্তগণ ভগ্ন হইলে ভূর্য্যোধন, 
শকুনি, কর্ণ, কপ, কৃতবন্ম্মা, অশ্বথামা, ছুঃশাসন ও 
আমাদের পক্ষীয় অগ্যান্ত যোধগণ কি করিলেন? 
ভীমসেন একাকী সমুদয় যোধগণের সহিত যুদ্ধ 
করাতে তাহার পরাক্রম অতি অদ্ভুত বলিয়া 
প্রতীয়মান হইতেছে। শক্রনিসুদন কর্ণ সমস্ত 
কৌরবগণের মঙ্গল, বর্ম, যশ ও জীবিভাশান্বরূপ*। 
সেকি সময় আপনার প্রতিজ্ঞান্ুরূপ যোধগণকে 
বিনাশ করিল? হে সঞ্জয়! ভীমসেনের প্রভাবে 
€কৌরব-সৈচ্য ভগ্ন হইলে আমার হর্ষ পুক্রগণ ও স্মৃত- 
পু কর্ণ কি করিল? তৎসমুদয় আমার নিকট 
কীর্তন কর।” 


১। প্রাপ। ২। দুর্যযোধনকে । ৩। প্রাণরক্ষার ভরসান্থল। 


মহাভারত 


সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ ! সেই অপরাহ্সময়ে 
মহাঁবল-পরাক্রান্ত কর্ণ ভীমসেনের সমক্ষে 
সোমফগণকে নিগীড়িত করিতে আরম্ত করিলেন। 
বুকোদরও  ফৌরব-সৈগ্ঠগণকে ধ্বংস কবিতে 
লাগিলেন ; তখন স্ৃতপুজ্র ভীমসেন কর্তৃক স্থীয় 
সৈশ্যসমূদয় বিদ্রারিত দেখিয়া শল্যকে কহিলেন, “হে 
মদ্ররাজ! আমাকে অবিলম্বে পাঞ্চালগণের অভিমুখে 
লইয়া চল।" মহাবল-পরাক্রান্ত মদ্ররাজ কর্ণের বাক্য 
শ্রবণে চে৭ি, পাঞ্চাল ও কারষদিগের অভিমুখে সেই 
মনোমারুতগামী শ্বেতাশ্ব-সকল সথণলন করিতে 
লাগিলেন এবং অবিলম্বে অরাতি-সৈম্যগণের মধ্যে 
প্রবেশপূর্্বক নৃতপুজ যে যে স্থানে গমন করিতে 
অভিলাষী হইলেন, সেই সেই স্থানে রথ সমানীত 
করিলেন। পাগুব ও পাথণলগণ কর্ণের সেই ব্যান্- 
চম্্মাবৃত মেঘসদৃশ রথ সন্দর্শন করিয়া একান্ত ভীত 
হইলেন। তৎকালে বিদীর্ণ পর্ধত ও মেঘের ম্যায় 
সেই রথের ঘোরতর নির্ধোষ প্রাদুভূতি হইল; 
মহাবীর কর্ণও আকর্ণপূর্ণ স্তীক্ষ শরনিকরে শত শত 
সহস্র সহস্র পাগুব-সৈন্য নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। 

হে মহারাজ! মহাবীর সৃতপুজ মরে এইরূপ 
দারুণ কার্ষ্যে প্রবৃত্ত হইলে পাণগুবপন্ষীয় মহারথ 
শিখণ্তী, ভীমসেন, ধষটছয়, নকুল, সহদেব, সাত্যকি 
ও ড্রৌপদীর পাঁচ পুক্র শরজাল বর্ধণপূর্ববক তাহাকে 
নিপীড়িত করিয়া চতুদ্দিক্‌ হইতে পরিবেষ্টন করিতে 
লাগিলেন। এঁ সময় মহাবীর সাত্যকি বিংশতি ও 
ভীমসেন শতবাণে কর্ণের জক্রদেশে আহত এবং 
শিখণ্ডী পঞ্চবিংশতি, ধৃষ্টছ্যয় সাত, ড্রৌপদীতনয়গণ 
চতুযষষ্টি, সহদেব সাত ও নকুল এক শত বাণে তাহাকে 
বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবল-পরাক্রান্ত সৃতনন্দন 
শরাসনে টক্কার প্রদান ও নিশিত শরনিফর পরিত্যাগ- 
পূর্বক তাহাদিগের প্রত্যেককে পাঁচ পাচ বাণে বিদ্ধ 
করিয়া নিমেষমধ্যে সাত্যকির ধ্বজ ও শরাসন ছেদন 
করিয়া ফেলিলেন এবং নয় বাণে তাহার বক্ষস্থল 
আহত ও ত্রিংশশ শরে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিয়া 
ভল্ল দ্বারা সহদেষের ধ্বজ ছেদন ও তিন বাণে 
তাহার সারধিকে নিগীড়নপুর্বক ভ্রৌপদেয়গণকে 
রথবিহীন করিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমতকৃত 
হইল। 

এইরূপে স্ৃতপুজ শরনিফরে মহারথগণকে 
বিমুখ করিয়া নিশিত সায়ক দ্বারা মহাবীর পাঞ্চাল 


ফণপর্ধব 


3 মহারথ চেদিগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। 
হাবল-পরাক্রান্ত চেদি ও পাঞ্চালগণ কর্ণের শরে 
নগীড়িত হইয়া জ্রোধভরে তাহার অভিমুখে গমন- 
র্বক তাহার প্রতি অনবরত শরবর্ধণ করিতে 
মারস্ত করিলেন ; মহারথ কর্ণও নিশিত শরনিকরে 
ঠাহাদিগকে নিপীড়িত ও নিবারিত করিতে 
লাগিলেন। হে মহারাজ! তঙকালে প্রতাপশালী 
সৃতপুত একাকী সমরে শরবর্ষণপূর্বক সংগ্রামে 
যত্রণীল পাগুবপক্ষীয় অসংখ্য ধনুর্ধরফে নিবারণ 
করিতেছেন দেখিয়া আমি নিতান্ত আশ্চর্যযান্িত 
হইলাম। মহাত্মা কর্ণের হস্তলাঘব দর্শনে দেব, 
সিদ্ধ ও চারণগণ পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং মহা" 
ধর্ধর ফৌরবগণও সেই ধমুদধীরাগ্রগণ্য মহারথ 
মৃততপুক্রকে বারংবার প্রশংসা! করিতে লাগিলেন। 

হে মহারাজ! এ সময় মহাবীর ুতগুজ 
্রীন্ষকালীন ' কক্ষদহন দহনেরঃ গ্যায় শরশিখায় 
অরাতি-সৈগ্ঘকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। 
পাগুব-সৈম্যগণ কর্ণ-শরে নিগীড়িত হইয়া তাহাকে 
সন্দর্শনপুর্ধক ইতস্তত; পলায়ন করিতে লাগিল। 
পাালগণ সুতপুজের সায়কে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া 
তুমুল আর্তনাদ করিতে আরম্ত করিল। অন্যান্য 
পাগুব-সৈন্যের৷ মেই শব্দ আবণে শহ্মিত হইয়া কর্ণকে 
অদ্বিতীয় যোদ্ধা বলিয়া বোধ করিতে লাগিল। 
তখন শঙ্রনিনুদন রাধেয় পুনর্র্বার এরূপ অদ্ভুত 
পরাক্রম প্রকাশ করিলেন যে, পাগুব-সৈম্গণ 
তাহাকে দর্শন করিতেও সমর্থ হইল না। তাহারা 
সৃতপুজের সহিত মিলিত হইয়া পর্র্বভলগ্ন বেগবান্‌ 
জলরাশির ম্যায় ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইতে লাগিল। 
তখন মহাঁবাহু কর্ণ প্রদ্বলিত পাবকের ন্যায় পাগুব- 
সৈগ্যগণকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ ফরিলেন। তাহার 
শরনিফরে বিপক্ষ-বীরগণের মস্তক, কুগুলাম্বিত কর্ণ, 
বাহু এবং হস্তিদন্তনিশ্মিত মুষ্টিসম্পন্নৎ খড়া, ধ্বজ, 
শক্তি, অশ্ব, গজ, রথ, পতাকা, ব্যজন, অক্ষ, যুগ, যোত্র 
ও চত্র-সমুদরয় অনবরত নিকৃ* হইতে লাগিল। 
তাহার সায়ক-নিহত প্রতৃত গজবাজী ও তাহাদের 
মাংসশোণিত-সঞ্জাত কর্দমে সমরাঙ্গন দুর্গম হইয়া 
উঠিল। চতুরঙ্গিণী সেনা নিহত ও নিপাতিত 
হওয়াতে সমরস্থল সম কি বিষম, কিছুই নির্ধারিত 
হইলনা। এ সময়ে কর্ণের অন্তরপ্রভাবে সমরভূমি 
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অন্ধফারসমাচ্ছন্ন হইলে যোধগণ কে আত্মীয়, কে পর, 
কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। 

অনস্তুর সৃতনন্দন সুবরভূষিত শরনিকর দ্বারা 
পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণকে কা করিতে আরম্ত 
করিলে তাহারা বারংবার ত হইতে লাগিলেন। হে 
মহারাজ! যেরূপ অরণ্যে মৃগেন্দ্ ক্রুদ্ধ হইয়া মুগ- 
ঘুথফে বিদ্রাবিত করে, তদ্রেপ যশস্বী সৃতপুত্র মহাঁরথ 
পারালগণকে বারংবার বিদ্রাব্ত করিয়া পশুহস্তা 
বুকের হ্যায় তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শনপূর্ধক সংহার 
করিতে আরম্ত করিলেন। কৌরবপক্ষীয় যোধগণ 
পাগুবমেনাদিগফে পরাধুখ দেখিয়া সিংহনাদ করিয়া 
তাহাদের প্রতি ধাবমান হইল। মহারাজ দুর্যেযাধন 
অতিশয় আহ্লাদিত হইয়৷ নানাবিধ বাদিত্র-নিম্বন* 
করিতে আদেশ করিলেন। তখন মহাধনুর্ধর 
পাথণলগণ ভগ্নান্ত্র হইয়াও বীরপুরুষের গ্যায় 
প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। শক্রতাপন কর্ণও 
তাহাদিগকে বারংবার ভগ্ন করিয়া শরনিকরে বিংশতি 
জন পাঞ্চাল ও শতাধিক চেপির প্রাণ সংহার 
করিলেন। তাহার শরে বিপক্ষগণের রখোপন্থৎ 
বাজিৎপৃষ্ঠ ও গজন্বন্ধ নির্শমুযা এবং পদাতি সকল 
বিদ্রত* হইতে লাগিল। তখন তিনি মধ্যাহৃকালীন 
ছুনিরীক্ষ্য হূর্য্ের গ্যায় ও ফালান্তক যমের ম্যায় 
শোভমান হইলেন। 

হে মহারাজ | অরাতিঘাতন মহাধনুদ্ধর রাধেয় 
এইরূপে পাগুবপক্গীয় চতুরঙ্গিণী সেনা নিপাতিত 
করিলেন। বলবান কৃতান্ত যেমন প্রাণিগণকে 
সংহার করেন, তন্রপ মহারথ কর্ণ একাকী সোমক- 
গণকে নিহত করিয়া সমরে অবস্থান করিতে 
লাগিলেন। এ সময় আমরা পাঁধালদিগেরও 
অদ্ভুত পরাক্রম অবলোকন করিলাম। তাহারা 
সমরাঙ্গনে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াও কর্ণকে 
পরিত্যাগপুর্বক পলায়ন করিল ন।। হে মহারাজ! 
এ অবসরে মহাবল-পরাক্রান্ত রাজা দুর্য্যোধন, 
ছুশাসন, কৃপ, অশ্বথামাঃ কৃতবন্মা এবং শকুনি 
ইহারাও অসংখ্য পাণুবসেনা নিহত করিতে 
লাগিলেন। কর্ণের বলবিক্রমশালী পুজদ্য় ক্রুদ্ধ 
হইয়া ইতস্তত; পাণগুব-সেনা নিপীড়িত করিতে 
লাগিলেন। পাগুরপক্ষীয় মহাবীর ধৃষ্টহ্যয়, শিখগ্তী 


এবং দ্রৌপদীর পুক্রগপও কোপাবিষ্ট হইয়া 


১। বাক্ধ্যনি। ২। রখমধ্য। ৩। অশ্ব । ৪। গলায়িত। 


৪ 


মহাভারত 








কৌরবসৈ্তগণফে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। 
হে মহারাজ! এইকূপে সেই ভ'ষণ সংগ্রাম আর্ত 
হইলে কর্ণ প্রভৃতি বীরগণের প্রভাবে পাগুবপক্ষীয় 
ও ভীমসেন প্রভৃতি বীরগণের প্রভাবে কৌরবগক্ষীয় 
অসংখ্য সৈ্ক কালগ্রাসে নিপতিত হইতে লাগিল। 


অশীতিতম অধ্যায় 
পরস্পর সৈন্যসংহারী অর্জুন-কর্ণাভিযান 


সপ্রয় কহিলেন, “হে মহারাজ। এ সময়ে 
অরাতিঘাতন অজ্জ্ুন মহারণে কৌরবপক্ষীয় চতুরঙ্গিণী 
সেনা নিপাতিত করিলেন। তাহার শরনিকরে 
অসংখ্য সৈম্য নিহত হওয়াতে সংগ্রাম-স্থানে 
বীরজনের স্থুপ্রতর* ভীরুগণের' দুস্তর শোণিতনদী 
প্রবাহিত হইল। মাংস, মজ্ডা ও অন্থি-সফল এ 
নদীর পক্ক; নর-ম্তক-সমুদয় উহার উপলখণ্ড 
হস্তী, অশ্ব ও রথ-সমুদয় তীরম্বরূপ ; আতগত্রং- 
সফল হংস; হারসফল পন্ম; উফীষ-সমুদয় 
ফেনা ; শরাসন-সকল শরবন* ; রথ-সমুদয় উড়ুপ* 
এবং বন্দ ও চর্ম*সকল উহার আবর্তন্ব্প বোধ 
হইতে লাগিল। বীরগণ বৃক্ষ-দমুদয়ের হ্যায় উহার 
আোতে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন এবং কাক ও 
গৃ্জগণ উহার উভয় পার্থে ভীষণ রবে চীৎকার 
করিতে আরম্ভ করিল। 

অনন্তর মহাবীর ধনঞ্য় কর্কে ক্রোধান্বিত 
দেখিয়া বান্দেবকে কহিলেন, “হে কৃষ্ণ | এ দেখ, 
সৃতপুজ্রের ধ্বজ লক্ষিত হইতেছে। ভীমসেন 
প্রভৃতি বীরগণ উহার সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। 
পাঞ্চালগণ কর্ণের প্রভাবে ভীত হইয়া ইতস্তত; 
ধাবমান হইতেছে। এ দেখ, রাজা ছৃধ্যোধন 
শ্বেতাতপত্রে পরিশোভিত হইয়া কর্ণসায়ক-নিভিন্ন 
পাঞ্চালগণকে বিদ্রাবিত করিতেছে । মহারথ কৃপ, 
কৃতবর্্মা ও অশ্থথাম! সুতপুজ্র কর্তৃক রক্ষিত হইয়া 
ছুয্যোধনের রক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা উহাঁ- 
দিগকে নিধন না করিলে উহারা নিশ্চয়ই সোমক- 
গণফে সংহার করিবেন। এ দেখ, রশ্যিগ্রহণবিশারদণ 
মদ্ররাজ শল্য সুতপুজ্ের রথসঞ্চালন করিতেছেন; 


১। অনায়ামউত্তরণ যোগা । ২। বাজচ্ছজ। ৩। শরতুণ। 


৪। ভেলা। ৫। ঢাল। ৬। বল্গাধারণপটু। 


অতএব তুমি মহারথ কর্ণের অভিমুখে আমার রথ- 
চালন কর। আমি সতপুজকে সংহার না করিয়া 
কদাপি সমরাঙ্গন হইতে গ্রতিনিবৃত্ত হইব না। যদি 
আমি এক্ষণে কর্ণের অভিমুখীন না হই, তাহ। হইলে 
এ ছুরাত্মা নিশ্চয়ই আমাদিগের সমক্ষে স্প্য় ও 
পাগুবপক্ষীয় মহারধগণকে নিঃশেধিত করিবে ।” 

হে মহারাজ | মহাত্মা বাস্থদেব ধনগ্রয় কর্তৃক 
এইরূপ অভিহিত হইয়া তাহাকে কর্ণের সহিত 
ঘ্ৈরথযুদ্ধে প্রবন্তিত করিবার মানসে সৃতপুজের 
অভিমুখে রথসশণলন করিতে লাগিলেন। পাগুব- 
সৈগ্যগণ তদ্র্শনে আশ্বাসযুক্ত হইল। তখন 
পুরন্দরের বজের হ্যায় ও জলধির তরঙ্গের শ্যায় 
মহাবীর ধনপ্রয়ের রথের ভীষণ নির্ধোষ হইতে 
লাগিল। সত্যবিক্রম মহাত্মা অর্জন ফৌরব- 
ক পরাজিত করিয়া কর্ণ-সমীপে ধাবমান 

লেন। 


কর্ণের প্রতি শল্যের সমরোৎসাহ-বাণী 


তখন মদ্রাধিপতি শল্য কৃষ্ণসারথি শ্বেতাশ্ব 
অজ্ঞুনের বানরধবজ নিরীক্ষণ করিয়া! কর্ণকে কহিলেন, 
“হে রাধেয়! তুমি যাহার অনুসন্ধান করিতেছিলে, 
এ দেখ, সেই কৃষ্ণ-দারথি শ্বেতাশ্ব ধনগ্য় গাপ্তীব 
ধারণপুর্বক শক্রগণফে নিগীড়িত করিয়া আগমন 
করিতেছে । যদি আজ উহাকে নিপাতিত করিতে 
পার, তাহা হইলেই আমাদের মঙ্গললাভ হইবে। 
অজ্জ্রন কৌরব-পক্ষীয় ধমুর্ধরগণকে নিপীড়িত করিয়] 
তোমাকেই আক্রমণ করিবার নিমিত্ত আগমন 
করিতেছে ; অতএব তুমি অবিলঙ্ে উহার প্রতি গমন 
কর। এ ফৌরব-সেনাগণ শক্রঘাতন অজ্জুনের ভয়ে 
চতুর্দিকে বিকীর্ণ১ হইতেছে ; ধনগ্জয়ও উহাদিগকে 
পরিত্যাগপুরর্বক তোমার অভিমুখে ধাবমান হইয়াছে। 
এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, অরর্ধপরায়ণ 
অজ্জন তোমা ভিন্ন অন্য ফোন ব্যক্তির সহিত 
সংগ্রাম করিবে না। এ মহাবীর ভীমসেনকে 
নিতান্ত নিপীড়িত, ধর্মমরাজকে বিরথৎ ও ক্ষত- 
বিক্ষত এবং শিখণী, সাত)কি, বৃষটহ্যয়, যুধামনুযু 
উত্তমৌজা, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীতনয়গণকে 
পরাজিত অবলোকন করিয়া ফৌরবপক্ষীয় সমুদয় 


পাধিবগণের বিনাশসাধনার্থ অগ্যান্ত সৈগ্গণকে 


১। বিক্ষিপ্ত ছুড়াইয়া গড়া । ২। রথহীন। 


কর্ণপির্বব 


পরিত্যাগপুরর্বক রোষারজ-নয়নে মহাবেগে আমাদিগেরই 
প্রতি ধাবমান হইতেছে ; অতএব সম্বর তুমি 
উহার প্রতি গমন কর। ইহলোকে তুমি ভিন্ন 
আর ফেহই ক্রোধপরায়ণ ধনপ্রয়কে সমরে আক্রমণ 
করিতে সমর্থ নছে। এ দেখ, মহাবীর কুস্তীনন্দন 
একাফী তোমার প্রতি ধাবমান হইতেছে, কেহই 
উদার পৃষ্ঠ বা পার্শ্দেশ রক্ষা করিতেছে না । অতএব 
এক্ষণে তুমি আপনার কার্ম্যসিদ্ধির উপায় দেখ। 
তুমিই সংগ্রামে বাস্থদেক ও অজ্ঞুনকে আক্রমণ 
করিতে পারিবে। এ ভার তোমার উপরেই অর্পিত 
হইয়াছে ; অতএব তুমি অবিলম্গে ধনগ্য়ের প্রতি 
গমন কর। তুমি ভীম, ভ্রোগ, অশ্বথামা ও কূপের 
সদৃশ ; অতএব এই মঙ্জাসংগ্রামে লেলিহান; সর্পের 
্যায়, গর্জনশীল খষভেরং হ্যায় ও বনস্থিত ভীষণ 
্যাষের স্ভায় প্রভাবসম্পন্ন ধনঞ্য়কে নিবারণপুর্র্ক 
সংহার কর। এ দেখ, কৌরব-পক্ষীয় মহারথ ভূপাল- 
গণ .অজ্জুনের ভয়ে সমরনিরপেক্ষ* হইয়া পলায়ন 
ফরিতেছেন। এ সময়ে তুমি ভিন্ন আর কেহই 
তাহাদিগের ভয়নিবারণে সমথ নহেন। কৌরবগণ 
এই সমরসাগরে দীপের হ্যায় তোমার আশ্রয় গ্রহণ- 
পূর্বক অবস্থান করিতেছেন। অতএব তুমি যেরূপ 
ধৈর্য্য সহকারে বৈদেহ, অন্থষ্ঠ, কাম্থোজ, নগ্রজিৎ ও 
গান্ধারগণকে পরাজিত করিয়া, সেইরূপ ধৈর্য্য 
অবলম্বনপুরর্বক স্বীয় পুরুষকার প্রকাশ করিয়া অজ্জুন 
ও বাস্থুদেবের প্রতি গমন কর।” 


শল্যবাক্যে সন্তুষ্ট কর্ণের অর্জুন-প্রশংসা 


হে মহারাজ ! মগাবীর কর্ণ শল্য কর্তৃক এইরূপ 
অভিহিত হইয়া কহিলেন, “হে মদ্ররাজ1 তুমি 
এক্ষণে প্রকৃতিস্থ ও আমার অভিমত* হইয়াছ। 
ধনগ্জয় হইতে তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। আজ 
তুমি আমার তুজবল ও অন্ত্রশিক্ষা অবলোকন কর। 
আমি একাকীই সমুদয় পাগুব-সৈম্য সংহার করিব। 
আদ আমি কৃষ্ণ ও অজ্ুনকে বিনাশ না করিয়া 
কদাচ রাস্থল হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইব না। যুদ্ধে 
জয়লাভের কিছুই স্থিরতা নাই ; অতএব হয় কৃষ্ণ ও 
অজ্জ্নফে সংহার, নচে তাহাদিগের শরনিকরে প্রাণ 
পরিত্যাগপুর্র্বক সমরশয্যায় শয়ন করিয়া এককালে 


১। লোলজিহব-লক্লক্‌ করা জিহবা। ২। 
৩। লমরধিরত। ৪1 মনের মত। 


বৃষের। 


নিশ্চিন্ত হইব।” তখন মন্্রাজ শল্য কর্ণের বাক্য 
শ্রবগৌচর করিয়া কিলেন, “হে কর্ণ! মহায়ধগণ 
সেই অর্জুনকে নিতান্ত হুর্জয় বলিয়া নির্দেশ 
করিয়া থাকেন। সে একাকী থাকিলেও তাহাকে 
আক্রমণ করা সহজ নহে। এক্ষণে আবার সে 
বাসদের কর্তৃক রক্ষিত হইতেছে । এখন তাহাকে 
পরাজয় ফর! কাহার সাধ্য? কর্ণ কহিলেন, ছে 
শল্য! আমিও শুনিয়াছি যে, ধন্গয় অপেক্ষা 
উত্কৃষ্ট রী আর ফেহই নাই, তথাপি আমি সেই 
মহাবীরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। এক্ষণে 
তুমি আমার পৌরুষ প্রত্যক্ষ কর। এ দেখ, 
পাঙুতনয় মহাবীর অঙ্জুন শ্বেতাশ্বসংযোজিত রথে 
আরোহণপূর্বক রণস্থলে সঞ্চরণ করিতেছে। অন্ত 
হয় ত এ বীরই আমাকে বিনাশ করিবে । আমি 
বিনষ্ট হইলে কৌরবপক্ষীয় ফোন যোদ্ধাই জীবিত 
থাকিবে না। হে মদ্্ররাজ!| ধনগ্য়ের ভূত্রযুগল 
্থধীর্ঘ ও ত্রণাঙ্কিত* ; উহা হইতে স্থেদজল নির্গত 
বা উহা কদাচ বিকাম্পত হয় না। দৃঢায়ুধং মহাবীর 
অর্জুন অদ্বিতীয় কৃতী ও ক্ষিপ্রহস্ত। এই পৃথিবীতে 
উহ্থার সদৃশ যোদ্ধা আর ফেহই নাই। এ মহাবীর 
একটি শরের ন্যায় এককালে বহুদংখ্য শর গ্রহণ ও 
অবিলন্দে সম্ধানপুর্বক এক ক্রোশ অন্তরে নিক্ষেপ 
করিয়া থাকে। এ মহাবীর কৃষ্ণের সমভিব্যাহারে 
খাণ্তবারণ্যে হুতাশনকে পরিতুষ্ট করিতে তিনি 
বাস্থদেবকে চক্র এবং উহাফে গাণ্ডীবশরাসন, 
শ্বতাশ্বযুক্ত মেঘগন্ভীরনিম্বন রথ, অক্ষয় তুণীর ও দিব্য 
শন্্রসমুদয় প্রদান করেন। এ মহাবীর ইন্দ্রলোফে 
একত্র সমবেত লোকপালগণের নিকট পুথক্‌ পুথক্‌ 
অন্তর ও দেবদত্ত শঙ্খ লাভ করিয়া অসখ্য কালকেয় 
দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়াছিল; এতএব এই 
পৃথিবীতে উহার তুল্য বলবীর্ধ্যসম্পন্ন আর ফে 
আছে? এ মহাবীর ধর্মাযুদ্ধে অন্তর দ্বারা দেবাদিদেষ 
মহাদেবের তু্টিসাধ করিয়া ত্রেলোক্য-সংহারক 
একান্ত ভয়ঙ্কর পাণুপতান্ত্র লাভ করিয়াছে। এ 
মহাবীর একাফীই বিরাট-নগরে সমবেত কৌরব- 
পক্ষীয় বীরগণকে পরাজিত করিয়া গোধন প্রত্যাহরণ 
ও মহারথদিগের বস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল। বিশেষতঃ 
সকল লোক সমবেত হইয়া অযুত বশুসরেও যে 


শঙ্খচত্রগদাপাণি জয়শীল মহাত্মা! বাস্ুদেবের গুণ বর্ণন 


১। যুদ্ধজনিত ক্ষতচিহ্ুশোভিত । ২। কঠিন আন্ধারী। 


পহু। কাস 


করিয়া শেষ করিতে পারে না, দেই অনন্তবীর্যয, 
অপ্রতিম প্রভাবসম্পন্ন* দেবফীনন্দন এ মহাবীরকে 
সতত রক্ষা করিয়া থাকেন। এক্ষণে আমি সেই 
অশেষগুগনম্পন্ন কঞ্চসহায় ধন্ঞ্রয়কে সংগ্রামে 
আহ্বান করিয়া আপনাকে সর্বাপেক্ষা সাহসী জ্ঞান 
করিতেছি। মহাবীর বাস্থদেব ও ধনগ্য়কে এক 
রথে সমবেত দেখিয়। আমার অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চারও 
হইন্ডেছে। ধনঞ্জয় শরযুন্ধে ও বাহৃদেব চত্রুঘুদ্ধে 
অতিশয় নিপুণ। যদিও হিমাচল স্বস্থান হইতে 
বিচলিত হয়, কিন্তু এ হই মহাবীর কিছুতেই বিচলিত 
হইবার নহে। যাহা হউক, এক্ষণে আমি ব্যতিরেকে 
এঁ মহাবলপপরাক্রান্ত মহারদ্বয়ের নিকট যুদ্ধার্থ আর 
কে অগ্রসর হইবে? আজ ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ 
করিতে আমার যে অভিগ্লাষ হইয়াছে, উহ! অচিরাৎ 
পুর্ণ হইবে। আমি অবিলম্বেই অঞ্জুনের সহিত 
ঘোরতর বিচিত্র সংগ্রাম ফরিব। এ যুদ্ধে হয় 
আমি এ বীরদ্য়কে বিনষ্ট করিয়া ভূতলে নিপাতিত 
করিব, না হয় উহারাই আমাকে নিহত করিবে।” 

হে মহারাজ! মহাবীর ফর্ণ এই বলিয়। জলধরের 
ম্যায় গভীর গঙ্ছন করিতে লাগিলেন। অনন্তর 
তিনি দুর্ধ্যোধন-সঙ্গিধানে সমূপস্থিত ও তৎফর্তৃক 
অতিনন্দিত হইয়া তাহাকে এবং কপ, ভোজ, 
অনুজ-সমবেত গান্ধাররাজ শকুনি, অশ্বন্থামা, স্বীয় 
কনিষ্ঠ পুত্র এবং পদাতি, গজারোহী ও অস্থরোহি- 
গণফে সম্োধনপুর্ক কহিলেন,_হে বীরগণ! 
তোমর! বান্থদেব ও অর্জুনের প্রতি ধাবমান হইয়া 
তাহাদিগকে অবরুদ্ধ ও পরিশ্রীন্ত কর। তোমরা 
এ বীরছ্বয়কে শরনিকরে সাতিশয় ক্ষতবিক্ষত করিলে 
আমি অকেশে উহবাদিগফে সংহার ফরিতে সমর্থ 
হইব।, হে মহারাজ! তখন এ সমস্ত বীরেরা 
সুত্তপুজ্রের আদেশানুসারে অঞজ্ুনকে বিনাশ 
করিবার নিমিত্ত সত্বর ধাবমান হইয়া শরনিকর 
বর্ষণপুর্বক তাঁহাকে সমাহতৎ করিতে লাগিলেন; 
মহাবীর অজ্জনও মহাঁনাগর যেমন বহুল সলিল- 
সম্পন্ন নদ-নদী-সমুদ্ধয়ের বেগ ধারণ ফরিয়া থাকে, 
তব্রূপ অনায়াদে কৌরবপক্ষীয় বীরগণের শরনিফর 
সহ করিলেন। অন্তর তিনি বিপক্ষগণের উপর 
অনবরত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তৎকালে 
তিনি যে কখন শর সন্ধান ও বর্ষণ করিতে লাগিলেন, 


১। অভভুলনীয় প্রভাবযুক্ত । ২। ভীষণ ভাবে আহত । 


শক্রগণ তাহা কিছুই অবগত হইতে সমর্থ হইল না। 
তখন অসংখ্য হত্তী, অশ্ব ও মনুষ্য তীহার শরে বিদীণ- 
কলেবর ও নিহত হইয়া সমরাঙ্গনে নিপতিত হইতে 
লাগিল। এ সময় মহাবীর কুস্তীনন্দন যুগান্তকালীন- 
মার্তত্ের১ হ্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তাহার 
শরনিকরকিরণৎ ও গাণ্ডীব-শরামন পরিবেষেরৎ ন্যায় 
শোভমান হইল। চক্ষুরোগগীড়িত ব্যক্তি যেমন 
দিবাফরকে নিরীক্ষণ করিতে পারে না, তদ্রুপ 
ফৌরবগণ তাহাকে অবলোকন করিতে সম্থ 
হইলেন না। 


অশ্বথামাদি সহ অর্জনের যুদ্ধ 


অনন্তর মহাবীর অঙ্জন হাস্যমুখে শরজাল 
বিস্তারপূর্্ক জ্যেষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের মধ্যগত দিবাকর 
যেমন জলরাশি বিশোধিত করে, তদ্রুপ বিপন্ষ- 
নিক্ষিপ্ত শরনিকর নিরাকৃত করিয়া স্বীয় তেজঃপ্রভাবে 
কফৌরবসৈম্য দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর 
কৃপ, ভোজ, রাজা দুর্য্যোধন ও মহারথ অশ্বথাম। 
জলধর যেমন মহীধরেরৎ উপর বারিবর্ণ করিয়! 
থাকে, তক্রপ অনবরত অর্জুনের উপর শরনিকর 
বিসঙ্জন করিয়া তাহার প্রতি ভ্রতবেগে ধাবমান 
হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় জীবনান্তকর শরনিকর দ্বারা 
সেই শরসমূহ ছেদনপুর্বক তাহাদিগের প্রত্যেফ্যের 
বক্ষস্থলে তিন তিন বাণ বিদ্ধ করিলেন এবং গাণ্ডীব 
আকর্ষণপুর্ববক বিপক্ষগণকে শরানলে নিতান্ত সম্তপ্ত 
করিয়া জ্যৈষ্ঠ ও আধাট মাসের মধ্যগত পরিবেষ- 
স্থশোভিত প্রচণ্ড মার্তণ্ডের গ্যায় শোতা পাইতে 
লাগিলেন। 

অনন্তর মহারথ অশ্বখামা দশ শরে ধনগ্রয়কে, 
চারি শরে তাহার চারি অশ্বকে ও তিন শরে 
বাস্থদেবকে বিদ্ধ করিয়। ধ্বজ্াগ্রস্থিত বানরের উপর 
নারাচনিফর বর্ষণ করিতে আরম্ত করিলেন। মহাবীর 
ধনগ্রয় তদদর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া তিন শরে অশ্বথামার 
কর্ম, ক্ষুরান্ত্র বারা তাহার সারধির মস্তক ও চারি 
শরে অশ্বগণকে ছেদনপুর্বক তিন শরে তাহার ধবজ- 
দণ্ড খণ্ড থণ্ড করিয়া ফেগিলেন। তখন মহাবীর 
অশ্বথামা একান্ত রোষাবিষ্ট হইয়া হীরফ-মণি'সমলঙ্কৃত 
স্থবর্ণজাল-জড়িত, তক্ষকদেহের হ্যায় তেঞ্ঃসম্পর, 


১। গ্রলঙ্নকালীন ধের । ২। শরসমূহের প্রভা | ৩। নুর্যা- 
মণ্ডলের । ৪1 পর্বতের । 





কর্ণপর্বৰ 





অদ্রিতটস্থঃ অজগরেরং চ্যায় প্রকাণ্ড এক মহামূল্য 
কারক গ্রহণ করিলেন এবং উহাতে জ্যারোপণ- 
পুরর্বক শরনিকর বর্ষণ করিয়! অর্জুন ও বান্থদেবকে 
নিপীড়িত ও বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন বারিধর 
যেমন দিবাকরফে অবরোধ করে, তদ্রুপ মহাবীর 
কৃপ, ভোজ, ছুর্যযোধন ও অগ্ঠান্য মহারথগণ শরনিফর 
বর্ষপপুরর্বক ধনঞ্জয়কে অবরোধ করিলেন। কার্বীর্য্য- 
সদৃশ বলবীর্য্যসম্পয় মহাবীর অঞ্জন তদর্শনে শর- 
নিকর দ্বারা কৃপাচার্যের সশর শরাসন, অশ্ব, ধবজ ও 
সারথিকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। হে মহারাজ ! 
পূর্ব্বে গাঙ্গেয়* যেমন অঞ্জনের অসংখ্য শরে 
নিপীড়িত হইয়াছিলেন, এক্ষণে কৃপাচাধ্যও তন্রপ 
একান্ত নিপীড়িত হইলেন। 

অনন্তর মহাবীর অজ্জুন ছূর্য্যোধনকে দিংহনাদ 
পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া তাহার ধ্বজ ও শরাদন 
ছেদনপূর্ব্ক কৃতবপ্মার অশ্বগণকে বিনষ্ট ও ধ্বজদণ্ড 
খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি অশ্ব, 
সারধি, ধজ ও শরাসনযুস্ত রথ-সমুদয় এবং 
গজযৃথকে বিপাটিত* করিলেন। কৌরব-সৈম্যগণ 
জলবেগবিদীর্ণ* সেতুর ম্যায় সমন্তা* বিষীর্ণ হইয়া 
পড়িল। এ সময় মহাত্বা কৃষ্ণ রণগীড়িত শক্রগণকে 
অর্জুনের দক্ষিণপার্থে রাখিয়া রথসঞ্চালন করিতে 
লাগিলেন। তখন অন্যান্য যোধগণ বৃত্রা হুর নিধনোগ্ঠত 
বাসবের ম্যায় মহাবীর ধনঞ্জয়কে ধাবমান অবলোকন 
করিয়া উন্নত ধ্বজযুক্ত সবৃকল্পিত রথে আরঢ হইয়। 
যুদ্ধ-বাদনায় তাহার অন্ুগমন করিলেন! তদদর্শনে 
মহারথ শিখগ্তী, সাত্যকি, নকুল ও সহদেব ধনগ্জয়ের 
সমীপে গমনপূর্ধক তাহার অরাতিগণকে নিবারণ ও 
শাণিত শরনিকরে বিদারণ করিয়া দিংহনাদ 
পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন কৌরব ও 
স্থ্জয়গণ পরস্পর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অবক্রগামী* 
সায়ক দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ত 
করিলেন। পুর্বকালে অনুরগণ যেমন দেবগণের 
সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, এক্ষণে কৌরবগণের 
সহিত স্ঞ্জয়গণের তন্রপ সংগ্রাম আরম্ত হইল। 
উভয়পন্দীয় গজারোহী, অশ্বারোহী ও রথিগণ 
জয় ও স্বর্গলাভে সমুৎন্ক হইয়া সমরে 





১। পর্বতম্লস্থিত। ২। ছাগ গিলিতে পারে, এইরূপ 
বৃহৎ সর্পের। ৩। ভীম্ম। ৪1 ছিন্নভি্। ৫। জলবেগে ত়। 
৬। সর্বরিকে | ৭ | সরলগতি-_বেগবান। 


৪ 


গমন ও পরম্পরকে প্রহার করিয়া গঞ্জন করিতে 
লাগিল। 

হে মহারাজ ! এ সময় যোধগণ পরস্পরের প্রতি 
অনবরত শরনিকর নিক্ষেপ করাতে মূর্ধ্যের প্রভা 
তিরোহিত ও সমুদয় দিগ্বিদিক্‌ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল।” 


একানীতিতম অধ্যায় 


যুদ্ধক্ষেত্রে অর্ডঘুনসহ ভীমের মিলন 


সপ্তয় কহিলেন, “হে মহারাজ ! অনম্তর প্রধান 
প্রধান কৌরবসৈম্তগণ ভীমসেনফে আক্রমণ করিলে 
তন্র্শনে মহাবীর ধনগ্রয় তাহার উদ্ধারবাসনায় 
স্ৃতপুজের সৈগ্যগণকে বিমর্দিত করিয়া যমরাজের 
রাজধানীতে প্রেরণ করিতে লাগলেন। এ 
সময় মহাবীর ধনপ্য়ের শরজাল বিহঙ্গমকুলের* 
হ্যায় নভোমণগ্ডুল সমাচ্ছন্ন করিল। মহাবীর 
কুম্তীনন্দন কৌরবগণের অন্তকন্বরূপ হইয়! ভল্ল, 
ক্ষুরপ্র ও বিমল নারাচ দ্বারা তাহাদের গাত্র ও 
মন্তকচ্ছেদন করিতে লাগিলেন। এ সময় 
সমরভূমি ছিন্নগাত্র, ছিন্নমস্তক, কবচশৃন্য যোধগণের 
কলেবরে সমাবৃত এবং ছিন্ন-ভিন্ন, বিকলাঙ্গ হস্তী, 
অশ্ব ও রথসমূহের নিপাতে ভীষণাকার বৈতরণী নদীর 
হ্যায় অতিশয় ছুর্গম ও ছুনিরীক্ষয হইয়া উঠিল। 
অসংখ্য ঈষা, চক্র, অক্ষ ও ভলপ ইতস্ততঃ নিপতিত 
হইতে লাগিল ; এ সময় কোন কোন রথ অশ্বসারথি- 
বিহীন, ফোন কোন রথ কেবল অন্বযুক্ত ও ফোন 
কোন রথ কেবল সারথিযুক্ত দুিগোচর হইল । স্ুব্ণ- 
বর্ণ-বর্শধারী, কনকভূষণালক্কত, যোধগণসমার্ঢ, ক্ুর 
মহামাত্রগণ কর্তৃক পাঞ্চি ও তনুষ্ঠার। পরিচালিত, 
মদমত্ত, কবচভূষিত চারিশত মাতঙ্গ অজ্ছুনের শর- 
নিকরে সমাহত হইয়া সমরাগনে নিপতিত হইলে 
বোধ হইল যেন, মহাপর্বতের সমৃদ্ধিশালীৎ শৃঙ্গসকল 
বিশীর্ণ ও ধরাতলে সমাকীর্ণ হইয়াছে। মহাবীর অঙ্ছুন 
সেই জঙলদসমিভ মদবর্ষী* বারপঃগণফে নিপাতিত 
করিয়া মেব-বিনিগত মার্তগ্ডের ম্যায় শোভা ধারণ 
করিলেন। এইরপে অন্তর, যন্ত্র ও কবচশৃন্য চতুরঙগবল 
মমরাঙ্গনে নিপতিত হওয়াতে পথ-সফল আচ্ছন্ন 
হইল। তখন মহাবীর অঞ্জনের ঘোরতর 


১। পক্ষিপ্রেদীর | ২। মপিরত্রম্ডিত | ৩--৪ | মদল্াবী গজ । 





সন ব্ 


বস্ত্র নির্ঘোষসদৃশ গাণীব-শরাসনের ভীষগ শব্ধ সমুখিত 
হতে লাগিল। সাগরমধ্যে নৌকা যেমন . প্রবল 
সমীরণে সমাহত হইয়া ব্দীর্ণ হয়, তদ্রুপ সেই 
কৌরবসৈগ্তগণ ধনঞ্জয়ের শরে সমাহত হইয়া হিঙ্ন-ভিন্ন 
হইল। অঙ্গার, উক্কা ও অশনির হ্যায় প্রাণবিনাশক 
গীণ্তীবনিঃশত বিবিধ বাণ তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে 
আরম্ভ করিলে তাহারা রঞজনীযোগে পর্ববতস্থিত 
গ্রজলিত বেণুবনের হ্যায় শোভা ধারণ করিল। 
অটবীমধ্যে মৃগগণ যেমন দাবদহনভীত হইয়া 
ইতস্ততঃ পর্য্যটন১ ফরে, তন্তরপ কৌরবগণ অঙ্জুনের 
শরানলে দগ্ধ ও ভীত হইয়া চতুর্দিকে ধাবমান হইল। 
এঁ সময় যাহারা ভীমসেনকে আক্রমণ করিয়াছিল, 
তাহারাও ভীতচিত্তে তাহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক 
রণপরাম্মুখ হইয়া চতুদ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। 

হে মহারাজ! এইরূপে ফৌরবগণ ছিন্ন-ভিন্ন 
হইলে সমরবিজয়ী ধনঞ্য় ভীমসেনের নিকট 
সমুপস্থিত হইয়া ক্ষণকাল তীহার সহিত মন্ত্রণা করিয়া! 
তাহাকে যুধিষিরের নিরাপদ্বার্তা বিজ্ঞাপিত করিলেন 
এবং তাহার অনুমতি গ্রহণপূর্র্ক পুনরায় রথনির্ঘোষে 
ভূমগ্ুধ ও নভোমগ্ুল প্রতিধ্বনিত করিয়া সমরস্থলে 
সমাগত হইলেন। এ সময় ছুঃশাসনের অনুজ দশ 
জন মহাবীর ধনঞুয়কে পরিবেষ্টন করিয়া স্বৃতীক্ষ 
শরনিকরে নিগীড়িত করিতে লাগিলেন। তণফালে 
বোধ হইল যেন, তাহারা জ্যারোপিত শরাসন আয়ত 
করিয়া নৃতা করিতেছেন। মহাত্বা বাসদের 
ধনগ্রয়কে উক্কানিগীড়িতৎ কুপ্ররের* গ্যায় মাপনার 
পুজগণের শরে সমাহত দেখিয়া, অঞ্জুন অচিরাৎ 
তীহাদিগফে শমন-সদনে প্রেরণ করিবেন স্থির 
করিয়া তাহাদিগের বামপার্থে রথ-সঞ্চালন করিতে 
লাগিলেন। তাহারা অজ্জুনের রথ অগ্যদিকে ধাবমান 
দেখিয়। সত্বর তাহার অভিমুখীন হইলেন। তখন 
মহাবীর ধনঞ্জয় নারাচ ও অর্দচন্দ্রশরে সেই 
বীরগণের রথফেতু, অস্ব, চাপ ও সায়ক-সকল খণ্ড 
খণ্ড করিয়া স্ববর্ণপুঙ্খ দশ ভল্লে তীহাদিগের 
লোহিত'নেত্রযুক্ত, দষ্টাধর* মস্তক-সকল ছেদনপূর্ববক 
পুনরায় গমন করিতে লাগিলেন। আপনার 
আত্মজ্গণের ব্দন-সমুদয় ভূভলে নিপতিত হইয়া 
পঙ্কজের হ্যায় শোভিত হইল।” 


১। বিচরধ-_ ছুটাছুটি । ২--৩। উত্কাদগ্ধ গজের । ৪। ক্রোধে 
অধরদংনকারী। 


শন্স্ আদ রিল ৪ 


দ্যশীতিতম অধ্যায় 
সংশগ্তকগণসহ অর্জনের ভীষণ যুদ্ধ 


সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ | এ লময় মহাত্মা 
মধুসূদন ধনঞ্রয়ের স্ুবণভূষণবিভূষিত মুক্তাজাল- 
জড়িত শ্বেতাশ্বগণকে কর্ণের রথাভিমুখে সঞ্চালিত 
করিলেন। অনস্তর ফৌরবপক্ষীয় মহাবপ-পরাক্রান্ত 
নবতিসংখ্যক সংশপ্তক অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার 
নিমিত্ত ঘোরতর পারলৌকিক* শপথ করিয়া 
তাহাকে পরিবেষ্টনপুর্বক শরনিকরে নিপীড়িত করিতে 
লাগিল। মহাবীর অঞ্ঞুন নিশিত শরজালে-অবিলম্বে 
সেই সংগ্রামতৎপর নবতি বীরকে তাহাদের সারথি, 
শরাদন ও ধ্বজের সহিত নিপাতিত করিলেন। 
পুণ্যক্ষয় হইলে বিমানস্থ সিদ্ধগণ যেরূপ স্বর্গ হইতে 
পতিত হয়, তত্রপ তাহারা অর্জনের নানারপ 
শরনিকরে নিহত হইয়া নিপতিত হইল। অনন্তর 
কৌরবগণ প্রভূত হস্তী, অশ্ব ও রথ লইয়া নির্ভয়ে 
ধনগ্ুয়ের দন্মুখীন হইয়া তাহাকে অবরোধপুর্বক 
অসংখ্য শক্তি, খষ্টি, প্রাস, গদা, তরবার ও শরনিকর 
দ্বার সমাচ্ছন্ম করিলেন ; মহাবীর অজ্জুনও দিবাকর 
যেমন ফিরণজালে তিমির নাশ করেন, তদ্রপ 
শরনিকর দ্বারা অরাতি-নিক্ষিপ্ত অন্থরীক্ষে বিস্তৃত 
শরজাল ছেদন করিয়া ফেলিলেন! 

অনন্তর ত্রয়োদশ-শত মত্ত গজসমার্ঢ শ্লেচ্ছ 
দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে কর্ণ, নালীক, নারাচ, 
তোমর, প্রাস, শক্তি, মুষল ও ভিন্দিপাল দ্বার! রৎস্থ 
পার্থের পার্খদেশে আঘাত করিতে লাগিলেন। তখন 
অজ্জুন নিশিত ভল্ল ও অর্ধচন্ত্র দ্বারা সেই ম্নেচ্ছগণ- 
নিক্ষিপ্ত শস্্রবৃষ্টি নিরাকৃত করিয়া নানাবর্ণ শরনিকরে 
ধ্পতা কা-বিশিষ্ট দ্বিরদগণকে আরোহিগণের সহিত 
নিহত করিলেন। সুবর্ণমালাৰৃত মাতঙ্গগণ অঞ্জনের 
নুবর্ণপুঙ্ঘ শরনিকরে সমাব্ৃত ও নিহত হইয়া বন্তু- 
বিদ্ারিত পর্বতের চ্যায়, আগ্নেয়গিরির* ন্যায় 
ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর সংগ্রামস্থলে মনুষ্য, 
গজ ও অশ্বগণের নিশ্বন এবং গাণ্ীবের গভীর নির্ধোষ 
শ্রুভিগোচর হইতে লাগল। অসংখ্য কুপ্তর ও 
আরোহিবিহীন অশ্বগণ শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া 
দ্শদিকে ধাবমান হইল। অশ্বহীন। রথিবিহীন, 


১ । মৃত্যুগণ | ৩। অগরিগর্ পর্বত--যে পর্বতের মধ্যে 
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গন্ধবর্ধনগরাকার সহশ সহস্র রথ চতুদ্দিকে দৃষ্ট 
হইতে লাগিল এবং অন্বারোছিগণ ইতত্ততঃ ধাবমান 
হুইয়৷ অঞ্ঞুনের বাণে নিহত হইল। হে মহারাজ! 
মহাবীর ধনঞ্জয়ের কি অদ্ভুত বাহুবল! তিনি 
তৎকালে একাকীই নেই হস্তী, অশ্বারোহী ও 
রধিগণফে পরাজিত করিলেন। 


ভীমার্জঘবন-নিগীড়িত কৌরবগণের পলায়ন 


এঁ সময়ে মহাবীর ভীমসেন অর্জুনকে ব্রিব্ধিঃ 
সৈগ্-পরিবৃত দেখিয়া কৌরবপক্ষীয় হতাবশিষ্ট 
কতিপয় রথীকে অতিত্রন্পুর্ববক মহাবেগে অঞ্জনের 
রথাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন ফৌরবগণের 
অল্লমাত্রাবিশিষ্ট ক্ষতবিক্ষত সৈম্যগণ ইতস্ততঃ পলায়ন 
করিতে লাগিল ; গদাপাণি বৃকোদরও অর্জুনের 
সমীপে গমন করিয়া ধনগ্রয়-হতাবশিষ্ট ফৌরবপক্ষীয় 
মহাবল তুরঙ্গমগণকে নিগীড়িত করিতে আরম্ত 
করিলেন। তীহার ভীষণ গদ। প্রাকারং, অট্রালিক৷ 
ও পুরদ্বারবিদারণে সমর্থ, কালরাত্রির * ম্যায় নর, 
নাগ,ও অস্বগণের উপর অনবরত নিপতিত হইতে 
লাগিল। লৌহবর্ধারী অশ্ব ও অস্বারোহিগণ 
সেই প্রচণ্ড গদার আঘাতে ভগ্নমস্তক, ভগ্রাস্থিৎ 
ও ভগ্নচরণ হইয়া! শেণিতার্র-কলেবরে চীতকার 
করিয়া ধরাতলে নিপতিত ও দশন* দ্বারা ভূতল 
দংশন পূর্বক পক্ত্বপ্রাপ্তত হইল। ক্রব্যাদগণ 
আনন্দিতচিত্তে তাহাদের মাংস ভোজন করিতে 
লাগিল। তখন ভীমসেনের সেই ভীষণ গদা 
শোণিত, মাংস, বসা ও অস্থির দ্বারা পরম পরিতৃপ্ত 
হইয়া ছুর্লক্ষ্য* কালরাত্রির হ্যায় নিতান্ত দুর্ধর্ষ হইয়া 
উঠিল। এইরূপে ভীমসেন দশ সহস্র অশ্ব ও 
বছুসংখ্যক পদাতিফে নিপাতিত করিয়া গদা-হস্তে 
সরোষ-নয়নে ইতস্তত; সঞ্চণ করিতে আরম্ত 
করিলেন। ফৌরবগণ ভ্রাহাকে গদা-হস্তে সমীপে 
সমাগত হইতে দেখিয়া সাক্ষাৎ কালদগুধর কৃতান্তের 
ম্যায় বোধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মকর 
যেমন সাগরে প্রবেশ করে, তদ্রপ মহাবীর বূকোদর 
মন্তমাতঙ্গের গ্ঠায় ক্রুদ্ধ হইয়া গজসৈম্যমধ্যে 
প্রবেশপুর্্ক ক্ষণকালমধ্যে তাহাদিগকে নিপাতিত 
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করিলেন। ঝর্মাচ্ছাদিত, পরিশোভিত+, আরোছি- 
লমবেত মত্তমাতঙগগণ পক্ষযুক্ত* পর্বংতের গ্যায় তৃঙ্তলে 
গতিত হইতে লাগিল। মহাবল ভীমসেন এ 
সেই গজসৈম্ক নিপাভিত করিয়া রথারোহপপূরর্বক 
পুনর্বার অর্জুনের আগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। এ 
সময়ে ফৌরব'সৈম্তগণ অস্্রাঘাতে নিশ্গীড়িত হইয়া 
মরে নিরুসৎসাহ ও পরামুখ হইয়া নিশ্চেষ্টবং 
অবস্থান করিতে লাগিল। অর্জুন সেই সৈনিকগণকে 
তেজোহীন দেখিয়া প্রাণনাশক শরনিকরে সমাচ্ছনপ 
করিতে লাগিলেন। কৌরবগক্গীয় চতুরঙ্গিণী সেনা 
অঞ্জনের শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া কেশর-বিরাজিত 
কদন্ব-কুহমের হ্যায় শোভাধারণ করিল। এ সময় 
অজ্জনের শরে অসংখ্য নাগ, নর ও অশ্ব নিহত 
হওয়াতে কৌরবপক্ষে ভীষণ আর্তনাদ সমুখিত হইল। 
সৈনিকগণ নিতান্ত ভীত হয়া হাহাকার করিয়া 
অলাতচক্রের গ্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিল। এ সময় 
কৌরবপক্ষীয় ফোন রথ, অশ্ব, অশ্বারোহী বা মাত 
অক্ষত ছিল না। সৈশ্ভগণ ছিন্নকবচ ও শোণিতলিপ্ত 
হইয়া বিকসিত অশোক-কাননের শ্ায় শোভা পাইতে 
লাগিল। এ সময় ফৌরবগণ সব্যসাচীর পরাক্রম- 
দর্শনে কর্ণের জীবিতাশ! পরিত্যাগ করিলেন এবং 
পার্থের শরসম্পাত অসহা বোধ করিয়! শ স্কতচিত্তে 
দশদিকে পলায়ন করিয়া সুতপুজ্রকে আহ্বান করিতে 
লাগিলেন ; মহাবীর অর্জনও শত শত শরবর্ষণপূর্ববক 
তাহাদিগের প্রতি ধাবমান হইয়া ভীমসেনপ্রমুখ 
পাগুবপক্ষীয় যোধগণকে আহ্লাদিত করিলেন। 

হে মহারাঙ্গ ! তখন আপনার পুক্রগণ অর্জনশরে 
ব্যথিত হইয়া কর্ণের রথদমীপে প্রতিগমন করিলেন। 
এ সময় স্ৃতপুত্র সেই বিপদ্সাগরে নিমগ্রপ্রায় 
বীরগণের ছীপম্বরূপ হইলেন; অন্তাম্য কৌরবগণও 
অজ্জুনের ভয়ে ভীত হইয়া নিধ্বিষ পন্নগের গ্চায় 
পলায়নপুর্বক কর্ণেরই আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। 
ক্রিয়াবান্* প্রাণিগণ যেমন মৃত্যু হইতে ভীত হইয়া 
ধন্মকে অবলম্বন করে, তদ্রুপ আপনার অনয়গণ 
মহাত্বা অঞ্জনের ভয়ে মহাধনুদ্ধর কণের শরণপন্ন 
হইলেন। তখন শশ্ধরাগ্রগণ্য মহাবীর কর্ণ সেই 
শরগীড়িত শোণিগুরিমন* বীরগণকে অভয় প্রদান 
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করিলেন এবং সৈনিফগণকে অর্ছনপ্রভাবে ভগ্ন 
দেখিয়া শত্রসংহারবাসনায় শরাদন বিস্ষারণ করিতে 
লাগিলেন। অনন্তর তিনি মনে মনে অর্জুনের 
বধচিস্তা করিয়া! নিশ্বীস পরিত্যাগপুর্বক তাহারই 
সমক্ষে পুনরায় পাঁঞ্চালগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। 
পাগুবপক্ষীয় ভূপালগণ তদ্দর্শনে আরক্তনয়ন হইয়া, 
জলদজাল যেমন পর্ধবতোপরি বারিবর্ণ করে, 
তত্রপ কর্ণের উপর শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। 
অনন্তর মহাবীর ফর্ণ সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপপুর্ধবক 
পাঞ্ধালগণের প্রাণ সংহার করিতে আরম্ভ করিলে 
তাহাদের মধ্যে ভীষণ শব্দ সমুখিত হইল।” 


ত্র্শীতিতম অধ্যায় 


কর্ণকরে বিশোক-_সাত্যকি-শরে প্রদেন-সংহার 


সপ্তয় ফাঁহলেন, “হে মহারাজ! এইরূপে 
মহারথ সৃতপুত্র মহাবীর অজ্জুনের বীধ্যপ্রভাবে 
ফৌরবগণকে পলায়নপরায়ণ দেখিয়া, বায় যেমন 
জলদজাল ছিম্ন-ভিন্ন করে, তদ্রেপ পার্খালতনয়গণকে 


ছিন্ন-ভিন্ন করিতে লাগিলেন। তিনি অগ্জলিকান্্ে. 


জনমেজয়ের অশ্ব-সমুদয় ও সারথিকে নিপাতিত 
করিলেন এবং ভল্ল দ্বারা শতানীক ও সুতূসোমকে 
বিদ্ধ করিয়া তাহাদিগের ফাম্মুক ছেদন করিয়া 
ফেলিলেন। ততপরে তিনি ছয় শরে, ধৃষটত্যেনকে 
বিদ্ধ ও শরনিকরে তাহার অশ্বমকলকে নিহত 
করিয়া সাত্যফির অশ্বগণকে সংহারপূর্বক কৈকয়পুজ 
বিশোককে বিনষ্ট করিলেন। কফৈফয়-সেনাপতি 
উগ্রকণ্্মা রাজকুমারকে নিহত দেখিয়া কর্ণাতবজ 
প্রসেনকে উগ্রবেগসম্পন্ন১ শরনিকরে সমাহত ও 
বিচলিত করিলেন। মহাবীর কর্ণ তদদর্শনৈ হাস্থাযুখে 
তিন অর্ধচন্ত্রশরে ফৈফয়-সেনাপতির ভূজযুগগল ও 
মস্তক ছেদন করিলে তিনি গতান্থ হইয়। পরশুচ্ছিন্নং 
শালবৃক্ষের হ্যায় ভূতলে নিপতিত হুইলেন। অনস্তর 
কগাত্মজ প্রসেন শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ ও নিশিত 
শরনিফর বর্ষণপুর্ধক সাত্যকিকে সমাচ্ছন্ন করিয়! 
যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর 
সাত্যকি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শাণিত শরে তৎক্ষণাৎ 
প্রসেনের প্রাণ সংহার করিলেন। মহাবীর কর্ণ 


পুজের নিধন দর্শনে ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া 


১। অতিবেগশালী। ২। কুড়োল দিয়া কাটা। 


সাত্যকিকে সংসার করিবার বাসনায় “অরে শৈনেয়। 
তুই নিহত হইলি, এই বলিয়! তাঁহার প্রতি এক 
ভীষণ শর বিসর্জনপুর্বক গর্ডন করিতে লাগিলেন। 
মহাবীর শ্রিখণ্ডী ত্দর্শনে অবিলম্বে তিন বাণে সেই 
কর্ণনিক্ষিপ্ত শর ছেদন করিয়া তাহাকে তিন শরে 
বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাতেজন্বী সুতপুজ্ 
ক্রোধভরে ক্ষুর দ্বারা শিখগ্ডীর শরাসন ও ধরব ছিন্ন 
এবং ছয় শরে তাহাকে বিদ্ধ করিয়া ধৃষট্যন্ব-তনয়ের 
শিরচ্ছেদনপূর্বধক সুশাণিত শর দ্বারা স্থতসোমকে 
বিদ্ধ করিলেন। 

হে মহারাজ | এইরূপে সেই তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত 
ও ধৃষ্টহ্যন্গের পুজ নিহত হইলে বাহ্দেব অন্দুনকে 
সন্বোধনপুর্বক কহিলেন, “হে ধনঞ্জয়! এ দেখ, 
কর্ণ প্রায় সমস্ত পাঞ্াপদিগকে বিনষ্ট করিল, এক্ষণে 
তুমি গিয়া উহাফে সংহার কর।” নরপ্রবীর অঞ্জন 
বানুদেবের বাক্য-শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া 
পা্ালদিগফে ভয় হইতে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত 
অবিলম্বে সৃতপুজের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন 
এবং গাণ্তীব বিশ্ষারণ» ও তলধর্বনি করিয়া সহসা 
শরান্ধকার বিস্তারপুরর্বক অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও 
ধ্জসকল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাহার 
শরাসনের টক্কারশব্( অন্তরীক্ষমণ্ডলেং ও ভয়ঙ্কর 
গিরিগহবরে* প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। এ 
সময় ভীমসেন পৃষ্ঠরক্ষক হইয়া তাহার অনুসরণে 
প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সেই 
বীরদ্ধয় রথারোহণে সুতপুজের প্রতি গমন করিতে 
লাগিলেন। 

এদিকে মহাবীর স্ৃতপুজ্র সোমকদদিগের সহিত 
ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া রথ, অশ্ব ও মাতঙ্গগণকে 
নিহত এবং শরনিকরে দিত্মগুল সমাচ্ছাদিত করিলেন। 
তখন উত্তমৌজা, জনমেজয়, যুধামন্ ও শিখণ্তী 
ধৃষ্টছায়ের সহিত সমবেত ও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া 
শরজাল বিস্তারপুর্র্বক সৃতপুক্রকে বিমদ্দিত ও বিদ্ধ 
করিতে লাগিলেন ; কিন্তু রূপ, রস প্রভৃতি বিষয়- 
সমুদয় যেমন সংযমী ব্যক্তিকে ধৈর্য্যচ্যুত করিতে 
পারে না, তন্রপ সেই পাঞ্চালদেশীয় পাঁচ মহাবীর 
একত্র হইয়াও নুতপুক্রকে রথ হইতে বিচলিত 
করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর মহাবীর 


কর্ণ শরনিকর দ্বারা এ মহাবীরগণের ধনু, ধ্বজ, 


১1 বিশেষরপে আকর্ষণ। ২। আকাশে । ৩। গিরিগুহায়। 


কর্গর্ 
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অন, সারঘি ও পতাকা সফল জাবলম্ে হিন্ন-তিন্ন 
করিয়া পীচ পাঁচ বাণে তাহাদিগকে আঘাত 
করিয়া সিংহের গ্যার গর্জন করিতে লাগিলেন। 


তঙফালে সকলেই তাহার শরাসননিম্বনে অদ্রিজ্রম১- 
পরিশোভিত পৃথিবী বিদীর্ণ হইল অনুমান করিয়া 
একান্ত বিষ হইয়া উঠিল। মহাবীর নুতপু্প 
ইন্্রচাপসদৃশ নিতান্ত আয়ত শরাসন আবর্ষণ 
ও অনবরত শরনিফর বর্ষণপুর্্বক করজালবিরাজিতং 
পরিবেষণ্সম্পন্ন প্রচণ্ড হূর্যযমণ্ডলের গ্যায় শোভা 
পাইতে লাগিলেন। তশুপরে তিনি শিখন্তীকে দ্বাদশ, 
উত্তমৌজাকে ছয় এবং যুধামন্যু, জনমেজয় ও 
ধষ্টত্য়কে তিন তিন শরে বিদ্ধা করিলেন। 
এইরূপে সেই পাঞ্চলদেশীয় পাচ মহারথ ভোগ্যবন্থ 
মল যেমন জিতেন্দ্িয় কর্তৃক পরাজিতঃ হইয়! 
থাকে, তদ্রপ শুতপুজের বলবীর্ষেয পরাজিত 
ও নিন্চেষ্ট হইয়া অবস্থান করিলেন। তখন ড্ৌপদীর 
আত্মজগণ স্বীয় মাতুলগণকে ৃতপুত্রবিহিত* বিপদ্‌- 
সাগরে নিমগ্ন অবলোকন করিয়া, নৌকাভঙ্গ নিবন্ধন 
সমুদ্রে নিমগ্ন বণিকৃগণকে যেমন অগ্ত নৌকা উদ্ধার 
করে, তক্রপ সুসজ্জিত রথ দ্বারা তাহাদিগকে উদ্ধার 
করিলেন। 

অনন্তর মহারথ সাত্যকি নিশিত শরনিফরে 
সুতপুক্র-প্রেরিত শরসমূহ খণ্ড থণ্ড ও তাহার কলেবর 
ক্ষতবিক্ষত করিয়া আট শরে মহারাজ দুর্য্যোধনকফে 
বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর কৃপ, কৃতবন্মা, কর্ণ 
ও রাজা দুর্য্যোধন স্থুনিশিত শরজাল বিস্তারপূর্ববক 
সাত্যকিকে প্রহার করিতে লাগিলেন। শিনিপ্রবীর* 
সাত্যকি সেই চারি মহাবীরের সহিত সমরানল 
প্রজ্বালিত করিয়া, দিকৃপতিদিগের' সমরে প্ররবৃদ্ 
দানবরাজের হ্যায় শোভা ধারণ করিলেন এবং 
অনবরত শরনিফরবর্ধী, অতিমাত্র আয়ঙ, মহান 
শরাসন গ্রভাবে শরতফালীন নভোমগুলমধ্য স্থিত 
প্রচণ্ড দিবাফরের ম্যায় একান্ত হুধর্ষ হইয়া উঠিলেন। 
ইত্যবসরে পা্ালদেশীয় মহারথগণ সমবেত হইয়া 
দেবতারা যেমন দেবরাজকে রক্ষা! করিয়াছিলেন, 
সবত্রপ মহাবীর সাত্যকিকে রক্ষা! ফরিতে লাগিলেন। 
হে মহারাজ! তখন আপনার সৈনিফগণের সহিত 

১। পর্বত-ৃক্ষ । ২। কিরপমালাযুক্ত। | পরিধি 
চারিদিকের গোলাকার বেড়। ৪। পরান্ভৃত--লক্ষোর হহিদূর্ত। 
€। কর্পকৃত। ৬ | শিনিকপত্রেঠ । ৭| ইন্্া্ির। 


৩য়---৫৭ 


বিপক্ষদিগের দেবান্বর-সংগ্রামের ভ্যায় রধ, অশ্ব ও 
মাতজ বিনাশন তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রধী, 
হস্তী, অশ্ব ও পদাতিসকল নানাবিধ শপ্পজালে 
সমাচ্ছয় হইয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। কতকগুলি 
পরস্পর আহত ও ম্মলিত হইয়া আর্তনাদ 
করিতে আরস্ত করিল এবং কতকগুলি শরনিফরে 


নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগপূ্বক 
ভূতলে নিপতিত হইল। 
ছুঃশাসনভীমসেন সমর 


এ দিকে মহাবীর ছুঃশাসন শরনিকর বর্ষপপূরধ্ক 
নির্ভয়ে ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন ; মহাবল- 
পরাক্রান্ত ভীমও সিংহ যেমন রুরুর অভিগমন করে, 
তত্রূপ দ্রুতবেগে তাহার প্রতিগমন করিলেন। তখন 
শহ্বর ও শক্রের গ্তায় সেই রোধাবিষ্ট বীরদ্য়ের 
ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। অনবরত মদধারাবর্ষী 
মন্মথাসক্তচিত্ত১ মাতঙ্গপ্ধয় যেমন করিণীর নিষিদ্ধ 
পরস্পরকে আঘাত করিয়া থাকে, তঙ্জপ সেই বীরছয় 
জয়শ্রী লাভ করিবার অভিলাষে দেহবিদারণক্ষম 
সৃতীক্ষ শরনিকর দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিতে 
লাগিলেন। মহাবীর ভীম ছুই ক্ষুর দ্বারা ছু'শাসনের 
ফান্দুক ও ধ্বদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহার ললাট- 
দেশে এক শর নিক্ষেপপূর্বক স্থৃতীক্ষ শরে সারথির 
মন্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন রাঞজকুমার 
হশসন সত্বর অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া দ্বাদণ শরে 
বুকোদরকে বিদ্ধ করিলেন এবং শ্বয়ং অস্বের রশ্মি 
গ্রহণপুর্র্বক পুনরায় ভীমের প্রতি শরনিকর বর্ষণ 
করিতে লাগিলেন। অনস্তুর তিনি ভীমকে লক্ষ্য 
করিয়া এক মূর্যামরাচিসপ্রভৎ, হীরকরতুসমলম্ত, 
সবর্ণজালঙড়িত*, অশনিতুল্য* নিতাত্ত ছুঃসছ, 
দেহবিদারণক্ষম, ভীষণ শর পরিত্যাগ করিলেন। 
ভীমসেন সেই শরে নিভি্কলেবর' ও গতাহ্‌র* 
ম্যায় শ্থলিতদেহ* হইয়া বা প্রসারণণপূর্ববক রথমধ্যে 
নিপতিত হইলেন এবং অবিলম্বে পুনরায় সংজ্। লাভ- 
পূর্বক ভীষপরবে সিংছনাদ পরিত্যাগ করিতে 
লাগিলেন।” 





১। কামাকুলিতহাদয়। ২। পূর্ধকিরণের স্তায় সুজ্ছল। 
৩। সোপার জালে জড়িত। ৪1 বস্রসূশ। $। ভাদেহ। 
৬ । মৃতের | ৭। শিখিল শরীর-অবশ | ৮। বিদ্তার। 
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চতুরশীতিতম অধ্যায় 
ভীম কর্তৃক ছুঃশীসনের রক্তপান 


সগ্জয় কহিলেন, গছে মহারাজ ! অনন্তর আপনার 
পুজ ছুঃশীদন সেই সমরাঙ্গনে নিদারুণ যুদ্ধ 
করিয়া এফ শরে ভীমসেনের শরাসন ছেদন- 
পূর্বক যি শরে তাহার সারথিফে ও নয় শরে 
ত্বাহাকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাহার উপর 
অসংখ্য উত্তম উত্তম সায়ফ নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন। তখন অসামান্য পরাক্রমশালী মহাবীর 
বুফোদর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া হুঃশাসনের প্রতি এক 
সৃতীক্ষ শক্তি প্রয়োগ করিলেন। আপনার পুক্র 
প্র্ধলিত মহোন্ধার হ্যায় সেই ভীষণ শক্তি সহসা 
সমাগত হইতেছে দেখিয়া আকর্ণ-সমাকৃষ্ট* দশ শরে 
উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সফলেই 
আহ্লাদিত হইয়া তাহার সেই মহৎফার্য্যের প্রশংস 
করিতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর ভীমসেন আপনার 
পুজের শরাঘাতে ক্রোধে প্রচ্ছলিত হইয়া তাহাকে 
কহিলেন, “হে বীর | তুমি ত আমাকে বিদ্ধ করিলে, 
এক্ষণে আমি গদা প্রঙ্গার করিতেছি, সহা কর।” 
ভীমসেন এই বলিয়া ক্রোধভরে ছুঃশাসনের বিনাশ- 
বাসনায় সেই দারুণ গদা গ্রহণ করিয়া পুনরায় 
তাহাকে কহিলেন, “রে ছুরাত্মন! আজ আমি রণ* 
স্থলে তোমার শোণিত পান করিব। মহাবীর 
ছুঃশাসন ভীম কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সাক্ষাৎ 
মৃত্যুন্বরূপ এক ভীষণ শক্তি গ্রহণপুর্ধবক তাহার উপর 
নিক্ষেপ ফরিলেন। তখন ভীমসেন ক্রোধাবিষ্ট 
হইয়া স্বীয় ভীষণ গদা পরিত্যাগ করিলেন। ভীম- 
নিক্ষিপ্ত গদা ছুঃশাসনের শক্তি ভগ্ন করিয়। তাহার 
মন্তকে নিপতিত হইয়া তাহাকে রথ হইতে দশ ধমুৎ 
জন্তরে নিপাঁতিত এবং তাহার রথ, অশ্ব ও সারথিকে 
চলিত করিল। মহাবীর ছুঃশাসন সেই বেগবতী 
গদার প্রহারে কম্পিতকলেবর ও বেদনায় নিতান্ত 
কাতর হইয়া ভূতলে বিলুষ্তিত হইতে লাগিলেন। 
পাগ্ডব ও পাঞ্চালগণ তদর্শনে সাতিশয় আহলাদিত 
হইয়। সিংহনাদ করিতে আর্ত করিলেন; বীরষর 
বৃুফোদরও ছঃশাসনকে পাতিত করিয়! মহা 
আহলাদে দশদিক প্রতিধ্বনিভত করিয়া গর্জন 


করিতে লাগিলেন। পার্খবর্তী লোফ সকল তীহার 


১। কর্ণ পর্যন্ত জাকুট । ২। চারি হাতে এক হনছু। 


মহাভারত 


সস 
সিংহনাদ-শকে মৃচ্ছিত হইয়া রণস্ছলে নিপতিত 
ইইল। তখন অভিন্তাকর্্মা* মহাবীর ভীমসেন রখ 
হইতে জবতীর্ণ হইয় মহাণ্গে ছুঃশাসনের প্রতি 
ধাবমান হইলেন। তৎকালে সেই বীরজনভুয়িঠং 
ঘোরতর সংগ্রামস্থলে হুঃশাসনকে নিরীক্ষণ করিষা- 
মাত্র আপনার পুক্রগণ যে যে প্রকারে পাগুবগণের 
সগ্তি শক্রতা করিয়াছিলেন, ততসমুদয় এবং পতি- 
পরায়ণা খতৃবতী দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ, বস্ত্রাপহরণ 
ও অন্যাগ্ত ছুঃংখসকল বৃকোদরের স্মৃতিপথে সমুখিত 
হইল ; পরে ক্রোধে ছতাশনের হায় প্র্ছলিত হইয়া 
তিনি কর্ণ, ছুর্য্যোধন, কৃপাচার্ধ্য, অশ্বখামা ও 
কৃতবন্মাকে কহিলেন, “হে যোধগণ! আজ আমি 
পাপাত্মা ছুঃশাসনকে যমালয়ে প্রেরণ করিব, 
তোমাদের সাধ্য থাকে ত উহাকে রক্ষা কর।? 
বলবান্‌ বৃকোদর এই বলিয়াই তৎক্ষণা 
ছুঃশীসনের বিনাশবাসনায় ধাবমান হইয়া] দূর্য্যোধন 
ও কর্ণের সমক্ষেই কেশরী যেমন মহা'মাতঙ্গকে 
আমক্রণ করে, তদ্রুপ তাহাকে আক্রমণ করিয়া লক্ষ 
প্রানপুরর্বক রথ হইতে ভূতংল অবতীর্ণ হইলেন। 
অনন্তর তিনি সোতসুকনয়নে* ক্ষণকাল দুঃশাসনফে 
নিরীক্ষণ করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা সত্য করিবার 
মানদে শিতধারৎ অপি সমুখিত করিয়া কম্পিত- 
কলেবরে তাহাকে পদ দ্বারা আক্রমণপূর্ব্বক বক্ষ-স্থল 
বিদীর্ণ করিয়া ঈষদু্চ শোণিত পান করিলেন এবং 
তাহাফে অবিলম্বে ভূতলে নিপাতিত করিয়া সেই 
খড়েগ তাহার মস্তক ছেদনপুর্বক পুনরায় বারংবার 
ঈষহ্ষ্চ রক্তপান করিয়া কছিলেন যে, 'মাতৃত্তষ্ট, 
ঘ্বত, মধু সুরা, স্থবাসিত উংকৃষ্ট জল, দি, ছুগ্ধ 
এবং উত্তম তত্র প্রভৃতি যে সফল অম্বতরসতুল্য 
সুস্বাহ্ব পানীয় আছে, আজ এই শক্রশোণিত ত- 
সর্বাপেক্ষা আমার হুত্বাহ বোধ হইল।, ক্লুরকর্্টাৎ 
ক্রোধাবিষ্ট ভীমসেন এই কথ! বলিয়া ছুঃশাসনকে 
গতাস্থ নিরীক্ষণপূর্ব্ক হাস্য করিয়া কহিলেন “রে 
ছঃশাসন। এক্ষণে মৃত্যু তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন', 
আর আমি তোমার কিছুই করিতে পারিব না।' হে 
মহারাজ | এ সময়ে যে সফল বীর শোণিতপায়ী” 


১। অভাবনীয় কাধ্যের অস্ষ্ঠাতা। ২। বীরজনবহল। 
৩। উৎসাহসমন্ধিত নেত্রে। ৪ | শাশিত- তীক্ষধার | ৫। ঘোল। 
৬। নির্থর ফার্ধোর অুঠাতা। ৭ গ্রাস করিযাছেন-_লিজের 
লিকট যাখিযাছেল। ৮। বন্পামকষান্থী। 








তাছাদিগের মধ্যে ফেহ কেহ ভয়ার্ত হইয়া ভূতলে 
মিপতিত হইতে লাগিলেন ; কাহারও কাহারও হস্ত 
হইতে অস্ত্র সকল পরিজ্রষ্ট হইল এবং কেহ কেহ 
অস্ষুটন্বরে চীৎকার করিয়া সঙ্কৃচিতনেত্রেঃ চতুদ্দিক্‌ 
নিরীক্ষণ করিতে জারস্ত করিলেন। সৈম্ভগণ 
ভীমসেনকে হুঃশাসনের রক্তপান করিতে অবলোকন 
করিয়া! “এ ব্যক্তি মনুষ্য নয়, অবশ্য রাক্ষস হইবে,” 
এই বলিতে বলিতে চিত্রসেনের সহিত ভয়ে পলায়ন 
করিতে লাগিল। 


চিত্রমেনবধ-_ছুঃশাসন-প্রতি ভীমের আক্রোশ 


এ সময়ে নৃপতনয় যুধামম্ত্যু সৈগ্ব-সমভিব্যাহারে 
গলায়মান চিত্রসেনের অভিমুখে ধাবমান হইয়! 
নির্ভয়ে নিশিত সাত শরে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। 
মহাবীর চিত্রসেন যুধামন্্যুর শরাঘাতে পাদস্পৃষ্ট* 
লেলিহান ভীষণ ভূজঙমের শ্যায় ক্রুন্ধ ও প্রতিনিবৃত্ত 
হইয়া যুধামণুযুকে তিন ও তাহার সারথিকে সাত শরে 
বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর যুধামন্ ত্রুদ্ধ হইয়া 
আবর্ণপুণ স্থম্দর পুণ্থযুক্ত স্তথশাণিত শরে চিত্রমেনের 
মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। চিত্রসেন নিহত 
হইলে মহাবীর কর্ণ স্বীয় পুরুষহ প্রদর্শনপূর্বক 
পাণডবসৈন্ক বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে 
মহাবীর নকুল অবিলঘ্বে তীহার প্রত্ুদ্গমন 
করিলেন। 

এ দিকে মহাবীর ভীমসেন রোযপরায়ণ হইয়া 
নিহত ছুঃশাসনের রুধিরে অঞ্জলি পরিপূর্ণ করিয়া 
বীরগণের সমক্ষে তাহাকে সম্োধনপুর্বক কহিতে 
লাগিলেন, 'রে পুরুষাধম! এই আমি তোর কণ্ঠ 
হইতে রুধির পান করিতেছি, এক্ষণে পুনরায় হ্ৃষ্টচিত্তে 
শগরু গরু” বলিয়া উপহাস কর। সে সময়ে 
যাহারা আমাদিগকে “গরু গরু” বলিয়! উপহাস- 
পূর্বক নৃত্য করিয়াছিল, এখন আমর! তাহাদিগকে 
প্র গরু” বলিয়া উপহাস করিয়া নৃত্য করিব। 
রে ছুঃশাসন! আমরা চূর্যে/াধন, শকুনি ও মৃতপুজের 
কুমন্ত্রণাতে যে প্রমাপফোটি নামক প্রাসাদে শয়ন, 
কালকুট ভোজন, কৃষ্ণ-সর্পের দংশন, দ্যুতে 
রাজ্যাপহরণ, ভ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ, জতুগৃছে দাহ, 

১। প্রায় মুতিত নয়ন-চ্থ কৌটকাইয়া। ২। ফণার 
উপর পদ ছার! সজোগে জাঙ্ান্ত 
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অরণ্যে নিবাস, সংগ্রামে অন্ত্রাধাত এবং বগৃহে ও 
বিরাটভবনে বিবিধ ক্লেশপরম্পরা সহা করিয়াছি, 
তুই সে সকলের মূল। আমরা ধৃতরা ও তাহার 
পুজরগণের দৌরাত্ম্ে চিরকাল হুাখভোগ করিতেছি, 
কখন স্থখের লেশমান্ত্র জানিতে পারি ন।ই।* 

হে মহারাজ! রক্ত।ক্তফলেবর, লোহিতান্ 
ক্রোধপরায়ণ বৃকোদর জয়লাভের পর এই সফল 
কথা বলিয়া! হান্য করিয়া ফেশব ও অক্জুনকে 
সম্যোধনপূর্ববক পুনরায় কহিলেন, “হে বীরদ্য়! আমি 
ছঃশাসন নিধনার্থ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, আজ 
রণস্থলে তাহা সফল করিলাম; এক্ষণে অবিলম্বে 
এই সংগ্রামরূপ মহাযজ্ে ছূর্যেযাধনরূপ দ্বিতীয় 
পশুকে সংহার করিব। আমি নিশ্চয়ই কৌরবগণের 
সমক্ষে গদাঘাতে এ ছুরাত্মার মস্তক বিমর্দদনপুর্্বক 
উহাফে বিনাশ করিয়া শাস্তিলাভ করিব ছে 
মহারাজ ! রুধিরাক্তকলেবর মহাবীর বুকোদর এই 
বলিয়া বৃত্রান্থর-নিপাতন সুররাজ পুরন্দরের চ্যায় 
হু্টচিত্তে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।” 


পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় 
ভামকরে নিষঙ্গিপ্রমুখ বীরগণ বধ--কর্ণভীতি 


সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ1 এইরূপে 
মহাবীর ছুঃশীসন নিহত হইলে নিষঙ্গী, ফবচী, 
পাশী, দণ্ুধার, ধন্ুগ্রচ, অলুলোপ, সহ, যত, বাতবেগ 
ও সথবচ্চা আপনার এই দশ পুজ ভ্রাড়শোকে নিতান্ত 
কাতর হইয়া ক্রোধভরে শরনিকরে মহাবীর 
ভীমসেনকে সমাচ্ছপ্ন করিতে লাগিলেন। বীরবরাগ্র- 
গণ্য বৃফোদর সেই ক্রোধনম্বভাব, সমরে অপরান্থুখ 
মহারথগণের বিশিৎজালে বিদ্ধ ও রোষে লোহিতনেত্্র 
হইয়া ক্রুদ্ধ ফালাস্তক যমের হ্যায় শোভা ধারণপূর্র্ষক 
সুবর্পপুঙ্খ বেগবান্‌ দশ ভল্লে তাহাদের দশ জনকে 
নিপাতিত করিলেন। কৌরব-সৈম্যগণ তদ্দশনে 
ভীমভয়ে একান্ত ভীত হইয়া স্মৃতপুজ্ের সমক্ষেই 
পলায়ন করিতে লাগিল। 

এ সময় মহাবীর কর্ণ প্রজ্জানাশক কৃতান্তের গ্যায় 
ভীমসেনের ভীষণ পরাক্রম দেখিয়া শিতান্ত ভীত 
হইলেন। তখন মহামতি শল্য তাহার শরীর-দর্শনে 
ঘনের বিকার বুঝিতে পারিয়! তাহাকে তৎকালোচিত 
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মহাতার$ 





উর 


বাক্যে কহিতে লাগিলেন, 'হে কর্ণ! এ দেখ, 
ভূপতিগণ ভীমসেনের ভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন 
করিতেছেন। মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন ছুশোদনের 
রুধিরপান করাতে ছূর্যেযোধন ভ্রাতুশোকে নিতান্ত 
কাতর ও বিমোহিত হুইয়াছেন। তাহার হতাবশিষ্ট 
সহবোদরগণ তাহার চতুদ্দিকে উপবেশনপূর্ধবক শুশ্রাষা 
করিতেছেন। মহাত্মা কপ নিতান্ত শোকসন্তপ্ত 
ও বিষঞ্ক হইয়া তাহার নিকট উপবিষ্ট রহিয়াছেন। 
ধনঞ্জয় প্রভৃতি মহাবল-পরাক্রান্ত পাগুবগণ অন্তান্য 
বীরগণকে পরাজিত করিয়া ভোমার অভিমুখেই 
সমাগত হইতেছে । অতএব এ সময় ব্যথিত বা বিষ 
হওয়া তোমার উচিত নহে। তুমি ক্ষাত্রধন্ঘ্মানুসারে 
পৌরুষ প্রকাঁশ করিয়া অবিলম্বে ধনগুয়ের প্রতি 
গমন কর। ছুূর্য্যোধন তোমার প্রতি সমুদয় ভার 
অর্পণ করিয়াছেন; তুমি আপনার সাধ্যান্থদারে মেই 
ভার বহন কর। সংগ্রামে জয়লাভ করিলে বিপুল 
কীত্তি এবং পরাজিত হইয়! নিহত হইলে ন্বর্গ- 
লাভ হয়, সন্দেহ নাই। এদেখ, তুগি বিমোহিত 
হওয়াতে তোমার পুক্র বৃষসেন কোপাবিষ্ট হইয়া 
পাগুবগণের গ্রতি ধাবমান হইতেছে ।” 

হে মহারাজ! মহাতেজন্বী মদ্রধাজ এই 
কথা কহিলে মহাবীর কর্ণ মনে মনে যুদ্ধ অবশ্য 
কর্তব্য বলিয়! স্থির করিলেন। 


কর্ণপুত্র বষসেন সহ যুদ্ধে নকুল-পরাঁজয় 


অনন্তর কর্ণপুজ বৃষসেন ফোপাবিষ্ট হইয়! গৃহীত- 
দ১ কালান্তক যমের ছ্যায় সংগ্রামনিরত গদাংস্ত 
বৃকোদরের প্রতি ধাবমান হইলেন। ম্‌হানীর নকুল 
ত্দর্শনে ক্রোধভরে কর্ণ-পুজের উপর শরনিফর বর্ষণ 
করিয়া জন্তান্রাভিমুখে ধাবমান পুরন্দরেরং গ্যায় 
তীহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অবিলম্বে ক্ষুর 
দ্বারা তাহার ক্ষটিকবিন্দু*শোভিত ধ্জ ও ভল্ল দ্বারা 
হুবরণভূষিত বিচিত্র শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 
তখন কর্ণতনয় ছুঃশাসনের খণ হইতে মুক্ত হইবার 
মানসে অবিলম্বে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া দিব্য 
মহান্ত্র ছারা নকুলকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। 
মহাত্মা নকুল বৃষসেনের অস্ত্রাধাতে কোপান্বিত হইয়া 
মহোক্কাসদূশ শরনিফরে তাহাকে বিদ্ধ করিতে 


আস্ত করিলেন; শিক্ষিতান্ত বৃষসেনও নকুলের প্রতি 


১) দওুধানী। ২। ইন্দের। ৩]| ক্ষত ্ুজ শ্ষটিক খণ্ড। 


দিব্যান্ত্রনিচয় বর্ণ করিতে লাগিলেন। অনন্ত 
কর্ণপুত শরাভিঘাতজনিত ক্রোধ এবং স্বীয় দীন্তি ও 
অন্ত্রপ্রভাবে হুত্হুতাশনেরং ন্যায় প্রজ্লিত হইয়া 
উৎকৃষ্ট অস্ত্র দ্বারা নকুলের স্ুবর্ণজাল-জড়িত বনা়ু- 
দেশীয় শুভ্রবর্ণ অশ্বগণকে নিপাতিত করিলেন। খন 
বিচিত্র যোদ্ধা নকুল সেই হতাশ্ব রথ হইতে অবরোহপ- 
পূর্বক নুবর্ণময় চন্্র-পরিশোভিত চন্দ্র ও আফাঁশ- 
সবর্ণৎ অসি ধারণ করিয়া বিহঙ্গমের হ্যায় বিচরণ- 
পূর্বক অন্তরকে লম্ষ প্রধান করিয়া বৃষসেনের হস্তী, 
অশ্ব ও রথ সমুদয় ছেদন করিতে লাগিলেন। কর্ণ- 
পুলের সেই ত্রিবিধ সৈন্ত নকুলের খড়গাঘাতে যাত্রিক 
কর্তৃক নিকৃত্ত পণ্ডর চ্ঠায় ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া ভূতলে 
নিপতিত হইল। এ সময় সমরবিশারদ, সত্য প্রতিজ্ঞ, 
চন্দনচচ্চিত, নানাদেশ সম্ভৃুত, ছুই সহস্র বীর 
বিজ্ঞয়াছিলাধী একমাত্র মহাবীর নকুলের অসিপ্রহারে 
নিহত হইয়া ধরাশয্যা ওহ করিলেন। 

তখন মহাবীর বৃষসেন মহাবেগে নকুলের সম্মুখীন 
হইয়! তাহাকে শরনিফরে বিদ্ধ করিতে লাগিজেন) 
নকুলও তাহাকে অনবরত শরজালে বিদ্ধ করিতে 
আরম্ত করিলেন। বুষসেন নকুলশরে গাঢ়তর বিদ্ধ 
হইয়া ক্রোধে একান্ত অধীর হইলেন। হে মহারাজ! 
এইরূপে মহাবীর নকুল ভ্রাতা ভীমসেনপ্রভাবে সেই 
তুমুল রাস্থলে রক্ষিত হইয়া অতি ভয়্কর কার্ষ্যের 
অনুষ্ঠান কগিতে লাগিলেন। 

অনন্তর কর্ণের আত্মজ বৃষসেন মহারথ নকুলকে 
রথী, অঙ্, মাতঙ্গ ও মনুষ্যগণকে শরনিকরে নিরন্তর 
বিদ্ধ করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে তাহাকে অষ্টাদশ 
শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর নকুল সেই 
ফর্ণসৃত-নিক্ষিপ্ত শরনিকরে গাটঢ়তর বিদ্ধ হইয়া 
তাহার বিনাশবাসনায় মহাবেগে ধাবমান হইলেন। 
বৃষসেন বিস্তীর্ণপক্ষ আমিষলুৰ্ শ্েনপক্ষীর স্তায় 
নকুলকে সহসা! জাগমন করিতে দেখিয়া তাহার প্রতি 
নিশিত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর 
নকুল বৃযসেন-নিক্ষিপ্ত শরনিকর নিতান্ত নিক্ষল 
করিয়। বিচিত্রগতি প্রদর্শনপূর্ববক রণস্থলে সঞ্চরণ 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর কর্ণস্থত বৃষসেন 
শরজাল দ্বারা নকুলের সহ তারফা-সমলঙ্কৃত 


চর্ম খণ্ড খণ্ড করিয়া নিশিত ছয় শরে তাহার 


১। তীত্র বাণাঘাতজাত বেদনা । ২। আহতিপ্রদত্ত জয়ির | 
৩1 আকাশতুলা উজ্জল 


কপ, 


৪৫৬ 


"7727৮ .....ু.ছ555587)লজচল 


গুরুতারসাধন,, শক্রগণের প্রাণনাশফ, সর্পবিষের 
গ্কায় নিতান্ত উগ্র, কোবনিষ্কাশিত, স্ুভীক্ষ অসি 
ছেদনপূর্বক শাণিত শরনিকরে তাহার বক্ষাস্থল 
সাতিশয় বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে মহাবীর নকুল 
বৃষলেনের শরনিকরে বিরথ, খড়গ্রহীন ও সাতিশয় 
সম্তগ্ত হইয়া অবিলম্বে ধনঞ্জয়ের সমক্ষে সিংহ যেমন 
অচলশিখরে আরোহণ করে, তন্রুপ ভীমসেনের 
রথে আরোহণ করিলেন। 

অনন্তর মহাবীর বৃষসেন সেই ছুই মহারথকে 
এক রথে অবস্থান করিতে দেখিয়া ক্রোধাবিষ্টচিন্কে 
ভাহাদিগফে বিদ্ধ করিবার অভিলাষে অনবরত 
শরবৃটি করিতে লাগিলেন; তশুপরে অন্ঠান্ত 
কৌরবগণও সমবেত হইয়া তাহাদের প্রতি শরনিকর 
বর্ণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবীর 
ভীম ও অঞ্জুন রোষগ্রভাবে হুত-হুতাশনের শ্চায় 
সাতিশয় প্রদীপ্ত বৃষসেনের প্রতি অনবরত শরবর্ষণ 
করিতে লাগিলেন। এ সময় মহাবীর ভীম অর্জুনকে 
সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “হে ধনঞ্জয়! এই দেখ, 
নকুল কর্ণাত্বজ-নিক্ষিপ্ত শরনিকরে নিতান্ত নিপীতিত 
হইতেছে। মহাবীর বৃষসেন আমাদিগের উপরও 
শরবর্ণ করিতেছে ; অতএব তুমি অবিলম্বে উহার 
প্রতি গমন কর।' হে মহারাজ! মহাবীর ধনগ্জয় 
বৃকোদরের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ 
তাহার রথ-সম্িধানে সমুপস্থিত হইলেন। মাপ্রীতনয় 
নকুল তাহাকে তথায় সমাগত দেখিয়া কহিলেন, 
“হে বীর! আপনি শীঘ্র বৃষমেনকে বিনাশ করুন। 
তখন মহাবীর ধনঞ্জয় ভ্রাতা নকুলের বাক্য শ্রবণগোচর 
করিয়া ফেশবফে অবিলম্বে বৃষসেনের অভিমুখে 
অস্বসঞ্চালন করিতে কহিলেন ।” 


ষড়শীতিতম অধ্যায় 
সঙ্কুল যুদ্ব__উভয়পক্ষীয় বনু বারক্ষয় 


সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! এ সময় 
ক্রপদরাজের পাঁচ পুত্র, দ্রৌপদীর পাচ পুত্র ও মহাত্মা 
শিনির নপ্তাং সাত্যকি এই একাদশ বীর নকুলকে 
কর্ণপুজের শরনিকরে ছিয়শরাসন, খড়গহীন, রথবিহীন 
ও নিতান্ত নিগীড়িত অবগত হইয়া পবনচালিত 


১। জঙ্গগ্রবশ-অন্যন্ত ভারদহনক্ষম । ২। পৌছ। 


পড়াকফাযুক্ত, গভীর নিম্বনসম্পন্ন রথে আরোহণ 
করিয়া ভূজগৎগতি সদৃশ শয়নিফরে আপনার হস্তী, 
অস্থ ও মনুস্যগণকে নিপীড়িত ফরিয়া সন্বর মাত্রীতনয়ের 
সাহায্যার্থ ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর কৃতবর্মা, 
কপ, অস্বখামা, চুধ্যোধন, শকুনির পুজ, বৃক, 
চক্রাথ এবং দেবাবৃধ, কৌরবপক্ষীয় এই কয়েক জন 
মহারথ জলদগন্তীরনিষ্বন* রথারোহপপূর্ববক অনবরত 
জ্যানির্ধোষ ও শ্ররবর্ধণ করিয়া সেই এফাদশ বীরকে 
নিবারণ করিতে লাগিলেন। কুলিন্দগণ তদদর্শনে 
নবজলধর-সন্নিভ, পর্ববতশুগ সদৃশ, বেগগামী মাডঙ্গে 
সমারঢ় হইয়া সেই কৌরবপক্ষীয় বীরগণের প্রতি 
ধাবমান হইল । তাহাদের হিমালয়সন্ভুত, স্বরজাল- 
লমাবৃত,। মদোংকট মাতঙ্গগণ চপলাঃ*বিরাজিতত 
জলধরের ম্যায় শোভা! পাইতে লাগিল। জনস্তর 
কুলিন্দরাজ লৌহময় দশ বাণে কৃপাচার্ধ্যকে জঙ্থব ও 
সারথির সহিত সাতিশয় নিপীড়িত ফরিল। মহাবীর 
কপাচাধ্য তাহার সায়কে সমাহত হইয়৷ অচিরাৎ 
সতীক্ষ শরে তাহাকে মাতঙ্গের সহিত ভূহলে 
নিপাতিত করিলেন। কুলিন্দরাজের অম্ুজ জ্োষ্ঠ- 
ভ্রাতাকে নিহত দেখিয়া সূর্ধযরশ্মিসূশ লৌহময় 
তোমরে কৃপাচার্যের রথ আলোড়িত করিয়া সিংহনা 
পরিত্যাগ করিতে লাগিল। মহাবীর শকুনি তন্র্শনে 
সত্বর তাহার মন্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 

অনন্তর ভোগ্রাজ কৃতবর্্মা শরনিধরে শতানীফের 
অসংখ্য মাতঙ্গ, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণফে নিহত ও 
নিপাতিত করিলেন। এ সময় বহুতর আমুধ ও 
পতাকাযুত্ত অন্য তিন মহাগজ অক্বখ্ামা্র শরে 
আরোহীর সহিত নিহত হইয়া বজ্জাহত অচলের স্যায় 
ভূলে নিপতিত হইল। অনন্তর কুলিন্দরাজের 
তৃতীয় সহোদর উৎকৃষ্ট শরে ছূর্য্যোধনকে তাড়িত 
করিলে তিনি নিশিত শরনিকরে তাহাকে ক্ষতবিক্ষত 
করিয়া তাহার মাতঙজকে নিহত করিলেন। গঞ্জরাজ 
দুর্য্যোধনের শরে নিহত হইয়া বর্ধাকালীন বঞ্জাহত 
গৈরিকধাতৃধারাব্ী পর্বতের ম্যায় শোপিত ক্গরণ- 
পূর্বক ভূতলে নিপতিত হইল। কুলিন্রাজের 
সহোদর হস্তী পতিত ন! হইতে £ইতেই জবিলগ্ে 
লব প্রদানপূর্বক ধরাতলে 'মবতরণ করিল এধং 
সন্বর অন্য এক মহামাতঙ্গে আরোহপপূর্র্বক ক্রাথের 


১। শব্দধুকত। ২। সগ। ৩) গভীয় মেগঞ্জনপবধুত্ত 1 
৪ | বিহ্)ং। 
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মহীভারত 








অভিমুখে ধাবমান হইল। মহাবীর ক্রাথ তদদর্শনে 
কুন্ধ হইয়া শরনিকরে কুলিন্দরাজের সঙোঁদরকে 
তাহার মাতঙ্গের সহিত নিতান্ত নিপীড়িত করিতে 
লাগিলেন। তখন সেই গঞজারূঢ় মহাবীর দুর্জয় 
ক্রাথাধিপকে শরনিফরে নিহত করিল। মহাধনুদ্ধর 
ক্রাথ কুলিন্দরাজ-সহোদরের শরে নিহত হইয়া 
বায়বিপাটিত বনম্পতির* ম্যায় অশ্ব, সারধি, শরাসন 
ও ধবজের সহিত ভূতলে নিপতিত হইলেন। অনন্তর 
মহাবীর বৃক সেই গার্ড কুলিন্দরাজ- সহোদরকে 
দ্বাদশ শরে বিদ্ধ করিলে তাহার মাতঙ্গ পদাধাতে 
অশ্ব ও রথের সহিত বৃককে বিপ্রোধিতৎ করিল। 
তখন বক্রতনয় শরনিকর নিক্ষেপপূর্ববক কুলিন্দরাজ- 
সহোদরফে তাহার মাতঙ্গের সহিত বিদ্ধ করিতে 
লাগিলেন। নাগরাজ বত্রচ্তনয়ের শরে সমাহত হইয়া 
প্রুচবেগে তাহার প্রতি ধাবমান হইল। এই 
অবদরে মহাবীর সহদেবতনয় বক্রনন্দনকে নিপাতিত 
করিলেন। অনন্তর কুলিন্দরাজ-লহোদর সেই যোধ- 
বিদারণক্ষম* মহাগজ লইয়া শকুনির বিনাশবাদনায় 
মহাবেগে গমনপুরর্বক তাহাকে শরনিকরে নিপীড়িত 
করিতে লাগিল। তখন মহাবীর শকুনি অচিরাৎ 
তাহার মস্তফচ্ছেদন করিয়া! ফেলিলেন। 

হে মহারাজ | অনন্তর অনান্য কুলিন্দগণ নিহত 
হইলে আপনার ধনুদ্ধারী পুভ্রগণ মহা আহলাদে 
লবণসমুদ্রদস্ভূত শব্খ-সকল প্রগ্নাপিত করিয়া কাম্দুক 
ধারণপুর্বক অরাতিগণের অভিমুখে ধাবমান 
হইলেন। তখন পাগুব ও স্প্য়গণের সহিত কৌরব- 
দিগের পুনরায় ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। এ 
যুদ্ধে খড়া, বাণ, শক্তি, খট্টি, গদ। ও পরশুর আঘাতে 
অসংখ্য রথ, হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য নিহত হইয়া ভূতলে 
নিপতিত হইল। উভয় পক্ষীয় চতুরঙ্গ বল পরস্পরের 
আঘাতে নিহত ও নিপাতিত হওয়াতে বোধ হইতে 
লাগিল যেন,. বিঘ্যদ্বিরাজিত ও নিহ্রাদ'যুক্ত 
মেঘসকল মহামারুত*বেগে সমাহত হইয়! চতুদ্দিকে 
সঞ্চালিত হইতেছে । এ সময় আপনার হস্তী, অশ্ব, 
রথ ও পদ্দাতিগণ নকুলপুক্র শতানীকের শরে নিহত 
হইয়া স্থপর্ণেরৎ পক্ষবায়ুবিদলিত" তুজঙ্গের ম্যায় 


ভূতলে নিপতিত হইল। তখন কৌরপক্ষীয় একজন 





১। বৃক্ষেয়। ২। মৃত্তিকামধ্ে নিমগ্ন । ৩। যোস্ধাদিগের 
দেহবিদায়ণলমর্থ |. ৪। বন্ধবনি। ৫| ঘোরতর বাযু। 
৬৭ গক্ুড়ের পাখার বাতাসে ছিদ্ন-ভিনন। 


কুলিন্দ অসংখা শরে শতানীকফে সমাহত করিতে 
লাগিল। মহাবীর নকুলনন্দন কুলিন্দের শরে সমাহত 
হইয়া ক্রোধভরে ক্ষুর দ্বারা তাহার মন্তকচ্ছেদন 
করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর কর্ণের পুত্র মহাবীর 
বৃষসেন লৌহময় তিন শরে শতানীফকে বিদ্ধ করিয়া 
ভীমকে তিন, অর্জুনকে তিন, নকুলকে সাত ও 
জনার্দনফে দ্বাদশ শরে বিদ্ধ করিলেন। এ সময় 
কৌরবগণ কর্ণপুজের লোফাতীত কার্য্যসন্দর্শনে 
আহলাদিত হইয়া তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে 
লাগিলেন। কিন্তু যাহারা অর্জুনের পরাক্রম 
সবিশেষ অবগত ছিলেন, তাহারা কর্ণপুজরকে হছতাশনে 
আহত বলিয়া বোধ করিলেন। 


অর্ভুন-শরে কর্ণতনয় বৃষসেন বধ 


অনন্তর মহাবীর ধনঞ্রয় মাদ্রীনদ্দন নকুলকে 
হতাশ্ব ও বাহ্দেবকে নিতান্ত ক্ষতবিক্ষত নিরীক্ষণ 
করিয়া বৃষসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। ৃতপুজ্রের 
সম্মুখস্থিত মহাবীর বৃষসেন অসংখ্য যাণধারী 
নরবীর অজ্জনকে আগমন করিতে দেখিয়া, পূর্বে 
দানবরাক্জ নমুচি যেমন ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের অভিমুখে 
গমন করিয়াছিল, তন্ধপ দ্রুতবেগে তাহার প্রতি 
গমনপূর্বক তাহাফে বহুসংখ্যক শরে বিদ্ধ করিয়া 
সিংহনাদ পরত্যাগ করিতে লাগিলেন। তশুপরে 
তিনি অর্জুনের দক্ষিণভূজমূলে শরনিকর নিক্ষেপ- 
পূর্বক কৃষ্ণকে নয় বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় 
ধনগয়কে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে কর্ণতনয় 
অজ্জুনের উপর অগ্রে শরাঘ।ত করিলে মহাবীর 
পার্থ ঈষত রোষধপরবশ হইয়া তাহার বিনাশে 
মনোনিবেশপুর্বক ললাটে ভ্রকুটি বিস্তার করিয়া 
নিরন্তর শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর 
তিনি রোযকষায়িতলোচনে গর্ব প্রকাশপুরব্বক 
সৃতপুজ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “হে কর্ণ! 
আজ আমি তোমার সমক্ষেই দ্রোণপুজ্র প্রভৃতি 
বীরগণ এবং ছুর্য্যোধন ও বৃষধসেনকে নিশিত শর- 
নিকরে যমলোকে প্রেরণ করিব। সকলেই কহিয়! 
থাকে যে, আমার পুজ্র অভিমন্ু যকালে রথমধ্যে 
একাকী অবস্থান করিতেছিল, সেই সময় তোমরা 
সফলে সমবেত হুইয়৷ তাহাকে সংহার করিয়াছ। 
কিন্ত আমি ত্োমাদিগের সমক্ষেই বুষসেনকে বিনাশ 
করিব ; তোমার ক্ষমতা! থাকে, তাহাকে রক্ষা কর। 


করস 
৮০৯৯০০০০8ুল  ___ 


রে মুর্খ! তুমি আমাদের এই ফলহের মূল) 
বিশেষত: হর্য্যোধনের জাশ্রয়লাতে তোমার 
জন্তঃকরণে অহঙ্কারসঞ্চার হইয়াছে। অতএব আমি 
অন্ত বৃযসেনের বিনাশের পর বলপূর্ব্ক তোমাকে 
বিনাশ করিৰ। আর যাহার নিমিত্ব এই জোকক্ষয় 
উপস্থিত হইয়াছে, মহাবীর ভীম সেই নরাধম 
ছুর্য্যোধনফে বিনাশ করিবেন।* 

ছে মহারাজ! মহাবীর ধনগ্রয় এই কথা বলিয়া 
শরাসন পরিমাঞ্জিত করিয়া বৃুষসেনকে লক্ষ্য করিয়! 
তাহাকে সংহার করিবার বাসনায় শরজাল বিস্তার- 
ুর্্বক হাস্যমুখে অশঙ্কিত চিত্তে দশ শরে তার মর্ম 
দেশ বিদ্ধ করিলেন এবং খরধার চারি ক্ষুর নিক্ষেপ- 
পুরর্বক তীহার শরাসন, বাহুযুগল ও মস্তক ছেদন 
করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে কর্ণাতবস্থ বৃষসেন 
অর্জুনের ক্ষরাস্ত্রে ছি্নবাছ ও ছিন্নম্তফ তইয়া, বায়- 
বেগভগ্ন কুন্থমোপশোভিত অতি বিশাল শালবৃক্ষ 
যেমন শৈলশ্লিখর হইতে নিপতিত হয়, তঙ্জরপ রথ 
হইতে ধরাতলে নিপতিত হুইলেন। তখন মহাবীর 
কর্ণ আপনার আত্মজফে অঞ্জুনশরে নিহত ও ভূতলে 
নিপতিত নিরীক্ষণপুরর্বক যতপযোনান্তি কাতর ও 
রোষাম্থিত হইয়া তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণ ও ধনপ্য়ের প্রতি 
ধাবমান হইলেন ।» 


সপ্তাশীতিতম অধ্যায় 
কর্ণসহ অর্জন-যুদ্ধে কৃষ্ণের অভয়বামী 
সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ | তখন পুরুষ- 
প্রধান বাহ্থদেষ দেবগণেরও ছৃনিরববার্ধ্য মহাকায় 
সৃতপুজকে উদ্বেলঃ মহোদধিরৎ স্তায় গর্জন 
করিয়া সমাগত হইতে দেখিয়া হাস্যমুখে অঙ্ছুনকে 
কহিলেন, “সখে! যাহার সহিত তোমাকে যুদ্ধ 
হইবের। এ সেই কর্ণ শল্যসঞ্চলিত 
শ্বেতাশ্বযুক্ত রথে জারোহণ করিয়া আগমন 
করিতেছে; জতএব তুমি এক্ষণে স্থির হও। এ দেখ, 
মহাবীর কর্ণের ফিন্কিণীজালজড়িতত্, নানা-পতাঁকা- 
পরিবৃত, স্বেতাশ্বযুক্ত রথ আকাশস্থিত বিমানের স্ঠায় 
সমাগত হইতেছে। উহার শক্রচাপসন্িভ* নাগকক্ষ' 


১। ক্ষীত--উচ্ছলিত। ২। সমূকরের। ৩। হন্টামাদামত্থিত্ত। 
৪ ইঞজধরকষতুলা । ৫ | হাতীক হাওা! টিষিতি। 








সময় অতিবাহিত 
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ধ্যজ যেন আকা শমার্গ উল্লিখিত করিডেছে। এ দেখ, 
সৃতলন্দন ছূর্য্যোখনের হিঙ্চিকীর্ধায়ং বারিধারা বর্ী 
জলদের হ্যায় শরজাল বর্ষণ করিয়া সমাগত 
হইতেছে। মগ্ররাজ শল্য উহার রথে অবস্থিত হইয়া 
অস্বসঞ্চালন করিতেছেন। & চতুদদিফে ছুম্লৃভিধ্বলি, 
শঙ্খনিম্বন ও বিবিধ সিংহনাদ শ্রবণগোচর হইতেছে। 
কর্ণের ফোদগুনিম্বন* সমুদয় মহাশব তিরোহিত 
করিয়াছে। মহারণ্যে মৃগগণ যেমন ফোপাবি্ট সিহফে 
দর্শন করিয়া পলায়ন করে, তুত্ূপ মহারথ পাঞ্চালগণ 
লৃতপুজকে নিরীক্ষণ করিয়া সৈগ্ভগণ-সমভিব্যাঙারে 
ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়াছে । অতএব এক্ষণে তুমি 
সম্পূর্ণ যত কবিয়া নৃতপুজকে নিপাতিত কর। তুমি 
ভিন্ন আর ফেহই কর্ণের বাণ সহা করিতে সমর্থ নকে। 
আমি বিশেষরূপ অবগত আছি যে, তুমি দেবাহৃর- 
গন্ধর্ব-সম্মলিত তিন লোক জয় করিতে পার। দেখ, 
জটাজ,টধারী ভীষণাকার ত্রিনয়ন মহাদেবের সহিত 
যুদ্ধ করা দুরে থাকুক, ফেহ তাহাকে দর্শন করিতে 
সমর্থ নক; কিন্তু তুমি সেই সর্ব়তের মজলগ্রদ 
মৃত্তিমান্‌ দেবদেবের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া 
তাহাকে শ্রী করিয়াছ। অন্যান্য দেবগণও তোমাকে 
বরপ্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে তৃমি সেই শুলপাণির 
গ্রসাদে ইন্ত্র যেমন নমুচিকে নিহত করিয়াছিলেন, 
তন্দপ স্ৃতপুজ্রকে সংহার ফর। তোমার সর্বদা 
মঙ্গল ও সংগ্রামে জয়লাভ হউক।' 

তখন অঙ্জুন কহিলেন, 'হে সথে! তুমি 
সর্ধ্বলোকের গুরু। তুমি যখন আমার প্রতি পরিতৃষ্ 
হইয়াছ, তখন অবশ্যই আমার জয়লাভ হইবে। 
অতএব এক্ষণে তুমি রথসথণলন কর; জর্জুন কর্ণকে 
সমরে নিপাতিত না করিয়া কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইবে 
না। আজ তুমি হয় আমার বাণে কর্ণকে, না হয় 
কর্ণের বাণে আমাকে ক্ষতবিক্ষত ও নিছত নিরীক্ষণ 
ফরিবে। যত দিন পৃথিবী বর্তমান থাকিবে, তত 
দিন লোকে এই উপস্থিত ভয়ঙ্কর যুদ্ধের বিষয় 
কীর্তন করিবে । 

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় বাসৃদেবফে 
এই কথা বলিয়া মাতঙ্গের অনুগামী মাতঙ্গের 
স্যায় কর্ণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। অনস্তর 
তিনি পুনরায় বাস্থদেবককে কহেলেন, “হে কৃষ্ণ! 

হইতেছে) অতএব অবিলম্বে 








১। বিশ্ক। ২। উপকারকাষসায়। ৩। হুকশখ্খ। 
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মহাভারত 


প্পমসপ০্্্্্্্্্্ম্ম্স্ম্ম্মম হল 


অশবসঞ্চালন কর।' মন্থাত্বা বাহুদেষ অঞ্জন 
কর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া তাহাকে জয়াশীরর্বাদ 
করিয়া ভাহার মনোমারুত্গামী অশ্বগণকে মঙাবেগে 
সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তখন অর্জুনের 
নু ক্ষণফালমধ্যেই কর্ণরথের অগ্রে উপনীত 
হুইল ।” 


অফ্টাশীতিতম অধ্যায় 


রণক্ষেত্রে যুদ্ধেচ্ছু কর্ণীর্জবন সমাগম 


সগ্রয় কহিলেন, “হে মহারাজ | এ সময় মহাবীর 
কর্ণ বৃষসেনের বিনাশ দর্শনে পুক্রশোষসন্তপ্ত হইয়া 
বাপ্পবারিঃ পরিত্যাগ করিতেছিলেন, ইতাবসরে 
তিনি অর্জুনকে সমীপে অবলোকন করিয়া রোষতাঅ- 
নেত্রে* তাঠাকে যুদ্ধার্থ আহবানপূর্ববক ত্াগার অভিযুখে 
ধাবমান হইলেন। তখন সেই বীরদ্ধয়ের ব্যাচর্্ম- 
পরিবৃত রথদ্বয় একত্র মিলিত হইয়া! উদদিত সূর্যযঘয়ের 
স্তায় শোভা! পাইতে লাগিল এবং সেই অরাতি- 
নিসুদন বীর্ধয় শ্বেতাশ্বযুক্ত রথে অবস্থানপুর্র্ক 
গগনমণ্ডলস্থ চশ্রূ্ধের গ্যায় শোভা ধারণ করিলেন। 
সৈনিকগণ ব্রেলোফ্যজয়াকান্মমী* ইন্্র ও বলিরাজের 
হ্যায় সমরে সমুদ্ভত সেই বীরদ্বয়কে দর্শন করিয়া 
বিশ্ময়াপন্ন হইল। ভূপালগণ তাহাদিগের রখ- 
নির্ধোষ, জ্যাতলশব্দ*, শর-নিম্বন ও সিংহনাদ শ্রবণ 
করিয়া দ্রুতবেগে পরম্পরের প্রতি ধাবমান এবং 
কর্ণের ধ্বজে হস্তিকক্ষ ও অজ্ুনের ধ্বক্ে ভীষণ 
বানর বিরাজমান দেখিয়া! বিশ্য়াবিষ্টচিত্তে সিংহনাদ 
সহকারে সেই রধিঘ্বয়কে অনবরত সাধুবাদ করিতে 
লাগিলেন। সহ সহত্র বীরপুরুষ ছুই বীরকে 
ত্বৈরথযুদ্ধে সমুদ্ভত দেখিয়া বাহ্বাস্কোটন* ও বন্- 
কম্পন* করিতে আরন্ত করিলেন। কৌরবগণ কর্ণকে 
আমোদিত' করিবার নিমিত্ত চতুদদিকে বাদিত্রধবনি ও 
শঙ্ঘনিত্বন করিতে লাগিলেন ; পাগুবগণও তুরধ্য ও 
শখ্ধের নিনাদে ধনপ্রয়কে আনন্দিত করিয়া দশদিক্‌ 
প্রতিধ্যনিত করিলেন। এ সময় চতুদ্দিকে শুরগণের 





১। পোকজনিত চক্ষুর জল | ২ | ক্রোধবশত; তামরবর্ণ নয়নে । 
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৫। মুখে স্পর্ধা প্রকাশপূর্বক বাছতে করতলের আছাত। 
৬। পতাকা কম্পিত। ৭। উত্তেজিত 


সিংনাদ ও বাহ্বাশ্ফোটন শ্রবণগোচর হইতে 
লাগিল। 

হে মহারাজ! তৎকালে মহাবীর অর্জন ও ফর্ণ 
শর, শরাসন, শক্তি, খড়া, তীর, শখ ও বন্ধ ধারণ- 
পূর্বক রথারোহণ ফরিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই 
অতিপ্রিয়দর্শন; | তাহাদের ক্ষন্ধ সিংহের স্ঠায় 
বাহুযুগল বিশাল, লোচন লোহিতবর্ণ, সুবিস্তীর্ণ 
বঙ্ষঃম্থল ন্থবর্ণ মাল্যদামে সমলঙ্কৃত ও সর্ববাঙ্গ রক্ত- 
চম্দনে চচ্চিত। পরিচারকগণৎ মহাবৃষভের শ্যায় 
গবিবত মহাবল-পরক্রান্ত বীরদ্ধ়কে চামরবীজন ও 
তাহাদের মস্তকে শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করিয়াছিল। এ 
বীরছয়ের মধ্যে এক জনের রথে মহাবীয় শল্য 
এবং অহ্যের রথে মহাত্া বাহ্ৃদেব সারা 
করিতেছিলেন। সেই যুগান্তকালীন কৃতান্ততুল্য 
আশীবিষশিশুসন্লিভৎ বীরদ্ধয় পরস্পরের বধসাঁধন 
ও জয়লাভের অভিলাষ করিয়া পরস্পরের প্রতি 
ধাবমান হওয়াতে তীহাদিগকে গোষ্ঠস্থিত বৃষভদ্বয়ের 
্তায়, প্রতিম্নগণ্ড* মাতঙ্গযুগলের চ্যায়, রোধাবিষ্ 
পর্ব্বতদ্য়ের চ্যাঁর, ক্রোধোদ্ধত পুরন্দর ও বৃত্রান্্রের 
স্যায় এবং ক্রুদ্ধ মহাগ্রহছয়ের গ্যায় বোধ হইতে 
লাগিল। তাহারা উভয়েই দেবাংশসঞ্জাত*, দেবতুল্য 
বলশালী ও রূপে দেবতার অমুরূপ। সেই নানা- 
শত্ত্ধারী মহাব'রদ্বয় তৎকালে সমরাঙ্গনে যুচ্ছাক্রমে* 
আগত নূর্ধ্য ও চন্দ্রের ম্যায় শোভ! পাইতে 
লাগিলেন। হে মহারাক্ত! আপনার পক্ষীয় বীরগণ 
মহাবীর অন্দ্ন ও কর্ণকে শার্দ,লছয়ের শ্যায় পরস্পর 
সম্মুখীন নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় হষ্ট হইল। 
পৌরুষ ও বলপ্রভাবে বিশ্রম্ত সম্বর ও অমররাজের 
সদৃশ এ মহাবীরদ্ধয় সংগ্রামে ফার্তবীরয্যতুল্য, দশরথ- 
তনয় রামের অনুরূপ ও ভূঁতভাবন ভগবামূ ভবানী- 
পৃতির তুল্য । তীহাদিগের বলবীরধ্য বৈকু্নাথ 
বিষ্ুর সদৃশ । এ সময়ে তাহারা বাহ্বাস্ফোটন-শকে 
নভস্তল অঙ্গুনাদিত' করিতে লাগিলেন। তখন ফেহুই 
সেই এফত্র সমবেত বীরঘ্য়ের মধ্যে যে কাহার 


জয়লাভ হইবে, তাহ! স্থির করিতে সমর্থ হইল না। 
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অনন্তর দিদ্ধ ও চারণগণ সেই মহারধঘ্বয়কে 
সমরাঙ্গনৈ শোভমান দেখিয়া মিতান্ত বিম্ময়াপন্ন 
হইলেন। তখন আপনার মহাবল পরাক্রান্ত পুক্রগণ 
সৈশ্ত সমভিব্যাহারে সমরশোভী মহাত্মা কর্ণকে 
পরিবেষ্টন করিলেন) ধৃষটছান্ন প্রভৃতি পাগুবগণও 
অদ্ধতীয় যোদ্ধ! মহাত্মা ধনগরয়ের চতুর্দিকে অবস্থান 
করিতে লাগিলেন। এ সংগ্রামে মহাবীর কর্ণ 
কফৌরবগণের ও মহাবীর অজ্ঞুন পাগুবগণের পণম্বরূপ 


হইলেন ; বীরগণ পক্ষদ্ধয়ের জয় পরাগয়দর্শনার্থে. 


অবস্থান করিতে লাগিলেন। 

হে মহারাজ! এ সময় সেই সমরশোঁভী ক্রোধা- 
বিষ্টচিত্ত বীরদ্ধয় পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রহ্থার ও 
পরস্পরকে বিনাশ করিতে সমুগ্ত হওয়াতে 
তাহাদিগকে ইন্ত্র ও বৃত্রান্থরের শ্যায়, ভীষণমণ্তি 
মহাধুমকেতুদ্য়ের শ্যায় বোধ হইল । 
অন্তরীক্ষে কর্ণাজ্জুন-পক্ষণাতিগখের সম্মেলন 

অনন্তর কর্ণ ও অক্্নের নিশিত্ত অন্তরী স্থিত 
প্রাণিগণের পরস্পর মহাবিবাদ ও ভেদং উপস্থিত 
হইল। দেব, দানব, গন্ববর্ষ। পিশাচ, উরগ** ও 
রাক্ষদগণ সকলেই কেহ কর্ণের এবং ফেহ বা অঙ্দ্নের 
পক্ষ অবলম্বন করিলেন। আকাখমগুল ্ৃত্পুত্রের 
এবং ভূমগ্ডল অজ্জুনের পক্ষ অবলম্বন করিল। পর্বত, 
সমুদ্র, নদী, মেঘ, বৃক্ষ ও লতাসকল কেহ কর্ণ ও 
কেহ অন্দরনের পক্ষ আগএ্রয় করিল। মুনি, সিদ্ধ ও 
চারণ ; গরুড় ও অন্যান্য পক্গী; রত্র ও নিধি* ; 
চতুর্ব্েদ, আখ্যান*, উপবেদ*, উপনিযদ*, রহস্য” ও 
সংগ্রহ» ; বাস্থৃকি, চিত্রসেন তক্ষক, মণিক, এরাবত, 
সৌরভেয়১* ও বৈশালেয় ; বৃক১৯, শশ** ও অন্যান্য 
মঙ্গলঙনক পশুপক্ষী ; অষ্ট বস্ত্র, বায়ু, সাধ্য, রুদ্র, 
বিখদেব, অশ্বিনীতসারদয়। অগ্নি, ইন্দ্র, চত্্, দশদিক, 
পদামুগ** সমবেত দেবলে।ক ও পিতৃলোক ; যম, 
কুবের, বরুণ, ব্রাঙ্ষণ, ক্ষত্রিয়, যত, দক্ষিণা, সমুদয় 
রাজধি এবং তুর প্রভৃতি গন্র্বগণ অগঠনেন পক্ষ 
হইলেন। আদিত্য, অহ্র, রাক্ষদ, গম্ক, পক্ষী, 
বৈশ্ত, শূদ্র, সত, সঙ্করজাতি, প্রেত, পিণাচ, অন্যাগ্ 

১। যোদ্ধার বেশে শোভিত | ২। মতের অনৈকা | ৩। সর্প_ 
নাগলোকবাসী। ৪ | অর্থাদি ধন-মম্পন্তি। ৫1 ইতিহাস । ৬। বেদ- 


সহিতা। 41 মোক্ষশাস্ত্র । ৮। অপ্রকাশিত গুপ্ততত্ব | ১। সঙ্কলিত 
শান্তসার | ১ । ম্ুরভিবংস। ১১। ব্যান্র। ১২ | শশক । ১৩। অনুচর। 
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করব্যাদ, জলজ, শৃগাল, কুকুর ও ক্ষুত্র সপগণ কর্ণের 
পক্ষ অবলম্বন করিল। প্রাধেয়, মৌনেয় প্রমুখ 
গ্রব্ণ ও অগ্লরাগণ কর্ণ ও অঙ্জ্বনের সংগ্রামদর্শন- 
বাসনায় বৃক, শশ, হস্তী, অশ্ব, রধ, মেঘ ও বায় বাহনে 
আরোহণ ফরিয়া সমাগত হইলেন। দেব, দানষ, 
গন্ধ, যক্ষ, রাক্ষম, পক্ষী, তগোনিষঠানিরত বেদ 
মহধি, স্বধাভোগী পিতৃলোক এবং ওষধি-সকল 
কোলাহলধ্বনি করিয়া নভোমগুলে অবস্থান করিতে 
লাগিলেন। কমলযোনি ব্রন্ধা, ব্রক্ষধি* ও 
প্রজ্জাপতিৎগণের সহিত সমবেত হইয়। এবং 
মহায়া মহাদেব দিব্যঘানে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ 
দর্শনাথ সমাগত হইলেন। 

ইন্-মূর্্যৎন্দ__কর্ণাজ্জুনের জয়পরীজয়্রশ্ন 

অনষ্থর ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র মহাত্মা কর্ণ ও 
ধনঞ্জয়কে সংগামার্থ পরস্পর সমাগত দেখিয়া 
কচিলেন্আগ্ভ আমার তনয় ধ্জয় সৃতপুজকে 
বিনাশ করিবে ।১ নুর্যাদেব কহিলেন,__“আমার 
মাতম কর্ণ অজ্জ্নফে বিনাশ করিয়। জয়্রীলাভে 
কৃতকার্য হইবে” এইরূপে তত্কালে স্থুররাঙ্গ 
ইঞ্জ ও শুধ্যের নিবাদ উপস্থিত হইল। তখন 
তাহারা পরম্পর পুথক্‌ পৃথক পক্ষ আশ্রয় করিলেন। 
হে মহারাজ! ৩ুকালে দেবষি ও চারণগণ- 
সমবেত ত্রিলোকস্থ সমস্ত ব্যক্তি কর্ণ ও ধনগ্রয়ফে 
ুন্ার্থ মিলি& দেখিয়া! বিকম্পিত হইতে লাগিলেন। 
অনুরগণ কর্ণের পক্ষে এবং অমরগণ ও অন্যান্ত ভূত- 
সমুদয় অঙ্র্নের পক্ষে অবস্থান করিলেন। অনন্তর 
দেখগণ সব্ধলোকপিতানহ ব্র্জাকে কহিলেন, 
£ভুগবন্! অন্ন ও কর্ণ এই ছুই মঞ্াবীরের মধ্যে 
ফোন্‌ বীর বিজরল'ভ করিবে 1 আমদের মতে ইহা- 
দিগের উহয়েরঠ জয়লাভ হ€য়া উচিত, অতএব 
উ-রা উ৬য়েই মমরে ক্ষণ হউক! হে দেব! এই 
ছুই বারেব বিবাদে মনস্ত জগৎ সংশয়গ্রস্ত হইয়াছে। 
এক্ষণে ইহাদের মধ্যে কে বিজফলাভে সম্যক 
অধিকারী, আপানি তাহা নিশ্চয় করিয়া বলুন। হে 
বঙ্মন! ইহাদের উভয়েরই যে বিজয়লাভ হওয়া 
উচিত, ইহা আপনি স্বীকার বরুন।” 

ছে মহারাজ! খন স্ুুররাজ ইন্দ্র দেবগণের 
সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রদ্মাকে প্রনিপাতপূর্র্বক 


১। মরীচি প্রন্থৃতি । ২। মনু-ক্পাি প্রজাহইিকারক। 
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কহিলেন, “হে ভগবনূ | পুরের্ধ দেবাদিদেব মহাদেব 
কহিয়াছিলেন, বাসুদেব ও অর্জুনের নিশ্চয়ই বিজয়- 
লাভ হইবে। এক্ষণে আমি আপনাঁফে বারংবার 
নমক্ষার করিতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন 
হউন। মহেশ্বর যেরূপ কহিয়াছেন, তাহার যেন 
অথ! না হয়।” তখন ভগবান্‌ ব্রহ্মা ইন্দ্রের এই 
বাক্য শ্রধগৌচর করিয়া মহাদেবের সমক্ষে তাহাকে 
কহিলেন, “হে সুরা! যে মহাবীর খাগুবপ্রস্থে 
ছতাশনের তৃণ্তিসাধন ও দেবলোকে উপস্থিত হইয়া 
তোমাকে যথোচিত সাহায্য দান করিয়াছে, তাহার 
অবশ্যই জয়লাভ হইবে। সূতপুজ দানবদিগের পক্ষ ; 
অভএব তাহার পরাজয় হওয়া! উচিত। অর্জুন 
কর্ণকে পরাজিত ফরিলে দেবগণেরও দানবজয়রূপ 
কার্ধ্যলাধন হইবে, সন্দেহ নাই। এই নিমিত্বই 
আমরা অর্জুনের জয় প্রার্থনা করিতেছি। আত্ম- 
কার্যসংসাধন করাই সকলের গুরুতর কার্য । আর 
দেখ, মহাত্মা ধনগ্জয় সতত সত্যধর্মনিরত। এ বীর 
অন্্বলে ভগবান বৃষভবাহনের সন্তোষসম্পাদন 
করিয়াছিল, অতএব সেই মহাবীরের অবশ্যই জয়লাভ 
হইবে। মহাবীর ধনগ্রয় মহাবল-পরাক্রান্ত, শিক্ষিতান্ত 
ও তপোবলসম্পন্ন ; এ মহাবীর ধনুর্ধ্বেদে সম্যক্‌ 
অধিকারী হইয়াছে ; বিশেষতঃ জগতের প্রভু ভগবান্‌ 
বিঞু হ্বয়ং তাহার সারথ্য করিতেছেন; অতএব কি 
ঙ্গিমিত্ত তাহার জয়লাভ হইবে না? এক্ষণে অজ্জনের 
জয় হইলে একটি দেবকার্ধ্যসাধন এবং পাগুবগণের 
বনবাস প্রভৃতি ছিবিধ রেশ নিবারিত হয়। অতএব 
তাহারই জয়লাত হওয়া উচিত।ঃ 


দেবগণের অর্জুনজয়-সিদ্ধাস্ত 


হে দেবেন্দ্র! মহাবীর অন্ত্রন তপঃপ্রভাবসম্পন্ন, 
তাহার দৈববল* মহত্বনিবন্ধন* পুরুষকারকে অতিক্রম 
করিয়াছে। অতএব উহার অরাতিঞ্গণ সমূলে 
উন্মূলিত হইবে সন্দেহ নাই। ধনগ্য় ও বাহুদের 
রোষপরবশ হইলে সমরাঙ্গনে মর্ধ্যাদীৎ অতিক্রম 
করিয়া থাকেন। ইহারা পুরাণ খাি, নর ও নারায়ণ) 
ইছারাই জগতের সৃষ্টিকর্তা; ইহারাই সফলকে 
শাসন করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাদিগের নিয়ন্তা 
কেহই নাই। কি ন্বর্গ, কি মর্ত্য, কুত্রাপি ইহাদিগের 





১। সারির কার্য । ২--৩। দৈববলের মাহাত্ম্য অধিক _ 
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তুল্য ব্যক্তি নাই। দেবধি, চারণ, দেবতা ও অসথান্ 
প্রাণিগধ ইহাদিগের অনুগত হইয়া আছেন। 
ইহাদেরই প্রভাবে সমগ্র বিশ্ব বিদ্যমান রহিয়াছে ; 
অতএব এক্ষণে ইহারাই জয়গ্ী অধিকার করুন। 
আর এই সূৃতপুজ্র দ্রোণের সহিত দেবলোক বা 
ভীগ্মের সহিত বহ্থলোক প্রাপ্ত হউক।' হে 
মহারাজ! সর্বলোকপিতামহ ব্রন্মা এই কথা কহিলে 
দেবাদিদেবও তীহার বাক্যে অনুমোদন ফরিলেন। 

তখন দেবরাজ পুরন্দর ব্রদ্ষা ও রুদ্রদেবের বাক্য 
শ্রবগোচর করিয়! তত্রত্য সমুদয় প্রাণীকে আমন্ত্রণ 
পুর্বক কহিলেন, “হে মহাত্মগণ ! ভগবান ব্রহ্মা ও রুদ্র 
যে জগতের হিতকর কথা কহিলেন, তাহা আপনারা 
শ্রবণ ফরিলেন। উহাদের কথা কদাঁচ অন্যথা হইবে 
না। অতএব এক্ষণে আপনার! নিশ্চিন্ত হইয়া অবস্থান 
করুন।' তখন তত্রত্য সমস্ত প্রাণী দেবরাজের সেই 
বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া একান্ত বিশ্বয়াবিষ্টচিন্তে 
তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। দ্রেবগণ 
হর্ষভরে নানাপ্রকার স্গন্ধি পুষ্পবর্ষণ ও তুর্যাধনি 
করিতে আরম্ভ করিলেন। মুর, অনুর ও গন্ধবর্ষগণ 
সেই বীরত্বয়ের অস্ভুত দ্বৈরধ-যুদ্ধ অবলোকন করিবার 
নিমিত্ত অবস্থান করিতে লাগিলেন। এ সময় 
সমরাঙ্গনস্থ মহাবীরগণ সেই বীরছয়ের অধিকৃত দিব্য 
রথসমীপে সমাগত হইয়া শঙ্খনাদ করিতে আরম্ত 
করিল। তখন মহাত্মা অজ্জন ও বাস্থদে এবং 
মহাবীর কর্ণ ও শল্য-_ ইহারাও হষ্টচিত্তে শখ্খবাদন 
করিতে লাগিলেন! 


কর্ণীর্জ্বন যুদ্ব__রথি-সারথির সরন সমরালাপ 


অনম্ভর দেবরাজ ইন্দ্র ও শঙ্বরান্্ুরের হ্যায় সেই 
বীরদধয়ের তীরুজন-ভয়ঙ্কর ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত 
হইল। মহাবীর কর্ণের আশীবিষসদৃশ, রত্বময়, 
হুদ শত্রশরাসনতুল্য১ হস্তিকক্ষা ধ্জ এবং 
অজ্জুনের মধ্যাহনকালীন দিবাকরের হ্যায়, ব্যািত- 
বদন কৃতান্তের ম্যায় নিতান্ত ছুনির ক্ষ্য বিকটদশন* 
বানরধজ সকলের অন্তুঃকরণে ভয়সঞ্চার করিয়া 
শোভা পাইতে লাগিল। তৎফালে তাহাদিগের 
সেই ছুইটি ধ্বজ প্রলয়কালে নভোমগুলে সমুদিত 
রান্থ ও কেতুগ্রছের গ্যায় নিরীক্ষিত হইল। অন্তর 
মহাবীর ধনগ্রয়ের ধ্বনিত কপিবর সংগ্রামার্থ 


১। ইন্ধমূুক সৃুশ। ২। ভীষণ দস্ত। 


কর্ণপর্ 


হইয়া ব্বস্থান হইতে মহাবেগে কর্ণের হস্তিকক্ষাধ্বজে 
উতপতিভ হুইল এবং গরুড় যেমন ভূ্্গকে 
ছিন্ন-ভিন্ন করে, তদ্রুপ নখ ও দন্ত দ্বারা উহা! ছিন্-ভিন্ন 
করিতে লাগিল। তখন নুতপুজ্রের সেই কিন্বিণী- 
জালজড়িত কালপাশোপম১ হস্তিকক্ষাঁ ক্রোধাবিষ্ট 
হইয়া কপিবরের প্রতি ধাবমান হইল। এইরূপে 
সেই বীরদ্বয়ের ঘোরতর ঘৈরথযুদ্ধ প্রথমতঃ ছুই 
ধ্বজের তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। এ সময় 
উভয়ের অশ্বগণ পরম্পর স্পর্ধা প্রকাশপুর্র্ষক 
হ্ষারব পরিত্যাগ করিতে আর্ত করিল। অনন্তর 
বান্দেব শল্যের প্রতি ফটাক্ষনিক্ষেপে করিতে 
লাগিলেন। তখন মদ্ররাজ ও কর্ণ বারংবার কৃষ্ণ 
ও অঞ্জনের প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন। অনন্তর 
মহাবীর সৃতপুজ হাস্যমুখে শল্যকে সম্যোধনপুরর্বক 
কহিলেন, “হে মদ্ররাজ | হি ধনপ্রয় আজ আমাকে 
বিনাশ করে, তাহা হইলে তুমি ফি করিবে, তাহ! 
সত্য কারয়া বল।” শল্য কহিলেন, “হে সৃতপুজ ! 
যদি আজ মহাবীর শ্বেতাশ্ব অঞ্জন সমরাঙ্গনে 
তোমাকে নিহত ফরে, তাহা হইলে আমি সত্য 
কহিতেছি যে, আমি একাকীই কৃষ্ণ ও অর্জুনকে 
বিনাশ করিব।” হে মহারাজ! এ সময় মহাবীর 
অজ্ছুন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে বাহ্দেব | 
যদি আজ কর্ণ আমাফে নিহত করে, তাহা 
হইলে তুমি কি করিবে?” কৃষ্ণ অঞ্জনের বাক্য- 
শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, “হে ধনঞয়! 
যদি দিবাকর স্বস্থান হইতে নিপতিত হয়েন, যদি 
মহোদধি পরিশু্ধ হয় এবং যদি হুতাশন শৈত্যগুণৎং 
অবলগ্থন করেন, তথাপি কর্ণ তোমাকে বিনাশ 
করিতে সমর্থ হইবে না। যদিও কথঞ্চিৎ এরূপ ঘটনা 
হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রলয়কাল উপস্থিত হইবে। 
আমি কর্ণ ও শল্যকে ভূক্গ বারা নিহত করিব 

হে মহারাজ! কপিফেতনৎ অঞ্জন বাহৃদেবের 
এই কথা শুনিয়া হাস্ত করিয়া কহিলেন, “হে 
জনার্দন| নৃতপুজ ও শল্য উহারা উগ্তয়ে সমবেত 
হইলেও আমি উহার্দিগফে আপনার সমকক্ষ জ্ঞান 
করি না। আজ তুমি অচিরাৎ দেখিতে পাইবে 
যে, হস্তী যেমন বৃক্ষ বিমদ্দিত করিয়া চূর্ণ করে, 
তক্জপ আমি কর্ণকে রথ, অশ্ব, ধবজ, পতাকা, ছত্র, 


3১1 বমপাশসদৃশ | ২। সততা । ৩। কোন প্রকারে। 
৪। বানরধ্বজ | 
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কবচ, শর, শক্তি, শরাসন ও সারথি শলোয় সহিত 
শতধা ছিন্নভিন্ন ও বিচুণিত করিব। হে মাধ! 
আজ কর্ণের পত়্ীগণের বৈধব্যদশা উপস্থিত হুইবে। 
তাহার! নিশ্চয়ই ছুঃখন্বপ্ন দর্শন করিয়াছে। ছে 
কষ! আজ তুমি কর্ণপত্ীদিগকে বিধবা দর্শন 
করিবে, সন্দেহ নাই। পূর্বে ছুরাত্মা সৃভপুজ 
সভামধ্যে কৃষ্ণাফে ও আমাদিগকে বারংবার উপছাল 
করাতে আমার মনোমধ্যে যে ক্রোধোদয় হইয়াছিল, 
অগ্ভাপি তাহার শাস্তি হয় নাই। অতএব মত্তমাতঙ্গ 
যেমন পুষ্পিভ বনস্পতিকে উন্ম,লিত করে, তক্রপ 
আমি কর্ণকে উম্মথিত করিব। হছে গোকিদ! 
আজ সৃতপুক্র নিপাতিত হইলে তুমি জয়লাতে 
আহলাদিত হইয়া! অভিমন্থ্যুর জননী, দ্ধীয় পিতৃঘস!ঃ 
কুস্তী, স্লনয়না দ্রৌপদী এবং ধর্মরাজ যুধিষ্টিরকে 
অমৃততুল্য মধুরবচনে সাস্বন! করিবে? |” 


একোননবতিতম অধ্যায় 
সমবেত কৌরবগ্গণের অর্জন-আক্রমণ 


সঞ্জয় কহিলেন, প্হে মহারা্দ! এ সময় 
নভোমগুল দেব, নাগ, অন্থর, সিদ্ধ, ক্ষ, গন্ধরর্ষ, 
রাক্ষস, অপ্নরা, গরুড়। ব্রহ্ষধিং ও রাজ ধিগ্গণে 
সমাকীর্ণ হইয়া অত্যন্ত শোভা ধারণ করিল। 
মানবগণ বিশ্ময়োধফুল্ল'লোচনেৎ আকাশপথ গীত, 
বাষঠ, স্ততি, নৃত্য, হাস্থ ও মুমধুর শবে পরিপূর্ণ 
দেখিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইল। তখন ফৌরব 
ও পাগুবপক্ষীয় যোধগণ আহলাদিত হইয়া! বাদিত্র- 
শব্দ, শঙ্ঘনিষ্বন ও সিংহনাদে ভূমণ্ডল ও দিশ্যগুল 
প্রতিধ্বনিত করিয়া শক্রপীড়ন করিতে লাগিল। 
বীরগণের শোণিতধারাঁ অনবরত নিপতিত হওয়াতে 
সেই চতুরাঙ্গণী-সেনা-পরিবৃত, মৃতদেহপূর্ণ, শর- 
শভি-খঠিসস্থুল সমরাঙ্গন লোহিতবর্ণ হইয়া উঠিল। 
অনন্তর দেবাহ্রযুদ্ধের ম্যায় ফৌরব ও পাণুবগণের 
ঘোরতর সংগ্রাম আরস্ত হইল। এ সময় মঞাবীর 
ধনঞ্জয় ও কর্ণের সরল শরনিকরে উভয়পক্ষীয় নৈচ্ত ও 
সমুদয় দিখিদিক্‌ সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। তখন আর 
কাহারও কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। অন্যান্য বীরগণ 


১। পিসী। ২। ক্রাঙ্গষপতপন্থী। ও। কষগ্রিযতপন্থী। 
৪। বিশ্বযবশত সমুৎসুকনেতে। 
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মহাভারত 
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তয়াঠুলিভচিত্তে মহারথ অর্জুন ও কর্ণের আশ্রয় 
গ্রহণ ফরিলেন। তখন সেই মহাবীরদ্য় অস্ত্র দ্বারা 
পরম্পরের অন্তর নিবারণ করিয়া কিরণজালবর্ষী অন্থর - 
তলস্থ অন্ধকারাপহারী সমুদিত চন্দ্র-ূর্ধে/র স্যায় 
শোভ। পাইতে লাগিলেন। অন্তর সেই বীরছয় 
উভয়পক্ষীয় সৈম্তগণফে পলায়ন করিতে নিষেধ 
করিলে তাহার] দেবতা ও অন্ুুরগণ যেমন ইন্দ্রকে 
পরিবেষ্টন করিয়াছিল, তদ্রপ ঠাহাদিগের চতুদ্দিকে 
অবস্থান করিতে লাঞ্গিল। এ সময় সমরাঙ্গনে 
ইতস্ততঃ মৃদঙ্গ, ভেরী, পণব ও আনকের নিম্বন এবং 
বীরগণের সিংহনাদ সমুখিত হইলে মহাবীর স্ৃতপুজ 
ও ধনগ্য় শব্দায়মান মেঘমগুল-পরিবৃত শশাঙ্কং ও 
সুর্যের হ্যায় শোভা ধারণ করিলেন। সেই অরাতি- 
নিপান অজেয় বীরদয় শরাসন মগুলাফার করিয়া 
অনবরত শর নিক্ষেপ করাতে তীহাদিগকে সচরাচর 
জগত্দহনে প্রবৃত্ত পরিৰ্ষেত্মধ্যস্থ মযুখ-পরিশোভিত 
প্রলয়কালীন নূর্ধ্যদয়ের ম্যায় বোধ হইতে লাগিল। 
তখন তাহারা জিঘাংসাপরতন্্ব হইয়া ইন্দ্র ও 
জন্তান্নুরের গ্যায় অশঙ্ষিত-চিত্তে পরস্পরের গুতি 
ধাবমান হইলেন এবং অনবরত মহান্্রজাল বর্ষণ 
করিয়া পরস্পরকে নিপীড়িত ও উভয়পক্ষীয় অসংখ্য 
হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্ুফে নিপাতিত করিতে আরম্ত 
করিলেন। উভয়পক্ষীয় চতুরঙ্গিণী সেন! সেই বীরদয় 
কর্তৃক পুনর্বার নিপীড়িত হইয়া পিংহভাড়িত 
মৃগযূথের গ্ায় পলায়ন করিতে লাগিল । 

তখন ছুধ্যোধন, কৃতবন্্না, শকুনি, কূপ ও অশ্বামা 
এই পাঁচ মহারথ শরীরবিদ।রণ শরনিকরে ধনপ্য় ও 
বাস্থুদেবকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন! মহাবীর 
অজ্ছন অরাতিশরে সমাহত হইয়া শরনিফরে 
তাহাদিগের শরাসন, তৃণীর, ধবজ, অশ্ব, রথ ও সারথিকে 
এফফালে ধ্বংস করিয়া দ্বাদশ বাণে সৃতপুত্রফে বিদ্ধ 
করিলেন। অনন্তর এক শত রথী, এক শত গজারোহী 
এবং অস্বায়োহী, শক, যবন ও কাম্থোজগণ 
অর্জুনের বধাভিলাষে সত্বর তাহার প্রতি ধাবমান 
হইল। মহাবীর ধনপয় তদ্দর্শনে সত্বর শরনিকর ও 
গর বারা দেই অশ্ব, হস্তী ও রথারোহী বীরগণের 
অস্ত্রশস্ত্র ও মস্তক ছেদন করিয়া তাহাদিগকে 
ধাহনগপের সহিত ভূতলসাৎ* করিলেন। তখন 


অন্তরীক্ষস্থিত দেবগণ অর্জনের পরাক্রম অবলোকন 


১। আকাশ। ২।চন্দ্র। ৩ | মৃণ্ডল। ৪ ক্ষিতিভলে পাতিত। 


করিয়া সনষ্টতিত্ে তৃর্যানিষ্বন, ধনগ্য়কে সাধুবাদপ্রদান 
ও তাহার মস্তকে সুগন্ধ পুষ্বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। 
হে মহারাজ! তৎকালে সেই অদ্ভুত ব্যাপার 
অবলোকন করিয়া সকল লোকেই বিল্ময়াপর হইল, 
কিন্তু একমতাবলম্থী ছূর্য্যোধন ও তপু কিছুমাত্র 
ব্যথিত ব৷ বিস্মিত হইলেন না। 


সন্ধির জন্য অশ্বগ্থামার ছুর্য্যোধন-অনুরোধ 


অনন্তর দ্রোগপুকর অশ্বথামা ছুর্য্যোধনের হস্ত 
ধারণপূর্ববকক সান্তবনা-বাক্যে কহিলেন, “হে মহারাজ | 
এক্ষণে ক্ষান্ত হও; আর পাণুবদিগের সহিত বিরোধে 
প্রয়োজন নাই। যুদ্ধে ধিক, এই সংগ্রামে আমার 
পিতা অন্্রবিদ্ভাবিশারদ ত্রহ্মসদৃশ১ দ্রোণা চার্য্য ও ভীক্ষ 
প্রভৃতি মহারথগণ নিহত হইয়াছেন। আমি ও 
আমার মাতুল কপাচাধ্য, আমর! উভয়ে অবধ্য, এই 
নিমিত্ত অগ্যপি জীবিত আছি। অতএব এক্ষণে তুমি 
গাগুবগণের সহিত মন্ধিস্থাপনপূর্ব্বক পরমন্থখে চিরকাল 
রাজ্যশাসন কর। আমি নিবারণ করিলে অজ্জবন সমরে 
ক্ষান্ত হইবে। জনার্দনের বিরোধে বাসনা নাই ; 
যুধিষ্টির নিয়ত শ্রীণিগণের হিতসাধনে তৎপর ; আর 
বুফোদর এবং যমজ নকুল ও সহদেব ধর্ম্মরাজের বাধ্য ; 
অতএব পাগুবগণকফে অনায়াসে শান্ত করা যাইবে। 
এক্ষণে তুমি ইচ্ছাপুর্বক পাণগুবদিগের সহিত সন্ধি- 
সংস্থাপন করিলে প্রজজাসকল ক্ষেমবান্ হয়। অতএব 
তুমি সমরে ক্ষান্ত হও। হতাবশিষ্ট বান্ধবগণ স্ব ত্ব গৃছে 
প্রতিগমন করুন এবং সৈনিকপুরুষেরাও যুদ্ধে নিবৃত্ত 
হউক। হে কুরুরাঞজজ! যদি তুমি আমার বাক্যে 
কর্ণপাত না কর, তাহা হইলে নিশ্চয় বলিতেছি 
যে, তুমি এই যুদ্ধে নিহত হইবে। এক্ষণে তুমি 
এবং পৃথিবীস্থ অন্যান্য ব্যক্তিগণ তোমরা স্বচক্ষে 
দেখিলে যে, ইন্দ্র, যম, কুবের ও ভগবান্‌ বিধাতা” 
যে ফা্যসম্পাদনে অসমর্থ হয়েন, অর্জুন একাকী 
সেই কার্ধ্য সাধন ফরিল। হে রাজন! ধনগ্য় 
এতাদৃশ গুণশালী হইয়াও ফদাচ আমার বচন 
লঙ্ঘন করিবে না। সে সর্ধদা তোমার অনুগত 
হইয়া কালযাপন করিবে। অতএব তুমি প্রসঙ্গ 
হইয়! শান্তি অবলম্গন কর। তুমি আমাকে সম্মান 
করিয়া থাক এনং তোমার সহিত আমার অতিশয় 
সৌহার্দ আছে বলিয়া আমি এরূপ কহিতেছি। 


১। ত্রন্গার তুল্য । ২। মঙ্গলযুক্ত | ৩। ব্রঙ্গা। 





কর্ণ 
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এক্ষণে তুমি ক্ষান্ত হইলে আমি সুতপুজকেও 
নিবারণ করিব। হে রাজন! বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগের 
মতে বন্ধু চারি প্রকার ;--সহজাত, সন্ধিজাত, ধন 
দ্বারা উপাজ্জিত এবং প্রতাপবশতঃ স্বয়ং উপনীত । 
সহজাত অর্থাৎ শ্বভাবসিদ্ধ বন্ধু ; পাগুবগণ তোমার 
শ্বাভাবিক বন্ধু। এক্ষণে সন্ধি ছারা তাহাদিগের 
সহিত পুনরায় বন্ধুতা কর। সম্প্রতি তুমি প্রসন্ন 
হইয়া যদি পাগুবগণের সহিত মিত্রতালাভে কৃতকার্ধ্য 
হও, তাহা হইলে তোম! হইতে জগতের বিলক্ষণ 
হিতসাধন হুইবে।” 


সন্গিসন্ন্ধে ছুধ্যোধনের দৌষপ্রদ্শন 


ছে মহারাজ! পরমাত্বীয় অশ্বখামা এইরূপ 
হিতফথা কহিলে আপনার পুন ছূর্য্যোধন ক্ষণকাল 
চিন্তা করিয়। দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপুর্বক বিমনায়মান 
হইয়া কহিলেন,_-সখে। আপনি যাহা কহিলেন, 
তাহা সত্য বটে, কিন্তু আমি যাহা কহিতেছি, 
শ্রবণ করুন। ছুরাত্মা বৃকোদর শার্দলের ন্যায় 
সহসা ছুঃশাসনকে নিহত করিয়া আপনার সাক্ষাতেই 
যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে, তাহা আমার 
স্বদয়ে গ্রথিত রহিয়াছে । অতএব এক্ষণে কিরপে 
সন্ধিস্থাপন করিব? আর দেখুন, মামর! পাণডবগণের 
সহিত বারংবার বৈরাচরণ করিয়াছি। তাহারা 
তৎসমুদয় স্মরণ করিয়া কখনই সহসা সন্ধিস্থাপনে 
সম্মত হইবে না। বিশেষতঃ এ সময় কর্ণকে যুদ্ধ 
হইতে নিবৃত্ত করা আপনার কর্তব্য নহে। প্রচণ্ড 
বায়ু যেমন উন্নত মেরূপব্ধবতকে ভগ্ন করিতে 
পারে না, তদ্রুপ মহাবীর অর্জুনও কখনই কর্ণকে 
নিপাতিত করিতে সমর্থ হইবে না। হে গুরুপুজ! 
আন অজ্জুন সাঁতিশয় শ্রান্ত হইয়াছে, সৃতপুক্র এখনই 
উহাকে বিনাশ করিবে ।? 

হে মহারাজ! আপনার পুক্র দুর্য্যোধন বিনয়- 
গু বারংবার আচার্যতনয়কে এইরূপ কহিয়া স্বীয় 
সৈগ্ভগণকে কহিলেন,--'বীরগণ | তোমরা কেন 
নিশ্চিন্ত রহিয়াছ? শীঘ্র বাণবর্ষণ করিয়া শক্রুদিগের 
প্রতি ধাবমান হওঃ |” 





নবতিতম অধ্যায় 
কর্ণার্বন-যুদ্ধে উভয়পক্ষের বহু বীর বধ 

সগ্তয় কহিলেন, “হে মহারাজ | অনস্তর মহাবল- 
পরাক্রান্ত পুরুষস্রে্ঠ সৃতপুজ্র ও অঞ্জুন পরম্পরের 
প্রতি শরবর্ষণ করিয়া--হিমালয়সমৃত উল্টিস্ত 
মত্তমাতঙ্গদ্বয় যেমন করিণীর নিমিত্ত পরস্পর যুদ্ধে 
মিলিত হয়, তদ্রপ সেই শখ ও ভেরীশব সমাকুল 
সংগ্রামস্থলে মিলিত হইলেন। ততকালে বোধ হইতে 
লাগিল যেন, সহসা মহামেঘে মহামেঘে ও পর্বতে 
পর্বতে সম্মিলিত হইতেছে ; যেন নির্ঝরৎ, বৃক্ষ, লতা! 
ও ওষধিযুক্ত উন্নতশুঙ্গ অচলদর চলিত হইতেছে 
তধন সেই মহাবল-পরাক্রম বীরদ্ধয় পরস্পরের 
প্রতি অস্ত্রাাত করিতে লাগিলেন। হুররাজ ইন্্ 
ও দানবরাজ বলির হায় তাহাদের মহাযুদ্ধ উপস্থিত 
হইল। উভয়ের শরে উভয়েরই অশ্ব ও সারধির অঙ্গ 
ক্ষতবিক্ষত হওয়াতে অনবরত শোণিত্ধারা নিপতিত 
হইতে লাগিল। হছে মহারাজ! তত্কালে সেই বীরদয় 
ধরজসমাযুক্ত রথদয়ে একত্র সমাগত হওয়াতে বোধ 
হইল যেন, পল্প, উৎপল*, মত্ম্য, কচ্ছপ ও পক্ষিগণে 
সমাবৃত, বায়ুসঞ্চালিত তুদ"দয় পরস্পর নিকটবর্তী 
রহিয়াছে। অনন্তর সেই মহেন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী 
মহারথ বীরদ্ধয় বস্তু সদৃশ সায়কে পঃস্পর পরস্পরকে 
আঘাত করিতে লাগিলেন । বিচিত্র বর্ম, আভরণ 
ও অস্ত্রধাগী উভয়পক্ষীয় চতুরঙ্গ বল মহাবীর কর্ণ ও 
অজ্জুনকে বৃত্র ও বাসবের হ্যায় ঘোর সমরে প্রবৃত্ধ 
দেখিয়! বিশ্ময়াবিষ্ট ও কম্পিত হইয়া উঠিহা। এ 
সময় মহাবীর অজ্ঞুন মন্তমাতঙ্গবধার্থে ধাবমান 
মত্ত-মাতলের ম্যায় অধিরথপুজের বিনাশার্থে গমন 
করিলে, দর্শনাভিলাধী বীরগণ মহা আহ্লাদে 
সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্বক অঙ্গুলি সমুখিত ও বল্স 
বিধুনিত* করিতে লাগিল। তখন অর্জুনের 
পুরোবর্তী সোমকগণ চীৎকার করিয়া তাহাকে 
কহিলেন,_-“হে ধনপ্রয় | তুমি অবিলম্দে কর্ণের মত্তক 
ছেদন করিয়া ছুধ্যোধনের রাজ্যপিপাসা নিরাকৃত 
কর।” হে মহারাজ! তখন আমাদিগেরও অসংখ্য 
যোদ্ধা কর্কে সন্বোধনপূর্বক কহিলেন, “ছে 
সৃতপুজ্র! তুদি শী গিয়া সুতীক্ষ শরনিকরে 
১। উদ্গ্ দত্ব-যৌবপ্রাপ্ত | ২। বরপাঁ। ৩। নীলপন্জ। 
৪। শ্রোতরহিত নুগতীর দীর্ঘ জলাশয়। €৫। পতাকা কম্পিত। 


৪৬২ 


মহাভারত 
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অঙ্জুনকে বিনাশ কর। পাগুবগণ 
হইয়! পুনরায় বনগমন করুক ।” 

ছে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর কর্ণ দশ শরে 
অঙ্জুনকে প্রথমে বিদ্ধ করিলে, তিনিও হাস্য করিয়া 
শৃতপুক্রের বক্ষাস্থলে শ্রিতধার দশ শর নিক্ষেপ 
করিলেন। তৎপরে সেই বীরদ্ধয় অসংখ্য স্ৃপুঙ্থ 
লায়ক নিক্ষপণূর্ববক পরম্পরফে ক্ষতবিক্ষত করিয়া 
পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাধনুর্ধার 
ধনঞ্জয় বাহ্বাস্ফোটন ও গাণীবের জ্যা পরিমার্জন- 
পুর্বক অনবরত নারাচ, নালীক, বরাহকর্ণ, ক্ষুর, 
অঞ্জলিক ও অর্ধচন্দ্র বাগ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। 
সায়ফালে বিহঙ্গমগণ যেমন অবাজ্মুখ হইয়া 
বৃক্ষাভিমুথে গমন করে, তত্রপ সেই অর্জুনের 
শরজাল কর্ণের রথাভিমুখে ধাবমান হইল। মহাবীর 
কর্ণ তদ্র্শনে রোষপরবশ হইয়া অবিলম্বে ততসমুদয় 
ছেদন করিলেন। তখন মহাবীর অজ্জুন বারংবার 
কর্ণের প্রতি বিবিধ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ; 
মহাবীর কর্ণও তসমুদয় নিরাকৃত করিলেন। এই- 
রূপে অরাতিনিপাতন অর্জুন ভ্রুকুটি বন্ধনপূর্বক তৎ- 
কালে যে যে শর পরিত্যাগ করিলেন, সৃতপুক্র স্বীয় 
শরনিকর দ্বার! ততসমুদয়ই ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 

তখন মহাবীর ধনগ্রয় কর্ণের প্রতি শক্রঘাততন 
ভীষণ আগ্নেয় অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। এ অস্ত্র 
ভূমগুল, আকাশমগুল, দিত্মগুল ও ূর্য্যমণ্ুল আচ্ছন্ন 
করিয়৷ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। যোধগণ সেই 
অস্ত্রের গ্রভাবে দগ্ধবসনঃ হইয়া পলায়ন করিতে 
আরস্ত করিল। এ সময় বেণুবন দগ্ধ হইলে যেরূপ 
শব হয়, সমরাঙগনে তত্রুপ ঘোরতর নিস্বন হইতে 
লাগিল। তখন প্রতাপাহ্বিত নৃতপু্র সেই প্রজলিত 
আগ্নেয়াস্ঘ নিরীক্ষণ করিয়া উহার নিবারণার্থে 
যারুণান্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কর্ণের সেই 
মহান্ত্রপ্রভাবে নভোমগুর মেঘমগুলে সমাচ্ছন্ন হইল 
এবং অনবরত বারিধারা নিপতিত হইয়া সেই 
অজ্জুনবাণসঞ্জাত অতিপ্রচণ্ড অগ্নি নির্ব্বাপিত করিল। 
এ সময় মেঘমগ্ুলে সমুদয় দিগ.বিদিক ও আকাশ- 
মার্গ পরিব্যাপ্ত হওয়াতে অন্ধতমসংপ্রভাবে আর 
কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না । মহাবীর অঙ্ুন তন্দর্শনে 
অবিলম্বে বায়ব্যান্ত্র দ্বারা কর্ণের বারুণান্ত্র নিবারণ 
করিলেন। 


দ্ীনভাঁবাপন্ন 


৯ দগ্ধবন্ত্র-পরিধের পুড়িয়। বাওয়া। ২। ঘোর জন্বকার। 


অনন্তর নিতান্ত ছুৃ্ধর্য মহাবীর ধনঞ্জয় গাতীব, 
জ্যা ও বিশিখজাল মন্ত্রপূত করিয়া এক বজ্ততুল্য- 
প্রভাব, দেবরাজের অতি প্রিয়তর অস্ত্র প্রাছভূত 
করিলেন। তখন তাহার গাণ্তীব হইতে অসংখ্য 
স্থৃতীক্ষ ক্ষুরপ্র, অঞ্জলিক, অর্ধিচন্দ্র, নালীক, মারাঁচ 
ও বরাহকর্ণ অনবরত নিত হইয়া সুতপুজের দে₹, 
জশ্ব, শরাসন, যুগ, চক্র ও ধর্বজদগ্ড ভেদ করিয়া 
গরুড়ভীত তুজঙ্গের ম্যায় অবিলম্বে ভূতলে প্রবেশ 
করিল। তখন মহাত্মা স্তপুজ অর্জুন-নিক্ষিণ্ত 
শরনিকরে সমাচ্ছর্ন ও রুধিরলিপ্ু-কলেবর হইয়! 
ক্রোধ-বিবৃত-নেত্রে সমুদ্রের শ্যায় গভীর নির্ঘোষ- 
সম্পন্ন শরাদন আনত করিয়া ভারগবান্ত্রংপ্রাহুভূতি 
করিলেন। এ অন্ত্রপ্রভাবে ধনঞ্য়-বিনির্ুক্ত 
অস্ত্রজাল বিনষ্ট এবং পাগুবপক্ষীয় অসংখ্য রী, হস্তী 
ও পাতি বিনষ্ট হইল। অনন্তর সৃতপুজ একান্ত 
ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শিলাশিত স্থুবর্ণপুঙ্খ শরনিকরে 
পাঞ্চালদেশীয় প্রধান প্রধান যোদ্ধ! ও সোমকদিগকে 
বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন; তাহারাও তাহার 
শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ক্রোধভার 
সুৃতীক্ষু শরজাল বিস্তারপূর্ববক চতুদ্দিকু হইতে 
তাহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর 
সৃতপুজ হর্বভরে শরনিকরে পাথালদেশীয় রথী, 
হস্তী ও অশ্বগণকে বলপুরর্বক নিহত, বিদ্ধ ও নিতান্ত 
নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তাহারা কর্ণের 
শরজালে বিদীর্কলেবর হইয়া অরণ্যমধ্যে 
ক্রোধোদ্ধত ভীমপরাক্রম সিংহ কর্তৃক নিহত গজ- 
যৃথের ম্যায় প্রাণ পরিত্যাগপুর্্ঘক ভূলে নিপতিত 
হইল। এইরূপে মহাবীর সৃত্তপুক্র বলপ্রকাশপুর্ববক 
পাঞ্চালগণের প্রধান প্রধান বীরদিগকে বিনষ্ট করিয়া 
নভোমগুলস্থ প্রচণ্ড দিবাকরের ম্যায় শোভা! ধারণ 
করিলেন। হে মহারাজ! তখন আপনার গঙ্গীয় 
বীরগণ “মৃতপুজের জয়লাভ হইল, এই বিবেচন! 
করিয়া প্রফুল্লমনে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে 
লাগিলেন এবং অনুমান করিলেন যে, মহাবীর কর্ণ 
বাস্থদেব ও অজ্জুনকে অতিশয় আঘাত করিয়াছেন। 


কর্ণবধার্থ ভীমের অর্জ,ন-উত্তেজন| 
এঁ সময় ভীমপরাক্রম ভীমলেন মহারথ ন্ুভ- 


পুত্রের পরাক্রম নিতান্ত ছুধিববহ ও ধনগ্য়-নি্ষিপ্ত 


১। ক্রোধহেতু ঘূর্দিতনেররে। ২। পরশুরামপ্রদত্ত অল্প 


পর্ব 





জন্ত্র প্রতিহত দেখিয়া রোষারপিত-লোচনে করে কর 
নিষ্পেণ ও ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বীন পরিত্যাগপুর্্বক 
অর্জুনকে কহিলেনহে বীর! আজ তোমার 
লমক্ষে এই অরর্শাপরায়ণ সৃতনন্দন ফিরূপে বলপূর্্বক 
পাঞ্চালগণের প্রধান প্রধান বীরদিগফে বিনাশ 
করিল? পূর্বে রুদ্রদেবের প্রভাবে ফালফেয় অহ্থর- 
গণও তোমাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয় নাই; 
আদ নৃতপুজর দশ শরে কিরপে তোমাকে বিদ্ধ 
করিল? আজ স্ৃতপুক্র তোমার নিক্ষিপ্ত শরনিকর 
নিরাকৃত করাতে আমি অতিশয় বিস্মিত হইয়াছি। 
হে অর্জন! এ দুরাম্ম। সৃতপুক্র ভ্রৌপদীকে যেরূপ 
ক্লেশ প্রদান করিয়াছিল এবং সভামধ্যে আমাদিগকে 
বগ্ডতিল বলিয়া অতি কঠোর বাক্যে যে উপহাস 
করিয়াছিল, তুমি এক্ষণে ততসমুদয় ম্মরণ করিয়া 
অবিল্কে উহাফে সংহার কর। এক্ষণে তুমি কি 
নিমিত্ত সৃতপুত্রের বিনাশে উপেক্ষা প্রদর্শন 
করিতেছ ? ইহা উপেক্ষার প্রকৃত অবসর নহে। 
পুর্বে তুমি খাগুবারণ্যে ভগবান পাবফের তৃপ্তি- 
সাধনাথে যেরূপ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া তত্রত্য 
প্রাপিসমুদয়কে বিনষ্ট করিয়াছিলে, এক্ষণেও সেইরূপ 
ধৈর্য্য দ্বারা সৃতপুজফে বিনাশ কর। এ ছ্রাত্মা 
তোমার শরে নিহত হইলে আমি উহাকে গদাঘাতে 
বিপ্রোধিত করিব | 

এ সময় মহাত্মা বাস্থুদেবও ফর্ণশরে অর্জুনের 
অন্ত্-সমুদয় প্রতিহত দেখিয়া তাহাকে সম্বোধনপূর্বক 
কহিলেন,_-হে সখে ! আজ নুতপুত্র ষে অস্ত্র ছার! 
তোমার অন্ত্রজাল নিরাকৃত করিল, ইহার কারণ ফি? 
হে বীর! তুমি কেন উহার বিনাশে মনোনিবেশ 
করিতেছ না এবং ফেনই বা বিমোহিত হইতেছে? এ 
দেখ, কৌরবগণ তোমার অন্তর প্রতিহত দেখিয়া স্ৃত- 
পুজের পুরক্ষারপূর্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতেছে। 
অতএব তুমি যেরূপ ধৈর্য্য অবলঘন করিয়া যুগে যুগে 
তমোগুণপ্রধান তযঙ্কর রাক্ষদ ও গর্বিত অন্থুরগণকে 
বিনাশ করিয়াছিলে এবং যেরূপ ধৈর্য অবলম্বন 
করিয়া ভূতভাবন ভগবান্‌ শধরকে: নন্তষ্ট করিয়াছিলে, 
আগ সেইরূপ ধৈর্ঘযসহকারে সৃতপুত্রকে অমুচরবর্- 
সমভিব্যাহারে সংহার কর। পূর্বে স্বরাজ ইন্দ্র 
যেমন বন্ত দ্বার| দানবরাজ নমুচিকে বিনাশ করিয়া" 
ছিলেন, তদ্রুপ এক্ষণে তুমিও মপ্রদত্ত এই ক্ষুরধার 
সুদর্শন দ্বারা উহার শিরস্ছেদনপুর্বক ধর্মরাজ 


8৬৩ 





যুধিষ্ঠিরকে গ্রামনগরপরিগূণা! সাগরাম্বরা* ধরদী 
প্রদান করিয়! স্বয়ং অসামান্য যশন্বী হও।, 


অর্জন প্রযুক্ত ত্রহ্গান্ত্রে বু বিপক্ষ-বীরক্ষয় 


হে মহারাজ ! মহাবল-পরাক্রাস্ত অর্জুন ভীমসেন 
ও বাহৃদেবের এইরূপ বাক্য শ্রবণগোর করিয়া 
সৃতগুজের সংহারে একান্ত অভিলাধী হইলেন এবং 
আপনার অসাধারণ বিক্রম ল্মরণ ও ভৃতলে জন গ্রহণ 
করিবার কারণ অনুধাবন করিয়া ফেশবকে কহিলেন, 
“হে বাহদেব! আমি নৃতপুত্রের বধ ও লোকের 
উপকারসাধনের নিমিত্ত অস্তি ভয়ঙ্কর অন্ত প্রাছুভূি 
করিতেছি ; তুমি আমাকে অনুমতি প্রদান কর, আর 
ভগবান ব্রহ্মা, রুদ্র এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও সুরগণ-্" 
ইহারাও এ বিষয়ে অনুমতি প্রদান করুন।' হে 
মহারাজ ! মহাবীর অঞ্জন এই বলিয়া! প্রজ্কাপতি 
্রক্মাকে প্রণিপাতপুর্্বক নিতান্ত ছুঃসহ ব্রাহ্ম অন্তর 
প্রাহভূতি করিলেন। তখন মহারথ নুতগুজ জলধর 
যেমন জলধারা! বর্ণ করে, তদ্রীপ অনবরত শরনিকর 
বর্ষণপুর্বক সেই অর্জুন-নিক্ষিপ্ত ঙ্গান্্র নিরাকৃত 
করিলেন। তদর্শনে মহাবল-পরাক্রান্ত ভীম একান্ত 
ক্রোধাবিষ্ট হইয়। সঙ্যসন্ধ ধনগ্রয়কে কহিলেন, “হে 
অর্জুন! লোকে তোমাকে ব্রহ্ধান্্বেত্বা বলিয়া 
নির্দেশ করে, অতএব তুমি অন্য এক ক্রন্ষাস্ত 
যোঙ্গনা ফর।” 

তখন মহাবীর ধনঞ্য় ভীমসেনের বাক্যানুসারে 
পুনরায় ক্রকষান্ত্র প্রাতৃভূ'ত করিয়া দিবাফরের করজাল- 
সদৃশ হৃতীক্ষ তৃজগের ম্যায় নিতান্ত ভয়ঙ্কর অসংখ্য 
শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন সেই 
গাণ্ডীব-নির্খক্ত যুগান্তফালীন অনল ও নুর্য্ের ন্যায় 
প্রদীপ্ত শরনিকর ক্ষণকালমধ্যে দিল ও সৃতপুত্রের 
রথ সমাচ্ছন্প করিয়া ফেলিল। অনন্তর অঞ্জনের 
শরাসন হইতে শুল, পরশু, চক্র ও নারাচ-সমুদয় 
অনবরত নির্গত হইতে আরম্ত হইল। তখন কৌরব- 
পক্ষীয় যোধগণ চতুদ্দিকে নিহত হইতে লাগিল। এ 
সময় ফোন কোন যোদ্ধা! অজ্জুনশরে অহ্যের মত্ত 
ছিয় ও দেহ ভূতলে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া 
নিতান্ত ভীত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। কোন 
বীরের করিশুগু- সদৃশ দক্ষিণ তু্দণ্ড অঙ্ছুনশরে ছিন্ন 
হইয়া শাণিত অসির সহিত এবং ফোন বীরের 


১। সমুদ্রমেখলা- চারিদিকে কটিবন্তবৎ সাগযবেরিত] । 
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বামহস্ত ক্ষুরনিকত্ত হইয়া চর্মের সহিত ধরণীতলে 
পতিত হইল। হে মহারাজ | এইরূপে মহাবীর অর্জুন 
জীবনাস্তকর ভয়ঙ্কর শরনিকর দ্বারা দুর্য্যোধনের 
প্রধান প্রধান যোদ্ধদিগফে বিনষ্ট করিলেন। 

এ সময় মহারথ ফর্ণও অর্জনের প্রতি পর্জদগ্,- 
নির্খুক্ত বারিধারার হ্যায় অনবরত শ্ররনিকর 
পরিত্যাগ করিতে আরস্ত করিলেন। পরে তিনি 
কৃষ্ণ, অর্জুন ও বৃফোদরকে তিন তিন শরে আঘাত 
করিয়া ঘোররবে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে 
লাগিলেন। তখন মহাবীর ধনগ্রয় সৃতপুক্র-শরে 
সাতিশয় ব্যথিত হইয়] ভীম ও জনার্দনফে নিরীক্ষণ. 
পূর্বক ক্রোধভরে অষ্টাদশ শর সন্ধান করিয়া তিন 
শরে সূতপুজফে, এক শরে তাহার ধবজ ও চারি শরে 
মদ্ররাজকে বিদ্ধ করিয়। স্থবর্ণবন্্-সমলগ্কৃত সভাপতিরং 
গ্রতি দশ দশ শর প্রয়োগ করিলেন। রান্জকুমার 
সভাপতি অজ্ছুন-নিক্ষিপ্ত শরে ছিননমস্তক, ছিয়বাহু 
এবং অঙ্থ, সারথি, শরাসন ও ফেতুবিহীন হইয়া 
গরশু-নিকৃত্ত শালবৃক্ষের ন্যায় তৎক্ষণাৎ রথ হইতে 
ভূঙলে নিপতিত হইলেন। অনন্তর মহাবীর ধনপ্রয় 
পুনরায় ক্রমে ক্রমে তিন, আট, ছুই, চারি ও দশ 
শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া চারি শত দ্বিরদ, আম়ুধ- 
সম্পন্ন আট শত রথী, আরোহিসমবেত সহত্র সহত্র 
অশ্থ ও আট সহত্র পদাতিকে নিহত করিলেন এবং 
স্ৃতীক্ষ শরনিকরে সৃতপুজকে সারধি, রথ ও কেতুর 
সহিত অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন। 

অনন্তর কৌরবগণ ধনগয় কর্তৃক নিহচ্যমান 
হইয়। চীৎফারপুর্্ধক সৃতপুব্রকে কহিতে লাগিলেন, 
হে কর্ণ! তুমি অনবরত শরনিকর বর্ষণপুর্র্বক 
অবিলম্বে অন্দনকে বিনাশ কর, নচে এ মহাবীর 
অল্পকালমধ্যেই কৌরবপক্ষীয় সমুদয় বীরগণকে 
নিহত করিবে।' মহাবীর সুতপুজ্ম কৌরবগণ কর্তৃক 
এইরূপ অভিহিত হইয়া পরম যত্ন মহকারে অনবরত 
মর্মচ্ছেদী* শরজাপ বর্ষণপুর্বক পাণ্তব ও পাধশল- 
গ্রণকে আঘ।ত করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! 
এইক্সপে সেই ধনুর্দরাগ্রগণ্য মহাবল-পরাক্রান্ত 
বীরদ্য় মহান্ত্রজাল বিস্তারপূর্বক উভরয়পক্ষীয় 
সৈশ্থগপকে ও গরম্পরকে নিপীড়িত করিতে প্রবৃত 
হইলেন। 


১। মেঘ। ২। তন্মামক যোত্বা। ৩। মর্শস্থল ছেদনকারী-- 


ছদয়, শির! স্রা হাড়ের সযোগ প্রস্ৃতি দেহস্থ ১* ৭টি স্থান । 


মহাতারত 


ইত্যবসরে ধর্ধরাজ যুধিষ্ঠির চিকিৎসফগণের 
সাহায্যে মন্ত্র ও ওষধি দ্বারা বিশল্যঃ হইয়া দ্ধ 
সন্দরশনার্ঘ সত্বর সংগ্রামস্থলে আগ্রমন করিলেন 
তখন সফলে তাহাকে অশ্বিনীকুমারযুগল-প্রমুখ হ্বরগ. 
বৈষ্থগণ কর্তৃক টিকিৎসিত, অহৃরশরে ক্ষতবিক্ষতা্ 
সুররাজ পুরন্পরের গ্যায়, রান্থর করাল আস্ংদেশ 
হইতে বিমুক্ত অধণ্ চন্্রমগুলের ম্যায় তথায় সমাগড 
দেখিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইল। 


কর্ণশরে পাঁগুব-নিগীড়ন 


হে মহারাজ! তৎকালে স্বগর্বাসী ও ভূতল- 
নিবাদিগণ অনিমেষ-নেত্রে* সৃত্তপুক্র ও ধনগ্য়ের সেই 
ঘোরতর সংগ্রাম অবলোকন করিতে লাগিলেন। 
তখন সেই পরম্পর-গ্রহারে প্রবৃত্ত বীরদ্ধয় অনবরত 
জ্যানিষ্বন ও তলধ্বনিপুর্বক বিবিধ শরনিকর 
পরিত্যাগ ফরিতে আরম্ভ করিলেন। এ সময়ে 
মহাবীর ধনপ্রয়ের শরাসনজ্যা অতিমাত্র আকৃষ্ট 
হওয়াতে ঘোররবে সহসা ছিন্ন হইয়! গেল। এই 
অবসরে মহাবীর সূত্তপুজ্র এক শত ক্ষুদ্রক ও 
নিশ্মোকনিম্দুক্ত সপ্রে শ্যায় কন্বপত্রভূঘিত তৈল- 
ধোঁত অপরাপর বাণে ধনপ্য়কে সমাচ্ছন্ন করিলেন। 
ততপরে তিনি যষ্টিশরে বাস্থদেবকে ও আট বাণে 
পুনরায় অজ্জুনকে বিদ্ধ করিয়া অসংখ্য উৎকৃষ্ট শরে 
বুফোদরের মর্মমভেদপুর্বক অজ্ঞুনের ধ্জদণ্ডে শর 
নিক্ষেপ ও তাহার অনুগামী সোমকদিগকে বিনাশ 
করিতে লাগিলেন। তখন সোমকগণ ক্রোধভরে 
ধাবমান হইয়া, মেঘমণগ্ডল যেমন নূর্য্যকে সমাচ্ছন্ন করে, 
তদ্রপ শরনিকরে কর্ণকে আচ্ছন্ন করিল ; অন্তরবিষ্ঠা- 
বিশারদ শুতপুজও অসংখ্য শরে তাহাদিগকে নিস্তব্ধ 
করিয়! তাহাদিগের অন্ত্রশ্্র নিরাকৃত, হস্তী, অশ্ব ও 
রথ-সফল নিপাতিত এবং প্রধান প্রধান সৈম্যদিগকে 
নিগীড়িত করিতে লাগিলেন। বীরগণ স্বতুপুজ্রের 
শরপ্রভাবে ক্রুদ্ধ সিংহসযুদ্মধিত* কুকুরগণের চ্যায় 
আর্তনাদ করিয়া বিগতান্থ হইয়া ভূতলে নিপতিত 
হইল। তখন মহাবীর সৃতপুজ্ৰ অঙ্ছনের নিধন ও 
তাহার সাহায্যের নিমিত্ত মহাবেগে সমাগত পাঞ্চাল- 
গণকে স্ুনিশিত শরনিকরে নিপাতিত করিলেন। 


ফৌরবগগণ তদ্দর্শনে আপনদিগকে সমরবিজয়ী জ্ঞান 





১। বেনাধিহীন। ২। মুখ। 
৪1 সিংহ কর্তৃক বিদীর্ণদেহ | 


৩। পলকহীন চক্ষে। 


কর্ণপরব 
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করিয়া ভলধ্বনি ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে 
লাগিলেন। এ সময় সকলেই বোধ করিল যে, এইবার 
কৃষ্ণ ও অর্জুনকে কর্ণের বশবর্তী হইতে ইইবে। 


অর্জন-যুদ্ধে কৌরব-পলীয়ন 


তখন শৃতপুজ্রের শরে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ মহাবীর 
ধনগ্রয় ক্রোধভরে কর্ণের শরসমুদয় নিরাকৃত করিয়। 
শরাসন হইতে জ্যা অবনামিত১ করিয়াং চাপত্্যা* 
পরিমার্মনপুরর্বক কর্ণ, শল্য ও সমস্ত কৌরবগণকে 
বিদ্ত করিতে লাগিলেন। তীহার মহান্ত্রপ্রভাবে 
অন্তরীক্ষ জন্ধকারসমাচ্ছন্ম হওয়াতে পক্ষিগণের 
গতিরোধ হইল। এ সময় আকাশস্থিত জীবসকল 
স্থগন্ধ সমীরণ সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। 
তখন মহাবীর অর্জুন হাম্থমুখে শল্যের বর্মোপরি 
দশ বাগ নিক্ষেপ করিয়া কর্ণকে প্রথমত্তঃ দ্বাদশ 
বাণে ও পুনরায় সাত শরে বিদ্ধ করিলেন। 
মহাবীর নৃতপুজ্ব অর্জনের অশনিমদৃশ শরে 
সাতিশয় সমাহত হইয়া রুধিরাত্র-কলেবর 
হইলে তাহাকে গপ্রলয়কালীন শ্মশানমধ্যস্থিত 
শোণিতদিগ্ধগীত্র রুদ্রদেবের হ্যায় বোধ হইতে 
লাগিল। অনন্তর সুতপুজ হৃররাজসদৃশ ধনগ্রয়কে 
তিন শরে বিদ্ধ করিয়া কৃষ্ণের বিনাশবাদনায় তাহার 
প্রতি ভীষণ ভুঙঙগসদৃশ প্রন্থলিত পাঁচ শর নিক্ষেপ 
ফরিলেন। এ পাঁচ শর তক্ষকপুজ তশ্বসেনের 
পন্দীয় পাঁচটি মহাসর্প। উহারা সৃতপুজ কর্তৃক 
নিক্ষিপ্ত হইয়া পুরুষোত্বম বান্দেবের বর্ম 
বিদারণপূর্র্বক মহাবেগে পাতাল প্রবেশ ও ভোগবতী*- 
জলে সান করিয়া পুনরায় কর্ণািমুখে আগমন 
করিতে লাগিল। মহাবীর ধনগ্রয় তদদর্শনে দশ ভল্লে 
তাহাদের প্রত্যেককে তিন তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া 
ফেলিলেন। অনন্তর তিনি কৃষ্ণফে কর্ণনিক্ষিপ্ত 
নাগান্ত্রে ক্ষত্বিক্ষতাঙ্গ নিরীক্ষণপূর্্বক তৃণদহনপ্রবৃত্ত 
সুতাশনের হ্যায় ক্রোধে প্রচ্ছলিত হইয়৷ আকর্ণাকষ্ট 
দেহাস্তকর শরনিকরে কর্ণের মর্স্থল বিদ্ধ করিলেন। 
সুতপুজ অর্জুনের শরে গাঢ় বিদ্ধ হইয়া নিতান্ত 
ক্লেশনিবন্ধন অতিমাত্র বিচলিত হইলেন; কেবল 
ধৈর্য্যাতিশয় প্রযুক্ত রথ হইতে নিপতিত হইলেন না। 
ছে মহারাঙ্দ | এ সময় মহাবীর ধনগ্রয় ক্রোধাবিষ্ 
হইয়া শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে সমুদয় দিক্‌, 


১২1 খুলিয়া লইয়। | ৩। ধনুকের শুপ। ৪ | পাতালগঙ্গা। 
ওয়-৮৫৯ 





বিদিক্‌, সুর্ধ্যরপ্মি ও অধিরথনন্দনের রখ এককালে 
অনৃষ্ত হইয়া গেল এবং নভোমগুল নীহারসমা চ্ছপ্নেরঃ 
্তায় বোধ হইতে লাগিল। তখন অরাতিনিপাতন 
পার্থ একাকীই ক্গণকালমধ্যে দূর্যোধন প্রেরিত 
দবিসহ্র চক্ররক্ষক, পাঁদরক্ষক ও পৃষ্টরপ্ম ককে অশ্ব, 
রথ ও সারথি সহিত শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। 
অনন্তর আপনার পু্রেরা ও হুতাবশিষ্ট কৌরবগণ 
নিহত ও ক্ষতবিক্ষত আত্মীয়দিগকে এবং বিলপমানং 
পিতা ও পুজগণফে পরিত্যাগ করিয়া পলীয়ন করিতে 
লাগিলেন। হে মহারাজ! এ সময়ে মহাবীর 
সৃতপুজজ ফৌরবগণ তাহাকে পরিত্যাগপুর্্ষক ভয়ে 
দশদিকে পলায়ন করিয়াছে অবলোকন ফরিয়াও 
কিছুমাত্র ভীত হইলেন নাঁ, প্রত্যুত হষ্টচিত্তে অর্জুনের 
অভিমুখে ধাবমান হইলেন।” 


একনবতিতম অধ্যায় 
মাতৃবধপ্রতিহিংসার্থ অশমেনের কর্ণপক্ষাশ্রয 


সঞ্জয় কহিলেন, প্হে মহারাজ । এইরপে 
মহাবীর ধনগ্তয়ের ভীষণ অন্ত্রগ্রভাবে কৌরবগণ 
সসৈচ্যে পলায়ন করিয়া দুরে অবস্থানপূর্ববক 
চতুদ্দিক্‌ হইতে বিহ্যুতের শ্যায় সমুজ্জল অর্জুনান্্ 
অবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর 
সৃতপুজ গাঁগার বধার্থী অঞ্জনের শরে কৌরবগণকে 
নিগীড়িত। নিহত ও পলায়িত অবলোকন 
করিয়া দৃঢ় জ্যাযুক্ত স্বীয় শরাসন বিস্ফারপ- 
পূর্বক প্রশুরামের নিকট শিক্ষিত মহান্ত্রজাল 
বর্ণ করিয়া ধনঞ্য়নিক্িপ্ত মহান্র্জাল নিরাকৃত 
করিলেন। অনন্তর পরস্পর দস্তাঘাতে প্রবত্ত মন্ত 
মাডঙ্গঘয়ের ন্যায় মহাবীর ধনঞ্জয় ও কর্ণের তুমুল 
সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তাহারা অনবরত শরনিকর 
বর্ষণ করিয়া এককালে আফাশমার্গ সমাচ্ছন্প করিলেন। 
তাঁহাদের বাণবর্ধণে সংগ্রামভূমি তিমিরাবৃত হইলে 
কৌরব ও নোমকগণ শরজাল তিন্ন আর কিছুই 
দেখিতে পাইলেন না। সেই শরনিকরবর্ষা ধমুর্ধর 
বীরদ্য় নিরন্তর শরসন্ধান করিয়া! সংগ্রামে বিচিত্র গতি 
প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। এ সময় বল, বীর্য্যঃ 
পৌরুধ ও অন্ত্রমায়ার প্রভাবে কখন লৃতপুতর ধনজয়ের 


অপেক্ষা এবং কখন বা ধনঞজয় সৃতপুজ্রের অপেক্ষা 


১। কুতাটকাবৃতের- কুয়াস। আচ্ছাদিতের। ২। ক্রদনকারী। 


4৬৪ 


মহাভারত 


০8 2 িটরিডিিনি টি নিউ উিজির রনির 


গ্রধল হইতে লাগিলেন। অগ্যান্থ যোধগণ সেই 
পরস্পর-ছিদ্রাম্বেষী বীরদ্ধয়ের ভুরববষহ ঘোর সংগ্রাম 
নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত বিন্ময়াপন্ন হইলেন এবং 
অন্তরীনস্থিত প্রাণিগণ কেহ কেহ 'সাধু কর্ণ, ও কেহ 
ফেহ বা “সাধু অর্জুন' বলিয়া তাহাদের প্রশংসা 
করিতে লাগিলেন; এ সময় অসংখ্য রথ, অশ্ব 
ও মাতঙ্গগণের গতায়াতে সমরাঙ্গন বিদলিত 
হইয়। গেল। 

হে মহারাজ! পুর্ব অস্বসেন নামে যে সর্প 
খাণ্ডবদাহ হইতে মুগ্ধ হইয়া রোষভরে পাতালতলে 
প্রবেশ করিয়াছিল, এ সময় সেই নাগরাপ্গ অর্জুনকৃত 
মাতৃবধজনিত পূর্্-বৈর* স্মরণ করিয়। বেগে পাতাল- 
তল হইতে উত্থিত হইল এবং অন্তরীগ হইতে সৃততপুকর 
ও ধনগ্য়ের সংগ্রাম সন্দর্শন করিয়! “বৈরনির্ধ্যাতনেরৎ 
এই প্রস্তুত অবসর”, ইহা বিবেচন! করিয়া কর্ণের সেই 
একতৃণীরশায়ী শরমধ্যে প্রবেশ করিল। অনন্তর 
সেই বীরছয়ের কিরপজালময় অগ্রজালে দশদিক্‌ ও 
নভোমগ্ডল সমাচ্ছন্ন হইল। কফৌরব ও সোমফগণ 
সেই ভীষণ বাণান্ধফার দর্শনে অতিমাত্র ভীত 
হইলেন। তংকালে ভয়ানক শরজাল ভিন্ন আর 
কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। এ সময় সেই অদ্ধিতীয় 
ধুত্ধর মহাপুরুষদবয় প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া উডয়েই 
আন্ত হইয়া পড়িলেন। তখন অপ্নরাগণ তাহাদিগকে 
দিধা চামর বীজন ও চন্দন-সলিলে সেচন করিতে 
লাগিল এবং দেবরাজ পুরদ্দর ও দিবাকর করতল 
দ্বার! তাহাদিগের মুখকমল মাজ্জিত করিয়া দিলেন। 


পার্থবধার্থ কর্ণনিক্ষিপ্ত নাগান্ত্রের বিফলতা 


ততফালে সৃতপুজ যখন বলবীর্য্যে অর্জুনকে ফোন- 
ক্রমেই অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না, প্রত্যুত 
তাহার নিক্ষিপ্ত শরনিকরে সাতিশয় ক্ষত-বিক্ষত ও 
সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন, তখন সেই একতৃণীরশায়ী শর 
তাহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইল। এ শর এীরাবত- 
মাগবংশসভূত। স্ৃতপুজ্জ ধনঞ্জয়ের নিধনার্থ অতি 
ধত্বসঃকারে উহা বহুদিন হুবর্ণতুণীরমধ্যে চন্দান- 
চুর্ণোপরি রক্ষা ফরিয়াছিলেন। এ সময় স্তিনি 
অর্জুনের মত্তকচ্ছেনার্থে সেই গ্বালাকরাল সর্পমুখ 
শর শরাসনে সন্ধান ও আকর্ণ আকর্ষণ করিলেন। 
ততখকালে সেই সর্পধাণ শরাসনে সংহিত* হইলে 


১। পূর্ববৃদ্ত শত্রুতা । ২। শক্ষদমঙ্গে্। ৩। সযোজিত্ত। 





দিত্মগুল ও নতোমগ্ডুল প্র্ছলিত হইয়! উঠিল, শত 
শত ভীষণ উদ্কা নিপতিত হইতে লাগিল এবং ইন্্ 
প্রভৃতি লোকপালগণ হাহাকার শব্ধ পরিত্যাগ 
করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ | তশকালে যে 
এ ভীষণ শরমধ্যে মহানাগ অশ্বসেন যোগবলে 
প্রবেশ করিয়াছিল, সৃতপুজ্র তাহার কিছুই বিদ্িত 
হয়েন নাই। ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র কর্ণের শরমধ্যে 
নাগরাজকে প্রবিষ্ট অবগত হইয়া "একেবারেই আমার 
আত্মজ অর্জুন বিনষ্ট হইল” মনে করিয়া নিতান্ত ভীত্ত 
হইলেন। ভগবান কমলযোনি* স্থররাজকে তদবস্থা 
গল্প অবলোকন করিয়া কহিলেন, “হে ইন্ত্র! তুমি 
কিছুমাত্র ব্যধিত হইও না। মহাবীর ধনগ্য়ের 
জয়ত্ীলাভ হইবে।' এ সময় মন্তরাজ শল্য সৃঙপুজকে 
সর্পশর সন্ধান করিতে দেখিয়া কহিলেন, “হে কর্ণ! 
এই শরটি অঞ্জনের গ্রীবাচ্ছেদনে সমর্থ হইবে 
না, অতএব যদ্দারা অর্জুনের মস্তকচ্ছেদন কয়া 
যাইতে পারে, এমন একটি শর সন্ধান কর, তখন 
মহাবীর সৃতগুজ মদ্্রাজের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া 
রোষারুণিতলোচনে কহিলেন, “হে শল্য! কর্ণ 
কখনই এক শরসন্ধানপূর্বক তাহা পরিত্যাগ না 
করিয়া অন্য শর সঙ্কান করে না এবং আমার সণৃশ 
বাক্তিরা ফদাচ কৃটযুদ্ধে প্রবৃ্ত হয় না।” মৃতপুজ 
শলাকে এই কথা বলিয়া! বিজয়লাভার্থে উদ্চত হইয়া 
তংক্ষণাৎ সেই বন্ুবর্ষ-পরিপুজিত, প্রযর় সহকারে 
সংরক্ষিত, ভয়ঙ্কর শর পরিত্যাগপূর্ক অর্জুনকে 
কহিলেন, “হে ধনগয়! তুমি এইবারেই বিনষ্ট 
হইলে তখন সেই বর্ণশরাসন্্যুত। হুতাশন ও 
সুর্যের চ্যায় প্রদীপ্ত, অতি ভীষণ সায়ক অস্তরীক্ষে 
উত্থিত হইয়া প্রজলিত হইতে লাগিল। এ সময় 
মহা! বাসুদেব সেই সৃতপুজ-নিক্ষিণ্ত শর অস্তরীক্ষে 
প্র্বলিত দেখিয়া সন্বর পদ দ্বারা রথ আক্রমণপূরর্ক 
জবলীলাক্রমে ভূতলমধ্যে কিঞ্চিত প্রবেশিত করিলেন। 
অর্জুনের নুবর্জালজড়িত চন্দ্রমরীচির গ্যায় ধবলবর্ণ 
অশ্থগণও জানু আকুঞ্চিত* করিয়া* ভূতলে অবস্থান 
করিতে লাগিল। তখন নভোমগুলে তুমুল কোলাহল 
লহফারে বাহুদেবের প্রশংসাবাদ উচ্চারিত হইল এবং 
অনবরত পুষ্পবৃ্টি হইতে লাগিল। 

এইরূপে মহাত্মা! মধুসুদনের প্রষদ্ধে অর্জুনের রখ 


ভুতলে নিমগ্ন হওয়াতে কর্ণের সেই নাগান্ত্র ধনঞ্জয়ের 


১। অঙ্গ। ২--৪। হাটু ভাঙিয়া। 


পপর 





ইসদ্ত মদ কিরীটে নিপতিত হইয়া তাহা! চূর্ণ 
করিয়া ফেলিল। মহাবীর ধনঞ্জয়ের এ ত্রিলোক- 
বিশ্ত, ম্থর্ণথচিত, মণিহীরক-সমলক্কৃত, সূর্য্য, চন্ত্র 
ও জলনের১ শ্যায় দীত্তিশীল, মহামূল্য কিরীট ভগবান্‌ 

* স্বয়ং তপোবলে প্রযত্ব সহকারে দেবরাঞ্জ ইন্ত্রের 
নিমিত্ত নিক্মাণ করিয়াছিলেন। বিপক্ষেরা উহা 
নিরীক্ষণ করিতে ভীত হুইত। পূর্বে পুরন্দর অস্থ্র- 
সংহারফালে অঞ্জুনকে এ কিরীট প্রদান করিয়া" 
ছিলেন। উহা রুদ্রের পিনাক, বরুণের পাশ, ইন্দ্রের 
বজ্জ ও কুবেরের সায়ক দ্বারাও বিনষ্ট হইবার নহে। 
এক্ষণে ছুষ্টভাব অস্বসেন নুতপুত্রের শরে প্রবিষ্ট 
হইয়া! অঞ্জুনের সেই কিরীট বিমদ্দিত করিল। 

হে মহারাজ ! অর্জুনের সেই স্থবর্ণজাল-পরিবৃত 
অতি ভাম্বর* ফিরীট বিষাগি ঘারা বিমধিত ও 
ক্ষিতিতলে নিপতিত হইয়া অন্তগিরি-শিখর হইতে 
নিপতিভ সন্ধ্যারাগরঞ্রিত* দিবাফরের ম্যায় শোভা 
ধারণ করিল। বস্ত্র যেমন ফলপুষ্পোপশোভিত 
গাদপ-পরিপূর্ণ গিরিশিখরকে বিচুণিত এবং প্রবল 
বায় যেমন ভূমগ্ডল, নভোমণ্ডল ও সলিলরাশি 
বিঘট্িত করে, তদ্রেণ সেই নাগান্ত্র অঞ্জনের দিব্য 
ফিরীট মহাবেগে চূর্ণ করিয়া! ফেলিল। তখন 
ব্রিভুবন*মধ্যে একটি ঘোরতর শব সমুখিত হইল। 
সেই শব শ্রবণে সকলেই একান্ত ব্যথিত ও প্মলিত 
হইতে লাগিল। এ সময় মহাবীর ধনঞজয় সেই 
কিরীট ব্যতিরেকে নীলবর্ণ উত্তু্* শৈলশূৃের স্তায় 
শোভা ধারণ করিলেন। তখন তিনি অনাকুলিত- 
চিত্তে শ্বেতবর্ণ বসন দ্বারা কেশকলাপ বন্ধন করিয়া 
শিখরগত সূর্য/মরীচি দ্বারা একান্ত উদ্ভাসিত উদয়- 
পর্বতের গ্যায় শো পাইতে লাগিলেন। এইরূপে 
সেই অর্জুনের সহিত বন্ধবৈর' নুতপুত্র-নিক্ষিপ্ত 
নাগ ধনঞ্জয়কে পাতিত করিতে অসমর্থ হইয়! কেবল 
ষাহার কিরীট চূর্ণ করিয়া পুনরায় স্বস্থানে গমন 
রুরিতে লাগিল। 


কর্ণীর্জনপহ অশ্বসেন নাগের পরিচয় 


ছে মহারাজ! ইত্যবসরে মহারথ কণ সেই 
মহোরগফে নিরীক্ষণ করিলেন। তখন সেই ভুল 


১। অগনির। ২। ব্ঙ্কা। ৩। উদ্্বল। 9 রক্তিম 


্ালীন লোহিতবর্ণাষশি্ট | ৫। ভ্রিলোক-্বর্, অস্তরীক্ষ ও 
ভূলোক । ৬। অভিউচ্চ। ৭। অত্যন্ধ শক্রতাভাবাপয়। 








৪ং৭ 
কর্ণকে সঙ্কোধন করিয়া কহিল, “হে কর্ণ। তুর 
আমাকে না দেখিয়াই প্রয়োগ করিয়াছিল, এই 
নিমিত্ত আমি অজ্জুনের মন্তুকচ্ছেদন করিতে পারিলাম 
না; অতএব এক্ষণে ভূমি আমাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া 
প্রয়োগ কর, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় তোমার ও 
আমার শক্রকে সংহার করিব তখন মহাবীর কর্ণ 
তুজঙ্গের এইরূপ বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কছিলেন, 
“হে ভদ্র! তোমার আকার অতি ভয়ঙ্কর দেখিতেছি। 
এক্ষণে তুমি কে, তাহা সবিশেষ করিয়া বল।” নাগ 
কহিল, “হে কর্ণ| পূর্বে অঞ্জুন আমার মাতৃবধ 
করিয়াছিল, তদবধি উহ্থার সহিত আমার শক্রভাষ 
বদ্ধমূল হইয়। রহিয়াছে ; অতএব যদি স্বয়ং দেব- 
রাজও উহার রক্ষক হয়ে, তথাপি আমি উহাকে 
যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিব” 
তখন সৃতগুজ কহিলেন 'হে নাগ! কর্ণ কখন 
অগ্ভের বলবীর্যয অবলহ্বন করিয়া মমরবিজয়ী হয় 
না এবং একশত অঞ্্নফে বিনাশ করিতে হইলেও 
কখন এক শর হুইবার সন্ধান করে না। অতএব 
আমি রোষ ও যত সহকারে বিবিধ উত্কৃষ্ট শরে 
অঞ্জ্রনকে বিনাশ করিতেছি, তুমি নিরাপদে গমন 
ফর। হে মহারাজ | সৃতপুজ এইরূপ কহিলে 
নাগরাজ তাহার সেই বাক্য অসহা জ্ঞান করিয়া! 
অন্ত্ররূপ ধারণপুর্বক ঘ্বোষভরে অঞ্জনের বিনাশ- 
বাসনায় গমন করিতে লাগিল। এ সময়ে বামুছেষ 
ধনঞ্জয়কে কহিলেন, 'হে পার্থ! তুমি শী এ 
কৃতবৈরঃ উরগপতিকে* বিনাশ কর।' খন গাণ্তীৰ- 
ধারী ধনঞ্জয় মধুমুদনকে কহিলেন, “হে জনার্দন! 
যে মহানাগ গরুড়মুখগমনোগাতের* গ্যায় ইচ্ছাপূর্ববক 
স্বয়় আমার সমীপে আগমন করিতেছে, ও কে?" 
কৃ কহিলেন, হে ধনঞ্রয় | তুমি যংকালে খাগুব- 
দাহনপূর্ধবক ভ্তাশনের তৃত্িসাধন করিয়াছিলে, 
সেই সময় এ ভুজঙ্গমের মাতা আপনার ক্রোড়ে 
উহাকে লুক্কায়িত করিয়া 'আকাশমার্গে অবস্থান 
ফরিতেছিল, তুমি ততকালে উহার মাতাকে বিনাশ 
করিয়াছিলে, কিন্তু উহাকে দেখিতে পাও নাই। 
এক্ষণে এ ছুরাত্ম সেই মাতৃবধজনিত পূর্বব-বৈরৈঃ 
স্মরণ করিয়া তোমার বিনাশবাসনায় আফাশচ্যুত 
প্রজলিত মহোক্কার গ্যায় সমাগত হইতেছে ।' 


১ শক্রভাচরণকারী । ২। ল্রাজকে । ৩। গরড়য়খে 
প্রবেশপ্রবৃত্ধের | ৪। পূর্বের পক্রুতা। 
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মহাভারত 








অর্জুনের অশসেন-সংহার-_পুনঃ কর্ণসহ যুদ্ধ 


ছে মহারাজ ! তখন মহাবীর অর্জুন ক্রোধে 
মুখ পরিবর্তনঃ করিয়া নভোমণ্ডলে গক্ষীর গ্যায় 
সমাগত সেই নাগরাজকে ছয় নিশিত শরে ছেদন 
করিয়া ফেলিলেন। ভূদ্ষগরাঙজ নিহত হইলে 
পুকযোত্তম হুষীকেশ স্বয়ং বাক্যুগল দ্বারা পৃথিবী 
হইতে অঞ্জনের রথ উত্তোলন করিলেন। এ সময়ে 
মহাঁদীর কর্ণ ক্রোধভরে দৃষ্টিপাত করিয়া বিচিত্র 
ময়ূরপুচ্ছযুক্ত নিশিত দশ শরে পুরুষপ্রধান ধনধায়কে 
বিদ্ধ করিলেন। তখন অজ্দ্রনও কর্ণের প্রতি 
হুশাণিত দ্বাদশ বরাহকর্ণ-বাণ নিক্ষেপ করিলেন। 
অনন্তর অর্জুন পুনরায় শরাসন আকর্ণ আকর্ষণপূর্ববক 
এক আশীবিষসদূশ নারাচ নিগ্ষেপে করিলেন। 
সেই উৎকৃষ্ট শর কর্ণের প্রাণসংঠারার্থ যেন তাহার 
মর্ম বিদারণ ও রুধির পান করিয়া শে:ণিতলিপ্ত 
গাত্রে ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। তখন স্ৃতপুজ 
সেই শরপাতে দগ্ুবিঘট্রিত* সর্পের ম্যায় ক্রোধাবিষ্ট 
হইয়া, বিষাক্ত সর্প যেমন বিষ পরিত্যাগ করে, 
তক্জপ উত্তম উত্তম শরনিকর পরিত্যাগ করিতে 
আরস্ত করিলেন এবং প্রথমতঃ দ্বাদশ শরে 
জনার্দনকে ও নবতি শরে অঞঙ্জুনকে বিদ্ধ করিয়া 
পুনরায় ঘোরতর শরে ধনঞয়ের দেহ বিদারণপূর্র্বক 
সিংহনাদ পরিত্যাগ ও হাস্য করিতে লাগিলেন। 
তখন পুরদ্দরতুল্য পরাক্রমশালী মহাবীর ধনগ্রয় 
সৃতপুজরের আক্কাদ*ৎ সহ করিতে না পারিয়া 
স্থররাপ্ণ ইন্দ্র যেমন বলাম্ুরের মন্ম বিদারণ করিয়া 
ছিলেন, তদ্রুপ অসংখ্য শরে সৃতপুজ্রের মর্মমাভেদ 
করিয়া পুনরায় তাহার প্রতি যমদগু-সদৃশ নবতি 
শর পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর কর্ণ অর্জুনের 
শরাঘাতে বজ্ঞাহত অচলের ম্যায় নিতান্ত ব্যথিত 
হইলেন। তঙপরে তাহার হরণ, হীরক ও মণি" 
মুক্তাদিখচিত শিরোভূষণ এবং কুগুলদ্ধয় অজ্জুনের 
শরাঘাতে ভূতলে নিপতিত হইল। উত্তম উত্তম 
শিল্পীরা বছ যত সহকারে দীর্ঘধকালে কর্ণের যে 
মহামূল্য ভাস্বর বর্ম প্রস্তুত করিয়াছিল, মহাবীর 
অঞ্ুন ক্ষণকালমধ্যে তাহাও বন্ধা বিদীর্ণ করিয়া 
ফেলিলেন। অনন্তর তিনি ক্রোধভরে সেই বর্ম- 
বিথহিভ কর্ণকে নিশিত চারি শরে অতিমাত্র বিদ্ধ 


১০২ ফু ফিরাইযা ৩] যারা সমভাডিত। ৪ | সন্তোষভাঘ। 


করিলে সৃতপুজ্র সান্লিপাতিক অরাক্রান্তঃ আতুরেরং 
স্থায় সাতিশয় ব্যথিত হইলেন। তখন অর্জুন 
শরাসননিগ্তি নিশিত শ্রনিকরে তাহার অঙ্গ 
ক্ষতবিক্ষত ও মর্শস্থল বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। 
মহাবীর ফর্ণ অঞ্জনের বিবিধ শরে অতিমাত্র বিদ্ধ 
হইয়া শোণিত ক্ষরণ করিয়া গৈরিফধাতুধারাবর্ষী 


পর্ববতের হ্যায় শোভমান হইলেন। 
অর্জুনশরে কর্ণের মূচ্ছা 
অনন্তর মহাবীর অঞ্ঞুন ক্রৌঞ্চবিদারণৎ 


কার্তিকেয়ের ন্যায় যমদণ্ড ও অগ্নিদণ্ত-সৃশ লৌহময় 
সুদুটু শরনিকরে পুনরায় কর্ণের বক্ষংস্থল ভেদ 
করিলেন। সৃতপুজ অজ্জুদের শরে নিতান্ত নিপীড়িত 
ও শিথিলমুগ্টি* হইয়া ইন্দরাযুধসদূশ শরাসন ও তৃণীর 
পরিত্যাগপুরর্বক রথোপরি মুচ্ছিত হইলেন। তখন 
পরমধান্মিক ধনগুয় আতুর ব্যক্তিকে নিপাতিত 
করা অকর্তব্য বিবেচনা কয়া সুতপুজরকে সেই 
ব্যদনফালে বিনাশ করিতে অভিলাষ করিলেন ন|। 
তখন ইন্দ্রাবরঞঙ্জঘ বান্ুদেব সসম্ত্রমে ধনপ্রয়কে 
কহিলেন, “হে অজ্জন!| তুমি কি নিমিত্ত প্রমত্ত 
হইতেছ? পণ্ডতেরো ছুর্ধল অরাতিদিগকেও নিধন 
করিতে ফালপ্রতীক্ষা* করেন না। তাহারা ব্যসন- 
নিমগ্রৎ শক্রগণকে নিপাতিত করিয়া ধর্ম্দ ও কান্তি 
লাভ করিয়া থাকেন; অতএব তুমি প্রবল শত্রু 
বীরপ্রধান কর্ণকে সহসা! নিহত করিতে সচেষ্ট হও। 
তুমি নমুচিনিস্দন পুরদ্দরের হ্যায় সত্বর উহাকে 
শরবিদ্ধ কর, নচেং এ বীর অবিলম্বে পর্বত 
পরাক্রম প্রকাশপুর্বক তোমার অভিমুখীন হইবে ।? 

হে মহারাজ! তখন মহাবীর অজ্ঞুন বান্থদেবের 
বাক্য শিরোধারধ্য করিয়া, দেবরাজ ইন্দ্র যেমন 
দানবরাজ বলিকে বিদ্ধ করিয়াছিলেন, তন্জরপ 
শরনিকর দ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন 
এবং অচিরাৎ বৎসদন্ত বাণ দ্বারা সৃতপুজকে অশ্ব 
ও রথের সহিত সমাচ্ছন্ন করিয়1 স্বর্ণপুঙ্খ শরজালে 
দিঘণ্ুল আবৃত করিলেন। গুলবক্ষাঃ ম্তনন্দন 


অর্জুনের বংসদন্ত-বাণে সম।চ্ছন্ন হইয়া কুন্মিত 





১। বায়ুকফের ঘ্বযুক্ত বিষম হয়ে আক্রান্ত-_বিকারপ্রস্ত ৷ 
২। প্রতিকারে নিতান্ত অসমের | ৩। ক্রৌধপর্বতবিদাযণকারী । 
৪1 অবশ রু্ি_হাতের বল না থাকায় মুষ্টিব্ধ করিতে অক্ষম । 
৫ ইচ্ছের কনিষ্ঠ । ৬। সমবক্ষেপ। ৭। বিপরপ্রস্ত | 


কপপরধষ 


৪৬৯ 


শী শা -ুহ্্্াাহহ্য্য্াহ হাটি হাহাহা 
হস 


অশোক, পলাশ ও শালপলি-বৃক্ষ এবং চম্দনফাননে 
সমাফীর্নণ অচলের দ্যায়, বৃক্ষশ্রেণীপরিপর্ণ বিকপিত- 
কণিকার !-পরিশোভিত হিমালয়ের ম্যায় শোভা 
পাইতে লাগিলেন। 


বহন্ধরার কর্ণরথচক্ত গ্রা--কর্ণের আক্ষেপ 


হে মহারাজ! অনদ্ভর মহাবীর কর্ণ অজ্ঞুনকে 
লক্ষ্য করিয়া! অস্তাচলগামী দিনকরের করজাল,দৃশ 
অনংখ্য শর বর্ণ করিতে আরম্ভ করিলেন; অর্জুনও 
নিশিতাগ্র শরনিকর দ্বারা সেই ভূঙ্জঙ্গমের ম্যায় 
দেদীপ্যমান কর্ণ-নির্দুক্ত শরজাল ছেদন করিয়া 
ফেলিলেন। তখন কর্ণ ধৈর্ধ্যাবলম্বনগূর্বক রোধিত* 
সর্পের শ্যায় বিশিখজাল* বর্ধণপুর্্ক দশ বাঁণে অর্জন 
ও ছয় বাঁণে বাস্থদেবকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর 
মহামতি ধনঞ্জয় সেই মহাযুদ্ধে কর্ণের উপর সর্পবিষ ও 
জনলের হ্যায় ভীষণ উগ্রনিম্বন রৌদ্র-শর ক্ষেপণ 
করিতে অভিল্লাধ করিলেন। হে মহারাজ ! এ সময় 
কর্ণের বিনাশকাল উপস্থিত হওয়াতে কাল অনৃশ্টভাবে 
তাহাকে ব্রাহ্মণের শাপ-বৃত্বান্ত জ্ঞাপিত করিয়া 
কহিলেন, ৃতপুত্র! বহ্ন্ধরা তোমার রথচক্র গ্রাস 
ফরিতেছেন।” কাল এই কথা কহিবামাত্র কর্ণ 
পরশুরাম-প্রদত্ত অগ্তা বিস্বৃত্ত হইলেন এবং পৃথিবী 
ত্বাহার রথের বামচক্র গ্রাস করিতে লাগিলেন। 
এ সময় ব্রাহ্মণসন্তানের শাপে শৃতপুজের রথ 
বিঘৃণিত হইতে আরম্ভ হইল; রথও বেদিবন্ধ- 
বিশিষ্ট* পুষ্পিত চৈত্যবৃক্ষেরৎ গ্ভায় ভূতলে নিম 
হইয়া গেল। 

হে মহারাজ! এইরূপে সৃতপুজরের সর্পমুখ বাগ 
বিনষ্ট, রথ দ্ূর্ণিত, পরশুরামপ্রদত্ত অস্ত্র স্থৃতিপথ 
হইতে তিরোহিত হওয়াতে ভিনি সাতিশয় বিষ ও 
বিহ্বল হইলেন। অনন্তর তিনি সেই সফল রেশ 
সহ করিতে না পারিয়া হস্ত বিধুননষ্পূর্বক আক্ষেপ 
প্রকাশ করিয়া কহিতে লাগিলেন, ধাশ্মি? ব্যক্তিরা 
সতত কহিয়া থাকেন যে, ধর্মী ধাম্মিককে সতত 
রক্ষা করেন। আমরা শান্তর ও শক্তি অনুসারে 
ধর্ম'রপ্ষণে যত্ব ও ধর্ম দৃঢ়ভক্তি করিয়া থাকি? ধর্ণা 

১। পৌদাল ফুল। ২। ভুদ্ধ। ৩। শরসমূহ। ৪৫ | বেদী 
ছারা বেকিত গ্রামের পরিচায়ক বৃক্ষের যে বৃষ্ষমূলে প্রাম্য-দেবনতায় 
পুজ। হয় গ্রামবাগীগা। প্রণাম করে-এইরপ প্রাচীন বৃক্ষ। 
৬) যুকষ্পন। ৭। ক্ষা্রধণ_ক্ষত্রিয়ের স্বাদি ধর্ম । 


তথাপি আমাদিগকে বিনাশ করিতেছেন। অতএব 
বোধ হয়, ধর্ম আর নিয়ত ধার্মিককে রক্ষা করেন 
না।” মহারাজ | মহাবীর নুতপুজ এইরূপ কহিতে 
কহিচে অঞ্জুনশরে বিচলিত হুইলেন। তাহার অঙ্থ 
ও সারথি "্খলিত হইল, তিনিও স্বীয় কার্ধ্ে 
শিথিলপ্রযঃ* হইয়া বারংবার ধর্মের নিন্দা করিতে 
লাগিলেন। অনম্তর তিনি ভীষণ তিন বাঁণে 
বান্ুদেবের হস্ত ও সাত বাণে অর্জুনকে শবিন্ধ 
ফরিলেন। অঙ্ছনও তীহার উপর দেবরাজের 
বজসূশ অনলোপমৎ ভীমবেগ* সপ্তদশ শর 
পরিত্যাগ করিলেন। অজ্জুননাক্ষণ্ত শরজাল 
প্রধলবেগ্গে ফর্ণশরীর ভেদ করিয়া পৃথিবীপৃষ্ঠ 
নিপতিত হইল। 

তখন স্ুতনন্দন কম্পিত্াত্বা* হইয়া পরাক্রম 
প্রদর্শন করিয়া বলপূর্বধক ব্রহ্ধান্্ মন্ত্রপূত করিয়! 
পরিত্যাগ করিলেন) শক্রনিম্ন অঙ্ছুনও তঙ্দর্শনে 
এন্্র অস্ত্র মন্্রপুচ বরিলেন এবং গীণ্ীবজ্যাঃ 
ও শাগ্যাগ্ক শরনিকর মন্ত্রপূড করিয়া বারি 
পুরনারের ম্যায় শরধর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন 
পার্থরথ-নিঃস্থত তেজোময় শরজাল দূতপুত্রের 
রথ সমীপে প্রাহভূতি হইল; মহারথ কর্ণও সেই 
সম্মুখাগত শরঞ্জাল বাথ করিয়া! ফেলিলেন। অর্জুনের 
অস্ত্র বিনষ্ট হইলে বৃষ্িবীর বাঞ্দেব কহিলেন, “হে 
অন্দুন!| কর্ণ তোমার শরনিকর বিনষ্ট করিতেছে; 
অঠএব তুমি উৎকৃষ্ট অস্ত্র পরিত্যাগ কর।' তখন 
ধনঞ্য় অতি ভীষণ ব্রক্ষান্ত্র মন্ত্রপুত ও শরাসনে 
'যোদ্িত করিয়া শরজালে বর্ণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া 
বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনস্তুর সৃতপু স্থনিশিত 
শরনিকরে ক্রমে ক্রমে একাদশ বাণে অর্জুনের 
মৌব্বী* ছেদন করিলেন, কিন্তু অর্জুনের যে একশত 
জ্যা আছে, তাহা তাহার বোধগম্য হয় নাই। তখন 
অঞ্জুন গান্তীবে জ্যা সংযোজিত ও মন্্রপূৃত করিয়া 
সর্পের গ্যায় দেদীপ্যমান শরনিকরে কর্ণকে সমাচ্ছনন 
করিলেন। এ সময় মহাবীর অর্জুন জ্যা ছিয় 
হ্বামাত্র অবিলম্ঘে অন্য জ্য। সংযোজন করিলে কণ 
তাহার জ্যা-.যাজন-বত্বান্ত' বুঝিতে না পারিয়া 
চমতকৃত হইলেন। 
১1 ভয়্োন্মচেষ্টাহীন। ২। অরিতুল্য। ৩। অতান্ত 
বেগশালী । ৪ । কম্পিতগা্র। ৫। গাণ্ীবের গুণ-_খসুকের ছিল! 
৬। ধনুকের ভিলা । ৭1 গুণসংধোজিত করার রহন্য। 





কর্ণের রথচক্র-উদ্ধীরচে্টা 


অনন্তর নৃতপুজর অন্ত্রজালে সব্যসাচীর অক্ত্ 
ছেদনপুর্ধক অসাধারণ পরাক্রম  প্রদর্শনপুর্ব্বক 
তাহা অপেক্ষাও প্রবল হইয়া উঠিলেন। তখন 
বাহ্নদেব অঙ্জুনফে কর্ণান্তে নিগীড়িত দেখিয়া 
কহিলেন,--হে অর্জন। প্রধান অন্ত্র গ্রহণপুর্র্বক 
কর্ণের সমীপবর্তী হও।' শক্রতাপন ধনগয় কৃষ্ণের 
বাক্য শ্রবগানন্তর সর্পবিষ ও অনলের শ্টায় ভয়ঙ্কর 
দিব্য রৌদ্রান্ত্র মন্ত্পূত করিয়া ক্ষেপণ করিতে বাসনা 
করিলেন। এ সময়ে বন্থুমতী সৃতপুজ্রের রথচক্র 
দৃঢ়রূপে গ্রাস করিলেন। মহাবীর কর্ণ তনর্শনে 
তত্ক্ষপাৎ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভূঙদ্বয় দ্বার! 
চক্রের উদ্ধার-চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তখন 
গিরিকানন*সমবেতা১ সপ্তত্বীপা মেদিনী কর্ণের বাছ- 
বলে আকৃষ্ট হইয়া চারি অঙ্গুলি পর্য্যন্ত উৎক্গিপ্ত 
হইলেন) কিন্ত স্ুৃতপুভ্রের রথচক্র কোনক্রমেই উদ্ধৃত 
হইল না। তখন তিনি ক্রোধে অশ্রু, পরিত্যাগ- 
পূর্বক কোপাবিষ্ট অঙ্ছুনকে কহিলেন,--“হে পার্থ! 
তুমি মুহূর্তকাল যুদ্ধে নিবৃত্ত হও। আমি মহীতল 
হইতে রথচক্র উদ্ধার করিতেছি । দৈববশতঃ আমার 
দক্ষিণচত্র পৃথিবীতে প্রোথিত হইয়াছে । এ সময়ে 
ভুমি কাপুরুযোচিত ছুরভিসন্ধি পরিত্যাগ কর। 
তুমি রগপণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত আছ, এক্ষণে অভদ্রের 
ভায় কাধ্য করা তোমার কর্তব্য নহে। হে অঞ্জন! 
সাধুব্রতাবলম্বীৎ শুরগণ মুক্তকেশ, বিমুখ, বদ্ধাঞ্জলি, 
শরণাগত, যাচমান?) শ্থাস্ত-শন্ত') বাণবিহীন, কবচহীন 
খু ভগ্মামুধ* ব্যক্তির এবং ক্রাক্ষাণের প্রতি শর 
পরিত্যাগ করেন না। ইহলোকে তুমি শুরতম*, 
ধ্ন্রিক, যুনধধর্্মাভিজ্ঞ”, দিব্যান্ত্রবেত1৯*, মহাত্মা বেদ- 
পারগ ও কার্তবীর্য্ের ম্যায় পরাক্রান্ত বলিয়! 
বিখ্যাত হইয়াছ। বিশেষতঃ আমি এক্ষণে ভূতলগত১* 
ও বিকলাঙ্গ১১ হইয়াছি। তুমি রথোপরি অবস্থান 
ফরিতেছ, অতএব যে পর্য্যন্ত রথচক্র উদ্ধার করিতে 
না পারি, তাবৎ আমাকে বিনাশ করা তোমার 
কর্তব্য নছে। আমি বাস্থদেব বা তোমা হইতে 
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মহাঁভিরিত 





কিছুমাত্র ভীত হই নাই; ক্ষতিয়দিগের মহা. 
কুলে সমূৎপন্ন হইয়াছ তোমাকে কহিতোছ 
যে, তুমি মুহূর্তকাল আমাকে ক্ষমা কর' ।” 


দ্বিনবাতিতম অধ্যায় 
কৃষ্ণের কর্ণতিরম্কার-_যুদ্ধে অর্জদ,ন-উদ্বোধন 


সঞ্জয় কহিলেন, «হে মহারাজ | এ সময় বাসুদেব 
কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে কহিলেন, “ছে 
সৃতপুজ ! তুমি ভাগ্যক্রমে এক্ষণে ধর্ম প্মরণ 
করিত্ছে। নীচাশয়েরা হঃখে নিমগ্ন হইয়া প্রায়ই 
দৈবকে নিন্দা করিয়া থাকে ; আপনাদিগের ছুক্র্োর 
প্রতি কিছুতেই দৃষ্টিপাত করে না। দেখ, ছূর্ঘ্যোধন, 
ছুঃশাসন ও শকুনি তোমার মতানুসারে একবন্তরা 
দ্রৌপদীফে যখন সভায় আনয়ন করিয়াছিল, তখন 
তোমার ধর্ম ফোথায় ছিল? যখন হুষ্ট শকুনি 
ছরভিসন্ধি-পরতন্ত্রঁ হইয়া তোমার অন্ুমোদনে জক্গ- 
ক্রীড়ায়ং নিতান্ত অনভিজ্ঞ রাজা যুধিটিরকে পরাজয় 
করিয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? বঙ্গন 
রাজ! ছূর্য্যোধন তোমার মণানুযায়ী হইয়া ভীমসেনফে 
বিষন্ন ভোজন করাইয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম 
কোথায় ছিল? যখন তুমি বারণাবত-নগরে জতু- 
গৃহমধ্যে প্রন্থপ্ত পাগুবগণকে দগ্ধ করিবার নিছিতত 
অগ্নি প্রদান করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় 
ছিল? যখন তুমি সভামধ্যে ছুঃশাসনের বলীভূতাএ 
রজন্বল] দ্রৌপনীকে “হে কৃষ্ণ! পাণুবগণ বিনষ্ট 
হইয়া শাশ্বত' নরফে গমন করিয়াছে, এক্ষণে দুমি 
অন্য পতিকে বরণ কর” এই কথা বলিয়া উপহাস 
করিয়াছিলে এবং অনার্ধ্য ব্যক্তিরা তাহাকে নিরপরাধে 
ক্লেশ প্রদান করিলে উপেক্ষা করিয়াছিলে, তখন 
তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি রাজ্যলোতে 
শকুনিকে জাশয়পূর্ধক পাগুবগণকে দ্যুতজীড়। 
করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিয়াছিলে, তখন তোমার 
ধর্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি মহারথগণ'সমবেত 
হইয়া বালক অভিমন্্যুকে পরিবে্টনপূর্্ব বিনাশ 
করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? হছে 


কর্ণ! খুমি যখন ৩ত্তৎকালে* অধধ্যানুষ্ঠান করিয়াছ, 
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তখন আর এ সময় ধর্ম ধর্ম করিয়া তালুদেশ শু 
রিলে কি হইবে? তৃমি যে এক্ষণে ধর্মপরায়ণ 
হইলেও জীবনসত্তবে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে, 
ইহা! কদাচ মনে করিও লা। পূর্বে নিষধরদেশাধিপতি 
নল যেমন পুর দ্বারা দ্যুতক্রীড়ায় পরাহিত হইয়া 
পুনরায় রাহ্গ্য লাভ করিয়াছিলেন, তন্্রপ ধর্্রপরায়ণ 
পাণগ্ুবগণও ভূজবলে মোমক দিগের সহিত শক্রগণক্কে 
বিনাশপুর্র্ষক রাঞ্যলাত করিবেন। ধৃতরা ট্রতনয়গণ 
অবশ্যই ধর্ম্মংরক্ষিত পাণডবগণের হস্তে নিহত হইবে।” 


কৃষ্ণবাক্যে কোৌপপরায়ণ কর্ণের পুনঃ সমর 


হে মহারাজ ! মহাবীর স্ৃতনন্দন বাসদের কর্তৃক 
এইরূপ অভিহিত হইয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া 
রহিলেন। ততফালে তাহার মুখে বাকস্ফুর্তি হইল 
না। অনন্তর তিনি ক্রোধে প্রদ্ফুরিতাধর* হইয়া 
শরালন উদ্যত ফরিয়! অঙ্জদুনের নহিত ঘোরতর যুদ্ধে 
প্রবন্ধ হইলেন। ত্দর্শনে বাস্থদেব ধনগুয়কে 
কহিলেন,--“হে পার্থ! তুমি দিব্যান্্রজাল বিস্তার- 
পূর্বক সৃতপুজকে বিনাশ কর।' মহাবীর অর্ছুন 
বাস্থদেব কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া! সতপুজ্রের 
ুর্ন্ণাজনিতৎ ক্লেশপরম্পরা* ল্মরণপূর্ববক ক্রোধে 
একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। তখন তাহার 
লোমকৃপ হইতে তেজোরাশি বিনিরগতি হইতে 
লংগিল। তদর্শনে সকলেই বিশ্রয়াবিউ হইল। 
অনন্তর স্ৃতপুজ ব্রক্গান্ত্রের প্রাছূর্তাব করিয়! ধনগ্রয়ের 
উপর অসংখ্য শরবর্ষণপুর্র্বক পুনরায় তাঁহার রথ নিমগ্ন 
করিতে যত্ুবান্‌ হইলেন। তখন মহাবীর ধনঞয়ও 
সকান্তরপ্রগাবে বৃতপুল্রের প্রতি শরবষ্ি প্রয়োগ- 
পূর্ধ্বক তাহার অস্ত্র নিবারণ করিয়া তাহাকে প্রহার 
করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি কর্ণকে লক্ষ্য 
করিয়। আগ্নেয়ান্ত্র পরিত্যাগ করিলে, উহা! স্থীয় 
তেজঃপ্রভাবে প্রজলিত হইয়া উঠিল। তখন কর্ণ 
বারণাস্তর প্রাছুভূতি করিয়া সেই প্রজ্ষলিত পাবক 
নির্ধাণ করিলেন। তৎফালে স্ৃতপুজের সা:ক*- 
প্রভাবে অলদজালে* দিখ্বাগুল* . সমাচ্ছন্প ও গাঢ়তর 
তিমিরে* চতুট্দিক্‌ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। মহাবীর 
অর্জন তদর্শনে অমন্ান্ত-চিত্তে বায়ব্যান্ত্র বারা 
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সৃতপুজের সমক্ষেই সেই অন্তর্জাল অপসারিত 
করিলেন। 

অনম্থর সূতপুজ ধনগ্রয়ফে সংহার করিবার 
বাঁদনায় এক প্রজ্লিত পাবক*সদৃশ ভয়ঙ্কর শর গ্রহণ 
ও সরাশনে সংযোজন করিলেন। এ শর সংযোজিত 
হইবামাত্র শৈলকাননসম্পন্নাং অবনী বিচলিত* 
হইল; সমীরণ কর্করঞ্রাশি প্রবাহিত করিতে 
লাগিল; দিষ্মগুল ধূলিপটলে পরিবুত হইয়া গেল; 
দেবগণ দেবলোকে হাহাফার করিতে লাগিলেন 
এবং পাগুবগণ বিষাদ-সাগরে নিমগ্প হইলেন। 
তখন সেই কর্ণবিসৃষ্টৎ  অশনিসদৃশ শিতধার 
সায়ক, ভূজগরাজ যেমন বল্মীকমধ্যে প্রবেশ 
করে, তদ্রেপ অর্জুনের বক্ষ্থলে প্রবেশ করিল। 
তখন মহাত্মা! অর্জুন নুত্তপুজের লায়কে অতিমাজ্র 
বিদ্ধ হওয়াতে তাহার হস্তস্থিত গাণ্তীবফোদ্ড* 
শিথিল হইয়া পড়িল এবং তিনি ভূমিকম্পফালীন 
অচলের হায় কম্পিত হইলেন। এ অবসরে 
মহাবীব কর্ণ ভূতলগত স্বীয় রথের উদ্ধারাভিলাথে 
লক্ষ প্রদানপূর্্বক ভূলে অবতীর্ণ হইয়া বাহুযুগল 
দ্বারা রথচন্ত গ্রহণ করিয়া আকর্ণ করিতে 
লাগিলেন, কিন্তু দৈব-প্রভাবে কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ 
হইলেন না। 

অনন্তর অর্জন সংজ্ঞা লাভ করিয়া অঞজলিক 
নামে এক যমদণ্ড সর্ৃশ বাপ গ্রহণ করিলেন। 
এ সময় মহাত্মা বান্ুদেব ধনগ্ুয়কে কহিলেন, 
হে পার্থ! কর্ণ রথে আরোহণ না করিতে 
করিতেই উহার মস্তকচ্ছেদন কর।' তখন মহাবীয় 
অঞ্জন বাহ্দেবের আদেশাদুসারে প্রলিত ক্ষুর- 
প্রান্তর গ্রহণ করিয়া স্থৃতপুজ্ের রথধ্বজন্থিত বিমলার্ক- 
সদৃশ" হস্তিকক্ষা" ছেদন করিলেন। মহাবীর কর্ণের 
এ সুবর্ণ, হীরক ও মণিমুস্তাদিখচিত হস্তিকক্ষণ- 
ফেতু বহুতর জ্ঞানবৃদ্ধ শিল্পিগণের প্রত সুচ্দররূপে 
নিম্মিত হইয়াছিল। এ কক্ষাদ্শনে আপনার 
সৈগ্কগণের মনে বিজয়বাদনা এবং অরাতিগণের মনে 
ভয়সধ্ধর হইত,। উহার প্রভা চন্দ্র, গূর্ধ্য ও 
সুতাশনের চ্যায় দেদীপ্যমান»। ছিল। অনন্তানব 
মহাবীর অঞ্জুন অগ্নিসদৃণ ন্ববর্পপুচ্ঘ ক্ষুরণ্র ছার! 

১। অরি। ২। পর্বত ও বনপা্গিনী। ৩। কম্পিদ্ক। 


৪। কাকর। €। কর্ণপ্রযুক । ৬। গাণতীব ধন়্। ৭। উচ্ছল 
পুর্ধসদূশ। ৮ | ধ্জকেতু। ১। অতান্ত উচ্ছল! 
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জধিরথনন্দনের ধ্বজদ ছেদন করিয়। ফেলিলেন। 
তদ্দর্শনে কৌরবগণের দর্প, যশ, প্রিয়ফার্য্য ও 
মনোরথসকল ভগ্ন এবং হাহাকার শব্দ সমুখিত হইল। 
সৃতপুজ্রের বিজয়াশা তাহাদের মনোমন্নির হইতে 
এককালে তিরোহিত হইয়া গেল। 


অর্জন-বাণে কর্ণের প্রাণদংহার 


অনন্তর মহাবীর অর্জুন কর্ণের বিনাঁশবাসনায় 
তুণীর হইতে ইন্দ্রের বর, ভতাঁশনের দণ্ড ও 
দিবাফরের তীক্ষ রশ্মিসদৃশ অগ্তলিক নামে এক 
বাণ গ্র€ণ করিলেন। এ মর্্মভেদী বাণ মাংস ও 
শোণিতালগ্ত এবং হৃম্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের প্রাণ- 
নাশক। উহার পরিমাণ তিন অরত্ধি১ ও ছয় পাদ। 
উহ! ব্যাদিতান্য কৃতান্তের গ্যায়। মহাদেবের 
পিনাকেরং ম্যায় ও নারায়ণের চক্রের শ্যায় নিতান্ত 
ভীষণ এবং দেবতা ও অস্থুরগণের বিজয়ে সমর্থ; 
মহাত্ব! অর্জুন সতত উহার পূজা করিতেন। হে 
মহারাজ! এ সময় মহাবীর ধনগ্রয় হষ্টচিত্তে এ 
অন্তর গ্রহণ করাতে চরাচর বিচলিত হইল। ভদদর্শনে 
মহুধিগণ জগতের মঙ্জল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। 
অনন্তর মহাধনুর্ধর ধনগয় সেই অন্তুপম মহান্ত্ 
শরাসনে সংযোজিত করিয়া গাণ্ডীব আকর্ষণ পূর্বক 
হুষ্টচিত্তে কহিলেন যে, “যদি আমি তপোনুষ্ঠানণ, 
গুরুজনের সন্তোষসাধন ও ম্ুহদ্গণের হিতকথা 
আবণ করিয়া থাকি, তাহা! হইলে এই অরাতিঘাতন 
মহান্ত্র অবিলম্বে প্রবল শক্র সুত্তপুজের প্রাণ সংহার 
পূর্বক আমাকে জয়ী প্রদান করুক। মহাবীর 
অর্জুন এই বলিয়া সেই অন্তফেরও অনতিক্রমণীয়* 
সাক্ষাৎ আধর্বণ* ও আঙ্গিরস* কার্য্যের হ্যায় অতি 
ভীষণ, চন্দ্রনূর্ধ্যসমগ্রভ অগ্তলিক শর স্ৃতপুজের 
প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। অজ্জুননিক্ষিপ্ত মন্ত্রপূত 
সায়ক সেই অপরাহুকালে দিত্মগুল ও নূভোমগ্ডল 
উদ্ভাসিত করিয়া, পুরন্দর-নিক্ষিপ্ত বন্জান্্র যেমন 
বৃত্রান্বরের শিরশ্ছেদন করিয়াছিল, তদ্রেপ নু তপুজের 
মন্তকচ্ছেদন করিল। তখন কর্ণের সেই ছিন্নমস্তক 


গৃহস্থ যেমন মতিরেশে ধনরত্বপরিপূর্ণ গৃহ পরিত্যাগ 


১। কিছু কম তিনহাত। ২। বন্ের। ৩। তগন্য। 
আচরণ। 9৪1 অলঙ্নীয়। ৫--৬। বুহস্পতি-কৃত অর্থ 
বেদোক্ত অভিচাব কিয়াঁ--জন্থরবধের জন্ত সুরগু় বৃহস্পতি য়প 
আত্তফলপ্রঘ ক্রিয়ার জন্ঠান করিতেন । 


মহাভারত 


করে, তক্্রপ তীহার সাতিশয় স্বরূপ, সতত 
স্থখোপভোগ-পরিবন্ধি* দেহ অতিকষ্টে পরিত্যাগ- 
পূর্বক শরতকালীন নভোমগ্ডুল হইতে নিপতিত 
দিবাকরের গ্যায় ভূঙুলে নিপতিত হইল। অনস্তর 


সৃতপুজ্রের ধনগ্য়-শরনিভিন্নখ উন্নত কলেবর*ও 
কুলিশবিদলিত* গৈরিফধারাআ্াবী« গিগিশিখরের 
হ্যায় ধরাশব্যা গ্রহণ করিল। 


কর্ণমরণে কৌরব-পলায়ন 


হে মহারাজ! এইরপে মহাবীর সৃতপুজ 
সমরে নিপতিত হইলে, তাঁহার দেহ হইতে 
একটি তেজ বিনি্গত হইয়া নভোমগ্ডর সমাচ্ছপ্ন 
করিয়া! গূর্যমগ্ডলে প্রবিষ্ট হইল। তদর্শনে 
যোধগণ সাঁতিশয় বিশ্রিত হইয়া রহিল। এ সময় 
বাস্থদেব-সমবেত ধনগ্রয় ও অন্যান্ত পাগুবগণ 
লৃডপুত্রের নিধনে যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়। 
অতি পস্তীরম্বরে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। 
সোমফগণ  সৈশ্যগণ-সমভিব্যাহারে  সিংঃনাদ, 
তু্ধ্যধ্বনি এবং অস্ত্র ও হস্ত নিধূনন করিতে আরম্ত 
করিলেন। অন্যান্য যোধগণ প্রফুল্পমনে অর্জুন- 
সন্নিধানে আগমনপুর্বক তাহার সংবর্ধনা করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। কতকগুলি বীর পরস্পরকে 
আলিঙ্গনপুর্বক নৃত্য ও দিংহনাদ করিরা কহিতে 
লাগিলেন,”_-আজ ভাগ্যবলে নুতপুজ ধনগ্রয়ের 
শরনিকরে বিনষ্ট হইয়া ভূলে নিপতিত হইয়াছে ।" 

হে মহারাজ! এইরূপে স্ৃতপুজ শরনিকরে 
পাগুবসৈম্থগণফে সপ্ত করিয়া দিবাবসানসময়ে* 
অঙ্ভুনের ভুজবীরধ্যপ্র্গাবে বিনষ্ট হইলেন। তাহার 
সমরাঙ্গনে নিপতিত ছিন্নমন্তক যজ্ঞাবসানে প্রশান্ত 
হুতাশনের ্যায়, অন্তগত নৃধ্যবিশ্বের ম্তায় শোভা 
পাইতে লাগিল। তাহার শরনিরকর-সমাচিত* 
শে।ণিভপরিপ্রুত* কলেবর কিরণজাল-পরিব্যাণ্ড* 
সূর্য্যের ম্যায় শোভমান হইল। দিবাকর যেমন 
অন্তগমনকালে স্থীয় প্রভাঙ্জাল লইয়া গমন ফরেন, 
তন্ধপ অজ্ুন-নিক্ষিণ্ত শর কর্ণের প্রাণ লইয়া! গমন 


করিল, ফৌরবগণও শক্রশরে গাঢ়তর বিদ্ধ ও 


১। শুধকর উপভোগে পরিপুষ্ট। ২। অর্জুনবাণে ছিন্ন। 
৩। অত্যা্চকায়। ৪ বজরবিদারিত। ৫ | গৈরিকমৃত্তিকাযুক্ত 
রক্কাভধার! বর্ধকারী। ৬। সন্ধ্যাকালে। ৭1 শরসমূছে বিদ্ধ। 
৮। বক্তাক্ত। ১। কিরণমালাসমন্িত। 


করি 
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ভয়বিহবল হুইয়! অর্জুনের প্রভাপুঞ্জোন্তাসিত* ধ্বজ 
বারংবার নিরীক্ষণ করিয়! দশদিকে ধাবমান হইলেন ।” 


ত্রিনবতিতম অধ্যায় 
শল্যকর্তৃক ছুর্ষ্যোধন সমীপে কর্ণবধ-সংবাদদান 


সপ্তয় কহিলেন, “হে মহারাজ ! এইরূপে মহাবীর 

ন সৃতপুক্রকে নিহত করিলে মহারথ শলা সৈম্য- 
গণকে নিতান্ত নিগীড়িত নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধাবিষ্ট- 
চিত্তে সেই ছিন্নধ্বজ ও ছিন্নপরিচ্ছদং রথ লইয়া 
ধাবমান হইলেন। রাজা! ছূর্ষেধন সৃতপুজকে অসংখ্য 
হত্তী, অশ্ব ও রথের সহিত নিহত অবলোকন করিয়া 
অশ্রপূর্ণনয়নে দীনভাবে বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস 
পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন অন্যান্য 
বীরগণ শরসমাচিত ও শোণিতুলিপ্তগাত্ে সহসা 
অধংক্যলিত* দিবাকরের সরদশ স্তগুরকে দর্শন 
করিবার মানসে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। এ 
সময়ে স্বপন্মীয় ও পরপক্ষীয় যোধগণ স্ব স্ব প্রকৃতি 
অনুসারে কেহ কেহ আহলাদিত, কেহ ভীত, কেহ 
শোকার্ত ও কেহ বিশ্ময়াবিষ্ট হইলেন। মহাবীর 
অঞ্জুন বর্ম, আভরণ, অন্বরৎ ও আয়ুধ ছিন্-ভিন্ 
করিয়া সুতপুভ্রকে নিপাতিত করিয়াছেন, শ্রবণ 
করিয়! কৌরবগণ নিজ্ঞন বনে গোষুথ যেমন বৃষভ 
নিহত হইলে পলায়ন করে, তত্রপ পলায়ন করিতে 
লাগিলেন। এ সময় মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন 
ভীষণ সিংহনাদে ও বাহ্বাস্ফোটনশব্দে রোদসী' 
পরিপুরিত করিয়া আপনার পুক্রগণকে বিত্রাসিত 
করিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। সোমক ও 
সয় প্রভৃতি ক্ষজিয়গণ মহা আহলাদে শঙ্খধ্বনি ও 
পরস্পর আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! 
 এইরূপে মহাবীর ধনপ্রয় কেশরী যেমন হস্তীকে বিনাশ 
করে, তত্রপ কর্ণকে বিনাশ করিয়া বৈরভাব ও 
প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। 

অনন্তর মদ্ররাজ একান্ত বিমোহিতচিত্তে সেই 
ছি্ধ্বজ রথ লইয়া দূর্যেযাধন-সঙ্গিধানে গমনপূর্ববক 
বাষ্পগদগদবচনে* কহিতে লাগিলেন, “হে মহারাজ | 








১। প্রভাসমূহে প্রদীগ্ত। ২। ছিন্ন আবরণ-রখের বন্াদি 
আচ্ছাদন ছিন্ন । ৩। অধঃপতিত-_আকাশ হইতে ভর হই! ভূতলে 
পৃতিত। ৪। পোষাক । ৫। অন্তরীক্ষ। ৬। অশ্রযুক্ত 'খলিত বাক্যে। 

৩য়-স.৬৩ 


তোমার গিরিশিখরসদৃশ হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণ শক্র- 
সৈস্তগণ কর্তৃক নিহত হইয়াছে। কর্ণার্ছন সংগ্রামের 
যায় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আর কখনই উপস্থিত হয় নাই। 
মহাবীর কর্ণ প্রথমতঃ বান্থদে ও অঞ্জন প্রভৃতি 
তোমার শত্রগণকে নিগীড়িত করিয়াছিলেন। কিন্ত 
দৈব পাগুবগণের পক্ষে নিতান্ত অন্ুকুল। এই 
নিমিত্তই তাহারা জীবিত রহিয়াছে আর আমর! 
বিনষ্ট হইতেছি। হে মহারাজ | কুবের, যম ও 
বাসবের স্থায় প্রভাবসম্পন্ন শৌর্যযশীলী বিবিধ্তধ- 
ভূষিত অবধ্য ভূপালগণ তোমার কাধ্যসংসাধনে 
উদ্ভত হইয়া! পাগুবগণের বাহুবলে নিহত হইয়াছেন। 
অতএব এক্ষণে তুমি আর শোকাকুল হইও না। 
অদৃষ্টে যাহ! আছে, তাহ! অতিক্রম করা অতিশয় 
স্বকঠিন। এক্ষণে আশ্বাসযুক্ত হও। সকল সময়ে 
কারধ্যপিদ্ধি হইবার সন্তাবনা নাই।* হে মহারাজ! 
রাজ! দুর্য্যোধন মন্ররাজের বাফ্য-শ্রবণে স্বীয় দুর্নীতি 
পর্য্যালোচনা করিয়া বিচেতনপ্রায় হইয়া দীনমনে 
বারংবার দীর্ঘনিশ্বাম পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।” 


চতুর্নবতিতম অধ্যায় 
কৌরব-সৈন্যগণের পলায়ন-বিভীষিক! 


ধৃতরাষট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! কর্ণাঙ্ছনের সেই 
ভীষণ সংগ্রামদিবসে ফৌরব ও শ্ঞ্জয়দিগের শরবিক্ষত 
সৈশ্যগণ কিরূপে পলায়ন করিয়াছিল ?” 

মগ্জয় কহিলেন, পমহারাজ | এ দিন যেরূপ 
লোফক্ষয় হইয়াছিল, অবহিত হইয়া! শ্রবণ করুন। 
মহাবীর কর্ণ নিপাতিত ও ধনগয় সিংহনাদে প্রবৃত্ত 
হইলে, আপনার পুজরগণের অস্তঃকরণে ভয়সঞ্চার 
হইল। তখন কৌরবগক্ষীয় কোন যোদ্ধাই সৈগ্য- 
সংস্থাপনে* ও পরাক্রম-প্রকাশে সমর্থ হইলেন না। 
শঙ্কিত, শন্ত্রবিক্ষতৎ ও নাথবিহীন ফৌরবসেনাগণ 
সমূদ্রমগ্র পলবহীন বশিক্দিগের ন্যায় ফিরপে সমর- 
সাঁগর হইতে উত্তীর্ণ হইবে, তাহাই চিন্তা করিতে 
লাগিল। পরিশেষে তাহারা অর্জুনের শরজালে 
নিতান্ত ক্ষতবিক্ষত হইয়া সিহহার্দিত* মৃগযুথের চ্যায়, 


ভর্নশৃঙ্গ বৃষগণের স্যায় ও ভগ্নদংই্* তুজঙ্গমকুলের* 


১। চল সৈল্কের পলায়ন গতিযোধে । ২। আন্তরাধাত-পীড়িত। 
৩। সিহপীড়িত । ও | ধীততাঙ্গা। ৫ | স্গদদূহের | 
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মহাক্ায়ত 








হ্যায় পনায়ন করিতে আরম্ভ করিল। এ সময় 
আপনার পুক্রগণ যন্ত্র*কবচৎবিহীন, ভয়ার্দিত ও 
বিচেষ্নপ্রায় হইয়া পরস্পরকে বিমর্দিত করিয়া 
পলায়নপুরর্বক “অঞ্জন ও বৃকোদর আমারই অভিমুখে 
ঝাগমন করিতেছে" এইরূপ মনে করিয়া নিপঠিত ও 
মান হইতে লাগিলেন। অগ্যান্ত মহারথগণ ফেহ 
অশ্বে, কেহ গজে, ফেহ বা রথে আরোহণ করিয়া 
পদাতিদিগকে পরিত্যাগপুর্বক মহাবেগে দশদিকে 
ধাবমান হইলেন। এ সময় পলায়মান কুঞ্জরগণ 
দ্বারা রথ সমুদয়, রথসমূহ দ্বারা অশ্বারোহিগণ 
ও অশ্বসমুদরয় দ্বারা পদাতি-সফল বিনষ্ট হইতে 
লাগিল। ব্যাল*-তুস্কর*-সমাফীর্ণ অরণো নিঃসহায় 
ব্যক্তিত্গের যেরূপ অবস্থা হয়, সেই সংগ্রামস্থলে 
আপনার পক্ষীয় যোধগণেরও তন্রপ ছুরবস্থ। 
হইল। তাহারা সূত্তপুজ্রের নিধনে আরোহিবিহীন 
গজযৃথের ছ্াায়, ছিন্সহস্ত মমুষ্যগণের শ্যায় নিতান্ত 
বিপন্ন হইল এবং সমুদয় জগৎ পাগুবময় অবলোকন" 
পূর্বক মহাবেগে পলায়ন করিতে লাগিল। 


দুর্য্যোধনের অর্জ্থনবধে উদ্ভাম-_সম্ুল যুদ্ধ 


হে মহারাজ! এ সময় কুরুরাজ দুর্যেযোধন সৈগ্য- 
গণফে ভীমসেনের ভয়ে নিতান্ত অভিভূত দেখিয়া 
সারথিকে কহিলেন, “হে সত! তুমি সৈগ্যগণমধ্যে 
শনৈ: শনৈঃ অশ্বসঞ্চালন বর। আঞ্জ আমি সমরে 
অজ্জুনকে সংহার করিব সন্দেহ নাই। মহাসাগর 
যেমন বেল1 অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না, তদ্দপ 
ধনগ্জয় আমাকে অতিক্রম করিতে কখনই সমর্থ হইবে 
না। আঙ্গ আমি অঙ্ঞুন, বাসুদেব, মহামানীৎ বৃকোদর 
ও অন্তান্ত শক্রগণকে নিপাতিত করিয়া কর্ণের খণ 
পরিশোধ করিব ।” 

হে মহারাজ! তখন কুরুরাজের সারথি তাহার 
শুর* ও আর্ধ্য'লোকের ম্যায় বাক্য শ্রবণ করিয়া 
মৃছভাবে তাহার ্বর্ণালঙ্কত অশ্বগণফে সঞ্চালন 
করিতে লাগিল। তখন আপনার পক্ষীয় গজ, 
অশ্ব ও রথবিহীন পঞ্চবিংশতি সহআ্র পাতি 
ুদ্ধার্থে প্রস্তত হইল। তন্দর্শনে মহাবীর ভীমসেন ও 
ধইছায় কোপাবিষ্ট হইয়া চতুরঙ্গিণী সেনা সমভি- 
ব্যাহারে তাহাদিগকে পরিবেনপুর্বক শরনিকরে 


১২ । বিশ্ববিনাশক গ্রহকবচাি ও বন্দাদি। ৩--৪। সর্প 
ওচৌর। ৫ বীরদর্পকারী। ৬ | বীর । ৭। মাননীর়। 


নিগীড়িত করিতে লাগিলেন? তাহারাও তীহাদের 
সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল এবং ফেহ কেহ ভীম ও 
ক্রপদনন্দনের নাম গ্রহণপূর্্ষক তীহাদিগকে আহ্বান 
করিতে আরম্ভ করিল। তখন বৃফোদর ভ্রোধাদ্বিত 
হইয়া সেই ভূতলস্থ যৌধগণের সহিত ধর্ম্মানুসারে 
সংগ্রাম করিবার মানসে গদাহস্তে দগ্ডপাণি কৃতাস্তের 
স্যায় রথ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া সকলকে 
তাড়িত করিতে লাগিলেন; তখন পদাতিগণও 
জীবিহাশা পরিত্যাগপুর্বক পাবকে পতনোন্মুখ 
পতঙ্গকুলের স্ায় ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল। 
মহাবীর ভীমসেনও সমরাঙ্গনে শ্রেনপক্ষীর স্যায় 
বিচরণ করিয়৷ জীবসংহর্তা১ অন্তকের হ্যায় তাহাদিগকে 
বিনাশ করিলেন। এইরূপে মহাবল পাঙুন্দন 
আপনার পক্ষীয় পঞ্চবিংশতি সহস্র বীরপুরুষকে 
বিনাশপূ্র্বক ধৃষ্টছ্ান্নকে অগ্রসর করিয়া! সমরাঙ্গনে 
অবস্থান করিতে লাগিলেন। 


পাগুবপক্ষের নিগীড়নে কৌরব পলায়ন 


অনন্তর বীর্য্যবান্‌ ধনগ্রয় ফৌরবপক্ষীয় রথিগণের 
প্রতি ধাবমান হইলেন। নকুল, সহদেব ও মহারথ 
সাত্কি হুষ্টচিত্তে ছূর্য্যোধনের সৈম্য নিপীড়িত করিয়া! 
শকুনির প্রতি বেগে ধাবমান হইয়া তীহার 
অশ্বারোহীদিগফে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। 
মহাবীর. ধনপ্রয়ও রথিগণের সম্মুখীন হইয়া 
ত্রিলোকবিশ্রুত গাণ্ডীব শরাসন বিম্ফারণ করিতে 
আরম্ত করিলেন। আপনার পক্ষীয় যোধগণ মহাবীর 
অজ্জুনকে শ্বেতাশ্বযুক্ত কৃষণ-স্চালিত রথে আরোহণ- 
পুর্ধক সমাগত হইতে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে 
লাগিল। এ দিকে পুরুষপ্রধান মহারথ পাালপুজর 
ধৃষছ্যয় ভীমসেনকে অগ্রসর করিয়া কৌরবপক্ষীয় 
পঞ্চবিংশতি সহত্র পদাতি বিনষ্ট করিয়া অবিলম্বে 
অন্যান্য যোধগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। আপনার 
পঙ্ষীয় যোধগণ সংগ্রামে কোবিদারং-নিশ্মিত ধ্বজযুক্ত 
পারাবত্তের ম্যায় শ্বেতর্ণ অশ্ব-সংযোজিত রথে 
সমারঢ ধৃষ্টঘায়কে নিরীক্ষণ করিয়া শঙ্কিতচিতে 
দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। সাত্যফি এবং 
মাত্রীপুজ নকুল ও সহদেব লঘুহত্তে গান্ধাররাঞ্জের 
অভিমুখীন হইয়৷ তাহার অশ্বগণকে সংহারপূর্ব্বক 
অন্যান্ত সৈম্যসংহারে প্রবৃত্ত হইলেন; মহাবীর 


১। প্রাশিসংহারক | ২। মন্দার তরু--মাদার বৃক্ষ । 


পর্ব 


৪৯৫ 








চেফিতান, শিখণ্তী এবং ড্রৌপদেয়গণও গান্ধার-রাজের 
অসংখ্য সৈল্গ নিপাতিত করিয়া শঙ্খনাদ করিতে 
লাগিলেন। এইরূপে সেই বীরগণ বৃষভগণ যেমন 
বৃধভদিগকে পরাজিত ও পরান্দুখ করিয়া তাহাদের 
প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রপ ফৌরব-সৈম্যগণকে 
পরাজিত ও সমর-পরাধ্থুখ করিয়া তাহাদের প্রতি 
ধাবমান হইলেন। 

তখন পরাক্রান্ত সব্যসাচী অঞ্জুন-হতাবশিষ্ট 
কৌরব-সৈম্তগণকে সমরে অবস্থিত দেখিয়া কোপাৰিষ্ট 
চিত্তে রথিগণের সম্মুখীন হইয়া ত্রিলোক বিশ্রদ্ত 
গান্তীবৰ বিস্ষারণপুর্ধক তাহাদিগকে শরনিফরে 
সমাচ্ছ্ন করিলেন। এ সময় সমুদয় সংগ্রামস্থল 
ধুলিপটলসমাবৃত ও অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে 
আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। তখন 
কৌরবপক্ষীয় যোধগণও ভয়ে পলায়ন রুরিতে 
আরম্ত করিল। 

হে মহারাজ ! এইরূপে সৈনিকগণ পলায়ন-পরায়ণ 
হইলে আপনার পুর দূর্যোধন সমাগত শক্রগণের 
প্রতি ধাবমান হইলেন এবং পুর্বে দানবরাঞ্জ বলি 
যেমন যুদ্ধার্থে দেবগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন, 
তন্মপ পাগুবগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন ; 
তাহারাঁও সমবেত হইয়া! নানাবিধ অন্্শস্ত্র গ্রহণ- 
পূর্বক বারংবার ছূর্য্যোধনকে ভত'মনা করিয়া তাহার 
প্রতি ধাবমান হইলেন। কুরুরাজ তদ্দর্শনে কিছুমাত্র 
ভীত না হইয়া বিপক্ষগণকে শরনিকরে নিপীড়িত 
করিয়া তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। 
হে মহারাজ! এ সময়ে আপনার পুলের অদ্ভুত পৌরুষ 
লক্ষিত হইতে লাগিল। তিনি একাকী একত্র সমবেত 
অসংখ্য বিপক্ষের সহিত অনায়াসে যুদ্ধ করিলেন। 
অনন্তর তিনি স্বীয় সৈনিকগণকে অতিশয় ছুঃখিত 
দেখিয়া ভাহাদিগফে আনন্দিত ও সন্নিবেশিত” 
করিবার মানসে কহিলেন,-হে বীরগণ! এক্ষণে 
এমন কোন স্থানই নাই, যেখানে তোমরা ভীত হইয়া 
পলায়ন করিলে পাণুবগণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ 
পাইবে ; অতএব তোমাদের পলায়ন করা নিতান্ত 
নিক্ষল। আর দেখ, পাগুবদিগের সৈম্য অতি অল্ল 
এবং কৃষ্ণ ও অজ্জুন একান্ত ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। 
অতএব আমি অবশ্যই তাহাদিগকে সংগ্রামে নিপাঁতিত 
ফরিয়। জয়লাত করিব। হে যোধগণ! যদি ভোমরা! 


১। যুদধর্থ শৃঙ্ঘলিত- শ্রেণীবদ্ধ 





এক্ষণে সমর পরিত্যাগপুর্ধক পলায়ন কর, তাহা 
হইলে পাণুবগণ নিশ্চয়ই তোমাদের অচুগমনপূর্বক 
তোমাগিকে নিপাতিত ধরিবে ; অতএব তাহ! না 
করিয়া সমরে প্রাণত্যাগ করাই তোমাদের ফর্তব্য। 
ক্ষরধর্্মাবলম্বী যোধগণের সংগ্রামে মৃত্যু স্ুখজনক। 
সমরে প্রাণত্যাগ করিলে মৃত্যু-ন্ত্রণা অনুভূত হয় না 
এবং পরলোকে অনন্ত স্থখতভোগ হয়। হে সমাগত 
ক্ষজ্রিয়গণ। যখন ফালান্তক কৃতান্তের নিকটে কি 
বীর, কি তীরুঃপুরুষ, কাহারও পরিত্রাণ নাই, তখন 
মাদৃশ ক্ষতরিয়ব্রতধারী ফোন্‌ ব্যক্তি বিধূ় হইয়া 
সংগ্রামে পরাজুখ হইবে? তোমরা কি সমরে পরাজ্ুখ 
হইয়! কোপাবিষ্ট বুকোদরের বশীভূত হইতে উদ্ভভ 
হইয়া? পিভৃপিতামহাচরিতৎ ধণ্ম পরিত্যাগ কর! 
তোমাদিগের কদাপি কর্তব্য নহে। ক্তিয়দিগের 
সমর হইতে পলায়ন করা অপেক্ষা অধগ্মা আর কিছুই 
নাই। হে ফৌরবগণ। যুদ্ধধন্্ম ব্যতীত স্বর্গের উত্তম 
পথ আর নাই। তোমরা! অবিলঙ্গেই নিহত হইয়া 
স্বর্গ লাত কর।” 

হে মহারাজ! আপনার পুর ছূর্য্যোধন এইরূপে 
সৈনিকগণফে প্রোসাহিত করিতে লাগিলেন ; 
কিন্তু তাহারা অরাতিশরে নিতান্ত ক্ষতবিক্ষত 
হইয়াছিল, স্থতরাং তাহার বাক্যে উপেক্ষা করিয়া 
নানাদিকে ধাবমান হইল।” 


পঞ্চনবাতিতম অধ্যায় 

দর্য্োধনের প্রতি শল্যের সাময়িক উপদেশ 

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! এ সময় 
মদ্রদেশাধিপতি শল্য রাজা দুর্য্যোধনকে সৈহ্যাদিগকে 
বিনিবন্তিত করিতে উদ্ধত দেখিয়া ভীত ও 
বিমোহিত-চিত্তে তাহাকে সন্থোধনপুর্বক কহিলেন, 
“হে রাজন! এ দেখ, হস্তী, অশ্ব ও মনুস্যাগণে 
সমরাঙ্গন পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কোন স্থানে 
মাতঙ্গগণ একেবারে শরভিন্নকলেবর*, বিহ্বলঃ 
ও গতান্ু হইয়া বিদীর্ণ পাষাণ, বৃক্ষ ও ওষধি- 
সম্পন্ন বজ্জবিএলিত অচলের গ্যায় নিপতিত হইয়াছে 
এবং উচ্থাদিগের বর্ম, চর্ম, ঘণ্টা, অঙ্কুশ, তোমর ও 
ধ্জ-সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে। কোন স্থানে 


১। ভীহ। ২) পিতা-পিতামহাদি পূর্বপুফধগণের জনুঠিত | 
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মহাভারত 


সহ্য শী শী৯৮০৮০ি 
৬৯৯৯৯ 


নুবরর্জাল-পরিবেষ্টিত শোণিতলিপ্ত তুরঙ্গমগণ শর- 
নিভি্দেহ, নিতান্ত নিগীড়িত ও নিপতিত হইয়া খন 
ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ ও অনবরত রুধির বমন 
করিতেছে। উহাদের মধ্যে কতিপয় বীর আর্তন্বরে 
চীতফার করিতেছে; কতকগুলি নেত্র পরিবন্তিতঃ 
করিয়া রহিয়াছে এবং কতকগুলি ভূতল দংশন 
করিতেছে। রণস্থল বিশীর্দন্ত হস্তী, অশ্ব ও মনুস্য- 
গণে পরিপূর্ণ হইয়া বৈতরণী-নদীর ম্যায় এবং স্থুবর্ণ- 
জালজড়িত যোধহীন অসংখ্য রথে সমাবৃত হইয়া 
জলদজাল'পরিবৃত শরতকালীন নভোমগুলের ্যায় 
নিরীক্ষিত হইতেছে । এ সমস্ত রথের তূণীর, পতাকা, 
কেতু, অনুষর্ষ, ত্রিবেণু, যোক্ত, চক্র, অক্ষ, ইযু ও যুগ 
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে। উহ্থাদের নীড় সমুদয় ভগ্ন 
ও বন্ধন সফল ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে। পূর্বে 
মহাবেগগামী তুরঙ্গমগণ এ সফল রথ বহন করিত। 
কোন স্থানে "্ঘলিত বর্ম, 'লিতাভরণ, বন্তরহীন, 
আয়ুধ-বিহীন,। উভয়পক্ষীয় চতুরঙ্গ-বল মহাবল- 
গরাক্রান্ত ফর্ণ ও অর্জনের শরনিকরে ভিন্নকলেবর ও 
বিচেতন হইয়া রহিয়াছে, বীরগণ রজনীযোগে বিমল- 
প্রভাশালী নভোমগুল-পরিচ্যুত অতি প্ররদীপ্ত গ্রহ- 
গণের স্তায় ভূতলে নিপতিত হইয়৷ মুহুমু্ছ; উচ্ছাস 
পরিত্যাগণূর্বক প্রশাস্ত* পাবকে*র ম্যায় নিরীক্ষিত 
হইতেছে । এ দেখ, কর্ণ ও অঙ্ঞ্বনের বাহনির্ুক্ত 
শরনিকর হস্তী, অশ্ব ও মনুয্যগণের দেহ ভেদপুর্বক 
তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া, উরগগণ যেমন আবাস- 
গর্তমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্জরপ নতরমুখে ভূগর্ডে প্রবিষ্ট 
হইয়াছে। এক্ষণে কর্ণ ও অঙ্ঞুনের শরনিকর এবং 
নিহত শরলমাচিত অশ্ব, গজ ও মনুষ্য দ্বারা রণস্থল 
নিতান্ত দুরভিগম্য হইয়াছে। এ দেখ, হেমপট্- 
মগ্চিত পরিঘ, পরশু, শাণিত শুল, মুষল ও মুদ্গর* 
সফল চতুরগবলের গতায়াতে চুণিত হইয়া গিয়াছে। 
বিমলকোধ-নিষ্ধাশিত অসি, স্থবর্ণপট্রসংযত গদা, 
্বর্ণপুঙ্ঘ শর, হেমবিভূষিত শরাপন, নিশিত খষ্টি, 
কনকদণ্ু-সমলঙ্কত বিকোষ* শ্রাস, ছত্র, চামর, ছিন্ন- 
পুঙ্খ বিচিত্র মাল্য, চিত্রকম্থল, পতাকা, বস্ত্র, ভূষণ, 
কিরীট, মুকুট, প্রবাল, মুক্তাসমলঙ্কৃত হার, পীতব্ণ 
কেয়ুর, স্ুবর্ণশূত্র সমবেত নিষ্ধ, নানাবিধ রত 
এবং নরেন্দ্রগণের সৃখোপভোগ-পরিবদ্ধিত* দেহ ও 





যছির। ধ। কৌবনিম্দুক্ত। ৬| সুখকর তোগে পরিপুষ্ট। 


ইন্প্রতিম মন্ততসকল নিপতিত রহিয়াছে। ভূপড়ি- 
গণ বিবিধ ভোগ, মনোজ্ঞ স্থখ ও পরিচ্ছদ-সমূদয় 
পরিত্যাগপুর্বক লোকমধ্যে যশোবিস্তার ও ধর্ম লা 
করিয়া লোকান্তরে প্রস্থান করিয়াছেন। অতএব হে 
মহারাজ! এক্ষণে সৈশ্যগণ স্বেচ্ছানুসারে গমন করুক ; 
তুমিও গ্রতিনিবৃত্ত হইয়। স্বশিবিরে প্রবেশ কর। এ 
দেখ, ভগবান কমলিনী-নায়ক১ অস্তাচলচুড়াবলম্বীং 
হইয়াছেন।* 


রোদনপরায়ণ দুর্য্যোধনাদির স্বশিবিরে গমন 


হে মহারাজ | শোকাকুলিতচিত্ত মন্্রদেশধিপতি 
শল্য রাজা তুর্য্যোধনফে এই কথ ঝলিয়া মৌনাবলম্বন 
করিলেন। তখন দ্রেণাত্মজ প্রভৃতি বীরগণ কুরু- 
রাজকে ছুঃখিতমনে অবিরল বাম্পাকুললোচনে “হা! 
কর্ণ! হা কর্ণ।' বলিয়া পরিঙাপ করিতে দেখিয়া, 
তাহাকে বারংবার আশ্বাস প্রদানপুরর্বক মহাবীর 
অর্জুনের যশংপ্রভাবে সমুজ্্বল অতি প্রকাণ্ড ধ্জদণ্ড 
বারংবার নিরীক্ষণ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। 
সেই ভয়ঙ্কর কালে ন্বর্গগমনে কৃতনিশ্চয় কৌরবগণ 
হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের দেহ হইতে নিঃস্থত 
রুধিরপ্রবাহে সমাচ্ছন্ন সমরভূমিকে রক্তাম্বরধারিদী* 
বিবিধ মাল্যবিভূষিতা, মুবর্ণালঙ্কারসম্পন্ন৷ সর্বলোক- 
গম্যা* বারবিলাসিনীরৎ মায় অবলোকনপুরববক 
তথায় অবস্থান ক'রতে সমর্থ হইলেন না এবং কর্ণবধে 
অতিমাত্র ছুঃখিত হইয়। ধারংবার "হা কর্ণ! হা কর্ণ!” 
বলিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিয়! দিবাকরকে সন্ধ্যা- 
রাগলোহিত নিরীক্ষণপুর্বক স্বর শিবিরাভিমুখে 
ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! এ সময় অজ্জুনের 
শিলাশিত মুবণপুঙ্খসম্পন্ন শরনিকরে সমাচ্তি 
মহাবীর সুতপুক্র মৃত্ামুখে নিপতিত হইয়া! অংশুমান্* 
মার্তগুমগ্ডলের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিলেন। 
অনন্তর ভক্তানুকম্পী' ভগবান্‌ ভাস্কর করজালে 
কর্ণের রুধিরসিক্ত দেহ-ম্পর্শে আরক্তকলেবর হইয়া 
স্নান করিবার নিমিত্তই ধেন অপার সমুদ্রে গমন 
করিলেন। তখন সুরষিগণ স্ব স্ব গৃহাভিমুখে প্রস্থান 
করিতে লাগিলেন। অভ্যাগত ব্যক্তিগণ মহাবীর 
সৃতপুজ ও অজ্জুনের সেই ভীষণ যুদ্ধ দর্শনে বিস্মিত 





১। চু ঘূিত। ২। দীর্ঘনিষ্বাস। ৩-৪। নির্বাপিত 


১। চম্ত্র। ২। অন্তপ্রায়। ৩। রক্তবর্ণ বসন-পরিহিতা । 
৪ সমস্ত লোকের ভোগা । ৫। বেস্তার। ৬। কিরণশালী। 
৭। ভক্তের প্রতি করুপাবান্‌। 
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ইয়া তাহাদের প্রশংসা করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন 
রিতে আরম্ভ করিলেন। 


কর্ণবধে বিবিধ দুনিমিত্তপ্রাছুর্ভাব 


হে মহারাজ | এ সময় মহাবীর কর্ণ রুধিরক্তবন্্র* 
নকৃত্তকবচং ও গতান্থ হইয়াও কিছুমাত্র শোভা- 
বহীন হয়েন নাই। তাহার প্রদীপ্ত সৃষ্যসমপ্রত ও 
চণ্কাঞ্চনাভ মূত্তি-র্শনে সকলেরই বোধ হইগ যেন 
তনি জীবিত রহিয়াছেন। পিংহ নিহত হইলেও 
যমন গ্যান্থ মুগগণ তাহার দর্শনে শঙ্কিত হয়, তদ্রূপ 
ুতপুজ নিহত হইলেও যোধগণ তাহাকে দর্শন 
করিয়া নিতান্ত ভীত হইল। তীহার মনোহর গ্রীবা- 
দম্পন্ন সুন্দর মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বোধ হইতে 
লাগিল। সেই বিবিধ ভূষণ-বিভূষিত কনক কেযুরধারী 
মহাবীর রণশয্যায় শয়ন করাতে বোধ হইল যেন 
শাখা-প্রশাখাপরিশোভিত বনষ্পতি বিপাটিত* 
হইয়াছে। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর নুতপুক্র 
সুযুদ্ধে* স্বীয় কীত্তিসঞ্চয়পুরর্বক দিবাকর যেমন স্থীয় 
কিরণজালে সমস্ত জগৎ সন্তপ্ত করেন, তন্্রপ শর- 
জালে দশদিক্‌, সমুদয় পাগুব, পাঞ্চাল ও তাহাদের 
দৈশ্যগণকে সন্তপ্ত করিয়া, প্রজ্জলিত ছুতাশন যেরূপ 
সলিলম্পর্শে নির্ববাপিত হয়, তদ্রপ পুজ ও বাহন- 
গণের সহিত অঞজ্ঞুন-শরে নিহত হইলেন। তিনি 
অথিগণের কল্গবৃক্ষম্বরূপং ছিলেন) তিনি যাচকদিগকে 
কখনই প্রত্যাখ্যান* করিতেন না। সাধু ব্যক্তিরা 
ফাহাকে সর্ধবদ| সৎপুরুষ বলিয়া গণনা করিতেন, 
ধাহার সমস্ত সম্পত্তি ব্রাক্মণসাং* হইয়াছিল, যিনি 
ব্রাহ্মণের নিমিত্ত জীবনদানেও উদ্ভত হইতেন, যিনি 
কাঁমিনীগণের সতত প্রিয়পাত্র ছিজ্কেন এবং আপনার 
পুজ্রগণ ধাহাকে আশ্রয় করিয়া পাগুবগণের সহিত 
বৈরাচরণেণ প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে কৌরবকুলের 
ধর্মাত্বরূপ সেই মহারথ কর্ণ অজ্জুনের সহিত দ্বৈরথ- 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া আপনার পুন্রগণের জয়াশ! ও 
মঙ্গলের সহহত নিহত এবং পরমগতি প্রাপ্ত হইলেন। 

হে মহারাজ! মার কর্ণ এইরূপে নিহত 
হইলে নদী-সমুদয়ের বেগ রুদ্ধ হইল; দিবাকর 
অন্তগমন করিলেন; দিথিদিক-সকল ধূমাকীর্ণ ও 


৪৭৭ 


্র্ছলিত হইয়া উঠিল; প্রদীপ্ত মার্ডওুসনৃশ বুধ 
তিথ্যগ্‌ভাবে অভ্যুদিত হইলেন ; নভোগুল যেন 
ভূতলে নিপতিত হইল; বহুদ্ধরা গভীর ধ্বনি 
করিয়া কম্পিত হইয়া উঠিল; বায়ু প্রচ্তবেগে 
প্রবাহিত হইতে লাগিল; মহার্ণবসকল সক্ষুন্ধ ও 
শবদায়মান_ হইল) কাননের সহিত তৃধর-সফল 
কম্পিত হইতে লাগিল; জীব সফল নিতান্ত ব্যধিত 
হইয়া উঠিল। বৃহস্পতি রোহিণীফে* নিপীড়িত 
করিয়া চন্্র ও স্্যসদ্শ শোভ। ধারণ করিলেন ; 
নভোমগ্ডল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল) অনল সদৃশ 
উদ্ধাসকল নিপতিত হইতে লাগিল এবং নিশাচর- 
গণের আর আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। 


কর্ণমরণে পাগুবপক্ষে প্রসন্নতা 


হে মহারাজ! ঘৎকালে মহাবীর অর্জুন ক্ষুর 
দ্বারা অধিরথনদ্দনের মন্তকচ্ছেদন ফরেন, এ সময় 
সহসা অন্তরীক্ষে সুরগণ হাহাকার শব করিয়া" 
ছিলেন। পূর্র্বকালে পুরম্দর বৃত্রান্থরকে নিহত 
করিয়া যেমন প্রভাবণালী হইয়াছিলেন, তন্ত্র 
এক্ষণে মহত্বা অঞ্জুনও মনুত্, দেব ও গন্বর্ধগণের 
সম্মানিত স্ৃতপুজকে নিপাতিত করিয়া মহা প্রভাব- 
শালী হইয়! উঠিলেন। অনন্তর পুরম্দরপরাক্রমৎ ) 
অগ্নি ও দিবাকরের সদৃশ তেজস্বী ; স্বর্ণ, হীরক, 
মণি, মুক্তা ও প্রবালে বিভূষিত পুরুযোত্বম কেশব 
ও অর্জুন মেধগ্তীরনির্ধোষ , তুষার, চক্র, শঙ্গ ও 
স্ষটিকের গ্যায় শু্র ও এীরাবতসদৃশ পতাকা-পরি- 
শোভিত রথে আরোহণ করিয়া বিষু। ও বাসবের 
্যায় নির্ভয়ে রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। 
হতাবশিষ্ট ফৌরবগণ মহাবীর ধনঞ্জয়ের জ্যানিম্বন 
ও তলশবে' হতগ্রত ও শরনিকরে সমাচ্ছ্ন হইলেন। 
তখন মহাত্মা! বাস্দেব ও অর্জন অরাতিগণের অস্তঃ- 
করণে ভয় »পারিত করিয়া মহা আহলাদে হৃবর্ণ- 
জালজড়িত তুঁষারসবর্ণ 'মহাম্বন শঙ্খ গ্রহণপুর্ববক 
এককালে প্রধাপিত* করিতে লাগিলেন। পাঞ্জন্ 
ও দেবদত্ত শঙ্ঘের ভীষণ শবে ভূমগুল, দিতযগুল 
নভোমগ্ডল প্রতিধনিত এবং নদী, ভূধর 
বনসমুদয় পরিপুরিত হইল। সেই গভীর 
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ঈহাভারত 








নির্ধোশ্রবণে ছুর্য্যোধনের সৈশ্গণ বিভ্রাদিত ও 
যুধিষ্টির যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন। কৌরব- 
গণ সেই ভীষণ শঙ্খধ্বনি শ্রবণে মদ্্ররাগ শল্য 
ও ছূর্য্যোধনকে পরিত্যাগপুরর্বক দ্রুতবেগে পলায়ন 
করিতে আরদ্ু করিলেন। এ পময় জীবগণ সমবেত 
হইয়। সমরশোভী ধনগ্য় ও জনার্দনের অভিনন্দন 
করিতে লাগিল। তৎকালে এ কর্ণ-শরদমাচিত ১ বীর- 
দ্বয়কে অবলোফন করিয়া বোধ হইল যেন, চন্দ্র ও স্ধ্য 
'গাান্ধকার নাশ করিয়া অভুদিত হইয়াছেন। তখন 
সেই মহাবল-পরাক্রান্ত বারদ্য় বিষুঃ ও বাসবেরং্যায় 
সুম্র্গণে পরিবেষ্টিত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। 
মমুহ্য, গন্ধবর্ষ, যক্ষ, দেবতা, মহধি, চারণ ও মহোরগ- 
গণ তীহাদিগকে জয়াশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। 
অনন্তর তাহার যথানিয়মে পুজিত ও প্রশংসিত 
হইয়া, বলির নিধনানন্তর বিষু। ও বাসব যেরূপ 
পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন, তন্রূপ সবান্ধবে যাঁর পর নাই 
আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।” 
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ষধুবতিতম অধ্যায় 
অর্জুনের ঘুধিিরসমীপে কর্ণবধবার্তী নিবেদন 


সগ্য় কহিলেন, ?্হে মহারাজ! এইরূপে 
মহারথ স্ুৃতপুজ নিহত হইলে কৌরবগণ বিপক্ষ- 
গণের শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত ও নিতান্ত ভীত 
হইয়া দশদিক অংলোকনপূর্ধক গমন করিতে 
লাগিলেন। অনন্তর আপনার পক্ষীয় যোধগণ 
ছুঃখিত ও উদ্িগ্রমনে অবহার* করিতে বাসনা 
করিলেন, রাজা দুর্য্যোধনও তাহাদিগের অভিপ্রায় 
অবগত হইয়া শূল্যর অনুমতি অনুসারে সেনাগণের 
অবহারে আদেশ করিলেন। তখন মহাবীর কৃতবর্্মা 
ফৌরবপক্ষীয় রথিগণ ও অবশিষ্ট নারায়ণী সেনার 
সহিত, শকুনি অসংখ্য গান্ধার-সৈম্তগণের সহিত, 
কৃপাচাধ্য মহামেঘসম্মিভ মাতঙ্গ-বলের সহিত, মহাবীর 
স্থশর্্মা হতাবশিষ্ট সংশগ্তকগণের সহিত দ্রতবেগে 
শিবিরে গমন করিতে লাঁগিলেন। মহাবীর অশ্বথামা 
পাগুবগণের জয়লাভ দর্শনে বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস 
. পরিভ্যাগপুর্বক শিবিরাভিমুখে ধাবমান হইলেন। 
রাজা ছূর্য্যোধন হতসর্বস্ব ও হতবান্ধব হইয়া 


১। কর্াপবিক্ষত। ২। ইন্ত্রে। ৩। যুদ্ধবিশ্রাম। 





শোকাকুলিতঠিত্বে গমন করিতে লাগিলেন। রথিশ্রেষ্ঠ 
শল্য কণের সেই ছিন্ধ্বজ রথ লইয়া দশদিক অব- 
লোকন করিয়া শিবিরে প্রস্থান ফরিলেন। তখন 
ফৌরবপক্ষীয় অন্যান্য মহারথগণ কম্পিত-কলেবরে 
ভীত ও উদ্বিগ্রমনে অনবরত রুধির ক্ষরণপুরর্বক 
দ্রশদিকে ধাবমান হইলেন। তাহাদের মধ্যে কেহ 
কেহ বা কর্ণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হে 
মহারাজ! তৎফালে সেই অসংখ্য যোধগণমধ্যে 
কাহারই আর যুদ্ধ করিবার বাসনা রহিল না। ক্্ণ 
নিহত হওয়াতে ফৌরবগণ অ।পনাদের জীবন, রাজ্য, 
ধন ও ফলত্রের আশা! এককালে পরিত্যাগ করিলেন। 

তখন রাজা দূর্য্যোধন শোক-ছুঃখে একান্ত সমাকুল 
হইয়া যত্বসহকাঁরে তীহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া 
শিবিরে গমন করিতে অনুমতি করিলেন ; তীাহারাও 
কুরুরাজের আজ্ঞা শিরোধার্ধ্য করিয়া ম্লানবদনে ম্ব ন্থ 
শিবিরে গমন করিতে লাগিলেন। 


সগ্তনবতিতম অধ্যায় 
কৌরবগণের সব্ষাদ সমর-বিশ্রাম 


সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! এদিকে মহাত্মা 
বাসুদেব ধনগ্রয়ফে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, হে 
অজ্জুন। দেবরাজ যেমন বন্ত দ্বারা বৃত্রাস্্রকে নিহত 
করিয়াছেন, তদ্রুপ তুমি শরনিকরে কর্ণকে নিপতিত 
করিলে। অতঃপর মানবগণ কর্ণ ও বৃত্রান্থর-এই 
উভয়েরই বধোপাখ্যান কীর্তন করিবে। এক্ষণে 
যশক্ষর কর্ণবধ বৃত্তান্ত ধর্মরাজফে নিবেদন করা 
আমাদের অবশ্য কর্তব্য। তুমি বহছুদিবসাবধি 
কর্ণবধে সচেষ্ট ছিলে, এক্ষণে এই ব্যাপার ধর্ম্মরাজকে 
বিজ্ঞাপিত করিয়া! তীহার খণ পরিশোধ কর। পূর্বে 
পুরুষপ্রধান যুধিষ্ঠির তোমাদিগের যুদ্ধ দর্শন করিতে 
আগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু নিতান্ত শরবিদ্ধ 
হইয়াছিলেন বলিয়া সমরাঙ্গন হইতে ব্বশিবিরে প্রস্থান 
করিয়াছেন।' 

হে মহারাজ! যছুপু্গব বাসদের এই কথা 
কছিলে মহাবীর ধণঞ্জয় যুধিষ্টির-সমীপে গমনের 
অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তখন দেবকীতনয় 
অঞ্জনের রথ পরিবপ্তিত করিয়া সৈনিকদিগফে 
কহিলেন,--“হে যৌধগণ! তোমাদিগের মঙ্গল হউক, 


করল 


89৯ 





তোমরা সঙ্জীভৃত হইয়া শত্রগণের অভিমুখে 
অবস্থান কর। মহামতি বাসুদেব সৈম্যগণকফে 
এইরূপ আদেশ করিয়া ধৃষ্টহ্য়, যুধামম্যু, বুফোদর, 
সাত্যকি ও মাদ্রীপুজদ্বয়কে কহিলেন, “হে বীরগণ | 
আমরা এক্ষণে ধর্মররাজের নিকট অর্জুনজত্তেঃ কর্ণের 
নিধনবার্কা প্রদান করিতে চলিলাম) যে পর্য্যন্ত 
প্রত্যাগত না হই, তাবতকাল ঠোমরা সকলে সুসজ্ভিত 
হইয়। যত্ুসহ কারে এই স্থানে অবস্থান কর ।' 

হে মহারাজ! মহাতা কৃষ্ণ এই কথা কহিলে 
শুরগণ তাহার বাক্যে সম্মত হইয়া তাহাকে গমনে 
অনুজ্ঞা করিসেন। তখন ছিনি পার্থপমঠিব্যাহারে 
শিবিরে গমনপুরর্বক যুধিঠিরফে নুবর্ণময় উত্তম শয্যায় 
সন্দর্শন করিয়া তীঠার চরণযুগল গ্রহণ করিলেন। 
অরাতিঘাুন মধাবান্থ যুধিঠির কৃষ্ণ ও অঞ্জনের 
হ্চ্ছি-দর্শনে কর্ণফে নিহত বোধ করিয়া আনন্দাশ্র 
পরিত্যাগ ও গাত্রোথানপুর্বক বারংবার তাহাদিগকে 
আলিঙ্গন করিয়া কর্ণের নিধনবার্তা জিজ্ঞাসা করিতে 
লাগিলেন। তখন বাসুদেব ও অর্জুন ধর্শরাজের 
সমীপে কর্ণের নিধনবৃত্তান্ত আগ্ভোপান্ত কীর্তন 
করিলেন। 

অনন্তর মহাত্মা মধুস্দন ঈষৎ হাস্য করিয়া 
কৃতাগ্চলিপুটে কহিলেন,হে মহারাজ! আজ 
সৌভ্াগ্যরশত্ঃ মহাবীর অঙ্জুন, বুফোদর, নকুল, 
সহদেব ও আপনি, আপনারা নকলে এই লোমহর্ষণ 
ভীষণ সংগ্রাম হইতে পারত্রাণ পাইয়া কুশলী 
হইয়াছেন। অতঃপর সময়োচিত কার্ধ্যের অনুষ্ঠান 
ফরুন। আজ ভাগ্যক্রমে মহারথ কর্ণ নিপাতিত, 
আপনি বিজ্জয়গ্রাপ্ত ও আপনার সৌভাগ্য পরিবদ্ধিত 
হইয়াছে। যে নরাধম দ্রৌপদীকে দুাতক্রীড়ায় 
গরাঞ্জিত দেখিয়া উপহাস করিয়াছিল, আজ পৃথিবী 
সেই স্ৃতপুজের শোণিতপান করিতেছে। আপনার 
সেই শক্র শরজালে বিভি্নকলেবর হইয়! সমরশয্যায় 
শয়ন করিয়াছে । আপনি সমরাজনে গমনপুর্বক 
তাহার ছূর্দশা সন্দর্শন করুন। আপনার রাঞ্য 
নিষ্কটক হইল। এক্ষণে আপনি আমাদিগের সহিত 
যত্রসহকারে এই অরাতিশুস্ত পৃথিবী শাসন ও বিপুল 
স্থখভোগ করুন।' 

হে মহারাজ ! তখন ধর্ঘানন্দন যু্িষ্টির হাধীফেশের 


বাক্য-শ্রবণে সাতিশয় আহলাদিত হইয়া কহিলেন, 
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হে দেবকীনন্দন। আজ আমার পরম সৌভাগ্য । 
তুমি সারথি হওয়াঁতে ধনগ্য় সুতপুজকে নিহত 
করিয়াছে। তোমার বুদ্ধিকৌশলেই লৃতপুজ নিহত 
হইয়াছে। অতএব উহা আশ্চর্যের হ্ষয় নছে। 
ধর্্াত্মা যুধিঠির কেশবফে এই কথা বনিয়া তীছার 
অঙ্গদণযুক্ত দক্ষিণবাহ ধারণপূর্ববক পুনরায় তাহাকে 
ও অজ্জ্নকে কহিলেন,-_হে বীরছয়! আমি নারদের 
নিট শুনিয়াছি এবং মহধি বেদব্যাসও বারংবার 
বলিয়াছেন যে, তোমরা পুরাতন খষি মহাডু! নর ও 
নারায়ণ। হে কৃষ্ণ! কেবল তোমার অনুগ্রহেই 
ধনপ্রয় শত্রগণের অভিমুখীন হইয়া তাহাদিগকে 
পরাস্ত করিয়াছে ; কখনই সমরে বিমুখ হয় নাই। 
যখন তুমি অঞ্জুনের সারথা স্বীফার করিয়া, তখন 
নিশ্চয়ই আমাদিগের জয়লাভ হইব, কখনই পরাজয় 
হইবে না। হে গোব্নদি! তোমার বুদ্ধিকৌশলে 
ভীম্ব, ড্রোণ ও কর্ণ নিহত হওয়াতে মহাবীর 
কপ ও ফৌরবপক্ষীয় অগ্যান্য বীরগণও নিহত 
হইয়াছেন।” 


যুধিষ্ঠিরের যুদ্ধক্ষেত্রে কর্ণের মৃতদেহ দর্শন 


হে মহারাজ। ধর্মারাজ যুধিগির এই কথা বলিয়া 
কষ্ণপুচ্ছ মনোবেগগামী শ্রেতাঙ্ব-সমুদয়ে সংযোজিত 
কনকমণ্ডিত রাখ আরাহণ করিয়া দৈম্তগণ'সমভি- 
ব্যাহারে কৃষ্ণ ও অর্জুনকে প্রিয়বার্তা* জিজ্ঞাসা করিয়া 
সমরভূমি সন্দর্শনার্থ যারা করিলেন। পরে অবিলম্ষে 
তথায় উপস্থিঃ হইয়া দেখিলেন, মহাবীর কর্ণ অসংখ্য 
শরে সমাচিত হইয়া ফেশর-পরিবৃত* কদম্বকুথমের 
স্থায় রণশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। সুগন্ধ তৈলযুক্ত 
সহআ সহস্র কাঞ্চনময় দীপ তাহাকে উদ্ভাসিত 
করিতেছে। ভঙ্জবনের শরপাতে তীহার কব্চ 
ছি্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং তাহার পুক্রগণও 
সংগ্রামস্থলে নিহত ও নিপতিত রহিয়াছেন। 
তখন ধর্পুরাজ বারংবার কর্ণকে নিরীক্ষণ করিয়া 
সন্দেহভঞ্জন করিলেন এবং কৃষ্ণ ও অর্জুনকে 
বারংবার প্রশংসা করিয়া বাস্থদেবফে কহিলেন, “হে 
গোবিন্ব! তুমি সহায় ও রক্ষক হওয়াতেই আজ 
আমি ভ্রাতুগণের সহিত রাজপদে প্রতিষিত হইলাম। 
আজ ছ্রাত্মা দুর্য্যোধন সূতপুত্রের নিধননিবন্ধন 
রাজ্য ও জীবিতে* নিরাশ হইবে। আজ কেবল 
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 ভৌমায় অন্ুগ্রছেই আমরা ৃতকার্ধ্য হইলাম। 
আজ ভাগ্যক্রমে' শত্রু নিপাঁতিত হুইল এবং ধনগয় 
ও তৃমি-তোমরা ' উভয়ে বিজয়ী হইলে। 
আমাদিগের ত্রয়োদশ বংসর অতি কষ্টে অতিবাহিত 
হইয়াছে; এক দিনও নিদ্রা হয় নাই। আজ 
তোমার অনুগ্রহে নিদ্রান্থথ অনুভব করিব ।” 


কর্ণযরণশ্রবণে ধূতরাষট্রগান্ধারীবিলাপ 


ছে মহারাজ! ধর্মরাজ যুধিির এইরূপে 
জনার্দন ও অর্জুনকে তূরি ভূরি প্রশংসা ফরিতে 
লাগিলেন। গিনি অর্জুনশরে সৃতপুজকে পুজ্গণের 
সহিত নিহত নিরীক্ষণ করিয়৷ আপনাকে পুনর্জাত* 
বলিয়া বোধ করিলেন। অনন্তর মহারথ নকুল, 
সহদেব, বৃকোদর, সাত্যকি, ধৃষ্টহায়। শিখণ্তী এবং 
পাঞ্চাল ও স্ঞ্রয়গণ স্তবারং বাক্যে কৃষ্ণ ও অর্জুনের 
প্রশংসা ও ধর্নরাজের সংবর্ধনা করিয়া মহা আহলাদে 
হ্ব স্ব শিবিরে প্রবিষ্ট হইলেন। হে মহারাজ! 
কেবল আপনার দুর্ন্ত্রণাবশতঃই এরূপ লোমহর্যকর* 
মহাক্ষর উপস্থিত হইয়াছে। এখন আর ফেন বৃথা 
অন্ৃতাঁপ করিতেছেন 1” 

বৈশম্পায়ন কছিলেন, হে জনমেজয়। অ্থিকাঁ- 
গুজ ধতরাষ্্র সঞ্জয়ের মুখে এইরূপ অমঙ্গলবার্তা 
শ্রবণ ফরিবামাত্র জ্ঞানশৃণ্য হইয়া ছিন্নমূল বনস্পতির 
চ্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন ; দুরদশিনী গান্ধারীও 
ভূতলে নিপতিত হইয়া কর্ণের উদ্দেশে নানা প্রকার 
বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা বিছুর ও 
মঞ্জয় উভয়ে ধৃতরাষ্ট্রফে ধারণ করিয়া আশ্বাস প্রদান 
করিতে লাগিলেন ; কৌরব-পত্রীগণও গান্ধারীকে 
উত্থাপিত করিলেন। চিন্তাকুলচিত্ত শোকসন্তপ্ত 


১। পুনজ্জন্নপ্রাপ্ত । ২। স্বতিষোগ্য। ৩।' রোমাঞ্চকর । 
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মহারাজ ধৃতরাষ্ী বিচুর ও সঞ্জয় ফর্তৃক সমান্বীসিত 
হইয়া দৈব ও ভবিতব্য+ সরববাপেক্ষা। বলযান্‌: বিব্েনা 
করিয়া বিচেতনের হ্যায় তৃফীন্তাবং অবলম্বন করিয়া 
রহিলেন। 

হে ভ্ুপাল। যে ব্যক্তি মহাত্মা ধনঞয় ও 
সৃতপুজ্রের সমরযজ্ঞের* বৃত্তান্ত .পাঠ বা শ্রবণ করেন, 
তাহার বিধিবিহিত যজ্ঞের অখণ্ডঃ ফললাভ হয়। 


: পঞ্ডিতগণ অগ্নি, বায়ু, চন্ত্র, দিবাকর ও ভগবান্‌ 


বিধুকে যজ্ঞন্বরূপ বলিয়! কীর্তন করিয়া থাফেন। 
অতএব যে ব্যক্তি অসুয়াশুহ্য হইয়া! এই সমরযজ্ঞ- 
বৃত্তান্ত শ্রবণ বা পাঠ করেন, তিনি সুখী ও ভক্তিপরায়ণ 
শ্রেষ্ঠ হইয়া থাফেন। মানবগণ ভক্িপরায়ণ 
হইয়া নিরন্তর এই পবিত্র উত্কৃ্ট সংহিতা পাঠ 
করিলে ধনধাহ্যসম্পন্ন, যশশ্বী ও সমস্ত মৃখলাভে 
অধিকারী হয় এবং ভগবান্‌ শবয়স্ত'। শস্তু ও বিষুঃ 
সতত তাহার উপর সন্তষ্ট থাকেন। এই কর্ণপর্র্ব পাঠ 
করিলে ব্রাহ্মণের বেদলাভ, ক্ষজিয়ের বল ও যুদ্ধে 
জয়লাভ হইয়! থাকে ; বৈশ্বের প্রভূত ধনলাভ এবং 
শৃদ্রের আরোগ্যলাভ হয়। এই পর্বে সনাতন 
ভগবান্‌ নারায়ণের মহাত্য কীত্ডিত হইয়াছে। 
অতএব যে ব্যক্তি এই ফর্ণপর্র্ধ পাঠ বা শ্রবণ 
করিবেন, তাহার সকল মনোরথ পুর্ণ হইবে সন্দেহ 
নাই। ব্যাসদেবের এই কথা ফদাচ মিথ্যা হইবার 
নহে। এক বংসর নিরন্তর সবতসা ধেনু প্রধান 
করিলে যে পুণ্যলাভ হয়, এই কর্ণপর্ব-শ্রবণেও সেই 
পুণ্য হইয়া থাকে। 





১ বিধিনির্বন্ধ-__কশ্মবশে অবস্থ সংঘটনীয়। ২। মৌন 
নির্বাক অবস্থা । ৩। ধণ্খের মর্যাদা রক্ষক যুদ্ধরপ যজ্ঞের লোক- 
হিতাথ কৃত যুদ্ধ যজস্বয়প। 'ুদধযনজ স্বয়ং শুল্তং নিশুস্ঞ্চ হবিষ্যসি* 
(দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডী) । ৪1 অক্ষয়। ৫। ব্রহ্মা । 
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